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গ্রন্থকারের নিবেদন 


“আম সুভাষ বলছি' তিন খণ্ড একন্র অখ্ডাকারে প্রকাশিত হল। উৎসাহণী 
পাঠকবৃন্দ ও বিশ্ববাণণী প্রকাশনীকে এ জন্য আন্তাঁরক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


আম রাজনীতির ছান্্র নই। কোনাঁদনও কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে 
যুন্ত ছিলাম না। আজও নেই। তবু যে এই দুস্তর সাগর পাড় দিতে 
সাহস করেছি তার মূলে রয়েছে আঁপ্নষূগের 'বাভন্ন দলের বিগ্লবাঁদের 
অকুণ্ঠ সহযোগিতা । তাঁদের সবার কাছে আম কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে 
প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্র কিশোর রাক্ষত রায়ের নাম আম বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ করছি। তাঁর দৈনান্দন উপদেশ, উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল 
আমার 'বশেষ সম্বল। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। 

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই 'মারকসবাদ-ই শেষ কথা নয়' ও 
শবগ্লব ও বিপ্লবা' গ্রন্থের রচয়িতা পব. ভি.”র 'বিশিল্ট সদসা শ্্রীষুস্ত 
অমলেন্দু, ঘোষের (মূকুলবাবু) কাছেও। বইটি আগাগোড়া সংশোধন 
করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দয়ে তান আমাকে কৃতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকাটি লিখে দিয়েও 
তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। 

আজাদ হিন্দ সরকারের উপদেষ্টা ও নেতাজীর ঘাঁনম্ঠ সহকমাঁ 
প্রয়াত দেবনাথ দাসের সহযোগিতার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

সহযোগিতা ও সাহায্যের ক্ষেনত্নে আরো যাঁদের কথা বিশেষভাবে 
মনে পড়ছে তাঁরা হলেন নেতাজী রিসার্চ ব্যরোর ডাঃ শিশির কুমার 
বসু সুলেখক শঙ্কু মহারাজ, 'রাখাল বেণঃ সম্পাদক শ্রীসত্যেন চৌধুরী, 
শ্রীপার্থসারাথ বসু। স্থানাভাবে আরো যাঁদের নাম উল্লেখ করা গেল না 
তাঁদের সংখ্যাও একেবারে নগন্য নয়। তাঁদের সবার প্রাতই আমার 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ্‌ 

সর্বোপার কৃতজ্ঞতা আমার নেতাজী অনুরাগী অগাঁণত পাঠক 
ধারণের প্রাত। তাঁদের এঁকান্তিক নেতাজী প্রর্গীতর ফলশ্রাত-ই 
গাম সুভাষ বলাছ-র এই অথণ্ড সংস্করণ । 


, ।৯বি, ফার্ণ রোড, বিনয়াবনত 
কাঁলকাতা-১৯ গ্রন্থকার 


অখণ্ড সংজ্করণের ভূমিকা 
বাঁধাধরা পথে স্কুল-কলেজে ভাল ছেলে বলে পাঁরচিত হবার সৌভাগ্য 
বা দুর্ভাগ্য (1) জীবনে কোনাঁদনই শৈলেশবাবূর হয়নি। কঠোর জীবন- 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জীবনকে জেনেছেন তিনি। 

প্রথম জীবনে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত শিল্পী 
রূপে। পরে অন্যান্য কেন্দরেও গেয়েছেন 'তিনি। সঙ্গীত শিক্ষকতা ছিল 
তখন তাঁর পেশা। 

দেশ বিভাগের পর খুবই বিপদাপন্ন অবস্থায় তিনি চলে এসে- 
ছিলেন কলকাতায়। জাবকার জন্য সদন অনেক কিছুই করতে 
হয়েছিল তাঁকে । ছোটখাট ব্যবসা বা দোকানদারীও বাদ যায়নি। 

এ সবের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর স্চিত হল প্রচূর। কিন্তু 
শুধু এতেই তিনি আবদ্ধ রইলেন না। সঙ্গীত শিল্পী পারচয় অবশ্য 
ক্রমে ক্রমে তাঁর মুছে গেল ; কিন্তু 'বাথ দেবী-র 'বীণা'-টির পাঁরবর্তে 
এবার তাঁর 'কলম'-টি তিনি আচ্তে আস্তে তুলে নিলেন! 

শুরু হল নতুন পথে নতুনতর পথ পাঁরক্রমা। রকমারী গল্প, 
উপন্যাস. রম্যরচনা ইত্যাঁদ স্বনামে ও বিশেষ একটি ছদ্মনামে অনেক 
কিছুই ক্রমে ক্রমে লিখলেন তান। বেশ কতগুলি বইও তাঁর চলচ্চিত্রে 
রূপান্তরিত হয়ে গেল। শুধূ বাংলায় নয়, ভারতের বাভন্ন ভাষারই। 
যান্না ও পাবাঁলক স্টেজ-এ-ও তাঁর কাহনী আঁভনীত হল সগোৌরবেণ 

“তবু ভঁরল না 'চত্ত'। কৈশোরে টেনিস খেলারত ঢাকা মিটফোর্ড 
স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছান্র বিনয় বসকে একবার তিনি দেখোঁছলেন। 
দেখে মৃগ্ধ হয়েছিলেন। আলাপ-ও করোছিলেন এক 'আধটুকু। সেই 
মৃগ্ধতাই তাঁর জীবনে একাঁট গভীর ছাপ ফেলেছিল, যোঁদন 'তাঁন দেখ- 
লেন, তাঁর সেই স্বপ্নের 'রাজপন্র তখনকার 'দিনের পাঁলশের বাঘা আই. 
জি. লোম্যান হত্যার নায়ক রূপে শাসক ইংরেজের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। 
সেই 'রাজপূত্র-ই যখন আবার একাদন বাদল ও দাঁনেশকে নিয়ে কলকাতার 
রাইটার্স-এ ঝড় তুলে আত্মদান করলেন, তখন সে ছাপ আরো গভীরতর 
হল। 

১৯৩০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ পশ্মন্িশ বছর ধরে 
পাবি বিফ-পাদ-পন্মের মত মনের গহনে এই ছাপাট তান আত 
সঙ্গোপনে লালন করে গেছেন। শেষটায় 'রন্ত দিয়ে গড়া' নামে একটি 
বই-ই জিখে ফেললেন বিনয়-বাদল ও দীনেশের আত্মদানকে কেন্দ্ু' করে। 

বইটি নিয়ে খুব সম্ভব ১৯৬৫ সাল্গের কোন একাঁদন (আমার উপ- 
স্থাতিতেই) তিন হাজির হলেন শহীদ্য় যে ?ীবগ্লবী দলের অন্তু 


ছিলেন, সেই বেঞ্গল ভলা্টিয়া্স বা ণব. ভি” দলের অন্যতম 'বাশিষ্ট 
নেতা ভূতপূর্ব 'বেণ সম্পাদক সংস্াহাত্যক ভূপেন্দ্রীকশো'র রাঁক্ষত 
রায়ের কাছে! এখানেই শুরু হল শৈলেশবাবুর বিপ্লব ইতিহাসের পাঠ 
গ্রহণ। একান্ত নিষ্ঠাবান ছাত্র 'হসেবে ৯৯৬৬ থেকে আজ পর্ষন্ত এই 
দীর্ঘ বিশ বছর ধরে এই পাঠ গ্রহণ কার্ধাট তাঁর অব্যাহত-ই আছে। 
কোথাও কোন ফাঁকি দেননি 'তনি। 

১৯৭২ সালে ভূপেন্দ্রকশোরের পরলোক গমনের পরও ব. ভি. 
দললতো বটেই, অন্যান্য বিস্লবী দলেরও প্রায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যান্তর 
সঙ্গেই শৈলেশবাবু ব্যান্তগতভাবে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁদের 
বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ও 'বাভনন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ ইত্যাঁদ শুনে নিজের সণয়ের ঝৃঁলি বাঁড়য়ে নিয়েছেন। এ 
সব কিছুর ফলশ্রুুতি-ই হল বিগ্লববাদের পটভূঁমিকায় লেখা তাঁর 'ক্ষমা- 
নাই”, এবনয়-বাদল-দীনেশ', “ফাঁসি মণ্ট থেকে”, রিন্তের অক্ষরে', “ওরা 
আকাশে জাগাতো ঝড়', “মৃত্যুর চেয়ে বড়' প্রভাতি পুস্তক ও [তিন খণ্ডে 
সমাপ্ত “আম সভাষ বলাছি'-র মত মহাভারত, যা জনাপ্রয়তার দিক থেকে 
এক নতুন রেকর্ড সৃম্টি করেছে। 

শৈলেশবাবুর তিন খন্ডে সমাপ্ত এই মহাগ্রন্থ “আমি সুভাষ বলাছ' 
এবারে অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের 
ইতিহাসে 'নঃসন্দেহে এটি একাঁট শুভ পদক্ষেপ । 

শৈলেশবাব্‌র রচনার বোশস্ট্য হল যে তন সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের 
জীবন কাহনবৰ শুধু তাঁর একক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি । 
ভারতে অর্ম্ধশতাব্দী ব্যাপী সশস্ বিগ্নবের যে ধারা চলে এসেছে 
তারই পটভূমিকায়, সেই সর্বত্যাগ্রণ বিপ্লবীদের উত্তর সাধক 'হসেবে 
নেতাজী সভাষচন্দ্রকে তিনি এখানে উপস্থাঁপত করেছেন। শুধু 
'ক্ষুদরাম' এই একটি মান্র নাম উচ্চারণেই আমাদের ভাবজগতে আজও 
যে আলোড়নের সম্ট হয়ে থাকে শৈলেশবাবুর তা আজানা নয়। “আম 
সুভাষ বলছি" গ্রন্থে তাই শুধু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথাই নেই- দেশ- 
মাতৃকার চরণে সর্বস্ব নিবোদত গোটা 'বপ্লবী সমাজ তাঁদের অসাধারণ 
প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার সব মর্মস্পর্শ কাঁহনী সহ এখানে সুভাষচন্দ্রে 
কর্মযজ্ঞের চতুর্দকে দীপ্যমান। বহাঁটর অল্ভুত জনপ্রিয়তার এটাই হল 


এ ছাড়া, গল্পের আঙ্গিকে লেখা হলেও শৈলেশবাব্র সব রচনাই 
তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ইতিহাস 'িভভ'র। সব ঘটনাই যাকে বলে 
61]. 00027601601 বইটির জনাপ্রয়তার এও অন্যতম কারণ। আর 
এ জন্যই “আম সুভাষ বলাছি' শুধু পড়া বা জানার আনন্দই দেয় না-_ 
:86575005 বই 'হসেবেও ব্যবহার করা চলে । 

'আম সৃভাষ বলছি'-র তিন খণ্ডই সম্প্রাত ম্যায় সুভাষ বোল 
রহা হ$ নামে হিন্দীতে অনুবাদত হয়ে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশত 
হয়েছে। ওঁড়য়া ভাষায়ও “মুই সুভাষ কহনাছ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে 


গেছে। দ্বিতাঁয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ চঙ্লছে। অথণ্ড 'আঁম সুভাষ 
বলাছ-র আগ্রহী পাঠকদের এই উৎসাহ-ব্যাঞ্জক খবরাট 'দিয়ে এখানেই 
আম আমার কর্তব্য শেষ করছি। 

আম 'বস্লবী দলভুন্ত হলেও শৈলেশবাবুর এ পুস্তকের ভঁমকা 
িলখবার মত নামী লোক নেই। তবে তার এ সব লেখালোঁখর ব্যাপারে 
গত ২০ বছর ধরে শৈলেশবাবুর সঙ্গো আমার যে ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ 
স্থাঁপত হয়েছে ততে তাঁর কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত করা আমার পক্ষে 
অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই একান্ত সঙ্তকোচের সঙ্গে নেতাজীর পণ্য 
নামাঙ্কিত শৈলেশবাবূর এই মহৎ গ্রন্থের অখণ্ড সংস্করণের সঙ্গে 
নিজেকে যাত্ত করে সম্মানত বোধ করাছ । 

আম আশা কার যে বর্তমানে গোটা জাতি হিসেবেই আমরা যে 
চান সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার তা থেকে 
আমাদের উদ্ধারের কিছুটা অন্ততঃ পথ দেখাবে। 

বর্তমানে কাগজের মূল্য বাদ্ধর পরিপ্রেক্ষিতে এই অখণ্ড সংস্করণের 
প্রকাশক বিশ্ববাণা যে ঝকি নিয়েছেন তা প্রশংসনীয় 


কুঁষ্ঠয়া সরকারী আবাসন 
্্যাট নং আই./জে.-৩ অমলেল্দ; ঘোষ 
ক্দিকাতা-৭০০ ০৩৯ 





সুভাষচন্দ্র 

'বাঙালী কাব আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের 
পদে বরণ কাঁর। গাঁতায় বলেন. সূকৃতের রক্ষা ও দস্কৃতের বিনাশের 
জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভ'ত হন। দুর্গাতর জালে রাম্ট্র যখন 
জাঁড়ত হয়, তখনই পণীড়ত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আঁবর্ভৃত 
হয় দেশের আঁধনায়ক। 


বহুক্লে পূব একদিন আর এক সভায় আম বাঙালী সমাজের 
অনাগত আঁধনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু, 
বংসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের আঁধনেতাকে প্রত্যক্ষ 


বরণ করাছ।...ঃ 
রবীন্দ্রনাথ-_ 


অন্টম সংস্করণের ভূমিকা 


দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে 'আমি সুভাষ বলাছ' (৯ম খণ্ড)র অন্টম সংস্করণ 
প্রকাশিত হল। 
সুভাষ বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। সুভাষ অসম্ভবের নায়ক। আজ দেশের এই 
চরম সঙ্কটের দনে তরুণ-তরুণশরা তাঁর আবস্মরপীয় সংগ্রামের কাঁহনশ থেকে 
নতুন করে দেশপ্রেমের শিক্ষা নিক, এই আমার একমান্র কামনা । 
কাগজ দংজ্প্রাপ্য। বাঁধাই এবং মনদ্ুণ-ব্যয় আকাশ-ছোঁয়া। তবুও প্রকাশকের 
ইচ্ছা ছিল না এ গ্রন্থের মূল্য বাড়ানোর। একান্ত নিরুপায়ে ফি মূল্য বৃদ্ধি 
করায় পাঠক-পাঠিকারা বিরূপ হবেন না আশা কাঁর। 
যাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় বসে একাঁদন এ কাহিনী লিখতে শুরু করোছিলাম তাঁদের 
অনেকেই আজ পরলোকগত। তাঁদের পৃণ্যস্মাতর প্রাত প্রণাম জানাচ্ছি 
1বনয়াবনত-_ 
গ্রল্থকার 


ধন্য সংস্করণের ভূমিকা 


'আম সুভাষ বলছি' (১ম খণ্ড) বণ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হল। কাগজ 
দুম্তল্য ও দজ্প্রাপ্য, তদুপাঁর ভয়াবহ লোডশোঁডং ও 'বিদ্যৎ-রেশানং। তা সত্তেও 
এ সংস্করণের ছাপা, বাঁধাই বা অন্য কোন ব্যাপারে কোন হের-ফের করা হয়নি। 
এই কাতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বশবাসের। 

নেতাজীর ইতহাস জাতীয়তাবাদের ইীতহাস। তাঁর কাহিনী সবাইকে নতুন 
করে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করুক, এই আমার একমান্র কামনা । 

বিনয়াবনত-_ 
গ্রল্থকার 


পণ্চম সংগ্করণের ভূমিকা 


“আমি সুভাষ বলাছ' (১ম খণ্ড) পণ্ঠম সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই' নতুন 
সংস্করণে এমন একটি দুজ্প্রাপ্য ছবি যোগ করা হল, যা হীতপূর্বে কোথাও 
প্রকাশিত হয়ান। মাস্টারদার ছায়াসঙ্গশী শহীদ নির্মল সেনের এই ছাবটি পাঁরবেশন 
করেছেন বিগ্লকীতীর্থ চট্রগ্রাম স্মাত সংস্থার সদস্যব্ন্দ। এদের কাছে 
আমি কৃতজ্ঞ। 

1বনয়াবনত-_ 
গ্রন্থকার 


[ & | 


গ্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রল্থ ঃ 


আঁম সুভাষ বলাছঃ ২য় খণ্ড 
আমি সুভাষ বলাছঃ ওয় খণ্ড 
ফাঁস মণ থেকে 

মতত্যুর চেয়ে বড় 
1বনয়-বাদল-দীনেশ 

ক্ষমা নেই 

রন্ত 'দয়ে গড়া 

শপথ 'নিলাম 

রন্তের অক্ষরে 

যেন ভুলে না বাই 


[৮] 


& বিশিষ্ট বিপ্লবীদের আভমত ॥ 


'আমি সুভাষ বলছছা' তথ্যের দিক হইতে প্রামাঁণক হইয়াছে। দরদের 'দিক 
হইতে এত হদয়স্পর্শা হইয়াছে যে-যে কোন মানুষের মনকে উহা স্পর্শ 
কাঁরবে। 

আম এই পুস্তকের বহুল-প্রচার কামনা করি। হীত-_ 


০০ /8/ 


“..পুজা মণ্ডপের নিওন লাইটের দিকেই আমাদের নজর, কিন্তু মায়ের পাদমূলে 
মাটির প্রদীপাঁট জবলছে কিনা সোদকে আমাদের দ্ান্ট পড়ে না। অথচ এই 
প্র্দীপঁটই ভান্তর নিদর্শন । 

আপনার 'আঁম সুভাষ বলাছ' পড়ে আমরা সাঁত্যই মুগ্ধ, আনান্দিত । 
ভাবীকালেব ছেলে-মেয়েদেব জন্য সাঁত্যই আপন একটি শাশ্বত সত্যকে 
পাঁরবেশন করেছেন। বিশেষ কবে তখন, যখন সেই সত্যের অপলাপ করবার 
প্রয়াস চলছে দিকে 'দিকে। 

ইীতহাসকে আজ ডাস্টবিনের জঙঞ্জালে ফেলে দেবার চক্কান্ত চলছে। আপনি 
সেই জঞ্জাল থেকে যেভাবে হাতিহাসের উপকব্দ আহরণ করে ভাঁবষ্যংকে দিয়ে 
যাচ্ছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ভাঁবষ্যং এজন্য আপনাকে িরাঁদনের জন্য 
স্মবণ কববে। 

আপনার এই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনা কাঁর। জয়হিল্দ-!, 


/24+%৮517৮৮৫ 


জেনারেল সেক্রেটারণ, হীশ্ডিয়ান ইপ্ডিপেনডেল্স লশগ, পর্ব এশিয়া ; 
মল্মী, আজাদ 1হন্দ সরকার। 


«..আমাদের সময়ে হলে এ কাহিনী ছেলে-মেয়েদের পাগল করে দিতে পারত। 
তান যা বলে যাচ্ছেন, তার মূল্য 'ন্বাবিধ। 

প্রথমতঃ, তাঁর লেখা কাজ্পনিক-কাহিনী-বজিত'+ দ্বিতীয়তঃ, তাঁর লেখা 
অতাঁতের কথা শুনতে চায় না যে শত-সহত্রের দল, তাদেরকেও উৎসাহ"' করে 
তোলার রচনা-কৌশলে আকর্ষণীয় । 


৯] 


আম আশ্চর্য হয়োছ শৈলেশবাবূর সহজাত িখন-কুশলতা দেখে যত নয়, 
ততোঁধক তাঁর 'বপ্লববাদের বোধ ও 1বপ্লবী চারন্র বুঝবার ক্ষমতা দেখে ।' তাঁর 
লেখা পড়ে অনেকেরই মনে হবে যে, তান বাঁঝ দীর্ঘকাল বিশ্লবীদলে মানুষ 
হয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তাঁর কোনকালে কোন গুপ্ত সামাতির সঙ্গেই যুন্ত 
হবার সুযোগ হয়ান। 'তবে। তাঁর পক্ষে ক করে সম্ভব হল এমন প্রত্যক্ষ দর্শন, 
ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে লেখা 2... 


চি সল্সেদেজ্লোর্ ও 


“.,স্বাধীনতা সংগ্রামে একাঁদন যাঁরা হাসমুখে প্রাণ দিয়েছেন, নিঃশব্দে 
অমান্ীষক নির্যাতন সহ্য করেছেন, অশ্নিফুগগের সেই সব বিপ্লবীদের সম্বন্ধে 
আপাঁন যে ?ি গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন, বহনবার, বহন্ভাবেই আমি 
তা প্রত্যক্ষ করোছ। এজন্য বয়ঃ-কাঁনম্ঠ হলেও আপাঁন আমার শ্রদ্ধার পান্র। 

দরদী মন নয়ে লেখা আপনার 'আম সুভাষ বলাছ' বর্তমান কালের ছেলে- 
মেয়েদের চারব্র গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক বলে আম মনে করি” 


বিষাদ» 


চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের একজন সোনক হসেবে আমি আপনাকে অকুণ্ঠ 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীকে। যে 
অপাঁরসীম নিষ্ঠা ও অকীত্রিম দরদ দিয়ে আপাঁন আঁগ্নিধগের কাহিনণ বর্ণনা 
করেছেন, সাঁত্যই তা অতুলনায়। 

“আমি সুভাষ বলাছি” কাহিনির মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালগকে পুনরাষ 
দেশপ্রেম, চরিত্রবল, ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির অমোঘ মল্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
নিঃসন্দেহে আপাঁন জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। 


শল্্পে হিউট৪) 


.*আজ কায়েম স্বার্থ আগ্নযুগের বিপ্লবীদের মহান এীতহাকে মসীমন্ডিত 
করতে বম্ধপরিকর। সেদিক থেকে শৈলেশবাব্য তাঁর "আমি সুভাষ বলছি” 
কাহিনণর যাধ্যমে আগ্নবূগের ইতিহাসকে যেভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন, 
নিঃসন্দেহে তা একটি মূল্যবান প্রচেক্টা। 


[ ৯০ ] 


দেশ-উন্নয়নের কাজে আজ একাল্ত প্রয়োজন 'বিশ্লবশ অনুপ্রেরণা ও 
দেশাত্মবোধ-_যা বর্তমানে দেশ থেকে মুছে যাচ্ছে। এই বই থেকে দেশের তরুণ- 
তরুণীগণ আঁগ্নহোনীদের কথা স্মরণ করে দেশের কাজে আত্মীনয়োগ করার 


2পদ ৩উপপর্থ 


'আমি সুভাষ বলছ' আমার ভাল লাগয়াছে। আমার তো ভাল লাগবেই-_ 
কারণ, আমি সেই যুগের মানুষ, যে ষগে ভারতবর্ষ শহশদ সৃষ্টি কারয়াছে, 
অরবিন্দ-নেতাজীর জন্ম দিয়াছে। আজ ছিয়াশ বংসরের প্রান্তে বাঁসয়াও 
আমার চতুষ্পার্রে টাঙ্গান শহীদদের ছবিগনীলকেই আম সম্বল। কাঁরয়াছ, শহণীদ 
ও কর্মনেতাঁদগের কাহিনই আমার অবশ্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ হইয়াছে। 
'আমি সুভাষ বলছি তাই আমার সংগৃহীত সামান্য কয়েখাঁন অমূল্য 
গ্রন্থের অন্যতম হইয়া রাহল-_ 
আশর্বাদক 


নী বলা 


॥ বিশিষ্ট শিক্ষাববদদের আঁভমত ॥ 


খুবই আনন্দ পেলাম শৈলেশ দে-র “আম সুভাষ বলাছ' বইটি পড়ে। পড়তে 
পড়তে আমার বহু বছরের জমানে' স্মাতি আলোড়িত হয়ে উঠল। মনে পড়ে 
গেল-কভাবে ভারতের তথাকাঁথত মহানায়কেরা সৌদন সূভাষের ন্যাধ্য প্রাপ্য ও 
দাবার পথরোধ করে দাঁড়য়োছলেন, কিভাবে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে 
অকাঁথত বাধা সৃদ্টি করেছিলেন__কিভাবে তাঁর মত মহাপ্রাণ অকৃত্রিম দেশসেবককে 
কংগ্রেস থেকে বাহম্কৃত করোছিলেন। ভারতের সবশশ্রেষ্ঠ দুণ্চারজন মহানায়কও 
এই অন্যায় ও অপবাদের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। ভারতের ললাটে সোঁদন 
যারা এই কলঙ্ক-তলক আঁদ্কত করোছলেন, ইতিহাস তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণ 
রাখবে। .. 

বিলেতে থাকতেই সূভাষের সঙ্গে আমার পাঁরচয়। পরে আমার লক্ষেবী-এর 
বাড়তে দুবার আমি তাঁকে নিবিড় সান্লিধ্যে গেয়েছিলাম। সেই দশগ্তোজ্জল 
সৌম্যমর্ত সেই অকুণ্ঠ পারশ্রম, অকাতিম দেশপ্রেম ও নিভপকি স্বাধীন চিন্তা 


[ ৯৯ ] 


পড়ে দেখতে অনুরোধ কার। সুভাষকে জানতে হলে এ বই অপাঁরহার্য |. , 
অধ্যাপক বি. এন. দাশগ,স্ত 
[ উপাচার্য £ উত্তরবঙ্গ 'বিশ্ববিদ্যালয় ] 


“স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা আগ্ন-ঝরা এক জাবনালেখ্য “আম 
সুভাষ বলছি”। এই' বই পড়তে পড়তে শহীদদের চলা রন্তরাঙা পথকে দেখতে 
পাই আমরা: ফাঁসির! মণ থেকে ভেসে-আসা জাঁবনের জয়গান শুনতে পাই।, 
ডঃ ব্যম্খদেব ভদ্রাচাঘণ 

জয়পুরিয়া কলেজ 


“অনেক 'দিন ধরে প্রতীক্ষা করাছলাম বইটির জন্য। প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। 
এমন দীপ্ত ভাষায়, এমন নতুন আঁঞাকে এ ধরনের বই এর আগে কেউ লিখেছেন 
বলে আমার জানা নেই। সৌঁদক থেকে 'আমি সুভাষ বলাঁছ, সত্যই একটি অমূল্য 
সম্পদ। আমি দেশের প্রাতাট তরুণ-তরুণীকে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ 
করাছ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকার ইতিহাস জানতে হলে এ বই 
অপাঁরহার্য। 

ডঃ শি. কে, দে, এম. এস-সি, পি. এইচ. ভি, (লপ্ডন) 
[প্রান্তন অধ্যক্ষ ওয়েস্ট বেঞ্গল স্টেট কলেজ অফ এীগ্রকালচার ] 


'্রীশেলেশ দে-র 'আম সুভাষ বলাছ' গ্রন্থখানি আমার মন হরণ করেছে। 
লেখক যেন লেখার জাদু জানেন। খন্ড-ছন্ন-বাক্ষপ্ত ঘটনাশ্সালকে তান এমন 
সুকৌশলে বে'ধেছেন, যা কেবল প্রথম সাঁরর লেখকদের পক্ষে সম্ভব 

অধ্যাপক পি, আচার্য 
হেরম্বচন্দ্র কলেজ 


'আল্তাঁরক আঁভনল্দন জানাই আপনাকে । আমাদের সমাজ জীবন আজ 
'বিপযস্ত। “আমি সুভাষ বলছি" দেশের বিভ্রান্ত জনসাধারণকে পথ দেখাবে 
সন্দেহ নেই ।.., 

অধ্যাপক জি. সি. পেনগ?প্ত 
হৃগলশ মহসীন কলেজ 


“দেশ ও সমাজ যখন আত্মকোন্দ্ুকতার আত্মঘাতশী নশীতিতে 'বহবল ও ীবপর্যষ্ত, 

তখন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীদের মহান আত্মত্যাগে সম্ধ 'দিনগ্যীলর কয়েকাঁট 

মূল্যবান অধ্যায় নতুন আঙ্গিকে পাঁরবেশন করে আপনি প্রকৃতপক্ষে সার্থক 
দেশসেবকের কর্তব্য পালন করেছেন ।, 

ননশগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

অধ্যক্ষঃ সঙ্গত ও কল্াাবভাগ, কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয়। 


রি ৯২] 


॥ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আভমত & 


'আম সুভাষ বলাছ' পড়লুম। বেশ ভাল লাগল। আপনাকে ধন্যবাদ ?দিই। 
এ কেবল একা সনভাষচল্দ্রের জীবনী নয়, তাঁর ভাবে ও ভাবনায় অন্প্রাণত 
শোর্ধবীর্য দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের হীতহাস। বিশেষ করে এই বাংলাদেশের 
ছেলেমেয়ে, যারা পরাধাঁনতার শৃঙ্খল ছেশ্ড়ার জন্য অমানমীষক অত্যাচার সহ্য 
করেও হাসিমুখে তদের বকের রন্ত দিয়েছিল একাঁদন স্বাধীনতার জন্যে, তাদের 
ভোলা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হীতহাসে এ এক আঁবস্মরণীয় 
অধ্যায় সন্দেহ নেই।, 

সমথনাথ ঘোষ 


“আম সুভাষ বলাঁছ” 


'বর্তমান শতাব্দীর মানূষের হীতহাসে যে কয়জন মাষ্টমেয় ক্ষণজল্মা পাঁথবীর 
সর্বদেশে এবং সর্ব-সমাজে অপাঁরসীম গুঁৎস্ক্য ও কৌতূহলের সণ্টার করেছেন, 
তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বোধহয় সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর রাজনীতিক জীবনের 
প্রারম্ভকাল থেকে তাঁর সর্বশেষ আত্মীবলাপ্তির বিস্ময়কর নাটকীয় কাহনী-- 
সমস্তটাই যেন অনবদ্য এক রূপকথার মতো চিত্তাকর্ষক । শ্রীষুক্ত শৈলেশ দে 
মহাশয় সম্ভবত ওই কথাগুলিই স্মরণে রেখে এক কুশলী শিল্পীর মতো 
সুভাষচন্দের সমগ্র জীবনাটকে এক 'বশাল পটভুমর উপর 'চান্রুত করেছেন 
তাঁর চাঁরত্র বর্ণনার দক্ষতায় মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষচন্দ্র যেন নব নব অল্গাসজ্জায় রুপায়িত 
হযেছেন। বইখাঁনর আদ্যোপান্ত বিশেষ আগ্রহের সঙ্গো পড়োছি।-_ 


প্রবোধকূমার সান্যাল 


প্রীতিভাজনেষু 

ভাই শৈলেশবাব, 

কদাচিত এমন বই হাতে পড়ে-_যা শুধু সুখপাঠ্য নয়-_কাজেও আসে। 
অনেক কাজের বই পাই' অনেকটা ডান্তার-উপাদষ্ট সৃপথ্যের মতো-গুণ হয়তো 
অনেক আছে, স্বাদ নেই বিল্দুমানও, আবার যা পড়তে ভাল লাগে তার স্মৃতি 
হয়ত এ পড়ার সময়টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তারপর আর সে বইয়ের একটি 
লাইনও মনে থাকে না। আপনার বই 'আমি সুভাষ বলাছ"”-এ দুই পর্যায়ের 
কোনটাতেই পড়ে না--উভয় শ্রেণীর বাইরে। স্বাদ ও গণের অপূর্ব সমন্বয় 
ঘটেছে এতে। আহার-উষধ দূই-ই। বইটা হাতে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে তো 
পড়োছই-_তার পরও হাতছাড়া করতে পাঁরাঁন--পড়ার টৌবলের ঠিক পাশাটতে 


[ ৯৩] 


রেখে দিয়েছি, মধ্যে মধ্যেই যাতে উল্টে দেখতে পারি। এর থেকে বেশ বলা 
'নিষ্প্রয়োজন- নয় কিঃ আপান এই বইতে কেল্লা মেরে 'দিয়েছেন। 
প্রীত নমস্কারাল্তে 
গজেল্দুকুমার সন্ত 


“আমি সুভাষ বলছি" বহু আঁভনান্দত গ্রল্থ। বইখ্মীন পড়বার সময়ে স্মৃতির 
জানালা দিয়ে গোৌরবোজ্জবল যুগের চিন্ন চোখে পড়ে_-ষে যৃগের শিখরে নেতাজী 
সুভাষচদ্দ্র দণ্ডায়মান। আঁবস্মরণীয় যুগের অবিস্মরণীর 'চন্রালেখ্য। 


প্রমথনাথ [বিশ 


॥1বাশম্ট রাজনীতিবিদদের আভিমত ॥ 


আপনার লেখা “আমি সুভাষ বলাঁছ' বইটি পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। বিপ্লবী 
আন্দোলনের ধারা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাত্যিকারের হীতিহাস, যার 
সার্থক আভব্যন্তি ভারত-ইতিহাসের পুরাণ-পৃরুষ সুভাষচন্দ্রের জীবনের মধ্য 
1দয়ে, তা আপাঁন আপনার অননুকরণাীয় প্রকাশ-শৈলী ও রচনা-কৌশলের দ্বারা 
ফুটিয়ে তুলেছেন। বন্তব্যের বিষয়বস্তু নাটকীয় উৎকণ্ঠা মত পাঠককে 
কৌতূহল" করে তোলে, জানা বিষয়কেও নূতন করে জানা'র আগ্রহ সৃষ্টি করে 
এবং আরও কি বলবেন পরবতাঁ খন্ডে. 'তা' জানার তীর অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে 
তোলে । লেখকের সবচেয়ে বড় সাফল্য তো এইখানে । 
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ ও বীর সোনকদের অপরিসীম ত্যাগ 
বীরত্ব শোর্য মৃত্যুঞ্জযর়ী পণ ও আবিস্মরণীয় দেশপ্রেমের কাহিন?ী গ্প বলার মতন 
করে, অথচ এ্রাঁতহাঁসিক তথ্যগ্লিকে বিন্দমান্তর খর্ব না ররে পাঠকের কাছে 
পাঁরবেশন করার রচনা-কৌশল সাঁত্য সাঁত্য আভনবত্ব দাবা করে। ধার-করা 
ইজমের মোহে যখন গোটা বাংলাদেশ আচ্ছন্ন, তখন আপনার এই বই-এর 
বিপুল সমাদর দেশের উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন বিশ্বাস ও উৎসাহ উদ্রেক 
করে। বইটির জন্য সাঁত্য সাত্য সমস্ত অন্তর থেকে আমার গভীর ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশককে, কেননা, তিনি একটি মস্ত 
দেশপ্রোমক কর্তব্য পালন করেছেন। 
প্রণত্যন্তে, জয়াহন্দ 
কাশপকাল্ত মৈত্র 
এম. এল, এ, 
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“আমি সুভাব বলছি" এক অভাবনীয় সাঁষ্ট। আঁবস্মরণণয়ও বটে। অনবদ্য 
'এই রচনা-সম্ভারের সাহিত্য মূল্য অপারসীম। কথাশিজ্পের মুল্সীয়ানায় অপূর্ব 
এই খীতহাপসিক গ্রল্থনা লেখককে প্রাতষ্ঠার শিখরে পেপছে 'দিয়েছে।, ** 

আলোচ্য বৈপ্লাবক গাথায় 'বিগ্লবীগোম্ঠী ফিরে পেয়েছে হত গৌরব ও ন্যায্য 
মর্ধাদার রোশনি। ত্যাগব্রত 'বিস্লবীরা এখানে স্বমাহমায় প্রোজ্জবল। এখানে 
“নেতার কথা বলতে শিয়ে কোথাও নিজের কথা প্রকট হয়ে ওঠোন।. --- 

রাজনীতাবদ না হয়েও লেখক 'হসাবে আপাঁন মহানায়ক সুভাষচন্দ্রকে 
সর্বজনগ্রাহ্য ও বরণীয় করে তুলেছেন। গণমাননসে বইখাঁন দারুণ উৎসাহ ও 
অননপ্রেরণা জোগাচ্ছে। বইখানর অসাধারণ সাফল্য ও জনাপ্রয়তা দেশপ্রেম 
ও জাতীয়তার 'ভীস্ত পুদ্‌ড় করুক, এই প্রার্থনা । 
যুবক ও ছান্র, শিশু ও প্রো, আপামর জনসাধারণকে উদ্দীপত করে আত্ম- 
বিশ্বাস জাগিয়ে তুলুক। ভারত ও বিশ্বের মন্তকামী জনসাধারণ মান্তর এই 
নিশানা তুলে নিক, এই আমাদের কাম্য। 

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রইলাম। জয়াহন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ! 


অমরপ্রসাদ চন্রবর্তাঁ 
প্রান্তন আইনমল্লী 


'আজকেব দিনে আমাদের বহু তরুণ-তরুণী আমাদেব স্বাধীনতা সংগ্রামের 
একি অতশব গোৌরবজ্জবল অধ্যায়ের অনেক কিছুই জানেন না এবং জানবার 
যথাযথ সযোগও পান না। অপাঁবসীম ত্যাগ, অতুলনীয় বীরত্ব এবং অকৃন্রিম 
'নিষ্ঠায় উজ্জ্বল আমাদের দেশের সেই অতাঁত যুগের ঘটনাসমূহ বর্তমান কালের 
তরুণ-তরুণীদের পথ দেখাবে। 

শৈলেশবাব সেই কাহিনীসমূহ বলবাব উদ্যোগ নিয়ে সাত্য সাঁত্যই একটি 
দেশপ্রোমক দায়ত্ব পালন করেছেন। দেশের অগ্াণত জনসাধারণের সাথে আমও 
তাঁর কাছে এই খণ স্বীকার করাছ এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ। 


গধর্ে৩6৮৮--- 
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॥এক॥ 
উদ্যোগ পর্ব 
অন্তর্ধান 
কাবুল হয়ে ইয়োরোপের পথে 

॥ দুই 


॥ সাত ॥ 


ফাঁসিমণ্ে কালীপদ মুখাজশ উধম সং ও ধিংড়া 
যাজশহত্যা 


পও 


১-৯০ 
১০--২০ 
২০--৪৯ 


৪৯--৫৪ 
৫১--%৪ 
৫৫--৫১ 


৬০--৭৬ 
৭৬--১২৪ 


১২৪-৯২৬ 
১২৬--১২৯ 
১২১৯--১৪২ 


১৪৩--১৮১ 
৯১৭৬--৯৯২ 


১৯২--৯১১৫ 
১৯৬--১১৭ 
১৯৭--২০৩ 
২০৩--২০৫ 


২০৫--২০২ 
২০৯---২১৪ 
২১৪--২২৩ 
২২৩---২৩৮ 
২৩১৯--২৪২ 


॥ আট ॥ 


মাত মল্লিকের আত্মদান 

এণ্ডারসন হত্যা-প্রচেম্টা 

টিটাগড় ও আন্তঃ-প্রাদেশিক বড়ষন্ম মামলা 
গান্ধীজীর বন্দীম্ান্তর প্রচেষ্টা 


লয় ॥ 


কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দু 
লাহোর কংগ্রেস 
গান্ধীজশর আইন অমান্য আন্দোলন ও আপসরফা 
করাচী কংগ্রেস ভগ সং, যতীন দাস 
ও গোপাীনাথ সাহা 
গান্ধীজীর গোলটোবল বৈঠকে যোগদান 


॥দশ॥ 


ঢাকায় সুভাষচন্দ্র ও গ্রেপ্তার 
গাম্ধীজ ও কথাশিল্পী শরংচন্দ্ু 
ইয়োরোপে সূভাষনন্দ্ 
সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেল 
ইয়োরোপ পরিক্রমা 


পিতৃ-বিয়োগ 

সুভাষচন্দ্রের ভারতে আগমন ও গ্রেপ্তার 
ংগ্রেসের মীল্পসভা গঠন 

হরিপূরা কংগ্রেস 

'ন্র্পূরী কংগ্রেস 


এগারো ॥ 


॥বারো। 
সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ 
ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন 
কংগ্রেস থেকে বাহচ্কার 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হলওয়েল মনমেন্ট আন্দোলন 
সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার 
মুত্তি ও অন্তর্ধান 


প্‌ 
২৪৩--২৪৭ 
২৪৭--২৫২ 
২৫২--২৫৪ 
২৫৪--২৫৭ 


২৫৭--২৬৩ 
২৬৩--২৬৬ 
২৬৬--২৭১ 


২৭১--২৭৮ 
২৭১--২৮০ 


২৮১--২৮৩ 
২৮৪--২৮৮ 
২৮৯--২৯০ 
২৯০--২৯৩ 
২৯৩--২৭৪ 


২৯৪--২৯৬ 
২৯৬--৩০২ 
৩০২--৩০৪ 
৩০৫--৩০৭ 
৩০৭--৩২২ 


৩২৩--৩২৬ 
৩২৫--৩২৬ 
৩২৮--৩২৯ 
৩২৯--৩৩২ 
৩৩৪--৩৩৭ 
৩৩৭--৩৩৮ 
৩৩৮--৩৪১ 


'আজাদ হিন্দ রেডিও, বার্লন। আঁম' সুভাষ বলাছ.... 

কে! কে! চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ । কে কথা বলছে ? কার কণ্ঠ 
ভেসে আসছে ইথার-তরঙ্গে ? 

সুভাষ! সুভাষ! সাড়া পড়ে গেল সর্বব। আমাদের সুভাষ ! সেই 
পরিচিত কণ্ঠ! সেই তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গি ! বলো সুভাষ, বলো! আমরা কান 
পেতে শুনাছ তোমার কথা । তুমি বলো! 

“এতকাল আপনাদের কাছে আমার বন্তব্য বিষয় শোনানোর কোন সুযোগ 
ছিল না। শন্রুপক্ষ ষে অপবাদই দিক, আমি জানি আপনারা তা 'বিশবাস 
করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে কি বলে, না বলে তাতে 
আমার কিছ; আসে যায় না। 

অক্ষশন্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য যাঁদ 
ব্রিটেন আজ আমোরকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায় তাহলে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অনের জন্য অপর কোন জাতির সাহাষ্প্রার্থা হওয়া আমার 
পক্ষে অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না। 

আপনারা আন্তর্জাতিক পাঁরস্থাতির 'দকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন। 
আম যেভাবে 'ব্রাটশ গভর্ণমেন্টকে বিভ্রান্ত করে ভারতবর্ষ থেকে চলে 
এসেছি, ঠিক তেমনি করেই যথাসময়ে আপনাদের কাছে গিয়ে উপাস্থত 
হব। 

যে স,যোগ আলছে সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। সেজন্য 
নিজেরা জাতি ও ধর্মীনার্বশেষে অবিলম্বে সজ্ববদ্ধ হোন। চাই এক ও 
একাগ্রতা ।, 

সভাষের পরে বললেন বিখ্যাত সাংবাদিক ডঃ গিরিজা মৃখাজাঁ। 
সবশেষে মিঃ শর্মা। বন্তব্য সেই একই। প্রস্তুত হও। দিন আগত এ। 

একে একে সবার বস্তব্য শেষ হল, তব গুঞ্জন শেষ হল না। সবার 
মূখে একই প্রশ্ন। সবার মনে একই সুর। কি করে এটা সম্ভব হল! 

সুজষ অন্তর্ধান করোৌছলেন ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ার। আজ 
৭ই ডিসেম্বর। 

পাঁথবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদণ শান্তর বেড়াজাল 
ডাঙয়ে কি করে তাঁর পক্ষে সাত সমদুদ্র তেরো নদণ পৌঁরয়ে সুদূর বার্লিনে 
গিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হল! 

এ যে আবিশ্বাস্য ! অকজ্পনীয় ! অভাবনীয় ! 

সাঁত্যই আবশ্বাস্য। প্রবল পরাক্কান্ত ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এমন 
অসম্ভব কথা চিন্তাও বুধি করা যায় না। বিশেষ করে হৃদ্ধের সময়ে। 
উবু তা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়োছল অনেক পাঁরশ্রম, অশেষ নির্যাতন 
9 প্রচুর অধ্যবসায়ের 'বানময়ে। 


সম্ভাষ (১ম)--১ 


এ ইতিহাসের আলাখত অংশটাই বোশ। কতটুকু আর লেখাজোখা 
হয়েছে! তবু দীর্ঘাদনব্যাপণী অনুসন্ধানের ফলে যেসব মূল্যবান তথ্য, 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, আজ' সে কাহিনী একে একে তোমাকে শুনিয়ে 
যাব, মল্লিকা । 

মনে রেখ, শুধু, একজন নন, এই এীতহাসিক যাল্রার পেছনে ছাঁড়য়ে- 
ছিটিয়ে রয়েছেন অসংখ্য নামী-অনামী দেশপ্রোমক মানুষ, যাঁদের অকুণ্ঠ 
সহযোগিতা না পেলে এই দুঃসাহদিক অভিযান কোনদিনই হয়তো লার্থক 
হয়ে উঠতে পারত না। 

তোড়জোড় শুরু হয়োছল ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই। 

সুভাষ তখন স্থিরপ্রাতিজ্ঞ। বাইরে যেতে হবে। 'হটলারের হাতে 
মার খেয়ে ইংরেজ এখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগাটিকে 
কাজে লাগাতে হবে। প্রচণ্ড আঘাত হেনে ওদের এ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে 
শচরতরে স্তন্ধ করে দিতে হবে। 

এখানে থেকে তা সম্ভব নয়। হয়তো বা কিছুটা সম্ভব হত, যাঁদ এ 
ব্যাপারে কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়া যেত। 

কিন্তু সে আশা সনদূরপরাহত। এখনো তাঁরা সেই চিরন্তন আবেদন- 
নিবেদনের বন্ধ্যানীতিতে আস্থাবান। এখনো তাঁদের ধারণা, এই আবেদন- 
নিবেদনের ফলেই একাঁদন স্বাধীনতা নামক বস্তুটি তাঁদের হাতের মুঠোয় 
এসে যাবে। 

এ অবস্থায় কে তাঁদের বোঝাবে যে, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, 
মনসা পুজোয় কোনাঁদনও সাপ মরে না। কে বোঝাবে যে, সশস্ উত্থান 
ব্যতশত ব্রিটিশ-সিংহকে ভারতের মাঁট থেকে একচুলও নড়ানো সম্ভব নয়। 

অবশ্য কংগ্রেসের সহযোগিতা না পাওয়া গেলেও অন্যান্য দলগুলোর 
আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশনই ওঠে না। ফরোয়ার্ড বক, বাংলার বৈপ্লীবক 
সংস্থা বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স €ঁব. ভি.) অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের 
দল, আনিল রায় ও লালা রায়ের শ্রীস্ঘ ও উত্তরবঙ্গের 'বাভন্ন দলগুলোর 
সমর্থন সব সময়েই তাঁর পেছনে রয়েছে। 

সাহসে, শোর্ষে, বার্যে ও আত্মত্যাগে তাঁদের তুলনা নেই। সাঁত্যকার 
সোনিকের যা থাকা প্রয়োজন, সব 'কছুই তাঁদের আছে। 

তব্দ তা-ই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শান্তর সঙ্গে মুখোমৃখি সংগ্রাম 
চালাতে হলে আরো কিছ চাই। 

চাই আধুনিক অস্ব-সম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনাবাহিনী । চাই আরও 
অনেক 'কিছুই। 

এই মৃহূর্তে এখানে থেকে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই আঘাত 
হানতে হবে বাইরে থেকেই । ভারত এখন আগ্মগভ। বাইরে থেকে বথাযথ- 
ভাবে আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাব্প্লবের আবির্ভাব সৃনিশ্চিত। 
সতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া । 

ফরোয়াড« রকের অন্যতম নেতা সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবকে কথাটা 
একদিন খুলেই বললেন সুভাষ। 


হ 


আমি বাইরে যেতে চাই সর্দারজশ। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা 
প্রয়োজন। বলুন, 'কি করা যায় এখন! 

মনে মনে হাসলেন সর্দারজশ। সুভাষবাবু যখন মনাস্থর করেছেন, 
তখন তাঁকে রুখনেওয়ালা দুনিয়াতে কোই নেই হ্যায়। ঠিক আছে, ভেবে 
দেখি কি করা যায়! 

ভাবতে ভাবতে একসময়ে বিশেষ একটি মানুষের কথা মনে পড়ে গেল 
মদ্দারজশীর। 

বলদেব 'সং। জামসেদপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলদেব 'সং। শন্ত 
মানূষ। বিশ্বাসীও বটে। তাঁকে একবার বলে দেখলে কেমন হয়! হয়তো 
কিছুটা কাজ হলেও বা হতে পারে। 

শুনতে শুনতে উজ্জল হয়ে উঠল বলদেব সিংয়ের মুথ। অপূর্ব ! 
অপূর্ব প্রস্তাব ! এরুপ দঃসাহিক প্রচেস্টা একমান্র সূভাষবাবর মতো 
লোকের পক্ষেই ব্যাঝ সম্ভব। সাত্যই অপূর্ব! 

কিন্তু কাজটা শন্ত। বিপজ্জনকও বটে। সুভাষবাবূর সম্বন্ধে পাঁলশ 
কর্তৃপক্ষ সব সময়েই অত্যন্ত সজাগ । বিশেষ করে এখন যুদ্ধের সময় তো 
কথাই নেই। 

হয়তো আড়াল থেকে প্রাতমূহূর্তেই' তারা তাঁকে সতকভাবে লক্ষ্য করে 
মগজ নীগাস রাজি ররিসালা রালাসলারাা 
হবে ৮ 

তাছাড়া হাঁটা-পথে উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দূধর্ধ উপজাত?য় 
এলাকা পোরয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করা মুখের কথা নয়। এ-পথ 
যেমন দুর্গম, তেমনি 'বিপদসঙ্কুল। 

সুভাষবাবু সমতল ভূমির লোক। তিনি কি পারবেন এ দুর্গম 
গারশৃলা আঁতরুম করে নির্বঘ্যে ওপারে পেশছে যেতে ? 
অবশ্য তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। ঝাঁক এক্ষেত্রে কিছুটা নিতেই 
হবে। 

তার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একজন আঁতি 'বিশবস্ত কমর্গ, যান এ 
ব্যাপারে পুরোপ্নার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। কোথায় পাওয়া যাবে তেমন 
লোক ? 


এ রিনার রাহি রানার রা 
খয়ের। 

লোকের অভাব 'কি! “পাঞ্জাবের কণীর্ত 'কিষাণ পাঁটর বিশ্বস্ত কর্ম 
কমরেড অচ্ছর সিং তো এখন পলাতক অবস্থায় তাঁর গৃহেই আত্মগোপন করে 
রয়েছেন। তাঁকে একবার 'জজ্ঞেস করে দেখলেই তো হয়। 

শুনে সানন্দে রাজী হলেন অচ্ছর 'সিং। এ তো বহৃত খুশিকা বাত 
হ্যায়। আমার দ্বারা বদ্দূর সম্ভব নিশ্চয় করব। কথা দিলাম ! 

তক্ষুন খবর চলে গেল পাঞ্জাবের কশীর্ত কিষাণ পার্টির কাছে। 


রি ররাতি রর িনদারনি বলো, তোমরা রাজী আছ 
| 


তি 


রাজী যথাসময়ে উত্তর এল কশীর্ত কিষাণ পার্ট থেকে। এ ব্যাপারে 
সবাই আমরা একমত। কমরেড রামাকষণের ওপর যাবতীয় ভার দেওয়া 
হল। সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। 

দিন-কয়েক বাদেই অচ্ছর সং ও কমরেড রামাকষণ-_দুজমে পাড় দিলেন 
পেশোয়ারের মর্দান জেলার 'খেল্লা ডের' নামক গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। ওখানকার 
কমরেড ভগতরামের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা দরকার। 

ভগংরাম শুধু কণীর্ত 'কিষাণ পার্টির সভ্ই নন, ফরোয়ার্ড ব্লকেরও 
একজন আত উৎসাহ কমর । পাহাড়ী এলাকার সব কিছ তাঁর নখদর্পণে। 

আফ্রাদ, মোমান্দ প্রভাতি উপজাতঈয়দের সঙ্গেও তাঁর যথেন্ট হদ্যতা । 
প্রায়ই তাঁকে ঘোরাঘুঁর করতে হয় এসব উপজাতীয় অণ্চলে। একমান্ন তাঁনই 
পারেন সূভাষবাবূকে নিরাপদে সঈমান্তের ওপারে পেশছে দিতে । 

সুভাববাব্‌ ! খবর শুনেই উৎসাহে লাঁফয়ে উঠলেন ভগত্রাম। ইয়া! 
ইয়া! এই তো শেরকা বাচ্চার মতো' কথা । আঁম তৈয়ার। সুভাষবাবূর 
জন্যে আম সব কিছ করতে রাজী। জান কবুল! 

দুরল্ত দুঃসাহসী কমা এই ভগত্রাম। বড়ভাই হারাকষেণ পাঞ্জাব- 
গভর্ণর হত্যা চেষ্টার মামলায় ফাঁসর রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছেন তবু তিনি 
সমান বেপরোয়া । তাঁর একমান্র প্রতিজ্ঞা, এর বদলা নিতে হবে। যারা 
তাঁর বড়ভাইকে খুন করেছে। তাদের খুনে হাত রাঙাতে হবে। 

দায়ত্ব বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন ভগতরাম। সভাষবাব, 
শৈরকা বাচ্চা। যে করে হোক, তাঁকে সীমান্তের ওপারে পেপছে দিতে হবে। 
তাঁর স্বপ্ন সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক। 

কাজ এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে । প্রস্তাতি-পর্ব প্রায় শেষ। হঠাৎ 
বিপর্যয় নেমে এল বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্রে করে। 

হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের তারিখ ধার্য করা হয়োছল জুলাই 
মাসের (১৯৪০) ৩রা তারখে। তার আগের 'দিনই সুভাষকে গ্রেপ্তার করে 

হল লৌহ-কারার অন্তরালে । ফলে. গোটা ব্যাপরাটাই চাপা পড়ে 

গেল সাময়িকভাবে 

সুভাষকে রাখা হল প্রোসডেন্সি জেলে। ফল কিন্তু ভালই হল। 
সহবন্দী 'হসেবে সেখানে তান পেয়ে গেলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সণ, 
মণীন্দ্রকশোর রায় প্রমুখ বি. ভি.-র অন্যতম বিপ্লবী নায়কগণকে। ফলে, 
আবার মন্মণা শদর॥ হল নতুন করে। 

কি করা যায় এখন! এতদূর এগিয়ে এসে সব কিছুই কি পন্ড হবে 
এমনি করে ? 

অসম্ভব। তা হতে পারে না। এমন সুযোগ জীবনে আর কোনাদিনই 
পাওয়া যাবে না। যে করে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, তাকে সার্থক করে 
তুলতেই হবে। 

িল্তু কি করে তা সম্ভব! সে যে 'বনা 'বিচারে আটক বন্দী! ইচ্ছা 
করলেই তো আর ইংরেজের কারাগার থেকে! বৌরয়ে যাওয়া যায় না। . 

হ্যাঁ তাও যায়। ইচ্ছা করলেই যায়। আগে জানা না থাকলেও এখন 


মার সে রহস্যটুকু অজানা নেই সুভাষের। তাই গোপনে তান তাঁর দাদা 
গন্ধের শরৎ বোসের কাছে খবর পাঠালেন-_-'আঁবলম্বে বি. ভি-র যতাশ 
গুহর মাধ্যমে পরেশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সর্ব কিছু জেনে 'নিন।, 

ষতীশ গুহ বি. ি-র অন্যতম নায়ক । দলের প্রায় সবার কাছেই 'তিনি 
মুপাঁরিচত। কিন্তু পরেশ রায়! তিনি কে? কি তাঁর পরিচয় ? 

আশ্মষূগের ইতিহাসে এই পরেশ রায়ের মতো এমন একাঁট 'বাঁচত্র চাঁরন্র 
মার কোথাও তুমি খজে পাবে না, মা্লিকা। 

আত্মীয়-স্বজন, বম্ধ-বাম্ধব সবার কাছে তান অবজ্ঞার পান্না সবাই 
জানে, তান একজন স্পাই বা গুপ্তচর । দেশদ্রোহতাই তাঁর একমান্র পেশা । 

পরেশ রায় নিঃশব্দ, নিশ্চপ। তাছাড়া উপায় কি! অর্থের 'বানিময়ে 
লোক দেশদ্রোহতা করতে পারে, মুখ তুলে কথা বলার মতো সাহস তার 
থায়* বশেষ করে সেই যুগে 2 

কিন্তু সাত্যিই কি তাই ঃ সাঁত্যই ক তান গুপ্তচর ? 

ভুল মাল্লকা, একেবারেই ভূল । দল"য় স্বার্থের প্রয়োজনে নজেকে সন্দেহ- 
মূন্ত রাখার জন্য সারা' পৃথিবীর ঘৃণা আর অবহেলা কুঁড়য়ে এই পরেশ রায় 
যে দিনের পর দিন কি অসাধ্য সাধন করে চলেছেন তা জানতেন শুধু বি. 
হিলি মিলার নিসিরিলাহিারিরাল 

ন্া। 

সাঁত্যই অসাধ্য সাধন করেছিলেন এই পরেশ রায়। প্ীলশ বিভাগের 
একজন শ্বেতাঙ্গ আই. ?স. এস আঁফসারকে তিনি এমনভাবে কায়দা করে 
ফেলেছিলেন যে, বেচারার আর কোনাঁদকে এতট,ুকুও নড়বার জো ছল না। 

আঁফসারাঁট ছিল ভয়ানক মদ্যপ। মাইনেব পুবো টাকাটাই তার চলে 
যেত মদের দোকানে । ফলে, মাসের সাতদিন যেতে না-যেতেই পকেট গড়ের 
মাঠ। তাই নিয়ে সংসারে খাটামটি। 

ঝোপ বুঝে কোপ মারতেন পরেশ রায়। খাও বাবা, খাও ! পেট ভরে 
ধাও। না' খেলে শরণর টিকবে কি করে! টাকা! না না এই গরীব থাকতে 
ট্রকার জন্য তৃমি ভেবো না। তুমি শুধু খেয়ে' যাও ! 

তবে আম বাপু নগদ কারবারের কারবার, তাই 'বিদেয়টাও হাতে 
ছ্রাতেই চাই। বিশেষ কিছুই নয়, শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা করে ফাইল 
হনয়ে যাব। 
না না, ভয়ের কিছু নেই। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। দু-একাঁদন 
সপ 

? 

রাজী না হয়ে উপায় কি! একাঁদকে মদের দোকানের বিল, অন্যাদকে 
প্রংসার। সোজা খরচ তো আর নয়! 

: ফলে, প্যালশ বিভাগের প্রাঁতাঁট ব্যাপার ছিল সোঁদন বব. ভি.-র কর্ম 
ছ্রতাদের নথদর্পণে। এমন ক কবে-কোথায়-কাকে কিভাবে গ্রেপ্তার করা 
ভবে, সৈ খবরও তাঁরা জানতে পারতেন আর্গে থেকেই। 

প্রথমটাতে বিশ্বাসই করতে পারেননি সুভাষ । প্যালশ দপ্তর থেকে 


ে 


গোপনে ফাইল পাচার করে আনা--এ যে আবিশ্বাস্য কথা ! তা কনা একজন 
শ্বেতাঙ্গ আই. 'সি. এস. অফিসারের হাত দিয়ে ! অসম্ভব ! এ হতেই পারে 
না। 

মনে মনে সোদন হেসেছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বিপ্লবী নায়ক সত্য বঝসনী। 
তারপরই একদিন একটা ফাইল তিনি তুলে 'দিয়োছলেন সুভাষের হাতে। 

এবার! এবার বিশ্বাস হল তো! 

একি ! সুভাষ স্তম্ভিত ! এ যে তাঁর নিজের সম্বন্ধে পাঁলশের গোপন 
রপোর্ট! এ ফাইল এখানে এল কি করে! কে নিয়ে এল? 

কে আবার ! এনেছেন পরেশ রায়। তিনি ছাড়া এতবড় বুকের পাটা 
কার আছে ! সংসারে পরেশ রায়দের জাতই আলাদা। 

খুশি হয়ে সৌদন প্রচ্র টাকার ব্যবস্থা করে দিয়োছলেন সুভাষ ! এটা 
চাল রাখতে হবে। গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগার চালিয়ে যেতে হবে। 
এটা দরকার। 

সাঁত্যই দরকার । দরকার বলেই এই জরুরী মৃহূর্তে সৃভাব স্মরণ 
করলেন সবার উপোঁক্ষত সেই পরেশ রায়কে । জেল থেকে তিনি নির্দেশ 
পাঠালেন--“পরেশ রায়ের সঙ্গো যোগাযোগ করুন । 

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরেশ রায় গিয়ে হাজির হলেন সেই হুজুরের 
দরবারে। কেমন আছ সাহেব £ ইস্‌! শুকিয়ে একেবারে আধখানা হয়ে 
গেছ দেখাঁছ ! কথায় বলে, আগে শরীর, তারপর অন্য কথা । শরীর যাঁদ গেল 
তো আর রইল কি! যাক, একটা কাজের কথা বাঁল। 

শুরু হল ধস্তাধাস্ত। হাজার হোক, ইংরেজ। তার ওপর খাঁটি 
আই. দি. এস. আঁফসার। এ ব্যাপারে কিছুতেই সে মুখ খুলতে রাজী নয়। 

পরেশ রায়ও নাছোড়বান্দা। মুখ খুঁলয়ে তান ছাড়বেনই। না খুলে 
যাবে কোথায় ! মাইনের টাকা' তো এরই মধ্যে ফ'কে বসে আছে। তখন তো 
আবার হাত পাততে হবে এই পরেশ রায়ের কাছেই। ' 

তা বাপু হাত বখর্ন পাততেই হবে, তখন লঙ্জা না করে এখন পাতলেই 
রা রা যার রাজ পারার লিলি 

1 

অবশেষে এক মজার রিপোর্ট পাওয়া গেল পরেশ রায়ের দিক থেকে। 
সুভাষবাবূকে অসুস্থ হতে বলুন। আর শরত্বাবূকে বলুন দ:-একাঁদন 
বাদে তাঁর ম্বীন্তর জন্য আবেদন জানাতে । ব্যস, ওতেই, হবে। 

খবর চলে গেল কারা-প্রারের অন্তরালে । তোমাকে অসস্থ হতে 
হবে সুভাষ । তারপর ষা করার বাইরে থেকে আমরাই করব। তুমি নিশ্চিন্ত 
থাক। 

ইতিমধ্যে সুভাষ জেল থেকেই কেন্দ্রীয় আইনসভায় 'বিনা প্রাতম্বান্থিতায় 
নর্বাচিত হয়েছেন অক্টোবর মাসের ২৮ তাঁরিখে। তার একমাস বাদে, 
নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখে ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তাষ্ভিত হয়ে 
গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে। 

মুক্তির দাবাঁতে সুভাষ অনশন শনুর করেছেন। আমত্যু অনশন। 


৬ 


প্রাতবাদ শোনা গেল দেশের এখানে-ওখানে সর্বপন। সুভাষকে 'বনা 
ধিচারে আটক রাখা চলবে না। আঁবলম্বে তাঁর মাস্তি চাই। 

সে দাবী আরো জোরদার হয়ে দেখা 'দল শ্রদ্ধেয় শরতবাবুর কণ্টঠে। 
সুভাষকে মস্তি দেওয়া হোক। এভাবে তাকে আটকে রাখা বে-আইনশ। 

মান্তি দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসের ৫ তাঁরিখে। 

প্রায় একই সময়ে আরো একজনকে ম্বান্ত দেওয়া হল ভগ্রস্বাস্থ্যের 
অজুহাতে । তান হলেন বং ি.-র অন্যতম নায়ক শ্রীষুন্ত সত্য বক্সী। 
যাকে বলে মণি-কাণ্ঠন যোগ। . 

এবার শর হল সভাষের জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কারো সথ্গে 
দেখা নয়। এমন কি অন্তরঙ্গ সহচরদের সঙ্গেও নয়। রূদ্ধদ্বার-কক্ষে সাধন- 
ভজন আর ধর্মচর্চার মধ্যেই 'তাঁন 'নমগ্ন হয়ে' রইলেন সর্বক্ষণ। 

ভেতরে ভেতরে কিন্তু তখনো সেই আগুন জবলছে। যেতে হবে। অনেক 
দূরে যেতে হবে। এ সুযোগ হারালে চলবে না। 

কিন্তু আগেকার সেই যোগাযোগ এতদিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথায় 
সেই দুরন্ত দঃসাহসঈ কর্ম ভগত্রাম ? বিরাট এই ভারতবর্ষের কোটি 
কোটি মানুষের মধ্যে কোথায় এখন খজে পাওয়া যাবে তাঁকে ? 

না, কোন উপায় নেই। নতুন করেই আবার চেম্টা করতে হবে। 

যোগাযোগ করা হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'বাঁশিস্ট ফরোয়ার্ড 
ব্লক নেতা' পেশোয়ারের আকবর শার সঙ্গে । সেই একই বন্তব্য। একই দাবণ। 

একজন বিশ্বস্ত লোক চাই। চাই এমন একজন দুঃসাহসী মানুষ, যে 
সব কিছ, তুচ্ছ করে তাঁকে সাঁমান্ত পার করে দিতে পারবে। 

অনেক খঃজে খুজে অবশেষে পাওয়া গেল একজনকে । 

দেখে খাঁশই হলেন আকবর শা। হ্যাঁ, সাচ্চা আদম । যাকে বলে উপয্ত্ত 
লোক। 

নানক, খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত অকবর শা যে উপযুস্ত লোকটিকে 
নির্বাচিত করলেন, 'তান কিন্তু আসলে সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কম ক্বয়ং 
ভগবত্রাম ছাড়া আর কেউ নন। কি অদ্ভূত যোগাযোগ । 

সেই একই কথার প্রাতধ্ীন শোনা গেল ভগত্রামের কণ্ঠে। হাতশকা 
দাঁত, আর মরদকী বাত। সুভাষবাব্‌ শেরকা বাচ্চা। জবান 'দীচ্ছ, আঁম 
নিজে তাঁকে কাবুল পর্যন্ত পেশছে দিয়ে আসব। জান কবুল! 

আবার তোড়জোড় শুরু হল নতুন করে। ভগত্রামের মাধ্যমে আবার 
এগিয়ে এল পাঞ্জাবের সেই কীর্ত িষাণ পার্ট। এ ব্যাপারে সব রকম 
সহযোগিতা করতে তার়া প্রস্তৃত। 

তোড়জোড় শুর হল বাংলা দেশেও । বিশেষ করে সতাবাবূর তো কথাই, 
নেই। দেহ অপট7, তাই নিয়ে ?তান একটানা খেটে চলেছেন নিরলসভাবে । 
শধ॥ কাজ আর কাজ। নিরবাচ্ছায কাজ। সময় অল্প । তার আগেই যাবতীয় 
কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। 

ওঁদক থেকেও তৎপরতার অন্ত নেই। ইতিমধ্যেই কণীত কিষাণ পার্টির 

সদস্য চলে এসেছেন কলকাতায় । আশ্রয় নিয়েছেন মট লেনের একটা 
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পাঞ্জাব হোটেলের চার নম্বর ঘরে। উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে সামনাসামান 
কিছুটা আলাপ-আলোচনা করা। 

সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাবু সেখানে পাঠিয়ে দিলেন বি, ভি.-র আত বিশ্বস্ত 
নেতৃস্থানীয় কমী" বিনয় সেনগ-প্তকে । যাও, কথাবার্তা বলে এস। শুরুতেই 
আমাদের কোভ-ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করতে ভুলো না যেন! ফিরে এসে যা হয় 
আমাকে জানিও। 

যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজর হলেন বিনয়বাব। হিসেবে 
কোথাও এতট,কু ভুল নেই। ভেতরে তিনজন লোকই রয়েছে। সবাই পাঞ্জাবী । 

-কি চাই 2 প্রশ্ন করলেন একজন। 

ব্লক ফরোয়ার্ড। প্রথমেই কোড-ওয়ার্ড উচ্চারণ করলেন বিনয়বাব্‌। 

--আইয়ে জী, আইয়ে ! তিনজনেই সাগ্রহে আহ্বান জানালেন, ভিতর 
মে আইয়ে! আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করাছলাম। 

অনেক কিছুই আলাপ-আলোচনা হল র.ম্ধদ্বার-কক্ষে। সবশেষে ঠিক 
হল-াঁদন সাতেক বাদে এখান থেকে একজনকে যেতে হবে লাহোরে । তার 
মারফতই ভবিষ্যং কর্মপল্থা সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া হবে বিস্তা- 
1রতভাবে। 

না্রষ্ট 'দিনে দলের একজন বিশ্বস্ত কর্মী চলে গেলেন লাহোরে। 
গেলেন ছদ্মবেশে । ছদ্মনামে । ছদ্ম পরিচয়ে । সে কি তাঁর পোশাক-পারিচ্ছদের 
ঘটা । যেন কোন উচু মহলের রইস্‌ মুসলমান আদম আর কী! 

আশ্রয় নিলেন ওখানকার একটা সাধারণ মুসলমানী হোটেলে । নিতেই 
হবে। খাঁটি মুসলমান যে" কি লাভ অন্য কোন হোটেলে আশ্রয় নিয়ে 
অহেতুক সন্দেহের সৃম্টি করে ! 

বিপদ হল খাবার টেবিলে। হায় ভগবান! এ যে রুটি আর নাঁষদ্ধ 
মাংস! এখন উপায় ! 

এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরই ভান অম্লানবদনে কাছে টেনে নিলেন 
মাংসের প্লেটটা। স্বাধশনতার চাইতে সংস্কার বড় নয়। সুতরাং 'নাষি্ধ 
মাংসই সই। নইলে সন্দেহের স্যান্ট হওয়া 'বাঁচন্র নয়। 

'দিন-তিনেক বাদেই কমীণঁট ফিরে এলেন যাবতীয় আলাপ-আলোচনা 
শৈষ করে। খবর শুভ। কলকাতা থেকে কাবুল পধরন্ত' যাবার সমস্ত প্ল্যান 
প্রস্তুত। এমন কি দিন-তারিখও স্থির হয়ে গেছে। 

কণর্তি কিষাণ পা্টর সভাদের মধ্যে কে, কবে, কোথায় সুভাষকে 'রিসিভ 
করে কাবুল সীমান্ত পর্য্ত পেশছে দেবেন, তাও একদম পাকা । এখন 
শুধু অপেক্ষা মান। 

এবার এক সমস্যা দেখা দিল সত্যবাব্‌র সামনে । সবচাইতে বড় সমস্যা। 
টাকা চাই ! অনেক টাকা ! নানা ?দকে যোগাযোগ রাখা, প্রাতটি ঘাঁঁট সুরক্ষিত 
করা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রচ্‌র টাকার প্রয়োজন । কোথা থেকে আসবে এত টাকা! 

যতখশ গৃহ, বিনয় দেনগণ্প্ত, কামাথ্যা রায় প্রমূখ 'বি. ভি.-র নেতৃস্থানশয় 
ব্যন্তদের মধ্যে যাঁরা তখনো জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে ডেকে 
এনে সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বললেন সত্যবাব;। 
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টাকা চাই। একাঁদন অক্তর'একদিন, কম করে হলেও পাঁচিশো করে টাকা। 
যে করে হোক, এর ব্যবস্থা করতেই হবে। 

মহা সমস্যা! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ্‌-বাম্ধব, সবাই স্ব্প বা মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোক। কোথায়" পাওয়া ঘাঝে এত টাকা! এ তো আর দ:-শ টাকার 
ব্যাপার নয়। দলের মেয়েদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে কেমন হয়! 

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত বিপ্লবী নায়িকা উজ্জবলা মজ:মদারের 
কাছে গিয়ে হাজির হলেন 'বিনয়বাবু। যে করে হোক, কিছু টাকার ব্যবস্থা 
তোমাকে করে শদতেই হবে, ভাই ! 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নারীর অবদান তুচ্ছ নয়! কত মা, কত 
বৌদি, কত প্লেহময়খ দাদ যে বাংলাদেশের এই দুরন্ত দামাল ছেলেগুলোকে 
সেদিন ধৈর্য 'দয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সব রকম বিপদ থেকে আগলে রেখে- 
ছিলেন, ইতিহাসও বোর কাঁর তার সাঁঠক হিসেব 'দতে পারবে না। ঘরছাড়া, 
কুলহারা এই ছেলেগুলোর জন্যে তাঁদের শধু বুকই ফেটেছে, কিন্ত মুখ 
ফোটেনি কোনাঁদনও। 

এবারও তার ব্যাতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জবলা মজুমদার তৎপর হয়ে 
উঠলেন সুবালা সেন, উধা সেন প্রমুখ দলের অন্যান্য নারশী-কর্মীদের 
নিয়ে। টাকা চাই! অনেক টাকা! 

পাওয়া গেল বেশ কিছ অলঙ্কার। নারীর সবচাইতে রয় [জানস 
অলগ্কার। একান্ত প্রিয় সেই অলঙ্কারগুলোই তাঁরা স্বেচ্ছায় তুলে দলেন 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দঃঃসাহাঁসক প্রচেষ্টাকে সুগম করে তুলতে । হে 
মহান বিপ্লবী, তোমার যান্রাপথ 'নার্বঘব হোক! তোমার সাধনা জয়যুস্ত 
হোক ! 

উজ্জবলা মজুমদার ! নামটা চেনা চেনা ঠেকছে, তাই না মীল্লকা ! হ্যাঁ, 
ষ্টকই অনুমান করেছ তুঁম। এই উজ্জবলা সজুমদারই একাঁদন বংলার 
গভর্ণর এন্ডারসনকে গুলী করার মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন যাবজ্জীবন 
দীপান্তর দণ্ডে। বর্তমানে ইনি উজ্জবলা রাক্ষত। 

বি. 1ভ.-র 'বাঁশষ্ট নায়ক কমেট দাশগ্‌প্ত তখন কাজ করতেন নাথ 
ব্যাঙ্কে । তাঁর সাহায্যে অলঙ্কারগুলো ওখানে গচ্ছিত রেখে পাওয়া গেল 
বেশ কিছু টাকা। 

তব্দ সমস্যার কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। এ টাকা আর কঁদন! এ 
তো দেখতে দেখতেই ফ্বীরয়ে যাবে। তারপর কাজ চলবে কি করে! 

হঠাৎ একটি [বিশেষ মান্ষের কথা মনে পড়ে গেল বিনয়বাবুর। 

পণ্ঠাবাবু। জ্ামসেদপুরের বিশিষ্ট ইঞ্জনিয়ার পণ্ঠাবাব। মনে মনে 

সূভাষবাবূর অত্যন্ত ভন্ত। শ্রদ্ধাও করেন যথেম্ট। কথাবার্তার মধ্য 
উহ গনি এলজি 
দৈখাই যাক না! 

যে কথা, সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গো জামসেদপুর। ছুটে গিয়ে পণ্টাবাবুর 
মিঞ্গে যোগাযোগ করলেন বিনয়বাব। টাকা চাই ! একাদিন অন্তর একাঁদন 
াঁচশো করে টাকা। কেন কি বৃত্তান্ত, কিছুই বলতে পারব না। সময় হলে 
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নিজেই জানতে পারবেন। শুধু; একটু মনে রাখবেন যে, এর ওপর অনেক 
কছ: নিভভর করছে। বল;ন, রাজী ? 

রাজী! রাজী! রাজী! সানন্দে হাতে হাত মেলালেন পন্াবাবু। 

পাঁচশো টাকা এখুনি [নিয়ে যান। বাঁক টাকার জন্যে আর এখানে 
আসতে হবে না। ওটা ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন। 

পণ্ঠাবাবু তাঁর প্রাতশ্রাত অক্ষরে অক্ষরে রেখেছিলেন, মল্লিকা । নিষেধ 
না করা পযন্ত যথানিয়মেই তিনি পাঁচশো করে টাকা পেশছে দিয়েছিলেন 
পূর্ব-নার্দষ্ট ঠিকানা অন্ুযায়ী। এ ব্যাপারে কোনাঁদনও তাঁর দিক থেকে 
একটুও ভুলচুক হয়ান। বর্তমানে তিনি রৌরকেল্লা স্টল প্যান্টের সঙ্গে 
যুন্ত। ভাল নাম শৈলেশচরণ দাশগ-প্ত হলেও পণ্টাবাবু নামেই 1তাঁন সর্ব 
পরিচিত। 

এঁদকে নেপথ্য-নায়কদের মধ্যে ততাঁদনে সাড়া পড়ে গেছে নতুন করে। 
আর ভাবনা নেই। অর্থের 'কছন্টা সুরাহা হয়ে গেছে। এবার এগিয়ে চলো! 

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সেই একই রব। আর সময় 
নেই। এগিয়ে চলো ! এগিয়ে চলো ! 

হাঁক শোনা গেল ভগতরামের কন্ঠে । হতাশার ভাই সব, হশশিয়ার ! 
তৈয়ার হো যাও ! টাইম আ গিয়া ! 

লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে সাঁরয়ে রাখলেও সুভাষ কিল্তু সোঁদনও 
লৌহ-কপাটের অন্তরালে অবাঁস্থত তাঁর বিপ্লবী সতীর্থদের কথা ভুলে 
যাননি। বড়দিন উপলক্ষে একগাদা কেক তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের কথা 
স্মরণ করে। 

বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! আবার কবে দেখা হবে কে জানে! ভবিষ্যতে 
আর কোনাদনও দেখা হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে ! তব? তোমাদের 
কথা আমি ভুলব না। কোনাদনও না। 

অবশেষে এল সেই ১৯৪১ সালের ১৭ই জান;য়ার। স্বাধীনতা -সংগ্রামের 
ইতিহাসের সেই আবস্মরণনয়' 'দিন। 

সুভাষ প্রস্তুত। প্রস্তুত কমরেড ভগত্রাম। 

প্রস্তুত উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড লক নেতা পেশোয়ারের 
আকবর শা। প্রস্তুত কীর্তি কিষাণ পার্টির ভারপ্রাপ্ত কমার দল। 

প্রস্তৃত সত্য বক্সণ, ষতশ গূহা, বিনয় সেনগনপ্ত প্রমূখ বি. ভি.-র অন্যতম 
নেতৃব্জ্দ। লগ্ন আসন্ন। এবার যাত্রা-শুরূর পালা । 

রাত তখন একটা বেজে পণচশ 'মানিট। গোটা এলগিন রোড সঃপ্ত, 
নিস্তব্ধ । আলো নেই। জনমানব নেই। নেই কোলাহল । শুধু দূর আকাশে 
তারা জবলছে 'মাঁটীমাটি করে। 

নার রদাদনাি ররর 
সময় নেই। 

িম্তু এ কোন: সুভাষ ! বিরাট' বাঁলষ্ঠকায় এক পাঠান বকের আড়ালে 
এত দিনকার চেনা' সুভাষ যেন নিঃশেষে হারিয়ে গেছেন। মনে হয়, এ যেন 
ফোন ভিন্ন সত্তা। চেনাই যায় না। 


৯৩ 


এবার যেতে হবে সুভাষকে। এই বাড়ির এই মৃণ্তকা তাঁর কত প্রিয় ॥ 
কত দিবারানির স্মৃতি জড়ানো এই ঘর। জীবনের মধুগল্ধে ভরা দিনগ্াল 
যেখানে কেটেছে, তাকে ছেড়ে আজ তাঁকে চলে যেতে হবে বৃহত্তম কর্তব্যের 
প্রেরণায়। এ যে নাঁশর ভাক ! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে 
দিতেই হবে। 

বাঁঝ একলহমার ব্যাপার, তারপরই সুভাষ নিঃশব্দে নিচে নেমে গেলেন 
কোনদিকে দৃক্পাত না করে। পেছনে তাকাবার সময় এখন নয়। সামনে 
কঠিন কঠোর সংগ্রামের 'দিন। সেই সংগ্রামই এখন তাঁর জীবনে একমান্র সত্য । 
একমান্র লক্ষ্য। 

রানির নিস্তন্ধতা কাঁটয়ে সহসা একটা প্রাইভেট গাঁড় তশব্রবেগে ছুটে 
বোরয়ে গেল এলাগন' রোডের বাঁড় থেকে । একটু একটু কবে ছোট হতে 
হতে গ্রাঁড়টা একসময়ে 'মাঁলয়ে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে। 
আর তাকে দেখা গেল না। 


রাত একটা বেজে পণ্যান্রশ 'মিনিট। 

পথ-ঘাট জনমানবশনন্য। প্রাণের কোন স্পল্দনই নজরে পড়ে না আশে- 
পাশে। শুধু দূরে অক্টোরেলনী মনুমেন্টটা প্রহরীর মতো দাঁড়য়ে আছে 
নস্পন্দ হয়ে। 

মাত্র দুঁট লোক গ্রাঁড়তে। গাঁড়র চালক আর সুভাষ । 

দুজনেই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । সব কথা, সব উত্তরই বুঝি হারিয়ে গেছে 
মৌন রাতের অন্ধকারে । 

হাওড়া...বেলড়...বালি...উত্তরপাড়া...চন্দননগর... 

শন্ত হাতে 'স্টয়ারং চেপে বসে আছেন গাঁড়র চালকাঁট। 

মাথার ওপর কর্তব্যের গুরুভার। সুভাষ শুধু তাঁর 'রাঙাকাকু'ই নন, 
ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোট 'নির্ধাতত নিপাীীড়ত মানুষের আশা ও 
ভরসার একমান্র প্রতীক। পাঁলশের নজর এাঁড়য়ে, যে করে হোক, তাঁকে 
'নার্দন্ট স্থানে পেশছে দিতে হবে। 

ভেতরে সুভাষ । আধ-বোজা' চোখের কিনারে ঢেউ খেলে যায় ছাবর পর 
ছবি। জ্বস্নের পর স্ব্ন। ভাঁবষ্যৎ কর্মজীবনের এক উজ্জ্বল স্বগ্ন। 

তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের নিজস্ব সেনাবাহিনী । 
এঁগয়ে চলেছে হাজার হাজার মযান্তকাম তরুণবৃন্দ। চলেছে নারী বাহিনী । 

কণ্ঠে তাদের শেকলভাগার গান। স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত আঁধকার। 
আমরা স্বাধশনতা চাই-ই ! 

ববম ০ বমম্মূম! বম-মৃমৃুমৃম্‌। 

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে ভেঙে পড়ছে সাম্াজ্যবাদী শন্তির 
শন্ত ঘাঁটগদাল। ধ্বসে পড়ছে তাদের দম্ভ ও স্পর্ধর প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক। 
তা পরিবতে লালকেল্লার শীর্ষে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে স্বাধীন ভারতের 
তেরঙ্াা জাতীয় পতাকা। 


৬ 


অজ্ঞাতেই বুঝি এক জ্যোতির্ময় পুরুষের ছাব ভেসে ওঠে চোখের 
সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে। বিবেকানন্দ। বাীরে*বর 'বিবেকানন্দ। 

শান্ত দাও স্বামীজা, শান্ত দাও। এই গরুদায়িত্ব হাঁসমুখে বইবার শান্ত 
দাও। আশীর্বাদ কর। 


চচুড়া-ব্যাশ্ডেল-শক্তিগড়-বর্ধমান-অংসানসোল-বরাকর ব্রীজ... 

সহসা কি দেখে সজাগ হয়ে উঠলেন গাঁড়র চালকটি। সঙ্গে সথ্চে 
পি 

পুব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু 
একটু করে। আর দের নয়। ভোর হবার আগেই 'নার্দস্ট' স্থানে পেশছতে 
হবে। 

যতই পাঠানের ছদ্মবেশে থাকুন না কেন, সৃভাষ সুভাষই। অসাধারণ 
তাঁর ব্যান্তত্ব। অতুলনীয় তাঁর রূপ। এঁ ভুবন-ভোলানো রূপ কি শহধুমান্র 
গোঁফ-্দাঁড় দিয়ে ঢাকা যায়! না কি তা সম্ভব! 

অবশেষে গাঁড় এসে থামল ধানবাদের কাছাকাছি একটা বাংলো-বাঁড়র 
সামনে । আজকের মতো যাত্রা-বিরতি। আবার যান্না শুরু হবে সূর্য অস্ত 
যাবার পরে। 

সূভাষের ঠাঁই হল বাইরের ঘরে। এমন কি খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও 
এ একই ঘরে। 

উপায় কি! হলই বা ইনাঁসওরেন্স কোম্পানির একজন 'শাক্ষত এজেন্ট, 
তব আসলে সে অচেনা অজানা একজন তরুণ পাঠান। জেনে-শুনে তাকে 
তো আর অন্দর-মহলে ঠহি দেওয়া যায় না! 

সাঁত্যই পাঠান। যাকে বলে একেবারে খাঁটি পাঠান। বাংলা কথা না 
পারেন বলতে, না পারেন বুঝতে । তাই কথাবার্তা যা কিছ হল সবই প্রায় 
ইংরেজীতে । বোঁশর ভাগই ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। 

বাংলো-ভার্তি বয়-বাবার্চর দল। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে! 
সুতরাং সাবধানতা দরকার আছে বোৌকি! 


গোমো জংশন । একপাশে উচু পাহাড়ের সার। নিচ দিয়ে এ'কে- 
বে'কে রেললাইন চলে গেছে বহুদূর পর্যক্তি। 

রাত তখন অনেক । গোটা পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। মাঝে মাঝে 
দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোথাও কোনরকম সাড়া-শব্দ নেই। 

বেশ খানিকটা দূরে অন্ধকারে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে একটা 
প্রাইভেট গাঁড় । ভেতরে মোট চারজন যারশ। তাঁদের মধ্যে একজন মাঁহলা। 

হাওড়া থেকে আগত 'দিল্লী-কালকা মেলের তখনো অনেকটা দোরি।, 
মনে হয় আরও ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করতে হবে। 


৯ 


ঘুমন্ত গোমো জংশনটা জেগে উঠল মধ্যরাতিতে। 

1সগন্যাল ডাউন। গাঁড়র সময় হয়েছে। এর মধ্যেই ইর্জনের আলোয় 
আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা স্টেশন-অণ্চলটা । 

আস্তে আস্তে প্রাইভেট গাঁড়টা এবার এগয়ে গেল স্টেশনের 'দিকে। 
লগ্ন আসম্র। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে। 'বিদায় দিতে হবে। 

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন সুভাষ । এঁদক-ওঁদক ভাল করে দেখে 
নিয়ে পরক্ষণেই [তান গাঁড় থেকে নেমে প্ল্যাটফরমের দিকে এগিয়ে গেলেন 
দৃঢ় পদক্ষেপে । বিদায় ! এবার তোমরা ফিরে যাও। 

রানির অন্ধকারে তিনটি প্রাণী অসাড়, 'নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইলেন 
দূরে অপসূয়মান সূভাষের বাঁলষ্ঠ দেহটার 'দিকে। 

সুভাষ চলে যাচ্ছেন। কত গ্রম্ম, কত বসল্তবেলা, কত কাম্না-হাসির মালা 
গাঁথা দিন, সব পেছনে ফেলে সুভাষ আজ চলে যাচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতার 
স্বপ্নকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করে তুলতে। 

এঁ যে গাঁড়টা অন্ধকারে 'মাঁলয়ে যাচ্ছে সৃভাষকে 'নিয়ে। এ যে তার 
পেছনের লাল আলেটা ক্রমশ ছোট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু 
করে। 

হে সবত্যাগীী রুদ্র সন্্যাসী, এ সময়ে চোখের জল ফেলে তোমার 
যান্রাপথকে আমরা পিচ্ছিল করে তুলব না। 

তুমি যাও। তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক। 

আবার তুমি ফিরে এসো ব্লত সাঙ্গ হলে। ফিরে এসো স্বাধীন ভারতে ।' 
ফিরে এসো বিজয়ীর বেশে। ততাঁদন আসমদদ্রাহমাচল তোমার পথ চেয়ে 
থাকবে। 


সূুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত তোমাকে যা কিছু 
ব.লাছ, তার কোনটাই আমার মনগড়া কথা নয়, মল্লিকা । সৃভাষকে তোমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় দেখেছ। দেখেছ ছাত্রনেতা, মেয়র, রাম্ট্রপাত, 'ফরোয়র্ড 
বকের নেতা এমন বাভন্ন সব ভূমিকায়। 

কিন্তু দেখেছ কি কোনাঁদন অনগ্ননীয় বিপ্লবী স:ভাষকে ? 

দেখনি নিশ্চয়ই । শুধন তুমি কেন, অল্তরঞ্গ সহচর বলে যাঁরা চিহিত, 
তাঁদের মধ্যেই বা ক'জন তাঁর বৈপ্লীবক কর্মধারাকে স্বচক্ষে দেখার মতো 
সুযোগ পেয়েছেন, বলো ? 

দেখেছিলেন ন্েলোক্য চক্রবতণ" (মহারাজ), রাঁব সেন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, 
অর্ণ গুহ, পূর্ণ দাস, আনল রায় ও লশলা রায় প্রমুখ তখনকার দিনের 
| দলের প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবী নায়কব্জ্দ-_বিশেষ করে হেমচন্দ্রু ঘোষ, 
সত্যরঞ্জন বক্সা, মেজর সত্য গুপ্ত, মণান্দ্রকশোর রায় প্রমূখ 'ব. ভি.-র, 
ররকর্তাগণ। 

এই বি. ভি.-ই লোঁদন] তাঁর সেই অক্তর্ধানের ব্যাপারে জড়িত ছিল 
ওতপ্রোতভাবে মৃল্যও তার জন্য দিতে হয়োছিল যথেষ্ট । দিতে হয়েছিল 
অফদরল্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর কয়েকটি অমূল্য জশীবন। 
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সুূভাষের রহস্যময় অল্তর্ধান সম্বন্ধে আজ তোমাকে যা কিছু বলছি, 
'তার সবটাই গড়ে উঠেছে' সেদিন যাঁরা এ ব্যাপারে সংশ্লিট 'ছলেন তাঁদের 
দেওয়া সেই এঁতিহাসিক রিপোর্টকে 'ভাত্ত করে, কোন কাজ্পাঁনক কাহিনীকে 
আশ্রয় করে নয়। যাক, পূর্ব প্রসঙ্গো ফিরে যাই। 


গোমো জংশন । ভারাক্রান্ত মনে তিনজন ফিরে এলেন সভাষকে 'বিদায় 
1দয়ে। ফিরে এলেন শূন্য ঘরে। শূন্য মনে। তাঁদের কর্তব্য শেষ । ভগবানের 
অশেষ করুণা যে, এ ব্যাপারে তাঁদের কোন বড় রকম শ্রাতিবন্ধকতার সম্মুখীন 
হতে হয়নি । 

কে এই তিনজন ? 

কে সোদন মোটরে এত দূর-পথ পাড় "দিয়েছিলেন সুভাষকে নিয়ে ? 

'কি তাঁর পাঁরচয় 

শাশর বোস। সুভাষের ভাইপো ডাঃ শিশির বোস। তানই ছিলেন 
সোদন স,ভাষের সারাথি। 

এ সম্বন্ধে শীশরবাবু পরবতরঁ কালে যে বন্তব্য রেখোছলেন, এখানে 
তা হনবহ? তুলে 'দাচ্ছি £ 

'অনশন অবলম্বনের পর নেতাজীকে মুন্তি দেওয়া হয়। মৃন্তলাভের পর 
তাঁহার যাত্রার আয়োজন চাঁলতে থাকে । ১৯৪১ সালের ১৬ই জানয়ার রাত্রি 
১টা ২৫ মাঁনটে আমরা একখানি মোটরযোগে সত্য সত্যই যাত্রা শুর ক্ষারিতে 
সমর্থ হই। আম ও নেতাজশ, মাত্র এই দুইজনেই এ গাঁড়র আরোহবী। 
নেতাজী পশ্চিম মুসলমানের পারিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেস, বিছানা 
ও একটি আ্যাটাচি কেস সঙ্গে লইয়াছিলেন। 

এলগিন রোড হইতে যাত্রা শুরু কাঁরমা কলিকাতা শহর ছাড়াইয়া গ্র্যান্ড 
প্রাঙ্ক রোড ধাঁরয়া তীব্রবেগে আমাদের গাঁড় চাঁলিল। সমস্ত রান্র চালবার 
পর প্রত্যষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম । 

সম্ধ্যাযন় আবার যাত্রা শর; হইল । আঁধক রান্রতে আমরা কাঁনকাতা 
হইতে আন্মানক ২১০ মাইল দূরবতরঁ গোমোতে পেশীছিলাম। এই 'দিনাঁট 
ছল ১৯৪১৯ সালের ১৮ই জানয়ারি। 

শেষরান্িতে নেতাজী দ্্রেনে উত্তর-ভারত আভিমুখে রওনা হইয়া যান। 
স্টেশনেই তাঁহার নিকট হইতে আম "বিদায় লইলাম। 

শাশরবাবূর বন্তব্য এখানেই শেষ। তব একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। তান 
বলেছেন--প্রত্যষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন কারলাম।” 

জায়গাটা কোথায় ? কার বাড়তে ? 

গোমো জংশনে তাঁর সঙ্গে যে আরো দুজন লোক দেখা গিয়েছিল, তাঁরাই 
বাকে? 

এ প্রষ্নের জবাব রয়েছে পরবতর্শ বিবৃতিটির মধ্যে। এ বিবৃতি দিয়ে- 
ছেন শ্রদ্ধের শরৎচন্দ্র বোসের বড় ছেলে শ্রীধূন্ত অশোক বোস। 'তানি 
প্লেছেন : 
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[ ১৯৪১ সালের ১৮ই জান[য্লারি সকাল ৫টায় আম ও আমার স্ত্রী 
ঘখন প্রাতরাশের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, তখন আমার ভাই ডাঃ শিশির বোস 
আমার পিতার একখানা গাঁড় নিয়ে আমাদের বাংলোতে এসে ঢুকলেন 
এবং আমাদের জানালেন যে, তিনি কলকাতা থেকে ছদ্মবেশী নেতাজীকে 
মর্গে করে নিয়ে এসেছেন। 
লাক-দেখানো ভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পায়ে হে'টেই গেলেন। 
চাবটা এই যে, পথে নিকটস্থ ট্যাক্স স্ট্যাড থেকে একটা ট্যান্স নিয়ে নেবেন। 
মাধঘণ্টা বাদে আমরা 1তনজন-_আঁম, আমার ভাই ও স্ত্রী, আমাদের গাঁড় 
নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং পথ থেকে তাঁকে তুলে 'নিলাম। তারপর গ্রাযান্ড 
নক রোড় ধরে গাড় চাঁলয়ে দিলাম গোমোর দিকে। 

গোমোর কাছাকাঁছ গিয়ে আমরা একটা "নির্জন পথের ধারে প্রায় 

স্টা-খানেক অপেক্ষা করলাম, কারণ, মাঝরাতের আগে ট্রেন আসার কথা 
চুল না। এ সময়টা আমরা অল্প-্বহ্প পারিবারিক আলাপ-আলোচনায় 
রায়ে দিলাম । 
ট্রেনের সময় হতেই আমরা স্টেশনের দিকে এঁগয়ে গেলাম এবং তাড়া- 
মাড় তাঁকে নামায় 'দিষে। প্রায় আধ মাইল দূরে গাঁড় নিয়ে সরে এলাম। 
রন ছেড়ে খাবার পরেও প্রায় আধঘণ্টা আমরা সেখানে অপেক্ষা করলাম। 
প্ারপর এ সম্বচ্ধে নিশ্চিল্ত হয়ে গাড়ি করে ধানধাদ ফিরে এলাম। ] 
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হহ-হ করে দ্রেনটা ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা 'দিয়ে। পেছনে 
ছুটে যাচ্ছে একের পর এক গ্রাম, শহর, নগর আর অন্ধকারে ঢাকা ছোট 
ছোট পাহাড়ের সবুজ উপত্যকা । 

ভেতরে নিজের আসনে স্তন্ধ' হয়ে বসে' সুভাষ । সারা মুখে তাঁর দড় 
সঙ্কল্পের রেখা । সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সংগ্রাম। 

আর পেছনে তাকাবার সময় নেই। গহসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। 
এই মরণপণ সংগ্রামই' এখন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্য্ত। 

হয় কূল, নয়তো অতল সমাধ। এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই 
তাঁর চোখের সামনে । 

ভিক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য 
দিতে হয়। 

এমন কতজনই তো মূল্য দিয়েছেন। ক্ষাদরাম, প্রফলল্ল চাকা, কানাই- 
লাল, সত্যেন বোস, চার বোস, বীরেন দত্তগপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, ভগৎ 
পিং. নীরেন, মনোরঞ্জন, গোপানাথ, প্রমোদ, অনল্তহি, বিনয়, বাদল, 
দীনেশ, আসফাকউল্লা, প্রদ্যোৎ, রামকৃষ্ণ সূর্য সেন, তারকেশ্বর, প্রীতিলতা, 
অনাথ, মৃগেন, বনর্মল, নবজীবন, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর , দীনেশ মজ.মদার , 
ভবানী, কালীপদ, মাত মাল্লক-_এমাঁন আরো কতজন। 

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, স্বাধীনতা । সেই স্বাধানতা অর্জনের জন্য 
তাঁকেও যাঁদ তেমাঁন করে মূল্য দিতে হয়, তো তার জন্য তান প্রস্তৃত। 
তবু এবারের যুদ্ধ স্বাধীনতা-প্রাপ্তর যে অপূর্ব সযোগ নিয়ে এসেছে, 
তাকে তান কোনমতেই হেলায় হারাতে রাজী নন। 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল এমনি করেই। 

সুভাষ 'স্থর, অচণ্চল। ঘূম আসে না। চোখ বুজে আসে, তব ঘুম 
আসে না। আসে রাশি রাশ ভাবনা । 

কলকাতার খবর কি, কে জানে! খবরটা পুলিশের কানে গেছে কিনা 
তাই বা কে বলতে পারে! 

না গেলেও এ খবর বোশাঁদন তাদের অজানা থাকবে না। তার আগেই 
তাঁকে বেড়াজাল ডিঙিয়ে চলে যেতে হবে অনেক দূরে, তাদের নাগালের 
বাইরে। 

সহসা কি দেখে অলস দৃম্টিটা তীঁক্ষ হয়ে ওঠে সুভাষের। ক একটা 
স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। একজন চেকার এঁদকেই যেন এগিয়ে আসছে একটু 
একটু করে। আরো কাছে। 

নিমেষে হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে বদলেন 
সূভাষ। এ-পথ আঁত কঠিন, কঠোর। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি 
বাস। বাঁকে বাঁকে ওত পেতে আছে ধ্বংস আর সর্বনাশ। বাঁচতে হলে এখন 
যঝতে হবে প্রতি মুহূর্তে । 

অবশ্য মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত নন। মরণ তো বৈশাখী ঝড়। কখন কোন্‌ 
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দিক থেকে উড়ে আসবে, কেউ তা বলতে পারে না। তা বলে ভগরুর মতো 
মরতে 'তান রাজশী নন। সর্বাগ্রে দেশের মৃত্তি, তারপর অন্য কথা । 

চৈকার লরে যেতেই আবার মুখ থেকে খবরের কাগজটা সাঁরয়ে িনলেন 
সূভাব। যাক, আপাতত 'নিশ্চল্ত। তবে প্রাতি মুহূর্তে সঙ্জাগ থাকতে হবে। 
চাঁরাঁদকে 'হংম্র, ক্ষুধার্ত হায়েনার দল। এ অবস্থায় সর্বক্ষণ চোখ-কান 
খোলা রাখা দরকার। 


আবার বাধা । এবার কামরায় ঢুকলেন একজন সম্ভ্রান্ত শিখ ভদুলোক। 
তিনিও অনেক দূরের যাত্রী। 

সূভাষের দু চোখে নিবিড় সংশয় । একেবারে মুখোমুখি এসে আসন 
গ্রহণ করেছেন ভদ্রলোক । ছল্মবেশটা ধরা পড়ে যাবে না তো গুর চোখে £ 

কিন্তু না, আশঙ্কা অমূলক। চিনতে পারেনান। কোনরকম সন্দেহগ 
কবেননি। করা সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, কোন পাকা 
গিটেক্টিভের পক্ষেও এখন সুভাষকে দেখে কোনরকম সন্দেহ করা পম্ভব 
নয়। কারণ, এ সুভাষ সে সুভাষ নয়। 

পরনে শেরওয়ানী ও আঁটো-সাঁটো পায়জামা । মাথায় ফেজ। সারামুখে 
একদঙ্গল দাঁড়ি। দেখে মনে হয় ঠিক ষেন কোন খাঁটি মৌলবাঁ সাহেব। 

-আর্পনি কোথায যাবেন সাহেব ? সহজ অন্তরঙ্গ ভাঁঙ্গতে হঠাৎ প্রশ্ন 
করলেন শিখ ভদ্রলোক। 


এটা ইউনি রাহ লারা নান গা রানিগানি 
পাণ্ড। 

_ওখানেই থাকেন বুঝি 2 

-না, দেশ আমার লক্ষেীতে। পেশায় ইনাঁসওরেল্স অর্গানাইজার।॥ তাই 
মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে যেতে হয় ব্যবসায়ক প্রয়োজনে । 


এমাঁন অনেক কথা । অনেক প্রম্ন। প্রায় সারাদন ধরে। তবে নিছক 
কথাই। একমান্র সহজ সরল আন্তারকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার 
পেছনে। সামান্য ইঞ্গিতও না। 

ওদিকে ততক্ষণে সাড়া পড়ে গেছে পাঞ্জাবের কীর্ত কিষাণ পাটির 
সভ্যদের মধ্যে। সুভাষবাবু রওনা 'দিয়েছেন। সবাই সতর্ক থাক। দেখো, 
হিসেবে যেন কোথাও গরমিল না হয়। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড" ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর 
শারও সোৌঁদন ব্যস্ততার সীমা নেই। সৃভাষবাব আসছেন। লাইন ক্লিয়ার 
কির। দুশমনদের ওপর নজর রাখ। সব ঝুঠ-ঝামেলা হটিয়ে দাও। 

জার সীমান্তের অতন্দু প্রহরী কমরেড ভগতরামের তো কথাই নেই। 
উপজাতীয় এলাকায় মহুমহ তাঁর হাঁক শোনা যেতে লাগল, হ:শিরার 


ভাইগব হঠীশয়ার ! শেরকা বাচ্চা আ গিয়া। হাতিয়ার লেকে সব তৈয়ার হো 
ঘাও। জান কবুল! 


ও ৯৭ 
সকার (৯) 


' শেশোয়ার 1সাঁট স্টেশন । গাড়ি আসার সমর হয়েছে। 'সগন্যাল ডাউন। 

প্ল্যাটফরমের এক কোণে নিজেকে বথাসম্ভব আড়াল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে 
ফরোয়াড” ব্লক নেতা আকবর শা। এ গাঁড়তে সুভাষধাব আসছেন। বাংলার 
শের সৃভাষ বোস। 

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভেতয়ে ভেতরে 'কল্তু আকবর শার মনে 
তখন ঝড় বইছে। দুরন্ত ঝাড়। 

জোর লড়াই চলছে! এখন গোটা' ইয়োরোপ জুড়ে । স্বভাবতই ভ্রপ্টিয়্ার 
এখন অত্যন্ত সুরক্ষিত, অত্যন্ত সজাগ । তাদের নজর এাঁড়য়ে কি সভাষ- 
বাবুকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে ? 

খোদা মেহেরবান ! কি আছে তাঁর মনে, কে জানে! 

দেখতে দেখতেই কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল গোটা স্টেশন-অণ্গলটা। 
গাঁড় ইন করেছে। শুরু হয়েছে যাত্রীদের ওঠা-নামার় পালা। 

টুক করে সামনের একটা কামরায় উঠে পড়লেন আকবর শা। সভাষবাবু 
এখানে নামবেন না। পূর্ব সদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে নামানো হবে পর্বত 
স্টেশন পেশোয়ার ক্যাশ্টনমেন্টে। 

1তনি কোথাক্স, কোন শ্রেণীতে, কত নম্বর কামরায় রয়েছেন খুজে 
দেখবার কোন প্রয্মোজন নেই ; ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে সে-সব রিপোর্ট এসে 
গেছে। সৃতরাং অহেতুক ব্যস্ততার কোন কারণ নেই। 

দেখতে দেখতেই এসে গেল পেশোয়ার ক্যাশ্টনমেস্ট। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার 
পরে এবার যাব্রা-বিরাঁত। 

সর্বাগ্রে নেমে গেলেন আকবর শা। তারপর তান সোজা গেটের দিকে 
হাঁটতে শুরু করে দিলেন 'দাঁব্য ভালমানুযাঁটর মতো। 

কি দরকার অকারণ ব্যস্ততা দৌঁখিয়ে সন্দেহের সৃঞ্টি করে ! সুভাষবাব্্‌ু 
ঠক চলে আসবেন তাঁর পেছনে পেছনে । তা-ই ব্যবস্থা হয়ে আছে আগে 
থেকে। 

গেট “দিয়ে বেরিয়ে এবার একেবারে সোজা রাস্তায় "গিয়ে পা দিলেন 
আকবর শা। 

এখানে-ওখানে 'বাক্ষপ্তভাবে ছাঁড়য়ে আছে কয়েকাঁট তরুণ পাঠান। 
আকবর শাকে দেখেই সহসা কিসের একটা ইঞ্গিত খেলে গেল তাদের চোখের 
তার়ার। হধাশয়ার ! বাঞ্গাল-কা শের সুভাষবাব আজ আমাদের সম্মানিত 
আতিঘি। তাঁর ভাল-মন্দ কিছু হলে সে লজ্জা শুধু তোমার-আমার নয়, 
গোটা পাঠান মুলুকের। লুূতরাং হঃশিয়ার ! হাতিক্লার তৈয়ার রাখ । 

হিসেবে ভুল হল না। পেছনে পেছনে পাঠান-বেশ সুভাষ 'দাব্য বেকিয়ে 
এলেন পাঠানের মতোই বুক-্টান করে। তারপর সামনের একটা টাঙায় 
সোজা চেপে বসলেন কোনদিকে দৃকপাত না করে। 

বুঝি একলহমার ব্যাপার, পরক্ষণেই টাঙ্গা গাড়িটা সৃভাষকে নিয়ে 
কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ঝড়ের গাঁততে। কোন কিছু প্রশ্নেরও প্রযোঞন 
হল না। কোথায় যেতে হবে টাঙ্গাওয়ালা তা ভাল করেই জানে। 

পেছনে পেছনে অন্য একটা টাঙ্গা নিয়ে তাঁকে অন্মসরণ থরে চজালেন 


ডা 


আকবর শা। সারা মনে তাঁর ক্লপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। 

খোদা সাঁতাই মেহেরবান। এবারের মতো বিপদ কেটে গেছে। খোদার 
মাঁজতে এখন বাঁক কাজগুলো যাঁদ এমনি করে হাসিল করা যায়, তো 
ভাবনার আর কোন কারণ নেই। 

টাঙ্গা থামল তাজমহল হোটেলের সামনে গিয়ে । এবার নামতে হবে। 
আপাতত এখানেই সুভাষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

টাঙ্গা থেকে নেমে অত্যন্ত পাঁরচিত ভাঙ্গতে সুভাষ ঢুকে গেলেন 
হোটেলের অভ্যন্তরে । কোথায়, কোন. কামরা, কোন কিছু জিজ্ঞেস করারও 
প্রয়োজন হুল না। সব 'কছুই তাঁর কণ্ঠস্থ। 

আকবর শা 'ফিল্তু নামলেন না। টাঙ্গা নিয়েই সোজা তিনি চলে গেলেন 
শেষ একাঁট আস্তানার উদ্দেশ্যে। সুভাষবাব; নির্ধঘে পেশছে গেছেন। , 
খবরটা তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। 

বোধহয় ঘণ্টাখানেকও হয়নি । সহসা বাইরে কার মৃদু, সতর্ক করাঘাত 
শোনা গেল-ঠক্‌-ঠকঠক ঠক. ! 

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন একাঁট বাঁলভ্ঠ পাঠান । দীর্ঘদেহশ সুদর্শন 
যুবক। দৃম্টির তীক্ষ্ঃতায় বাদ্ধর পরিচয় সুপারস্ফুট। 

সুভাষের চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কে এই যবকাঁট 2 কি ওর 
পারচয় 2 

-আমার নাম আব্দুল মজিদ খাঁ। হাসলেন যুবকাঁটি, আমার বড়ভাই 
আব্দুল কাউম খাঁকে হয়তো আপনি 'চিনে থাকবেন। তান এখানকার মুস- 
লিম লীগ নেতা। 

মুসলিম লাগ! নিমেষে দৃম্টিটা তাঁক্ষ7 হয়ে উঠল সৃভাষের। কি 
ব্যাপার ! কি বলতে চায় ও ? 

-তবে আম আকবর শার পাটির লোক। তেমান করেই হাসলেন 
ষ্‌বকাট, 'তাঁনই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। বলে 'দয়েছেন- সব 
ঠিক আছে। কাল ভোরেই আপন্যকে এখান থেকে সাঁরয়ে নেওয়া হবে। 
আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আম এখন যাচ্ছি। ফিরে গিয়ে আকবর শার কাছে 
আবার রিপোর্ট দিতে হবে। আদাব ! 

কথামতো পরদিন ভোরেই হোটেল থেকে সভাষকে সাঁরয়ে নেওয়া হল 
একটা গোপন আম্তানায়। 

কিন্তু তাঁকে কাবুল পর্যন্ত পেশছে দেবার সমস্ত দায়িত্ব যান স্বেচ্ছায় 
মাথায় তুলে নিয়েছেন, সেই দুরন্ত দুঃসাহসশ কম কমরেড ভগত্রাম কোথায় ? 
তাঁর সঙ্গে যে একবার দেখা হওয়া প্রয্লোজন। 
দেখা হল ২১শে জানঃয়ার 'বকেল চারটেয়। সে ক আনন্দ ভগ্গৎ- 
রামের! ইয়া! ইয়া! এই তো শেরকা বাচ্চা আ গিয়া! সব তৈয়ার। এখন 
সন্ধি হনকুমের অপেক্ষামার। জান কবুল! 

তবু দর হছল। দেরি হল বেশ কয়েক দিন। 

তার কারণও ছিল। ইতিমধ্যে ফশাত' কিষাণ পার্টির তরফ থেকে তাদের 
পূর্বেকার প্রোগ্রামের কিছু অদন্দ-বদল করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে--আগেকার 
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পথের পাঁরবর্তে' সৃভাষকে যেতে হবে অন্য একটি নতুন পথ দয়ে। 

এ পথ যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসত্কুল। তবু কোন উপায় নেই। 
খাজাীর ময়দান হয়ে আফ্রিদি এলাকার ভেতর 'দিয়ে ণশনওয়াঁর' আতিরুম 
করে যেতে পারলে দূরত্ব অনেকটা কম পড়বে । সতরাং সধ দক 'বিবেচন্ 
করে এটুকু ঝঠকি তাঁকে নিতেই হবে। 

ফলে, মূশাকল হয়েছে ভগত্রামের। আগেকার রাস্তার প্রাতাঁট খ*টি- 
নাটি ব্যপার ছিল তরি নখদর্পণে। কিন্তু এই পথ সম্বন্ধে তিনি ততটা 
ওয়াকিবহাল নন। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার একজন ভাল গাইড । গাইড ছাড়া 
এই অচেনা অজানা দুর্গম পথে এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়। 

মনটা সায় দেয় না সুভাষের। ইতিমধ্যে তাঁর অন্তর্ধানের খবর পালিশ 
জেনে ফেলেছে কিনা কে জানে! না জানলেও দু-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই 
জানবে। সে অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁর গাতরোধ করার' জন্য তারা তং- 
পর হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহল্য। সুতরাং দের করা কোনরকমেই সঙ্গত 
নয়। 

এমনি একাঁদনের কথা । রাত তখন অনেক। হঠাং কি শুনে দারুণভাবে 
চমকে উঠলেন সুভাষ । কাদের যেন দুরাগত কণ্ঠ ভেসে আসছে--পাকড়ো ! 
পাকড়ো ! 

শুনে সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ ছুটতে শুরু করে দিলেন কোনাদকে দৃক্‌- 
পাত না করে। এ সময়ে কোনমতেই তাঁর ধবা দেওয়া চলবে না। ধরা দেওয়া 
মানেই তো স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পিছিয়ে দেওয়া। প্রাণ থাকতে তা মেনে 
নেওয়া সম্ভব নয়। 

তব রেহাই নেই। পেছনে পেছনে' সমানে তেড়ে আসছে সেই হিংস্র 
হায়েনার দল। মুখে তাদের সেই একই রব- পাকড়ো ! পাকড়ো! এষযে 
পালাচ্ছে! ধরো ওকে! 

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। স্বপ্র ! ঘুমের 
ঘোরে স্ব্ন দেখাছলেন এতক্ষণ । 

কিন্তু যদি স্ব”ন না হত! যাঁদ তাঁর সন্ধান পেয়ে সাত্য সাত্যই পালিশ 
আজ এখানে এসে হানা দিত! 

না, আর দোর নয়। যেভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, বিশ্বস্ত 
একজন গাইড সংগ্রহ করা চাই। অবিলম্বেই চাই। এভাবে আর ঝঠকি নেওয়া 
ঠিক হবে না। 

গাইড পাওয়া গেল ১৯৪১ সালের ২৫শে জানুয্লারি বিকেলে। সল্পো 
সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্ধন্ন। আর দৌর নয়। আজ ২৫শে জানুয়ার । 
যারা শুরু হবে আগামী কাল ভোররান্রে। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্মে। 


১৯৪৯ সাল। ২৬শে জানুয়ারি । 
ভারতের দিকে দিকে সেন নবজীবনের সাড়া । সবার কণ্ঠে নতুন 
শপথ। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই। 
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দিক আশ্চর্য যোগাযোগ ! পেশোয়ার ত্যাগ করে সুভাষ দুর্গম 'গিরপথে 
পা বাড়ালেন 'িনা সেই স্বাধীনতা! দিবসেরই পুণ্যলগ্রে। 

সামনে দূধর্ধ উপজাতীয় এলাকা । জীবন ও মৃত্যুর সেখানে পাশাপাশি 
বাস। যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা 'বপদ ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবু 
এ ব্যাপারে তানি স্থির, দূঢ়সঙ্কজ্প। 

স্বাধীনতা 'শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তাকে পাওয়া যায় না। 
তার জন্য চাই শাল্ত। চাই সংগ্রাম । চাই ব্যাপক প্রস্তাতি। সেই প্রস্তুতির জন্যই 
আজ তাঁর বাইরে যাওয়া প্রয়োজন । 

তখনো রাতের অল্ধকার কাটোন। সবেমান্র পূব আকাশটা ফর্সা হতে 
শব করেছে একটু একটু করে। 

শুরু হল এঁতিহাঁসক যান্রা। 

মোট পাঁচজন যান্রী গাড়িতে । সুভাষ, কমরেড ভগত্রাম, গাইড, আবাদ 
খাঁ ও ড্রাইভার। 

পেশোয়াব মিলিটাবী ক্যাম্পের গা-ঘেষে গাড়িটা ক্রমশ এগিয়ে গেল 
শহরের সীমানা পৌঁরয়ে অনেক দূরে । লক্ষ্য-_১১| মাইল দূরবর্তাঁ 'খাজনীর 
ময়দান?। 

চাঁরাদকে ঢেউ-খেলানো উপত্যকা । মাঝ 'দয়ে একে-বে'কে চলে গেছে 
পাহাড়ণী পথ। 

পথের দু ধারে নানা জাতীয় বুনো ঘাস। কোথাও বা এলোমেলোভাবে 
ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথবের চাঁই। 

বহু দূর-দূর আকাশের বুক ছঃয়ে দাঁড়য়ে আছে এক-একটা ছায়া-ছায়া 
পাহাড়। তখনো তাদের ঘুম ভাঙেনি। 

পুব আকাশে নতুন দিনের নতুন সূর্য ওঠে। মনে হয়, প্রকৃতির বুকে 
কে যেন রঙ ছাঁড়য়ে দিয়েছে মুঠি। মুঠি। 

গাডি এসে থামল খাজাীর ময়দানে। ড্রাইভার ও আবাদ খাঁকে এখান 
থেকেই বিদায় নিতে হবে। তারপর শুর হবে পদযান্রা। 

সামনেই গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়য়ে আছে দুটি খাড়া পাহাড়। 
তারই মাঝের ঢালু জায়গাটা দিয়ে চলে গেছে উপ্চ্‌-নিচ পায়ে-চলা পথ । 

গাইডের নির্দেশে সেই গিরপথ ধরেই সুভাষ এবার এগয়ে চললেন 
ভগতরামকে সঙ্গে নিয়ে। বিদায় বন্ধূগণ বিদায়! তোমরা এবার গাড়ি নিয়ে 
চির নী আকবর শাকে আমার কথা বোল। অনেক ধন্যবাদ 

। 

শুর; হল উচ-নিচুর লুকোচুরি খেলা। পথ কখনো উঠছে, কখনো 
নামছে। দু পাশে প্রায় 'নিরেটা পাথরের প্রাচীর । তারই মাঝ দিয়ে চলে গেছে 
দুর্গ পাহাড়ী পথ । 

সবার আগে গাইড । মাঝখানে সুভাষ। ঠিক পেছনেই অতন্দ্র প্রহরণ 
কমরেড ভগত্রাম। 

দধর্ঘ উপজাতশয় অণ্চঙ। কখন যে জঙক্ষ্য থেকে চোরাগ্গোপ্তা রাইফেলের 
গুলী ছ্দটে এসে কণ্ঠকে চিরতরে স্তন্ব করে দেবে, কেউ তা' বলতে পারে 


৯ 


রর ারারারযার বব রা রাররারারা রা 
নন। 

সূভাষের চোখের তারার অজ্ঞাতলোকের স্বপ্ন। আরণ্যক পৃথিবীর এ 
ক ভয়ঙ্কর রুপ! শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এ যেন এক স্বতন্ত্র 
বহন দিনের চেনা পার দে কোথাও যেন এর এতে মি 
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দেখতে দেখতে প্রকৃতির চেহারাটাই পালটে গেল। শুধ্য পাথর আর 
পাথর! রুক্ষ ধূসর পাথর। শন্ত পাথরের ওপর পাথর উঠে গিয়ে নীল 
আকাশের বুকে মিশে গেছে। 

পথ বলেও 'ফিছ নেই। এখানে-ওখানে পাথরের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে 
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বনস্পাঁতর দল। তাদের শাখায় শাখায় 
জড়াজাঁড়। ভালে ডালে জাল বোনা । 

মাঝে মাঝে লতাগদাীল পরস্পর জড়াজাঁড় করে পথকে করে তুলেছে 
দুভেদ্য। কোথাও নিচু হয়ে, কোথাও বা হামাগঁড় 1দয়ে যাওয়া ছাড়া 
কোন উপায় নেই। 

এখানে-ওখানে ছড়ানো পাথরের চাঁইগুলো রাঁতিমত বিপজ্জনক । কখন 
যে পায়ের চাপে হন়মুড় করে গাঁড়য়ে পড়বে, কারো পক্ষেই তা বলা সম্ভব 
নয়। 

তাছাড়া যেমন আর্দ, তেমনি 'পাচ্ছল। প্রায় সর্বন্ূই পাথরের গায়ে 
শ্যাওলা জমেছে। অসম্ভব শ্যাওলা । 

তব সবার সঙ্গে সমান তালে সুভাষ এঁগয়ে চললেন চড়াই-উত্রাই 
ভেঙে। 

স্বাধীনতা তাঁর জাঁবন-স্বপ্ন। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে করে 
হোক, সামান্তের ওপারে তাঁকে যেতেই হবে। 


বলা সহজ, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়, মাল্লিকা। 

ভগত্রাম এবং গাইড, দুজনেই এ পরিবেশে পথ চলতে অভ্যস্ত। 
পাহাড়ী কামনা আর বাসনা 'নিয়েই তাঁরা এই অব্যারত নল আকাশের বুকে 
বড় হয়ে উঠেছেন একট একটু করে। তাই চলার পথে কোথাও তাঁদের এত- 
কু আড়ণ্টতা নেই। জড়তা নেই। প্রোতস্বিনীর মতোই সহজ, সাবলণল 
ও স্বচ্ছন্দ তাঁদের গাঁত। 

কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। সমতল ভূমির সখ ও স্বাচ্ছন্দোর 
[দ্ধ ছায়ায় [তানি মানুষ । এ-পথের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণাও 
তাঁর নেই। এ অবস্থায় এই দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড় দেওয়া যে কি কন্টকর, 
তা একমার ভুক্তভোগণ ছাড়া অন্য কারে! পক্ষে কম্পনা করাও বুক সম্ভব 
নর। 
তন্দ সুভাষের পথ চলার বিশ্লাম নেই। ক্লান্তিতে সর্বাঞ্া ছেয়ে আসছে, 
। দেহ টলছে, পা কাঁপছে অসহ্য বঙ্াণায়, বোবা বুকটা ফেটে পড়তে 
১যাক। তব্দ যেতে হবে। 


তক 





এ আর কতটুকু পথ! এখনো দস্তর পথ তাঁকে পাড়ি 'দতে হবে। 
শুধু ভাঙাদেবতাই জানেন, পথের শেষে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা' করে আছে। 


দুপুরের রোদ চন্চনে হয়ে আসে। দিগল্তজোড়া আরণ্যক ভূমি খাঁ-খা 
করছে অসীম শূন্যতায় । 

সামনেই উঠে গেছে একটা খাড়া পাহাড় । পাহাড়টা কত উপ্চ অনুমান 
করা শন্ত। কারণ, তার শ্‌ঙ্গটা ঢাকা পড়ে গেছে সাদা' বরফের অন্তরালে । 

সবাই এসে থামলেন এই পাহাড়ের 'নিচে। বন্ড ধকল গেছে শরীরের 
ওপর 'দিয়ে। একট; বিশ্রামে দরকার । 

কল্তু এ পরন্তে কতটা পথ আসা হয়েছে খাজহরি ময়দান থেকে ? 

মান দেড় মাইল। 

দেড় মাইল! কেমন যেন একটা হতাশার সুর বেজে ওঠে সভাষের 
কণ্টে, মানত দেড় মাইল। বর্ডার পার হতে এখনো তাহলে অনেকটা বাকি ? 

বর্ডার! ভগত্রাম অবাক । বর্ডার তো কখন পেরিয়ে এসোছ ! 

পোরয়ে এসোছ ! এতক্ষণে সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ যেন 'নিমেষে 
দূর হয়ে গেল সুভাষের। জয় বীরে*বর বিবেকানন্দ ! অশেষ করুণা তোমার। 
বপদ কেটে গেছে। 

আল-সদ্ঘ ও ডিম সহযোগে ভোজন-পর্ব সেরে নেওয়া হল এখানে। 
তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম। 

বিশ্রাম করার মতো জারগাই বটে। চাঁরাদক অসম্ভব ধরনের নিজনতা। 
সবটা 'মলিয়ে বিরাজ করছে এক অপার্ঘথব ধরনের স্তন্ধতা। 

এমন কি পাখির কলবর পর্যন্ত স্তন্ধ হয়ে গেছে। তদপাঁর নিবিড় 
অম্ধকার। মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। পাহাড়ে পাহাড়ে সব আচ্ছন্ন 
হয়ে অছে। 

কিছুক্ষণ পরেই আবার শুরু হল এগিয়ে বাবার পালা । অনেকটা পথ 
যেতে হবে আজ, তবেই রাত কাটানোর মতো আস্তানা মিলবে । নয়তো 
গথই একমান্র ভরনা। 

শীতের অপরাহূ। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার 'নাবড় আস্তরণের মতো 
ঘন কুম়াশা নেমে এল পাহাড়ের ঢাল গাঁড়য়ে। 

পায়ে পানে এগিয়ে চললেন তিনজন। রুক্ষ উদ্দ-নিচু বঙ্ধুর পথ। 
একটু অসর্তক হলেই বিপদ । সামান্য এদক-ওঁদক হলে মারাত্মক ছু 
দূর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচির নয়। 

সূর্য ঢলে পড়েছে উচ্চ পাহাড়ের আড়ালে । আলো-আঁধারর খেলা 
শুর, হয়েছে পাহাড়ের মাথার মাথায় আর চড়াই-উত্রাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে। 
একট; পয়েই দিশাহীন প্রাল্তরের বুকে নেমে আসবে সন্ধার ম্লান ছায়া। 

উধবশ্বাসে তিনজন এগিয়ে চললেন বড় বড় পা ফেলে। আরো জোরে। 
আল্লো! সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখনো অনেকটা পথ বাঁকি। কুইক মার্চ! 

দেখতে দেখতে আকাশ থেকে সূর্বাস্তের শেব রঙউুকু মুছে গেল। 
প্রান্তরের দিক থেকে নেমে এল অন্ধকারের কালো ববনিকা। 


৯১ 


সহসা কি দেখে নিবিড় সংশয়' ঘনিয়ে এল ভগত্রামের চোখেয় তারায়। 
ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মনে হয় ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলাঁতে 
যেন তারই আভাস। 

অনমান মিথ্যে হল না। 

শুরু হল উন্মত্ত হাওয়ার মাতামাতি । গাছ-পালা সব দুলে দুলে সারা। 
হাওয়ার বেগে বড় বড় গাছগুলো এক-একবার মাটিতে নুয়ে পড়ে পর- 
ক্ষণেই আবার মাথা তুলে উঠতে লাগল আকাশের 'দকে। 'বিদন্যৎ চমকে 
উঠল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। ঘার্ণ হাওয়ায় 
ঘুরপাক খেতে লাগল রাশ রাশ ঝরা পাতা । 

পাহাড়ের বুকে মসীকৃষং অন্ধকার। দু হাত দূরের জীনস স্পঙ্ট 
দেখা যায় না। 

তদুপাঁর ধূলি-ঝঞ্চা * উদ্দাম বাতাসের ঝাপ্টায় ছোট ছোট নাঁড়গুলো 
ছিটকে এসে দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় যেন। 

পাহাড়ী এলাকায় ঝড় উঠেছে। দুরন্ত ঝড়। 


শুধু পাহাড়ী এলাকায় নয়, কলকাতার বুকেও কিন্তু সেদিন কম ঝড় 
ওঠোনি, মল্লিকা। 

পর পর কয়েকটা মামলা ঝুলছে সূভাষের নামে। আবিলম্বে কোর্টে 
হাঁজর না হলেই নয়। 

কিন্তু কোথায় সুভাষ ! আশ্চর্য, কোথাও তিনি নেই! তশ্ল-তম্ন করে 
সর্বত্র খোঁজা হয়েছে. িল্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলোন। 

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ । সুভাষ 
নিখোঁজ ! কি কবে এটা সম্ভব হল! 

সাদা পোশাকে মোট বাষটট জন গোয়েন্দা কর্মচারীকে নিষ্স্ত রাখা 
হয়েছিল তাঁর গাঁতবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তাদের নজর এাঁড়য়ে কি করে 
তাঁর পক্ষে অন্যত্র চলে বাওয়া সম্ভব হল! এ যে অভাবনীয় ! অকজ্পনীন ! 
অবিশ্বাস্য ! 

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন কাঁবগৃরদ রবীন্দ্রনাথ । তার 
পাঠালেন গ্ান্ধীজী। কোথায় গেল সুভাষ ? াদ্তিত আছি। সত্বর তাব 
খবর জানাও। 

কি জবাব দেবেন মেজদা শরৎ্বাবু্‌ ? বলার আছেই বা ক £ 

সাব যে তাঁর বড় আদরের। বড় গর্বের । ব্যথা-বেদনায় বুকটা ভে 
গঠড়িয়ে যেতে চাইলেও যে আজ তাঁকে মুখের হাঁসি জিইয়ে রাখতে হবে 
সর্বক্ষণ। তাই সব কিছ জেনেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বলতে হল 
অন্য কথা। ক 

সাধৃসঞ্গের আকর্ষণে গৃহত্যাগ করা সূবির পক্ষে নতুন ফিছ নয়। 
এধারও তেনি কিছুই একটা হবে হয়তো । 

একই কথার প্রাতধ্যনি শোনা গেল ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পাঞ্জাবের সদর্ণর 


২৪ 


শার্দল সিং কবি শের-এর মুখে । সনভাষবাবু নিশ্চয়ই কোন উপযন্ত গুরুর 
সন্ধানে গহত্যাগ করেছেন। এমাঁন একটা আভাসই 'তাঁন আমাকে 'দিরে- 
ছিলেন 'িছাঁদন আগে। 

ভব ভোলবার নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে শুর হল আহত সংহের আন্তিম 
আর্তনাদ । শুরু হল ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক নির্দেশ। 

হ্যালো নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রুশ্টিয়ার, হ্যালো পেশোয়ার 'মালটারী ক্যাম্প 
হ্যালো স্মাভ্যাঁল লাইট হর্স রাইফেলস, হ্যালো ইস্টার্ন ফ্রান্টয়ার রাইফেলস, 
সরকার বাহাদুরের পয়লা নম্বর শন্লু সুভাষ বোস পালয়েছে। প্রীতাঁট 
'বাঁটর ওপর কড়া নজর রাখো । কোনরকমেই ষেন সে বর্ডার পৌরয়ে, যেতে 
না পারে। 

হ্যালো "দল্লী, বম্বে, করাচঈ, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, হংকং, মালয়, 'সঙ্গাপুর 
এয়ারপোর্ট প্রাতাট যান্নীকে ভাল করে ওয়াচ কর। প্রতিটি পাশপোর্ট 
নতুন করে পরাঁক্ষা কর। কোনরকম সন্দেহ হলেই আটক করবে। 

হ্যালো কোচিন ভাইজাগ, মীদ্রাজ, ক্যালকাটা, বম্বে, করাচী পোর্ট, 
প্রাতটি বিদেশী জাহাজ তন্ন-তম্ন করে অনুসন্ধান কর। প্রাতিটি নৌকার 
ওপর নজর রাখো। যে করে হোক, সুভাষ বোসকে ধরা চাই-ই। 

সব বৃথা । কোথায় সুভাষ বোস! মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই পাখি 
শকৃঁল কেটে পাঁলয়ে গেছে সীমান্তের ওপারে। হাজার হাঁক-ডাক করলেও 
আর কোনাদিনই তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে না। 


সামান্য একপশলা বৃষ্টির পরেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল বর্ষণম্নাত আরণ্যক 
ভূমি। পাহাড়ের কোল ঘে'ষে উপক' দিল একফা'ল বাঁকা চাঁদ। 

আবার শুরু হল যা্রা। 

চন্দ্রালোকে রহসাময় বনপথ । দু পাশে বৃস্টি-ধোয়া গাছের সার। মাঝে 
মাঝে পাতা থেকে জল ঝরছে টুপ্‌ টুপ করে। 

যাল্লাবিরিতি ঘটল রাত ঠিক বারোটায়। গাঁয়ের নাম শপশকান ময়না?। 
স,ভাষ তখন রীতিমত ক্লান্ত। একে পথ-পাঁরক্রমার ক্লাষ্তি, তদুপাঁর অসহ) 
শত। সর্বাঙ্গে সৃচের মতো বেধে ষেন। 

সামনেই একটা মসাঁজদ। 

এগিয়ে গিয়ে ভগতরাম এবার তার বন্ধ দরজার গায়ে সল্তর্পণে আঘাত 
করলেন-শুক্‌ ঠুক্‌ ঠুক, উক্‌ 

কিছুক্ষণ বাদেই কে একজন দরজা খুলে দিল ঘুম-ঘুম' চোখে। 

ভেতরে জন-পণশচশেক লোক। প্রায় সবাই ঘুমে অচেতন মেঝেতে শয্যা 
রা নি লিিরিনি রা রাযি রানা 
করে। 

- আমরা পখিক। পস্তু ভাষার জানালেন ভগত্াম, পেশোয়ার থেকে 
আসাছ। আজকের রাতটা এখানেই থাকব বলে মনস্ধ করেছি। কিন্তু বড় 
ক্ষধার্ত। 'কিছু খাবারের ব্যবস্থা হয় না দোস্ত! 


চি. 


ভরি ইসা কালার রালি বারের পারা রিবা 
বাথবাঁ। 

লোক-সংখ্যার বোশর ভাগই উপজাতীয় । জাগাঁতিক সুখ-দখের হিসেব- 
নিকেশ নিয়ে কোনদিনই তারা বড় একটা মাথা ঘ্বামায় না। 

সারাদিন হাড়ভাঙা পারশ্রম, তারপরই একাঁট পারপূর্ণ নিটোল ঘুম। 
এর চাইতে বড় কাম্য বুঝি তাদের কাছে আর কিছুই নেই। 

তবুও ভগত্রামের কথা শুনে সো সঙ্গেই তারা কিছু 'মেজ'-এর রুটি 
ও চায়ের ব্যবস্থা করে দিল ক্ষুধার্ত আঁতাঁথদের জন্য। স্বাধীনতাপ্রিয় 
উপজ্যতীয়দের কাছে আতিথি সব সময়েই আপন জন। 

খাওয়া শেষ। এবার শোবার পালা । দেখতে দেখতে সবাই ঘাময়ে পড়ল 
একে একে। 

ঘুম নেই শুধু সৃভাষের চেখে । আসা সম্ভবও নয় । 
এির্িনিনি সা ারারিনানা রা রানিনি রনি 

। 

এদিকে শীতের জন্য একপাশে আগুন জহলছে গন্গন্‌ করে। অসহ্য 
ধোঁয়া দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখ জালা করে। বুক ফেটে যেতে চায়। 

বাইবে হাড়-কাঁপানো শশত। বৃম্টিধারার মতো তুষারপাত চলছে ঝুর 
ঝুর করে। 

সঙ্গী ভগবত্রামকে নিয়ে আস্তে আস্তে একসময়ে বেরিয়ে এলেন 
সুভাষ । তারপব সেই তুষাবপাতের মধ্যেই বড় একটা আলগা পাথরের ওপর 
চুপচাপ বসে রইলেন বহুক্ষণ পর্য্ত। ভেতরের এ অসহ্য অবস্থার চাইতে 
বাইরের তুষারপাত অনেক ভাল। অনেক আবামের। 

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল এমনি করেই। 

পাহাড়ের বুকে 'নাবড় কালো মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। চারপাশে কেম 
যেন অপার্থিব নিস্তব্ধতা । বাতাস স্তব্ধ । প্রাণের সাড়াশব্দও নেই আশে- 
পাশে। 

তদুপরি বড় বড় গাছগুলি অতিকায় দৈত্যের মতো জড়াজড়ি করে 
দাঁড়য়ে আছে ভয়াল মূর্তিতে। অজ্ঞাতেই যেন বুকটা ছমৃছম্‌ করে ওঠে? 

সুভাষ তেমনি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । দৃষ্টি তাঁর সুদূরে সীমাবদ্ধ । ফেমন 
যেন ধ্যানমৌন বলে মনে হয় দূরের এ ছায়া-ছায়া পাহাড়টাকে। 

দূর-দিগল্তের সাীমারেখায় সে যেন কালের প্রহরশ। মানবসভ্যতার 
ক্লম-ববর্তনের সঙ্গে কোথাও ব্ঁঝ তার এতটুকু যোগাযোগ নেই। 

মনটা সায় দেয় না ভগত্রামের। সুভাষবাবু এখন আর সুভাষবাবূ নন, 
একজন খাঁটি পাঠান। পাঠানকে পাঠানের রশীতিনীতিতেই অভ্যস্ত হতে 
মির রায় ররর জর পারিস 
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বৃক্তিটাকে অস্বীকার করতে পারলেন না সুভাষ । তাই আবার তিনি 
ফিরে গেলেন সেই ভয়াবহ অবদ্থার মধ্যে। ভেতরে সেই দম বন্ধ করা নীড় 
ধোঁয়ার আস্তরণ । সেই অসহ্য গুমোট। কিন্তু উপায় কি! 
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ঘণ্টাখানেক বাদেই আবার সুভাষ আত সন্তর্পণে দরজা খুলে বোরয়ে 
এলেন বাইরের খোলা হাওয়ায়। এমাঁন করে বেশ কয়েকবার । 

অসহ্য! অসহ্য ! কি যেন একটা নীরব ধ্বংস আর 'নাক্য় প্রাণহীনতা 
মুখ বুজে অপেক্ষা করছে এঁ বদ্ধ ঘরটার রল্ধে রল্পে। অনভ্যস্ত জাবনে 
বেশিক্ষণ তাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। 

,এমনি করে বার বার ঘর-বার করতে করতেই একসময়ে অন্ধকার তরল 
হয়ে এল একটু একট করে। পূব আকাশে দেখা 'দল প্রত্যষের রন্তরাঙা 
ইশারা । 

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সুভাষ । তবু ভাগ্য যে, কারো মনে কোনরকম 
সন্দেহের উদ্রেক না করে রাতটা কেটে গেছে। এখন ভালোয় ভালোয় পথে 
পা দিতে পারলেই হয়। 

চা ও পরোটা সহযোগে ব্রেকফাস্ট-পর্ব শেষ হল। এবার যাল্না শুরু । 

কার্যত কিন্তু তা হল না। বরফে পথ-ঘাট, গাছ-পালা সব কিছু আচ্ছন্ন 
হয়ে আছে। যত দূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ । আঁদগন্ত বরফ! 

তদুপাঁর সেই রন্ত্-হিম-করা প্রচণ্ড শত। এ অবস্থায় বাইরে পা বাড়ানো 
অসম্ভব। 

-তোমরা কোথায় যাবে দোস্ত 2 প্রশন করল জনৈক উপজাতীয়। 

-আমরা ! আগ বাঁড়য়ে জবাব 'দলেন ভগতরাম, আমরা যাব পাশের 
গাঁয়ে। ওখানকার লাতফ খাঁ নতুন বাঁড় তুলবেন কিনা? 

_কি কাজ কর তোমরা 2 

আমরা রাজমিস্তী। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে' পড়লেন ভগতরাম, চলি এবার! 
অনেক বেলা হয়ে গেছে! দোৌর হলে আজকের রোজগ্ারটাই হয়তো মারা যাবে । 

শবু হল পথ চলার পালা। 

কিন্তু কোথায় পথ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই একটার ওপর একটা 
লাজানো। তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল ঝরছে টপ্‌ টপ্‌ করে। লরু মরু 
অসংখ্য বরফের কাঠি রাস্তার দু ধারের দেওয়াল থেকে ঝুঁলছে। উক্জব্ল 
সূর্ধালোকে ঝক ঝক করছে আয়নার মতো। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যেন। 

সবার আগে গাইড । মাঝে সুভাষ । ঠিক পেছনেই ভগংরাম। 

স্বভাবতই গাঁতি অনেকটা মন্থর । চারিদিকে তুষারের পাঁচিল। এই 
তুষার-পাঁচিলের ওপর নানা আকারের বিরাট বির্নাট সব বরফের চাহি বিক্ষিপ্ত- 
ভবে আলগা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মনে হয় একট; নাড়া দিলেই সব নেমে 
আসবে হণ্ড়ম্ড় করে। 

হংশিয়ার ! হবাশয়ার ! ক্ষণে ক্ষণে গাইডের তক" নির্দেশ শোনা যায়। 

এ পথ আত ভরয়ম্কর পথ। প্রকাঁত যেন মান্‌ষের জন্য এখানে মরণ-ফাঁদ 
পেতে রেখেছে। হাতের লাঠি 'দিয়ে ঠুকে ঠুকে! বরফের স্তর পরীক্ষা করে 

সাবধানে পা ফেলতে হয়। 

কোথায় কোন্‌” চোরা ফাটল রয়েছে কে জানে! একট; ভূলচুক হলেই' 
তুষার ফাটলের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে হবে। 

এমান করে পা িশে টিপে পাশের গাঁয়ে! যেতেই বেলা সেই বারোটা । 
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সভাষের অবস্থা তখন দস্তুরমত কাহিল। গাইড বা ভগত্রামের কথা 
আলাদা । তাঁরা এ-পথে চলতে অভ্যস্ত। 

কিন্তু বিপদ হয়েছে সুভাষের। একে অসহ্য শীত, তদদপার পথ-ঘাটের 
'এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার ফলে এক পা এগুনোও তাঁর পক্ষে রীতিমত কম্টকর। 
তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এখান থেকে আফগান-সীমাল্ত পর্যন্ত পেশছে 
দেবার জন্য একটা খচ্চরের ব্যবস্থা করা হল। ভাড়া মান আট টাকা। 

ফলে, যান্রীসংখ্যা দাঁড়াল মোট চারজন। সুভাষ, গ্বাইড, ভগত্রাম ও 
খচ্চরওয়ালা। খচ্চরের 'পঠে শুকনো ঘাসের বস্তা । তার ওপরে সনভাষ। 
এবার অনেকটা নিশ্চিল্ত। 

তবু শেষরক্ষা হল না। বরফ-গলা দুর্গম 'পাচ্ছল পথ। যেমন জল, 
তেমনি প্যটপেচে কাদা । যে কোন সময়ে পা পিছলে যাওয়া মোটেই বিচিন্ত 
নয়। 

অন,মান মিথ্যে হল না। প্রথমেই পা হড়কে পড়ে গেলেন আঁভজ্ঞ পথ- 
যাত্রী ভগতরাম। পরক্ষণে নিজে থেকেই তানি উঠে দাঁড়ালেন সারাম্‌খে 
একগাল হাঁসি নিয়ে। যেন এ একটা মস্তবড় খেলা আব কি! 

পরবতরঁ পালা খচ্চরওয়ালার। ফল হল মাবাত্মক। হাতের দিতে টান 
পড়তেই হঠাৎ খচ্চরটা লাফিয়ে উঠল তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেষে। ফলে, 
অপ্রস্ভৃত সুভাষ সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে পড়লেন শস্ত মাঁটিব বুকে। 

উন্মন্তের মতো ছুটে এসে স.ভাষকে তুলে ধরলেন সঙ্গী ভগবর।ম। 
চোখ-মুখে তাঁর নিবিড় শঙ্কা । যেন আঘাতটা তাঁব গায়েই সব চাইদত বোঁশ 
লেগেছে। 

না' না, কিছু হয়নি আমাব। হাসলেন সৃভাষ। সামনে দীর্ঘ 'বিসার্পিত 
বন্ধ্ধর পথ। এই পথই তো এখন একমান্র সত্য । ব্যান্তগত সুখ-সবিধার 
কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ এখন কোথায় ! 

ত্রিশ ঘণ্টা। দীর্ঘ ছন্রিশ ঘণ্টা এই দৃর্গম পথের চড়াই-উতৎবাই ভেঙে 
অবশেষে পরাদন রাত একটায় সবাই গিয়ে হাঁজর হলেন আফগান রাজ্যের 
অভ্যন্তরে একটা গ্াঁয়ে। মেখানে শশনওয়ার' নামক পার্বত্য উপজাতীয়দের 
বাস। 

আশ্রয় মিলল গাইডের পাঁরচিত একটি লোকের বাঁড়তে। 

রাত একটা। স্বভাবতই সবাই তখন ঘুমে অচেতন। তথ; ডাকাডাকি 
শুনে এগিয়ে এসে আঁতাঁথদের তারা আহবান জানাল পরম সমাদরে। খাবার- 
দাবারেরও কিছুটা ব্যবস্থা হল সঞ্গো সঙ্গেই । 

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে সুভাষ তখন রীতিমত অবসন্ন । সারাদেহে 
অসহা ষল্তণা। মলে হয় কে যেন দেহের প্রাতাঁট রন্তাবন্দ চুষে নড়ে 
নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন সর্বাগ্রে দরকার একট; পারপূর্ণ বিশ্রাম। একটি 
পনটোল ঘুম। 

কোথায় বিশ্রাম ! কোথায় ঘুম! 

সব কিছু ত্যাগ করতে হুল খচ্চরওয়ালাটির মুখে একটি অভাবনদয় 
প্রস্তাব শুনে। হুজুর রাজপ থাকলে সে তাঁকে পেশোয়ার-কাধূল রাস্তার 
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স্সমানা-বরাবর 'গাড়াঁড' গ্রাম পর্যজ্ত পেশছে 'দিতে পারে। ভাড়া মান তেকসো 
টাকা । 

তবে একটা শর্তে । এখন রওনা দিতে হবে। তার পক্ষে দের করা সম্ভব 
নয়। 

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন ভগতরাম। অত্যন্ত লোভনায় প্রস্তাব। 
আর্থিক দিক থেকেও সুবিধেজনক। অবশ্য সুভাষবাবূর খুবই কম্ট হবে। 
কিন্তু উপায় কি ! এ সুযোগ পরে নাও মিলতে পারে। 

পেশোয়ার থেকে আনীত গাইডকে এখান থেকেই ছুটি দিলেন কমরেড 
ভগতরাম। বিদায় কমরেড, বিদায়! এবার তুমি পেশোয়ার ফিরে বাও। 
কমরেড আবাদ খাঁকে আমার এই চিঠিটা দিও। বোল যে. সব ঠিক' আছে। 
চিন্তার কোন কারণ নেই। 

বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে আবার খচ্চরের পিঠে আশ্রয নিলেন সভাষ। 
আগে কাজ, তারপর অন্য কথা । এ সময়ে সুখ-স্ীবধার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

'গাড়ভি' গ্রাম পাওয়া গেল পরাঁদন সকাল ঠিক দশটায় । দুর্গম পথের 
এখানেই শেষ । আর মান্র খাঁনকটা যেতে পারলেই পেশোয়ার-কাবূল যাতায়াত- 
কারী সড়ক। 

এবাব বিদায় নিল খচ্চরওয়ালা। বাঁক রইলেন মান্র দুজন। ভগতংরাম 
আর সূভাষ। 

বিন্তু না, আর ভগতরাম নয়। সুভাষও নয়। নতুন দেশ। নতুন পাঁরবেশ।' 
তাই নামটাও নতুন হওয়া দরকাব। সুতরাং ভগংরামের খোলস ছেড়ে বেবিয়ে 
এল এক পাঠান যুবক-“রহমত খাঁ'। আর সভাষ হলেন তাঁর চাচা-_ 
শজয়াউদ্দীন,। 

কথাবার্তা এখন থেকে যা কিছু বলা দরকার, সবই বলবেন রহমত খাঁ। 
কারণ, চাচা 'জিয়াউদ্দীন শুধু অসংস্থই নন, একাধারে তিনি মক ও বাঁধর 
দুই-ই । 

খচ্চরওয়ালাকে বিদায় 'দিয়ে এবার পেশোয়ার-কাবুল সড়ক ধরে দুজনে 
হাঁটা দিলেন জালালাবাদের 'দিকে। 

এ রাস্তায় মাঝে মাঝে মাল-বোঝাই দ্রীক যাতায়াত করে থাকে। বাসও 
দু-একটা যায় চিত কখনো । যা হোক একটা 'কিছু ধরতে পারলেই এবারের 
মতো নিশ্চল্ত। 

যেতে যেতে অজ্ঞাতেই কখন সভাষের মুখ থেকে বৌরয়ে এল ছোট্ট একাঁট 
উন্ত- অপূর্ব! সাঁত্যই অপূর্ব এই দেশ! 

_অপূর্ব ! ভগতরাম অবাক। থাকার মধ্যে তো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে 
আছে রদক্ষ ধূসর কতকগুলো ন্যাড়া পাহাড়। এ দেখে অমন মুগ্ধ হবার 
মতো কি আছে ? 

-তা হোক। রাশি রাশি স্বপ্ন এসে 'ভড় করে সৃভাষের চোখের তারায়, 
তব; এ যে স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশের সব ক; সংন্দর। তার ধূলি- 
কণাটুকুণও পাবন্র। 

সভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে বাঁঝ আর পলক পড়ে না 
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ভগত্রামের । যাঁর সমস্ত অস্থি-মজ্জায়, দেহের প্রতিটি রম্ত-কপিকাযস মিশে 
রয়েছে এই অকৃষ্টিম, অনাবিল, পবিল্র স্বাধীনতার স্বপ্ন, সংসারে কার সাধ্য 
তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করে! 

না, কেউ তা পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, তাঁর স্বপ্ন সার্থক 
হবেই। সুভাষবাব জিন্দাবাদ ! 

ঘণ্টাখানেক চলার পর এল ছোট গ্রাম 'হারজানাও"। অনেকটা পথ হাঁটা 
হয়েছে। এবার পথপ্রান্তে বসে একট; 'বিশ্রাম করা যাক। 

কোথায় বিশ্রাম! তার আগেই তাঁদের দেখে পাহাড় বেয়ে নেমে এল 
এক 'বিশালকায় পাঠান। কে ভাই তোমরা 2 কোথায় যাবে ? 

-আমরা মূসাফির। জবাব দিলেন ভগত্রাম, আর উন আমার চাচা । 
কথা বলতে পারেন না। তাই আভাশরাঁক যাচ্ছি খোদার কাছে দোয়া চাইবার 
জন্য। বহৃত ভার বোখার কিনা ! 

-বহুত আপসোস কী বাত ! পাঠানের কণ্ঠে সমবেদনার সুর, তা এসব 
রোগের কিছুটা ভাল দাওয়াই আমারও জানা আছে। দেখি তো ওর [জিভটা । 

কি আর করা! বাধ্য হয়েই ভগতরাম মুখটা হাঁ করে তুলে ধরলেন 
সুভাষের. আর সেই অবসরে পাঠান তার নোংরা আগুলটি 'দিয়ে জিভটা 
শটপে টিপে দেখতে লাগল পাকা হোকিমের মতো। 

_ হ্যাঁ, বহুত ভারি বোখার। তবে ভাবনাব কোন কারণ নেই। দাওয়াই 
বাতলে দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। 

প্রেসক্লিপূসন জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে পা চালিয়ে দলেন 
সামনের 'দিকে। মানে মানে সরে পড়াই ভাল। কে"চো খড়তে গিয়ে কখন 
যে সাপ বোরিয়ে পড়বে, তার ঠিক কি! 

ঘণ্টাখানেক চলার পরে এল 'বাসোল' গ্রাম। এবার ভ্রীক পাওয়া গেল। 
প্যাকিং-করা চায়ের বাস বোঝাই-করা দ্রীক। লক্ষ্য তার জালালাবাদ । 

ইঞ্গিত করতেই ট্রাীকটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে উঠে বসলেন 
প্যাকিং-করা বাক্সগদলোর ওপরে। এবার কিছুটা নাশ্ল্ত। 

খোলা দ্রীক। তৃষার-ছোঁয়া হাওয়া বইছে হহু7 করে। তবু আরাম । 
তবু 'নিশ্চিন্ত। 

দীর্ঘ পথ পারিক্রমায় শরীর-মন দুই-ই' ক্রান্ত। এবার সব কিছুর ইতি। 
আর দঃগম চড়াই-উত্রাই ভাঙতে হবে না পা দুটোকে ক্ষত-বিক্ষত করে। 
জালালাবাদ এল বলে)! আর দোর নেই। 

তবু দোর হল। স্বয়ং জেলা-আঁফসার জালালাবাদ যাবেন, কিন্তু তিনি 
প্রস্ভৃত নন। সৃতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রাক-চালককে অপেক্ষা করতেই হবে। 
হাজার হোক জেলা-অফিসার ! তাঁর মাঁ্জ না মেনে উপায় 'কি! 

হহজুর এসে ড্রাইভারের পাশে আসন গ্রহণ করলেন পুরো দু ঘণ্টা 
বাদে। ফলে, জালালাবাদ যেতে রাত | 

গরাঁদন ভোরেই' দুজনে সরাইখানা ছেড়ে বোরয়ে পড়লেন আব্ডাশরপফ 
অসাঁজদ দর্শন করার জন্য। সেখান থেকে 'লালমা' গায়ে। 

ওখানকার হাজি মহম্মদ আমিন ভগতরামের পূর্ধপারচিত লোক । তাঁর 
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গঙ্গা এ ব্যাপারে একট; পরামশ* করা দরকার। 

অবশ্য সভাষের আসল পারিচয় হাজিসাহেবকে দেওয়া হল্ল না। দেওয়া 
হল, পলাতক একজন বিপ্লবী কম বলে। উদ্দেশ্য রুশ দেশে পালিয়ে 
যাওয়া। এ ব্যাপারে হাঁজসাহেবের ব্দাম্ধ-পরামর্শ প্রয়োজন। 

শুনে খুশিই হলেন হাজিসাহেব। যেতে চার তো যেতে পারে। তবে 
কাবুলের তেরো মাইল আগে 'বুদখাক' চেক-পোস্টাট সম্বন্ধে খুব 
হশরার! ওটা পোরয়ে যেতে পারলে আর কোন ভাবনার কারণ নেই। 

আন্ডাশরীফ থেকে 'লালপুরা'। ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে কাবুল নদণ 
পেরিয়ে আবার শুরু হল এগিয়ে যাবার পালা । 

এবার আর হে'টে নয়, টাঞ্গাতে। লক্ষ্য-“সৃলতানপুর'। ওখানে গিয়ে 
কাবুল-গামী বাস বা খ্রাক ধরতে পারলেই ব্যস! 

কোথায় বাস ! কোথায় ভ্রাক ! 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু বাস বা৷ ট্রাক কোনটারই দেখা নেই। 
ক্রমশ সুলতানপুর ছাড়িয়ে তাঁরা আরো অনেকটা দূরে এীঁগয়ে গেলেন, 
কিন্তু ফল দাঁড়াল একই। 

অগত্যা একপ্রস্থ চা খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হল সেই পদবাত্রা। 

ক্ষুধা-তৃফায় দুজনেই তখন কাতর। গলা শাঁকয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 
পা যেন আর চলতে চাইছে না। তবু এগিয়ে চলার বিরাম নেই। যেতেই 
যে হবে! 

সারাদন একটানা হাঁটার পর বিকেল পাঁচটা নাগাদ এল পমমলা” গ্রাম। 

দুজনেই তখন মৃতপ্রায়। পেট জহলে যাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায়। মনে 
হয় সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনা বুকঝি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 

অবশেষে দুজনেই পথের একপাশে বসে পড়লেন অপাঁরসীম ক্লান্তিতে । 
একটু ক্ষীণ আশা, যাঁদ কোন বাস বা ট্রাক এসে যায়। 

এমনি করে কেটে গেল প্রহরের পর প্রহর। 

দু'চোখে অন্তহীন প্রতীক্ষা নিয়ে ঠায় বসে আছেন দুজন। এরই মধ্যে 
কখন একসময়ে নিঝুম খু নেমে এল সুভাষের চোখের পাতায়। অনল্ত 
নিভ'রতায়। নিশ্চিন্ত আরামে । 

এভাবে সুভাষকে ঘাঁময়ে পড়তে দেখে অজ্ঞাতেই কখন ধনটা কানায় 
কানায় ভরে ওঠে ভগত্যামের। 

বিপ্রবের পথ কোনদিনই কুসমাস্তীর্ণ নয়। এ-পথ চিরাদনই দুর্গম ও 
ক্ষরধার। এ-পথে যারা এসেছে, তাদেরই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের 
বসনধারা। পদে পদে তারাই হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও জজরারত। 

সুভাষবাব্‌ও তার ব্যাতক্রম নন। শিক্ষা, দীক্ষা, সম্মান, চরিল্ব, প্রাচ্য, 
কিসের অভাব ছিল তাঁর! কি পানাঁন তিনি জীবনে ! 
পয যনে ইক আম আন যা অন তো 








এদকে-দ়াবত-হজাছে 
অসীম উপেক্ষা স্ব কিছ পেছনে ফেলে এসে আজ সেই মানৃযটি কত 
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অসহায়ভাবেই না ঘুমিয়ে পড়েছেন ধূঁল-ধুসর এই অচেনা পথের প্রাঙ্তে । 

ভারত চিরদিন পরাধীন থাকবে না। একদিন না একদিন স্বাধীনতা 
সে অঞ্জন করবেই। সৌঁদন' সৃভাষবাবুর এই দুঃসাহসিক একক প্রচেষ্টাকে 
কোন্‌ রঙে চিন্নত করা হবে, তা এীতহাসিকরাই বলতে পারেন। 

তবে সবার অজ্ঞাত, অখ্যাত এই গরীব বাদ্দা ভগতরাম বেইমান নয়। 
দেশের লক্ষ লক্ষ, কোট কোট মানুষের আশা-আকাক্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ 
দেবার জন্য সুভাষবাবুর আন্রকের এই ভয়াবহ কৃচ্ছুসাধনের কথা তাঁর 
অন্তরে রন্তের অক্ষরে লেখা থাকবে 'চরকাল। 

সহসা কঙ্গনার জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন ভগত্রাম ॥ 
খাবার চাই। যে করে হোক, কিছু খাবার সংগ্রহ করতে হবে। 

সামনে কঠিন, কঠোর সংগ্রামের দন। সুভাষবাবুকেই নিতে হবে সেই 
মহাযজ্কের পৌরোহিত্যের দাঁয়ত্ব। 

সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে হলে দেহকে সংস্থ 
ও সমর্থ রাখা একাল্তভাবেই দরকার। সুতরাং নিজের জন্য না হলেও 
অন্তত সুভাষবাবূর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 

বোঁশ দূর যেতে হল না। দু-পা এগুতেই পাওয়া গেল ছোট্র একটি 
সরাইখানা। চাইতেই সেখানে খাবার মিলে গেল দুজনের মতো । 

খাবার ! ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন সুভাষ । তারপরই ভগৎ- 
রামের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন অসীম ব্যগ্রতায়। সারাদন অভুন্ত 
অবস্থায় কেটেছে । এ সময়ে এই শুকনো রাাঁট যে অমৃতের চাইতেও মধুর ! 

হাতের খাবার হাতেই রয়ে গেল। তার আগেই সহসা কি দেখে সুভাষ 
চমকে উঠলেন দারুণভাবে । 

এঁক ! দূর থেকে ওটা কি এগিয়ে আসছে অজন্্র ধূলি উড়েয়ে, দ্রীক ! 
দ্রাক! বহু-আকাচ্ক্ষিত কাবুলগামন ট্রাক! 

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন দুজন । থাক পড়ে খাবার । দীর্ঘ প্রতপক্ষার 
পর দ্রাক পাওয়া গেছে। এ সযোগ হারালে চলবে না। 

একটানা অনেকক্ষণ চলার পর দ্রীকটা গিনডামক' গিয়ে থামল রাত 
ন'টায়। ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার শুরু হল যান্রা। 

রাত দশটায় 'কাবুল মৎ'। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম। সবশেষে দ্রকটা 
যখন তার শেষ গন্তব্যপ্থল সেই “বুদখাক' চেক-পোস্টের সামনে গিয়ে 
দাঁড়াল, তখন ভোর হতে আর খুব একটা বোৌশ দোর নেই। 

প্ল্যান মতো ভগত্রাম একাই এগিয়ে গেলেন চেক-পোস্ট অফিসের দিকে । 
আর এই সুযোগে সুভাষ ড্রাইভারের পেছনে পেছনে 'দব্যি চলতে শুরু 
করে দিলেন হোটেলের উদ্দেশ্যে । যেন স্রাইভারেরই কোন পার্টনার আর ক। 

কোথায় চেক-পোস্ট ! কোথায় কি! সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ জেগো 
নেই কাছে-কিনারে। এমন কি কোন পাহারাদার পর্যন্ত নেই। 

হাসতে হাসতে ভগত্রাম এধার ফিরে চললেন নাদ্ট সেই' হোটেলের 
দিকে। যাক, বাঁচা গেল। এত সহজে যে চেক-পোস্টের ঝামেলা এড়ানো 
যাবে, তা ফে ভাবতে পেরেছিল! 


০৯১ 


হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে আবার দুজনে টাঙ্গায় চেপে 
হসলেন সকাল ঠিক নণ্টায়। এবারের লক্ষ্য কাবুল শহর। দূরত্ব মাত্র তেরো 
মাইল। 

খুশি ও তৃপ্তির প্রসম্নতায় দুজনেই তখন ভরপুর । পেশোয়ার থেকে 
ধারা শুরু হয়োছিল ২৬শে জানযয্লারি, স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে। আজ 
৩১শে জানুয়ারি। দুরন্ত দুর্গম পথের আজই' পরিসমাপ্তি। আর বিশেষ 
বাক নেই। কাব্‌ল এল বলে। 

যেতে যেতে ক ভেবে সভাষের হাত থেকে ঘাঁড়টা খুলে নিয়ে নিজের 
হাতে বেধে নিলেন ভগতরাম। 
_. চাচাজী একে কালা, তাব ওপর আবার বোখারী আদমী। তাঁর হাতে 
এই মূল্যবান ঘড় বষ্ড বেমানান। তার চাইতে ওটা ভাতিজা রহমত খাঁর 
হাতেই থাক। জোয়ান ছেলে । মানাবে ভাল। 

কেটে গেল আরো িছুক্ষণ। তারপর একসময়ে একটা বাঁক ঘুরতেই 
সহসা কি দেখে উল্লাসে চেশচয়ে উঠলেন ভগংরাম। 

আ গিয়া! আ গিয়া! ওই যে কাবুল দেখা যাচ্ছে! আমরা এসে গোছি। 


'শহধদ হারিকিষণ 'জন্দাবাদ ! তোমাকে আম ভূলিনি ভাই। কোন- 
দিনও ভুলব না।' 

সুভাষকে নিয়ে কাবুলের মাটিতে পা দিতে দিতে অদ্ভুত একটা অনু- 
ভূতিতে মনের মাঁণকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে ভগৎংরামের। মনে পড়ে সেই 
পুরনো দিনের কথা। পুরনো জীবনের ছন্দ। 

তারিখটা 'ছিল ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর । 

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। পাঞ্জাবের গভর্ণর কুখ্যাত 
মোরেন্সি এসেছেন সেখানে ভাষণ দিতে । সহসা হরিকিষণের হাতের পিস্তল 
আগুন ছড়াল-দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

সঙ্গে সঙ্গে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মোরেন্সি। লুটিয়ে পড়লেন 
একজন প্দালশ ইনসপেক্টর, একজন সাব-ইনসপেক্রর ও দুজন মাহলা। 
হরাকিষণের অব্যর্থ লক্ষ্য সেদিন কাউকেই রেহাই দেয়ান। সবাইকে রন্ত 
1দয়ে সোদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়োছল একে একে। 

তারপর একদিন শুরু হল বিচারের প্রহসন। যা আশঙ্কা করা 'গিয়ে- 
ছিল. কাজেও তাই হল। ইংরেজ বিচারক আদেশ দিলেন-_ প্রাণদস্ড, এবং 
সৈ আদেশ কার্যকরী হল যথাসময়েই। 

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর অল্তিম বাসনা পূর্ণ করা' ষে কোন সভ্য রাষ্ট্রের 
রীতি। হারাকিষণের বেলায় তা-ও হয়ান। এমন কি প্রচালত ধর্মমত উপেক্ষা 
করে মুসলমানদের কবরখানায় তাঁর মৃতদেহ সৎকার করতেও সৌদন এত- 
টুকু বাধেনি স:সভ্য ইংরেজ সরকারের। প্রমাণ তখনকার সময়ের সংবাদপন্ন £ 


৩ 


হরিকিষণের অন্তিম আভিলাষ 


“আবার ভারতে জন্মগ্রহণ কাঁরতে চাই” 

শময়ানওয়ালী, ১০ই জ্‌ন। হরিকিষণের আত্মীয়গণের সাহত তাহার 
শেষ-সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । প্রকাশ যে, গত ৮ই জুন 
প্রাতে হারাঁকষণের আত্মীয়বর্গ মিয়ানওয়ালশীতে আসিয়া উপাস্থত হন।... 

বেলা ১১টা ১৮ মিনিটের সময় হরিকিষণের আত্মীয়বর্গকে তাহার 
সহিত শেষ-সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্মতি দেওয়া হয়। সাক্ষাতের সময় জেল- 
দারোগা এবং অন্যান্য জেল-কর্মচারীরা তথায় উপপাঁস্থত্ত ছিল। 

হরিকিষণকে সমস্ত সময় স্ফার্তযুন্ত ও আনান্দত দেখাইতেছিল। 
আত্মীয়গণের সাঁহত কিছুক্ষণ পারিবারিক কথাবার্তা চঁলবার পর তাহার 
শেষ ইচ্ছা সম্বন্ধে কিছ বাঁলবার আছে কনা জানিতে চাওয়া হয়। 

প্রকাশ, এই প্রশ্নের উত্তরে হ'রাকষণ বলে £ মাতৃভূমির শৃঞ্খল-বন্ধন 
মোচন কারবার জন্য যেন পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করি, এই আমার ইচ্ছা । 
আম দেশের দীন সেবক মান্র। যাঁদ আপনাঁদগকে আমার মৃতদেহ সমর্পণ 
করা হয়, তবে শতদ্রু নদীর তারে যে স্থানে ভগৎ সং, রাজগুরু ও শুকদেবের 
অন্ত্যেষ্ট-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে আমারও যেন অন্ত্যেম্টি-ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়।, 


মৃতদেহ সৎকার 


'হরাকষণের মৃতদেহ সংকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। 
প্রকাশ যে, 'মিয়ানওয়ালশ জেলের পাশেই যে স্থানে বেওয়ারশ মুসলমান 
কয়েদীগণকে কবর দেওয়া হয়, সেইস্থানে গভীর রান্রিতে কড়া পালিশ 
পাহারায় হাঁরকিষণের মৃতদেহ সংকার করা হইয়াছে ॥ 

[ আনন্দবাজার, ৯৫ই জুন, ১৯৯৩৯] 

বড়ভাই হাঁরাঁকৰণকে হাঁরয়ে সৌদন একটি মান্র শপথ-বাক্যই বোঁরয়ে 

এসৌছিল ভগতরামের ম্‌খ থেকে । আম এর বদলা নেব। এমন বদলা নেব. 
যা এ দুশমন ইংরেজ জীবনে কোনাঁদনও ভুলতে পারবে না। 

দীর্ঘ এগারো বছর পরে আজ তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। 
সভাষবাবকে ওদের উদ্যত থাবার নাগাল থেকে ছিনিয়ে এনে আজ সেই ভ্রাত- 
হত্যার তিনি উপযুন্ত বদলা নিয়েছেন। 

প্রথম পর্ব শেষ। এবার সূভাষবাবু কোনরকমে একবার ইয়োরোপের 
'মাটিতে পা দিতে পারলেই, ব্যস্‌! তারপরই শুর হবে সেয়ানে সেয়ানে 
লড়াই। সভাষবাবু শেরকা বাচ্চা । কি করে জবাব দিতে হয়, তিনি তা 
ভাল করেই জানেন। : 

কল্তু সর্বাগ্রে আুভাষবাবুর জন্য কিছু শীতবস্ত্র কেনা দূরকার। প্রচণ্ড 
শীত পড়েছে। এ সামান্য জামাকাপড় 'নয়ে এই দন্ঃসহ শীতের সঙ্গে. লড়াই 


৩৪ 


করা সম্ভব নয়। 

বাজার থেকে দুটো রেজাই (লেপ ) কিনে নিয়ে 'িছংক্ষণের মধ্যেই, 
আবার দুজনে ফিরে এলেন লাহোরী গেটে অবাস্থিত তাঁদের সেই নির্দিষ্ট 
সরাইখানায়। 
মতো সামায়ক একটা আস্তানা মান্ন। যেমন নোংরা, তেমান দুগন্ধময়। 
দেখলেও গা ঘিন্৫ ঘন করে। গা গুলিয়ে ওঠে। 

আর খাওয়া! সোঁদনের সেই ভয়াবহ কৃচ্ছতসাধনের কথা সুভাষের 
শনজের ভাষাতেই শোন ঃ 

বাইরে কন্‌কনে ঠান্ডা । দরজা খুলে রাখা গেল না। ঘরের মধ্যে 
এত ধোঁয়া যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। গোটা কতক শুকনো কাঠ 
যোগাড় করে আমরা আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করলাম। ঠাণ্ড'য় আমাদের 
সমস্ত শরীর জমে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় ভগত্রাম) বাজার থেকে কয়েকটা 
মোমবাতি আর সেই সঙ্গে কিছু শুকনো রুটি আর কাবাব দিনে আনল। 
আমি রুটি খেতে পারছি না দেখে ভগত্রাম আমাকে এককাপ চা এনে 'দিল। 
চায়ে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে আম খেতে লাগলাম।' ['হন্দস্থান টাইম্‌স £ 
২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ সাল ঃ উত্তমচাঁদ লাখত ধারাবাহক রচনা ] 


কোনরকমে রাতটা ক।টিয়ে পরাঁদনই সুভাষ রুশ দূতাবাসের উদ্দেশ্যে 
বোরিয়ে পড়লেন ভগত্রামকে সঙ্গে নিয়ে। যে করে হোক ওদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে এবার মস্কো যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। 

প্রথমেই বাধা এল সদর ফটকে অবাস্থত সশস্ত্র প্রহরীদের কছ থেকে। 
ইয়োরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। এ সময়ে অনুমাত-পন্ন ছাড়া কাউকেই 
ভেতরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়। 

নিরুপায় দেখে ভেতরে যাতায়াতকারণ প্রাতিটি গাঁড়কে মাঝপথে থাঁময়ে 
শনজের বন্তব্য বোঝাতে চেস্টা করলেন ভগতরাম, কিন্তু তাতেও 'কছু সাবধা 
হল না। কাবুলে ফাসাঁ ভাবার প্রচলনটাই সর্বাঁধক। ভগ্গতরামের পুস্তু 
ভাষা সেখানে কোন কাজেই এল না। 

এবার চরম পল্ধা অবলম্বন করলেন ভগতরাম। খোদ এজেণ্টকেই তান 
ধরে বসলেন রাস্তার মাঝে তাঁর গাঁড় দাঁড় কাঁরয়ে। 'নজের বস্তব্যও বোঝাতে 
চেম্টা করলেন ছটা । কিন্তু ফল দাঁড়াল একই। প্রত্যুত্তরে দুর্বোধ্য 
ভাষায় কি একটা কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই তান গাঁড় হাঁকিয়ে চলে গেলেন 
নিজের গল্তব্পথে। আর ফিরেও তাকালেন না। 

তব্দ হার মানলেন না ভগতরাম। পর পর 'তনাঁদন 'তনি এজেন্সি আঁফিস, 
এ্যামবাসী অফিস, 'বাভন্ন রাশিয়ান অফিসার এবং সবশেষে স্বয়ং রাশিয়ান 
এ্যামবাসাডরের সঙ্গে আলাপ করলেন, তবু কোনাঁদক থেকে এতটুকু 
আশার আলো দেখা গেল না। অবস্থা যেমন ছিল, তেমান রয়ে গেল। 

মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ । তাঁর 'নাশচিত বিশবাস 
ছল, আর কেউ না হলেও অন্তত রুশ-সরকারের কাছ থেকে সবরকম 
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সহযোগিতা তানি পাবেনই, কার্যত দেখা গেল' ঠিক তার বিপরীত । স্পঙ্টই 
বোঝা যাচ্ছে ষে, এ ব্যাপারে তারা এতটুকুও উৎসাহগ নয়। 

কি করা যেতে' পারে এখন! 

যুদ্ধের আগুনে সারা ইয়োরোপ এখন জব্লছে। স্বভাবতই বা 
রাষ্ট্রের গ্প্তচরদের কাছে খোলা শহর কাবুল এখন স্বর্গভূমি। এ অবস্থায় 
এখানে বোৌশাদন অপেক্ষা করাও যে বিপজ্জনক ! কখন কি ঘটে যাবে কে 
বলতে পারে ! 

তাছাড়া আফগানিস্তান দুর্বল রাম্ট্র। তেমন কিছ; হলে চাপে পড়ে 
তারা যে তখন তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ! 

ভগংরামের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। হাজার চাপ দেওয়া সত্বেও যে 
আফগানিস্তান হীতিপূর্বে বাবা ঈশ্বর সিং, বাবা পৃথবী সং, প্রমুখ পলাতক 
বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, সুভাষবাবুর মতো একজন সর্ব 
ভারতীয় নেতার বেলায় তারা এতটা আঁববেচক হবে বলে মনে হয় না। 

তবু সাবধানের মার নেই। অন্য কথা বাদ দলেও এ-রাজ্যে তারা 
অনাধকার-প্রবেশকারী। কোন উপয্যস্ত ছাড়পন্রও তাঁদের নেই। সেদিক 
থেকেই বা বপদ আসতে কতক্ষণ ! 

আশঙ্কা মিথ্যে হল না। পণ্চম দিনেই পেছনে লাগল একাঁটি আফগান 
গোয়েন্দাপাঁলশ। কে এই লোক দুটি; আজ কশদন ধরে ওরা এই, 
সরাইখানায় কেন? কি মতলব ওদের 2 ঠিক হ্যায়, চলিয়ে থানামে। 

-সেঁক সিপাইজী! বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভগতরাম, আমরা 'কি 
চোর, না ডাকাত, ষে থানায় যাব! দেখতেই তো পাচ্ছ যে, নেহাত দেহাতন 
আদম আমরা । অসুস্থ বোবা কালা চাচাজীকে এখানে নিয়ে এসোছ 
হাসপাতালে ভার্ত করব বলে। 

রনির 
বার বার। থানামে। অবশ্য না গেলেও চলে, যাঁদ 

সূতয়াং ছাড়তেই হল ভগত্রামকে দুটি টাকা। নাও. বিদেয় হও। আর 
যেন জবালাতে এসো না এখানে। 

কথায় বলে পালিশ! একবার যখন পয়সার স্বাদ পেয়েছে, তখন এ 
সুযোগ সে ছাড়বে কেন? তাই পরাঁদনই আবার সে এসে হাঁজর। চাঁলয়ে 
থানামে। দারোগাবাবূর হুকুম । 

_ধ্যত্তার তোর দারোগাবাবুর 'নিকুচি করোছ ! কোনরকমেই নিরস্ত 
করতে না পেরে এবার রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন ভগত্রাম, ঠিক হ্যায়, 
চল। তবে আম একা যাব। অসুস্থ চাচাজীকে আম কিছুতেই নিয়ে 
যেতে দেব না। জান কবুল! 

এই দেখ! নিমেষেই চেহারা পাল্টে গেল পৃলিশাঁটর, শুধু শুধু 
রাগ করছ কেন দোস্ত ? আমি ক তাই বলোঁছ? নেহাত তোমরা গাঁওক। 
আদমণ, তাই মাঝে মাঝে একটু আস সহখ-দুঃখের কথা বলতে। 

-না, তোমাকে দয়া করে আর আসতে হবে না। অপ্রসম্ন মুখে দশ 
টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলেন ভগত্রাম, এই নাও, দেয় হও। ফের যাঁদ 
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. কোনাঁদন এখানে দেখতে পাই তো ঠ্যাং ভেঙে দেব, তা মনে রেখ! 

_ ছিঃ! ছিঃ! লজ্জার জিভ কাটল আফগান পুলিশটি, হাজার হোক, 
তোমরা দোস্ত ! তোমাদের কাছ থেকে কি এসব নিতে পারি! তবে যাঁদ 
নেহাত দিতে চাও তো এমন কিছ স্মৃতি-চিহ দাও, যা দেখে চিরকাল আমি 
তোমাদের কথা মনে রাখতে পারি। 

তণব্র িজ্ঞাসায় ভ্রু দুটো কচকে ওঠে।ভগত্রামের। ওর হাঁস ও কটাক্ষ 
র্মেই সর্বনাশের পথ ধরে এাগয়ে আসছে যেন। 'কি চায় ও! 

- চাই তোমার হাতের ঘাঁড়টা। 

ঘাঁড়টা ! ভগ্গংরাম অসাড়, নিস্পন্দ। বলে ক! পিতৃ-স্মৃতি বিজ্াড়ত এই 
সোনার ঘাঁড়টা যে আসলে সুভাষবাবুর। আর তারই 'দকে নজর পড়েছে 
শকনা এই অর্থ-শিশাচ, লোভী জানোয়ারটার ! এখন উপায় ! 

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশুপ। কি বলবেন ! বলার আছেই বা কি! 'তাঁন 
যে মৃক ও বাঁধর দুই-ই । কিছ বলতে চাইলেই বা বলার সাধ্য তাঁর কোথায় ! 

হাঞ্গতটা বুঝতে পেরে অনিচ্ছাসত্বেও হাত থেকে ঘাঁড়টা খুলে দিলেন 
ভগত্রাম। সারামূখে তাঁব অপরাধ বোধের গ্রানি। দোষ তাঁরই । সাবধানতা 
হিসেবে আগে থেকে ট্যাকে গজে রাখলে স:ভাষবাবকে আজ এমন করে 
মূল্যবান ঘাঁড়টা হারাতে হত না। এ দুঃখ যে জীবনেও যাবার নয়ন ! 


রাশিয়ার আশা ত্যাগ করে পরাদনই আবার জার্মান দূতাবাসের দিকে পা 
বাড়ালেন সুভাষ । 

সঙ্গে সেই ভগতরাম। যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। 
এতদূর এগয়ে এসে কোনমতেই 'পাঁছয়ে গেলে চলবে না। 

ভগতরামকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে বলে এবার সুভাষ নিজেই ভেতরে 
ঢুকে গেলেন গট গট করে। কোনাঁদক থেকেই কোনরকম বাধা এল না । চেম্টাও 
করল না কেউ। 

দেখা হল খোদ জার্মান বাস্ট্রদূতের সঞ্গে। কথাবার্তাও হল। প্রতিশ্রাতও 
পাওযা গেল যথেষ্ট। তবে এই মূহূর্তেটকোন কিছু করা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে 
বার্লন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সিমেন্স কোম্পানর 
কাবুল 'রিপ্রেজেন্টোটভ হের টমাসের কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ করলেই 
সব কিছ জানা যাবে। 

বাইরে দাঁড়িয়ে অতন্দ্র প্রহরী ভগংরাম। সহসা কি দেখে সন্দেহের একটা 
কালোছায়া দুলে উঠল তাঁর চোখের তারায়। 

"কে যেন একটা লোক তাঁকে লক্ষ্য করছে অদরে দাঁড়য়ে। দু চোখে তার 
গহংম্র হায়েনার দৃস্ট। €ক ব্যাপার! 
একটা খশ্ডিত মুহূর্ত। তারপরই কি ভেবে সোজা বাজারের দিকে 
হাঁটতে শুরু করে দিলেন ভগত্রাম। 

সভাষবাব্‌ ভেতরে রয়েছেন। এখুনি হয়তো বৌরয়ে এসে 1তাঁন ওর 
মখোমখি পড়ে যাবেন। তার আগেই টোপ ফেলে ওকে এখান থেকে সাঁরয়ে 
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নেওয়া প্রয়োজন। 
চালে ভুল হল না। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও এবার এাঁগয়ে গেল ভগংরামকে 
অনুসরণ করে। 
পিন্ত সব বৃথা । কোথায় ভগংরাম ! মাঝ-পথেই তান হাওয়া! 
এদিকে জামান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এদে সযভাষ অবাক। একি! 
ভগত্রাম কোথায় ! 

নিশ্চয় কিছ একটা ঘটেছে। নইলে এখানেই তো তাঁর অপেক্ষা করবার 
কথা ছিল! সরাইখানায় ফিরে যাননি তো ? 

একটা চাপা উদ্বেগ বুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরাইখানায় ফিরে এলেন 
সুভাষ। কিন্তু কোথায় ভগত্রাম ! 

না. এখানেও তিনি নেই। ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। চাঁব ভগত্রামের 
কাছে। সূতরাং ভেতরে যাবারও কোন উপায় নেই। 

অনুসরণকারী লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এ-গঁলি ও-গলি ঘুরে ভগত্রাম 
ফিরে এলেন আরো কিছুক্ষণ বাদে। তবু এড়ানো গেল না। একজনকে 
এড়াতে না এড়াতেই এসে হাঁজর হল আর একজন। সেই আফগান পৃলিশ। 

_আবার এসেছ কেন 2 দেখেই ফংসে উঠলেন ভগত্রাম, ঘাঁড়টা নিয়েও 
বুঝ তোমার ক্ষুধা মিটল না? 

ও তো দারোগাবাব্‌ লে লিয়া। ক্ষোভে-দঃখে চোখে প্রায় জল এসে 
গেল পুলিশাঁটির, সবই নসীব। নইলে এত কস্ট করে আম নিয়ে গেলাম, 
আর ও কিনা আমার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিলে ! যাক. পাঁচটা টাকা ধার 
দাও দৌখ দোস্ত। আমি কালই এসে ফেরত দিয়ে যাব। 

লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে অনেকক্ষণ পষযন্তি চুপচাপ বসে রইলেন 
ভগতরাম। ভাবনার পর ভাবনা এসে জমতে লাগল মনের কোঠায়। আঁ্থর 
চণ্চল সব ভাবনা । 

ওকে আর এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। হাজার হোক পুলিশ। 
পয়সার লোভে আবার ও আসবে। বার বার আসবে। 

এদিকে রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা 
আজ আর এখানে কারোরই তজানা নেই। 

এ অবস্থায় এসব লোককে কাছে ঘে'ষতে দেওয়া অন্দাচত। একবার 
সন্দেহ হলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ! 

না. এভাবে আর ঝঠাক নেওয়াটা তিক হবে না। যে করে হোক, এ স্থান 
ত্যাগ করে অন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের বাবস্থা করতে হবে। 

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়! কার কাছে! 

একই ভাবনা ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে সূভাষের মনে। এ জায়গাটা 
মোটেই নিরাপদ নয়। কোথায়' যাওয়া যায় এখন ! কার কাছে! 

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা পাঁরচিত মানুষের কথা মনে পড়ে গেল 
ভগতরামের। 

উত্তমচাঁদ। পেশোয়ারের উত্তমচাঁদ। এককালে তান নওজোয়ান সভার 
একজন বাশষ্ট কর্মী ছিলেন। জেল-টেলও খেটেছিলেন কিছুদিন। বর্তমানে 
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1তাঁন কাবুূলেই বসবাস করছেন স্থায়িভাবে। তাঁর কাছে একবার গেলে কেন 
হয়! 

অবশ্য কাজটা শন্ত। দীর্ঘকাল দেখা-শোনা নেই। কাবুল শহরের কোথায় 
তান রয়েছেন, তা-ই বা কে জানে! তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষাত ক! 


দেখাই যাক না! 


১৩ই ফেব্রুয়ারি। সে কি বিশ্রী দুষোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন সমগ্র কাবুল 
জুড়ে ! শুধু বরফ আর বরফ ! সকাল থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে তো 
ঝরছেই। মহূর্তও বুঝি বিরাম নেই তার। 

সব কিছু উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন ভগত্রাম। দৃষ্টি 
তাঁর দু পাশের দোকানগনুলোর 'দিকে সীমাবদ্ধ । 

উত্তমচাঁদকে খ:জে বের করতে হবে। জানা গেছে শহরের কোথায় নাঁক 
তাঁর রেডিওর দোকান অবাস্থত। পর পর দ্াদন খোঁজ করেও তাঁর কোন 
হদস মেলৌন। আজ যে করে হোক. তাঁকে খুজে বের করতেই হবে। সভাষ- 

বেলা তখন প্রায় দশটা । সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন ভগংরাম। এ 
তো একটা রোডিওর দোকান ! উত্তমচাঁদের! নয় তো ? 

হ্যাঁ, তাই তো! এ তো তাঁকে ভেতরে দেখা যাচ্ছে! কত যুগ পরে দেখা, 
তব্‌ একনজরেই বেশ চেনা যায়। 

কিল্তু উত্তমচাঁদ যদ তাঁকে চিনতে না পারেন 2 যাঁদ আস্থা স্থাপন 
করতে না পারেন তাঁর কথায় 2 যাঁদ সব কথা! শনে তাঁকে 'ফারয়ে দেন 2 

না. তা বলে পাছয়ে গোল চলবে না। দেখাই যাক না চেম্টা করে! 

_নমস্তে ভাই সাহেব । পায়ে পায়ে দোকানে ঢুকলেন ভগতরাম। 

_নমস্তে ! মুখ তুলে ভাকালেন উত্তমচাঁদ। চোখে-মুখে তাঁর সপ্রশন 
জিজ্ঞাসা। কে এই আগন্তুক ! 

--আমর নাম ভগতরাম। 

-ভগত্রাম ! সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন উত্তমচাঁদ। চেনা মুখ। 
খুবই চেনা । কিন্তু ঠিক যেন স্মরণ হচ্ছে না। 

শহীদ হরিকিষণকে আপনার মনে আছে কি? 

-হরিকিষণ ! নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উত্তমচাঁদ, পাঞ্জাবের গভর্ণর 

_হ্যাঁ, তাঁর কথাই ধলছি। আম তাঁর ছোট ভাই--ভগংরাম। 

-ভগতরাম ! সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তমচাঁদ, হ্যাঁ হাঁ, এবার মনে 
পড়ছে। কি আশ্চর্য! আগে বলতে হয় তো! তারপর. কি খবর বলুন! 

ভগত্রাম িব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়-সড়। সামনেই দাঁড়য়ে একটি 
অপারচিত লোক। তার সামনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়। 

দু কাপ চা নিয়ে এসো তো অমরনাথ। অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে 
নি চারার রর উত্তমচাঁদ, নিন, এবার 
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-সুভাষবাবৃর অল্তর্ধানের কথা শুনেছেন কি ? 

-কেন শুনব না? কাবুলে এমন একজন ভারতীয়ও বোধকরি খুজে 
পাবেন না, যিনি এ খবর শোনেনাঁন। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ? কি ব্যাপার ? 

একে একে সব কথাই খুলে বললেন ভগতরাম। সভাষবাবু এখানেই 
রয়েছেন। তিনি আপনার সাহায্প্রার্থা। যে করে হোক, তাঁর জন্য একটা 
নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 

উত্তমচাঁদ স্তম্ভিত। উত্তরের আশায় ভগত্রাম তাঁর ?দকে চেয়ে আছেন, 
কিন্তু কি উত্তর দেবেন তিনি! তার আগে চাই একটু আড়াল। চাই নিজের 
মুখোমুখি দাঁড়য়ে হাসেবনিকেশ করার মতো একটু সময়। 

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত। 

দুজনেই নিঃশব্দ। দুজনেই চুপচাপ । শুধু দোকানের দেওয়াল-ঘাঁড়টা 
একটানা বেজে চলেছে টিক টিক. করে। 

-কি ঠিক করলেন উত্তমচাঁদজী 2 হঠাং একসময়ে প্রশ্ন করলেন 
ভগধ্রাম। 

- আমাকে একটু সময় দন ভাইসাহেব। যেন ঘম ভেঙে জেগে উঠলেন 
উত্তমচাঁদ, আপাঁন বিকেল ঠিক চারটের সময় একবার আসুন । আমি ততক্ষণে 
ভেবে দোঁখ, কি করা যায়! 

ভগত্রাম বিদায় নেবার পরে বহুক্ষণ পরন্তি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন 
উত্তমচাঁদ। ভাবনার পর ভাবনা । ঢেউয়ের পর ঢেউ। কি করা যায় এখন ! 

ভাবতে ভাবতে একে একে অনেক প্রশ্নের জটলা এসে ভিড় করে দাঁড়াল 
উত্তমচা্দের মনে। 

গোটা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য যাঁর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁকে 
আশ্রয় দেওয়ার অর্থই হল জেনে-শুনে মস্তবড় একটা 'বপদের ঝ*ক নেওয়া । 
তাই বলে নওজোয়ান সভার সদস্য 'হসেবে একাজে তাঁকে 'পাছিয়ে গেলে 
চলবে না। 

জাঁবিকার প্রয়োজনে ভারতের বাইরে বসবাস করলেও ভারতবাসী 'হসেবে 
তার স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তাঁর নিজেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে 
বোঁক ! 

কিন্তু তাঁর বর্তমান বাসস্থান' মহল্লা 'হন্দ; গুজর অণ্ঠলটা পাঁরবেশের 
দক থেকে মোটেই আশানুরূপ নয়। যেমন ঘি, তেমনি অস্বাস্থ্যকর । 
সভাষবাবযর মতো লোককে সেখানে রাখা অসম্ভব । 

বন্ধ হাজিসাহেবকে একবার বলে দেখলে কেমন হয় ! 

লোক হিসেবে বরাবরই তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী। তাছাড়া তাঁর বাড়িটাও 
বেশ বড় এবং পরিজ্কার-পরিচ্ছন্ন । সেখানে অনায়াসেই তাঁকে রাখা যেতে 
পারে। 

হাজিসাহেব কিন্তু রাজী হলেন না। গেঞ্জী ও মোজার ব্যবসায়ধ হিসেবে 
কাবুলের সর্ব তিনি সুপরিচিত। কারখানা নিজের বাঁড়তেই। বিস্তর 
লোকের সেখানে আনাগোনা । 

এ অবস্থায় সুভাষবাবুর মতো লোককে তাঁর কাছে রাখা দস্তুরমত 
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ধবপজ্জনক। কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে ! 

তবে অন্যান্য ব্যাপারে সুভাষবাবূর জন্য যতটুকু করা সম্ভব, তা তিনি 
করবেন বোকি! তিনিও যে ভারতবাসী ! 

আবার নতুন করে চিন্তার জালে ধরা দিলেন উত্তমচাঁদ। কি করা বায় 
এখন ! 

কোথায় রাখা যায় সুভাষবাবুকে ! কার কাছে ? 


শীতের অপরাহু। প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্জা চলছে বাইরে। এমন কি নদীর 
জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। 

পথ-ঘাট প্রায় জনমানবশূন্য। খুব একটা প্রয়োজন না থাকলে কে আর 
সখ করে এই দুর্যোগের মধ্যে বেরুতে চায়! বা তুষারপাত চলছে বাইরে ! 
সর্বাঙ্গে সূচের মতো বেধে যেন। 

-নমস্তে উত্তমচাঁদজী ! ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় দোকানে এসে 
পা দিলেন ভগতরাম। 

--একাই এসেছেন নাকি ? মুখ তুলে তাকালেন উত্তমচাঁদ। 

-না, সূভাষবাবুও এসেছেন। এ যে উনি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা 
করছেন। 

কাছে গিয়ে উত্তমচাঁদ অবাক। এক! এ কোন সুভাষবাবু ! মুখে 
একগাল দাঁড়। পরনে নোংরা শার্ট ও সালোয়ার ॥ গলায় ততোধিক নোংরা 
একটা চাদর। বিশ্বাসই যেন হয় না। 

অবশ্য ভগৎতরামের মুখ থেকে হীতপূর্কে সব গকছুই 'তাঁন শুনৌছলেন। 
তবু দেশের ম্বীন্তর জন্য সুভাষবাবূর এই ভয়াবহ কৃচ্ছসাধনের কথা তাঁর 
স্বপ্নেরও বুঝি অগ্পোচর ছিল। 

-আমার পেছনে পেছনে আস্দন ! নিমেষে মনস্থির করে নিয়ে বললেন 
উত্তমচাঁদ, তবে একসঙ্গে নয়। একের পর এক আসুন। নইলে সন্দেহ হতে 
পারে। 

কোনরকমে নিজের বন্তব্য শেষ করে সত্যে সঙ্গেই সামনের দিকে হাঁটতে 
শুরু করে দিলেন উত্তমচাঁদ। 

নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান রেখে এবার তাঁকে অনুসরণ করলেন ভগত্রাম। 
সবশেষে সুভাষ 

একটানা বহ:ক্ষণ বরফের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ইতিমধ্যে কখন যে 
পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, টেরই পাননি সৃভাষ। টের পেলেন সামনের পা 
বাড়াতে গিয়ে । ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়লেন 
শন্ত বরফের ওপর । 

আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, আবার পড়ে গেলেন। এমনি করে 
বার বার। 

হাত-পা ক্ষতবিক্ষত। ক্ষতস্থান দিয়ে রন্ত ঝরছে অজন্্র ধারায়। তবু 
চেষ্টার কোন ঘাট নেই। সঙ্গারা সবাই এগিয়ে গেছেন। তাঁর পাঁছয়ে 


৪৯ 


পড়লে চলবে কেন ? 

এমানি করে উত্তমচাঁদের বাঁড়। 

সুভাষ তখন রাঁতিমত টলছেন। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। 
পাঁরাঁচত জগৎটা কেমন যেন একট, একট; করে হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, 
ীমলে-মিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। 

ফিরে তাকিয়ে সুভাষের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুজনে 
তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন দোতলায় । ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ জমে গেছে। গা থেকে 
ভেজা জামাকাপড় খুলে নিয়ে বেশ কিছ-ক্ষণ গরম জলের সে*ক দেওয়া 
দরকার। 

উপযাস্ত সেবা-শশ্রুষার ফলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার সংস্থ হয়ে 
উঠলেন সুভাষ । এবার চাই একটু পাঁরপূর্ণ 'বশ্রাম। 

কিন্তু কোথায় বিশ্রাম ! 

হঠাং পাঁরস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল ছোট্র একটি ঘটনাকে কেন্দু 
করে। 

নাত তখন প্রায় দশটা । 

শিয়রের কাছে রোডিওটা বেজে চলেছে একটানা । বাংলা গান। কলকাতা 
স্টেশন থেকে কে যেন বাংলা গান গাইছে ভারি মিন্টি গলায়। 

শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা অনভাতিতে মনটা কানায় কানায় ভরে 
ওঠে সুভাষের। বাংলা গান! বাংলা ভাষা! সংসারে কোথাও বুঝি তার 
তুলনা নেই। 

ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই। 

হঠাৎ কি একটা কারণে একতলার ভাড়াটে রোশনলাল একেবারে বিনা 
নোটিশে ঘরের মধ্যে এসে হাঁজর। এাঁদক-ওাঁদক তাকাতে গিয়ে সহসা দিক 
দেখে সারা দেহ তার কেপে উঠল থরথর করে। 

কে! কে! কে ওখানে বসে রয়েছে অমন করে! এ চেহারা তো কারো 
ভুল হবার কথা নয়! 

একটা বিমূঢ়, নিশ্চল পরিস্থিতি । ঘরের প্রতিটি প্রাণী নির্বাক। সবার 
চোখে-মুখে নিবিড় সংশয় । এক অদৃশ্য শত্তির প্রভাব যেন সবাইকে টেনে 
নিয়ে চলেছে ভয়াবহ এক নির্মম পাঁরণাতির দিকে। 

এখন কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। রোশনলালকে কছন বলা 
দরকার। বোঝানো দরকার । 

সব বৃথা । তার আগেই কাউকে কোনরকম প্রস্তূত হবার স.যোগ না 
দয়ে রোশনলাল একলাফে বেরিয়ে গিয়ে সোজা 'সশড় বেয়ে নিচে নেমে 
গেল তরতর করে। আর ফিরে তাকাল না। 

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠল উত্তমচাঁদের মুখ। রাত এখন অনেক. 
সূতরাং ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। তবে কাল ভোরে ঘদম থেকে উঠেই, 
সর্বাগ্রে গিয়ে ধরতে হবে রোশনলালকে ॥ যে করে হোক, ওর মুখ বন্ধ করা 
চাই-ই ! 

কোথায় রোশনলাল ! 
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পরাঁদন ঘুম থেকে উঠে উত্তমচাঁদ অবাক। আশ্চর্য, রোধনলাল নেই ! 
কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি সে স্্ী-পূত্র সবাইকে নিয়ে কোথায় সরে 
পড়েছে। 

বিপদের যেন স:স্পন্ট পদধযাঁন শুনতে পেলেন উত্তমচাঁদ। না, আর দোঁর 
নয়। বোসবাবূকে যত শীগাঁগর সম্ভব এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া 
প্রয়োজন । রোশনলালের আবমৃশ্যকারিতার জন্য বিপদ ঘটে ষেতে কতক্ষণ £ 

ফলে, পরদিনই' 'আবার সুভাষকে পথে পা বাড়াতে হল দুর্দিনের সঙ্গী 
ভগত্রামকে সঙ্গে নিয়ে। 

তবে এবার আর আগেকার সেই' লাহোরী গেটের সরাইখানায় নয়, 
উত্তমচাঁদের পাঁরাচিত অন্য একটা আস্তানায়। 

কলকাতা থেকে পেশোয়ার। তারপর পাহাড়-পর্বত 'ডাঁঙয়ে কাবুল। 
এই সুদীর্ঘ পথ পাড় দিতে গিয়ে কম ঝড়-বঞ্কা অতিক্রম করতে হয়ানি 
সুভাষকে। কম মূল্য দিতে হয়নি। তবু সুভাষ সুভাষই। তাই সব কিছু 
উপেক্ষা করে দিনের পর দিন তিনি এগিয়ে গেছেন অনমনীর দড়তার সঙ্গে। 

এবার আর কিন্তু তা সম্ভব হল না। হাজার হে।ক, মানুষের দেহ ! কত 
সহ্য হয় ! 

ফলে. চার দিন যেতে না যেতেই আবার ভগংরামকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে 
আসতে হল উত্তমচাঁদের কাছে। বোসবাবু অত্যন্ত অসস্থ। জবর এবং 
আমাশম দুটোই চলছে একসঙ্গে । কি করা যায় এখন ! 

অনেক ভেবে-চিন্তে আবার সভাষকে নিজের বাঁড়তে 'িনয়ে এলেন 
উত্তমচাঁদ। রোশনলালের দিক থেকে ভয়েব তেমন কোন কারণ আছে বলে 
মনে হয় না। তাহলে এীদ্দনে হুলস্থ্ল কান্ড বেধে যেত এখানন। 

তা যখন হয়নি তখন বুঝতে হবে, ভয় পেয়েই হোক, বা যে কারণেই 
হোক, রোশনল।ল এ সম্বন্ধে কাউকেই গকছু বলোন। 

তবু কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। এবার বাদ সাধলেন উত্তমচাঁদ- 
গৃহিণাঁ স্বয়ং। 

কে এই লোক দুটি 2 

কেন ওরা এখানে রয়েছে ? 

ক মতলব ওদের 2 

--ওরা তেমন লোক নয়। সাফাই গাইতে চেস্টা করলেন উত্তমচাঁদ, নেহাত 
দেহাতী লোক। কেনাকাটার জন্য শহরে এসেছে । দুদন বাদেই আবার চলে 
যাবে। 

_আমাকে কচি খুকি পেয়েছ নাক! শুনেই তেলে-বেগুনে জঙলে 
উঠলেন উত্তমচাঁদ-গৃহিণস, তাই যাঁদ হবে, তবে রাতাঁদন ওদের সঙ্গে অত 
স্‌ ফিস্‌ গুজ গজ কেন? তাছাড়া সবসময়ে ওদের ঘরের দরজায় বাইরে 
থেকে শেকল টানা থাকে কেন? নিশ্চয় ওরা কোন ফেরারী আসামী । 

চুপ! চুপ! কাকে কি বলছ ? বেগাঁতক দেখে সব কথাই খুলে 
বললেন উত্তমচাঁদ, জানো উনি কে? সুভাষ বসুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! 
উনিই সেই সনভাষ বস! 
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সুভাষ বসু! উত্তম-জায়া অসাড়, নিস্পল্দ। 

রাষ্ট্রপাঁত সৃভাষ বসু । আজন্মবপ্লবী সুভাষ বস;। ভারতের লক্ষ 
লক্ষ আধবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, পুর্ষনসিংহ সুভাষ বস কিনা 
আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের এই সামান্য পর্ণকু'টিরে ! এ আনন্দ, এ গৌরব তানি 
রাখবেন কোথায় ! 

না, আর কোথাও 'তাঁন যেতে দেবেন না সুভাষবাবৃূকে। ষতাঁদন কাবুলে 
থাকবেন, ততাঁদন কম্ট হলেও এখানেই তাঁকে থাকতে হবে। কিছুতেই তাঁর 
অন্যত্র যাওয়া চলবে না। 

উপযুন্ত চিকিৎসা ও সেবা-যত্ের ফলে দেখতে দেখতেই সুভাষ আবার 
সুস্থ হয়ে উঠলেন আগেকার মতো । 

এ ব্যাপারে মাকেও বুঝি ছাপিয়ে গেল তাঁর শিশুকন্যাঁট। ক্ষণে ক্ষণে 
সে কি তার সতর্ক শাসন" তোমাকে সবটা খেতে হবে। কিছু ফেলে 
রাখলে চলবে না। 

কিন্তু আর যে আম পারাছনে মা-মাণ ! কাতরতা ঝরে পড়ে সুভাষের 
কথায়। 

-ওমা! বলে কি গো! তোমাকে নিয়ে আর পাঁরিনে বাপ। শীগাঁগর 
খেয়ে নাও বলছি! নইলে আমি কিল্তু ভাষণ রাগ করব। 

বাধ্য হয়েই এই স্নেহের আবদারটুকু মেনে নিতে হয় সুভাষকে। উপায় 
ক! সংসারে মায়েদের চেহারা সর্বই যে এক। এড়াতে চাইলেই কি এত 
সহজে তাদের এড়ানো যায় ! 


শীতের শেষ। কাবুল-উপত্যকায় বরফ গলতে শুরু করেছে একটু 
একটু করে। 

সুভাষ 'চান্তিত। ফেব্রুয়ার শেষ হয়ে মার্চ এসে গেল, কিন্তু কোথায় 
শক! কোনাঁদক থেকেই যেন এতটুকু আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। 

ইতিমধ্যে জার্মান রাষ্ট্রদূতের নির্দেশ অনুযায়শ তাদের সেই 'চাহত 
ব্যস্ত দিমেম্প কোম্পানির হের টমাসের কাছে বার বার খোঁজ নেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু জবাব পাওয়া গেছে সেই একই। বার্লিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
এখনো পর্যন্ত কোন খবর আসোঁন। অপেক্ষা করুন। 

গকন্তু এভাবে আর কতাঁদন অপেক্ষা' করা যায় ? 

কবে নিদেশি আসবে কে জানে! আদৌ আসবে 'কিনা, তা-ই,বা কে 
বলতে পারে ! 

না, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। এবার নিজে থেকেই যা হোক একটা 
কিছ ব্যবস্থা করতে হবে। কিল্তু কি করা যায়? 

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা 'স্থির 'সিম্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন 
সুভাষ। 

অদূরে রুশ-সীমান্ত। যে করে হোক, এ সীমান্ত অতিরম করে তাঁকে 
পুশ দেশে ঢুকে পড়তে হবে। তার জন্য প্রয়োজন এমন একজন লোক, যে 
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তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে সক্ষম । 
লোকের সম্ধান দিলেন উত্তমচাঁদ। পেশোয়ারের ইয়াকুব খাঁ একজন 
রদ অনেকাঁদন ধরেই' সে গান্সাকা দিয়ে রয়েছে 


»ার্িনিনাঞানর দারা লাকারাগা সে শুধু 
খুনণই নয়, একাধারে খুনী ও ডাকাত দুই-ই । রূশ-সমান্তের ধারেই তার, 
বাস। বোসবাব্‌র সম্মাত পেলে এ মানিকজোড়ের সচ্গো তান একবার কথা 


বলে দেখতে পারেন। 
সম্মাত দিলেন সুভাষ । স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতহাসে ধনী-দরিঘ, 
ছোট-বড় কারো অবদানই তুচ্ছ নয়। 


শহরের ডাকসাইটে 'স*দেল চোর গগ্নের সামান্য অবদানই কি একদিন 
চট্রগ্রাম ষুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার কাছে অসামান্য হয়ে দেখা 
দেয়নি? সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের খাতরে এ ক্ষেত্রেও সম্মাতি না দেবার, 
মতো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 

সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াকুব খাঁ রাজী। সে-ই সুভাষ ও ভগৎরামকে নিয়ে 
যাবে রুশ-সামাল্ত পষযন্তি। পরের দাক্সিত্ব তার সেই গুণী শ্যালকের। 
পারিশ্রমিক মোট সাত শো আফগান মুদ্রা। তার মধ্যে চার শো দিতে হবে 
আগ্রম। আর সেই সঙ্গে শ্যালকবাবূর জন্য লুঙ্গি, গো্জ ইত্যাদি সামান্য, 
দু-একটা উপহারসামগ্রণী। 

দন ধার্য হল ১৯৪১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি । 

এবার যাত্রী-সংখ্যা মোট 'তনজন। সুভাষ, ইয়াকুব খাঁ ও ভগত্রাম। 
খানাবাদ পর্যন্ত যেতে হবে বাসে। তারপরই পদযান্না। 

আগের দিন সকাল থেকেই খাটা-খাট্‌নি শুরু হল ভগংরামের। 

চান্তমতো আজই ইয়াকুব খাঁকে চার শো টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে। 
বাসের 'টিকেটও কেটে রাখতে হবে আগে থেকেই। 

সবশেষে 'নজেদের জন্যও কিছু ট়্াকটাকি 'জাঁনসপন্র কেনা দরকাব। 
সেই সঙ্গে ইয়াকুব খাঁর সেই গুণী শ্যালকের জন্য লাঙ্গ, গোঁ্জ ইত্যাদি 
উপহারসামগ্রণী। 

যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করে ডেরায় ফেরার পথে সহসা ক ভেবে সেই 
হের টমাসের দোকানে ঢুকে পড়লেন ভগতরাম। দেখা যাক কোন খবর-টবর 
আছে কনা ! 

অবশ্য গিয়ে কোন লাভ নেই। রোজই তো সেই এক কথা, 'বার্লন 
থেকে কোন খবর আসোনি। তবু দেখাই যাক না! 

কথাবার্তা শেষ করে একরকম ছুটতে ছুটতেই ডেরায় ফিরে এলেন 
ভগত্রাম। 

খবর আ শিয়া বোসবাব্, খবর আ গিয়া! এক্ষীণ আপনাকে একবার 
ইতালণয়ান এ্যাম্ব্যাসশতে যেতে হবে। ও'দের রাষ্ট্রদূত আলবার্ট কোরানীর 
সঙ্গ আঁবলদ্বে আপনার দেখা হওয়া' দরকার। রাত লাতটা থেকে জাটটা 
পর্যন্ত তান অপেক্ষা করবেন আপনার জন্য। 
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ভগত্রাম-সহ ইতালায়ান এ্যামৃব্যাসীতে যেতেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন 
রাষ্ট্রদূত আযালবার্ট কোরানী। বার্লন থেকে খবর এসেছে। সনর বোসের 
ব্যাপারে তাঁরা সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। 

গোল বেধেছে রুশ সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে। সিনর বোসকে তাঁরা 
কোনরকম ভিসা দিতে রাজী নন। কারণ, এ নিয়ে 'ব্রাটিশ সরকারের সঞ্চো 
কোনরকম ভূল-বোঝাবাঁঝর সাম্টি হোক, এটা তাঁদের কাম্য নয়। 

অবশ্য এ ব্যাপারে রুশ সরকারের ওপর যথেম্ট চাপ দেওয়া হচ্ছে। মনে 
হয় শীগৃগিরই এর একটা মীমাংসা হয়ে বাবে। সুতরাং সিনর বোসকে কষ্ট 
করে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সমস্ত 
দায়িত্ব এখন থেকে ইতালীয়ান এযামৃব্যাসীর, জার্মান এ্যামব্যাসী বা অন্য 
করোরই নয়। 

কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য সে-রাতটা ওখানেই থাকতে হল 
সভাষকে। ভগতরাম ফিরে এলেন একা । ওদিকে উত্তমচাঁদ পথ চেয়ে 
আছেন। ফিরে গিয়ে তাঁকে আশ্বন্ত করা দরকার। 
পরদিন ভোরেই আবার পাড় কি মার করে বোরয়ে পড়লেন ভগতরাম। 
হাতে বিস্তর কাজ। প্রথমেই যেতে হবে ইয়াকুব খাঁর কাছে। আশ্বাস 
যখন পাওয়া গেছে তখন আপাতত রুশ-সীমান্ত আতনক্রম করার প্রশ্নই ওঠে 
না। টাকা গেছে যাক, তবু খবরটা ইয়াকুব খাঁকে জানয়ে দেওয়া দরকার । 

ওখান থেকে যেতে হবে শহর থেকে বেশ খাঁনকটা দূরে 'ডারুল আমন 
বলে একটা জায়গায়। 

ইতালীয়ান গ্যামৃব্যাসীর সেকেন্ড সেক্রেটারীর সঙ্গে বোসবাব্, ওখানেই 
এসে অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়ে আছে। তাঁকে 'নয়ে আসতে হবে। 

'ডারূল আমন থেকে পায়ে হেটে দুজন যখন ফিরে এলেন, তখন বরফে 
বরফে গোটা শহরট।ই বাঁঝ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তদুপরি কৃষপক্ষের 
অন্ধকার। দুহাত দুরের জনিসও স্পম্ট দেখা যায় না। তবু আশা ও 
আনন্দে দুজনেরই মন সোঁদন ভরপুর। এতাঁদন পরে এ ব্যাপারে একট; 
আশার আলো দেখা দয়েছে। দেখা যাক, এবার কি হয়! 

আবার শর হল সেই প্রতীক্ষা । সেই ক্লান্ভিকর প্রহর গোনার 'দন। 

আর কতাঁদন £ কবে খবর পাওয়া যাবে ইতালায়ান এযামব্যাসী থেকে ? 
কবে ? 

খবর পাওয়া গেল ১২ই মাচ" দুপুরবেলায়। 

হঠাৎ সেদিন ইতালীয়ান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস কোরানখ উত্তমচাঁদের 
দোকানে এসে হাজির। খবর শুভ। রুশ সরকারের অনুমতি মিলেছে। 
সিনর বোসকে দু-চার 'দিনের মধ্যেই পাসপার্ট ছাব ও পোশাক-পরিচ্ছদ 
তৈরি করে নিতে হবে। 

কঠিন সমস্যা। পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে সামান্য যা দু-একটা আছে, 
সবই তো চাচা জিয়াউদ্দিনের গায়ের। এই অল্প সময়ের মধ্যে পোশাক- 
পরিচ্ছদ তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হবে কি? 

নিশ্চয় সম্ভব । দায়িত্ব নিলেন উত্তমচার্দের বন্ধ সেই গেঞি ও মোজা- 
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ব্যবসায়ী হাঁজসাহেব ও তাঁর জার্মান স্ত্রী, হোক না সময় অজ্প, তবু যে 
করে হোক বোসবাবূর জন্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হবে। 

এবার ফটো তোলার পালা । ধকল্তু এ চেহারা তো চলবে না। এযে 
চাচা জিয়াউদ্দিন। সুভাষ বোস কোথায় ? সুতরাং দীর্ঘদন বাদে বধ্য হয়েই 
আবার সুভাষকে আত্মপ্রকাশ করতে হল 'জিয়াউীদ্দনের খোলস ত্যাগ করে। 

দেখে দেখে আশা যেন আর মেটে না ভগতরামের। হ্যাঁ এই তো আসল 
সুভাস বোস! বাঙ্গাল-কা শের সৃভাষ বোস ! এই না হলে ি বোসবাবূকে 
মানায় ! 

শুর; হল সাজ-সাজ রব। সবাই ব্যস্ত। সবাই চণ্চল। আর দৌর নেই। 
সময় হয়ে এসেছে। 

এই কর্মব্স্ততার মধ্যেও কিন্তু সুভাষ চুপচাপ বসে নেই। এরই মধ্যেই 
তিনি ইংরেজিতে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও একটি চিঠি লিখে ফেললেন 
ফরোয়ার্ড ব্লকের আআকু্‌টিং প্রেসিডেন্ট পাঞ্জাবের সদ্ণার শার্দূল সিং কবি 
'শের-এর উদ্দেশে । ৃঁ 

প্রবন্ধ দুটি হল 40217010151) 17 076 [1896 06 13795611917 10191501010, 
ও 4৯ 109552560০9 19 09180900017. প্রথমটা পৌল্সিলের, পরেরটা 
কাঁলতে লেখা । 

আর বাংলায় একটা 'চাঠ ীলখলেন মেজদা শরৎবাবূর উদ্দেশে । শচন্তার 
কোন কারণ নেই। আম ঠক আছ 

১৫ই মার্চ। সূভাষ ও ভগত্রাম সৌদন দুপুরে হাণজসাহেবের বাঁড় 
শনমাল্মত। 

হাঁজসাহেব ও তাঁর জার্মান স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ, বোসবাবুকে 
তাঁদের গরাবখানায় একবার পদধূল দিতে হবে। তাছাড়া কয়েকজন পলাতক 
বপ্লবী সেখানে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন বোসবাবূর সঙ্গে পাঁরাঁচিত হবেন 
বলে। 

খাওয়া-দাওয়ার পরে শুরু হল আলোচনা-সভা । 

শুনতে শুনতে বাই চণ্টল। সবাই উদ্দীপ্ত । আমরা আছ। বোসবাবুব 
এই মহৎ প্রচেম্টার পেছনে সবাই আমরা আছি। কেউ ছয়ে থাকব না 
আসন্ন সেই মহাসংগ্রামের দিনে। 

হঠাংধ সেখানে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন উত্তমচাঁদ। 

-আ গিয়া! আ গিয়া! ফাইনাল খবর আ শিয়া! কাল' বোসবাব্ুর 
সুটকেসটা দোকানে নিয়ে রেখে দিতে হবে। বেলা ঠিক দুটোর সময় 
এামব্যাসী থেকে লোক এসে ওটা তুলে দিয়ে যাবে তাদের জিম্মায়। 

পরশ্যাদন বিকালে বোসবাবুকে যেতে হবে ইতালী য়ান বন্ধ ক্রেশিনির 
বাড়িতে। ওখান থেকে তাঁকে ভোর-রারে পাড়ি দিতে হবে যুদ্ধরত 
ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে 

উত্তেজনায় কে'পে উঠলেন উপস্থিত প্রাতিটি প্রাণ । সবার মনে একই 
কথার গন্জন। বোসবাবুর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সার্থক হোক ! বোসবাষু 
জিন্দাবাদ ! 
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৯৭ই মার্চ। লগ্ন আসন্ন । এবার সৃভাষকে বিদায় নিতে হবে উত্তমচাঁদের 
বাঁড় থেকে। 

এক অকথিত ব্যথায় বাঁড়র প্রাতাঁট প্রাণী সেদিন গম্ভীর, করুণ ও 
স্বল্পবাক্‌। বোসবাবু চলে যাচ্ছেন। মন সায় দেয় না, তব তাঁকে যেতে 
দিতে হবে। মায়ের প্নেহান্ছল পর্যন্ত যাঁকে বেধে রাখতে পারোনি, তাঁকে 
ধরে রাখবার মতো সাধ্য তাদের কোথায় ! 

-আবার কবে ফিরে আসবে, বলো 2 চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে 
উত্তমচাঁদের সেই ছোট্র মেয়েটির । 

_কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব মা-মণি। আদর করে তাকে কাছে টেনে 
নিলেন সুভাষ । 

উত্তমচাঁদের বাঁড় থেকে হাজিসাহেবের বাঁড়। কাবুল-প্রবাসী এই 
ভারতীয়দের খণ যে কোনাঁদনই পাঁরশোধ করা সম্ভব নয়। আজ সবার কাছ 
থেকে তাঁর সকৃতজ্ঞ্ বিদায় নেওয়া প্রয়োজন । 

সন্ধ্যায় ইতালীয়ান বন্ধ; ক্েশানর বাঁড়। সঙ্গে সেই ভগত্রাম। 

নিমান্নত আতাথি 'হসেবে উত্তমচাঁদ এসে হাঁজর হলেন কিছুক্ষণের 
মধ্যেই, তবে বোশিক্ষণ রইলেন না। আহারাঁদ সেরেই আবার তিনি ফিরে 
গেলেন নিজের আস্তানায়। 

রইলেন শুধু ভগতরাম। ভাবষ্যং কর্মপন্থা নিয়ে একট পরেই আলোচনা- 
সভা বসবে। সেখানে তাঁর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন । 

শুরু হল আলোচনা-সভা। একথা-সেকথার পরে এক এক করে অনেক 
কিছুই জানতে চাইলেন ইতালীয়ান বন্ধ: ক্রেশিনি। সনর বোস চলে যাবার, 
পরে ইতালাীয়ান এ্যামব্যাসীর মাধ্যমে কে ভারতের পক্ষ হয়ে তাঁর সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন ? 

কে এখানে থাকবেন তাঁর প্রাতিনিধিরূপে ? 

কার সঙ্গে ইতালীয়ান এ্যামৃব্যাসী এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেন £ 

প্রন অনেক, কিন্তু উত্তর একটাই। 

ভগতরাম ! ভগৎবাম ! ভগংরাম ! 

তাছাড়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য দুধর্ধ উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গেও 
এখন থেকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন এই দুরন্ত দুঃসাহসী সোনিক 
ভগত্রাম। ভগতরাম একাই একশো । 

কেশানর গেস্ট-হাউসেই সেই রান্রতে শোবার ব্যবস্থা হল দুজনের । 

দেখতে দেখতে সুভাষ একসময় ঘদাময়ে পড়লেন নিঝুম ঘুমের অতলাস্তে 
ঘুম নেই ভগত্রামের চোখে । রাত্রির বুক চিরে কোথা থেকে ভেসে আসছে 
একটা করুণ সুর! পাহাড়ের পর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই সুর মিলিয়ে 
যাচ্ছে দূর-দিগন্তের ব্‌কে। 

মনে পড়ে কত কথা । পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু হয়োছল' ২৬শে 
জানদয়ার ভোর-রাঘ্িতে। তারপর একসঙ্গে কত দন, কত মূহূর্ত, কত 
দুঃখ, কত আনন্দ-বেদনা, কত সশমাহশন রানি তাঁদের কেটে গেছে একে 
অন্যকে আশ্রয় করে। 
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আজ সব কিছুর ইতি । সব কিছুর পাঁরসমাপ্তি। আবার কোনাঁদন তাঁরা 
এমনি করে একই ধারায় এসে মিলতে পারবেন কিনা কে জানে! একমান্র 
অনাগত ভাঁবষ্যংই তার জবাব দিতে সক্ষম। 

তখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি। আলো-আঁধারিতে পথ-ঘাট, গাছ-পালা, 
পাহাড়-নদী সব কিছুই রহস্যময়। 

ঠিক তখনই ইতালীয়ান এ্যামব্যাসী থেকে একটা গাঁড় এসে' থামল 
কোঁশানর বাঁড়র সামনে। 

মোট চারজন যাত্রী গাঁড়তে। ডাঃ ওয়েলগার, একজন জার্মান, একজন 
ইতালয়ান ডাক-হরকরা ও ইয়োরোপণীয়ান ড্রাইভার 'নিজে। 

বাক আব মানত একজন। সুভাষ নয়। িয়াীদ্দনও নয়। সনর 
অরল্যান্ডো ম্যাজোট্রা। সুভাষের নতুন ইতালীয়ান নাম। পাসপোর্টেও তাই 
রয়েছে। 

সবাইকে আভিবাদন জানিয়ে সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্রা-বেশী সুভাষ 
এবাব গাঁড়টাব দিকে এাঁগয়ে গেলেন বড় বড় পা ফেলে। বিদায় বন্ধুগণ. 
বিদায়! আবার দেখা হবে। দেখা হবে স্বাধীন ভাবতে। 

শেষ পরযন্তি ভগত্রাম একদৃস্টে তাকিয়ে রইলেন দূরে অপসয়মাণ 
গাঁড়টার দকে। ব্‌কেব মধ্যে অসহ্য যল্ণা। মুখে তাবই প্রাতিচ্ছায়া। 

বোসবাবু চলে যাচ্ছেন। শন্যতার ব্যথা নিয়ে পড়ে রইলেন তিনি! একা। 
কেউ নেই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার। কেউ নেই। 

বুঝি একলহমার ব্যাপার তারপরই আবার নিজেকে শন্ত করে তুললেন 
ভগতবাম। 

না, কোন দুঃখ. নয়। িসেব দুঃখ! এই তো চাই। এই তো হওয়া 
উঁচত। তুমি তো সাধারণ লোক নও ! স্বাধীনতা অজ্ন না করা পর্যন্ত 
তুচ্ছ হৃদয়-বাঁত্তর অবকাশ তোমার কোথায় ! 

তাই হোক। তাই হোক। তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন 
হোক। হে, স্বাধীনতার অগ্রদূত, তোমাকে শতকোটি নমস্কার । 


১৯১৪১ সাল। ১৮ই মার্চ। 

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। রাস্তায় লোক-চলাচল শুরদ হয়েছে একাঁট-দটি 
করে। 

পায়ে পায়ে হে*টে চলেছেন ভগত্রাম। ধীর মল্থর গাঁতি। নীড়-ভাঙা 
বিহঞ্গের মতো ছন্নছাড়া ভাব। 

সব যেমন ছিল তেমনই আছে। কোথাও কোন পাঁরবর্তন নেই। সব 
ঠিক থাকবে। সব চলবে অপাঁরবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে । নেই শুধু 
সুভাববাবু। 

প্রায় দেড় মাসাঁধক কাল কাবুলে কাটিয়ে একটু আগেই তান পাড় 
দয়েছেন যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে। আবার কোনাদন দেখা হবে কিনা 
কে জানে! আদৌ হবে কিনা তা-ই বা কে বলতে পারে! 


৪৯ 
সুভাষ (৯ম) 


উত্তমচাঁদের কাছ থেকে বিদায় 'িরে পরাঁদনই ভগত্রাম পা বাড়ালেন 
হিন্দুস্থানের 'দিকে। 

সুভাষ চলে গেলেন। আপাতত কিছদন তার ছুটি। এই ফাঁকে তাঁর 
ণনর্দেশমত বাঁক কাজগুলো সেরে ফেলা' যাক। 

প্রথমেই গেলেন লাহোর। ফরোয়ার্ড বকের আকটং প্রেসিডেন্ট সদ্ণর 
শার্দূল সিং কাব-শের এখন' ওখানেই রয়েছেন। সুভাষবাবুর লেখা জরুরী 
চিঠিখানি তাঁকে পেশছে দেওয়া দরকার । 

২৮শে মার্চ লাহোর থেকে কলকাতা । উদ্দেশ্য, মেজদা শত্রবাবূুর সঙ্গে 
দেখা করা। সুভাষবাবর লেখা চিঠি ও মূল্যবান প্রবন্ধ দুটি তাঁকে পেশছে 
দিতে হবে। 

তবে এবার আর একা নন। সঙ্গে এলেন বন্ধু হরমাহন্দর িং। সৃভাষের 
অন্তর্ধান-পর্বের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকলেও কশীর্ত 'কষাণ 
পার্টর তান একজন বিশ্বস্ত কমর্গ। 

ভগত্রামের মুখ থেকে খখটনাটি সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে, 
আবেগে, গর্বে বার বার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে শরৎবাব,র। 

অজ্ঞাতেই বুকের মধ্যে সেই ছোট্ট নামা গুন্গ্নিয়ে ওঠে মিম্টি 
সঙ্গীতের মতো। সাব! স্দাব ! সং | 

তাঁর বড় আদরের. বড় গর্বের সূবি। অর্ধেক পৃথিবীর অধাশ্বর 
ব্রিটিশ সায্তাজ্যের সমস্ত শন্তিকে পর্যদস্ত করে সে তার আপন লক্ষ্যে পেণছে 
গেছে। এবার শুরু হবে তার আসল সংগ্রাম। দিন আগত এঁ। 

_একটা কথা! কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করলেন শরৎবাব তোমার কি টাকা- 
পয়সার কিছু দরকার আছে ভাই ? 

_পেলে ভালই হত। হেসে জবাব দিলেন ভগধ্রাম, দিন বাদেই তো 
বোসবাব্যর নিদে'শমত আবার! আমাকে ছুটতে হবে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে। 
আমার অবসর কোথায়, বলুন! 

_ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হাসতে হাসতে বললেন 
শরৎবাবদ, আশ্চর্য, কথাটা আমার মনেই হয়নি। ওর বৌঁদই আমাকে মনে 
কাঁরয়ে দিলেন। সবর কথা আমার চাইতে ওর বৌঁদই ভাল বোঝেন 'িনা। 

-আমি জানি। ভগৎরামের চোখে-মুখে মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহবলতা, কথায় 
কথায় বোসবাব নিজেই একাদন আমাকে বলোঁছিলেন যে, আমার যা ?কছ 
আবদার, সবই বৌদির কাছে। 'তাঁন আমার "দ্বিতীয় জনন । 

শরংবাবূর 'নর্দেশে বন্ধ; হরমাহন্দর গসংকে 'নয়ে এবার ভগত্রাম দেখা 
করলেন সনভাষের অন্তর্ধান-পর্কের অন্যতম নায়ক শব. ভর দাঁযিত্বশপশল 
নেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সীর সঙ্গে । 

সেখানেও সেই একই দৃশ্যের অবতারণা । সেই একই ব্যাকুলতা। সুভাষ 
ভাল আছে তো? পথে তার কোন কষ্ট হয়ীন তো? 

-কম্ট! বড় দুঃখের এক মর্সরাঙা হাস ফুটে উঠল ভগত্রামের় চোখে- 
মুখে, হাঁটা-পথে পেশোয়ার থেকে কাবুলের রাস্তা যে ফি দুর্গম, কি 
িপদসক্কুল, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না বক্সীবাব। অবাক হয়ে 


৫? 


ভাব যে, কি করে এটা বোসবাবুর পক্ষে সম্ভব হল! নেহাত ভগ্গবালের 
আশশর্বাদ না থাকলে অনভ্যস্ত মানুষের পক্ষে এ-পথ পাড় দেবার কথা 
চিন্তাও বুঁঝ করা যায় না। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে, কম্ট হলেও 
বোসবাব্‌ এ-পথ ননার্বঘ্যেই পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। 

-পরবর্তাঁ প্রোগ্রাম কি? জানতে চাইলেন সত্যবাবহ। 

কাবুল ফিরে যাওয়া । বান থেকে বোসবাবর কোন মেসেজ এলে 
তা রিসিভ করতে হবে। আর, আপনাকে একজন বিশ্বস্ত লোক দিতে হবে 
আমার সঙ্গে । তাঁর কাজ হবে কাবুল গিয়ে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি 'হসেবে 
ইতালীয়ান লীগেশন থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পাঁরচালনা করার মতো 
উপয্যন্ত ট্রোনং নেওয়া । বোসবাবূর নির্দেশ তা-ই। 

_কবে নাগাদ ফিরে যেতে চাও সেখানে ? 

_খুব শীগাঁগরই। 

_ঠিক আছে, তুম ফিরে যাও। আম শীগাঁগরই লোক পাঠানোর 
ব্যবস্থা করছি। পেশোয়ারে তোমার সঙ্গে সে! মিট করবে। 

সে স্ময়ে বি. ভি.-র গোপন কার্যাবলী পাঁরচালনার ভার 'ছিল শ্রদ্ধেয় 
যতশশ গৃহর ওপর। 

অনাতাঁবলদ্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সভাষের পাঁরকজ্পনার কথা 
বুঝিয়ে বললেন সত্যবাবু। কাবুল যাবার জন্য একজন বিশ্ব্ত ছেলে 
চাই। কাকে পাঠানো যায় ! 

সহকর্মী কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগ-প্ত, চন্দ্রশেখর সেন, কমেট দাশগ-প্ত 
প্রমুখ সবাইকে নিয়ে শুরু হল মল্মণা-সভা। 

কাকে পাঠানো যায় এ কাজের ভার "দিযে ? অত্যন্ত দায়ত্বপূর্ণ কাজ। 
বেশ মজবৃত ছেলে চাই। 

শান্তিময় গাঙ্গুলণীকে পাঠালে কেমন হয় ? 

শান্তিময় গাঙ্গুলী ! তার মানে- আমাদের চণ্চল ? গুড সিলেকশন ! 
যেমন কমঠি তেমনি বুদ্ধিমান ছেলে । হ্যাঁ, এ কাজের জন্য অনায়াসেই 
ওর ওপর 'িভ'র করা চলে। তাহলে ওকেই' পাঠানো যাক। 


৪ঠা এশ্রল তারিখে ভগংরাম লাহোর ফিরে গেলেন বন্ধু সোদী 
হরমাঁহন্দর সিংকে সঙ্গে নিয়ে । সেখান থেকে একাই চলে গেলেন পেশোয়ার । 

আগে থেকে একটা 'নরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা রাখা দরকার। নইলে 
সঙ্গীরা গগয়ে আশ্রয় নেবেন কোথায় ? 

আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে 'দলেন সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড বুক নেতা 
সেই আকবর শা, 'যাঁন সুভাষের এই অন্তধধান-পর্বের সঙ্গে বিশেষভাবে 
জীঁড়ত। সেখানেই আপাতত আশ্রয় গনলেন ভগতরাম। এবার সঙ্গীরা এসে 
গেলেই হয়! 

খুব একটা দৌর করতে হল না সঙ্গীদের জন্য। ১৭ই এ্রাপ্রল তাঁরখে 
লাহোর থেকে এসে গেলেন বন্ধু সোদশী হরমহন্দর সিং। ঠিক তার পরাদিনই 
শান্তিষয় গাঙ্গুলী গিয়ে হাঁজর হলেন পেশোয়ারের সেই গোপন আস্তানায়। 


৬১৯ 


যাত্রা শুরু হল ২১শে এরীপ্রল, উষলগ্মে। 

এবার আর আগেকার পথ ধরে নয়। যেতে হবে 'মালাকান্দ পাস-এর 
মধ্য দিয়ে, অনেকটা পথ ঘুরে । সূভষের পারিকজ্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে 
হলে এখন থেকেই উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। 

বর্ডার পর্যন্ত যেতে হল টাঙ্গায়। 

এ ব্যাপারে সবচাইতে বোঁশ সহযোঁগতা পাওয়া গেল সাঁমান্ত-গান্ধন 
আব্দুল গফুর খান সাহেবের বন্ধ; সমুন্দর খাঁ ও তার ভাইপো 'জিয়ারত- 
গুলের কাছ থেকে। 

জিয়ারতগ্ল সাহেব নিজেই তাঁদের বর্ডার পর্যন্ত পেশছে দিলেন 
টাও্গাওয়ালার ছদ্মবেশে । 

যাতী-সংখা মোট চারজন । সমূন্দর খাঁর দেওয়া বিশ্বস্ত গাইড. শান্তিময় 
গাঙ্গুলী, সোদী হরমাহন্দর সিং ও ভগতরাম স্বয়ং। 

পোশাক-পারচ্ছদের দিক থেকে সবাই খাঁটি পাঠান। শান্তবাবুও তাই। 
কিন্তু দেখে কে বলবে যে, এ পোশাক-পারিচ্ছদের আড়ালে ধান আত্মগোপন 
করে রয়েছেন, আসলে তিনি একজন আদ ও' অকৃীন্িম বাঙালী ছাড়া আর 
কৈউ নন! 

বেলা একটা নাগাদ এল পডর-চিন্রল' নদী । দাঁড়র ঝোলায় নদী পার 
হয়ে আবার শুরু হল দুর্গম পাহাড়ী পথে এাঁগয়ে চলার পালা । শুধ 
পথ আর পথ। চড়াই আর উৎরাই। 

একটা পাহাড়ী গাঁয়ে রাত কাটিয়ে আবার যাত্রা শুর: হল পরাঁদন 
ভোরে । সারাদিন চলার পরে অবশেষে এল 'বারঙ& নামে এক্টা পাহাড়ী গাঁ। 

এ গাঁয়ের আফেন্দি সাহেব হিন্দ্‌স্থানের লোক, তদুপাঁর ভগতরামের 
পূর্ব-পরাচত বন্ধহ। সুতরাং আশ্রয়ের জন্য ভাবনা নেই। 

পরাদনই ণচনগাই'। সঙ্গে এলেন গত রান্রর আশ্রয়দাতা ভগৎরামের 
বন্ধ সেই আফেন্দি সাহেব। 

ভারতের স্বাধীনতা-নংগ্রামে একজন ভারতবামী হিসেবে তাঁকে পিছিয়ে 
থাকলে চলবে কেন ? সৃতরাং আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। চলো, 
কিছুদূর এগয়ে দই তোমাদের । 

পেশোয়ার থেকে আনা গাইডকে এখান থেকেই বিদায় দেওয়া হল। 
এবার তুমি ফিরে যাও ভাই। সম্ন্দর খাঁকে আমাদের সেলাম জানও। 
অনেক ধন্যবাদ তাঁকে। 

আশ্রয় নেওয়া হল সোনাবর হোসেনের আস্তানা “সোয়ান কিল্লায়'। 

সোনাবর সাহেব এ অণ্খলের মুকুটহখন সম্রাট । ইচ্ছা করলে হাজার 
হাজার দধর্ধ পাঠান তরুণকে তান দাঁড় কাঁরয়ে দিতে পারেন চোখের 
নিমেষে। 

সুভাষের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ 'দতে হলে সোনাবর সাহেবের 
মতো উপজাতীয় সর্দারের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। 

শুনেই লাফিয়ে উঠলেন সোনাবর সাহেব। 

ইয়া! ইয়া! এই তো মরদকী বাচ্চার মতো কথা। হ্যা, আমি তৈয়ার । 


৫: 


জবান 'দাচ্ছি, হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গে আম দুশমন 'ব্রিটিশের খুনে পাহাড়ী 
মাটি লাল করে দেব। জান কবুল ! 

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর অবশেষে ২৬শে তারিখে সবাই গিয়ে হাজির 
হলেন “সফাঁ দ্রীইবেল' অণুলে। আশ্রয় নিলেন সোনাবর সাহেবের বন্ধু 
মহম্মদ কামিল সাহেবের আস্তানায় । 

২৭শে তারিখে “লোহারদের গাঁ” । এখানকার আঁধবাসীরা যেমন দুধর্ষ, 
তেমনি স্বাধীনতাশীপ্রয়। বিশেষ করে রাইফেল তৈরি করতে এদের জ্বাঁড় 
নেই বললেই চলে। লক্ষ্যভেদ করতে এমন অসাধারণ দক্ষতা সচরাচর বড় 
একটা দেখা যায় না। এ ব্যাপারে এদের কি ছোট, 'কি বড়, সবাই প্রায় সমান। 

হ্যা) আমরাও আছি। এঁগয়ে এলেন ওখানকার প্রাতিষ্ঠাবান তরুণ 
আব্দুল রেজাক সাহেব। কেউ সোঁদন পিছিয়ে থাকব না। চলো, আমিও 
তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছ কিছন্দূর পর্যন্তি। 

পরদিন “কুদাখলা'। এখানকার িরজান সাহেব অত্যন্ত প্রতাপশালণ 
উপজাতীয় সর্দার। বংশ-পরম্পরায় তিনি 'বাটশদ্রোহী। পাহাড়ী এলাকায় 
কিছ করতে হলে তাঁর মতো লোকের সহযোগিতা অপাঁরহার্য। তাঁকে চাই-ই ! 

একই কথা শোনা গেল িবজান সাহেবের মূখ থেকে, হ্যাঁ, আম 
তৈয়ার। শুধু হুকুমের অপেক্ষা মান্র। হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গেই-ব্যস্‌ ! 

এখান থেকেই ফিরে গেলেন ভগংরামের বন্ধু সেই আফোঁন্দ সাহেব 
ও লোহারদের গাঁয়ের তরুণ সদর্ঠর আব্দুল রেজাক সাহেব। 

বাকি রইলেন মোট চারজন । ভগত্বাম সোদী হরমহিন্দর সং. শান্তিময় 
গাঙ্গুলী আর আফেন্দি সাহেবের দেওয়া একজন নতুন গাইড। 

পথে নানা জায়গায় যোগাযোগ স্থাপন করে অবশেষে একদিন হাজির 
হলেন আফগান সামান্ত-বরাবর একটা গাঁয়ে। 

এবার বিপদ এল শান্তিবাবূর দিক থেকে । এতাঁদন তারুণ্যের শাল্ততে 
সব কিছু অগ্রাহ্য করে এলেও এবার আর [তিনি কিছুতেই পারলেন না 
তার আঁনবার্ঘ পাঁরম্বাণকে ফাঁক দিতে। 

দেখা গেল, দঈর্ঘ পথ-পরিক্মার ফলে ইতিমধ্যেই তাঁর পা দুটো 'বিষান্ত 
ক্ষতে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় পথ-চলা তো দরের 
ঈকথা. উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত কম্টকর। 

বাধ্য হয়েই একাঁট খচ্চর ভাড়া করতে হল শান্তিবাবুকে বহন করার 
জন্য। তাছাড়া উপায় ক ! কাজ তো আর ফেলে রাখলে চলবে না! যে করে 
হোক, যেতেই তো হবে। 

বেলা তিনটে নাগাদ এল কাবুল সড়ক। 

নতুন গাইভাঁটকে এখান থেকেই বদায় দেওয়া হল। আশ্রয় নেওয়া হল 
একটা কালভার্টের নিচে, ধৃঁলিশয্যায়। কোন দুঃখ নেই। অত ভাল-মন্দ 
দেখার মতো অবকাশ' তখন কোথায় ? যেখানে হোক, আশ্রয় হলেই হল। 

পরাঁদন সকাল আটটায় জালালাবাদ। আর ভয় নেই। দুর্গম পাহাড়ী 
পথের এখানেই শেষ। এবার কাবুলগামী একটা বাস বা ট্রাক ধরতে পারলেই 
নশ্চল্ত। 
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এই সেই জালালাবাদ। বললেন ভগত্রাম, এখানেই বোসবাবু রাত 
কাঁটিয়েছিলেন। এই বাঁড়তে ! 

-_-এই বাঁড়তে ! মুগ্ধ অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন শান্তিবাব। 
মহান 'বিপ্লবীর পদস্পর্শে ধন্য এ বাঁড় যে তাঁর কাছে তাঁর্থড়াম ! এর ধৃলি- 
কণাটুকুও যে তাঁর কাছে পবিন্ন! 

জালালাবাদ থেকে টাগ্গায় সুলতানপুর । সেখান থেকে ভ্রাক ধরে ১লা 
মে তারিখে সোজা কাবুল। 

“রাই জাজিয়ান-এর একটা আস্তানায় অসংস্থ শাম্তিবাব ও সোদাী 
হরমাহন্দর সিংকে রেখে সঙ্গে সঙ্গে ভগত্রাম পা বাড়ালেন উত্তমচাঁদের 
বাঁড়র 'দিকে। 

অনেকদিন দেখা নেই । সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এখানকার বর্তমান 
পাঁরস্থিতিটা একট যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন । 

-আপসুন ! আসুন ! ভগৎরামকে দেখেই সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন 
উত্তমচাঁদ, কবে ফিরলেন 'হন্দুস্থান থেকে ? 

_আজই. একটু আগে । আসন গ্রহণ করে বললেন ভগত্রাম, তারপর, 
এখানকার খবরাখবর কি বলুন £ 

_খবর ভালই। ২৮শে মার্চ তাঁরখে বোসবাবনার্বঘ্নে বার্লন পেশছে 
গেছেন। ওখান থেকে যে-সব ম্যাগাজিন এসেছে, তাতেই এ খবব বৌরয়েছে। 
ছবিও ছেপেছে। তাছাড়া হাজিসাহেবেব বাঁড়র ঠিকানায় তাঁর 'চঠিও 
এসেছে। সৃতরাং সৌঁদক থেকে নিশ্চিন্ত ! ভাবনার কারণ ঘটেছে অন্যাদক 
থেকে। 

-কি রকম * অলস দম্টিটা তীক্ষন হয়ে উঠল ভগৎবামের। 

_করপদন আগে একজন উচ্চপদস্থ আফগান গোয়েন্দা কর্মচারী এসে- 
ছিলেন আমার কাছে খোঁজ-খবর নিতে । তাঁর ধারণা আমাদের এই মহল্লায় 
নাকি হিন্দদস্থানের একজন নামকরা 'বিপ্লবী-নেতা ও তাঁর একজন সঙ্গাঁ 
কিছুদিন আগে পর্য্ত আত্মগোপন করে ছিলেন। কোথায়, কোন্‌ বাড়তে 
কার কাছে-এইসব নানারকম জেরা আর কি! 

-আপনি কি বললেন ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ভগৎতবাম। 

_ন্রেফ অস্বীকার করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘুরোফিরে 
সেই একই কথা। একই প্রশ্ন। পবেও কয়েকবার এসেছিলেন সন্ধান নিতে । 
তবে সন্দেহ হলেও এখনো পর্ন্তি সঠিক 'কিছু আঁচ করতে পেরেছেন বলে 
মনে হয় না। 

-পলাতক বিপ্রবীটির নাম-ধাম বলেছেন 'কিছু ? 

-না, তা বলেননি । ইচ্ছা করেই তাঁর নাম তিনি চেপে গেছেন। তবে 
সঙ্গীঁটির নাম বলেছেন। 

শক নাম বলেছেন ? 

_-ভগত্রাম। 

-জেনে গেছে তাহলে! সশব্দে হেসে উঠলেন ভগত্রাম, কোই বাত 
নোহ। যানে দিজিয়ে। 


৫৪ 


_ হাসির কথা নয় ভাইসাহেব। সংশয়ভরে বললেন! উত্তমচাঁদ, জানাজানি 
যখন হয়ে গেছে, তখন একটু হুশিয়ার থাকবেন। 

_বেশ, তাই থাকব। হাসতে হাসতে জবাব দলেন ভগত্রাম, তবে নশ্চিদ্ত 
থাকুন যে, ভগত্রামকে গ্রেপ্তার করার মতো গোয়েন্দা তামাম দুনিয়াতে 
আজও কেউ জল্মায়ান। কাজেই তার প্রমাণ পাবেন। যাক, আমি এবার চাঁল 
ভাইসাহেব। নমস্তে ! ॥ | । 

এবার ভগত্রাম গিয়ে দেখা করলেন ইতালীয়ান বন্ধু সেই মিঃ ক্রেশিনির 
সঙ্গে। বোসবাবুর 'নর্দেশমত কলকাতা থেকে লোক এসে গেছে। পরব্তাঁ 
প্রোগ্রাম কি বলুন! 

ইতালিয়ান এ্যামবাসীর মাধ্যমে সঙ্গে সঞ্চো সে খবর পেশছে গেল 
বাঁলনে অবাস্থত সুভাষের কাছে। 

হ্যালো ছিনর বোস . আমি কাবুলের ইতালিয়ান এ্যামূবাসী থেকে কথা 
বলছি। কলকাতা থেকে লোক এসেছে । পরবতরঁ নির্দেশ চাই ।” 

যথাসমষে বার্লিন থেকে ইথার-তবঙ্গে ভেসে এল সেই তেজোদসপ্ত 
কণ্ঠস্বর ঃ আমি সুভাষ বলাছ।, 

সনর বোস! নব বোস ! সাড়া পড়ে গেল ইতালিয়ান দূতাবাসের 
সর্বত্। সিনর বোস কথা বলছেন! কথা বলছেন সুদ্‌ব বার্লিন থেকে ! 

“কলকাতা থেকে যিনি এসেছেন, তাঁর নাম ক? সত্য বক্সী জেলের 
বাইবে আছেন তো * সত্যবাবুর বন্ধুদের মধ্যে কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন ক £ 
হয়ে থাকলে তাঁদের নাম ক ?, 

শান্তিবাবূর পায়ের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, তাই তাঁর পক্ষে 
ইতালিয়ান এ্যাম্ব্যাসীতে গিয়ে জবাব দেওযা সম্ভব হল না। জবাব দিলেন 
তাঁর লাখত বন্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত আযালবার্ট কেরানী স্বয়ং। 

"সত্য বক্স এখনো ধরা পড়েননি। তাঁর বন্ধুরাও কেউ গ্রেপ্তার হননি। 
অস্ম-শস্প..অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম...এবং কর্মানর্দেশ চাই। পার্বত্য এলাকায় 
কর্ম” ও সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে .সবাই আদেশেব অপেক্ষায় 
রয়েছে 

উত্তরে আবার ভেসে এল সূভাষের সেই পৌরষদীপ্ত কণ্ঠ £ 

অক্ষশন্তির সঙ্গে এখনো আমাব কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়ান। 
অবশ্য কোনরকম বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহাষ্য 
দতে প্রস্তুত। 'কন্তু আমি তা মেনে নিতে রাজী নই। স্বাধীন ভারতেব 
প্রাতনিধিরূপে আমাকে স্বীকাঁতি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে 
কোনরকম সাহাষ্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই একট অপেক্ষা 
করতে হবে। তবে বার্লন রেডিও থেকে শশগৃগিরই হয়তো আমি দেশ- 
বাসীকে আমার বন্তব্য শোনাতে পাঁর।, 

মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই গ্রাতহ্াাসক সিম্ধান্তের জবাবে শান্তিবাকূর 
নর্দেশমত রাষ্ট্রদূত আযালবার্ট কেরানী জানালেন 

'আমরা অপেক্ষা করব।...আফগান পার্বত্য অণ্চলে 'বদ্রোহের জাম খুব 
উর্বর হয়ে আছে। আপনার সফল অন্তধানে প্রচুর আশা ও সম্ভাবনায় 
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উৎফুল্ল ভারতের জনসাধারণ বিপ্লবানুগ হয়ে উঠেছে। 

শান্তিবাব একটু সংস্থ হয়ে উঠতেই ইতালিয়ান লীগেশনের তরফ 
থেকে একটা গোপন বৈঠক ডাকা হল কাবুল থেকে পণশচশ মাইল দূরবতাঁ 
“পাঘমন'-এর একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য-ীনবাসে। রাষ্ট্রদূত আ্যালবার্ট কেরান৯, 
শমসেস কেরানী, আনজোলোট, শাঁন্তবাবু, ভগৎরাম প্রমুখ সবাই 'গয়ে 
সেখানে হাঁজর হলেন একে একে । কেউ বাদ নেই। 

পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলেন ভগতরাম। ইন শান্তিময় গাঙ্গুলী । বোসবাবুর 
'িদেশমত ইনিই সম্প্রীতি কাবুলে এসেছেন কলকাতা থেকে। 

সবাই খুশি হলেন শান্তিবাবূর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। স্বাস্থ্য ও 
বাঁম্ধর দীঁপ্ততে উচ্ছল প্রাণবন্ত যুবক । মনে হয়, খ্রেনংয়ের কাজটা খুব 
অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। 

আরো কয়েকবার বৈঠক ডাকা' হল এমনি করে। কিন্তু কোথায় ট্রেনিং! 
কোথায় কি ! সবাই চুপচাপ । সবার চোখে-মুখেই কেমন যেন একটা সন্প্রস্ত 
ভাব। 

বেশ বোঝা যায় যে, গুরুতর রকম কিছ একটা ঘটেছে। বাইরে কোন 
প্রকাশ না থাকলেও তার ভেতরের উত্তাপটা যেন সহজেই অনুমান কর যায়। 

কেটে গেল দীর্ঘ একমাস, ?কন্তু অবস্থার এতট.কুও পাঁরবর্তন দেখা 
গেল না। বরং য্ধ-পাঁরাস্থাতর চাপে কাবুলের ইতালয়ান ও জার্মান 
এ্যামবাসী কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল ইয়োরোপ থেকে । সবাই 
নিঃশব্দ. নিশ্চুপ । এমন কি সুভাষেব দিক থেকেও নতুন আর কোন খবরা- 
খবর নেই। নেই কোন পথ-নিদেশের ইঞ্গিত। 

কোনাঁদক থেকে কোনরকম সাড়া-শব্দ না পেয়ে অবশেষে তিনজনেই 
আবার পাড় জমালেন হিন্দুস্থানের 'দকে। 

ঠিক হল, আপাতত একা উত্তমচাঁদই যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন 
ইতালিয়ান এ্যামৃব্যাসীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই 
সবাই আবার পা বাড়াবেন কাবুল-উপত্যকার দিকে । নইলে তিনটি ভিন: 
য্ক্তিযুন্ত নয়। 

যুম্ধ-পাঁরাস্থাত অত্যন্ত জাঁটল। তদুপপার কাবুলে বসবাস করার মতো 
উপযূন্ত ছাড়পন্ধ বা গভসাও তাঁদের নেই। এ' অবস্থায় কখন ষে কোনর্দক 
থেকে ীবপদ আসবে, তা কে বলতে পারে! 

কেটে গেল আরো কয়েক মাস। 

ইতিমধ্যে দু-তিনবার লাহোর গিয়ে ভগতরামের সঙ্গে দেখা করলেন 
শাল্তিবাবু, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই ॥ কোন খবর নেই। কাব্দল থেকেও 
কোন খবর আসেনি । 

সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন সত্য বক্সী প্রমূখ বি. ি.র কর্ম 
কতাগণ। 

কি ব্যাপার ! মনে হয়, কোথায় যেন একটা জটিল অগ্ছের প্রশ্ন-উত্তর 
সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয় 
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অবশেষে বিয়াল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে আবার শাল্তিবাবৃকে পাঠান 
হল খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। 

নিশ্চয় কিছু একটা অঘটন ঘটেছে । নইলে এই' বেমানান নিঃশব্দতার 
কারণ কি ? পাঞ্জাবের কশীর্ত 'িষাণ পার্টিই বা এমন নীরব কেন ? 

বহস্যের দ্বার উন্মুস্ত হল লাহোর "গয়ে। কীর্ত 'কষাণ পাঁর্টর নেতৃ- 
বন্দ এবার খোলাখ্বীলভাবেই ব্যস্ত করলেন তাঁদের মনের কথা। 

জার্মনী রাঁশয়া আন্রমণ করেছে, সৃতরাং ভারতের কমন্যানস্ট পার্টর 
মতে এ যুদ্ধ এখন জনযুদ্ধ। কীর্তি কিষাণ পার্টও সেই নীতিতে 'ীব*বাসী। 

এ অবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে আর বরোধ নয়। বরং তাদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে কি করে সেই ফ্যাঁসবাদকে উৎখাত করা যায়, এখন থেকে তা-ই 
হবে তাদের প্রধান কাজ। কাজেই. সুভাষ বোস বা তাঁর কার্যাবলীর সত্গে 
কোনরকম সম্পর্ক রাখা এখন থেকে আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শান্তবাবু। 

?য কীর্ত কিষাণ পাঁট্ট প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের 
ব্যাপাবে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ছিল, আজ তাদের এ এক 'বাঁচন্র মনোভাব ! 

মানলাম যে. জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করেছে । তা বলে মাত্র গতকালও 
ষে সাম্নাজ্যবাদী ইংরেজ ছিল আমাদের সবচাইতে ঘণ্য শু, আজ রাতারাতি 
সে আমাদের মন্ত্র হয়ে গেল কোন্‌ যাান্ততে ঃ ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলা- 
নোর অর্থ কি সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা নয় £ 

-আপনার কি আঁভমত ভাইসাহেব 2 ভগতরামকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন 
করলেন শান্তিবাবু। 

-আমাকে মাপ করবেন ভাইসাহেব। একটা প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা ফুটে 
উঠল ভগতরামের কণ্ঠে, পার্টর নির্দেশে আমাকে মানতেই হবে। তবে 
ব্যন্তগতভাবে এসব ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে আম জড়াতে অনিচ্ছৃক। যারা 
আমাব ভাইকে ফাঁসি' দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কিছুতেই আমি হাত মেলাতে 
পারব না। কোনমতেই না। আমি তাদের দুশমন । দুশমনই থাকব চিরদিন । 

সঙ্গে সঙ্গে লাহোর ত্যাগ করে কলকাতার দিকে পাঁড় দিলেন শান্তি- 
বাব। আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা ফিরে গিয়ে পার্টিকে 
খবরটা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। 

তবু ঈকছনুতেই 'কছু হল না। কীর্ত কষাণ পার্টর অসহযোঁগতার 
জন্য হোক, ঝ যে কারণেই, হোক. আঁনবার্ধ দূর্ষোগকে এবার আর গকছুতেই 
এড়ানো গেল না। 

ফলে, এতাঁদন হাজার চেম্টা করা সত্বেও প্ীলশ যে রহস্যের িনারা 
করতে পারেনি, এবার আর তাদের কাছে কোন কিছুই অজানা রইল না। 

স্পম্ট তাদের চোখের সামনে জবলজবল করে উঠল বি. ভি-র অগ্নিমল্রে 
দীক্ষিত তর্‌ণদের সেই উন্নত, বেপরোয়া আগুৃন-ঝরানো মৃুখগুলি। 

সত্য বক্সী, যতীশ গুহ, কামাখ্যা রায়, সত্যরত মজুমদার বিনয় সেনগুপ্ত, 
শান্তিময় গালগুলী, ধীরেন সাহারায়, সুবোধ চক্রবতাঁ রাতুল রায়চৌধরণ, 
জগদীশ সেন, জিতেন সরকার, নশরেন রায়, সূধশীর বক্স প্রমূখ কেউ-ই 
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সেই তালিকা থেকে বাদ গেলেন না। একাঁট প্রাণীও না। 

বাদ গেলেন না কাবুলের উত্তমচাঁদ, ভগত্রাম, বব. ভ-র শুভানধ্যায়ী 
বন্ধ; ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেত টট্টগ্রামের মানরজ্জুমান ইসলামা বাদ 
সাহেবের মতো পাঁরচিত নামগাীলও। 

শুধু তাই নয়। উপজাতি এলাকায় প্রস্তুতির কথাও এবার তাদের: 
কাছে স্পম্ট হয়ে উঠল 'দবালোকের মতো । ফলে, এতদিনের এত প্রচেষ্টা, 
এত পাঁরশ্রম, সব কিছুই গেল বিপর্যস্ত হয়ে সাম্্রাজ্যবাদশ শান্তর আকস্মিক 
আক্রমণে । 

প্রথমে আটক করা হল বব. 1ভ.-র দাঁয়ত্বশশীল নেতা সত্য বক্স ও 
যতাঁশ গুহকে। 

ওদিকে ধরা পড়লেন কাবুলের উত্তমচাঁদ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বাঁহচ্কৃত 
করে দেওয়া হল কাবুল থেকে। 

রোঁডিওর ব্যবসায়ও সেইখানেই শেষ। প্রায় লক্ষাধিক টাকার 'জনাসিপন্ত 
জলের দামে 'বিক্রি করে দেওয়া হল নীলাম ডেকে। সর্বস্ব খুইয়ে শেষপর্য্ত 
বন্দী-নিবাসে। 

একাঁদন-দুীদন নয়, জীবনের অনেকগুলো বছরই তাঁকে কাটাতে হল 
নরজন সেই লৌহ-কপাটের অন্তরালে । 

একমান্র ব্যাতিক্রম ভগংরাম। আশ্চর্য, কোথায় যে তিনি ডুব দিলেন, 
হাজার চেস্টা করেও কেউ তাঁর কোন হাঁদস পেল না। যেন হাওয়ায় মিশে 
গেলেন মানুষটা ! 

সত্য বক্সী ও যতাীশ গুহর কথা আগেই বলেছি। এবার এগিয়ে এল 
মিলিটারী বাহিনী । দাবী' তাদের খুবই সামান্য। কি করে মানুষকে শায়েস্তা 
করে পেটের কথা বের করতে হয়, সে-সব কায়দাকানুন পাঁলশের চাইতে 
আমরাই; ভাল করে জানি। সুতরাং বন্দীদের আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হোক ! 

তথাস্তু ! সঙ্গে সঙ্গেই দুজনকে "দিল্লীর লালকেল্লায় ঠেলে দেওয়া হল 
হিংন্র দানবের উদ্যত থাবার সামনে । তারপর যা হল তা সহজেই অনুমেয়। 

অহঙ্কার ওদের মধ্যে নয়। কায়দা-কানুন সাঁত্যই ওদের অসাধারণ । 
এমন নিম্ম, অমানুষিক নির্যাতন একমাত্র ওদের পক্ষেই বুঝি সম্ভব॥ 
কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন। 

চুপ করে রইলে কেন? ভাল চাও তো এখনো' বলো ! বলো সুভাষ 
বোসকে তোমরা কোথায় পাঠিয়েছ ? বলবে না? সিপাই, চালাও ! 

নির্যাতনের ষত রকম পন্থা আছে কিছুই আর বাদ গেল না। 

ডাণ্ডা পেটাই, কম্বল ধোলাই. আঙুলে 'শিন ফোটানো, মলদ্বারে রুল 
ঢোকানো সবই প্রয়োগ করা হল একে একে। 

তাতেও রেহাই নেই। শুধু চালাও আর চালাও ! যত পার চালাও ! 
নতুন করে চালাও ! হাত ব্যথা হলে অন্যকে দাও। তব: থামলে চলবে না। 

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে ? 
একসময়ে না একসময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তারপর আবার চালাও ॥ 
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জোরসে চালাও ! আউর জোরসে! 

দাঁত কামড়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন সত্যবাব। সুভাষ শুধু তাঁর 
বিশ্ব সতশর্ঘই নন, সনভাষ তাঁর আঁভ্মহদয় বন্। সুভাষ তাঁর গর্ব 
সূতরাং এমন একটি কথাও নয়, যার ফলে স্বাধধনতা অর্জনের জন্য সুভাষের 
এই দু সাহসিক প্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হত্তে পারে। প্রাণ যায় যাক, তবু 
কোন কথা নয়। একটি কথাও নয়৷ 

অসুস্থ সত্যবাবুর পক্ষে কি করে ষে সোঁদন এই অমানাষিক 'নর্যাতন 
সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবতেও অবাক লাগে । তাও একাঁদন-দুদিন 
নয়, দিনের পর 'দিন। মাসের পর মাস। 

সহ্য করতে পারলেন না যতাঁশবাব্‌। দিনের পর 'দিন সেই পৈশাচিক 
নির্যাতনের ফলে হঠাৎ একদিন তিনি অসস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে। 

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল পররাজ্যগ্রাসী শাসক-প্রভুদের। তাই তো! 
কাজটা একট; বাড়াবাঁড়ই হয়ে গেছে! এখন উপায়! ভাল-মন্দ কিছু হলে 
শেষে বদনাম কুড়োতে হবে যে! সতরাং দাও খালাস। 

দলে দি হবে ! কোথায় সেই অফরেন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর যতাঁশবাব! 
মার কিছ্বাদন বাদেই শব, ভি-র এই সার্থক নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতহাসে এক গ্ৌরবোক্জ্ল ভাঁমকা স্টি 
করে। 

বাঁক রইলেন কামাখ্যা রায়, সত্যব্রত মজুমদার, ধীরেন সাহারায়, 
শান্তিময় গাঙ্গুলী, বিনয় সেনগপ্ত প্রমুখ বি, ভ.-র' একনিষ্ঠ সহকমণর 
দল। 

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গা-্টাকা দিলেন পাঁরাস্থাতর গুরুত্ব লক্ষ্য করে। 
কণ্ঠে তাঁদের দঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সূর। আমরা' এখনো মাঁরনি। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে দি. ভি-কে। 
দিতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও প্রাণ-প্রাচূর্যে ভরপূর অসংখ্য তাজা প্রাণ। 

প্রয়োজন হলে আমরাও দেব। তবু স্বাধঈনতা অর্জনের জন্য এবারের 
এই মরণ-পণ সংগ্রামকে দেহে একাবন্দ: রন্ত থাকতে কোন রকমেই আমরা 
ব্থ হতে দেব না। 'বপ্নবী নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ! বৈপ্লাবক 
সংস্থা বি. ভি, জিন্দাবাদ! বিপ্লব দশর্ঘজগবী হোক? 

কি এই 'ি. ভি.? বি. ভি.-র সংজ্ঞা কি? 

কেন সদ্‌র বার্লন থেকে বি. ভি.-র। খবরের জন্য সংভাষের এই 
উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা 

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের অনেকগুলো দিন পিছিয়ে যেতে 
হবে, মাল্লিকা। ফিরে যেতে হবে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুজ্ঠিত 
ইতিহাসের এক অতশত অধ্যায়ে । 


[ ভগতংরাম ও রাম ও শাঁস্তিময় গাঙ্গুলণ প্রদত্ত রিপোর্ট অবলম্বনে 'লাখত। 
ভূপেন্দ্রীকশোর রক্ষিত-রায়ের সৌজন্যে তাঁর “বার অলক্ষো গ্রন্থ থেকে 
তথ্য সংগৃহণত।] 
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তালে তালে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ যূবক। এগিয়ে চলেছে 
সসাঁজ্জত নারী বাহনী। এঁগয়ে চলেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতহাসে 
সুভাষের এক আবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স?। 

১৯২৮ সাল। কলকাতা কংগ্রেস। সভাপাঁতি পাণ্ডিত মাতিলাল নেহরু । 
আর স্বেচ্ছাসেবক বাঁহন?র সর্বাধিনায়ক (0.০:০) হলেন সুভাষ । তারই 
প্রস্তুতি চলছে আজ কশদন' ধরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে । 

সত্যই এীতহাসক অধিবেশন। কারণ শুধু কংগ্রেস নয়, বাংলার 
বিপ্লবীদের পক্ষেও ১৯২৮ সালের এই কংগ্রেস আঁধবেশন ছিল অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । 

কংগ্রেস আহংস নাঁতিতে 'ব*বাসী। আহংসাই তাদের মূলমল্ত্র। 
আঁহংসাই তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একমান্ন হাতিয়ার । 

[ঠিক তার বিপরীত হল আগ্মমন্তে দীক্ষিত বিপ্লবী তরূণদল। ওসব 
আবেদন-ীনবেদন বা দর-কষাকাঁষর ব্যাপারে তাদের এতটুকুও আস্থা নেই। 

তাদের সাফ কথা- স্বাধীনতা চাই-ই ! নিজেদের শান্ত দিয়েই আমরা 
তা অর্জন করব। তার জন্য এক ঘা দেবে তো পাল্টা! দশ ঘা 'ফাঁরয়ে দেব। 

দুটি বিপরীত-ধ্র প্রোতের মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তুলোছলেন 
দেশবন্কু চিত্তরঞ্জন। 

এবার এগিয়ে এলেন সুভাষ। গুরুর আদর্শ অনুসরণ করে 'তানও 
এবার ০.০.০শরুপে সর্বাগ্রে হাত বাঁড়য়ে দিলেন বাংলার এই বৈপ্লাবিক 
সংস্থাগুলির দকে। তোমরাও এসো ভাই। সব পথই স্বাধীনতার পথ। 
সূতরাং তোমরাও এই আঁধবেশনে যোগ দাও। হাতে হাত মেলাও। 

সবাই এসে হাত মেলাল সুভাষের সঞ্গে। অনুশীলন, যুগান্তর, পূর্ণ 
দাসের দল, হেমচন্দ্র ঘোষের মৃক্তিসজ্ঘ, মাস্টারদা সূর্য সেনের দল, উত্তর- 
বঙ্গের 'বাভন্ন শাখা-কেউ বাদ গেল না। হ্যাঁ, আমরাও আছি তোমার 
সঙ্গে । সবার মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতার এই আঁধবেশন স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
ইতিহাসে এক নতুন পথের সন্ধান 'দিক। 

নিশ্চয়ই তুঁঘি কিছ-টা অবাক হয়েছ মল্লীকা। ভাবছ যে, ক করে এটা 
সম্ভব হল ? নীতিগত গবরোধ থাকা সত্তেও কেন সোঁদন বৈপ্লাবক সংস্থাগ্যাল 
কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাল ? 

কংগ্রেসই বা তাদের এভাবে মেনে গনতে গেল কেন ঃ ক এর কারণ? 

কারণ আর কিছুই নয়, আসলে এটা হল উভয় তরফেরই একটা 
কূটনৈতিক চাল। 

গাম্ধীজী একথা ভাল করেই জানতেন যে, বাঙালীর ইমোশন ব্যতত 
কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। আরো জানতেন যে, বাংলা তথা 
ভারতের বিপ্লবশদের তাঁর কর্মপথে না পেলে শ্রেষ্ঠ ঘূবশন্তির অবদান থেকে 
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1তাঁন বাণ্চিত থাকবেন। তাছাড়া বাংলার, ্প্লবশদের বাতিল করে কিছুতেই 
1তনি বাংলার মন জয় করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং যে করে হোক, 
বাংলার এই বেপরোয়া যুবশান্তকে তাঁর চাই-ই। 

অপরপক্ষে বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল, এই সুযোগে কংগ্রেসে ছুকে পড়ে 
এ্নজেদের ভাবধারার প্রাতি তরুণসমাজকে আরো ব্যাপকভাবে আস্থাবান করে 
তোলা । 

কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রাতিম্ঠান। তদুপাঁর আহংস নীতিতে আস্থা- 
বান। এ অবস্থায় কংগ্রেসের প্ল্যাটফরমে দাঁড়য়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ জনগণকে 
বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলা যত সহজ, কোন গুপ্ত সংস্থার প্রক্ষে 
তা সম্ভব নয়। সুতরাং ঢুকে যাও সবাই কংগ্রেসে । তারপর পায়ে পায়ে 
এঁগয়ে যাও আপন লক্ষ্যের দিকে। 

বলা বাহুল্য যে, বিপ্রবীদের এই কূটনৌতিক চাল ব্যর্থ হয়নি। ফলে 
সেবারের সেই আঁধবেশনে তাঁদেরই সবচাইতে পুরোভাগে দেখা গেল যাঁরা 
কংগ্রেসেব আঁহংস নীতিতে কোনদিনই আস্থাবান নন। এককথায়, বাংলার 
কংগ্রেস তখন তাঁদেবই হাতেব মুঠিতে । 

বলা বাহ.ল্য যে. কংগ্রেসের তাতে লভ বই লোকসান হয়ান। সংগঠনের 
কাজে বিপ্লবীদেব এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে কংগ্রেস যে তখন সব দিক 
থেকেই অত্যন্ত শান্তশাল+ হয়ে উঠোছিল, ইতিহাসই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী । 

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 'বিপ্রবী নেতা শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র লাহড়ীর “পাক- 
ভারতের রূপরেখা" নিবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 

শপ্লবী যুগেব কমারাই বাংলাদেশে অন্তত কংগ্রেসকে শান্তশালী করে 
গড়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেন। চট্টগ্রামে গ্রীসূর্য সেন শ্রীআম্বকা চক্রবর্তী 
প্রমুখরা, মৈমনসিংহে শ্রীস্রেন্দ্রমাহন ঘোষ ও তাঁর দলবল এবং শ্রীজ্ঞান 
মজুমদাব ও তাঁদের দল, ঢাকার শ্ীমদনমোহন ভৌমিক ও তাঁদের দলের 
বহু কমাঁ, কলকাতায় শ্রীবাপনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রীঅরুণ গুহ শ্্রীভূপেন 
দত্ত এবং আরও অনেকে, বাঁরশালের শ্্রীসতীন সেন, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও 
তাঁদের দলের আরও অনেকে এবং রাজসাহাতে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও 
তাঁর অতাঁতের সহকর্মী 'িপ্লবীদলের বন্ধুরাই সংগ্রামী কংগ্রেসে প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় খোঁজ করলে এই একই ইতিহান 
পাওয়া যাবে। 

যাক, আগের কথায় ফিরে যাই। 

ডাক শুনে সৌদন সবাই এসে জড়ো হল স_ভাষের পাশে। 

এবার শুরু হল সংগঠনের কাজ। একটি সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনী 
চাই। কারো হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা, কারো গায়ে হাফ-শার্ট বা 
পাঞ্জাব, আবার কারো অঞ্গে শুধু একখান ময়লা খন্দরের চাদর, এসব 
পুরনো নিয়ম আর' চলবে না। স্বেচ্ছাসেবকদের সামারক শিক্ষা থাকা চাই। 
উপয্ন্ত ইউনিফর্ম চাই । চাই যথাযোগ্য শৃঙ্খলা-বোধ। এটা না হলেই চলবে 
না। যে করে হোক, এটা চাই-ই? 

কঠিন সমস্যা। সামারক রশীতনশীতি সম্বম্ধে যাদের সামান্যতম ধারণা 
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পর্ধল্ত নেই, এই অল্প সময়ের মধ্যে তার্দের উপযন্ত শিক্ষান্ন শিক্ষিত করে 
তোলা সহজ কথা নয়। 

বাংলাদেশে কে এমন শান্তধর পূরূষ আছেন, যাঁর পক্ষে এই পারকল্পনাকে 
বাস্তবে কার্ষকরী করে তোলা সম্ভব ? 

আমি আছি। বারদর্পে এগিয়ে এলেন ভলাশ্টিয়ার্স মুভমেন্টের 
মুকুটহঈন সেনাপাঁতি বিপ্লবী নায়ক মেজর সত্য গুপ্ত । ফল ইন্‌ ভলাশ্টিয়ার্স! 

সাত্যই অসাধ্য সাধন করলেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার এই দধর্য নায়ক 
মেজর সত্য গৃপ্ত। 

শুধু মুখে নয়, চলনে-বলনে, ভাবনা-চিন্তায় যাকে বলে একেবারে 
খাঁটি মেজর । কি নবীন, কি প্রবীণ, কারোরই রেহাই নেই' তাঁর হাত থেকে। 
সকাল থেকে সন্ধ্যে ররর ারসকা রা রর হাসা 

মেয়েরাও £*৯৯৫০২০স্বী-টিনিন্ররাহ্রাসিরি 
জড়ো হলেন একে একে । সেখানেও ক্ষণে ক্ষণে সেই বজ্্রহুঙ্কার। শুধু 
বলেফ ট-রাইট্‌, লেফ.... 

মল্লিকা, 'আজ 'দিন-কাল পাল্টেছে। বদলেছে কর্মব্যস্ত জীবনের ধারা 
ও রূপ। কিন্তু সেদিন! 

মেয়েদের পক্ষে প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো সোঁদন 
কিন্তু খুব একটা সহজ ছল না। তবু কেউ সোঁদন পারেনাঁন সুভাষের 
সেই উদাত্ত আহবানকে উপেক্ষা' করে দূরে সরে থাকতে । কেউ রেহাই পাননি 
কষ্টসাধ্য সামরিক কুচকাওয়াজ আর ক্ষণে ক্ষণে মেজর গুপ্তের সেই বজজু- 
হকারের হাত থেকে। 


কিন্তু শুধু পদাতিক বাহিনী হলেই চলবে না। সঙ্গে অশবারোহণী 
বাহিলীও চাই। কোথায় পাওয়া যাবে এত। অশব ! বাধ্য হয়েই সুভাষ তখন 
জনসাধারণের কাছে এক আবেদন জানালেন সংবাদপন্রের মাধামে £ 

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহনীর জন্য যাহারা অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক 
হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এতদ্দৰারা জানান যাইতেছে যে, ১৪ই তারিখের 
পরে আর কাহাকেও স্বেচ্ছাসেবক দলে ভার্ত করা হইবে না। 

বহু-সংখ্যক স্বেছাসেবক অশ্বারোহশী দলে ভার্ত হইয়াছেন এবং 
অশবারোহণ পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের 
অনেকেরই অশ্ব নাই। বাঁহাদের অ*ব আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের অশ*্বারোহণ 
দলের জন্য &০ট অশ্ব ধার দিতে আমি নিবেদন জনাইতোছি। 

১১ই তারিখ হইতে অধ্বারোহশী দলের রাঁতিমত শিক্ষাদান চাঁলতে 
থাকিবে। প্রোসডেণ্টের পেশছিবার দিবস যে শোভাষান্রা বাহর হইবে, তাঁহারা 
সেই শোভাধাতায় যোগদান কাঁরবেন। ইহা ছাড়া ২০শে তারিখ হইতে 
পাহারা এবং যানবাহন, লোকজনের চলাফেরা 'নিয়ান্রিত কারবার কার্ষেও 
তাঁহারা নিষুন্ত থাকিবেন। 
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অশ্বগুলি প্রত্যহ পার্ক সার্কাসে প্রোরত হইতে পারে। দৈনাঁন্দন কার্ধের 
পর সেগুলি আস্তাবলে পাঠান যাইতে পারে, অথবা 'তিন সপ্তাহের জন্য 
কংগ্রেস ময়দানস্থ আস্তাবলে সেগুলি রক্ষিত হইতে পারে। অণ্বগ্ালর 
[বশেষ যত লওয়া হইবে। আমি আশা করি, ঘাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহারা 
আমাদের এই কার্ষে সাহায্য করিবেন। 
শ্লীসুভাষচন্দ্রু বস? 


জেনারেল আফসার কম্যান্ডিং 

[ আনন্দবাজার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৮ ] 
সামারক শিক্ষায় শিক্ষিত সূভাষের এই এঁতিহাসিক বেঙ্গল ভলা-্টিয়ারস 
বাহিন যে সোঁদন সারা দেশের মধ্যে কি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলোছল, 
বস সই তর নন নিল সপন হল 


চিরহাকিনারাতে না 
রুট মার্চ ঃ অভূতপূর্ব দৃশ্য 


'সাশক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এ বংসবেব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা 
সামাতির একাট প্রধান কাঁতত্বের বিষয় হইবে। 

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহনীর অধিনায়ক শ্রীষযন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর 
আহ্বানে প্রায় দুই হাজার যুবক এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলভুন্ত হইয়াছে। 
সেনা বিভাগের ভূতপূর্ব সেনানীদের অধীনে 'বাভন্ন পার্কে সকালে এবং 
বিকালে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। 

গতকল্য বুধবার অপরাহ্ুকালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর দ?ই দল- 
একদল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে এবং অপরটি হাজরা পার্ক হইতে বাঁহর 
হইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শহরের রাজপথ "দয়া কুচকাওয়াজ করে। 
নন্দ পার্কে প্রত্যাবর্তন করে। 

রাজপথসমূহের উভয়পার্রবে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া অর্পূ্ব 
দৃশ্য উপভোগ করে। 

[ আনন্দবাজার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৮ ] 

পার্ক সার্কাস ময়দানের নাম হয়েছে তখন দেশবচ্ধূনগর। চেনাই যায় 

সা তখন এতকালের দেখা সেই পার্ক সার্কাস ময়দানকে । সংবাদপত্রের ভাষায় ঃ 


দেশবজ্ধূনগরের সজ্জা £$ শিবিরসমূহের সামারক দৃশ্য 


“আলাদীনের এন্দ্রজালিক প্রদীপের শীল্ততেই' যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে 
দেশবন্ধ্নগরের মতো একটি সন্দর স্থান অকস্মাৎ আঁবভূতি হইয়াছে। 
বাস্তাবকই দেশবন্কুনগরের বিরাট ও মনোমুগ্ধকর বাবস্থা দেখিয়া এই কথাই 
অনে হয় যে, নগর পারিকল্পনাকারিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটি 
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সুন্দর স্থানের সৃষ্টি কি প্রকারে সভম্ব কাঁরয়াছেন ? 

নগরের নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসল এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ই দৃশ্যের 
পাঁরবর্তন দেখা যাইতেছে । কংগ্রেস মণ্ডপ নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
অভার্থনা সাঁমাতর চার হাজার সদস্য ও 'বাঁশস্ট দর্শকবৃন্দের জন্য 'বরাট 
মণ্ড শীনর্মাণ শেষ হইয়া 'ীগয়াছে এবং এক্ষণে খন্দর দয়া আচ্ছাদনের কার্ষ 
আরম্ভ হইয়াছে । ভারতীয় শিল্পকলা অনুসারে নগরসঙ্জার কার্য শশঘ্বই 
আরম্ভ হইবে। 

নগরাঁটি এক্ষণে সামারক শাবরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহার 
প্রীতি প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবকগণ রাঁতিমত কড়া সামারক কায়দায় পাহারা 
দিতেছে। 

প্রত্যেক আগন্তুক, তিনি যতই খ্যাতনামা হউন না কেন প্রবেশদ্বারে 
পরিচয়-পন্ত্র না দিয়া এবং অনমাতি না লইয়া প্রবেশ কারিতে পারেন না-_ 
এমন ক, অভ্যর্থনা সামাতর চেয়ারম্যান মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত এবং 
জেনরেল সেক্রেটারী ডাঃ 'ব. স. রায়কে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল 
এবং প্রবেশ কারতে দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল। 

স্বেচ্ছাসেবকাদগের নিয়মানুবার্ততা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র 
বসু সর্বদা উপ্পাস্থত থাকিয়া তাহাঁদগকে জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুলিতেছেন, এইজন্য শ্রীযুক্ত বসু ধন্যবাদাহ্য। 

সায়াহের সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের মাঠে ঢাক এবং 'বিউাগিল বাঁজয়া 
উঠে. ইহাতে আসন্ন যুদ্ধের একটা উৎসাহজনক ভাব লোকের মনে জাগিয়া 
উঠে।" [ আনন্দবাজার, ১1৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৮ ] 

উপরোন্ত বিবরণ ১৮ই ডিসেম্বর তাঁরুখের। এঝর শোন তার পরের 
দিনের কথা ঃ 

'...প্রতাহ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক মার্চ কারতেছে, এবং অ*্বারোহণ 
দলকে শিক্ষিত করা হইতেছে । মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ জয়ঢাক ও 'বিউগিল 
বাজাইয়া প্যারেড করিতেছে । দেশবন্ধানগরের ধদকে আঁবরাম জনস্োত 
বাহতেছে। সেখানে রীতিমত উৎসবের সাড়া পাঁড়য়া গগয়াছে। 


মফঃস্বকল হইতে পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক 


গীতকল্য কাঁলকাতার 'বাভল্ন অণ্চন এবং মফঃস্বল হইতে প্রায় পাঁচ 
শত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের পোশাক এবং কাপড়-চোপড়সহ দেশবন্ধুনগঞ্জে 
পেশছে। তাহাদের সামারক কেতায় চলাফেরা এবং নিয়মানুবাতততা হইতে 
পাঁরচয় পাওয়া যায় যে. তাহারা সুন্দররূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে।, 


বাঁলকা চ্বেচ্ছাসোবকা বাছন' 


'গতকল্য সন্ধ্যাবেলা প্রায় একশত বাঁলকা কংগ্রেস ময়দানে 'ড্রল করে। 
এই বালিকারা যখন তাহাদের, নেবীর অধশনে মার্চ করিতেছিল তখন 
তাহাদিগকে দেখিয়া বৌদক য্যগের শান্তকাদের কথাই স্মৃতিতে উদয় 


৬৪ 


হইতোছল। ভারতের পূত্রগণই শুধু নহে, কন্যাগণও স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যোগদান কাঁরবেন, সৌদন আঁধক দূরে নহে। 
[ আনন্দবাজার, ১৯শে িসেম্বর, ১৯২৮] 
এবার সভাপাঁত বরণ। হাওড়া স্টেশন থেকে ময়দান পর্যন্ত সে কি 
বর্ণাঢ্য শোভাষান্রা! সবার পুরোভাগে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। ক্ষণে ক্ষণে 
সব কিছ: ছাপিয়ে শোনা যায়' সেই বজ্জুহ;জ্কার_লেফট-রাইট্‌, লেফ্‌ট-রাইট» 
লেফট 


দেখে বিস্ময়ে মুক হয়ে গেল গোটা মহানগরাঁ। একি অভূতপূর্ব দৃশ্য ? 
পদাতিক বাহিনী, নারী বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনশ, মোটর সাইকেল 
বাঁহনী, মৌডকেল কোব বাহিনী সর্বোপাঁর জেনারেল আফসার কম্যাশ্ডিং- 
রূপে সৃভাষের এ তেজোদীপ্ত মৃর্তি-এ যে বার বার দেখেও আশা মেটে না 

তাছাডা কি বিবাট আয়োজন! কি ব্যাপক প্রস্তুতি! কি অক্ভুত 
নিয়ম-শৃঙ্খলা ! 

কেউ মেজর, কেউ কর্ণেল, কেউ বা স্টাফ আঁফসার--ঠিক যেন একাঁট 
স্ীশাক্ষিত সামারক বাহিনঈ কুচকাওয়াজ করে চলেছে মহানগরীর বুক 
, বেয়ে বেয়ে। 

কোথাষ ছিল এতদিন বাঙাল তরুণ-তরুণীদের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এই 
বাস্তব বৃপ ? 

কিসেব প্রেবণায় ওরা আজ নিজেদের হাবানো সন্তাকে ফিরে পেল 
এমান কবে * কোন্‌ সোনার কাঠির স্পর্শে 2 

সেদিনের সেই এঁতিহাসিক শোভাযান্রা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিবরণ 
থেকে কছুটা অংশ এখানে তুলে 'দচ্ছি ঃ 


কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রোসডেন্টকে কালিকাতাক্স 
অভূতপূর্ব সংবর্ধনা 


৩৪ অ*ব-বাঁহত ষানে পাঁণ্ডত মাঁতিলাল ঃ সামারক কেতায় স্বেচ্ছাসেবক 
দলের 'মাঁছল ঃ শহরের রাজপথে নবনারীর অপূর্ব উৎসাহ প্রবাহ $ 
পুরনাবীগণের শঙ্খধান ও পুজ্পবর্ষণ £ 


রাজ্টীনেতাকে অভার্থনায় শহরের উৎগব-সজ্জা 


৪৩-তম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নির্বাচিত সভাপাঁত পণ্ডিত 
শঁতলাল নেহরুকে গতকল্য সকালে কিক্যতাবাসিগণ রাজসমারোহে 
অভ্যর্থনা কারয়াছিল। জাতির শ্রদ্ধাভাজন'নেতা জাতির হৃদয় কতটা অধিকার 
সহজেই বাঁবতে পারা যায়। এর্প উৎসব, লোকসমূহের এরূপ শৃঙ্খলা 
সত্যই অপূর্ব। 

বাস্তবিক কংগ্লেসের ইতিহাসে সভাপাঁতকে এরূপ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা 
কারবার দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। এ যেন দেশের বশর সেনানা 'দিশ্বিজয় 


৬৫ 
সূভাষ (৯ম)১-৫ 


শেষে রাজধানখতে “ফাঁরয়া আঁসলেন--দেশবাসীরা তাঁহাকে বারয়া লইল, 
পুরবাসীরা তাঁহাকে অর্ঘ্য দিল এবং নাগ্ারকেরা তাঁহাকে আনন্দ ও 
উত্তেজনার মধ্যে সংবার্ধত করিল। 

সহম্্র সহন্র নরনারীর আনন্দদীপ্ত ললাটে প্রভাতের সূর্যাকরণ পাঁড়য়া 
যেন মহা ভবিষ্যতের এক হাস্যোজ্জবল চিন্রলেখার সৃষ্ট কাঁরয়াছিল। অশ্বারোহশ 
স্বেচ্ছাসেবকদিগের অগ্রগাঁতির পদধৰনি, পদাতিক্দিগের সশৃঙ্খলাবম্ধ ও 
বীরোচিত পদক্ষেপ, মাঁহলা স্বেচ্ছাসেঁবিকাদের প্রভাতী সূর্যকরদীপ্ত গাঁত- 
ভাঁঙ্গমা, পাণ্ডিত মাতিলালের সৃসজ্জত অ*্বরথ, রণবাদ্যের ধ্যান এবং সহম্ত্ 
সহম্্র শোভাযান্রীর প্রবল উৎসাহ ফুগপৎ নাগাঁরকদের মনে আনন্দ, উত্তেজনা 
এবং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়াছল। 

প্রায় ৮টার সময় পণ্ডিত মাঁতলালের হাওড়া স্টেশনে পেশীছবার 
কথা ছিল। কিন্তু রাজপথের দীপাবলী ভাল কারিয়া নির্বাপিত হইবার 
পূবেহি সহস্র সহন্ত্র লোক হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটিতে থাকে । তাহারা 
জানিত যে, স্টেশনের মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধকার নাই, তথাঁপি তাহাদের 


নিদারুণ পৌষের ঠান্ডা, আঁত প্রত্যষে যানবাহনে দূর হইতে আসবার 
কন্ট কিল্তৃ তাহারা ভ্ক্ষেপ করে নাই। বয়স্কা ও বৃদ্ধা মাহলা' পর্যন্ত এই 
আঁভনন্দন উৎসবে অপরিসীম অস্বাবধা সহ্য করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। 

মাঝে মাঝে নগরের সসাঁজ্জত তোরণদ্বারে এইরূপ লেখা ছিল £ 'হে 
ধুবক, দেশের বেদনা 'কি তুমি সত্য সত্যই উপলাব্ধি কর 2 এই বেদনায় কি 
তোমার ক্ষুধা নম্ট হইয়া ?গয়াছে ? তোমার "নিদ্রা দূর হইয়াছে? তোমার 
স্বপ্ন দুরভাবনায় পূর্ণ হইয়াছে £ 

“বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত আঁধকার । 

এই প্রকাবেব শোভাযান্রা এরং কালিকাতাবাসশদের আঁভনন্দন সর্ব 'বষয়ে 
একাঁট জাতীয় ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল। সর্বোপাঁর শোভাযান্রার সামারক 
আবহাওয়ার মধ্য দিয়া যে স্বদেশপ্রেম, সৌন্দর্যজ্ঞান ও শৃঙ্খলা-শান্ত আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে, তাহা বাস্তাঁবকই বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎকে আশায় ও 
আনন্দে ভাঁরয়া তুলিয়াছে। 


সভাপাতর উপাস্ধাত 


যথাসময়ে স্পেশাল গাঁড়খানি তুমুল বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। স্টেশনে অভ্যর্থনা সাঁমাত যাঁদও ব্যবস্থার রুটি 
করেন নাই, তথাপি স্পেশাল আসিয়া পেশছানো মাত্র জনতা প্রেসিডেন্টকে 
দর্শন করিবার জন্য বিষম ভিড় কাঁরয়া খন অগ্রসর হইল, তখন তাহাদিগকে 
সংযত রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল--সভাপাঁতর গাঁড় আসিয়া পেশীছবার 
সির লালা বালা 
শঙ্ধ্বান কাঁরয়া। উঠেন 


৬৬ 


1মাঁছলের গঠন 


সভাপতির এই মিছিল বাস্তাবকই অভ্ভূতপূর্ব হইয়াছিল। দুই হাজার 
স্যারশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, পাঁচ শত মাঁহলা স্বেচ্ছাসেবিকা, অশ*বারোহ? দল, 
পদাতিক দল লইয়া এই 'মাঁছল গঠিত হইয়াছিল। স্বেছাসেবক বাঁহনগর 
জেনারেল আঁফসার কম্যাণ্ডিং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সামারক পাঁরচ্ছদে 

স্সান্রিত হারা তরেশিজেশটর গাড়ি স্থানে পেতিবাদার তাহাকে পাম 

উজ 

১৮৬৯৭ (ন টুর? সিরা পারাকান 
মোটর সাইকেলারোহশী স্বেচ্ছাসেবক দল যায়। তাহাদের পিছনে ছিল 
সাইকেলারোহস দল, তৎপরে পতাকাবাহী পদ-প্রদর্শক সওয়ারগণ ও 'বিউ- 
গেলারগণ যাইতে থাকে। 

ইহাদের পশ্চাতে একখানা মোটরগাঁড়তে জেনারেল আফসার কম্যাণ্ডিং- 
এর পাঁরচ্ছদে সজ্জত হইয়া শ্রীফূত সূভাষচন্দ্র বস: দণ্ডায়মান 'ছিলেন। 
তাঁহার হাতে একখানা চামড়া বাঁধান ছাড় 'ছিল। তিনি সত দৃম্টি সহকারে 
মিছিলের গাঁতির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। 

তাঁহার পশ্ঈীতে পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবকগগণ, তৎপশ্চাতে ভ্রামারগণ, 
দ্রামারের পিছনে ব্যান্ড, ব্যান্ডের পিছনে পদাতিক দল, তৎপর অম্বারোহশ 
দল চলে। 

অশ্বারোহী দলের পশ্চাতে প্রেসিডেন্টের যান আসিতে 
এরর 
নেহরু এবং শ্রীযুস্ত যতঈন্দ্রমোহন সেনগপ্তের পত্রী 'ছিলেন। 

ইহার পর আবার অশ্বারোহন দল, পদাতিক দল সনিয়ান্মিত পদক্ষেপে 
চাঁলতোছিল। তাহাদের পশ্চাতে ধ্ছলেন অভ্যর্থনা সামাতর সদস্যগণ, তৎপর 
পতাকাবাহিগ্ণ এবং সর্বশেষে সাধারণের মোটরগাঁড় সকল চলিতে থাকে। 
'একজন সাইকেলারোহশ স্বেচ্ছাসেবক শোভাষান্রার সর্বাগ্রে গমন কাঁরয়াছিল।... 

শোভাষান্রা যান্রা কারবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকার যানবাহনাঁদর 
চলাচল বদ্ধ কারয়া দেওয়া হয়। শোভাষান্লা ধীরে ধীরে তখন হাওড়া 
সেতুর 'দিকে অগ্রসর হয়। সেতুর দুই ধার দিয়া অসংখ্য লোক শ্রেণীবদ্ধ- 
ভাবে দণ্ডায়মান হয়। বহু শ্বেতাঙ্ঞা ভদ্দুমহোদয়' ও মাঁহলা তাহাদের বাঙলার 
ছাদে দাঁড়াইয়া এই অপূব€ দশ্য দর্শন কারতেছিলেন। 

রোড ও স্ট্র্যাড রোডের মোড়ে এক বিরাট জনতা সংক্ষুব্ধ 

মহাসাগরের ন্যায় উৎসুক নেন্রে প্রতীক্ষা কারতোছল। আশেপাশে বাঁড়র 
ছাদে, বারান্দায়, গাছে, স্তম্ভে, প্রাচীরে, যোদকে তাকাও--অসংখ্য নরমণুড 
ব্যতাঁত আর ছু দৃঙ্টিগোচর হয় না। 


জতম্ভগায়ে বিভব প্রীসম্ধ নেতৃবৃন্দের জবালাময়ী বাণীসমূহ শোভা 
পাইতেছিল- হ্যারসন রোডের উভয় পার্্বস্থ দোকান, বাঁড় ও অট্টালকা- 


১. 


সমূহ পত্র পৃষ্প মাল্য পতাকায় ও পূর্ণ কদূলী বৃক্ষে শোভিত হইয়া অপূর্ব 
উৎসব বেশ ধারণ করিয়াছিল। 

উভয় পার্রবের গৃহছাদ ও বারান্দাসমূহে সমবেত নরনার, বালক- 
বাঁলকার 'বপুল জনতা শোভাষান্রীদের উপর আঁবরত গোলাপ জল ও 
পুজ্প-বর্ষ কাঁরতে থাকে এবং মৃহ্বম্মহও বন্দেমাতরম. ধ্বানতে গগন 


এবার দেশবন্ধুনগর। প্রথমে ভাষণ 'দলেন অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁত 
শ্লীকৃত যতীন্দ্রমোহন সেনগ-প্ত। উত্তর 'দলেন 'নর্বাচিত সভাপাঁত পাঁণ্ডত 
মৃতিলাল নেহরু । তিনি বললেন £ 

'অদ্যকার যে অপূর্ব শোভাযাত্রার কথা আপনারা শ্রীফৃত সেনগহপ্তের 
মুখে শ্রবণ করিলেন, তাহাতে বঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদের 'িবশেষত্ব এবং 
বঙ্গের নরনারীর দেশপ্রেম আঁভব্যন্ত হইয়াছে। 

আমাদের পরলোকগত নেতা দেশবন্ধ দাশের এই শহরে বাসভূমি 
'ছিল। হাওড়ার সেতু! হইতে এই চন্দ্রাতপ পর্য্ত আম সর্বত্র তাঁহার প্রগাঢ় 
সেই স্বদেশপ্রেমেরই পাঁরিচয় অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 

স্বেচ্ছাসেবক দলের অপূর্ব বাধব্যবস্থা, অশ্বারোহী ও পদাতিক দলের 
শৃঙ্খলা ও গঠনের নৈপুণ্য, সর্বোপার সর্বত্র আঁধবাসদের স্বদেশপ্রেমের 
যে উদ্বেল লহরীনর্তন লক্ষ্য কাঁরয়াছ, তাহাতে স্বারাজের স্বপ্নই আমার 
মনে ডীদর্ত হইয়াছে। 

আম দোঁখলাম, এখানকার প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানাট সফল কারবার 
জন্য সাহায্য কারতেছেন। আজ মনে হইতেছে আমরা সত্যই বুঝি স্বাধীন, 
ভারতভূমি সত্যই বাঁঝ সুখ ও সম্পদশালিনী হইয়াছেন। আপনারা আজ 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, আপনারা সতাই! দেশবন্ধ; দাশের সম্পদের যোগ্য 
উত্তরাধকারী- সেই উত্তরাধিকার বলে স্বরাজ নিশ্চয়ই আপনাদের করতলগত 
হইবে।' 

[ আনন্দবাজার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৮] 

সর্ব জয়ধবানি উঠল সূভাষের নামে। পন্র-পান্রকাগীলও বাদ গেল 
না। ফরোয়ার্ড লিখল £ ণতনি তুরী ভেরীর সঙ্গে জাতির তামাঁসকত দূর 
করেছেন । ৃ 

আনন্দবাজারের অভিমত £ শোভাযাত্রার সামারক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে 
যে স্বদেশপ্রেম সোন্দর্য-জ্ঞান ও শৃঙ্খলাশত্তি আত্মপ্রকাশ, করেছে, তা দেখে 
বাঙালী জাতির আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠল, স্বয়ং কংগ্রেস 
সভাপাঁত মাঁতলাল অনুভব করলেন--ভারত যেন সত্যই স্বাধীন, । 

বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দও প্রশংসায় পণ্চমুখ। হ্যাঁ এই তো 
চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলাই তো আজ সবচাইতে 
বেশি প্রয়োজন। সুভাষ দেখালে বটে! 

শুধু খুঁশ হতে পারলেন না একজন। তান হলেন আঁহংস মন্দের 
উপাসক স্বস্ং গ্ান্ধীজী। কেন জান বেঙ্গল ভলা-্টয়ার্স ও সর্বাধনায়কের 


৬৮ 


বেশে সুভাষের এ তেজোদীপ্ত চেহারাটাকে এতট.কুও প্রসম্মদ্ষ্টতে দেখতে 
পারলেন না তিনি। আই প্রকাশ্য ভাষণে খোলাখলিভাবেই তান রাঁসকতা 
করে বললেন--এ হল পার্ক সাক্ণসের সার্কাস।, 

আর যায় কোথায় ! কথায় বলে--বাব: যত বলে পাঁরষদ দলে বলে 
তার শত গুণ? 

এখানেও তাই হল। সঙ্গে সঙ্গে 'বাভন্ন' পত্র-পত্রিকাগ্লো পোঁ ধরল-_ 
সার্কাস! সার্কাস ! পার্ক সার্কাসের সার্কাস ফিলিপ সার্কাস! 

কেউ কেউ আবার আরো এক কাঠি ওপরে গেল। সুভাষের জেনারেল 
অফিসার কম্যান্ডিং (০ 0. ০) পদবীকে তারা ব্যঙ্গ করে লিখল--গ্রক, 
সুভাষ । কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে 'লিখল--খোকা ভগবান। 

বিপ্লবী নেতৃব্ন্দ অবাক। কেন সুভাষের প্রাতি আহংস মল্তের খাঁষ 
গান্ধীজীর এই অহেতুক উজ্মা ? 

তবে কি স্বেচ্ছাসৌনক জীবনে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধের কোন 
প্রয়োজন নেই £ 'বিশৃঙ্খলাই 'কি হবে তাদের একমাত্র মূলধন ? 

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। বাঁঝ সেই মুহূর্তেই তাঁর মনের অতলে 
জন্ম নিল বিচিত্র এক অনুভূতি। এক' নতুন চেতনা । চোখের তারায় ঘনিয়ে 
এল অনাগত' ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি। 

তালে তালে পা ফেলে এঁগয়ে চলেছে জাতীয় বাহনীর লক্ষ লক্ষ 
মরণজয়+' সৈনিক । চলেছে নারী বাহিনী । তাদের সবার কন্ঠে একই সুর! 
একই সঙ্গীত। জয় হিন্দ. ! দিল্লী চল ! "দিল্লী চল! দিল্লী চল! 

কবে আসবে সেই শুভলগ্ন ! কবে! 

খদব' একটা দোঁর হয়েছিল কি, মল্লিকা ! 

১৯২ থেকে ১৯৪১ । মাঝে ক'বছরই বা ! সৌদন এই "খোকা ভগবানট'র 
রণহুঙ্কারে সারা পৃথিবী যখন থরথর করে কে*পে উঠেছিল তখন সেই 
তথাকাঁথত সমালোচকদের মুখের রেখাগ্যাল যে 'বস্ময়ে ও আতঙ্কে কতখাঁন 
ঝুলে পড়েছিল, তা আমার ঠিক জানা নেই। 

বস্তুত পার্ক সাকস ময়দানে নিজের হাতে গড়া এই বেঞ্গল ভলাশ্টিয়ার্সহি 
হল স:ভাষের চিরকালের দেখা স্বপ্নের প্রারথামক পর্যায়-ষা পরবর্তাঁ কালে 
বাস্তবে রূপায়ত হয়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্য 'দিয়ে। প্রবীণ 

কলিকাতা কংগ্রেস আধবেশন বিপ্রবী ভারতের ইতিহাসে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের এই সেচ্ছাসেবক বাঁহনীই হল ১৯২৯ সাল থেকে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্বকাল পর্যন্ত বিপ্লবকান্ডের মূলাধার। 
বাহিনীই আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল লক্ষমী পরিচালিত 'বাঁস রাণী 
বাহিনীর অক্কুর। সুভাষচন্দ্রের কলিকাতা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর্প 
বীঁজেরই রূপান্তর নেতাজীর দুজয় আজাদ হিন্দ ফৌজ”রুপ মহা- 
হা রুহ ॥ 


৬৯১ 


গ্রাতহাঁসক কলকাতা কংগ্রেস। পীাত্যই গ্রীতহাসক। কারণ, এই 
কলকাতা অধিবেশনেই নাতিগত দিক থেকে গাম্ধীজীর সঙ্গো সৃভাষের 
যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল অত্যন্ত সদরপ্রসারাঁ। সেকথ্য 
পরে আসছে। 

অধিবেশন শেষ হল। তা বলে ভলাশ্টিয়ার্স বাহিনী কিন্তু সুভাষ 
ভেঙে দিলেন না। গান্ধীজীর ব্যঙ্-বিদ্রুপ সত্ত্বেও না। বরং এতাদন যা 
ছিল শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবার তান তা ছড়িয়ে দিলেন 
বাংলাদেশের এখানে-ওখানে সবর্ত। 

ফলে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এবার সুদূর পল্লাগ্রাম পর্যন্ত দেখা যেতে 
লাগল সেই একই দৃশ্য। সেই লেফট্‌-রাইট্‌, লেফট-রাইট, লেফট: ! 

সেখানেও সবার পুরোভাগে সেই মেজর সত্য গযপ্ত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 
1তাঁন ছুটে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘর্ণার মতো৷। বাংলাদেশের প্রাঁতাঁট 
অণুলে শোনা ষেতে লগল্‌ তাঁর সেই বজ্জ্রুহ-ভ্কার লেফউ-রাইট্‌, লেফ উ. 

সত্য গ:প্ত ছাড়া যতন দাস, পণ্চানন চক্রবতর্৯, প্রতুল ভট্টাচার্য, জগদীশ 
চ্যাটাজঁ, বিনোদ চকবতর জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয়' বস, দীনেশ গুপ্ত, 
ননী চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল 
প্রমুখ বিপ্লবীদের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভলাশ্টয়ার্স 
বাহিনী গঠনে এদের কারো অবদানই কম নয়। 

কৃটনাঁতি হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দিলেও আসল ব্যাপারে কিন্তু 
বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি চুপচাপ বসে ছিল না। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতির 
কাজ চলছিল অপ্রতিহত গতিতেই। 

শত্ত আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে শ্বেতাগ্গ প্রভুদের আগ্রাসী 
ক্ষুধাটাকে এবার চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে। 

প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের মীন্তসজ্বেও তৎপরতা কম 'ছিল না। 

বাভল্ন বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স মুভমেন্টকে গ্রহণ করেছিল 
বিগ্রবের অস্রূপে। মুক্তিসজ্ঘ এ আন্দোলনকে গ্রহণ করল শুধু অস্রূপে 
নয়, বিপ্লবের প্রাণরূপেও। 

পরবতাঁ কালে এই মুক্তিসঙ্ঘই যে কি করে বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্সের 
সংক্ষিপ্ত নাম বি. ভি.-তে রুপান্তরত হল. তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ভূপেন- 
বাবুর লেখা থেকে কয়েকাঁট লাইন এখানে হ7বহ তুলে 'দচ্ছি ঃ 

সুভাষচন্দ্র পারচালিত বেঙ্গল ভলাশটয়ার্স নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহনী 
১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 
এ বাহন বাংলার বিপ্লবীদের কল্পনায় সমুজ্জবলময় এক দুর্জয় কর্মপথের 
সম্ধান দিল। হেমবাব্‌ ও তাঁর বন্ধুগণ বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স মৃভমেন্টকে 
শুধু মৃুভমেস্টের ভূমিকায় রাখলেন না। তাঁরা গভশর নিষ্ঠায় উহাকে! বিপ্লবী 

পাঁরণত করলেন। এ সম্ভব হয়োছল সত্য গঃপ্তের দক্ষ নেতৃত্বে। 

তাঁর চমৎকার 'মাঁলটারশ মন, মেজাজ ও শিক্ষা 'ছিল। তাঁর রন্তে' ছিল একটি 
ভয়হশন সেনানীর আ্তত্ব। তাঁর প্রত্যয় ছিল সুসংঘত সেনাধ্যক্ষের। 
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হেমচন্দ্রের মযান্তসঙ্ঘ আর বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স মূভমেন্ট সংস্থা কার্যত 
ভিতরে-বাইরে মিলেমিশে গিয়েছিল কম্দেরই ইচ্ছায়। পুলিস এই সূত্রে 
হেমবাবুর বিপ্লবী সংস্থার নাম দল বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স সংক্ষেপে 
বব, ভি.।, [ 

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, বি. ভি. নামের আসল রহস্য কোথায় 2 
প্রকৃতপক্ষে বি. ভি, ও হেমবাবুর মৃস্তিসঙ্ঘ এক ও আভন্ন। এখন থেকে আমিও 
তাকে 'বি. ভি. নামেই' উল্লেখ করব। 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমটির সম্পাদক হিসেবে হেমবাব্‌ তখন সর্ব 
সুপাঁরচিত। 

কিন্তু আসল মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন ক'জন ! বাইরে কংগ্রেস- 
কম হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন ম্নীন্তসঙ্ঘ বা বাংলার বৈপ্লাবক 
সংস্থা বি. ভি.-র সর্বাঁধনায়ক মহাবিপ্রবী হেমচন্দ্রু ঘোষ। একান্ত ঘানজ্ঞ 
দ2একজন ছাড়া সে খবর আর কারোরই জানবার অবকাশ ছল না। 

সবার অলক্ষ্যে আরো একাঁট মানুষ যে সৌঁদন 'নঃশব্দে এগিয়ে চলে- 
ণছিলেন, সে খবরও 'কিল্তু। কারো জানবার অবকাশ 'ছল না, মাল্পকা। 'তাঁন 
হলেন চট্রগ্রামের ছোট-বড় সবার আত আপন জন- মাস্টারদা- সূর্য সেন। 

অঙ্কের মাস্টার, তাই হিসেবে তাঁর এতট.কুও ভূল হয়নি। 

হয়নি বলেই কলকাতা কংগ্রেস থেকে ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তান 
কাজে নেমে পড়েছেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আম্বকা চক্তবতর্ নির্মল 
সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ সযোগ্য সহকমাঁদের সঙ্গে নিয়ে। 

সুদক্ষ ভলাশ্টিয়াস বাহিনী চাই। চাই ইস্পাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন এমন 
একদল তরুণ- যারা ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনমতেই ভেঙে পড়বে না 
আর দেরি নয়। এগিয়ে চল' সবাই। 

উৎসাহ আরো শতগুণ বৃদ্ধি পেল সুভাষকে কাছে পেয়ে। 

১৯২৯ সাল। ১১ই মে। চট্টলের যুব-সমাজ সোঁদন অধীর, চণ্চল। 
জেলা-কংগ্রেস ও যুব-সাম্মলনী উপলক্ষ্যে সভাষ এসেছেন তাঁদের কাছে। 
তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক সুভাষ। 

প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ। এবার মহালক্ষমী ব্যাঙ্কের একটা গোপন 
কক্ষে শূরূ হল অ-প্রকাশ্য আঁধবেশন। 

একাঁদকে চট্রগ্রাম ভলাশ্টিয়ার্স বাহনীর সর্বাধনায়ক গণেশ ঘোষ, 
অনল্ত সিংহ, ন্রিপুরা সেন প্রমুখ বার বিপ্লবীব্ন্দ, অন্যদিকে সৃভাষ। 
দু'চোখে তাঁর অনল্ত প্রত্যাশা । 

আগ্মযূগের ইতিহাসে চট্টগ্রাম কি আজ গোটা বাংলাকে পথ দেখাবে না ? 
ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শান্তর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়বে না 2 চট্টগ্রাম 
সম্বন্ধে যে তাঁর অনেক আশা! 

দুর্ধর্ষ বপ্লবী অনন্ত সিংহের লেখা থেকেই সোঁদনের সেই সাক্ষাৎকারের 
বিবরণ এখানে তুলে 'দিচ্ছিঃ 

“দুপুর বেলা মহালক্ষনী ব্যা্কের গোপন কক্ষে তিনি, গণেশ, ত্রিপুরা 
সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভলাশ্িয়ার্স- 
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সংগঠন সম্বন্ধে বস্তাঁরত আলোচনা করেন। যত দূর সম্ভব খোলাখ্াঁল 
তাঁর সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম। তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝতে 'দয়ে- 
শছলাম যে, আমরা মিলিটারী পোশাকে সঞ্জিত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ ও 
শান্তিপূর্ণ ভলাশ্টিয়ার হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না। সদভাষবাবদকে 
আমাদের মত জানালাম যে, কংগ্রেসের নন-ভায়োলেন্স নীতি আমরা কখনই 
অন্তর 'দিয়ে সমর্থন করি না। আমরা মান্র কৌশল হিসেবে নন্‌-ভায়োলেন্স 
নশতি সামায়কভাবে মেনে চাল এবং এই ননৃ-ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে 
সশস্র যুব-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহল্য, সুভাষবাব্দ 
আমাদের দূঢ় মনোভাবের আভাস বূঝে আমাদের যব-বিদ্রোহের পারিকল্পনাকে 
তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান।, [ অগ্রিগের একটি অধ্যায় ঃ সাপ্তাহিক 
বসুমতী, ১৪ই জুলাই, ১৯৬৬ ] 

ঠিক তখনই একাঁদন বাংলার রাজনোতিক আকাশ মেঘে মেঘে কালো 
হয়ে উঠল সূভাষ ও দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রাতিদ্বান্বিতাকে 
কেন্দ্র কবে। 

কে হবে বাংলা কংগ্রেসের সর্বাধনায়ক £ 

কে দেবে বাঙালঈীকে পথ চলার দেশ £ 

কার ইঙ্গিতে মৃত্যুঞজয়শী তরুণ-তরুণীর দল এঁগয়ে যাবে আপন লক্ষ্যের 


সুভাষ, না সেনগপ্ত 2 

তরুণ সমাজের কাছে সুভাষ তখন 'হিরো। সুভাষ ছাড়া আব কারো 
নেতৃত্বইই তাবা মানতে রাজী নয়। অথচ কংগ্রেসের প্রবীণ দলের ইচ্ছা অন্য 
রূপ। তাঁরা চান সেনগ:প্তকে। 

প্রাতিদ্বন্দ্িতা থেকে বিবোধ। বিরোধ থেকে সংঘর্ষ । বৈপ্লাবক সংস্থা- 
গুলোও তার ব্যাতিক্রম নয়। 

তাদের মধ্যেও সেই 'বিরোধ। সেই দলাদলি। কেউ স-ভাষের সমর্থক। 
কেউ বা চান সেনগপ্তকে। 

বিরোধ চরমে উঠল টট্টগ্রামে। সেখানেও সেই একই অবস্থা । মাস্টারদা ও 
তাঁর সহকর্মিগণ সবাই চান সূভাষকে। অপরপক্ষে অনুশনলন সাঁমাত হল 
সেনগ-প্তের সমর্থক। 

যাঁদও জয় হল সুভাষেরই, তবু অবাঞ্ছিত সঙ্কটকে শেষপর্যন্ত আর 
কোনরকমেই এড়ানো গেল না। ফলে, চরম মূল্য দিতে হল মাস্টারদার দলেরই 
একজন তরুণ কম” চট্রগ্রাম কলোঁজয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুখেল্দু 
দত্তকে। 

শুধু তাই নয়, বিপ্রবী নেতা নির্মল সেন, এমন কি ল্বরং মাস্টারদা 
পর্যন্ত সদন রেহাই পেলেন না অবাঞ্চিত সেই রন্তপাতের হাত থেকে। 

এবার গর্জে উঠল চট্টগ্রামের তরুণদল। প্রাতিশোধ চাই! চাই রন্তের 
বদলে রন্ত! এর জবাব আমরা দেবই ! 

বাধা দিলেন মাস্টারদা। হ্যাঁ, জবাব আমরা দেব। তবে এখানে নয়। দেব 
আসল জায়গায়। আত্মকলছে শান্তক্ষয় না করে তার জন্য প্রস্তুত হও। 
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এদিকে গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবতর্শ, অনন্ত সংহ, শনর্মল সেন 
প্রমুখ বিপ্রবীগণ আহত সুখেন্দুকে কলকাতা নিয়ে এসে ভার্ত করে দিলেন 

কলেজ হাসপাতালে । আশা খুবই কম, তবু শেষ চেম্টা করে 
দেখত হবে। 

সহখেন্দুর মতো কর্মাকে হারানো যে দলের পক্ষে একটা প্রচণ্ড ক্ষাত ! 

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ছুটে গেলেন মৃত্যুপথযাত্রী সংখেন্দুর 
শয্যাপাশে। শুধু একদিন নয়, দিনের পর 'দিন। তাঁকে জয়যুন্ত করতে 
গিয়েই সুখেন্দ আজ এমনি করে অকালে প্রাণ দিতে চলেছে । এ দুঃখ যে 
কোনোদিনই যাবার নয়! 

কিছুতেই কিছ হল না। হাজার চেষ্টা করেও শেষপযন্তি বাঁচানো গেল 
না সুখেন্দুকে। দেখতে দেখতে একাঁদন তার চোখদ্দটি ব্জে এল' অনন্ত 
নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘ্মম আর কোনোদিনই ভাঙল না। 

শুরু হল শবযান্রা। সবার পুরোভাগে নগ্রপদে সৃভাষ। বুকের মধ্যে 
অসহ্য যল্ণা। মুখে তারই প্রাতিচ্ছায়া। সুখেন্দু হারিয়ে গেল। ওর অভাব 
যে কোনোদিনও পূর্ণ হবার নয়। 

এঁদকে বব. ভি. চুপচাপ বসে নেই। ভেতরে ভেতরে তার প্রস্তুতি-পর্ব 
এগিয়ে চলেছে আবশ্বাস্য গাঁতিতে। আর সময় নেই। প্রস্তুত হও। 

সর্বাধিনায়ক হেমবাবু বহুদর্শ লোক। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরাবিদ্দ, 
সান্নধ্যই তিনি লাভ করেছেন নিজের ব্যান্তগত জীবনে । তাঁদের বৈপ্লাবক 
প্রচেম্টা ও তার ন্রুটি-বিচ্যাতি সম্বন্ধে অনেক আভিজ্ঞতাই সণ্টিত হয়ে আছে 
তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে। সেই আভিজ্ঞতা থেকেই 1তাঁন উপলব্ধি করেছেন যে, 
সংগ্রাম চালাতে হলে চাই উপয্বস্ত প্রস্তুতি। 

অতীতে সব কণট প্রচেস্টাই ব্যর্থ হয়েছে এই উপযাস্ত প্রস্তুতির অভাবে। 
বি. ভি.-র ক্ষেত্নে কোনরকমেই তার পুনরাবৃন্ত ঘটতে 'দতে তানি রাজণ 
নন। 

প্রথমেই ব্যবস্থা করা হয়েছে কতকগুলি সেল্টার বা গোপন আস্তানার, 
পালিশ হয়তো কাউকেই সৌঁদন রেহাই দেবে না। তাই পলাতক বিপ্লবীদের 
আশ্রয় নেবার জন্য কতকগুলি সেল্টার থাকা চাই। 

নিজস্ব চিকিৎসা িভাগও প্রস্তুত। আঘাত করতে গেলে পাল্টা-আঘাত 
আসবেই । 'কিছু-সংখ্যক হতাহত হওয়াও শবাঁচন্র নয়। সে অবস্থায় হাসপাতালে 
বা বাইরের কোন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হবে না। 
সুতরাং নিজস্ব কু চিকিৎসক চাই, যাঁদের ওপর পুরোপ্নীরভাবে নিভর 
কর। চলে। 

সোঁদক থেকেও 'নিশ্চিন্ত। সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত, দূর্গাদাস ব্যানাজ+ সুরেন 
বর্ধন, প্রভাষ ঘোষ, প্রকাশ দত্ত, অরুণ নন্দী. আনিমেষ রায়, জিতেন সেন 
প্রম্খ অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসেছেন পরম শুভান;- 
ধ্যায়ণ বন্ধুর মতো । এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দলীয় সদস্য। সুতরাং 
সততা সম্বন্ধে কোন গ্র*নই ওঠে না। 
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কয়েকজন সুদক্ষ আইনজীবীও চাই। মামলা চালাবার মতো অত সামর্থ্য 
শবপ্লবশদের কোথায় ! কোথায় পাবেন তাঁরা অত টাকা! সুতরাং এমন 
কয়েকজন আইনজশবশর সহযোগিতা প্রয়োজন, যাঁদের কাছে অর্থের প্রশ্নটাই 
সবচাইতে বড় নয়। 

সোঁদক থেকেও অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই। বন্ধুর মতোই হাত 
বাঁড়য়ে দিয়েছেন খগেন কর, চিল্তাহরণ রায়, বিনয় সেন, পরেশ সাহা 
প্রমুখ বিচক্ষণ আইনজাীবগণ। তোমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে, আর আমরা 
কি শুধু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়য়ে থাকব! তা কি হয় কখনো! 


'দিন-মাস-প্রহরের মালা-গাঁথা ছন্দে কেটে গেল আরো এক বছর। এল 
১৯১৩০ সাল। 

বাংলার দিকে দিকে তখন নবজীবনের সাড়া । নতুন দিনের সঙ্কেত। 
সর্বব্ন এক রব- এঁগয়ে চল ! এাগয়ে চল ! এতকাল আমরা একতরফাই মার 
খেয়েছি। এবার পাল্টা মার দেবার পালা । 

বব, ি.-র সদস্যদের মধ্যেও সেই একই চণ্চলতা। আর সময় নেই। 
সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে আর অবকাশ দেওয়া চলবে না। এবার আঘাত হানতে 
হবে। চারদক থেকে আঘাত হেনে ওদের যাঁতিকলে 'পষে মারতে হবে। 
* পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নকেশেরও ফুরসৎ নেই। এ হল 
বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। 

জান, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ। 
কোন দুঃখ নেই। প্রয়োজন হলে তাও আমরা দেব। পরাধীনতার নাগপাশ 
থেকে মূন্ত না হওয়া পর্্ত এই মূল্য দেবার পালা আমাদের কোনাঁদনই 
শেষ হবে না। 

অস্ত-শস্ প্রস্তৃত। আ্আকশন স্কোয়াডও প্রস্তুত। প্রস্তুত ব. ভি.-র 
মৃত্যুপাগল তরদণবৃন্দ। সঙ্কেত পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুর্বার বেগে 
ঝাঁপিয়ে পড়বেন দূঃসাহসের পাখায় ভর করে। শুধু অপেক্ষা মান্র। 

বিস্ফোরণ ঘটল তার আগ্েই। মারাত্মক খবর এল বাংলার এক প্রান্তে 
অবস্থিত সেই চট্রলভঁম থেকে। 

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার' নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা এক অভাবনীয় 
ইতিহাসের সৃম্টি করেছেন। 

চট্টগ্রাম স্বাধীন, মৃত্ত। ব্রিটিশ ইউীনয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে 
এখন পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতায় পতাকা ! 

খবর শুনে সারা দেশ স্তাম্ভত। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই, 
হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল বিপ্‌ল জয়ধ্বান। 

ধন্য চট্টগ্রাম ! ধন্য তার সহসম্তান মাস্টারদা সূর্য সেন! 

রা রা পারতে 
সেন প্রমূখ তাঁর সুযোগ্য 

ধন্য তাঁর প্রতি জাধাক্ষিত ম্তিকামী সৌনক! পরাধশন জাতির 
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ইতিহাসে তোমরা যে নাঁজর রেখেছ, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই। 
তোমাদের নমস্কার ! 


«ওরা দুপায়ে দলে মরণ শঙ্কারে 
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।, 


চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব। 

সেই কবেকার কথা । আজও আবছা আবছা মনে পড়ে। মনের খাতা 
ওল্টাতে গিয়ে আজও ক্ষণে ক্ষণে বোরয়ে আসে বিস্মৃতপ্রায় অতাঁতের 
সেই ধূসর পাশ্ডুলাপ। অস্পম্ট, কিন্তু আঁবস্মরণীয়। 

বিরাট পটভূমিকা। বিরাট প্রস্তুতি। এত বিরাট যে, দামান্য দু-চার 
কথায় তার গর্ত্ব বোঝানো কোনরকমেই সম্ভব নয়। তাই সে চেস্টা না 
করে আমি শুধু তার প্রধান প্রধান ঘটনাগ্লোই আজ তোমাকে শোনাব, 
মল্লিকা । 

বিপ্লবী সুভাষকে জানতে হলে তাঁর সমসামায়ক কাঠলর বৈল্লাবক 
কর্মধারা সম্বন্ধে তোমার 'কছুটা ধারণা থাকা দরকার। এ অধ্যায়ের 
অবতারণা শুধু তারই প্রয়োজনে । 

তবে শুরুতেই বলে রাখাঁছ যে, এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমার জানা 
নেই। আমার কেন, কারোর নেই। কারণ, এই হীতিহাসের নায়কদের সোঁদন 
সবচাইতে বড় কথাই ছিল-_ল্্গ্প্তি। অর্থাৎ, কোন কথা নয়। কোন 
প্রশন নয়। শুধু নিঃশব্দ সৌনকের মতো! এগিয়ে যাও। সাবধান, মানুষ তো 
দূরের কথা, কাক-পক্ষীও যেন কোন কিছু টের' না পায়! 

বি. ি.র সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের ভাষায় ঃ 

যাহারা প্রচণ্ড ব্রিটিশ শন্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন 
যথার্থ স্বাধীনতা কাঁড়য়া লইবার বার্ষে তাঁহাদের অমর কর্মকান্ডের আঁধক 
অংশ সকলের অবজ্ঞজাতে আচারত হইয়াছে। সভা-সাঁমাত ডাকিয়া জবালাময়ী 
প্রস্তাব গাঁথিয়া কোন কার্য সাধিত হয় নাই। প্রস্তরফলকে বা তাম্ন-রোপ্য 
মুদ্রায় কোন কশীর্তি-কাহিন? কেহ 'লীখয়া রাখয়া যান নাই। অথবা, কোন 
সাক্ষসাবুদ ডাকিয়াও কোন গুপ্ত সামাতর লোকেরা তাঁহাদের কার্যকলাপ 
নংঘাঁটত করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের কর্ম ইতিহাস-দুর্লভ। 

সাত্যই দুল'ভ। দুর্লভ বলেই সোঁদন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় 
যে কার কতখানি রন্ত ঝরোছিল, তার্‌ সাঠক ইতিহাস জানানো কারো পক্ষেই 
সম্ভব নয়। জানাতে গেলেও সে ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যন্তিগত আভজ্ঞতা, কিছ; 
দেখা বা শোনা, আবার কিছুটা অনুমানের পাখায় ভর করে এগিয়ে যাওয়া 
ছাড়া কোন উপায় নেই। 

সে হিসেবে এ কাঁহনীকে তুমি ইতিহাস না বলে বরং ইীতিহাসের ভগ্নাংশ 
বলে ধরে নিতে পার। 

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রল। আইীরশ বিপ্লবের স্মৃতি-বিজড়িত 
এতিহাসিক ১৮ই এপ্রল। 

রাত তখন দশটা । 
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পাঁরকজ্পনা মতো সবার আগে এাগয়ে গেলেন ঘব-বিদ্রোহের দুই দুধর্ষ 
জেনারেল অনন্ত সিংহ আর গণেশ ঘোষ। 

পেছনে আরো চারজন। 'বিধন ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন, হমাংশ? সেন 
আর সরোজ গৃহ । 

সবার গায়ে সামাীরক পোশাক। সবাই সশস্ত্। সবার মনে একই সঙ্কল্প। 

সামনেই পূিশ লাইন। যে করে হোক, জেলার শান্তকেন্দ্র এই পুলিশ 
লাইনের অস্ত্রাথারটি দখল করতে হবে। 

তারপর একে একে দখল করতে হবে জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, 
থানা, কোর্ট-কাছারণী। ইত্যাঁদ সব কিছু । 

দখল করতে হবে গোটা শহরটাকেই। 

অবশ্য শহর দখল করা মানেই বিদেশশীর হাত থেকে ভারতভূমি অধিকার- 
মৃস্ত করা নয়। বিরাট এই ভারতবর্ষের মধ্যে চট্টগ্রাম আর কতটুকু ! 

তব্য তারও কিছুটা প্রয়োজন আছে। একতরফা মার খেয়ে জাতির 
মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়েছে। 

আজ পাল্টা মার 'দিয়ে শতাব্দীর ঘুম থেকে তাদের জাগিয়ে তুলতে 
হবে। বাঁঝয়ে দিতে হবে যে, ইংরেজ অপরাজেয় নয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে আঘাত 
করতে পারলে তাদের এঁ শান্তর দম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াটা এমন 
কিছু কষ্টসাধ্য কাজ নয়। 

প্রমাণ টট্গ্রাম। চট্টগ্রামে যা সম্ভব, অন্যত্র তা সম্ভব হবে নাকেনঃ 
নিশ্চয়ই সম্ভব । সুতরাং প্রস্তুত হও। সবাই মিলে রুখে দাঁড়াও। 

ওঁদকে টিলার ওপর দণ্ডায়মান রাইফেলধারা প্রহর অবাক। 

কে ওরা? 

কেন ওরা এঁদকে এগিয়ে আসছে একটু একট করে ? 

কি মতলব ওদের ঃ সামারক ীবভাগের কেউ নয় তো? 

প্রশ্ন করার মতো কোন অবকাশ পেল না সশস্ন প্রহরীটি। 

তার আগেই দুই জেনারেলের হাতের রিভলবার আগুন ছড়াল-__ 
দ্রাম! দ্রাম | 

তারপরই একসঙ্গে সবাই জয়ধবনি দিল-ইন্ক্রলাব জিন্দাবাদ ! বিপ্লব 
দীর্ঘজীবী হোক! 

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে চারাদক থেকে অগাঁণত কণ্ঠে জয়ধীন ভেসে 
এল- বন্দে মাতরম:! ইন্ক্রাব 'জন্দাবাদ ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! 

কি নিখুত পরিকজ্পনা ! যেন চারদিক থেকে শত-সহম্ত্র আন্রমণকারণ 
এগিয়ে আসছে আর কি! 

অথচ আসলে কিন্তু ব্রিশ-পণয়তিশ জনের বেশি হবে না। 

তাইতেই কাজ হল। আচমকা 'িভলবার গন, আর সেই সঙ্গে এই 
জয়ধবীন শুনে শত শত প্ীলশ প্রহরীর দল যে ীনমেষে কোথায় ছুটে 
পালাল, তার আর কোন হাঁদশই পাওয়া গেল না। 

মাস্টারদা সহ ছোট ছোট দলগহলর সবাই এসে এবার জড়ো হলেন 
একে একে। 
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সঙ্গে সঙ্গে একদল গার্ড নিলেন পুলিশ লাইনের চারপাশে । অন্য 
একদল ছুটে গেলেন ম্যাগ্রাজন কক্ষের উদ্দেশ্যে। অস্ব-শস্্র চাই। প্রচুর 
অস্ব-শস্ত্র! 

বড় বড় হাতুড়ীর ঘায়ে দেখতে দেখতেই ম্যাগাঁজন কক্ষের শন্ত তালা ভেঙে 
পড়ল ঝনৃঝন্‌ করে। তারপর সে কি সবার আনন্দ-উল্লাস ! 

রাইফেল! রাইফেল! রাইফেল! একটি-দুটি নয়, শত শর্ত পুলশ 
মাস্কোট্র রাইফেল। সেই সঙ্গে অসংখ্য 'ারভলবার আর কার্তৃজ। 

সহসা জেনারেল গণেশ ঘোষের হাঁক শোনা গেল-কম্পানি ফল ইন: ! 

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সামাঁরক কায়দায়। কি করে 
মাস্কেট্রি রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, তা হাতে-কলমে বুঝিয়ে 'দিয়ে এবার 
জেনারেল ঘোষ হাঁক 'দিলেন-7:০৪৫ ! 

সবাই টোটা ভরে নিলেন নিজ নিজ মাস্কোট্র রাইফেলে। 

পরবতর্ঁ আদেশ--4১100 ! 

সবাই লক্ষ্য স্থির করলেন আকাশের 'দকে। 

এবার শেষ আদেশ-ছ15 ! 

সথ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে গোটা শহরটাই' বাঁঝ কেপে উঠল থরথর 
করে। এমনি করে তিনবার । 

একই 'দনে, একই সময়ে জেনারেল লোকনাথ বল ও যুব-বদ্রোহের 
অন্যতম নায়ক নির্মল সেনের নেতৃত্বে ওদকে আর এক অধ্যায় তখন শুরু 
হয়ে গেছে আক্সলিয়ারী ফোর্স আর্মীরীতে। 

সেখানেও সেই একই ব্যাপার। রাইফেলধারণ প্রহরন প্রথমেই জেনারেল 
বলকে দেখে স্যালুট জানাল উপ্চ্দরের কোন 'মালটারী অফিসার মনে করে। 

সঙ্গে সঞ্চে! আগ্ম-বর্ষণ- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের 
বস্দ্রহ্‌গ্কার- ইন্ক্রাব জিন্দাবাদ ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক 

আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত পাঠান প্রহরীর দল ভোঁ দৌড় ! 
সাধ করে কে আর প্রাণ দিতে চায়! আর্গে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য 
কথা। 

তবে পুলিশ লাইনের মতো কাজটা কিন্তু এখানে খুব সহজে হল না, 
মল্লিকা। হতাহতের সংখ্যাও অনেক বোঁশ। 'নহত মোট ছ-জন। সবটাই 
বিপক্ষের । 

প্রথমেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার সাজেন্ট মেজর ফেরেল ছুটে এলেন উদাত 
রিভলবার হাতে নিয়ে। কোন হ্যায়! ক্যায়া মাংতা! 

জবাব গেল আগ্েয়াস্তের মুখ দিয়ে দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম। 

সঙ্গে সশ্োই মেজর ফেরেল লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে । তারপর স্বীকে 
লক্ষ্য করে বললেন-_-ডার্লং, রিং আপদ পনীলশ স্টেশন । 

কোথায় ফোন, কোথায় ক! পাঁরকজ্পনা মতো পাঁচ নট আগেই 
শহরের ষাবতীয় টৌলফোন ও টৌলগ্রাফ-ব্যবস্থা ব্ধহস্ত হয়ে গেছে আঁভজ্ঞ 
নেতা আঁম্বকা চক্রবতশর নেতৃত্বে। টোৌলফোন-ভবনের কোন চিহুও নেই 
সেখানে । সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 
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যোগাযোগ-ব্যবস্থা বলতেও কিছ: নেই। দুদিন আগেই লালমোহন সেন, 
সুকুমার ভৌমিক, হারান চৌধুরী, সুবোধ মন, উপেন ভট্টাচার্য শঙ্কর, 
সুশশল দে, বিজয় ' আইচ প্রমুখ মুস্ত-সৌনকগণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা 'বাচ্ছন্ন 
করে দিয়েছেন শহর থেকে চাল্লশ মাইল দূরে গিয়ে। 

এক জায়গায় মালগাঁড় লাইনচ্যুত করে, অন্য জায়গায় টোৌলগ্রাফের' তার 
কেটে 'দিয়ে তাঁদের কর্তব্য তাঁরা পালন করেছেন যথাযথভাবেই। 

মেজর ফেরেল শেষ। এবার আর্মীরীর দরজা ভাঙার পালা । 

পরস্পর দটো শন্ত মজবুূত লোহার দরজা । ভেতরে রয়েছে -৩০৩ 
বোরের দশ সট্ওয়ালা আর্মি ম্যাগাজিন রাইফেল আর লুইস গান। 

পলিশ লাইনে পাওয়া মাস্কেট্রি রাইফেলে প্রাতিবার মান্র একটি করে 
গুলন ছোঁড়া যায়। তার পাল্লাও দুশো গজের বেশি নয়। 

সৌদক থেকে আঁর্ম ম্যাগাঁজন রাইফেলের গুরুত্ব অনেক বোশ। 
এগুলো 'দিয়ে অনায়াসেই একসঙ্গে দশটা করে গুলশী ছোঁড়া চলে । সুতরাং 
এগুলো চাই-ই ! যে করে হোক, এগুলো পেতেই হবে। তাছাড়া লুইস গান 
তো আছেই। 

কোন বাধাই আর বাধা রইল না শেষ পর্যন্ত। প্রথমেই জাহাজ বাঁধা 
মজব্‌ত দাঁড় "দয়ে দরজার হাতল দুটোকে মোটারের সঙ্গে বাঁধা হল শন্ত 
করে। তারপর ফুলস্পীডে গাঁড় চাঁলয়ে ?দতেই, ব্যস! সঙ্জো সঞ্গে সব 
খোলা মাঠ। 

তারপর সেই একই দৃশ্য। শুধু রাইফেল' আর রাইফেল ! শরভলবার 
আর লুইস গ্রান! 

কল্তু কার্তুজ ! দশ সটওয়ালা ম্যাগ্াঁজন রাইফেলের উপয্যস্ত কার্তুজ 
কোথায় ? 

৩৯৮8 
কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। 

এখন উপায়! এত আর্মি রাইফেল, এ 8 রান 
যে অকেজো হয়ে পড়বে -৩০৩ বোরের কারুর্জের অভাবে! 

একটার পর একটা বাধা । হঠাৎ সার্জেন্ট ব্লেকবার্ন মিঃ কলেন ও জাহাজ 
কোম্পানির জনৈক শ্ৈতাঙ্গ আফসার এসে হাজির। চোখে তাদের অনন্ত 
বস্ময়। কে ওরা 2 কি মতলব ওদের ? 

জবাব গেল গুলীর মুখে দ্রাম ! দ্রাম! কলেন সেখানেই পড়ে রইলেন 
আহত হয়ে। বাদ বাঁক সবাই দে ছুট! 
এ িিরিদা যেতে হবে হেড কোয়ার্টার্স সেই পলিশ 

। 

অস্ব-শস্ম যথাসম্ভব সঙ্গে নেওয়া হল। বাদ বাকি সবই ধ্বংস করে 
ফেলা হল শঙ্ত! হাতুড়ীর ঘায়ে। তারপরই শোনা গেল জেনারেল বলের নতুন 
আদেশ--সেট দি আর্মারী অন ফায়ার ! 

দেখতে দেখতে গোটা আর্মীরশটা জঙ্লে উঠল দাউ দাউ করে। সেই 
সঙ্গে সমবেত জয়ধ্বনি--ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! 
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আবার সেই বাধা । এবার এলেন জেলা ম্যাঁজস্ট্েটে মিঃ উইলাকনসন 
্বয়ং। 

আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে ঢালাও হকুম-_ফায়ার ! 

মারা পড়ল সঙ্গের আর্দালীটি। ড্রাইভার বীরমন থাপাও রেহাই পেল 
না। তাকেও লিয়ে পড়তে হল শন্ত মাঁটর বুকে। 

একমাত্র রেহাই পেলেন উইলাঁকনসন। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি হাওয়া। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনারেল বল হেড কোয়ার্টার্সে পেশছে গেলেন 
সবাইকে নিয়ে। , 

ইতিমধ্যে আম্বকা চক্রবতরঁঁও তাঁর দলবল নিয়ে এসে গেছেন টোলফোন- 
ভবন ধংস করে। 

জািয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রাতশোধ নেবার উদ্দেশ্যে 
নরেশ রায়, '্রপুরা সেন, দেবপ্রসাদ গ:প্ত, অমরেন্দ্র নন্দী, বীরেন দে, মনোরঞ্জন 
সেন প্রমুখ দলের সবচাইতে দুঃসাহসী তরুণদের পাঠানো হয়োছল পাহাড়- 
তল ইয়োরোপায়ান ক্লাব আব্রমণ করার জন্য। কিন্তু গুড-ফ্রাইডে উপলক্ষে 
ক্লাব বন্ধ থাকার দরুন সে পাঁরকম্পনা বাস্তবে রূপায্িত করা সম্ভব হয়াঁন। 

ইতিমধ্যে তাঁরাও এসে যোগ 'দয়েছেন মূল বাঁহনীর সঙ্গে । কেউ আর 
বাদ নেই। একাঁট প্রাণও না। 

এবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন। বউগল ধৰাঁনর মধ্যে পতাকা উত্তোলনের 
সঙ্গে সঙ্গেই কম্যাণ্ড হল লোড ! এম! ফায়ার ! 

সঙ্গে সঞ্গে পর পর তিনবার প্রায় পণ্চাশাঁট মাস্কো্র রাইফেল গর্জে 
উঠল আকাশের 'দকে মুখ করে। 

অবশেষে অস্থায়ী সামারক সরকার গঠন ও সর্বাধনায়করূপে 
মাস্টারদাকে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন। 

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রাইফেল গর্জন । সেই সমবেত জয়ধবানি-- 
ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! টট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি জিন্দাবাদ ! বিপ্লব দীর্ঘজশীবশ 
হোক! 

সবাই খুশিতে ভরপুর । তাঁদের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। প্রধান 
প্রধান সমস্ত ঘাঁটি এখন তাঁদের দখলে । আক্সালিয়ারী ফোর্স, টোলিফোন- 
রিনি হারার রা রিজার বার াদা হাটার 

1 

এবার জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঞ্ক, 'বাঁভল্ন প্ীলশ থানা ইত্যাঁদ দখল 
করতেই যা দোর। 

হঠাৎ এক! রান্রর অন্ধকারে কোথা থেকে ভেসে আসছে লুইস গান 
থেকে আঁবশ্রান্ত গুলণ-বর্ষণের শব্দ_ ট্যা্ট্যা-ট্যা-্যা-ট্যা-_ 

সঙ্গে সঙ্গে লায়ং পোজিশন নিয়ে সব কশট মাস্কোষট্রি রাইফেল প্রত্যুত্তর 
দিল সামনের ওয়াটার ওয়াস লক্ষ্য করে। শন্রুপক্ষ ওখানেই রয়েছে। 
সুতরাং চালিয়ে বাও। 

ডবল মুডিং জেটিতে যে একটা লুইস গান রয়েছে সে খবর তাঁদের 
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অজানা ছিল না। ওটা দখল করার জন্য প্রস্তাবও করা হয়েছিল কয়েকবার। 
কল্তু লোকাভাবের দরুন তা আর সম্ভব হুয়ে ওঠোন। 

এ একটা মান্র লুইস গান [নিয়েই যে শন্রুপক্ষ এত শীগৃগির তৎপর 
হয়ে উঠবে, তা কে জানত! 

মান্র কিছুক্ষণ, তারপরই সব চুপচাপ । 

এবার একটা কঠিন প্রশ্ন দেখা দিল বিপ্লবী সমর-নায়কদের মনে। 
স্বয়ংক্রিয় লুইস গানের বিরুদ্ধে মাস্কোষ্ট্র রাইফেল আর কতটুকু! এ 
অবস্থায় খুব বোঁশক্ষণ লড়াই চালানো সম্ভব হবে কি ? 

হুকুর্ম হল- যত পার অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নাও, বাদ বাকি সব ধৰংস কর। 
তারপর পেস্ট্রোল ঢেলে' গোটা পুলিশ লাইনটা জালিয়ে দাও। 

তাই করা হল। এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব ছিল 'হিমাংশ সেনের ওপর। 
তানই সর্বাগ্রে এগিয়ে গেলেন পোক্ট্রোলের টিন হাতে করে। 

বিপর্যয় ঘটে' গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । কখন যে তাঁর জামা-কাপড় 
বেশ কিছুটা পেক্ট্রোল পড়ে গেছে তা টের পানান তিনি। টের পেলেন 
আগুন ধরাতে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ জবলে উঠল দাউ দাউ করে। 
সে এক বাঁভৎস অবস্থা ! চোখে পরন্তি দেখা যায় না। 

কোনরকম পরামর্শের অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্জো জেনারেল অনন্ত 
সিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁকে মোটরে তুলে নিয়ে ছুটে গেলেন শহরেব কোন 
নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে । 

সত্গে গেলেন আরো দুজন। আনন্দ গুপ্ত ও জঈবন ঘোষাল । 

ফল হল সুদবপ্রসাবী। সেই যে তাঁবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর 
হাজার চেষ্টা করেও মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা আর তাঁদের পক্ষে 
সম্ভব হয়ে উঠল না। 

এদিকে অপেক্ষা করে করে কেটে গেল দু ঘণ্টা, কিন্তু কোথায় জেনারেল 
সিংহ £ কোথায় গণেশ ঘোষ ? 

আনন্দ গুপ্ত বা জীবন ঘোষলই বা কোথায় ? 

তবে কি পুলিশ এরই মধ্যে কোন রি-ইনফোর্সমেশ্টের ব্যবস্থা করেছে 2 

ীনশ্চয়ই তাই। নইলে এখনো গুরা ফিরে আসছেন না কেন ? হয়তো 
গুরা চারজনই ধরা পড়ে গেছেন পীলশের হাতে। হয়তো তাঁদের এবার 
চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলবে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে। 

না, এ পরিস্থিতিতে শহরের দিকে যাওয়া ঠিক' নয়। এখানে থাকাটাও 
মোটেই নিরাপদ নয়। শত্ুপক্ষ যত বোঁশ সময় পাবে, তত বৌশ সযোগ 
নেবে। সুতরাং চল সবাই পাহাড়ের দিকে। 


দুভাগ্য ! সাত্যই দূভাগ্য, মল্লিকা । কারণ, আসল ঘটনা ছিল ঠিক তার 


ীবপরীত। 

প্রকৃতপক্ষে ম্বাম্টমেয় কয়েকাঁট লোক একটি মান্র লুইস গান 'দয়ে 
সামান্য বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল মান্ত। তাও তারা স্থির করতে পারেনি 
যে, পালাবে, না আত্মসমর্পণ করবে ! 
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তাছাড়া শহর ছিল সম্পূর্ণ অরাঁক্ষত। এমন ?ক, ভীত আতাঁঞ্কত শ্বেতাঙ্গ 
সমাজের অধিকাংশই সেদিন শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়োছল কর্ণফুলী নদীতে 
অবাস্থত জাহাজের অভ্যন্তরে । সৈন্য-সমাগম শুর হয়োছল তারও 'তনাঁদন 
পরে। 

বিপ্লবীদের সে খবর জানা ছিল না। আসলে দুই প্রধান সেনানায়কের 
অনুপস্থিতির ফলেই সোঁদন তাঁদের মনে এমান একটা ধারণার সৃস্টি 
হয়েছিল। 

দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। সবচাইতে বড় দুভগ্য এই যে, সেই 
রান্রেই জেনারেল অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আবার পালিশ লাইনে ফিরে 
এসোছিলেন, 'কিল্তু তখন সর্ব ফাঁকা । 

আরো দ্ভাগ্য এই যে, দূর থেকে তাঁদের গাঁড়র হেড লাইটের আলো 
আত্মগোপনকারী মূল বাহনীর নজর এড়ায়নি। তব্দ কেউ কোনরকম 
সাড়া দেনান। ভেবোছলেন, কোন পুলিশের গাঁড় হবে হয়তো । 

১৯শে এপ্রল সারাঁদন কাটল স.লুকবহর পাহাড়ে । তারপরই আবার 
শুরু হল পথ-পরিক্মা। শুধু পথ আর পথ ! দীর্ঘশীবসার্পত বন্ধুর পথ ! 
কোথায় তাব শেষ কে জানে! 

অবশেষে ফতেয়াবাদ। আহার নেই। নিদ্রা নেই। এমন কি তৃফার জল- 
টুকু পর্যন্ত নেই। তৃ মেটাতে গিয়ে লুব্রিকেটিং অয়েল পর্যন্ত খেতে 
ছিবধা করেনান কেউ কেউ । তদুপাঁর তিন দিনের! কঠোর পারশ্রম ও দীর্ঘ 
পথ-পরিক্রমার ফলে সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন । 

তব প্রতিটি তরুণ উৎসাহে ভরপ্র। আমরা হার মানব না। সঙ্গে 
অস্ত্র রয়েছে। সুতরাং ভয় কি! তা বলে দিনের পর দিন এই আঁনশ্চিত 
অবস্থা আমরা মেনে নিতে রাজ নই। আমরা বাস্তবের সম্মুখীন হতে চাই। 
আগ্গেকাব প্ল্যান অনযায়শী শহর দখল করতে চাই । চাই মুখোমুখি সংগ্রাম ! 

তাই হোক। তরুণ দলের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীকে সানন্দে মেনে নিলেন 
সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা। চল, সবাই 'ফিবে যাই শহরের দিকে। 

রাতের অন্ধকারে আবার শুরু হল পথ চলার পালা । এগিয়ে চল। 
চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে চল। ভোর হতে আর দোর নেই। তার আগেই 
আমাদের পেশছে যেতে হবে শহরের সীমানায় । 

সব বৃথা । শহরে পা দেবার আগেই পুব আকাশটা ফর্সা হয়ে এল 
একট? একটু করে। এতদিনে নিশ্চয়ই সব জানাজানি হয়ে গেছে। এ অবস্থায় 
দিনের আলোতে একসঙ্গে এতগুলো সামারক পোশাক-পরা সশস্ত্র তরৃণের 
পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয় ।।সামনেই জালালাবাদ পাহাড় ॥ উঠে যাও সবাই 
ওখানে এক এক করে। 

২২শৈ এাপ্রল। বিকেল তখন প্রায় পাঁচটা । পাঁশচম আকাশে বিদায়ী 
সূর্যের অস্তরাগ। মনে হয় কে যেন প্রকৃতির বুকে আবীর ছাঁড়য়ে দিয়েছে 
মাঠ মনুতি। 

ছোট ছোট' দলে ভাগ হয়ে সবাই তখন বিশ্রাম করছেন পাহাড়ের বুকে 
গা এলিয়ে দিয়ে। 
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সবার মন একই প্রশ্ন। কথন আমরা শহর দখল করব! কখন দখল 
করব ইম্পারয়াল ব্যাক, জেলখানা, কোর্ট-কাছার ইত্যাদি সব কু! 

নাই-বা রইল আমাদের "৩০৩ বোরের আঁর্ম রাইফেল বা লুইস গান, 
তা বলে সাহসে বা শোর্ধে আমরা কারো চাইতে ছোট নই। যা আছে তাই 
শদয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্ত। কিছুতেই 
হার মানব না। কোনোমতেই না। 

এক দলে গোল হয়ে বসেছেন সরেশ দেব, াবনোদ চৌধুর+, জতেন্দ্ু 
দাশগুপ্ত আর শম্ভু দাঁস্তদার। 

অন্য দলে রয়েছেন কৃষ্ণ চৌধূরী, 'িবনোদাঁবহারধ দত্ত, সরোজ গুহ, 
কালণ দে, মধ্সূদন দত্ত, নন+ দেব আর মাঁলন ঘোষ। 

একটু দূরে ক্ষরোদ ব্যানাজর্ঁ হেমেন্দু দাঁস্তদার, কালী চক্রবত, 
অধেন্দু দস্তিদার আর রণধীর দাশগনপ্ত। 

খানিকটা 'িচে সহায়রাম দাস, মাত কানুনগো, বধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ 
সেন আর পুলিনাবকাশ ঘোষ । 

বেশ খানিকটা দূরে বসেছেন মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্র 
দে, বিজয় সেন আর নিতাইপদ ঘোষ । 

অন্য এক জায়গায় আশবনী চৌধুরী, বনবিহারী দত্ত, শশাঙ্ক দত্ত 
আর সবোধ বল। 

আর রয়েছেন ফণান্দ্র নন্দী, হারপদ মহাজন, ভবতোষ ভট্টাচার্য সুধাংশু 
বোস আর সুবোধ চৌধুরী । 

রয়েছেন ব্রিগোঁডিয়ার ব্রিপুরা সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত 
হার বল (টেগরা), রজত সেন* আর স্বদেশ রায়। 

এই স্বদেশ রায়, 'যাঁন দলীয় সদস্য না হয়েও পুলিশ লাইন আক্রমণ- 
কালে অযাচিতভাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন সবার সঙ্গে। 

সর্বেপরি রয়েছেন সর্বাধনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, আম্বিকা চক্রবত 
নির্মল সেন আর জেনারেল লোকনাথ বল। 

তাঁদের মনেও গুঞ্জন করে চলেছে সেই একই প্রশন। শহরের বর্তমান 
পারাস্থাত কি ? 

খবর নেবার জন্য ইতিমধ্যে ফাঁকর সেন, দীপ্তিমেধা চৌধুরী, অমরেন্দ্ 
নন্দন প্রমুখ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে 
একজনও ফিরে আসোন। 


অনন্ত সিংহ বা গণেশ ঘোষেরই বা খবর 'কি ! কোথায় গেলেন তাঁরা ! 
হঠাৎ কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তক্ষ হয়ে উঠল ভারপ্রাপ্ত প্রহরণী প্রভাস 
বলের। 


নিচে পাহাড়ের কোল ঘেষে এ'কে-বে'কে রেললাইন চলে গেছে বহু 
দূর পর্যন্ত। যেতে যেতে হঠাৎ ওখানে একটা ই্রেন দাঁড়য়ে গেল কেন £ 


ওটা তো কোন স্টেশন নয়! তবে! 
একি! ট্রেন থেকে মিলিটারী নামছে যে! অসংখ্য াঁলটারশ ! দেখতে 
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দেখতে একটা চাপা চণ্চলতা ছাঁড়য়ে পড়ল এখানে-ওখানে সবন্ধু। 
মিলিটারী ! 'মালটারী ! মিলিটারণ ! 

এ যে গাঁড় থেকে নেমে এঁদকেই সব এগিয়ে আসছে একটু একট. 
করে! 

প্রস্তুত হও! সংগ্রাম আসন্ন! সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী সামারক শান্তর 
বিরদ্ধে দুজয় বিপ্লবী শাশ্তর। দেখা যাক, আজকের এই এীতিহাসক 
সংগ্রামে কে হারে, কে-ই বা জেতে! 

-শোন লোকনাথ, আদেশ 'দলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, সংগ্রাম আসন্ন । 
এ সংগ্রামে তোমাকেই আমি আজ সর্বাধনায়কের পদে বরণ করলাম। তুমিই 
আজ সবাইকে নির্দেশ দাও। 

তাই হবে। সসম্দ্রমে জবাব দিলেন জেনারেল বল, আশীর্বাদ করুন, 
আম যেন আপনার দেওয়া এ সম্মানের যোগ্য হতে পাঁর। গেট রোড! 
সব 'িজ 'নজ সেক্সনে গিয়ে লায়ং পোঁজশন নাও। মনে রেখো. জয় 
আমাদের অনিবার্ধ। আমরা বিপ্লবী । সাম্রাজ্যবাদী শান্তর কাছে আমরা 
কোনাঁদনও মাথা নোয়াইনি, আজও নোয়াব না। যে কোন মূল্যে হোক. জয়ী 
আমরা হবই। 

সবাই পোঁজশন নল নজ 'নিজ সেক্সনে ফিরে গিয়ে । 

গুরু নির্মল সেন, প্রথম শ্রেণীর নেতা অম্বিকা চক্রবতর$ঁ এমন কি 
গরপাবলিকান আর্মির সর্বাঁধনায়ক স্বয়ং মাস্টারদা পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নন। 

সংগ্রাম আসন্ন । লোকনাথই সেই সংগ্রামের সর্বাধনায়ক। তাঁর আদেশ 
এখন তান মেনে নিতে বাধ্য। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব । এরই জন্য তান 
ট্রগ্লামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড় আপনজন--মাস্টারদা'। 

সংগ্রামী তরুণদল প্রস্তুত। 

সবার হাতে গুলী-ভার্তি মাস্কোট্র রাইফেল। সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে 
আছেন আদেশের প্রতীক্ষায়। 

এ যে ওরা সঙ্গঈীন উপচয়ে ক্রমশই ওপরে উঠে আসছে পাহাড়ের গা 
বেয়ে বেয়ে! 

এ ষে ওরা এসে পড়েছে ধানক্ষেত-সংলগ্র খোলা জাঁমটার মাঝখানে! 
আর ওদের এগুতে দেওয়া উঁচত নয়। এই সৃযোগ! কখন জেনারেল বল 
আদেশ দেবেন! কখন ! 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল বলের বজ্জুহ্কার শোনা গেল, হল্ট ! 

কিংকর্তব্যাবমূঢ় সেনাবাহনী কিছ বুঝে ওঠার আগেই শোনা গেল 
সেই বহু-আকা'ক্ক্ষত কম্যাণ্ড- ফায়ার! ভাল ফায়ার ! 

একসঙ্গে সব কশট মাস্কোট্র রাইফেল গর্জে উঠল- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 
দ্রাম! দ্রাম ! 

দৌঁড়! দৌড়! দৌড়। যাকে বলে পাঁড় ক মার দৌড় ! কেউ পালাতে 
সক্ষম হল, আবার কারো কারো দেহ সঙ্গে সঙ্গে নিচে গাঁড়য়ে পড়ল ঢালু 
পাহাড়ের পা বেয়ে বেয়ে। 
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দে কি জয়োল্লাস তখন জালালাধাদ পাহাড় জুড়ে ! ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! 
সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক ! যুদ্ধ না করে পালাচ্ছিস কেন ভীরদর দল ? সাহস 
থাকে তো এগিয়ে আয় না! 

ভাবনায় পড়লেন ক্যাপ্টেন টেট, কর্নেল ডালাস স্মিথ, ভি. আই. জি, 
ফারমার প্রমূথ শ্বেতাঙ্গ সমরাবিদগণ। ছত্রভঙ্গ ব্রিটিশ বাহিনীকে পাহাড়ের 
একটা খাদের আড়ালে জড়ো করে নিয়ে শুরু হল তাঁদের মন্রণা-সভা । 

এই খোলা ধানক্ষেতটা আঁতব্রম না করা পর্যন্ত কোনমতেই ওদের 
সামনে এগুনোর উপায় নেই। অথচ সে সুযোগ দিতে ওরা একেবারেই 
নারাজ। কি' করা যায় এখন ! 

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামারিক বাহিনী আবার উঠে দাঁড়াল নতুন পাঁরকজ্পনা 
মাথায় নিয়ে। সঙ্গো সঙ্গেই শোনা গেল তাদের ড্রাম আর 'বিউগল ধবাঁন। 

দৌড়ে গিয়ে বেয়নেট চার্জ করতে হবে। সব কণ্টাকে এক এক করে 
গেথে ফেলতে হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। 

সব বৃথা । সঙ্গীন উপচয়ে দু'পা এগুতে না এগুতেই আবার শোনা 
গেল সেই রণহতকার- ফ্রেন্ডস! ভাল ফায়ার! লোড! ফায়ার! ফায়ার ! 
ফায়ার । 

আবাব পলায়ন। আবার সেই খাদের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন । 

তবে বেশিক্ষণ নয। একট বাদেই হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটা 
উচ্চ পাহাড় থেকে ভেসে এল ভাইকার মৌশনগানের শব্দ_ট্যা-ট্যা্যা-ট্যা-_ 

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল বল পাহাড়েব ডানাঁদকে অবাঁস্থত তরুণদলকে 
নিশি দিলেন- ফ্রে্ডস, এনাম অন 'দি সাউথ-ইস্ট হিল- এইম-_টেন 
রাউন্ডস্‌ র্যাঁপড ফাযার ! 

সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষণ-পূর্ব কোণের পাহাড় লক্ষ্য করে মাস্কোট্র রাইফেল 
আগুন ছড়াল-_দ্রাম ! দ্রাম! দ্রাম! 

ট্যা-ট্যা-ট্যা-্যা_ মৃহূত* বাদেই আর একাঁট মোশনগান বৃষ্টিধারার 
মতো গুলী-বর্ষণ করতে লাগল উত্তর-পুব কোণের একটা পাহাড়-চূড়া থেকে॥ 
গোটা জালালাবাদ পাহাড়টাকে যাঁদ উড়িয়ে 'দতে হয় তো সে ভি আচ্ছা, 
তবু এঁ দুবন্ত ছেলেগুলোকে 'নাঁশ্চহ করা চাই-ই ! 

ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে পাহাড়ের 
ঢাল গাঁড়য়ে। 

তব মেশিনগানের গ:লী-বর্যণের এতটুকু বিরাম নেই। ধুলোয় ধুলোয় 
চারাঁদক অন্ধকার। গাছ-পালা সব ভেঙে পড়ছে একে একে। তবু 'বাভন্ন 
দক থেকে একটানা তার গর্জন চলছে- ট্যা-ট্যা-ট্যা-্যা-_ 

একাঁদকে স্বয়ংক্রিয় মৌশনগান, অন্যাদকে মাস্কোর্ট্র রাইফেল। ৩০ 
বোরের আর্ম রাইফেল হলে তবু বরং কথা 'ছিল।' তাতে আর ধকছ্‌ না 
হোক, একসঙ্গে দশটা করে গুলী ছোঁড়া যেত। কিন্তু মাস্কো্রি রাইফেলের 
ক্ষমতা আর কতটুকু ! 

তবু তাঁরা মৃত্যুভয়ে ভীত নন। মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। সবার! 
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জীবনেই আসে। কেউ তাকে এড়াতে পারে না। তাহলে কি লাভ ভরুর 


সাঁই-সাই করে গুলশ ছটছে অবিরাম। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী 
নয়। কেউ হার মানতে রাজী নয়। 

হঠাত একটা কাঁঠন সমস্যা দেখা 'দিল বিপ্রবী তরুণদলের সামনে। 
ক্রমাগত গুলী-বর্ষণের ফলে রাইফেলের ব্যারেলগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে 
উঠেছে। এমন কি রুমাল দিয়ে পর্যন্ত চেপে ধরা যাচ্ছে না। ঢাছাড়া 
কার্তুজগলোও চেম্বারে ঠিকমতো ঢোকানো যাচ্ছে না। কি ব্যাপার! কেন 
এমন হল ! 

সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব 'নিলেন স্বয়ং মাস্টারদা ও তাঁর সর্বচিন্তার 
সঙ্গী নির্মল সেন। 

সমানে মেশিনগান চলছে। লায়ং পোজিশন থেকে মাথা তোলার উপায় 
নেই তাই হামাগাঁড় দিয়ে বুকে হেটে এক এক' করে তাঁরা সব কপট ফ্ণ্টে 
লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে। 

নাও, এবার চালাও । মনে রেখ-_“কাওয়ার্ডস্‌ ডাই মেনি টাইমস বিফোর 
দেয়ার ডেথস ! দি ভ্যালিয়াণ্ট নেভার টেস্ট অফ' ডেথ বাট ওয়ানস 1, 

সাঁত্যই তাই। প্রথমেই তার প্রমাণ দিলেন জেনারেল বলের ছোট ভাই, 
১৪ বছরের 'কিশোর-টেগরা । 

দুরন্ত ছেলে। ভয়-ডর কাকে বলে জানেন না। মাঝে মাঝেই 'তাঁন 
লাঁয়ং পোঁজশন থেকে লাফিয়ে উঠে গুলী চালাতে লাগলেন মৌশনগানের 
অবাঁস্থাত লক্ষ্য করে। 

শেষ পরন্তি কিন্তু কিছুতেই আর তান পারলেন না তাঁর আনবার্ 
পরিণামকে ফাঁক দিতে। 

হঠাৎ একঝাঁক গুলী এসে' নিমেষেই তাঁর গোটা দেহটাকে দিল ঝাঁঝরা 
করে। 

যাবার আগে শুধু একটিমান্র কথাই তিনি বলে গেলেন শেষবারের 
মতো--'সোনাভাই (জেনারেল বল), আম চললাম। তোমরা কিন্তু থেমো 
না! চালিয়ে যাও 

বপ্রবী-জীবন আত কঠোর। তুচ্ছ হৃদয়-বৃস্তর সেখানে কোন স্থান 
নেই। প্রমাণ, জেনারেল বলের সোদনের সেই এরীতহাসক উীন্ত। 


মৃত্যুপথযাত্রী ছোট ভাইয়ের শেষ-কথার জবাবে সোঁদন তান কি 
বলোছলেন জান, মাল্লকা ? 

বলোছিলেন_কে সোনাভাই ? যৃদ্ধক্ষেত্নে সোনাভাই বলে কেউ নেই। 
আমরা সোনক। আমাদের একমান কর্তব্য-ডু অর ডাই'। 

ডু অর ডাই! নতুন করে শপথ 'নলেন প্রাতটি 'বপ্রবী তরুণ । 
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জালালাবাদ যৃদ্ধের প্রথম শহশদ টেগরাকে আমরা ভুলব না। তাঁর এই 
মৃত্যুর প্রাতশোধ আমরা নেবই। ডু অর ভাই! 

ট্যা্যা-্ট্যা-্যা-্যা- সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পুব কোণের পাহাড়-চূড়া থেকে 
আরো একটা ভাইকার মোঁশনগান গর্জে উঠল নতুন করে। 

এবার ঢলে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার ন্রিপূরা সেন। একট পরেই দলের 
সর্বকানষ্ঠ সৌনক নির্মল লালা । তারপরেই বিধু ভট্্রাচার্য। 

হাস্যরাসক 'বিধু ভট্রাচার্য। সারাজীবন তিনি সবাইকে হাঁসিয়ে গেছেন। 
যাবার সময়ও তার ব্যতিন্রম দেখা গেল না। হাসতে হাসতেই তিনি তাঁর 
আভন্নহৃদয় বন্ধ; নরেশ রায়কে লক্ষ্য করে বলে গেলেন--“এবার তুই আয়। 
আম তোকে 'রাঁসভ করব। 

বন্ধ-বিচ্ছেদ বৌশক্ষণ আর সহ্য করতে হল না নরেশ রায়কে । দেখতে 
দেখতে তিনিও একসময়ে বিদায় নিলেন নিজের কর্তব্য শেষ করে। 

এবার পড়ে গেলেন বিনোদবিহারী দত্ত। তব; বিশ্রাম নেই। তবু 
ক্লান্তি নেই। গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্তেও তিনি মাস্কেন্র থেকে সমানে 
ফায়ার করতে লাগলেন- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! সংগ্রামই সৈনিকের ধর্ম। সেখানে 
বিশ্রামের অবকাশ কোথায় ! 

পরবতাঁ পালা অধেন্দু দস্তিদারের। 

দুরন্ত বেপরোয়া যুবক । মাত্র কিছুদিন আগে তান গুরুতরভাবে আহত 
হয়েছিলেন নিজের তৈরি বোমা বিস্ফোরণের ফলে। ভাল করে ঘা পর্যন্ত 
শুকোয়নি। 

তবু সারা গায়ে ব্াণ্ডেজ নিয়ে তিনি চলে এসেছেন স্বাধশনতা 
সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নিজের ভূঁমকা পালন করতে । তোমরা! 
যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কৰতে চলেছ, সেখানে আম কি করে 'পাছয়ে 
থাকব, বলো। না. তা হয় না। আঁমও থাকব তোমাদের সঙ্গো। 

তারপর একে একে গেলেন শশাঙ্ক দত্ত ও মধুসূদন দত্ত। এমনভাবে 
তাঁদের দেহ ছিন-বিচ্ছি্ হয়ে গেল যে. দেখে আর চেনার কোন উপায় রইল 
না। 

পরবতাঁ পালা যুব বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক অম্বিকা চক্রবতাঁর। 
দেখতে দেখতে রক্তে রন্তে ঢেকে গেল তাঁর নাক-মুখ-চোখ-কান সব কিছহ। 
শুধু রন্ত আর রন্ত! 

সব শেষে গেলেন মতি কানুনগো, পুলিনাবকাশ ঘোষ, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত 
আর প্রভাস বল। সহকমর্ম বন্ধুরা সবাই চলে গেছেন একে একে । তাঁরাই 
বা পিছিয়ে থাকেন কি করে! 

হঠাৎ পাঁরাস্থাত জঁটল হয়ে দেখা দিল একনিষ্ঠ সৈনিক বনাবহারণ 
দত্তের সামনে । রাইফেলটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে। এমন কি রুমাল 
দিয়েও আর চেপে ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া চেম্বার জ্যাম। কিছুতেই 
কার্তৃজ ঢোকানো যাচ্ছে না চেম্বারে । 

দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিহত প্রভাস বলের পরিত্যন্ত রাইফেলটা 
গনয়ে বুকে হেটে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মাস্টারদা। এই নাও। চালাও এবার। 
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অম্ভুত একটা অনন্ভূঁতিতে সারা দেহ রোমাণ্চিত হয়ে উঠল বনাবহারার। 
মাস্টারদা! মাস্টারদা ! মাস্টারদা যুব বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা ! 
নিজের হাতে তিনি রাইফেল তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে । এতবড় গৌরব 
তিনি রাখবেন কোথায় ! 

িল্তু না, হল না। এটারও সেই একই অবস্থা । চেম্বার জ্যাম। কিছুতেই 
কার্তুজ ঢোকানো যাচ্ছে না চেম্বারে। একট, লাাব্রকোটং অয়েল না হলেই 
নয়। 

হঠাৎ কি দেখে চোখ দুটো ধক ধক করে জলে উঠল বনাবহারীর। 
না, দরকার নেই। এই তো প্রভাস বলের তাজা রন্ত মাখামাঁখ হয়ে আছে 
রাইফেলটার গায়ে। শহীদের এই রন্ত দিয়েই লাীব্রকোঁটং অয়েলের কাজটা 
চালানো যাবে কিছহক্ষণের জন্য। 

কাজেও তাই করলেন বনাবহারী। রন্তু 'দয়ে চেম্বার পাঁরজ্কার করে 
নিয়ে পরক্ষণেই আবার তিনি আগুন ছড়াতে শুরু করলেন নতুন উৎসাহে 
_ দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

এবার রুষ্ট বাঘেব মতো গর্জে উঠলেন জেনারেল লোকনাথ বল-_ 
ফায়ার আনৃঁটিল দি এনিমি মেশিনগান ইজ কমাপ্লট-লি সাইলেল্সড্‌ ! 
এ মোশনগানকে স্তব্ধ করতেই হবে। একটানা চালিয়ে বাও। কেউ থেমো 
না। ডু অর ডাই! 

শুরু হল তীব্র পাল্টা-আক্রমণ। শুধু দ্রাম দ্রাম দ্রাম-কটাক- দ্রাম ! 
যে করে হোক, যে কোন মূল্য দিয়ে হোক, এ মেশিনগানকে স্তব্ধ করতেই 
হবে। আমরা মরব, তবু এঁ সাম্রাজ্যবাদী শান্তর কাছে মাথা নোয়াব না। 
কছুতেই না। 

সাত্যই তাই হল। শেষপর্যন্ত মোশনগানকেই সোঁদন হার মানতে হল 
তুচ্ছ মাস্কোট্র রাইফেলের প্রচণ্ডতার কাছে। 

মানতে বাধ্য। কারণ, ভাড়াটে সৈনিক আর সংগ্রামী তর্‌ণদলের মনোবল 
এক নয়। কোনদিনও তা হতে পারে না। 

ওরা দুব্ব, দুজয়ি, মৃত্যুজয়াঁ। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই সমযোগে 
মৃত্যুভয়হঈন বেপরোয়া ছেলেগুলো যে কখন মরিয়া হয়ে তাদের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে! তার চাইতে মানে মানে পৃষ্-প্রদর্শন করাই সব 
দিক থেকে নিরাপদ । 


অন্ধকার। দেখতে দেখতে রান্রর ঘন অন্ধকার নেমে এল জালালাবাদ 
পাহাড়ের বুকে। 

সবাই ক্লান্ত। সবাই অবসন্ন । যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে, তবু সবার মনে 
বয়ে চলেছে একটা চাপা বিষাদের সুর । 

সহকমদের মধ্যে অনেকেই বিদায় নিয়েছেন একে একে । আর কোনাদনও 
তাঁরা ফিরে আসবেন না। কোনাঁদনও তাঁদের সাড়া মিলবে না। তা বলে 
থেমে গেলে চলবে না। সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত 


৮৭ 


পরন্ত। বি্নব কোনাঁদনও থামতে জানে না। এগিয়ে চলাই তাহার সহজাত 

1 

কিন্তু আর জালালাবাদ নয়। আজ শন্ুপক্ষ ফিরে গেলেও কাল যে 
আবার অধিকতর শান্ত নিয়ে ফিরে আসবে, তা বলাই বাহুল্য ! সুতরাং 
এখানে থাকা আর কোনমতেই উাঁচত হবে না। 

শুরু হল নিহত বার সেনানীদের গার্ড অফ অনার দেবার পালা। 
মরে রসারিনারিবারারারররারার রারাজারিন 


40017798065 10 01056 0010]ঠ। 01 00199, 1 51116 1910 1911 
7 1? 

খট্‌-খট্-খট্‌-খট্‌... 

সঙ্গে সঙ্গে সবাই শ্রেণীবন্ধভাবে পোজিশন নিলেন রাইফেলের নল 
ীনচ করে। তারপরই একসঙ্গে সবাই মৃত সহকর্মীদের 'বপ্পবী আভনন্দন 
জানালেন গোটা জালালাবাদ পাহাড় কাঁপয়ে। 

চট্টগ্রাম যুবীবদ্ধোহ বীজন্দাবাদ ! শীবপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বিদায় 
বন্ধগণ, বিদায় ! তোমাদের কথা আমরা কোনাঁদনও ভুলব না। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে ইতিহাসে তোমাদের এই 'নঃশেষ আত্মীবসর্জনের কথা সোনার 
অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল । 


শুরু হল পথ-পবিক্রমা। শুরু হল চড়াই-উতরাই ভেঙে এগয়ে যাবা 
পালা। 

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু হাত দূরের 'িজনিসও স্পম্ট দেখা যায় 
না। এই অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে কখন যে জেনারেল বল কয়েকজন 
সঙ্গীসহ মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তা টেরও পাওয়া গেল 
না। 

এই প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় চারীবকাশ দত্তের লেখা থেকে 
কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরাছ ঃ 

'আবার নিরুৃদ্দেশ-যান্রা শুরু হইল। পশ্চাতে পরমাপ্রয়গণের শবদেহ, 
সম্মুখে অন্ধকার গহন পথ, হৃদয় টানে 'পছনে, কর্তব্যের আহবান টানে 
জম্ম্‌খে। 

তৃফায় ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। রণক্লান্ত দেহটিকে যেন প্রত্যেকে 
আতি কন্টে টানিয়া নামাইয়া লইতেছে। ভারী যুদ্ধ উপকরণসমূহ দেহের 
আর পাঁচটা অংশের মতোই অপাঁরহার্য। ইহার উপর রাঁহয়াছে 'বনোদ চৌধুরী 
ও বনোদ দত্তের আহত দেহ স্কম্ধে তৃঁলয়া অবতরণ কারবার আর এক 
দুঃসাধ্য ব্যাপার। 

পাহাড়ের উচ্চাংশ হইতে খানিকটা অবতরণ করিয়াই আর পথ নাই। 
তাহার পরেই খাড়া পাহাড়। আবার সমতল । 


১ ৮৮ 


আর ফিরিবার উপায় নাই। নূতন পথ অন্নসন্ধানের সময় নাই, চক্ষু 
বুজিয়া লম্ষ-প্রদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 

অনুচ্চ কণ্ঠে পশ্চাং হইতে লোকনাথ বলিল- ভয় নাই, লাফিয়ে পড়। 

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোলের কাছের মানুাঁটকেও চেনা যায় না। অগত্যা 
রুদ্র ক্ষুদ্র দলের চার-পাঁচজন একসঙ্গে লাফ 'দিয়া নিচে পাঁড়তে লাগিল। 

ইহারা সকলেই তখন মিনিট কয়েক দাঁড়াইল, কোনাঁদকে যাইবে ইহাই 
এখন আশ প্রশ্ন। 

কথাবার্তা ফিস ফিস করিয়া বলিবার চেম্টা করিয়াও বলা হয় না। 
কণ্ঠনালী যেন শুষ্ক ও রূম্ধ। কয়েক ঘণ্টার গোলাগুলার আওয়াজে 
কানেও তালা লাগিয়াছে। 

পাঁচ-সাত 'মানটের ব্যবধান। অগ্রগামী লোকনাথ বল ও তাঁহার সং্গনরা 
অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরবতরঁ দলে সূর্য সেন সহ আরও কতিপয় 
সমতলের প্থ ধাঁরয়াই অগ্রসর হইয়া চাঁললেন। 

এই সময় মাস্টারদা প্রশন কাঁরলেন- লোকনাথরা কোন্‌ পথে গেল 2 
লোকনাথদের কোন সন্ধান 'মালল না। 

আবার পথচলা শুরু হইল। দুর্গম হইতে দুর্গমে আবার যাত্রা শুরু 
হইল । 

ঠক পশ্চাতেই নেতা সূর্য সেন ও অন্যতম প্রধান নায়ক 'নর্মল সেন 
হাত-ধরাধার কাঁরয়া চলিয়াছেন। 

নিজের বাল্য দেহের উপর অপেক্ষাকৃত কৃশ ও শীর্ণ মাস্টারদার 
লঘুভার লইয়া পথ চলাই নির্মলের উদ্দেশ্য। 

দলের প্রাতিট ব্য্তির সখ-সূবিধা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অন্তরের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও অনুভূতির সঙ্গে এক গভীর আত্মিক যোগ এই 
মানুষটিরই ছিল। 

সবার অগোচরে, সবার মনের চাওয়ার মতো প্রিয় কাজ করিবার প্রেরণাই 
যেন নির্মলচন্দ্রের জীবনধর্ম_এই জন্যই দলের মধ্যে সর্বাঁধক গ্লেহময়, 
প্রেমময়, সবারই আপন এই আপনভোলা 'নর্মলদা। এই প্রাণময় মানুষাঁট 
মাস্টারদার ক্লান্ত দেহাটকেও কৌশলে বাঁহয়া চাঁলয়াছেন। 

সারারাত ধরিয়া পথ চাঁলয়া রাত্রি ভোর হইল, পথ শেষ হইল না। দুর্গম 
পাহাড়ের অপথে-বিপথে ঘুরিয়া-ফারিয়া মানত অর্ধমাইল দূরের এক পাহাড়ে 
তাঁহারা আসিয়া পেশছয়াছেন। 

এই পাহাড়েরই একটি গৃহার মধ্যে আশ্রয় মিলিল। দুইজনকে পাহারায় 
নিষনন্ত কাঁরয়া ক্লান্ত দেহগুুলি গূহার মধ্যে এলাইয়া প়িল। 

এঁ অদূরে জালালাবাদ-মাস্টারদা অনিমেষ নয়নে চাহয়া আছেন নিষ্ঠুর 
এঁ বদ্ধভূমির দিকে। রানির দুঃস্বপ্নের মতো বিগত 'দনের স্মৃতি তাঁহার 
দেহের ক্লান্তিকে উপেক্ষা কাঁরয়া চাঁলয়াছে। 


জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় সহস্র গাঁথা রাখিয়া গিয়াছে। অম্বিকা 


৮৯ 


চক্রবতাঁ হইতে টেগরা পর্যন্ত প্রত্যেকের মুখচ্ছবি তাঁহার মানসপটে একাঁটির 
পর একাঁট জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতোছিল। 


সবাই মৃত বলে ধরে নিলেও আম্বকা চক্রবতাঁ কিল্তু তখনো বেচে 
1ছলেন, মাল্লকা। হঠাং তাঁর জ্ঞান ফিরে এল শেষরান্রর দিকে। 

কিন্তু কোথায় মাস্ঠারদা * 

কোথায় আপনভোলা নির্মল সেন 2 

কোথায় লোকনাথ বল প্রমূখ সহকর্মিব্জ্দ ই কেউ নেই তাঁর পাশে। 
কেউ নেই। 

দেহ অবশ। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো শন্তিটুকু পর্যন্ত অবাঁশস্ট নেই। 
তবু তিনি পাহাড় থেকে একটু একটু কবে নামতে লাগলেন হামাগুড়ি 
দিয়ে। 

ভোব হবার আগেই সেনা বাহিনী ফিরে এসে চারাদক ছেয়ে ফেলবে। 
তাৰ আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। যে করে হোক, মাস্টারদাকে 
খংজে বের করতে হবে। 

অনুমান মধ্যে হল না॥। পরদিন ভোর হতে না হতেই সেনা বাহিনী? 
জালালাবাদ পাহাড়কে ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। 

এবার সংখ্যায় অনেক বেশি। অস্ত্র-শস্তও প্রচুর। যে কবে হোক, 
বিপ্লবীদেব ধরা চাই। ধবা চাই তাদের সর্বাঁধনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে। 

কোথায় সূর্য সেন £ কোথায় তাঁর একান্ত অনুগত বিপ্লবী তরুণদল £ 

কেঙ নেই। শুধু এগারোটি কিশোর প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘাময়ে আছে 
সারবদ্ধভাবে। আব আছে হাজার হাজাব ব্যবহৃত কার্তৃুজের খোল। তাছাড়া 
আর কিছুই নেই। 

মাত কানুনগো ও অর্ধেন্দু দাস্তদারের দেহে তখনো “কিছুটা প্রাণের 
সাড়া 1ছল। 

তবে আর বেশিক্ষণ নয়। একট; বাদেই' মাত কানুনগো চোখ বুজলেন 
তাঁর “বিপ্লবী সতীর্থদের পথ অনুসরণ করে। 

অধেন্দুকে পাঠানো হল হাসপাতালে । সেখানেই তানি দেহরক্ষা করলেন 
নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে। 

শাসকদের মাথায় তখন দুশ্চিন্তার বোঝা । কি করা যায় এখন এই 
দেহগুলোকে নিয়ে ! 

শহরে নিয়ে: যাওয়া ঠিক নয়। ফুবশীন্তকে ঠোঁকিয়ে রাখা তখন কম্টকর 
হবে। তার চাইতে এখানেই ব্যবস্থা করা ধাক। 

তাই করা হল। শেষপর্যন্ত সব কপট দেহ-ই জবালিয়ে দেওয়া হল 
সাবা গাষে পেক্্রোল ঢেলে । জালালাবাদ ধন্য হল। 

এই প্রসঙ্গে যুব বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক' বিপ্লব অনন্ত সিংহের 
লেখা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি ঃ 

“আগুন দেওয়া হল। দেখতে দেখতে এগারোটি চিতা দাউ-দাউ করে 
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জবলে উঠল- আকাশ লাল হয়ে গেল। গৃর্থা সৈন্য আযটেনশন হয়ে মাথা 
নিচু করে দাঁড়য়ে রইল। ইংরেজ সমর অধিনায়কেরা তাদের টুপি খুলে 
হাতে নিল। ভারতীয় আঁফসারেরা নতমস্তকে বিপ্লবীদের আভনন্দন 
জানাল। কারও চোখ জলে ভরে গেল। দেখতে দেখতে আগুনের তাঁর শিখা 
তাঁদের নশ্বর দেহ প্দাঁড়য়ে ছাই করে 1দল। 

জালালাবাদ যদদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে একগৌরবময় যুদ্ধ। ভারতবাসন 
কোনদিনও তা ভুলবে না। আন্তিমবার্তা সন্ধ্যার সময় শহরে ছড়িয়ে পড়ল। 
ট্রগ্রামবাসী শোকাচ্ছন্ন। কত জননী পুত্র হারালেন, কত ভগ্রশী ভাই 
হারিয়েছেন। ঘরে ঘরে দুঃখের ছায়া, আবার গৌরবের চিহ্ু। প্রিয়জনকে 
হারাবার শোক, আবার জয়ের গর্ব । চট্টগ্রামের বহু ঘরে সোঁদন সন্ধ্যাপ্রদীপ 
জহলেনি। রান্নাঘর অন্ধকার-উনোনও ধরানো হয়নি । 

২২খশে এপ্রল ১৯৩০ সাল. শহীদদের চিতার আশ্মীশিখা চট্টগ্রামের 
আকাশে লাল অক্ষরে লিখে দিল- সাম্রাজ্যবাদ ধংস হোক ! বিপ্লব দশীর্ঘ- 
জশবী হোক ! 


১৯৩০ সাল। ২২শে এরীপ্রল। জালালাবাদ যুদ্ধ শেষ হল। এগারো 
শহীদের চিতার আগুন চট্টগ্রামের আকাশে রন্তের অক্ষরে 'লখে 'দিল- চট্টগ্রাম 
যব-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ ; সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! 

কিন্তু যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক অনন্ত সিংহ তখন কোথায় ? 

কোথায় জেনারেল গণেশ ঘোষ? 

আনন্দ গ.প্ত বা জীবন ঘোষালই বা কোথায় ? 

আগ্রদগ্ধ হিমাংশু সেনকে নিয়ে ১৮ই এপ্রল তাঁরখে সেই ষে তাঁরা 
মূল বাহিন' থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তারপর এ পর্যন্ত তাঁদের 
আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়ান। কোথায় গেলেন তাঁরা ? 

খবর পাওয়া গেল সোঁদনই রাত আটটায়, চট্টগ্রাম থেকে আট মাইল 
দূরবতরঁ পুটিয়ারী রেল স্টেশনে। 

হঠাৎ ক দেখে লোভী মনটা মাথা চাড়া 'দয়ে উঠল স্টেশনমাস্টার 
আশবনী ঘোষের। 

কাউন্টারে দাঁঁড়য়ে একাঁট সুদর্শন িশোর। অদূরে আরো 'তিনজন। 
দেখে মনে হয় নিরীহ গ্রাম্য লোক। 

কন্তু সাঁত্যই 'কি তাই? 

চাটগাঁয়ে জোর লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। তাদের কেউ নয় তো! 

নিশ্চয় তাই ! 

না, এ স্‌ষোগ ছাড়লে চলবে না। ধারয়ে 'দিতে পারলে সরকার 
বাহাদুরের কাছ থেকে নিশ্চয়ই একটা মোটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। 
এমন কি, সঙ্গে একটা খেতাব জুটে যাওয়াও বিচিন্র নায়। চাকুরি-জশবনে 
এ ষে আশাতশত সৌভাগ্য ! 
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গাঁড় ইন করতেই গার্ড ফেবেরার কাছে নিজের সন্দেহের কথাটা 
জানিয়ে দিলেন আশবনী ঘোষ। 

শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে [তানি সাঁতাকুণ্ড, ফেনী, কুমিল্লা, লাকসাম 
প্রভীত স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দিলেন অতি তৎপরতার সঞ্জো। এই নম্বরের 
টিকিটের যাব্রীদের ওপর নজর রাখুন। ওদের হাব-ভাব দস্তুরমত 
সন্দেহজনক। 

হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গো পাল্লা 'দয়ে। 

ভেতরে সেই চারজন নিরাহ গ্রাম্য যাত্রী । লক্ষ্য-_কলকাতা। 

অনেক চেষ্টা করেও মাস্টারদা বা মূল বাছিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা 
সম্ভব হয়নি। সে আশাও সদূরপরাহত। 

এদিকে ঢাকা এবং কলকাতা থেকে অসংখ্য সৈন্য এসে পড়েছে। 

কি লাভ এখানে থেকে শুধু শুধু ধরা "দিয়ে ! সুতরাং চল এবার বৃহত্তম 
কর্মক্ষেত্র কলকাতায়। 

বাত দুটোয় ফেনী। স্টেশনে গাঁড় ইন করতেই সঙ্গে সঙ্গে কামরায় 
ঢুকল 'বরাট এক পুলিশ বাহন । 

দোঁখ সবার 'টকেটউ। হ্যাঁ, এই যেঁ সেই চারজন। এরাই প্টয়ারী থেকে 
গাঁড়তে উঠেছে। চল এবার মাস্টারবাবুর ঘরে। 

অনন্ত সিং তখন বৃপকথার নায়ক। কত গল্প, কত কাহিননই না 
সোঁদন প্রচালত 'ছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। 'তাঁন নাক শুধু হাত 'দয়ে নয, 
দরকার হলে হাত পা. চোখ কান, সব কিছ 'দিয়ে রিভলবার চালাতে পারেন, 
এমান অনেক জনশ্রাত। 

কথাটা যে একেবাবে অত্যান্ত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একট; বাদেই। 
জিনিসপত্র সব কিছুই তল্লাশী করে দেখা হয়েছে। এবার শরীর তল্লাশন 
কবার পালা। 

প্রথমেই ডাকা' হল জীবন ঘোষালকে। দেখি তোমার কোমরে কি আছে ! 

ব্যস, আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সিংহের রিভলবার গর্জে 
উঠল- দ্রাম! দ্রাম ! 

ইঞ্গিত পেয়ে জীবন ঘোষাল আর আনন্দ গুপ্তও আগুন ছড়ালেন-- 
দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

প্রাকৃতিক কারণে একট আগেই দুজন প্রহরীসহ গণেশ ঘোষ গিয়ে- 
ছিলেন বাইরে। সিগন্যাল পেয়ে 'তাঁনও সাড়া দিলেন দ্রাম! দ্রাম! দাম! 

শুর; হল চিৎকার চেশচামোঁচ আর হৈ-হল্লা। আরে বাস্রে বাস! 
দিয়েছে কোমরটা একেবারে শেষ করে! এঁ যে পালাচ্ছে! ধর ওদের ! 

সব বৃথা । কাকে ধরবে! কেউ কোথাও নেই। নিমেষে সব হাওয়া। 


বিপদ এল অন্যদিক থেকে । রান্ির অন্ধকারে ছ্‌টে পালাতে গিয়ে 
প্রথমেই দলছাড়া হয়ে পড়লেন অনন্ত সিংহ । তারপরে গণেশ ঘোষ। 


অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষালের সঙ্গে গণেশ 
ঘোষের আবার যোগাধোগ হয়েছিল, কিন্তু অনন্ত সিংহ সেই যে 'বাচ্ছন 
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হয়ে পড়লেন, তারপর আর কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব 
হয়ে উঠল না। 

যোগাযোগ হল কলকাতায়। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে চারজনই আবার 
এখানে এসে 'মাঁলত্র হলেন একে একে । আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল চম্দননগরে। 

এ ব্যাপারে যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্ুকুমার দর্ত, কিরণ 
মুখাজাঁ কালীচরণ ঘোষ, সৃভাষের মেজদা শরং বোস ও বি. ভি.-র অন্যতম 
নায়ক ভূপেন্দ্রকশোর রক্ষিত-রায়ের ভূমিকা ছিল 'বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

এ ব্যাপারে আরো একজন লোক জাঁড়ত ছিলেন 'বিশেষভাবে। তান 
হলেন চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার 'বাঁশম্ট বিপ্লবী বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। 
চন্দননগরে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার ব্যাপারে তাঁর অবদান 'ছিল 
খুবই উল্লেখযোগ্য। 

২৪শে এপ্রল তাঁরখে হীতিহাস সান্ট করলেন অমরেন্দ্র নন্দী। 

অমরেন্দ্র নন্দীর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মাস্টারদার নিদেশ- 
শহরে গিয়ে কাউকে ওখানকার পাঁরাস্থাত জেনে আসতে হবে। কাকে 
পাঠানো যায় এ কাজের ভার দিয়ে? হ্যাঁ, তুমিই যাও অমরেন্দ্র। ফিরে এসে 
সব কিছু আমার কাছে রিপোর্ট কর। 

কিন্তু ফরে আসা আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই তানি চারাঁদক 
থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন পুলিশ ও 'মালটারীর বেষ্টনীর মাঝে। 

যাকে বলে সপ্তরথশ বেন্টিত বীর বালক অভিমনয। একদিকে পুলিশ 
ও মিলিটারী বাহনীসহ ক্যাপ্টেন টেট, ডি. আই. জি. ফারমার প্রমুখ সমর- 
বিদগণ, অন্যকে অমরেন্দ্র একা। তবু হীন্ডিয়ান রিপাবাঁলকান আর্মর 
সৈনিক হয়ে কোনরকমেই তান স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে রাজী মন। 

শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিলেন একটা কালভার্টের নাচে । দু হাতে দুটি 
গুল+-ভার্ত 'রিভলবার। আসক না পুলিশ বা মালটারন, হাতে যখন অস্ত 
রয়েছে, তখন ভয় কি! 

_ এখনো আত্মসমর্পণ কর। বার বার আবেদন জানাতে লাগল শ্বেতাঙ্গ 
সমরবিদগণ, কোন ভয় নেই তোমার। অস্ত্র ফেলে দাও। চুপ করে থেকো 
না। জবাব দাও। 

জবাব দিলেন গুলীর মুখে- দ্রাম ! দ্রাম ! ব্যস, সব শেষ । আত্মসমর্পণ 
করার চাইতে শেষপর্যন্ত 'তানি ইচ্ছামৃত্যুই বরণ করে নিলেন বীরের মতো, 
তবু কিছুতেই এতটুকু মাথা নোয়ালেন না সাম্মাজ্যবাদশ শাসকদের কাছে। 


মাস্টারদা তখন আশ্রয় নিয়েছেন দলের একান্ত শুভার্থ কোয়েপাড়া 
নিবাসী বিনয় সেনের বাঁড়িতে। 

যৃদ্ধশেষে জালালাবাদ পাহাড় থেকে চে নামতে গিয়ে কিছু-সংখ্যক 
সঙ্গাঁসহ জেনারেল বল যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেকথা তোমাকে 
আগেই বলোছি। খোঁজ-খবর নিয়ে এবার তাঁরাও এসে আবার মাস্টারদার 
পাশে জড়ো হলেন একে একে। 
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শুরু হল মল্দ্ণা-সভা। কি কব। যায় এখন £ থামলে চলবে না। 
আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে। শস্ত আঘাত। 

বুজত সেন, দেবপ্রসাদ গন্টতে, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ 
চৌধুরী, ফণীন্দ্র প্রমুখ তরুণদল তখন উন্মত্ত, বেপরোয়া । রন্ত চাই! রন্ত 
প্দয়েই আমরা স্মৃতি-তর্পণ করব জালালাবাদ পাহাড়ের সেই শহণদদের 
উদ্দেশে। 

শেষপযন্তি তাঁরা ধরে বসলেন যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক, দলের 
ছোট-বড় সবার প্রিয় নির্মল সেনকে । মাস্টারদাকে আপনি একট; বুঝিয়ে 
বলুন, নির্মলদা! আমরা অনুমতি চাই। 

অনুমতি পাওয়া গেল &ই মে তাঁরখে। মাস্টারদা ও নির্মলদাকে 
প্রণাম করে যথাসময়ে ছয় বন্ধু বৌরয়ে পড়লেন অস্ত-শস্তে সুসাজ্জত হয়ে। 
ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ওদের রন্ত দয়েই আজ শহীদদের রক্তের 
খণ শোধ করতে হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। 

না, সাবধে হল না। চারিদিকে সশস্ত্র মালটারী। কার সাধ্য তাদের 
এ কঠোর বেষ্টনী ভেদ করে এক পা এগয়ে যায়! সুতরাং আজকের মতো 
প্রোগ্রাম স্থগাঁত রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। 

কিন্তু সামনেই রজতদের বাঁড়। রজতের মা বিনোদনী দেবী দলের 
ছোট-বড় সবাব মা। এই সোঁদনও তিনি অনন্তদা, গণেশদা গুদের বুক দিয়ে 
আড়াল কবে রেখোছিলেন পুলশ ও মালটারীর 'হংম্রতার হাত থেকে। 
এই ফাঁকে ওখানে িয়ে' এ চট্টলজননীর পা দুটিতে মাথাটা একবার ঠোঁকয়ে 
আসা যায় না! 

তুই ! এতদিন পরে' হারানো নাধকে বুকে পেয়ে আনন্দে ও আবেশে 
চোখে জল এসে গেল বনোঁদিনী দেবীর, আয় বাবা । সবাই বোস এখানে। 

-আমার ওপর তুমি রাগ করান তো মা! প্রণাম করতে গিয়ে আদুরে 
গলায় বললেন রজত। 

_রাগ! চট্টলজননীর নলারামুখে মুগ্ধ জন্দ্রমের বিহবলতা, পাগল 
ছেলে! আমি কি তোদের ওপর রাগ করতে পাঁর কখনো! তোদের মা 
বলে আজ আমার কত গর্ব সে শুধু আঁমই জাঁন। শুধু কি আমার £ 
তোরা যে আজ সাবা দেশের গর্বের বস্তু বাবা ! 

বন্ড খিদে প্য়েছে মা! িছ খাবারের ব্যবস্থা করে দাও না! 
দি লি তোরা একটু বোস। আমি এখুনি ব্যবস্থা করে 

1 

খাবার প্রস্তৃত। দেখে প্রাতাঁট তরুণ খাঁশতে ভরপুর । মায়ের নিজের 
হাতের তোর খাবার। সংসারে কোথাও যে এর তুলনা নেই! 

খাওয়া কিন্ত আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই বাইরে প্রহরারত 
রজতের ছোট ভাই এসে জানাল- দাদা, কুইক। পুলিশ আসছে। 

পলিশ! সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উদ্যত রিভলবার 
হাতে নিয়ে । মাকে প্রণাম করে পরক্ষণেই তারা পেছনের দরজা দিয়ে 
অন্ধকারে মিশে গেলেন একে একে । আর তাঁদের দেখা গেল না। 
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প্ীলশ বাহনী অবাক। আশ্চর্য) কেউ নেই ! কন্তু খবর তো মিথ্যে 
নয়; তাহলে গেল কোথায় ওরা ? 

গুরা তখন কর্ণফুলী নদীর মাঝ-বরাবর। লক্ষ্য_-ওপারে যাওয়া। 
সাম্পানে চেপে কোনরকমে একবার ওপারের মাঁটতে পা দিতে পারলে আর 
পায় কে! | 

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী তৎপর হয়ে উঠল দ্রুতগামী 
একটা মোটর-লণ নিয়ে। 

চালাও জোরসে ! এঁ যে সার্চলাইটের আলোতে ওদের সাম্পান দেখা 
যাচ্ছে! ফলো কর ওদের। তবে নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান রেখে। ওদের 
শব*বাস নেই। হয়তো ঠাঁই করে একখানা ঝেড়ে দিয়ে কপাল ফুটো করে 
দেবে। খুব সাবধান ! 

_সাম্পান থামাও ! সার্চলাইট জেবলে বার বার সঙ্কেত জানাতে লাগল 
প্াীলশ বাহনী, এক্ষীণ, মুখ ফেরাও সাম্পানের। 

জবাব না 'দিয়ে আরো তনব্রগাঁতিতে এবার সাম্পান ছুটে চলল তারের 
দিকে। মৃত্যুকে তাঁরা থোড়াই পরোয়া করেন, তা বলে 'বনাযুদ্ধে ধরা 
দিতে কোনরকমেই তাঁরা প্রস্তুত নন। 

ওপারে পেশছে পালিশ বাহিনী হতভম্ব। আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই! 
যেন হাওয়ায় মিশে গেছে ছেলেগুলো । 

ইাঁতমধ্যে অসংখ্য 'মাঁলটারী-সহ সদর থানা ইনর্চাজ আজম খাঁ সাহেব, 
ডি. এস. পি. আসাননল্পলা, পাঁটয়ার দারোগা. কর্ণেল ডেলাস্মিথ, ডি, আই, 
জি. ফারমার, ম্যাকডেনাল্ড, হেম দারোগা প্রমুর্খ সবাই ওপারে পেশছে গেছে 
একে একে। 

বিপ্লবীদের হাদশ না পেয়ে এবার শুরু হল সেই 'চিরাচারত কৃটনোৌতিক 
খেলা । অর্থাং, এ অণ্ণলের সহজ সরল মুসলমানদের ডাকো। তাদের 
বলো ষে, তোমাদের গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে। ধরিয়ে দিতে পরলে মোটা 
টাকা পূরস্কার। 

কাজেও তাই হল। সঙ্গে সঙ্গেই রব উঠল-ডাকাত ! ডাকাত! এ 
যে ওাঁদকে গেছে! ধর ওদের ! 


বাধা পেয়ে মুহূর্তে রিভলবার আগুন ছড়াল-_দ্রাম ! দ্রাম! পথ ছেড়ে 
দাও, ভাইসব। আমরা ডাকাত নই। তোমাদের কোন ক্ষান্ত 'আমরা করব না। 
আমাদের দুশমণ ইংরেজ, তোমরা নও। 

কে কার কথা শোনে! ইতিমধ্যে গুলীর আঘাতে কয়েকজন ধৃলিশয্যা 
নিয়েছে, তব্দ তাদের মুখে সেই একই কথা--ওরা ডাকাত। ওদের ধবতে 
পারলে অনেক টাকা পুরস্কার মিলবে। 

অচেনা অজানা পরিবেশ। পথ-ঘাট জম্বন্ধেও কোন সংস্পন্ট ধারণা 
নেই। তদ্পার চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার । দুহাত দুরের জিনিসও 
স্পন্ট দেখা বায় না। 

সংঘর্ষে আহত হয়ে প্রথমেই ধরা পড়লেন সুবোধ চৌধুরী । তারপরে 
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ফণণন্দ্র নন্দী; বাঁক চারজন জুলধা গাঁয়ে ঢুকে পড়লেন গুলীর মুখে পথ 
পাঁরম্কার করে। 


পুব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু 
করে। 

িনাদন খাওয়া নেই। তৃফার জলট.ুকু পর্যন্ত জোর্টেনি কোথাও । হাত- 
পা যেন অবশ হয়ে আসছে ক্রমশ । কিছ খাবার না পেলে আর এক পা-ও 
এগানো সম্ভব নয়। 

সামনেই একটি মুসলমান গৃহস্থ-বাঁড়। দরজায় দাঁড়য়ে জনৈকা বৃদ্ধা। 

1নরুপায় হয়ে সবাই এবার এগিয়ে গিয়ে আবেদন জানালেন--আমাদের 
দুটি পাল্তাভাত খেতে দেবে মা 2 আমরা তিনাঁদন কিছ খাইনি। 

মা! অদ্ভুত একটা মমতায় মুখখানি কোমল হয়ে উঠল বৃদ্ধার । 

সারারাত ধরে গাঁয়ে গোলাগচেশ চলেছে । বলতে গেলে গোটা গাঁ- 
টাকেই মিলিটারী ঘেরাও করে রেখেছে চারাঁদক থেকে। 

এ অবস্থায় আগন্তুকদের পরিচয় অনুমান করে নিতে মোটেই দেরি 
হল না তাঁর। তবু সব কিছ? জেনেও এ “মা সম্বোধনটির চরল্তন দাবীকে 
কিছুতেই তিনি পাবলেন না উপেক্ষা করতে। তাই মায়ের মতো করেই 
বললেন--আম এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে তোরা আর এখানে 
দাঁড়য়ে থাকিস নে বাপধন। এ শরবনে গিয়ে গা-ঢাকা দে। আমি একট. 
পরেই খাবার নিযে আসাছ। 

এত সাধের খাবার কিন্তু এবারও তেমনি হাতেই ধরা রইল, মাল্পকা। 
তার আগেই কে একজন বাইরের লোক আত্মগোপনকারীদের দেখে সোল্লাসে 
চেচিয়ে উঠল--এঁ ষে ওরা ওখানে লুকিয়ে রয়েছে ? 

সঙ্গে সঙ্গে এখানে-ওখারন্নে প্লশের সা্কোতিক বাঁশ একটানা বেজে 
চলল বহক্ষণ পর্্ত। আসামীদের সন্ধান মিলেছে । সবাই চলে এস 
এঁদকে। প্রস্তুত হও। লড়াই আসম্ন। 

বেষ্টনী ছোট হয়ে এল ক্রমশ । রাইফেল আর মোশনগান-সহ সামারক 
বাহিনী বুকে হেটে এগুতে লাগল একটু একটু করে। যেন রীতিমত 
একটা য্দ্ধক্ষেত্র আর 'কি! 

শরবনে আত্মগোপনকারশ রজত, স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও দেবপ্রসাদ তখন 
প্রস্তৃত। হাতে উদ্যত 'িভলবার। প্রাণ যায় যাক, তবু আত্মসমর্পণ করে 
চট্টরলের গৌরবময় ইতিহাসকে তাঁরা কলঙ্কিত হতে 'দতে রাজশ নন। 

ডি. আই. জি. ফারমারের নিদেশে এবার হেম দারোগা চোঙা মুখে 
দিয়ে জানাল তার শেষ আদেশ- হাতের অস্ম ফেলে দাও। এভাবে যুদ্ধ 
করার একমান্র অর্থ মৃত্যু। তার চাইতে আত্মসমর্পণ কর। 

1ক জবাব এল জান, মাল্লকা? জবাব এল মনোরঞ্জনের কণ্ঠে 
মনোরঞ্জন ডাজ্‌ নট নো হাউ টু সারেপ্ডার। আই ওয়াপ্ট ট; দীব ষতশন 
মুখাজরঁ অফ বালাসোর।। 


ন্ড 


সঙ্গে সঙ্গেই শরবন থেকে শুরু হল' গুলশী-বৃষ্টি-দ্রাম ! দ্রাম! দ্রাম ! 
দ্রাম ! 

শুরু হল এঁতিহাসিক কালারপোল যুদ্ধ। 

সামারক বাঁহনাীর বিরাট সমর-পম্ভারের বিরদ্ধে চারটে রিভলবার 
আর কতক্ষণ ! কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলী শেষ। তবে কি আত্মসমর্পণ ! না, 
কিছুতেই নয়। 

সহসা শরবন থেকে ভেসে এল একজনের দীপ্ত কণ্ঠস্বর-_প্রাণ থাকতে 
কিছুতেই আমরা ধরা দেব না। দেবকে আম গুলী করাছ, তারপর তুই 
আমাকে গুল কর রজত। এমন করে আমরা একে অন্যকে গুলী করে 
পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেব, তব এ ঘাঁণত সাম্রাজ্যবাদ শান্তর কাছে 
কোনরকমেই আত্মসমর্পণ নয়। রোড প্লীজ ! ওয়ান-টু-প্রি-ঃ 

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও রজত সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। দেবপ্রসাদও আর 
বেশিক্ষণ নয়। তারও সময় আসন্ন । 

প্রভুর নির্দেশে দেবপ্রসাদের মুখের ওপর ঝ*কে পড়ে বলল হেম দারোগা 
_আপনি কি কিছ? বলতে চান £ বড়সাহেব এখানেই রয়েছেন। ইচ্ছে হলে 
তাঁকে বলতে পারেন। | 

আরে বাস্‌রে ! যাকে বলে একেবারে আসল কাল-কেউটের বাচ্চা ! মৃত্যু- 
পথযান্ত্রী দেবপ্রসাদ কি উত্তর দিলেন, শুনবে মল্লিকা ? 

না, নিজের কোন কথা নয়। বাবা মা ভাই বোন কারো কথাই নয়। 
বললেন তাঁর একটি মানত অন্তিম বাসনার কথা--কে বড়সাহেব ! লোম্যান 2 
হাতটা জখম হয়ে পড়েছে, নইলে এক্ষ:ণ আম তাকে গুলী করতাম ।, 

কি 'ননভর্গক উীন্ত ! কল্পনাও বাঁঝ করা যায় না। তবে দেবপ্রসাদের সেই 
আন্তম বাসনা কিল্তু বোশাদন অপূর্ণ থাকেনি, মল্লিকা। মাস তিনেক 
বাদেই প্7ালশের হর্তা-কর্তা-ীবধাতা সেই লোম্যানকে একাদন শেষশয্যা 
নিতে হয়েছিল এই বাংলাদেশেরই মাটিতে। সেকথা পরে আসছে। 


এীপ্রল শেষ। মে-ও যায় যায়। 

ইতিমধ্যে পালিশ ও সামারক বাহিনীর তৎপরতার ফলে যুব-ীবিদ্রোহে 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়েছেন। 

কিন্তু কোথায় সেই' মহাবিপ্লবী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ? 

কোথায় তাঁর সর্ব চিন্তা, সর্ব কার্ষের সঙ্গাশ নির্মল সেন ? 

গণেশ ঘোষ, অনল্ত গসংহা, আম্বকা চক্রবতর্ঁ, লোকনাথ বল প্রমুখ 
নেতৃস্থানীয় ব্যন্তরাই বা কোথায় ? তাঁরা বাইরে থাকা পর্যন্ত কোনরকমেই 
যে সরকার বাহাদুরের নিশ্চিন্ত হবার যো নেই! 

অঘটন ঘটল ২৮শে জুন তাঁরখে। 

হঠাৎ সোঁদন অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন গোনেল্দা- 
মীবভাগের হেড কোয়াটার্স হীলাসয়াম রো-তে 'িয়ে। সঙ্জো সেই লোম্যানকে 
টিদ্দেশ্য করে লেখা একখানি 'চিঠি। তাতে লেখা রয়েছে £ 
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পপ্রয় মিঃ লোম্যান, 

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। আম 
ধনশ্চন্ত যে, আমাকে গ্রেপ্তার করার সে সুযোগ তুমি হারাবে না। আমি 
তার জন্য প্রস্তুত। মনে কর না যে, আম আত্মসমর্পণ করাছ। লোকে কখন 
আত্মসমর্পণ করে ? যখন সে একান্ত অসহায়, বা আত্মরক্ষার কোন পথ পায় 
না, তখনই সে নত হয়। 

আম কি এখন অসহায় 2 না, কখনোই. না। আমার আত্মরক্ষার অস্ত 
আছে, খরচ করার মতো প্রচুর অর্থ আছে, সহায়তা করার মতো লোকও 
আছে। বাংলা, বাংলার বাইরে বা ভারতের বাইরে থাকবার মতো আশ্রয়ও 
আছে। তবু যে ধরা "র্দাচ্ছ, তার কারণ ক £ তুম ক ভেবেছ আমার কাজের 
জন্য আমি অনৃতত্ত ঃ না, কখনোই না। আমি একাবল্দু দহঃাঁখত নই । তবে 
কি উপর থেকে আমার ওপর কোন আদেশ এসেছে 2 না, এটা আমার 
ব্যন্তিগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়। 

'বিদ্রোহশী অনন্তলাল সিংহ ॥ 
খবর শুনে সে কি প্রচণ্ড আলোড়ন সোঁদন সারা দেশ জুড়ে! সবার 
মুখে একই প্রশ্ন। 'কি ব্যাপার ? 

অমরেন্দ্র, রজত. স্বদেশ, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদের মতো ছেলেরা যেখানে 
আত্মসমর্পণ করার চাইতে আত্মীবসজন দেওয়াটাকেই শ্রের বলে মেনে 
নিয়েছেন, সেখানে অনন্ত 'সংহের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা এভাবে 
স্বেচ্ছায় ধরা দিতে গেলেন কেন £ 

এর পেছনে অন্য কোন প্ল্যান নেই তো ? 

সম্প্রতি শ্রীধযন্ত সিংহের নিজের লেখনী থেকেই এ প্রশ্নের জবাব মিলেছে, 
মল্লিকা । তিনি জানিয়েছেন- না, কোন প্ল্যানই, সেদিন তাঁর ছিল না। ওটা 
তাঁর নিছক ব্যান্তগত ব্যাপার। তার সঙ্গে ষুবীবদ্রোহের কোনই সম্পর্ক 
নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক। 

তবে অন্য দিক থেকে তাঁর এই আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা যে খুবই ফল- 
প্রস্‌ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 

ধৃত বন্দীদের মধ্যে কয়েকটি অপারিণত বয়স্ক বালক ইতিমধ্যেই কিছুটা 
স্বীকারোন্ত করেছিল প্দালশের কাছে। 'প্রয় নেতা অনন্তদাকে কাছে 
পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাদের মুখে শোনা গেল' উল্টো সর। 

না, ও স্বাকারোন্তি আমরা স্বেচ্ছায় দিইনি। পাীলশ জোর করে 
আদায় করে নিয়েছিল আমাদের কাছ থেকে। 

নিঃসন্দেহে এ কাতিত্ব অনন্ত সিংহের। তিনিই যে সেদিন এ অসম্ভবকে 
সম্ভব করে তুলেছিলেন, কোনমতেই তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 


এবার পাড় দিলেন লোকনাথ বল। 
মাস্টারদার নিদেশে প্রথমেই তিনি এলেন কলকাতায়। তারপর চন্দন- 
নগরের সেই গোপন আস্তানায়। 


৮ 


টি দিরাতারিউনা নানার 
| 

প্রথমত ব্যায়ামবিদ হিসেবে লোকনাথ বল চট্টগ্রামে অত্যন্ত সংপাঁরচিত। 
তদ:ঃপাঁর যেমন সঠাম চেহারা, তেমন ফুটফুটে গায়ের রঙ। হঠাৎ দেখলে 
সুভাষ বোস বলে ভুল হয়। এ অবস্থায় দীর্ঘাদন লোকচক্ষুর অন্তরালে 
লুকিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সাঁত্যই কম্টকর। 

তবে বোৌশাঁদন আর থাকতে হল না। 

তারিখটা ছিল ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। হঠাৎ সেদিন শেষরান্নে 
কোন এক অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবর পেয়ে। তারপরই উভয়পক্ষ থেকে শুরু 
হল একটানা 'রিভলবার-গজন। 

বরাট পুলিশ বাহনীর বিরুদ্ধে সামান্য চাবটে রভলবার আর কতক্ষণ । 
তাই তীব্র সংঘর্ষের পরে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত সবাই 
ধবা পড়লেন একে একে। 

স্বামী-স্তীব অভিনয় করে এতকাল যাঁবা তাঁদের সব কিছ থেকে 
আড়াল কবে রেখোছিলেন, সেই শশধর আচার্য ও সূহাঁসিনী গাঙ্খালও 
রেহাই পেলেন না। 

হারয়ে গেলেন শুধ্য একজন। তিনি হলেন জীবন ঘোষাল। বলতে 
গেলে গোটা দেহটাই তাঁর বাঁঝরা হযে 'গিয়োছিল বুলেটের আঘাতে। 

১ই অক্টোবব ধরা পড়লেন আঁম্বকা চক্রবতর্ঁ। তখনো 'তাঁন পুরো- 
পুরি সুস্থ নন। জালালাবাদ যুদ্ধে সেই গভনর ক্ষতচিহ তখনো 
মিলিয়ে যায়নি তাঁর দেহ থেকে। 


এঁদকে মাস্টারদা তখন প্রস্তুত। একটা অত্যন্ত জরুরী খবর পাওয়া 
গেছে গোপন সূত্র থেকে। 

খবরটা হল পুলিশ বিভাগের সর্বময় কর্তা মিঃ ক্রেগের গাঁতাবাধ 
সম্বন্ধে। যাকে বলে একবারে পাকা খবর। সুতরাং এ সুযোগ হাবালে 
চলবে না। 

গ্রামের জনসাধারণের ওপর যে অমান্মাক নির্যাতন চলছে তার 
প্রায়শ্চিন্ত এবার তাকে করতেই হবে। 

এগিয়ে এলেন দলের আত দায়িত্বশীল কমা রামকৃষ্ণ বিশবাস। এবার 
আমার পালা। বোমা ফেটে আহত হবাব দরুন সোঁদন আমি যুব-বিদ্রোহে 
যোগ দিতে পারানি। তা বলে এবার আমি 'পাঁছয়ে থাকতে রাজী নই। 

যথাসময়ে রামকৃ্ণ দ্রেনে চেপে বসলেন সহকমাঁ কালাীপদ চক্রবতাঁকে 
সঙ্গে নিয়ে। লক্ষ্য- চাঁদপুর । ক্রেগ-এরও লক্ষ্য সেই চাঁদপুর । সূতরাং 
অস্মবিধার কিছ নেই। 

১লা 'ডসেম্বর। শেষরাশ্ি। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে বাইরে। দুহাত 
দূরের জানসও ভাল করে নজরে পড়ে না। 

গাঁড় চাঁদপুরে ইন করতেই ভ্রস্তে দুজন এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর 
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কামরার দিকে। এই সুযোগ, এই অপূর্ব সুযোগটিকে কাজে লাগাতে 
হবে। 

কে ওখানে বসে আছে ওভারকোট গায়ে দিয়ে! ক্রেগ না! হ্যাঁ তাই 
তো! 

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দুজনের আঁগ্ম-বর্ধী 'রভলবার- দ্রাম ! দ্বাম ! 
দ্রাম! দ্রাম ! 

শুরু হল হৈচৈ চিৎকার আর চেশ্চামোচ। এ ষে ছুটে পালাচ্ছে! 
ধর ওদের! সব বৃথা। দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই। 

আরো দেখা গেল যে, নিহত ব্যান্ত ক্রেগগ নন, রেল ইন্সপেক্টর তারণী 
মুখাজর+। তবে হঠাৎ দেখে বোঝ মুশাঁকল। বেশ সাদৃশ্য রয়েছে দুজনের 
চেহারায়। 

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল কুমিল্লা, লাকসাম, চট্টগ্রাম ও এখানে-ওখানে 
সর্বপ্। চারাঁদকে কড়া নজর রাখ। একটি প্রাণও যেন পুলিশের বেড়া- 
জাল থেকে বোরয়ে যেতে না পারে। সন্দেহজনক কিছ দেখলেই আটক 
করবে। যে করে হোক, আততায়ীদের ধরা চাই-ই ! 

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায় £ 


গ;লশীর আঘাতে ইন্সপেক্টর নিহত 
চাঁদপুর ষ্টেশনে বিষম ব্যাপার 


চাঁদপুর, ১লা 'ডিসেম্বর। অদ্য খুব সকালে চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশন 
প্ল্যাটফর্মে রেলওয়ে পর্দীলশ ইন্সপেক্টর বাব তাঁরণী মুখোপাধ্যায় গুলীর 
আঘাতে নিহত হইয়াছেন। ২নং ডাউন সনর্মা মেলের সম্মুখে বাংলা 
পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল 'মিঃ ক্রেগকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়াই 
তাঁরণীবাব; নিহত হইয়াছেন। তান পুলিশের ইউনিফর্ম পাঁরাহত 
ছিলেন এবং ঘটনার অব্যবাহত পরেই, আহত অবদ্থায় হাসপাতালের দিকে 
নেওয়া হইলে পথিমধ্যেই 'তানি মারা যান। 

স্থানীর পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। অপরাধীদের সম্ধানের জন্য 
সমস্ত স্থানে খানাতল্লাস হইতেছে, 'কিন্তু এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেস্তার করা 
হয় নাই।, [ আনন্দবাজার, ইরা ডিসেম্বর, ১৯৩০] 

তৎপরতা ব্যর্থ হল না। পরদিন দুজনেই ধরা।পড়লেন পুলিশের হাতে । 
মৃত্যুর পূব একটি খবর কিন্তু জানিয়ে যেতে ভুল করেনাঁন তাঁরিণণ 
মুখাজঁ। আততায়ীদের একজনের গায়ে নল রঙের আলোয়ান ছিল। এই 
নীল রঙের আলোয়্ানই কাল হয়ে' দাঁড়াল শেষপর্যন্ত। 

সংবাদপন্ন থেকেই সেই গ্রেপ্তারের বিবরণ এখানে তুলে 'দাঁচ্ছ £ 

চাঁদপুর স্টেশনে ইল্সপেম্র তারিণশনাথ মুখাজীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে 
গতকল্য অপরাহু ১ ঘাঁটকার সময় ডিস্ট্রিক্ট বোডে'র রাস্তায় দুইজন বাঙাল" 
যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের নিকট তিনটি গুলশ-ভরা রিভলবার 
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একটি আস্ত বোমা, কতকগুলি কার্তুজ এবং কয়েকটি বৈদ্যাতিক মশাল 
পাওয়া গিয়াছে। 

তাহাদের গায়ে রঙণন চাদর ছিল এবং তাহারা চাঁদপ্যর হইতে লাকসামের 
দকে আসিতেছিল। 

যুবক দুইটির নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রুবতর্শ। তাহারা 
নাক চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের মামলার ফেরারী আসামী । তাহাদের 
কুমিল্লায় আনয়ন করা হইয়াছে । [ আনন্দবাজার, ৩রা 'ডসেম্বর, ১৯৩০ ] 

1বচারে রামকৃফের হল প্রাণদণ্ড, আর বয়স কম বলে কালীপদ্দ চক্রবতঁকে 
দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বাপান্তর। 

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ একাঁর্ন জাঁবন উৎসগ্গ করলেন ফাঁসমণ্ে, কিল্ছু 
যাবার আগে তাঁর অপূর্ব সংগঠন শান্তর এমন একটি উত্জ্বল স্বাক্ষর 
রেখে গেলেন, যা আগ্মষগের ইতিহাসে আজও আপন দীপ্ততে দীপ্যমান 
হয়ে আছে। 

সেই উজ্জল রক্সটি হলেন- প্রীতিলতা ওয়াম্দাদার। 

এই প্রশীতিলতাই সোঁদন ছোট বোন আমতা পাঁরচয়ে রামকৃষের সঙ্গে 
রা লিনা লিল রা রাসার ভাল 
পর 'দিন। 

পুলিশ কোনদিন তা জানতে পারেনি। জেনেছিল অনেক পরে। তখন 
সব শেষ। 
ফিরে গেলেন দুজয় একটা সংকঞ্প বুকে নিয়ে। যে করে হোক, মাস্টারদার 
সঞ্গে একবার পাঁরচিত হতে হবে। তাঁকে যে বন্ড প্রয়োজন ! 

বৌশাঁদন অপেক্ষা করতে হয়ান। যথাসময়ে একদিন তান মাস্টারদার 
পদপ্রান্তে হাঁজর হয়ৌোছলেন ছোট্ট একাঁট দাবী নিয়ে। এবার আমাকে 
একটা সুযোগ দিন মাস্টারদা ! শুধু একটা সুযোগ ! 

চট্টগ্রামে তখন পুরোপার পুলিশ ও 'মালটারীর রাজত্ব চলছে। গাঁয়ে 
পিটার রসাল গার রাগারজারানাদার? 

ৃ 

জনসাধারণ তটস্থ। বিশেষ করে বালক, কিশোর ও যুবকদের তো কথাই 
নেই। সবার জন্য আলাদা আলাদা পারিচয়-পন্ন। এই পারিচয়-পন্র ছাড়া 
কারো পক্ষে এক পা বাইরে যাবার উপায় নেই। তাও একরকম নয় লাল- 
নীল-সাদা এমান' বাভম্ব রকমের পাঁরচয়-পন্র। 

সংবাদপন্র থেকেই তার কিছ;টা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। এই বিবরণ 
থেকেই তুমি বুঝতে পরবে ষে, চট্টগ্রামবাসীকে সৌঁদন কিভাবে জাঁবনযাপন 
করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাও একদিন দু'দিন নয়, বছরের পর বছর ধরে £ 

গ্লতকল্য ১৪৪ ধারা জারির পর হইতে বাভন্ন কেন্দ্রে সামরিক প্রহর 
মোতায়েন করা হইয়াছে। গত রান্রি হইতে বড় বড় রাস্তাগ্লি দিয়া 
সাঁজোয়া গাঁড় টহল দিয়া বেড়াইতেছে। 

জেলা ম্যাঁজস্টেটে একখানা আদেশ জারি কাঁরয়া জনসাধারণকে রান্রি 
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১০টার পর বিশেন অনুমাঁতি লইয়া বাঁড়র বাহর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন ॥ 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অশান্তি নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতে- 

ছেন।, [ আনন্দবাজার, ২৫শে এপ্রল, ১৯৩১] 
কঠোর ব্যবস্থার নমুনা পাওয়া গেল মান্র তনাঁদন বাদেই। 


চট্টগ্রামে সামারক সতকতা 
মোড়ে মোড়ে মেসিন কামান সঙ্জা 


...কমিশনারের ভবনে একটি সভা হয়। কর্তৃপক্ষ সে সভায় যে প্রস্তাব 
করা হইয়াছিল তাহা ম্ানয়া লইয়াছেন। ...দাঁয়ত্বসম্পন্ন পরীলশ কর্মচারীরা 
এখন মোড়ে মোড়ে যে সব পাহারা মোতায়েন আছে সেই সব স্থানে উপপাস্থত 
থাকেন। 

রাস্তার লোকজনের উপর খানাতল্লাস এখনও চলিতেছে এবং লোহার 
কাঁটা বসান তন্তা "দয়া রাস্তার মাঝে মাঝে এখনও বেড়া দেওয়া আছে, ভীষণ- 
দর্শন মৌসন কামানসমূহ আন্তাকালী পাহাড়ের উপাঁরস্থ বাঁড়গনীলর 
উপরে এবং পল্টনে বুলফ ব্রাদার্সের বাঁড়র উপরে এবং সামারক [হসাবে 
গুবুত্ববিশিষ্ট অন্যান্য মোড়ে বসান হইয়াছে । 

[ আনন্দবাজার, ২৮শে এ্রীপ্রল, ১৯৩২] 


ওঁদকে তখন শুরু হয়েছে মামলা । আসামী মোট বাঁত্রশ জন। 

॥ গণেশ ঘোষ ।॥ অনন্ত 'সিংহ॥ লোকনাথ বল হেরম্ব 
বল॥ আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ সুকুমার ভৌমিক ॥ অর্ধেন্দ? গূহ ॥ ফণান্দ্ 
নন্দী ॥ সহায়রাম দাস ॥ অশিবনীকুমার চৌধুরী ॥ সৌবীন্দ্র দত্ত চৌধুরী ॥ 
শ্লীপাতি চৌধুরী ॥ রণধীর দাশগন্ ॥ ধীরেল্দ্রলাল দাঁস্তিদার ) স:খেন্দু- 
বিকাশ দস্তিদার ॥ ননীগোপাল দেব ॥ মালনাবকাশ ঘোষ ॥ নতাইপদ 
ঘোষ ॥ মধুসূদন গুহ ॥ সুবোধচন্দ্র মিন্রা॥ সুবোধ চৌধুরী ॥ সুবোধ 
বিশাস ॥ সুবোধ বল ॥ সুবোধ বায়॥ শান্তিভূষণ নান॥। বিজয়কুমার 
সেন ॥ অনিলকুমার রাক্ষিত ॥ আনন্দ গপ্ত ॥ নন্দলাল সিংহ ॥ 

বাঁক তিনজন অভিভাবক । কালারপোল সংগ্রামে রজত সেন ও দেবপ্রসাদ 
গুপ্ত শহখদের মৃত্যু বরণ করলেও তাঁদের আঁভভাবকদের রেহাই নেই। তাই 
তাদেরও এনে দাঁড় করানো হয়েছে আসামীর কাঠগড়ায় । অন্যজন অনন্ত 
সিংহের পিতা গোলাপ সিংহ । তিনিও আসামী তালিকাতুস্ত। 

সারা ভারতের দৃস্ট তখন চট্টগ্রামের 'দকে। বন্দীদের ভাগ্যে ক আছে 
কে জানে! প্রাতিশোধ নেবার এমন সুযোগ কি ইংরেজ সরকার এত সহজে 
ছেড়ে দেবেন 2 

তবে ভরসার কথা এই যে, শব বসন, বীরেন্দ্র শাসমল, শ্লীশ বসু 
আঁখল দত্ত, কাঁমনশ দত্ত, এন. আর. দাশগপ্ত, কালচরণ ঘোষ, এন. সি. 
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মুখাজ্ঁ, মাহি গুহ, জে. কে. ঘোষাল, সন্তোষ বস: প্রমুখ বাংলার সুদক্ষ 
আইনজশীবিগণ সবাই আসামীপক্ষ সমর্থন করছেন। দেখা যাক ?ক হয়! 

এবার এক নতুন পরিকল্পনায় হাত 'দলেন মাস্টারদা। ষে করে হোক, 
[বিচারাধীন বন্দীদের মুন্ত করে আনতে হবে। 

দুটো পথ খোলা আছে। এক, ভিনামাইট' চার্জ করে কোর্টভবন উীঁড়য়ে 
দিয়ে সেই ফাঁকে সবাইকে মূস্ত করে আনা । আর জেলখানার দেয়াল উীঁড়য়ে 
দিয়ে উদ্দেশ্য সম্ধ করা। 

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন অন্যতম নায়ক নির্মল সেন, তারকেশবর 
দাষ্তদার, মহেন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ রায়, অধেন্দু গুহ, শ্রীপাঁতি চৌধুরী, 
দীনেশ চক্রবতরণ ও নিবারণ ঘোষ প্রমুখ কার্মবৃ্ন্দ। এ সুযোগ হারালে 
চলবে না। যে করে হোক, এ পাঁরকজ্পনাকে সার্থক করে তুলতেই হবে। 

বন্দীদের মধ্যে অধেন্দি গুহ, মধুসূদন গুহ প্রমুখ কয়েকজন তখন 
জামিনে মুস্ত। যথাসময়ে কোটে" হাঁজর হয়ে আবার তাঁরা বাঁড় ফিরে যান 
কোর্টের কাজ শেষ হবার পরে। 

প্রধানত অধেন্দুর সাহায্যেই যোগাযোগ স্থাঁপত হল মাস্টারদা ও 
বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে। কাজও এঁগয়ে গেল অনেক দূর। জেলের 
অভ্যল্তরস্থ সেপাই-সাল্নীদেরও হাত করা হল একে একে। 

তবু কছনুতেই কিছ হল না। ১৯৩১ সালের ২রা জুন সব কিছুই 
ফাঁস হয়ে গেল দলের একাঁট 'কশোর কর্মার আকাস্মক গ্রেপ্তারের ফলে। 

শুধু তাই নয়। গর্ত খড়তে গিয়ে জেলের অভ্যন্তরস্থ অস্ত-শস্তও 
একাঁদন ধরা পড়ে গেল ভেতরে কর্মরত রাজমিস্তীদের হাতে । ফলে, এত- 
দিনের পাঁরশ্রম, এত অর্থব্যয়, সব কিছুই গেল বিপর্যস্ত হয়ে। 

ংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে পর পর তুলে "দিচ্ছ ঃ 


চট্টগ্রাম জেলে মারাত্মক অক্ত্র-শ্ত্ 


প্রকাশ যে, স্থানীয় জেলের মধ্যে দ্রাইব্যনেল মামলার আসামীদের 
বাসস্থানের নিকটে আজ সকালে কাতিপয় মারাক্ক অস্ব-শস্ত্র পাওয়া 
গিয়াছে। 
এতাব সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। লোকনাথ বলের অস,স্থতায় 
আজ আর স্পেশাল ট্রাইব্যনেলের আঁধবেশন বসে নাই ।, 
[ আনন্দবাজার, ৬ই মে, ১৯৩১ ] 


চট্রগ্রামে ভিনামাইট আবিচ্কার 
আদালতের নিকটা ডিনামাইট-পূর্ণ বাক্স 
'অদ্য প্রাতঃকালে জনসাধারণ চট্টগ্রামের আদালতের নিকটস্থ ভূগভে 


ডিনামাইট আবিচ্কারের বিস্ময়কর সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত চমাঁকত হইয়াছে। 
প্রকাশ যে, চারাট অদ্ভূত রকমের কালো বাক্সে পূর্ণ ভিনামাইট 
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কালেক্ীরর পাম দিকের জমির নিচে পাওয়া গিয়াছে এবং এই অন্ভূত 
বাঝ্গুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আদালতের সোপান পর্যন্ত লম্বা 
তার দিয়া সংযুন্ত করা হইয়াছিল। 

বাঝগুির চারাদকেই তার ছিল এবং সেই তারগ্যাল উত্তর ও দাক্ষণ 
দিকের লম্বা তারের সাঁহত যুত্ত করা 'ছিল। উত্ত কালো বাক্সগ্াল আদালত- 
গৃহের প্রধান প্রাচীরের তলে কয়েক ফুট মাঁটর নিচে খনন করিয়া পাওয়া 
শগয়াছে।' [ আনন্দবাজার, ৩রা জুন, ১৯৩১ ] 


চট্টগ্রামে সাম্ধ্য-আইন জারি 


ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে অদ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৬ 
হইতে ২৬ বংসর বয়স্ক সমস্ত হিন্দু ভদ্রলোক যৃবকাঁদগকে সন্ধ্যা ৭টা 
হইতে ভোর &টা পর্যন্ত-এই সময়ের মধ্যে গৃহত্যাগ করিতে 'নাষম্ধ 
কারয়াছেন। 

আগামী ৮ই জুন হইতে এই আদেশ বলবৎ করা হইবে এবং চট্টগ্রাম 
িউনিসিপ্যাঁলাট, জেটি ও পাহাড়তলী অণ্চলের মধ্যে যে সমস্ত হিন্দু 
যুবক বসবাস কংবা অবস্থান করে, তাহাদের উপর এই আদেশ বার্তবে। 

[ আনন্দবাজার, ৬ই জুন, ১৯৩১ ] 


টট্টগ্রামে নিত্য-নূতন আবিষ্কার 


প্রকাশ, অদ্য প্রাতঃকালে দেওয়ান বাজারাস্থত একাঁট বাঁড়তে খানা- 
এসিড এবং কতকগ্াল বৈদন্যাতক তার পাইয়াছে। 
হৃদয় দাস নামক জনৈক ব্যান্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । আরো কয়েকাঁট 
বাড়িতে খানাতল্লাশী করিয়া তিনজন য্যবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে 
অস্পাগার লণ্ঠন মামলা লম্পকের বিচারাধান আসাম, অধুনা জামিনে মৃত্ত 
অনিল রক্ষিত নামক জনৈক যূবকও আছে। 
[ আনন্দবাজার, ১৯৮ই জুন, ১৯৩১] 


চট্টগ্রামে পিউুনী পালিশ 
১৪ দিনের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হইবে 
“জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের আঁফস হইতে টট্টগ্রাম জেলার ৫২, খানা গ্রামের 
আঁধবাসীদের উপর পিটুনী প্লিশের ট্যাক্স দিবার জন্য নোটশ জার করা 
হইতেছে । নোটিশ জারি করিবার ১৪ দিনের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হইবে । 
[ আনন্দবাজার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ ] 
নী নীলাতি রিনি 1০৯৭৯ 
তবু তা মেনে নিতে হয়। 
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পরাধীনতার নাগনাশ থেকে দেশকে মৃস্ত করার দ্বার প্রেরণায় সৌদন 
যাঁরা স্বেচ্ছায় সুখী ও শান্ত জীবন পাঁরত্যগ্গ করে কঠিন কঠোর রক্তান্ত 
পথকে বেছে নিয়োছলেন, বাংলাদেশের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী 'বিপ্লবীরাও সেই 
সহজ সত্যটাকে মেনে নিয়ৌছলেন হাঁসমূখেই। 

চট্টলসর্ধ মাস্টারদাও তার ব্যাতক্রম নন। তাই সাময়িক ব্যর্থতাকে বড় 
করে না দেখে এবার তান 'বিনোদাবিহারৰ দত্ত, সরোজ গুহ, রমেন ভৌমিক, 
বিনোদ চৌধুরী প্রমথ দুঃসাহসী তরুণদের জেলার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন 
নতুন এক দায়িত্বভার বৃবিয়ে 'দিয়ে। 

যাও, দ্ঃসাহসের পাখায় ভর করে এঁগয়ে যাও। শুধু জেলার মধ্যেই 
এই বৈপ্লাবক কর্মধারাকে সমাবন্ধ রাখলে চলবে না। এবার তাকে ছাঁড়য়ে 
দাও বাংলাদেশের এখানে-ওখানে সবন্র। 

বাস্তবে রুপ পেল ১৯৩১ সালে ২৮শে অক্টোবর তারথে। 

সোঁদন ঢাকার জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট মিঃ ডুনোকে প্রকাশ্য রাজপথে ধাঁলশব্যা 
তে হল যুব-বিদ্রোহের দুই তর:ণকমর্ঁ সরোজ গুহ আর রমেন ভৌমিকের 
অব্যর্থ গলীতে। 

কুমিল্লার কুখ্যাত ভি. এস পি. এলিসনও রেহাই পেল না। তাকেও 
একাঁদন চরম শাস্তি মাথা পেতে নিতে হল দুঃসাহসী তরুণ শৈলেশ বায়ের 
হাতে । পাীলশ তাঁর কোন হাদিসই পেল না। 

বাদ গেল না চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগের জাঁদরেল আফসার 
আসানুল্লাও। যাকে বলে মহাশয় ব্যান্ত! চট্টলবাসীরা বোধহয় এ হেন 
মহাপুরূষাঁটর নির্মম অত্যাচারের কথা কোনাঁদনই ভুলতে পাববে না। 

গ্রেপ্তারের পরে অসুস্থ আঁম্বকা চক্রবতর্টর ওপর ক পাশাঁবক "নর্ধাতনই 
না করোৌছলেন এই আসানলল্লা ! প্রহারে প্রহারে জরশীরত হয়ে আঁম্বকা 
চক্রবতর্ট তখন গোঙাতে শুর্‌ করেছেন জল ! একটু জল । 

_জল! সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর সর্বাঙ্গে মত্রত্যাগ করে 
অগ্রহাস্যে ভেঙে পড়েছিল আসান্ল্লা- এই নে জল! যত খ্যশি খা! 

বিশ্বাস করা শত্ত। রুচিতেও হয়তো বাধবে। তব; একথা দিবালোকের 
মতো সত্য। 


দেশদ্রোহশীর ক্ষমা নেই। আজ হোক, কাল হোক, চরম শাস্তি তাকে 
পেতেই হবে। এবার এল সেই শাস্তি দেবার পালা। 

১৯৩১ সাল। ৩০শে আগস্ট। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার 
খান বাহাদুর আসান্নল্লা, সবাই সেদিন চট্টগ্রাম নিজাম পল্টন মাঠে উপাস্থিত। 
আজ ফাইনাল খেলা । খেলার শেষে বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করা 
হবে। 
চারপাশে পুলিশের কঠোর বেড়াজাল। কারোরই সামনে যাবার উপায় 
নেই। হঠাৎ শোনা গেল 'রিভলবার-গর্জন-দ্রাম ! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস, 
*খানবাহাদুর খতম। 

আততায়ী ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই । নাম- হারিপদ্দ ভট্রাচার্য। কিন্তু 
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এ কি! এ যে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি বালক মান ! বি*বাস করাও যে 
শন্ত ! 

বিপ্লবের পথ কোনাঁদনই সুখের নয়। অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন-_ 
এ তো তাঁদের কাছে বলতে গেলে একটা কথার কথা মান্র! তবু সেই 
তেরো-চোদ্দ বছরের বালক হরিপদর ওপর সোৌঁদন যে পৈশাচিক 'নর্ধাতন 
করা হয়েছিল, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই। 

প্রথমেই আঙুলে সৃশ্চ ফ্‌টিয়ে দেওয়া হল স্বীকারোক্ত আদায় করার 
জন্যে। তারপর ব্যাটারী-চার্জ। বল, তোমাদের নেতা সূর্ সেন কোথায় £ 
বললে পুরস্কার পাবে! অনেক টাকা পুরস্কার ! 

গরীব পিতামাতার সন্তান। খুবই গরীব। আতিকল্টে পড়াশুনা করেন 
তাও স্কুলে নয়, টোলে। তব হরিপদ সেই প্রলোভনের কাছে মাথা 
নোয়ালেন না। একাঁট বারের জন্যও না। 

জবাব না পেয়ে এবার চোখের সামনে বৃদ্ধ পিতামাতার ওপর শনর্যাতন 
শুবু হল। সেই সঙ্গে আগুন নিয়ে নিশ্চহ করে দেওয়া হল বাড়ি-ঘর- 
দুয়ার সব। দেখ, দু চোখ ভরে তাকিয়ে দেখ ! কেমন লাগছে এখন দেখতে ! 
এখনো বল সূর্য সেন কোথায় ? কোথায় তার অন্তরত্গ সহচব নির্মল 
সেন? কোথায় তারকে*বর দাঁস্তদার, 'বনোদাঁবহারী দত্ত, মহেন্দ্র চৌধুরী 
প্রমুখ দলেব অন্যান্য ছেলেরা ? 

হাঁরপদ নিঃশব্দ নিশ্চুপ। জেরার পর জেরা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তবু 
একটি কথাও কেউ শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে। 

এবার শুরু হল শোভাযান্রা। চারপাশে পুলিশ বেন্টনী, মাঝখানে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হরিপদ । কে কোথায় আছ, তামাসা দেখবে এসো ! 

লোক জড়ো হলেই অমানুষিক প্রহার। সেই সঙ্গে অকথ্য গালাগাল ॥ 
চুপ করে থাকলে চলবে না। ভাল চাস্‌ তো এখনো উত্তর দে! বল, ইংরেজ 
বাহাদুরের জয়! 
এ নির্যাতনে ষা সম্ভব হয়ান, এবার কিন্তু তা সম্ভব হল, 

1 

হরিপদ সাত্যিই এবার জবাব দিলেন। কি জবাব দিলেন, শুনবে £ 
চাতিয়ে জবাব 'দিলেন- জয়, মাস্টারদার জয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত 
যাক ! 

একাঁদন-দ্যাদন নয়, এমনি করে দিনের পর 'দন। প্রহারের চোটে 
সর্বাঙ্গ দিয়ে অজন্ রন্তু ঝরছে, সঙ্গীনের খোঁচায় চোখ-মুখ সব কিছ? 
অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠেছে, তবু বালক হরিপদ একটিমান্র কথাই সোঁদন 
বলে গেছেন বার বার--মাস্টারদার জয় হোক! সাম্রাজ্যবাদ 'নপাত যাক " 

হরিপদ ভট্রাচার্য আজো বেচে আছেন, মল্লিকা । বয়স কম ছিল বলে 
ফাঁসির রঙজ্জু তাঁকে কেড়ে নিতে পারেনি। 

কিন্তু আজকের এই স্বাধীন দেশের ক'জন মানুষ তাঁকে চেনে 2 ক'জন 
তাঁর নাম শুনেছে ? 
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রাম তাঁকে স্বীকৃতি দিতে না পারে, ইতিহাস তাঁর কৃতিত্বকে বেমালুম 
অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তোমরা ! 

হরিপদর মতো অশেষ নির্যাতনভোগী মানুষগুলোকে যাঁদ আজও 
তোমরা যথাযোগ্য সম্মান দিতে না পার, তবে সে লজ্জা তাঁদের নয় 
মল্লিকা, তোমাদেরই । 

এখানেই শেষ হল না। আরো একাঁট উৎসাহ দেশদ্রোহীকে নিয়তির 
অমোঘ নির্দেশ মাথা পেতেই নিতে হল এমাঁন করেই। তারখটা ছিল ৩১শে 
মার্চ। 

মাস্টারদা তখন কানুনগো পাড়ার গোপন আস্তানায় । সঙ্গে রয়েছেন 
সর্বক্ষণের সঙ্গ নির্মল সেন ও গুটিকয়েক বিশ্বস্ত কর্মা। 

সোঁদন তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন দে এসে 'মালত হয়েছেন 
কানুনগো পাড়ার সেই গোপন আস্তানায়। মাস্টারদার সঙ্গে ভাঁবষ্যং 
কর্মপন্থা নিয়ে একট আলাপ-আলোচনা করা দরকার। 

অলোচনা শেষ। এবার দুজনকে ফিরে যেতে হবে শহরের সেই 'নার্দন্ট 
ঠিকানায়। 

তারকে*শবর তখন রীতিমত অসস্থ। যুবীবদ্রোহের দিন-কয়েক আগে 
সর্বাঙ্গ তাঁর দগ্ধ হয়ে গিয়োছল বোমা বিস্ফোরণের ফলে। তখনো তার 
জের মেটোন। তবু কর্তব্যের প্রেরণায় গতীন এঞগয়ে এসেছেন সব কিছ, 
বাধা-ীবপাত্ত উপেক্ষা করে। 

মেঘে-রৌদ্রে মেশামোঁশ বৈরাগী অপরাহ্। মন উদাস করা পাঁরবেশ। 

বাস্তায় পা দিয়েই সহসা ক দেখে দষ্টটা তীক্ষণ হয়ে উঠল 
তারকে*বরের। অদূরে দাঁড়য়ে একাঁট নিরীহ গ্রাম্য লোক। এ গাঁয়েরই কেউ 
হবে হয়তো। 

কিন্তু না, একটু নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। মাস্টারদা আশে-পাশেই 
রয়েছেন। মাথার দাম তাঁর ধার্য হয়েছে মোট দশ হাজার টাকা। তদুপাঁর 
সঙ্গে রয়েছেন 'নর্মলদা। সুতরাং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। 

পাঁরকজ্পনা মতো বেশ জোরে জোরে খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েই 
আচমকা দুজনে' ঘুরে দাঁড়ালেন পেছনের 'দকে । দেখা যাক, লোকটি সাঁত্যই 
তাঁদের অনুসরণ করে পেছনে পেছনে আসছে “কনা ! 

যা ভাবা গিয়োছল, ঠিক তাই। তাঁদের ঘুরে দাঁড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে 
লোকাঁট যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়য়ে গেল থতমত খেয়ে। 

এবার আর চিনতে ভুল হল না তারকেন্বরের। শশাঙ্ক দারোগা ৷ সাধারণ 
পোশাকে থাকলেও লোকটি আসলে কুখ্যাত শশাঞ্ক ভট্টাচার্য ছাড়া আর 
কেউ নয়। কিল্তু ও এখানে কেন £ কি মতলব ওর ! মাস্টারদার অবাস্থতির 
কথা ও কিছ জেনে ফেলোন তো! 

না. ক্ষমা নেই। এই অহেতুক কৌতূহলের শাস্তি ওকে পেতেই হবে। 
সবাগ্রে মাস্টারদার নিরাপত্তার প্রশ্ন। সৃতরাং কোনরকমেই ওকে ছেড়ে দেওয়া 
চলবে না। 

সামনেই একটা দু-মুখো পথের বাঁক। মনাস্থর করে এবার দুজনে 
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দুদকে এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। অর্থাৎ_অনুসরণকারশ যে পথ ধরেই 
আসুক না কেন, তার রেহাই নেই। গুলশভার্ত আঁর্ম 'রভলবার দীদকেই 
প্রস্তৃত। 

_ বাঁক-বরাবর এসেই বারেকের জন্য থমকে দাঁড়াল শশাঙ্ক দারোগা । 
তাই তো! কোন্‌ পথে গেল ওরা! তবে ক শকার ফসকে গেল হাতের 
মুঠো থেকে! 

মুহূর্তমান্র, পরক্ষণেই ক ভেবে শশাঙ্ক দারোগা এঁগয়ে গেল বরমা 
গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে। নিশ্চয় ওরা এ পথে গিয়েছে ! যে করে হোক, ওদের 
নাগাল পাওয়া চাই। ধাঁরয়ে দতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার ! সেই 
সঙ্গে চাকরিতে পদোম্নতি ! না, এ সযোগ হারালে চলবে না। 

একটা খড়ের গাদার আড়ালে দাঁড়য়ে তারকে*বর তখন প্রস্তুত। এ 
যে শশাঙ্ক দারোগা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে! আর একট; কাছে 
এলেই হয় ! হ্যাঁ, এবার ঠক হয়েছে। 

বুঝ একলহমার ব্যাপার, তারপরই তারকেশ্বরের হাতের আর্মি 
রভলবার আগুন ছড়াল- দ্রাম ! দ্রাম | দ্রাম্‌ ! 

সঙ্গে সঙ্গেই দারোগাবাবু শুয়ে পড়লেন গ্রূতরভাবে জখম হয়ে। 
পুরস্কারটা যে এমন হাতে হাতে 'মিলে যাবে তা কে জানত! 


১৯৩২ সালের ১৩ই জুন শুরু হল এরীতহাঁসক ধলঘাট সংঘর্ষ। 

মাস্টারদা, নির্মল সেন, প্রীতিলতা, অপূর্ব সেন সবাই সোঁদন 
আত্মগোপন করে ছিলেন ধলঘাট-নিবাসী সাবিশ্লীদেবীব আস্তানায়। 

হঠাৎ বিরাট এক গূর্থা বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এসে হাঁজির। 
তারপরই উভয়পক্ষ থেকে শুরু হল আঁগ্ন-বর্ষণ। 

প্রথমেই শেষ-শব্যা নিলেন সামরিক বাহিনীর আঁধিকর্তা ক্যাপ্টেন 
ক্যামেরণ। তারপর নির্মল সেন। সবশেষে অপূর্ব সেন। 

মাস্টারদা অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম হলেন প্রীতিলতাকে নিয়ে। হাজার 
চেম্টা করেও তাঁর গাঁতরোধ করা সম্ভব হল না। 

যথাসময়ে সে সংবাদ প্রকাশিত হল সংবাদপন্নের পাতায় £ 


চট্টগ্রামে সৈন্য ও 'বিপ্লবশীতে সংঘর্ষ 


'এইমাত সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরানে চট্টগ্রাম জেলার পিয়ার নিকটে 
শবপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে, গুর্থা বাহনশর 
ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ ও ২জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবশদের নিকট 
২টি রিভলবার ও গুলণ ইত্যাদি পাওয়া 'গিয়াছে। 'নহত বিপ্লবীদের এক- 
জনকে নির্মল সেন বলিয়া সনান্ত করা হইয়াছে। 

[ আনন্দবাজার ৫ ১৫-৬-৩২ ] 
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মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই। 

কোথায় আজ মাস্টারদা ! কোথায় প্রীতলতা বা ঘৃব-বিদ্রোহের অন্যতম' 
প্রধান নায়ক, ছোট-বড় সবার 'প্রয় মহান্‌ভব নির্মল সেন! 

কেউ আজ বেচে নেই। “কিন্তু সোঁদনের সেই ঘটনা সম্বণ্ধে প্রাীঁতিলতার, 
দনজের হাতের লেখা ডায়েরীর কয়েকটি পাতা আজো অম্লান হয়ে 
বেচে আছে হাতহাসের একাঁট মূল্যবান তথ্যরূপে। 'বশেষ কয়েকাঁট 
লাইন এখানে তুলে "দাঁচ্ছ ঃ 

...এইদিন নির্মলদা যে সমস্ত কথা বলে যাচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়, 
নির্মলদা' বুঝতে পেরোছিলেন যে, তাঁর যা কিছু বলার আছে সেহাদনই 
বলে ফেলতে, হবে, না হলে হয়তো আর বলা হবে না। 

নির্মলদা বললেন- মাস্টারদার শেষ কাজাঁট এখনো বাকি, সেটি হল 
ফিমেল আযকশন-মেয়েদের দিয়ে একবার শান্তর খেলা দেখানো । 

আম বললাম-_আমার বন্ড মরতে ইচ্ছে করছে। 

নির্মলদা বললেন-_তুই কিসের জন্য মরাব ? 

কে জানত যে, কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাঁজর হবে, 'নর্মলদাকে 
বেধে নিয়ে যাবে, আমাকে স্পর্শও করবে না! 

আশ্চর্য! মাস্টারদার সঙ্গে এই দুদিন ধরে বোঁশ কথা বালান, সারা- 
দিন প্রায় নির্মলদার সঙ্গেই বসে ছিলুম। ইহজাীবনের সব কথা যেন 
একাদনেই শেষ করোছলাম। 

সোঁদন সকালবেলা ভোলার (অপূর্ব সেন) জর । এই জহর গায়েই 
সারাদিন কমিক করেছে। এই আনন্দের জীবন্ত নির্ঝরটাকে 
দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম । 

আম যখন সাগু রান্না করছি ভোলা তখনও গুনগুন করে আবৃত্তি 
করে চলেছে-পরাণ আমার নাচেরে আজকে, ময়রের মত নাচে রে।” 
আমার হাতে এ জীবনের শেষ-খাওয়া সে খেয়ে নিল। 

ঠিক এই সময় মাস্টারদা নিচ থেকে 'বিদ্যৎবেগে ছুটে এসে বললেন-- 
পালশ এসেছে। 

বুঝলাম, এই মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম আম 
আপনাদের সঙ্গেই থাকব। 


নিচে নেমে গেলাম মই বেয়ে। উপরে ভোলা (অপূর্ব সেন), নির্মলদা 
ও মাস্টারদা। 

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এসে রিভলবার হস্তে মই বেয়ে উপরে 
উঠতে আরম্ভ করেছে। নির্মলদা দাঁড়য়ে গুলী করলেন। " ক্যামেরণ 
গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 

দুদক থেকেই গুলী চলতে লাগল। মাস্টারদায়া উপর থেকে ও 
প্দলিশ বাহিনী নিচে থেকে। 

হঠাৎ নির্মলদার আর্তনাদ শুনতে পেলুম। আর স্থির হয়ে থাকতে 
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পারলুম না। উপরে উঠতে গেলাম, নিচের মেয়েরা তিনজনেই চেপে ধরল 
আমাকে । ওাঁদকে নির্মলদার ব্যথা-করুণ কণ্ঠ- রাণী, রাণী ! প্রেতিলতার 
ডাকনাম ছিল রাশন) 

এই অন্তিম সময়েও যাঁদ একটিবার 'নর্মলদার কাছে যেতে পারতুম, 
জানি না আমায় কি বলতেন! ভগবান আমাকে একটিবার নির্মলদাকে 
দেখে আসতে 'দিলেন না। 

এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা! 'নচে নেমে এলেন দেখে ভার আনন্দ 
হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল-গুরা কেউ আর নেই। 

আমম মাস্টারদার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে বললাম-_মাস্টারদা, আমাকে 
ফেলে যাবেন না। আম আপনার সঙ্গেই যাব। এ সময়ে আম দডপ্রাতিজ্ঞ 
যে, মাস্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। 

মাস্টারদার পাশেই তখন ভোলা দাঁড়য়ে ছিল। চোখের একটি পলকে 
তাকে আর একবার দেখে নিলাম। ক চমৎকার লেগোঁছল, এতবড় বিপর্যয়েও 
চোখে-মুখে এতটুকু চাণ্চল্য নেই। রভলবারের 'ট্রগারে আঙলাঁট রেখে 
মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে। 

তিনজনেই রওনা হলাম, ভোলা চলল পথ দোখয়ে আগে অগে। 
শুকনো পাতার ওপর পায়ের খস্খস শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চরে 
শব্দভেদশ গুলী এসে ভোলার বক্ষভেদ করল। 

রামকৃফদা বলেছিলেন ভোলার সাথে আলাপ করতে । আলাপের 
চূড়ান্ত হয়ে গেল। আজ দুঁদন ধরে কেবল ওর হাঁস শঃনাছলাম অবশেষে 
আমারই দু চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল । 


ইতিমধ্যে কখন যে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে উঠেছে কেউ তা লক্ষ্য 
করেনি। এবার বৃষ্ট নামল। প্রথমে টিপ্‌ টিপ্‌ করে। পরে মুষলধারে। 

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই প্ররীতলতা-সহ এবার মাস্টারদা 'গয়ে আশ্রয় 
নলেন জৈস্টপুরাতে। 

শুধু বাইরে নয়, মনেও তখন ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়। সংগ্রামী 
জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধ, সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নির্মল সৈন আজ আর তাঁর পাশে 
নেই। এ জীবনে আর কোনাঁদনই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না। এ যে ব*বাস 
করাও শস্ত! 

মাস্টারার সেদিনের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় চারুবিকাশ দত্ত রাঁচত 
পাতে লিল লুণ্ঠন" গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে 

:.উপরে উঠিয়া মহেন্দ্র মাস্টারদার বিষণ্ন মুখের পানে তাকাইয়া 
শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় কোটর-প্রাবষ্ট, মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর ও 
'বিষপ্ন। তাঁহার বুক ফাটিয়া একটা কান্নার স্বর বাহিত্ব হইয়া আসিতেছিল। 

মহেন্দ্র কাছে বাঁসয়া এই প্রথম দেখিল- মস্টারদার চক্ষুর কোল বা'হয়া 
অশ্র-মালা একাঁটর পর একাঁট ঝাঁরয়া পাঁড়তেছে। 
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বেদনা-বিষন কণ্ঠে মাস্টারদা বাললেন--আজ আমার বড় দার্দন। আজ 
আমার ডান হাতখানিই ভেঙে গেল। যে সময় 'নর্মলবাবুর প্রয়োজন সর্বাঁধক, 
'ঠিক সেই সময়েই তাঁকে হারালাম । 

আর বলিতে পারলেন না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। দুরবহ বেদনা- 
ভারে বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা ভাষাহারা হইয়া রহিলেন। 

সোঁদনের কুটির আশ্রয়ের প্রাতাঁট বুকে তখন শোকের ছায়া নাময়াছে। 
সবাই জানলেন, তাঁহাদের নির্মলদা নাই, অপূর্ব সৈন নাই। দুরন্ত বাতাসে 
প্রাতধবনি উাঠল-_ নাই, নাই, নাই £ 


ওদকে তখন ঘুম টুটে গেছে মহামান্য ইংরেজ সরকারের। যে করে 
হোক, সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই ! অন্যথায় কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত 
হবার উপায় নেই ! সংবাদপন্র থেকেই তাদের সেই তৎপরতার খবর এখানে 
তুলে 'দাচ্ছ ঃ 


সূর্য সেনকে ধাঁরয়া দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পরজ্কার 


১৯৩০ সালের এ্রীপ্রল মাসে চট্টগ্রাম অস্তাগার লণ্ঠন কার্যে বিপ্লবী 
দলের নেতা বলিয়া কাঁথত সূর্য সেনকে যে ধাঁরয়া' দিতে পারবে, বা এমন 
সংবাদ 'দতে পারবে যাহাতে সে ধরা পড়ে, তাহাকে দশ হাজার টাকা 
পুরস্কার দেওয়া হইবে বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। 

গত ১৩ই জুন তাঁরখে পাঁটয়ার 'বিপ্লবীদেব সাঁহত যে সংঘর্ষের ফলে 
ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হইয়াছেন, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের 
পরিচালক । [ আনন্দবাজার £ ৩-৭-৩২,] 


কিন্তু শুধু সূর্য সেনকে ধরলেই চলবে না। সেই সঙ্গে প্রীতিলতাকেও 
ধবা চাই। কিন্তু প্রীতিলতা তখন কোথায় ! এ' সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা 
রয়েছে শোন £ 


চট্টগ্রামের পলাতকা 


চট্রগ্রাম 'জলার পাঁটয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতণ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার 
গত ৫&ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। 

তাঁহার বয়স ১৯ বংসর। পুলিশ তাঁহার সম্ধানের জন্য ব্যদ্ত।, 
[ আনন্দবাজার £ ১৩-৭-৩২ ] 
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পরবতণ ঘটনা আঁগ্রবগের ইতিহাদের একটি 'বিশের স্মরণীয় অধ্যায় 
_ধারাঙ্গানা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইয়োরোপণয়ান 
ক্লাব আব্রমণ ৷ 

সামারক পোশাকে সসাঁজ্জতা প্রাঁতিলতার সারা মনে সৌঁদন সে 'কি 
কৃলপ্লাবী আনন্দ! সে কি বিরাট পরিতীপ্তি ! ব্ঝি এমন একটা লগ্মের জন্যই 
তিনি প্রতধক্ষা করে ছিলেন সারা জীবন। 

১৯৩২ সাল। ২৪শে সেপ্টেম্বর । 

বিদায় নেবার আগে মাস্টারদাকে প্রণাম করে ভাবাবেগে বললেন 
প্রশীতলতা- মাস্টারদা, জন্মের মতো যাই। আশীর্বাদ করুন, আপনার ইচ্ছার 
পূর্ণতা সম্পাদনে আম যেন অযোগ্যা না হই। 

-এস বোন। সন্মেহে প্রীতিলতার মাথায় হাত রেখে জবাব দিলেন 
মাস্টারদা, বিজয়গর্বে দপ্তা ভাঁগনীর গৌরব নিয়ে ফিরে এসো । 

-আপনার আশীর্বাদ বিফল হবে না, জানি। হাসলেন প্রীতিলতা, 
তবে, আম যাই জন্মের মতন। 

নিজের মধ্যেই একটা দপর্ঘনঃশবাস গোপন করলেন মাস্টারদা। 

চোখের সামনে সহকম্দের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে গেছেন এক এক 
কমে। হারিয়ে গেছে টেগরা, বিধু, নরেশ, ত্রিপুরা, স্বদেশ, রজত- এমাঁন 
আরো কতজন । অন্তরঞ্গ সহচর নির্মলবাবুও হাঁরয়ে গেছেন 'নজের কর্তব্য 
সুসম্পন্ন করে। 

আজ আবার হারাবার পালা। কে বলতে পারে, ওদের মধ্যে কেউ আবার 
ফিরে আসবে কি না! হয়তো আসবে, হয়তো বা এ-ই জাঁবনের শেষ দেখা । 

কিন্তু প্রীত! সুযোগ পেলেও সে কি ফিরে আসতে রাজী হবে! 


মাস্টারদার কাছ থেকে 'বিদায় নিয়ে যথাসময়ে 'নাঁদ্ট জায়গায় পেপছে 
গেলেন প্রীতিলতা । 

সঙ্গে মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশঈল দে, শান্তি চক্রবত+ কালণ দে, পান্না 
এ রায়, প্রফল্লে দাস প্রমুখ গুটিকয়েক মৃত্যাভয়হশীন তরুণ 

1 

সবাই প্রস্তৃত। সবাই অস্দ্র-শস্লে সসঙ্জত। এখন শহধু দলনেন্রীর 
আদেশের অপেক্ষা মান্র। 

প্রথমেই মহেন্দ্র চৌধুরী আর সুশীল দে মুসলমান গাড়োয়ানের 
ছল্মবেশে ?দব্যি ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রহরারত 'মাঁলটারশ পহালশের চোখের 
ওপর 'দয়ে। যেন বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়োয়ানদ্বয় কৌতূহলবশে সাহেব- 
মেমদের একটু নাচ দেখতে চাইছে আর কি! 

প্রীতিলতা ও অন্যান্য সবাই ঢুকলেন পেছনের 'নার্দন্ট ছোট্র একটি 
দরজা দিয়ে। 

রাত দশটা। ভেতরে তখন শতাধিক ম্বেতাঙ্জা নরনারী পানাহার ও 
নাচ-গান নিয়ে মত । 


৯১২ 


সহসা গোটা ক্লাব-ঘরটা কে'পে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে 
বুমৃমূমূম্‌ ! সেই সঙ্গে বেপরোয়া গুলশ-বর্ষণ- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম £ 

এমনি করেই তোমরা একাদন নিরপরাধ ভারতবাসীর বুকের রক্তে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি ভিজিয়ে দিয়োছলে। আজ তাকিয়ে দেখ যে, 
ভারতবাসী তার প্রাতশোধ নিতে জানে কিনা! 

_ কম্পানি, ফল ইন! কিছুক্ষণ বাদেই আদেশ শোনা গেল আধিনাক্নকা 
প্রীতিলতার কণ্ঠেআমাদের কাজ শেষ। এবার ফিরে চল সবাই। রেডি £ 
কুইক মার্চ! 

কয়েক পা গিয়েই সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন মহেন্দ্র চৌধুরী । 

একি ! দলের সবাই রয়েছে, কিন্তু প্রীতাদ কোথায় 2 তাঁকে দেখা 
যাচ্ছে না কেন? কোথায় গেলেন তানি 2 

উন্মত্তের মতো ছুটে গেলেন মহেন্দ্র চৌধুরী । প্রীতিদি! প্রীতাঁদ ! 
একি, আপাঁন এখানে দাঁঁড়য়ে কেন প্র্ণীতাঁদ £ এ দেখুন 'মালটারী আর্মড 
করে ছুটে আসছে! আর' দৌর করবেন না ! চলুন প্রণীতাদ ! 

_না ভাই। হাসলেন প্রীতিলতা, এই রভলবারটা নিয়ে যাও। এটা 
মাস্টারদাকে দিও। আর তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। আমার আদেশ, আর 
এক মুহূর্তও এখানে দোৌর করো না। এঁগয়ে যাও। 

দূলনেত্রশর নির্দেশে অদম্য কান্না বুকে চেপে মহেন্দ্র চৌধুরী এবার 
পা বাড়ালেন নিজের গন্তব্যপথের 'দিকে। 

আর: প্রীতিলতা ! তিনি তখন কোথায় ? 

ততক্ষণে তান পৃথিবীর সীমানা ছাঁড়য়ে সেই অমৃতলোকে চলে গেছেন, 
যেখানে তার একাল্ত 'প্রয় রামকৃষ্দা ও 'নর্মলদা অনেক আগেই ঠাঁহি 
নিয়েছেন। 

পবাঁদনই প্রশীতিলতার সেই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের খবর প্রকাঁশত হল 
সংবাদপন্রের পাতায় ঃ 


বোমা, রিভলবার ও রাইফেল 


'গতকল্য রান্রী ১১টার সময় বিপ্লবী বিয়া বার্ণত একদল লোক 
পাহাড়তলণ ইনার্টাটউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইয়োরোপাঁয়ান ক্লাবে 
আঁতশয় দুঃসাহসিক ভাবে ইয়োরোপণীয়ানদের উপর আক্রমণ করে । আরুমণ- 
কারার দলে পুরুষের বেশে সাঁজ্জতা' একজন নারীও 'ছিল। 

আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ কাঁরয়াছল। ইহার ফলে 

একজন বৃদ্ধা ইয়োরোপণয়ান মাহলা 'নিহত' এবং ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাজ্ড, 
সার্জেন্ট উইীলিস এবং অপর ছয়জন ইয়োরোপীয়ান আহত হন। 
.. একজন স্মীলোক ব্যতীত আরুমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া 
শিয়াছে। পুরদষের পোশাকে সাঁজ্জতা ২০ বংসর বয়নস্কা এই নারীকে মৃত 
অবস্থায় পাওয়া 'গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ ক্লাব ঘর হইতে কিছ দূরে 
পাঁড়য়াছিল।... 


৯১৩ 
স,ভাষ (ম)--৮ 


প্রকাশ যে, এই স্বীলোকটিকে কুমারণ প্রাতলতা ওয়াদ্দাদার 'ব-এ বাঁলয়া 
সনান্ত করা হইয়াছে । সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীষান্ত জগত্বন্ধ; ওর়াদ্দাদারের 
কন্যা। তাহার পকেটে রিভলবার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া 
গিয়াছে । 

[ আনন্দবাজার ৪ ২৫-৯-৩২ | 

সবরকম তদন্তকার্য শেষ হবার পরে প্রীতিলতার দেহ ফিরিয়ে দেওয়া 
হল তাঁর শ্পিতার হাতে । আগ্মবূশের প্রথম নারী শহীদ বীরাঙ্গনা প্রণীতিলতার 
পণ্য দেহ অতঃপর ভস্মীভূত হয়ে গেল সবার অগ্গোচরে। ভয়ে কেউ সৌঁদন 
তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসোন। সে সাহসও কারো ছিল না। 

মৃত্যুর আগের 'দিন অজ্াতবাস থেকে মাকে লক্ষ্য করে প্রীতিলতা যে 
চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, তা সাত্যই বড় মর্মস্পশ+ মল্লিকা । চিঠিটা এখানে 
তুলে 'দলামূ ঃ 

'মাগো, তুমি আমায় ডাকাছলে £ আমার মনে হলো তুমি আমার 'শিয়রে 
ভেসে যাচ্ছে। মা, সাত্যিই' কি তুমি এত কাঁদছো 2 আমি তোমার ডাকে সাড়া 
দিতে পারলাম না-তুঁমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে। 

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়োৌছিলাম-_তুঁমি তোমার বড় আবদারের 
মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসোঁছলে ! কিন্তু মা. আমি তোমার সঙ্গে 
একাঁটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই 
দেখলাম। তোমার চোখের জল মোছাতে এতট;কু চেষ্টা করলাম না। 

মা, আমায় তুম ক্ষমা করো- তোমায় বড় ব্যথা 'দয়ে গেলাম। তোমাকে 
এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরাদন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ 
দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আম স্বদেশ-জননশর চোখের জল মোছাবার জন্য 
বুকের রন্ত 'দতে এসোছ। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার 
মনোবাঞ্থা পূর্ণ হবে না। 

একাঁটবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না! সেজন্য আমার হৃদয়কে 
ভুল বুঝোনা তৃমি। তোমার কথা আম এক মূহূর্তের জন্য ভূঁলান মা। 
প্রাতীনিয়তই তোমার আশনর্বাদ প্রার্থনা কার। 

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে, তা আম জানি। 
মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছো 
_গগো তোমরা আমার রাণীশন্য রাজ্য দেখে যাও |” 

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে । তোমার এই 
কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রাতি তন্দ্রীতে তন্তীতে কান্নার সুর তোলে। 

মাগো, তুমি অমন করে কে'দোনা ! আমি যে সত্যের জন্য- স্বাধীনতার 
জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ' পাও না? 

কি করবে মাঃ দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে 'িদেশনর অত্যাচারে 
জজরশরত ! দেশমাত্তকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাগ্কিতা, অবমানিতা ! 

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মাঃ একট সন্তানকেও কি তুমি 
মুন্তর জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে ? 


১১৪ 


আর কে'দোনা মা। যাবার আগে আর একবার তুম আমায় স্বপ্নে 
দেখা দও। আমি তোমার কাছে জান্‌ পেতে ক্ষমা চাইবো । 

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা 'দিয়ে এসোঁছ মা! ইচ্ছা করে ছুটে 
গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আস! তুমি আদর করে আমাকে বুকে 
টেনে নিতে চাইছো, আমি তোমার হাত 'ছানয়ে চলে এসেছি। খাবারের 
পর রিনি রা রা টনি রিনা 
? ] 

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া 'িল্ন আর আমার উপায় নেই। 
আমি তোমাকে দুদন ধরে সমানে কাঁদয়োছ। তোমার কাতর ক্ুন্দন 
আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি । 

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হতে পারলো কি করে ? 
ক্ষমা করো মা ;: আমায় তুম ক্ষমা করো ! 


ইতিমধ্যে মামলার রায় বোরয়ে গেছে। 

আইনজীবীদের আন্তারক প্রচেম্টা ব্যর্থ হয়াঁন। কাউকে প্রাণদণ্ড 
[দিতে সক্ষম হনাঁন 'বিচারপাঁতি 'মঃ ইউীনি। 

গণেশ ঘোষ, অনন্ত ীসংহ, লোকনাথ বল, ফণীন্দ্রু নন্দী, সুবোধ 
চৌধুরী, সুবোধ রায় আনন্দ গণ, ফাঁকর সেন, লালমোহন সেন, সখেন্দু 
দাঁস্তদার, রণধীর দাশগণ্প্ত, সহায়রাম দাস। 

উপবোন্ত ক'জনকে দেওয়া হয়েছে যাবঙ্জীীবন দ্বীপান্তর। নন্দলাল 
সংহের দুদ বছর কারাদণ্ড। আঁনলবন্ধ্য দাসের তিন বছর। বাদ বাঁক 
সবাই খালাস। 

অন্য একটি মামলায় সরোজকান্তি গ্‌হকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন 
দবীপান্তর। আঁম্বকা চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড। তবে সে আদেশ কার্যকর হয়ান। 
আপনিলে দণ্ড হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দবীপান্তর। সংবাদপন্ 
থেকেই তার 'াববরণ এখানে আঁম তুলে দিচ্ছি £ 


চট্রগ্রাম অচ্ব্াগার ল্ঠটনের মামলার রায় 
১২ জনের যাবজ্জীবন দবীপান্তর 


'অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় বাঁহর হইয়াছে £ 
যাবজ্জীবন "বশপান্তর 


নিল্মালাখত ব্যান্তগণের যাবজ্জীবন দ্বাপান্তর হইয়াছে £ 

১। গণেশ ঘোষ, ২। অনন্ত সিংহ, ৩। লোকনাথ বল, ৪। আনন্দ গণপ্ত, 
&। ফণা নন্দী, ৬। সুবোধ চৌধুরী ৭। সহায়রাম দাস, ৮। ফকির সেন, 
৯। লালমোহন সেন, ১০। সুখেন্দ; দাস্তদার, ১১। রণধীর দাশগনপ্ত। 


১১৫ 


কারাদণ্ড 


অনিলবন্ধ্‌ দাসের তিন বংসর সশ্রম কারাদণ্ড, নন্দলাল সিংহের দুই 
বংসর কারাদণ্ড। 


মানি ও গ্রেপ্তার 


অবাঁশম্ট ১৬ জন আসামীকে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল মান্তদান করেন। 
ণকল্তু তৎসঙ্গেই তাহাঁদগকে আর্ডভন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।... 
জেলের ভিতর আসামীদের সমক্ষে রায় প্রদত্ত হয়। আসামীরা উৎফুল্লভাবে 
বৃন্দেমাতরম* ধ্বনি সহকারে রায় গ্রহণ করে বলিয়া জানা গ্িয়াছে। 

সুদীর্ঘ ১৯ মাস যাবৎ শুনানর পর অন্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লণ্ঠন 
মামলার যবাঁনকাপাত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এাপ্রল তারিখে উত্ত 
ঘটনা সংঘাঁটত হয়। জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জে. ইউাঁন, আই. সি. এস. 
(প্রোসডেণ্ট), অবসরপ্রাপ্ত জিলা দায়রা জজ মিঃ এন. এন. লাহিড়ী এবং 
খাঁ বাহাদূর আবদুল হাইকে লইয়া গঠিত ভ্রীইবুন্যালে উত্ত মামলার আভয্ত 
৩০ জন আসামীর বিচার সমাপ্ত হইল। 

ষে ১৬ জন আসামীকে মান্তদান করা হয় তাহাঁদগকে বেঙ্গল 
আঁ্ভন্যান্দ অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশেষভাবে ভাড়া 
করা একখানি জাহাজে অন্যান্য দণ্ডিত ১৪ জন আসামীর সধ্গে তুলিয়া 
অজ্জত স্থান অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে?” 

[ আনন্দবাজার, ২রা মার্চ ১৯৩৯] 


কিন্তু আসল মানুষটি কোথায় ? 

কোথায় সেই আঁগ্নযুগের সব্যসাচী সর্বাধনায়ক সূর্য সেন ? 

হাজার চেষ্টা করা সত্তেও যে শাসকদের ঘুম কেড়ে-নেওয়া এ মানুষাঁটকে 
কোনমতেই ধরা-ছোঁয়া গেল না। 

ফলে, সমস্ত আক্রোশ এবার শতধারায় ফেটে পড়ল চট্টগ্রামের আঁধবাসীদের 
ওপর। সংবাদপন্ন থেকেই তার খাঁনকটা বিবরণ এখানে তুলে 'দাচ্ছ£ 


চট্রগ্রামের পমগ্ত হিন্দ) আধিবাসশীর উপর ৮০ হাজার টাকা 
অর্থদণ্ডের আদেশ 


২৭শে অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণাপন্র 
প্রকাশিত হইয়াছে ঃ_ষেহেতু গত দুই বৎসরের যে সমস্ত ঘটনা নিম্নে 
উদ্ধত হইল তাহা হইতে, ফৌজদারী আদালতের বিচার-ফল হইতে এবং 
গাবর্ণমেন্ট যে সমস্ত সংবাদ অবগত আছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, 
১৯৩২, সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রান্রিতে চট্টগ্রামের নিকটস্থ পাহাড়তলশতে 
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনাস্টাটিউটে যে উপদ্ুব হইয়াছে তাহা ইন্ডিরান 


রি ১১৬ 


রিপাবলিকান আর্মি চট্টগ্রাম শাখা' নামক বিপ্লবী সঙ্ঘের সদস্গণ কর্তক 
অন্যান্ঠর্ত হইয়াছে এবং আরও দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম শহর ও জেলার গছ, 
ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লোক লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। 

সেইজন্য সপাঁরিষদ গবর্ণর বাহাদুর ১৯৩২ সালের স্পেশাল পাওয়ার্স 
আঁডন্যান্সের প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দহারা সমগ্রভাবে 'নম্নালখিত ব্যান্তদের 
উপর ৮০ হাজার টাকা জারমানা ধার্য কাঁরতেছেন ঃ 

০৯) চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাক্স দিতে হয়, এর্প বাসস্থানের 
মালিক বা বাঁসন্দাগ্রণ, €২) পাহাড়তলণ রেলওয়ে উপনিবেশের অধিবাসীব্ন্দ 
এবং পাঁটয়া, আনোয়ারা, কাননগুপাড়া, সারোয়াতলশ, শাকপুরা, কাট্রালি 
এবং গোমডাশ্ডির আঁধবাসীবৃল্দ 1”... 

[ আনন্দবাজার 8 ২৭-১০-৩২ ] 


চট্টগ্রামে জারমানা আদায়ের ব্যবস্থা 


চট্টগ্রামের িউীনাঁসপ্যাল এলাকাধীন হিন্দু আধবাসশগণের প্রাত যে 
জবিমানার আদেশ হইয়াছে, উত্ত জাবমানা আদায়েব জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। 

কর্মচারীর সাহায্যে এ ধার্য জাঁরমানা আদায় করিবেন 
[ আনন্দবাজার  ২১-১৯-৩২] 


অবশেষে এল সেই ১৯৩৩ সালের ২বা ফেব্রুয়ারি। 

মাস্টারদা তখন গৈরালা গ্রামে। ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্ধ 
করেছেন দশ হাজার চাকা । 

গত তিন বছরের মধ্যে একাঁট লোকও এ ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে 
কোনোরকম সহযোগিতা করতে এগিয়ে যায়নি। মাস্টারদা যে তাদের বড় 
আপন জন। 

দলের 'বশ্বস্ত কমর ব্রজেন সেন এ গাঁয়েবই লোক। 'তাঁনই মাস্টারদাকে 
এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। 

সঙ্গে রয়েছেন শাল্ত চক্রবত+ কজ্পনা দত্ত, সুশীল দাশগপ্ত, মণি দত্ত 
প্রমূখ একান্ত অনুগত সহকর্মীর দল। 

আশ্রয় 'দয়েছেন 'বশ্বাস-বাঁড়ব গৃহবধূ “ক্ষিরোদাপ্রভা বিশবাস। 

মাস্টারদার মতো দর্ধর্ষ বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়া মানেই আনিবার্ 
[াবপদকে ডেকে আনা। তবু তিনি নিজের 'সন্ধান্তে স্থির, আবিচল। 

ণবপদ যাঁদ আসে তো আসুক, তা বলে জেনেশুনে এই সব্ত্যাগী 
মানুষাঁটকে তিনি 'হংস্্র হায়েনার মুখে ঠেলে দিতে রাজী নন। 

বপদ এল রজেন সেনের দাদা প্রাতবেশী নেত্র সেনের দিক থেকে। স্ত্রী 
ও ছোট ভাই ব্রজেনের রহস্যময় হাব-ভাব দেখে তান অবাক। রাতাঁদন 
ওদের দুজনের কিসের এত ফিস ফিস্‌ চাপা গুঞ্জন ! 

কার জন্য ওরা মাঝে' মাঝে বাইরে খাবার নিয়ে যায়! কে সেই লোক! 


৯১৭ 


আসল খবর জানা গেল স্তীর মুখ থেকে। 

মান্টারদা এ গ্ায়েই রয়েছেন। 

খাবারগুলো তাঁরই জন্য। অমন লোককে খাওয়ালেও যে পণ্য হয় £ 

বটেই তো! শুনেই লাফিয়ে উঠলেন নেন সেন। পূণ্য হয় বৈ কি! 
তা, অমন লোককে তো আর যা-তা খাওয়ানো যায় না! একট; ভাল-মন্দ 
ব্যবস্থা করতে হয় তো! 

যাকে বলে কারৎকর্মা ব্যন্তি ! তাই সঙ্গে সঙ্গেই তানি থলে হাতে নিয়ে 
বোরয়ে পড়লেন বাজারের উদ্দেশ্যে। এমন সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে 
আছে! মদ আর জ;য়ায় সর্বস্ব যেতে বসেছে। টাকাটা পেলে িছাাঁদনের 
সিকি রি গান বলে কড়কড়ে দশ হাজার 

| 

সোঁদন রান্রে সহসা কি দেখে ছোট ভাই ব্রজেন! সেন চমকে উঠলেন 
দারুণভাবে । 

এ কি! জানালা দিয়ে আলো দেখিয়ে দাদা কাকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন 
এমন করে ? কি ব্যাপার ? 

সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন সেন বিদ্যংবেগে ছুটে গেলেন ব*বাস-বাঁড়র 
দকে। যে করে হোক মাস্টারদাকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য দরকার হলে 
নজের প্রাণ দিয়ে দাদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মাস্টারদা যে কত 
বড়! কত মহান ! 

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লীর নেতৃত্বে 
1বরাট এক গৃর্খা বাহনী বলতে গেলে গোটা বাঁড়টাকেই তখন ঘিরে 
ফেলেছে । মাঝে মাঝে তাদের 'নাক্ষপ্ত রকেট বোমার আলোতে সব কিছুই, 
দিবালোকের মতো স্পন্ট হয়ে উঠেছে। পালাবার পথ নেই বললেই চলে । 

শুর হল প্রচণ্ড গুলনী-বর্ষণ। হল উভয়পক্ষ থেকেই। 

এরই মধ্যে সবাই চেস্টা করলেন একফাঁকে অন্যন্ন সরে যেতে । বাড়র 
পেছনে একটা বাঁশের বেড়া। তারপরই ময়লা জল-ভার্ত একটা এখদো 
পদকুর। কোনোরকম এ দুটো পেরিয়ে যেতে পারলে এবারের মতো হয়তো 
রেহাই পাওয়া যেতে পারে। 

এগিয়ে গেলেন সুশীল দাশগন্প্ত। প্রথমেই তিনি কোলে করে কল্পনা 
দত্তকে পেপছে দিলেন বেড়ার ওপারে । তারপর আরও দু-একজনকে। এবার 
মাস্টারদার পালা । কিন্তু কার্যত তা আর হল না। তার আগেই অলক্ষ্য 
থেকে একটা গুলী এসে সৃশীল' দাশগৃপ্তের হাতটাকেই দল জখম করে। 

এবার নিজেই চেম্টা করে ওপারে পেশছে গেলেন মাস্টারদা, কিন্তু 
শেষরক্ষা করতে পারলেন না। অন্ধকারে চোখে দেখতে না পেয়ে সহসা তান 
পড়ে গেলেন এক গূর্থা সৈন্যের গায়ের ওপর । ফলে, দীর্ঘাদন বাদে চট্টুলসূর্য 
ধরা পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্ট করে ॥ 

পরাঁদনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাঁশত হল সংবাদপন্রের পাতায় £ 


১১৮ 


চট্টগ্রামের পর্য সেন গ্রেপ্তার 


“১৭ই ফেব্রুয়ার, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পকে ফেরারী সূর্য 
সেনকে গওরান্রে পাঁটয়া হইতে & মাইল' দূরে গৈরালা নামক স্থানে 
সূর্ধকূমার সেন, ওরফে মাস্টারদাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 

সূর্ধকুমার সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রধান ফেরারী 
আসাম বলিয়া আঁভহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সর্ধকুমার 
সেন পলাতক ছিলেন এবং তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট দশ 
হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা কাঁরয়াছলেন। 

| আনন্দবাজার £ ১৮-২-৩৩ ] 

আর নেত্র সেন ? তাঁর ক হল? কি হল তাঁর সেই দশ হাজার টাকা 

পুরস্কারের ই পুরস্কার অবশ্য 'তান ঠিকই পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন 
কিছুদিন পরেই। 

সেদিন রান্লে সেনমশাই বেশ আয়েস করে খেতে বসেছেন। সারা মুখে 
তাঁর খুশির ছটা। পুরস্কারের টাকাটা শীগৃঁগরই পাওয়া যাবে বলে জানা 
গেছে। আর দোর নেই! 

সাঁতিই আর দোৌর হল না! মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল যে, 1তাঁন আর 
তিনি নেই। ভোজালশীর এক কোপেই তাঁর মুন্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে 
ভাতের থালার ওপর গড়াগাঁড় খাচ্ছে। 

কে সেই দূুধর্ধ তরুণ, যান সেদিন সেই ঘৃণ্য 'বি*বাসঘাতককে চরম 
শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে ? কি তার নাম ? 

অনেক প্রশ্ন করেও চট্টল-বিপ্লবীদের কাছ থেকে এর কোন সদ;ত্তর 
এতদিন আম পাইনি, মল্লিকা । পেয়েছি মানত দিন কয়েক আগে। কথায় 
কথায় গুরাই সৌদন সে কাঁহনী উজাড় করে 'দয়োছলেন আমার কাছে। 

নাম তাঁর_-কিরণ সেন। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন। 

উল্লেখযোগ্য যে, মাস্টারদা তখনও বেচে ছিলেন। তিনি জেনে গিয়ে- 
ছিলেন যে. সেই দেশদ্রোহশ নেত্র সেনকে চরম দণ্ড দিতে তাঁর মন্নশিষ্যগণ 
এতটদকুও ভুল করোনি। 


মাস্টারদা বন্দী । কিন্তু কল্পনা দত্ত ! তাঁর কি হল ? সংবাদপত্র থেকেই 
সে কাঁহনী তুমি শোন £ 


শ্রীমতশী কল্পনা' দত্ত নিখোঁজ 
শ্রীমতী কল্পনা দত্ত এখনও নখোঁজ। তাঁহাকে খোঁজ কারবার জন্য 
শ্রবল চেস্টা চালতেছে। পনীলশ তাঁহার 'পতার 'এবং বাঁড়র অন্যান্য সকলের 


সমস্ত অস্থাবর সম্পাত্ত আটক কাঁরয়াছে। 
[ আনন্দবাজার £ ৩-২-৩৩ ] 


৯১৯৯ 


যুববিদ্রোহের কার্যকলাপ 'কিল্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা । 

এবার হাল ধরলেন প্রিয় শিষ্য তারকেশবর দস্তিদার। তাঁর প্রথম লক্ষ্য 
জেল ভেঙে মাস্টারদাকে মুস্ত করে আনা । যে করে হোক, যে কোন মূল্যের 
ানিময়ে হোক, মাস্টারদাকে চাই-ই ! মাস্টারদার অভাব যে কোনাদনই পূর্ণ 
হবার নয়! 

শুরু হল প্রস্তুত-পর্ব। প্রথমেই বচারাধধন বন্দী সখেন্দু দত্ত আর 
অমূল্য বিশ্বাস ধারে ধারে জাল ছড়াতে লাগলেন জেলের ভেতরে। 

চাল ব্যর্থ হয় না। 'সিপাই, জমাদার, ওয়ার্ডার, ডান্তার প্রভাত অনেকেই 
সে জালে ধরা ?দতে লাগল আস্তে আস্তে। ক্রমশ আটটা রিভলবার, প্রচুর 
শবস্ফোরক পদার্থ 'বাভল্ন সেল ও ফটকের ডুপ্রকেট চাবি ইত্যাঁদ সব 
কিছুই একে একে ঠিয়ে জড়ো হল' জেলের অভ্যল্তরে। 

তব্দ িছনতেই কিছ? হল না। সেই আগেকার মতো এবারও সব কিছু 
ফাঁস হয়ে গেল দলের 'বশ্বস্ত কর্মী শৈলেশ রায়ের আকাঁস্মক গ্রেপ্তারের 
ফলে। 

১৯শে মে তারিখে শুরু হল গাঁহরা-সংঘর্ষ। 

তারকে*্বর দাস্তদার, কল্পনা দত্ত, মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ পলাতক 
শপ্লাবগণ সবাই সৌঁদন গাহরা গ্রামের সেই গোপন আভ্ভায় উপাঁস্থত। হঠাৎ 
রব উঠল--পুলিশ ! পুলিশ ! তারপরই শুরু হল একটানা গুলী-বর্ষণ-_ 
দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

বিরাট সামারক বাহনীর বিরুদ্ধে রিভলবারের শান্ত আর কতটুকু। 
ফলে, অবার্থ গুলীর আঘাতে প্রথমেই লুটিয়ে পড়লেন' দলের তরুণকমর্ণ 
মনোরঞ্জন দাস। তারপর গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার আর নাশ তালুকদার । 

বাধ্য হয়েই তখন কল্পনা দত্ত, তারকে*্বর দকস্তিদার প্রমূখ সবাইকে 
ধরা দিতে হল একে একে । তাছাড়া উপায় কি! 

এবার নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন বিনোদবিহারী দত্ত। 

ইতপ্‌বে বি*বাসঘাতক নেত্র সেনকে মৃততযুদণ্ড ৪7 -185 
এলিসন হত্যাকান্ড ইত্যাঁদ 'বাঁভন্ন সংগঠনের ব্যাপারে ভূঁমকা 'ছিল 
বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

ওঁদকে সবার অলক্ষ্যে শুরু হল বিচারের প্রহসন। আসামশচট্রলসূর্ষসূর্ষ 
সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত। যে সূর্য সেনের ভয়ে সাম্াাজ্যবাদী 
সরকার গত 'তন বছরের মধ্যে একটি 'দনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারোনি, 
তাঁকে যে তারা এত সহজে রেহাই' দেবে না, তা বলাই বাহুল্য । কাজেও 
তাই হল। দুজনকেই দেওয়া হুল মৃত্যুদণ্ড। কল্পনা দত্তর যাবজ্জীবন 
জ্বীপান্তর। 

এবার প্রাতশোধ নেবার পালা। 

কিন্তু কে নেবে প্রাতশোধ ? বলতে গেলে সবাই তখন কারা-প্রাচীরের 
অন্তরালে । এ অবস্থায় কে নেবে এই গুরুদায়িত্বভার ! 

'আমরা নেব। 

এগিয়ে এলেন নিত্যগোপাল সেন, 'হমাংশু চক্রবতরঁ কৃষ্ণ চৌধুরণী, 


৯২০ 


হরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমূখ টট্টলের মৃত্যুভয়হন বালকবৃন্দ। আগ্ম-খাঁষ 
মাস্টারদার প্রাত এই অন্যায় দণ্ডাদেশ 'কছুতেই আমরা মুখ বুজে সহঃ 
করব না। এব জবাব আমরা' দেবই। 

জবাব দিলেন ৭ই জানুয়ারি পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে। 

শ্বৈতাঙ্গ সমাজের সবাই সেদিন উপাস্থত। চারপাশে পাাীলশ ও 
খমাঁলটারীর 'নাঁবড় বেষ্টনী । সুতরাং আশঙ্কার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আঁমতাবক্রমে এগিয়ে গেলেন চট্টলের সেই বার 
'বালকবৃন্দ। তারপরই কান-ফাটানো আওয়াজ বৃম্ম্ম্‌ ! বুমৃমম্‌! সেই, 
সঙ্গে িভলবার-গর্জন- দ্রাম ! দ্রাম! দ্রাম ! 

রন্তে রন্তে প্লান করে উঠলেন পালিশ সুপার 'মঃ ক্রিয়ার ! আহতের 
সংখ্যাও কম হল না। তারপরই শর হল পলিশ ও মিলিটারীর পাল্টা 
আক্রমণ । 

যা আনবার্ধ তাই হল। 'নিত্যগোপাল সেন আর 'হমাংশু চক্রবর্তী 
'ঘটনাস্থলেই 'নহত হলেন। কৃষ্ণ চৌধূরী আর হরেন্্র ভট্টাচার্য প্রাণ উৎসর্গ 
করলেন ফাঁসর রজ্জ্‌তে &-৬-৩৪ তারখে। 

তাঁলকা এখানেই শেষ নয়। এর বাইরেও আরো! কয়েকজন তরুণকর্ম 
'বাঁভন্ন ঘটনায় প্রাণ দিয়েছেন, যাঁদের কথা এখানে বলা হয়নি । তাঁরা হলেন 
হিমাংশ্‌ সেন, অধেন্দু দস্তিদার, শৈলেশ্বর চক্রবতর্ণ, ধীরেন দে প্রমূখ 
শহশদবৃন্দ। চট্টল যুব-বিদ্রোহে এদের কারো ভূমিকাই কম উল্লেখযোগ্য 
অয়। 

১৯১৩৪ সাল। ১১ই জানয়ার। সন্ধ্যা সাতটা। 

সহসা একটা চাপা চণ্চলতা ছাঁড়য়ে পড়ল চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ 

যুব-বিদ্রোহের বন্দীদের মধ্যে। মাস্টারদা ! মাস্টারদা ! মাস্টারদা ! 

কন্‌ডেমূণ্ড সেল থেকে ওয়ার্ভারের সাহাষ্যে মাস্টারদা গোপনে একটি 
বাণ পাঠিয়েছেন তাঁর সহকমর্শদের উদ্দেশে। তাঁর শেষ বাণণ। 

কাগজের দু পাতায় লেখা মাস্টারদার সেই অমূল্য অন্তিম বাণশীটি 
আম এখানে তুলে 'দাচ্ছ, মাল্পকা ঃ 
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'আমার শেষ বাণী আদর্শ ও একতা । ফাঁসির রঙ্জু আমার মাথার 
ওপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের 
পানে ছ্‌টে চলেছে। এই তো আমার সাধনার সময়। এই তো আমার 
করে স্মরণ করার সময়। 

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশে বলাছ--আমার এই 
বৌঁচন্র্যহীন জীবনের একঘেয়ৌোমকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ 
দাও। এই আনন্দময়, পাব ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে 
কি রেখে গেলাম £ শুধয একটিমাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন । একটি 
সোনালী স্বপ্ন । স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম 
এই স্বপ্ন দেখোছলাম। উৎসাহ ভরে সারাজীবন তার পেছনে উল্মন্তের মতো 
ছুটেছিলাম। জান না, এই স্বপ্নকে আম কতটুকু সফল করতে পেরোছি। 

আমার মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যাঁদ তোমাদের মনকে এতট;কু স্পর্শ করে, 
তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছাড়িয়ে 
দও-যেমন আমি তোমাদের 'দয়োছিলাম। বন্ধগণ, এগিয়ে চলো। কখনো 
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পাছয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন । 
ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। 

১৯৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রলের চট্টুগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনাঁদনও 
ভুলোনা। জালালাবাদ, জুলধা, চল্দননগর ও ধলঘাট-এর সংগ্রামের কথা সব 
সময়েই মনে রেখো । যে দব বীর সৈনিক স্বাধখনতা-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ 
করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভশরে রন্তাক্ষরে লিখে রেখো । 

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে তোমরা কোনাঁদনই ভেঙে 
দিও না। জেলের বাইরে এবং ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও 
ভালবাসা হইল। 'বদায় ! 


চট্টগ্রাম জেল, 
১১ই জানুয়ার, ১৯৩৪ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! 
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা বন্দে মাতরম্‌* ! 


নিঝুম, নিশ্বাতরান্রি। চারাঁদক মৌন, অকম্পিত। 

কন্‌ডেমূণ্ড সেলের অভ্যন্তরে মাস্টারদা ঘুমে অচেতন। সারা মূখে 
তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সপ্ত প্রশান্তি। 

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দরজা খোলার শব্দে। সব প্রস্তৃত। এবার যেতে 
হবে। 

সে দৃশ্য ভোলবার নয়। দৃঢ় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে বধ্য-মণ্ের দিকে এাগয়ে 
চলেছেন মাস্টারদা আর তারকেশ্বর দকস্তিদার। মুখে তাঁদের সেই একই 
ধর্বান। একই মাতৃমন্ত্--বন্দে মাতরম্‌ ! 

বন্দে মাতরমূ ! নিম্ষর্ল আক্লোশে গরাদে মাথা ঠুকতে লাগলেন জেলে 
আবদ্ধ শত শত বন্দর দল। বন্দে মাতরম ! বন্দে মাতরম্‌ ! মাস্টারদা 

|| 

শ.রু হল বেপরোয়া লাঙি-চার্জ। শুধু একবার নয়, বলতে গেলে 
সারারাত ধরেই। না, কোনরকম জয়ধ্বনি দেওয়া চলবে না। একটি কথাও 
নয়। 

কে কার কথা শোনে ! হাজার হাজার পুলিশ ও মিলিটারী মেশিনগান 
দিয়েও যাঁদের পরাভূত করতে পারেনি, তাঁদের স্তব্ধ করা কি এতই সহজ ! 
তাই সব 'কিছন তুচ্ছ করে একটানা বেজে চলল সেই মাতৃমন্্-বন্দে মাতরম.॥ 
মাস্টারদা 'জন্দাবাদ ! 

তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল- মাস্টারদা জিন্দাবাদ ! 
মাস্টারদা জিন্দাবাদ ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ ! 

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বদ্ধ- 
বানতার কণ্ঠে রব উঠল- মাস্টারদা 'জন্দাবাদ ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ ! 

সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু মূহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার নতুন করে 


* চট্টগ্রাম যবশীবন্রোহের অন্যতম সোনক শ্রদ্ধের অধেন্দ; গুহর সোজন্যে প্রাপ্ত | 
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'আকাশে সূর্য উঠল অমর জ্যোতির লেখায়। সে নতুন আলো বাংলার দিকে 
পদকে, প্রাতঁটি ধূলিকণাতে আবার নতুন করে লিখে 1দল--মাস্টারদা 
শজন্দাবাদ! তোমার মূত্যু নেই, তুমি অমর, মত্যুঞজয়শী ! 
--ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড় 
ওদের কাহিনী 'বদেশীর খুনে 
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে 


আজো রোমান্তকর ।, 
_কাঁব সকান্ত 
অগ্িষূগ। 


ছোট একটি শব্দ । কিস্তু দি গভাঁর নিষ্ঠা, শাক অপরিসীম আত্মত্যাগ, 
কি অশেষ 'নর্ধাতনের কাহিনগই না জঁড়য়ে আছে ছোট এ শব্দাটর মধ্যে ! 
তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়াঁন। বোধহয় হবেও না 
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শুরু হয়েছিল উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে । তারপর শুধু ইতিহাস 
আর ইতিহাস। স্বাধীনতার বেদীমূলে শত সহত্ শহীদের নিঃশেষ আত্ম- 
বিসজনের রন্তরাঙা ইীতিহাস। 

১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শেষপর্ব। তার প্রথম সূত্রপাত- টট্টগ্রাম 
সশস্ম বিপ্লব। তারপর এখানে-ওখানে সবন্ত। 

সুভাষ প্রসঙ্গে আম শুধু তাঁর সমসামায়ক কাল, অর্থাৎ এই তৃতীয় 
পর্ব থেকেই ছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাতে চেম্টা করব, মল্লিকা । 

চট্টগ্রাম সশস্ম বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৩০ সালের ১৮ই এরপ্রল। 

সুভাষ তখন জেলে । অপরাধ__গত বছরের আগস্ট মাসে নিখিল ভারত 
লাঁঞ্কৃত রাজনোতক দবস উপলক্ষে সরকারী 'নর্দেশি অমান্য করে শোভাযাত্রা 
পরিচালনা করা । ফলে, মোট ন'মাস সম্রম কারাদণ্ড। 

অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন জম- 
জমাট। সুভাষ ছাড়া অন্যান্য নেতৃবজ্দও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। 

সোরগোল তুলল সাধারণ সত্যাগ্রহণ বন্দর দল। ওসব 'স-ক্লাস চোর- 
গাঁটকাটাদের সঙ্গে থাকতে আমরা রাজশ নই। তাছাড়া কয়েদী পোশাক 
আমরা পরব না। 

--পরবে না মানে! গর্জে উঠল জেল-সুপার মেজর সোমদত্‌. আলবৎ 
পরতে হবে। তাছাড়া থাকতেও হবে 'সি-ক্লাসে। 

-_কক্ষণো না। কিছুতেই না। বলো ভাইসব--বন্দে মাতরম... 

_ বটে! সোমদত্‌-এর নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে পাগলা-ঘশ্টি বেজে উঠল 
ঢং ঢং করে। 

রে-কে করে ছুটে এল পনীলশ, হাীবলদার, ওয়ার্ডার ও সাজেপ্টের দল। 
হঠাৎ এই তলব কেন ? 
নিট না রর ারাদারজনা এক্ষুণি ! 

| 

ওঁদকে ঘন্টা শুনে ততক্ষণে ওয়ার্ড ছেড়ে বাইরে এসে দাীঁড়য়েছেন 
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সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন, সত্য বজজী প্রমূখ খ্যাতনামা নেতৃবন্দ। সবার চোখে- 
মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা । 'কি ব্যাপার ! অসময়ে এই পাগলা-ঘণ্টি কেন ? 

কাউকে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। সুভাষ প্রমূখ সবাইকে 
দেখেই সগর্জনে বলল মেজর সোমদত্‌, আমার হুকুম, এক্ষীণ সবাইকে 
যার-যার ওয়ার্ডে দফিরে যেতে হবে। ইমাডিয়েটলপ ! 

গ্রাহ্যও করলেন না কেউ। ওসব পালিশ হুঙ্কারকে তাঁরা থোড়াই 
পরোয়া করেন। 

_বটে! রাগে আগ্মশর্মা হয়ে সোমদত্‌ এবার আদেশ দিল, চার্জ! 

সঙ্গে সঙ্গে 'হিংম্র পশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল সভাষের বাঁলষ্ঠ দেহটার 
ওপর। তারপর শুধ্‌ প্রহার আর প্রহার ! ধাকে বলে অমান্ীষক প্রহার ! 

সেনগ-প্ত, সত্য বক্সী, িরণশঙ্কর রায়, সত্য গুপ্ত, নৃপেন 

ব্যানাজাঁ প্রমুখ নেতৃবূন্দও রেহাই পেলেন না। ঢালাও হ-কুম যখন পাওয়া" 
গেছে, তখন ভাবনা কি! সুতরাং পেটাও। সব ক'টাকে পেটাও। আচ্ছা 
করে পেটাও ! 

সেকি অদ্রহাস্য তখন জেল-সপার মেজর সোমদত্‌-এর ! এতবড় সাহস 
তোমাদের ! আমাকে সম্মান দেখাবে না! তাহলে দেখ যে, লাঠির জোরে 
আম সম্মান আদায় করতে পারি কি না! 

দেখতে দেখতে খবরটা ছাঁড়য়ে পড়ল মহানগরীর, সর্বন্র। 

আলিপুর জেলে লাঠি চার্জ। কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর পাঠান কয়েদণীকে 
লেলিয়ে দিয়ে জেল-সুপার সোমদত্-এর পৈশাচিক উল্লাস। 

সুভাষ গুরুতর আহত । এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি । বাঁচবেন কিনা 
বলা শন্ত! 

সৌদনের কলকাতার অবস্থা আজ বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে 
না, মল্লিকা । 

সোঁক তীব্র উত্তেজনা সোঁদন সারা শহর জুড়ে! এতবড় স্পর্ধা এ 
পাঙ্জাবী-পুঙ্গব মেজর সোমদত্‌-এর ! এর প্রাতকার' চাই ! বচার চাই ! 

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষা রূপ পেল ণব. 1ভ.-র মৃখপন্ন 'বেণ2-সম্পাদক 
্রধন্ত ভূপেন্দ্রকশোর রাঁক্ষত-রায়ের ভাষায়। সম্পাদকীয় স্তন্ভে তান 
লখলেন_:আমরা বাংলার সেই তারুণ্য শাস্তকে আহবান কাঁর, যে শান্ত 
গোটা আঁলপুর জেল উপড়ে ফেলে গঞ্গার জলে ডুবিয়ে সরকারের এই 
অপকর্মের প্রাতবাদ করবে। 

বিপ্লবর পাঁরচয় তাঁর কথায় নয়, কাজে । তাই দলীয় নির্দেশে বাঁরেন' 
ঘোষ ও অন্য একজন বিপ্লবী সঙ্গে সঙ্গে বোরয়ে পড়লেন গুল-ভরা 
রিভলবার পকেটে নিয়ে। সোমদতৃএর শির চাই ! নিজের রন্ত দিয়েই তাকে 
সভাষের এই রন্তের খণ পাঁরশোধ করতে হবে। 

কোথায় সোমদত-! অত কাঁচা লোক সে নয়। বাঙাল যে কি চীঁজ, তা 
ইতিমধ্যেই তার জানা হয়ে গেছে। তাই হাজার প্রয়োজনেও সেপাই-সাম্তী' 
পারবৃত আঁলপুর, জেলের সেই দূর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বাইরে পা বাড়াতে 
আর কোনমতেই সে প্রস্তুত নয়। 
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শেষপর্যন্ত কেদে পড়ল পাশ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছে 'গয়ে। 
দি থেকে আপনি আমাকে বাঁচান, পাশ্ডিতজী ! আপনার পায়ে 

| 

-গেট আউট ! গর্জে উঠলেন পণ্ডিত মালব্য, এতবড় স্পর্ধা তোমার ! 
কার গায়ে তুমি হাত "দিয়েছ জানো ! যাও, দূর হও আমার সুমুখ থেকে। 
আমি তোমার মৃখ-দর্শনও করতে 

সঙ্গে সঙ্গে বীর-পুঙ্গব বাংলাদেশ থেকে হাওয়া । কথায় বলে, আপানি 
বাঁচলে বাপের নাম! আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা। 

শুরু হল নতুন পারকজ্পনা। কি করা যায় এখন! সোমদত. পলাতক । 
তা বলে রন্তের অক্ষরে লেখা সগ্কজ্প তো আর মিথ্যে হতে পারে না! 
জবাব যে একটা কিছ দিতেই হবে, এমন জবাব 'দতে হবে, যা জল্মেও যেন 
কোনাঁদন ওরা ভুলে না যায়! 

দি সেই জবাব! পরে তোমাকে সেকথা বলাছ। 


১৯৩০ সাল। 

ওদিকে চট্টলসূর্য সূর্য সেন তখন ইতিহাসের পর হীতিহাস সৃন্টি 
করে চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছে এদিককার 'বাভন্ বৈপাবিক 
সংস্থাগ্লি। 

আর দেরি নষ। সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে অবকাশ দিলে চলবে না। এবারে 
এদিক থেকে আঘাত হানতে হবে। চারাদক থেকে আঘাত হেনে ওন্দব 
যাঁতিকলে পিষে মানতে হবে। 

প্রথমেই আঘাত হানলেন যুগান্তর দলের দুই দুঃসাহস তরণ দীনেশ 
মজুমদার আব অনুজা সেন। 

২৫শে আগস্ট। বেলা তখন প্রায় ৯১টা। 
সেন। একট দরে শৈলেন নিয়োগশ, ততুল সেন আব কালনপদ ঘোষ। 

বিপ্লব আন্দোলনের পয়লা নম্বরের শন পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস 
টেগার্ট রোজই এ সময়ে লালবাজারে গিয়ে থাকেন তাঁর 'নিজের গাড়িতে করে। 
আজ আর তাঁর নিস্তার নেই। 

সময় হয়ে এল বলে! এ যে দূরে তাঁর গাড়িটা বাঁক নিয়েছে । এ যে 
এগিয়ে আসছে একটু একট করে। 

নিমেষে উচু হয়ে উঠল দশনেশ মজহমদারের হাতটা। পরক্ষণেই তান 
তর আক্রোশে মারাত্মক 'টি. এন. 1টি. বোমাটাকে ছংড়ে দিলেন টেগার্টের 
গাঁড় লক্ষ্য করে। 

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ কেপে উঠল গোটা ডালহোঁসী 
স্কোয়ার অণ্চলটা- বৃম্মৃমৃম, ! 

ধোঁয়া সরে যেতেই পাঁরণাঁত লক্ষ্য করে উত্তেজনায় বাঁলম্ঠ দেহটা ফুলে 
উঠল দীনেশ মজুমদারের । 
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না, ঠিক মতো লাগোন। গাঁড়র বাঁদকের দরজায় লেগে বাইরে ফেটে 
পড়েছে। ফলে, ড্রাইভারের ডান হাতটা সামান্য জখম হয়েছে, কিন্তু টেগার্ট 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । 

আর অনুজা 2 তাঁর ক হল ? 

ক দুভগ্য ! সামান্য দোর হল তাঁর বোমাটা ছংড়ে দিতে, আর সেই 
মূহ্‌তেই বিস্ফোরণের ফলে তাঁর গোটা দেহটা গেল ছন্ন-বচ্ছিন্ন হয়ে। 

সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অনুজার পেট ফেটে গিয়ে 
তাঁর সমস্ত নাঁড়-ভধাঁড় রাস্তায় ছাড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে এখানে- 
ওখানে সর্ব্র। 

প্রাণপণ শান্ততে দেহটাকে সোজা রেখে এ অবস্থার মধ্যেই অনুজা 
এগিয়ে গেলেন সামনের পাক্টাকে লক্ষ্য করে। তবে আর বোঁশক্ষণ নয়। 
হাত বাঁড়য়ে কোনরকমে পাকের একটা রোলংকে সজোরে চেপে ধরে 
পরক্ষণেই তান লাটয়ে পড়লেন জাবনী-শীন্তর অভাবে। সঙ্গে সঙ্গে 
সব শেষ। ৰ 

দীনেশ মজুমদারও রেহাই পেলেন না। চেম্টা করলেন নিদ্জর রন্তান্ত 
দেহ নিয়ে পলায়নপর জনতার 'িড়ে 'মশে যেতে । জোর করে গেলেনও 
কছুটা দূর, তারপরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শন্ত মাঁটর বূকে। 
তারপর আর কিছুই মনে নেই। 

অদ্ভূত লোক এই চাল টেগার্ট। কেউ কখনো তাঁর হাতের মুঠো থেকে 
বড় একটা ফসকে যেতে পারেনি। এবারও তার ব্যাতিক্রম হল না। 

দলের অন্যতম প্রধান নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দর্ত ও কিরণ মুখাজঁ আগেই 
ধরা পড়োঁছিলেন। 

বোমা বিস্ফোরণের পরে প্রথমেই ধরা পড়লেন ডাঃ নারায়ণ রায়। তারপর 
ডাঃ ভূপাল বসু। অবশেষে যতীশ ভোঁমিক, কালীপদ ঘোষ, সুরেন দত্ত. 
রোহণী আঁধকারী, অদ্বৈত দত্ত, আম্বকা রায় প্রমুখ সবাই। 

মেয়েরাও বাদ গেলেন না। শীবপ্লবী দলের 'বাঁশস্টা সভ্যাদের মধ্যে 
শোভারাণী দত্ত, কমলা দাস, রেণু সেন প্রমূখ সবাই ধরা পড়লেন একে একে। 

বোমা ষড়যন্তের অন্যতম নেপথ্য-নায়ক রসিক দাসও ধরা পড়লেন 
সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে । সব শেষে ধরা পড়লেন গড়পার লেডিজ 
হোস্টেলের সপারিনূটেন্ডে্ট কমলা দাশগূপ্তাবোমা যড়যন্মের ব্যাপারে 
যাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। 

একমান্র ব্যাতিক্রম মনোরঞ্জন গৃপ্ত। তাও বেশিদিন নয়। মাস তিনেক 
বাদে তিনিও একাঁদন ধরা পড়ে গেলেন আকাস্মকভাবে। ফলে. দলের 
স্বাভাঁবক গাঁতি স্বভাবতই একট মন্থর হয়ে পড়ল সামায়কভাবে। 

এবার বিচারের পালা । হাজার চেস্টা করেও শেষপর্যন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের 
অভাবে মেয়েদের মামলায় জড়ানো' সম্ভব হল না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের 
ছেড়ে দিতে হল একে একে । কমলা দাশগন্প্তাও একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে 
এলেন জেলের বাইরে। 

শুরু হল মামলা । একটা নয়, দুটো। প্রথমটা কেবলমান্ত্র দীনেশ 
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মজুমদারের বিরুদ্ধে। অন্যটা বাদ বাঁক সবার বিরুদ্ধে। 
বিচারে কঠোর সাজা দেওয়া হল সবাইকে । দীনেশ মজৃমদারক্কে দেওয়া 
হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। পরেরটার বিবরণ সংবাদপন্র থেকেই শোন £ 


কলিকাতা বোমার মামলাম্ম, কঠোর দণ্ডাদেশ 


মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে । ১০ জন আসামশর মধ্যে ৮ জনের উপর ১০ 
বংসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত দবীপান্তরের আদেশ হইয়াছে । আসামী 
অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শরৎচন্দ্র দত্ত মৃন্তিলাভ কাঁরয়াছেন।, 


দণ্ডের বহর 


"ডাঃ নারায়ণচন্দ্রু রায় এম. 'ীব. কাঁলকাতা কর্পোরেশনের একজন 
কাউন্সিলার। ইনি ও ডাঃ ভূপাল বস? এম. বি. উভয়েই বিস্ফোরক আইনের 
৪-বি ধারার সাঁহত পঠিত ১২০-বি ধারানুসারে প্রত্যেকে ২০ বৎসর কাঁরয়া 
দ্বীপাল্তর দণ্ডে দশ্ভিত হইয়াছেন। 

সরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রাঁসকলাল দাস বিস্ফোরক আইনের ৪-ব ধারার 
সাঁহত পাত ১২০-ব ধারানুসারে ১৫ বংসর কাঁরয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে 
দণ্ডিত হইয়াছেন। 

যতণশচন্দ্র ভোঁমিক ও অম্বিকাচরণ রায়, ওরফে নন্দ ও আ'দত্যচরণ দত্ত 
১২ বংসর কাঁরয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে ও ৩০২ ধারার সাহত পঠিত ১২০-ীব 
ধারানুসারে ৮ বংসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। 

রোহিণীকান্ত আধকারী ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। 

[ আনন্দবাজার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩০ ] 

মামলার রায়ে আরও বলা হলঃ ৭১নং মির্জাপুর স্ট্রীট ও সরস্বতী 

প্রেস হচ্ছে মূলকেন্দ্র, যেখান থেকে এই ষড়ষল্পের অনন্প্রেরণা এসেহে। 

এবং যার সঙ্গে সংযুস্ত রয়েছেন মনোরঞ্জন গণ্প্ত, অরুণ গুহ ও ভূপেন্দুকুমার 
দত্ত প্রমুখ যুগাল্তর দলের নেতৃব্জ্দ। 

আপনলে কিছুটা হেরফের হল। সেখানে ভাঃ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর 
হল পনেরো বছর। সরেন দত্তের বারো বছর। যতীশ ভৌমকের দু বছর। 

আর প্রমাণাভাবে মস্ত দেওয়া হল রাঁসক দাস, অদ্বৈত দত্ত ও আঁম্বকা 
রায়কে। | 

তবে এ মুস্তি- ম্ান্ত নয়। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেলগেটেই আবার 
তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল বছরের পর বছর 
ধরে। 

তবে দীনেশ মজুমদারকে কিন্তু বৌশাঁদন ধরে রাখা সম্ভব হলনা । বছর 
দুয়েক বাদেই একদিন তিনি উধাও হলেন মেদিনীপুর জেলের আকাশ- 
ছোঁয়া উচ্চু পাঁচিল ডিঙিয়ে। তান্র সংঘর্ষের ফলে আবার ধরা পড়লেন 
১৯৩৩ সালের ২২শে মে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। 


৯২৮ 


এবার সাজা হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকর হল ১৯৩৪ সালের ৯ই 
জুন তারিখে । 


এবার দ্বার বেগে এগিয়ে এল সেই বি. ভি.। আঘাতের পর আঘাত 
হেনে দেখতে দেখতেই শব. ভি.-র দুধর্য তরুণবূন্দ ব্রাটিশের সাম্রাজ্যবাদশ 
দম্ভকে একেবারে মাঁশয়ে দিলেন পথের ধুলোতে। 

সর্বাধিনায়ক হেমবাবূর কথা তোমাকে আগেই বলোছি। এলোমেলো- 
৯৭ 
অর ডাই ! 

লক্ষ্যভেদ না করে কারও ফিরে আসা চলবে না। তার জন্য যাঁদ প্রাণ 
যায় তো যাক, তব; কার্ষোম্ধার করা চাই-ই। আর আঘাত করতে হবে ব্রিটিশ 
শাসন-যন্ের স্টিলফ্রেম বাছাইকরা সব শ্বেতাঙ্গ আঁফিসারদের ওপর, কোন 
সাধারণ লোককে নয়। 

রস্তের অক্ষরে শপথ নিলেন বি. ভি.-র বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। তাই হবে। 
কথা দিলাম যে, কার্যোদ্ধার না করে কোন ক্ষেত্রেই আমরা ফিরে আসব না। 
একটি প্রাণও না। 


প্রথম টার্গেট বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্ীলশ মি এফ. জে. 
লোম্যান। 

সেই লোম্যান, যাকে লক্ষ্য করে চট্টগ্রাম কালারপোল সংগ্রামের বীর 
শহণদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর আন্তিম মূহূর্তে খেদোন্তি করে বলেছিলেন 
'আমার হাতটা অকেজো হয়ে পড়েছে, নইলে লোম্যানকে আমি গ.ল' 
করতাম ।, 

পাঁরকল্পনা প্রস্তৃত। অস্ত্র-শস্তও পরাক্ষা করে দেখা হয়েছে। এখন শন্ধদ 
সুযোগের অপেক্ষা মান্র। 

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট। ডালহোসী 
স্কোয়ারের ঘটনার ঠিক চার 'দিন বাদে। 

সকাল তখন প্রায় ন'্টা। হঠাৎ ঢাকা 'মউফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণ 
থেকে ভেসে এল পর পর কয়েকটা রিভলবারের গর্জন-দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে লুটিয়ে গড়তে হল শন্ত মাটির বুকে। একজন 
বাংলার ইনসপেন্রর জেনারেল অফ পুলিশ স্বয়ং ীমঃ এফ. জে. লোম্যান, 
অন্যজন ঢাকার সুপাঁরন্টেশ্ডেন্ট অফ প্নীলশ কুখ্যাত মঃ ই. হডসন, 
ঢাকাতে 'হন্দ-মুসলমানের দাঙ্গা বাধাতে যার জ্নাঁড় ছিল না। 

পাঁরকজ্পনা ছিল 'নিখংত। জল-প্যাীলশের সুপারিনূটেণ্ডেন্ট মিঃ বার্ট 
অস্হস্থ। চাকৎসার জন্য তান তখন 'মটফোড“ মৌডকেল স্কুল হাসপাতালে 
ছিলেন। পাালশ-সুপার হডসনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান এসোছিল তাঁকে 
দেখতে । 

বলাই বাহ্‌ল্য যে, এ উপলক্ষে সশস্ প্রহরীর ব্যবস্থায় কোন ব্রা 
ছিল না। সর্বোপাঁর সাধারণ পোশাক-পাঁরাহত গুগুচরের দল যে কত 'ছিল, 
তার বোধহয় গোনাগুনাতিই নেই। 


৯১২৯ 
সুভাষ (১ম)--১ 


তবু িছুতেই ছু হল না। ফেরার পথে হাসপাতালের 'সশড়তে পা 
শদতেই পাশের দেবদারু গাছের আড়াল থেকে গর্জে উঠল আগ্মিব্া 
'রিভলবার- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । লোম্যান সম্বন্ধে প্রশ্নই 
ওঠে না। হডসনও বাঁচবে কিনা বলা শন্ত। কারণ আঘাত গুরুতর । বাঁচলেও 
তাকে পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে আজশবন। 

ঘটনাটা যেমন আকাঁস্মক, তেমনি অস্বাভাঁবক। কাছাকাঁছ প্রাতিটি 
লোক বিভ্রান্ত। প্রাতিটি লোক 'দশেহারা। কি যে হয়ে গেল, বিশবাস করাও 
যেন শন্ত। 

শুধু বিভ্রান্ত হল না সামনেই দাঁড়ানো সরকার কন্্রান্টর সতোন সেন। 
পুরস্কার ও খেতাবের লোভে সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী বীর-পুঙ্গব দুহাতে 
জাপটে ধরল আততায়ঈকে। 

না, মশা-মাছ মারবার জন্য আততায়ী তাঁর মূল্যবান গুলটটাকে নষ্ট 
করতে রাজী হনান। বনিময়ে দিয়েছেন শুধু একটি মাত্র ঘাঁষ। এ একাটি 
ঘুষিতেই বীর-পুঙ্গবের খেতাবের লোভ ঘুচে গেল জল্মের মতো । 

হৈ-চৈ শুনে বাগানের মাল ও ঠাকুর-চাকরদের মধ্যেও ছুটে এসেছিল 
কেউ কেউ। তবে আততায়ীকে ধরার চাইতে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারেই 
যেন তাদের উৎসাহটা বেশি দেখা গেল। ও তো পহেলে নম্বর ডাকু হঢায় ! 

এদিকে আততায়ী তখন অদ্ভূত কৌশলে উঠে গেছেন হাসপাতালের 
একটা উচু পাঁচিলের ওপর। 

সামনেই একটা গৃহস্থবাঁড়র জলের ট্যাঙ্ক। নিমেষেই তান জলের 
ট্যাঙ্কের ওপর উঠে একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপরই একলাফে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির অভ্যন্তরে । আর তাঁকে দেখা গেল না। 

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল চাঁরাদকে। বলে কি! এত পালিশ, এত 
সেপাই-সাল্লী, তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড! এ যে তাজ্জব ব্যাপার ! নাঃ, 
দেখালে বটে! ধন্য ছেলে! 

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন মরমী কথাশিল্পী শরংচন্দ্র।| পরাঁদন বি. ভি.-র 
অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকশোর রক্ষিত-রায়ের মুখের সব কথা শুনে সোঁক 
তাঁর আনন্দ . বার বার বলতে লাগলেন একটি মান্র কথা- ধন্য ছেলে ! বুঝিয়ে 
দিয়েছে যে, আর আমরা মুখ বুজে সব কিছ সহ্য করতে রাজী নই। 
প্রয়োজন হলে আমরাও জবাব দিতে জানি। দেখা হলে তাকে আমার 
আশীর্বাদ জানিও। বলো যে, আম তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। 

শহরের সর্বত্র তখন একটা থমথমে ভাব। রাস্তায় লোকজনের চলাচলও 
তেমন নজরে পড়ে না। এমন কি, ছোট ছোট শিশুরা পর্য্ত কাঁদতে ভুলে 
গেছে কি এক অশুভ আশঙকায়। 

গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা নিহত। আঘাতটা যে রিটিশ-সিংহ 
নিঃশব্দে মেনে নেবে না, তা বলাই বাহনল্য। প্রত্যাঘাতটা এবার কোন্‌দিক 
থেকে আসবে কে জানে! 

অনুমান 'মৃথ্যে হল না। শর হল অমানষক অত্যাচার আর নির্ধাতন। 


৯৩০ 


ইঞ্গিত পেয়ে সঙ্গে যোগ দিল শহরের নামী গুন্ডার দল। বাঁশের 
চাইতে কণ্টি দড়, সূতরাং আযংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজও বাদ গেল না! যেন 
তারাই 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের প্রাতিভি আর কি! 

বাঁচন্র এই আ্যংলো-ইশ্ডিয়ান সমাজ! ইংরেজ কোনাঁদনও তাদের 
স্বজাতি বলে স্বীকার করোন, আবার নিজ আভিজাত্যের গর্বে ভারতীয়দেরও 
ওরা আপন জন বলে মেনে নিতে নারাজ । ফলে, ময়্‌র-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক 
হয়েই ওরা রইল 'চরাঁদন। 

তবে সোঁদন কিন্তু ইংরেজ ওদের স্বীকাত দতে এতটুকুণও ইতস্ততঃ 
করল না। তদুপাঁর সঙ্গে গুন্ডার দল তো আছেই। সুতরাং চালাও এক- 
তরফা মারাঁপট, গুণ্ডামী আর অত্যাচার ! আর লুঠ কর মানুষের যথাসর্বস্ব। 
মওকা যখন পাওয়া গেছে, তখন এই সুযোহ্গ ঘত পার হাতিয়ে নাও। 

তৎপরতা ব্যর্থ হল না। আততায়ীকে ধরা না গেলেও তদন্তের ফলে 
তাঁর নাম-ধাম-বিবরণ শেষপর্যন্ত জানতে আর বাঁক রইল না' শাসকদের । 

বিনয় বোস। মোডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ধক শ্রেণীর ছান্ন বিনয় বোস। 
[িরুমপুর রাউথভোগ গ্রামের রেবতীমোহন বোসের ছেলে বিনয় বোস। 
[তানই এ কাণ্ডের মহানায়ক । সুতরাং যে করে হোক, বিনয় বোসের শর 
চাই। 

কোথায় বিনয় বোস! বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে তার ছবি টাঙিয়ে 
দেওয়া হল. প7রস্কারের টাকা পাঁচ থেকে দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াল, তবু 
তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 

ফল হল সংদূরপ্রসারী। বলেতে অনুম্ঠিত রাউন্ড টোবল কনফারেন্সকে 
কটাক্ষ করে বেশ একট; শ্লেষভরেই স্যার তেজবাহাদুর সপ্রদ ডীন্ত করলেন ঃ 

'হাফ 'দ ওয়ার্ক অফ রাউন্ড টেবিল কনফাবেল্স পুট প্র বাই 'বিনয় 
বোস ।” অর্থাৎ, তোমরা' শন্তের ভন্ত নরমের যম। এাঁদ্দন হাজার বলা সর্তেও 
আমাদের কথা তোমরা বুঝতে চাওাঁন। আজ বিনয় বোসের হাতের শন্ত 
ডান্ডা খেয়ে ঠিক তা বুঝে গেছ। 


যাঁকে নিয়ে এত' কাণ্ড সেই বিনয় বোস তখন কোথায় ! এবার সেকথাই 
তোমাকে বলব। 

বৃন্ট! বৃষ্টি! বৃন্টি! 

আকাশ ভেঙে বৃষ্ট নেমেছে । জলে থৈ-ৈ করছে চারাঁদক। এমন কি, 
কোন কোন জায়গায় এরই মধ্যে হি; পর্য্ত জল জমে গেছে। 

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই দুটি গ্রাম্য মুসলমান হেব্টে চলেছে' শহরের 
রাজপথ 'দিয়ে। পরনে ছেপ্ডা লঙ্গী। গায়ে ময়লা গোঁঞ্জ! হাতে তািমারা 
জদতো। 

বেশ বোঝা যায় যে, গাঁয়ের কোন গরীব মূসলমান। বোধহয় মামলা 
করতে শহরে এসেছিল। এবার ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে চলেছে। 

কে এই লোক দুটি! কি ওদের পাঁরচয়! অপেক্ষা কর. একট- বাদে 

সব বুঝতে পারবে। 


১৩৬ 


সামনেই দোলাইগঞ্জ স্টেশন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হলে এটাই 
ঢাকার পরবতাঁ রেলস্টেশন। 

আস্তে আস্তে লোক দুটি এবার ঢুকে গেল স্টেশন-এলাকার মধ্যে। 
সিগন্যাল ডাউন। ঢাকা' থেকে নারায়ণগঞ্জ-গামী গাঁড় আসার সময় হয়েছে। 

কিন্তু না, যাত্রীদের আপাতত প্ল্যাটফরমে যাবার হুকুম নেই। আগে 
প্রাতাঁট কামরা তল্ন-তল্ল করে সার্চ করা হবে, তারপর তারা যেতে পারবে। 

প্রাতিটি কাজ নিখ*তভাবে সম্পন্ন করা হল। এমন 'কি কামরার পায়খানা- 
গুলোতে পর্যন্ত তল্লাশী চালানো হল। খোলা মালগাঁড়গুলোও বাদ গেল 
না। কিন্তু কোথায় বনয় বোস ! না, এ গাঁড়তে সে নেই। এবার যাত্রীরা 
গাড়িতে উঠতে পারে। 


পূর্ণবেগে গাঁড়টা ছুটে চলেছে ফতুল্লার 'দকে। 

কামরার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে সেই গ্রাম্য লোক দুটি। 
মূখে নির্বকার ওদাসীন্য। চোখে অর্থহশীন শুন্যদৃণ্টি। বোধহয় কোর্টে 
মামলা শেষ করে কতক্ষণে বাঁড় গিয়ে বাবর মুখ দেখতে পাবে, সেই কথাই 
ভাবছে ওরা' মনে মনে। 

কামরার অন্য দিকে ঢাকা 'বিশবাবিদ্যালয়ের একদগ্গল ছেলে। হৈ-চৈ করে 
বলতে গেলে গোটা কামরাটাকেই ওরা একেবারে মাথায় তুলে রেখেছে । বেশ 
বোঝা যায় যে, ছুটির পরে মনের আনন্দে ওরা ঘরে ফিরে চলেছে। 

আসলে কিন্তু এ গ্রাম্য লোক দ্াটই সৌদন ওদের একমান্র লক্ষ্য ছিল, 
মল্লকা। যে করে হোক, গুদের নিরাপদে নারায়ণগঞ্জে পেশছে দিয়ে আসতে 
হবে। দলীয় নির্দেশ ছিল তাই। 

চাষাড়া স্টেশন। চারাদকে ঘুটঘুটে অন্ধকার । দুহাত দুরের জনিসও 
স্পম্ট করে দেখা যায়না। তদুপাঁর ঝড়-জল-বৃন্টি তো আছেই। 

মান্র এক মিনিটের বিরাতি। গাঁড় আবার আস্তে আঙ্তে চলতে শুরু 
করেছে। এর পরের স্টেশনই নারায়ণগঞ্জ । 

হঠাৎ একি! বাইরে তীক্ষম শিস দেবার শব্দ। ডেঞ্জার সিগন্যাল ! 
গেট-আপৃ ! রেডি! কুইক! নিমেষে গোটা কামরা ফাঁকা । 

চোরের ওপর বাটপাঁড়। গোয়েন্দার পেছনে গোয়েল্দা। 

ঢাকা থেকে খবর এসেছে. এ গাড়িকে নারায়ণগঞ্জে আবার সার্চ করা 
হবে। শুধু গাঁড়ই নয়, প্রাতাট স্টীমার, লণ্ট, বজরা, পানসী তন্বতন্ন করে 
তল্লাশী করা হবে। 

এ পক্ষের গোয়েন্দা খবরটা ধরে ফেলেছে । সুতরাং গাঁড়র পালা 
এখানেই ইতি। এখান থেকে নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব সামান্যই । চল এবার 
পায়ে হে+টে। 

এখান থেকেই বিদায় নিলেন বঞ্গেশ্বর রায়, বিনয় বসু (জুনিয়ার), 
বকুল দাশগণ্প্ত প্রমুখ ঢাকার বিপ্লবী তর্‌ণবৃন্দ। তাঁদের কর্তব্য শেষ । পরব 
দায়িত্ব নারায়ণগঞ্জ গ্রুপের । সতরাং চল 'ফিরে এবার ঢাকাতে । 


১৩৭ 


সস 


দূলীয় সদস্য গারজা সেনের বাঁড় রাত কাটিয়ে, পরাঁদন ভোরে খেয়া 
পার হয়ে বন্দর। 

এপারে নারায়ণগঞ্জ, ওপারে বন্দর। বন্দর আসলে কোন সত্যিকারের 
বন্দর নয়, জায়গাটার নামই বন্দর। মাঝির লক্ষ্য আপাতত বন্দরের দিকেই । 

বন্দর থেকে পায়ে হেটে বৈদ্যের বাজার। আবার নৌকো । 

তবে এবার আর নকল মাঝি নয়, সত্যিকার মাঁঝর নৌকো । মেঘনা 
পাড় দিতে হবে। 

যাত্রী সেই দুজনই । তবে এরা আলাদা লোক। মিঞাসাহেবদের বদলে 
এবারে এসেছেন অন্য দুটি প্রাণী। জমিদারবাবু আর ভূত্য। বোধহয় কোন 
মহাল বা কাছারী পাঁরদর্শন করতে চলেছেন। 

জাঁমদারবাবৃট' হলেন বি. ভি-র আকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য 
সুপাঁতি রায়। আর ভূত্যাট ! নিজেই সেকথা অনুমান করে নাও। 


সকাল গাঁডয়ে দুপুর, তারপর রান্রি। 

অশান্ত মেঘনা । অবিরাম ঢেউ পড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই 
ভাঙা-গড়ার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের। 

দেখতে দেখতে এক সময়ে মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল আকাশটা । 
শুর; হল ঠান্ডা হাওয়া। 

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল মাঝির মুখ। গ্াঁতক সুবিধার নয়। মেঘনা 
আজ প্রায় সারাদিন ধরেই অশালন্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয়' বড় 
রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলনীতে যেন তারই আভাস। 

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছ্‌টে এসে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মভ্তের মতো। 

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল মেঘনার সোঁকি বিাচত্র রূপ! সেকি তার 
নাচের ঘটা ! 

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু বাহ? আকাশে তুলে দুরল্ত 
আক্কোশে মৃহূর্মহঃ সে আঘাত করতে লাগল নৌকোর নড়বড়ে কাঠের 
খোলটার ওপর। যেন নিজ-রাজ্যে অনাধকার-প্রবেশকারী এই তুচ্ছ প্রাণী 
কর্টাকে অতল সমাধিতে না পাঠানো পযন্তি কোন রকমেই তার শান্তি 
নেই। 

-আর পারলাম না কর্তা । হতাশভাবে বলল মাঝ, বাঁচতে হইলে 
আবার ঘাটের 'দকে নাও রাইতে হইব। 

ক সর্বনাশ ! জমিদারবাবুর সারা মুখে চিন্তার কালো রেখা, আমার 
যে অনেক কাজ পড়ে আছে! যেমন করে হোক, আমাকে পার করে দাও 
মাঁঝি। তুম বরং বোঁশ পয়সা নিও। 

--পয়সা ! জানই যাঁদ চইলা যায় তো পয়সা দিয়া কি করুম! এই 
ঝড়-তুফানের মধ্যে মেঘনা পাড় দিতে আমি ক্যান, আমার বাপে আইলেও 
পারব না। 


৯৩৩ 


-তাই তো! চিন্তিত হয়ে পড়লেন জমিদারবাব্‌, এখন উপায় ! কি 
করা যায় এখন £? 

ক্যান, অত চিন্তার কি আছে ? মাঝি উপায় বাতলে দল, অত যখন 
জরুরী কাম, তখন জাহাজে চইলা যান। সামনেই ফিলেগ ইস্টিশান। কন্‌ 
তো ইস্টিশানে তুইলা দিয়া আঁস। একটু পরেই জাহাজ আইব। 

অগত্যা তাই শেষপর্য্ত রাজন হয়ে গেলেন জমিদারবাবু। উপায় 
কি! অনেক টাকা খাজনা বাঁক পড়েছে ! মহালে গিয়ে টাকাগুলো তুলতে 
হবে তো! 

কোন স্থায়ী স্টেশন নয়, একটা অস্থায়ন ফ্ল্যাগ-স্টেশন মান্র। তবে আশার 
কথা এই যে, এখানে পুলিশের কোন সমারোহ নেই। বিনয় বোসের মতো 
একটা ডেঞ্জারাস ছেলের এখানে আসার কোন কারণ নেই। তাছাড়া পাঁলশের 
বেড়াজাল ভিঙিয়ে আসবেই বা কি করে! সৃতরাং পুলিশ রেখে লাভ কি! 


স্টমারটা একটানা ছুটে চলেছে মেঘনার ঢেউ ভেঙে লন্গন্য তার ভৈরব। 


না, সপারষদ জমিদারবাবূ উধাও হয়েছেন। পাঁরবতে" এসেছে আমাদের 
পূবেকার চেনা সেই সহজ সরল গ্রাম্য মুসলমান দুটি । 

'বাভন্ন শ্রেণীর যাব্লীর ভিড়। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে জামদারবাবুটি 
সেজে সবার দাঁষ্ট আকর্ষণ করে লাভ নেই। তার চাইতে আগেকার বেশই 
ভাল। 

যথাসময়ে ভৈরব । এবার ট্রেন। স্টেশনে পুলিশ অবশ্য রয়েছে, তা থাক 
না! দরকার হলে যুঝতে হবে। সমানে সমানে পাল্লা দিতে হবে। আত্মসমর্পণ 
কোনমতেই নয়। সুতরাং বলতে গেলে পিস্তলের ট্রগার সবরক্ষণ মাথা 
উপচয়ে আছে। শুধু নেমে আসার অপেক্ষা মান্ত। 

চমক ভাঙল কিশোরগঞ্জ গিয়ে। সর্বনাশ ! সারাটা প্ল্যাটফরম জুড়ে 
লাল-পাগাঁড়র বেষ্টনী । গাড় নাকি সার্চ করা হবে। এখন উপায়! 
ইতিহাসের শেষপর্কের যে এখনো অনেকটাই বাঁক ! এরই মধ্যেই 'কি সব 
কিছুর ভরাডুবি হবে ? 

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একজন রেলওয়ে 1ট. 1ট.। একগাল পান চিবোতে 
চিবোতে কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি কি দেখাঁছলেন কে 
জানে। 

সঙ্গে সঙ্গে দুই মিঞাসাহেব গাঁড় থেকে নেমে গিয়ে একেবারে ভেঙে 
পড়ল তাঁর পায়ের কাছে-কর্তা, একটা আকাম কইরা ফালাইাঁছ। এইবারের 
মতো আমাগো পোলাপানগো মাপ কইরা দেন! 

-কি হয়েছে £ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁকয়ে বললেন 1ট. টি, ৷ 

-আর কন ক্যান! তাড়াতাঁড় কইরা গাঁড়তে উঠতে গিয়া টিকিট 
কাটতে পার নাই ! অথন আমাগো ক্ষেমাঘেন্না কইরা দুইখান 'টাঁকটের ব্যবস্থা 
কইরা দেন। নইলে আমাগো পরশে ধইরা লইয়া যাইব। দেখছেন না, 
কেমন চোখ পাকাইয়া চাইয়া দেখতে আছে ! 
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দূর পাগগল। হেসে বললেন টি. টি, ওসব তোদের জন্য নয়। 

-না না, অগো বিশ্বাস নাই। অরা বেবাক পারে। তার থকা আপনে 
আমাগো নিজের হাতে দুইখান টিকিট কাইটা দেন। আমরা টাকা দিতে 
আছি। আপনেরেও কিছু দিম 

-কোথাকার 'িকিট চাই ঃ প্রশ্ন করলেন টি. টি. । 

_খাইছে ! জাগার নাম তো মনে নাই! মগবুলচাচায় কি যেন কই ছিল, 
বেবাক ভুইলা গেঁছ। সবুর করেন, মনে কইরা কইতে আছি ।-_হ-হ, মনে 
হইছে। কইলকাতা ! কইলকাতা ! এখানে গিয়া আমরা কাপড়ের কলে কাম 
করুম। নেন. আর দোঁর কইরেন না। আপনের চরণ ধঁরি। লন যাই টিকিট- 
ঘরে। আমরাও আপনের লগে যাইতে আঁছ। 

মল্লিকা, দিব্যি দুজনে টি. ি.-র পেছনে পেছনে টিকিট-ঘরের দিকে 
চলে গেলেন ব্রিটিশ পুলিশকে ভাঁওতা দিয়ে। ওরা দেখেও দেখল না। 
কেনই বা দেখবে! টি. টি.-র হাতে রোজ এমন কত বনে-টাকিটের যান্রীই 
তো ধরা পড়ে! এরাও তাই হবে হয়তো ! 

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবাব দুজনে ফিরে এলেন মূখে একগাল হাসি 
ননয়ে। এঁদকে তল্লাশী তখন শেষ. সুতরাং গাঁড়তে উঠতে আর কোন বাধা 
বেহ। 

মজা হল ময়মনাঁসং-এ গিয়ে । বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সহসা তীর- 
বেগে কামবায় ঢুকলেন একজন দারোগা সাহেব। সঞ্জে জনকয়েক পুলিশ 
কনস্টেবল। 

সঙ্গে সঙ্গে দূতনের অন্য চেহারা । একজন ছেপ্ড়া কাঁথায় নিজেকে 
ঢেকে নিমেষে কামরার কাঠের মেঝেতে শুয়ে লম্বমান, অন্যজন দুহাত জোড় 
করে অদূরে দণ্ডায়মান একান্ত অনুগত ভূত্য কেন্ট'র মতো । 

গাঁড় স্পীড নিয়েছে । দারোগা সাহেবও ততক্ষণে বেশ জাঁময়ে 
বসেছেন দলবল নিয়ে । কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল আপাততঃ 'তাঁন 
জগ্রন্নাথ-ঘাটে চলেছেন মস্তবড় একটা দায়ত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে। 

তখনকার দিনের দারোগা, স.তরাং দাপট সাংঘাতিক ! সিপাইদের লক্ষ্য 
করে সোঁক তাঁর হম্বিতম্দি ! 

আসুক না বিনয় বোস! আঁমও জগন্নাথ-ঘাটে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি। 
চেনে না তো আমাকে! ক্যাঁক্‌ করে বাছাধনের টংটি চেপে ধরব না! এই 
তৈওয়ারী. বন্দূকে সব সময় গুলী ভরে রাখাব। বিশ্বাস নেই বেটাকে। 
হয়তো ধাঁই করে একখানা মেরে হডসনের মতো কোমর ভেঙে দেবে। আমার 
আবার হাটের ব্যামো! তাই তো এই নতুন মাদুলীটা 'নতে হল। 

এক! 'নমেষে প্রসঙ্গ পাঁরবর্তন করলেন দারোগা সাহেব, বন্দুকের 
নলটা আবার আমার 'দিকে ধরে রেখোঁছস কেন 2 ওটা একট; ঘ্ারয়ে রাখ 
না বাপু! বলছি আমার হাটের ব্যামো! এসব ধকল ক আমার সয়! 

হঠাৎ ছদ্মবেশী সূুপপাতি রায়কে দেখে চমক ভাঙল দারোগা সাহেবের । 
তাই তো! এ লোকটা কে? সেই কখন থেকে হাত জোড় করে দাঁড়য়ে 
আছেই বা কেন? 
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_কিরে! সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন 
দারোগা সাহেব, অমন ঘোড়ার মতো হাঁ করে দাঁড়য়ে আছস যে! ওঁদকে 
বসলেই তা পারিস! 

-পোলাপানের মতো কি যে কন হুজুর ! 'িবনয়ে একেবারে গলে গেলেন 
সুপতি রায়, আপনে হুকুম না দিলে কি আমরা বইতে পাঁর ! বেয়াদপী 
হইব না! 

খুশি হলেন দারোগা সাহেব। হ্যাঁ এই তো চাই। আহা, বিনয় বোসটা 
যদি এরকম লক্ষমনীছেলে হত, তাহলে এমন হটের ব্যামো নিয়ে আর এভাবে 
দৌড়-ঝাঁপ করতে হত না তাঁকে। 

_ঠিক আছে, তুই বোস গাঁদকে। নিমেষে উদার হয়ে উঠলেন দারোগা 
সাহেব, আম তোকে বসতে হুকুম 'দিলাম। 'তা, তোর পায়ের কাছে ওটা 
আবার কে কাঁথা-মুড় 'দয়ে শুয়ে আছে ? 

-আর কন ক্যান হুজুর! প্রায় কেদে ফেললেন সুপাতি রায়, আমার 
চাচাতো ভাই নুরমিঞ্া। জরে একেবারে বেহশ। গা দিয়া দুই-চারটা 
গোটাও বাইর হইছে। আল্লার মনে ক আছে কে জানে! 

এ্যাঁ! একে হাটের ব্যামো, তার ওপর আবার বসন্ত ! 

তাঁড়ং করে লাফয়ে উঠে নিমেষে কামরার অন্যপ্রান্তে সরে গেলেন 
দারোগা সাহেব। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম ! এসব ছোঁয়াচে 
রোগ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঞ্গল। বশেষ করে এই হাটের 
ব্যামো নিয়ে। 

জগন্নাথ-ঘাট। এ লাইনে এটাই শেষ স্টেশন। এবার আবার স্টরমার। 

নিজের পদমর্যাদা জাহর করে দলবল নিয়ে সর্বাগ্রে নেমে গেলেন 
দারোগা সাহেব। সবশেষে নামলেন সুপাঁত রায় তাঁর অস:স্থ চাচাতো ভাই 
নূরামঞঞাকে নিয়ে। ছন্নছাড়া বিহত্গের মতো অসহায় ভাব। 

হবেই তো! বেচারা চাচাতো ভাইটর একে জর, তার ওপর আবার 
বসন্ত ! আল্লার মনে কি আছে কে জানে! 


স্টীমারটা সাঁতার কেটে চলেছে জলের ওপর 'দয়ে। এবারের লক্ষ্য 
শসরাজগঞ্জ ঘাট। দূরত্ব সামান্যই । 

তন দিন পেটে কোন আহার পড়োন। আজও যে পড়বে, তেমন কোন 
ভরসা নেই। 

কন্ট ! না, কম্ট 'কসের? পরাধসনতার নাগপাশ যাঁরা ছিন্ন করতে চান 
সেইসব ঘরছাড়া হতভাগ্যের দল জানেন যে, এ-পথ কুসমাস্তীর্ণ নয়। 

সতরাং সামান্য এই ব্যন্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁদের 'বিচালত 
হবার কথা নয়। 

বিচলিত হলেন সৃপাতি রায়। হলেন বিনয়ের কথা ভেবেই। এ ছেলে 
সাধারণ ছেলে নয়। অদ্ভুত ওর সাহস। অসাধারণ ওর দক্ষতা । নিভু 
ওর নিশানা । 
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অদূর ভবিষ্যতে এর চাইতেও অনেক বড় সংগ্লামে ওর মৃজ্যবান 
'অধিনায়কত্বের প্রয়োজন। সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে 
হলে ওকে সংস্থ ও সমর্থ রাখা একান্তভাবেই দরকার। 

সুতরাং নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ ওর জন্য কিছ ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন। এখনই প্রয়োজন। পরে যে সুযোগ পাওয়া বাবে, তার কোন 
শীনশ্চয়তা নেই। 

স্টীমারে একমান্র উপায় বাটলার। তবে প্রথম শ্রেণীর সাহেবসুবো 
ীনয়ে তার কারবার। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথায় সেঁ ক রাজী হবে ঃ 

দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে! কনস্টবলকে হাবিলদার সাহেব 
বলে আপ্যায়ন করলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা 
করে দেখতে দোষ কি! 

-এই যে! একগাল হেসে বাটলারের কোবিনের দরজার গোড়ায় গিয়ে 
দাঁড়ালেন সূপাঁত রায়, আপনেই; বুঝ এই লাইনের বড় বাটলার সাহেব £ 

হ্যাঁ কেন? বাটলার নিজের পদমর্যাদায় গম্ভীর । 

না, কিছ না। আমাগো সাহেব আপনের কথা অখনো প্যাচাল 
পারে। কয় যে, জগন্নাথ-ঘাট লাইনের বড় বাটলার সাহেবের হাতে যে খাওয়া 
একবার খাইছি, তা বিলাতেও কোনাঁদন খাই নাই। যেন জন্মের শেষ- 
খাওয়া। ূ 

-কোন: সাহেব? প্রশ্ন করে বাটলার। 

_ক্যান, আমাগো চটকলের সাহেব! এই তো গত চৈত্‌ মাসে আপনের 
হাতে খাইয়া গেল। আপনের মনে নাই? 

সম্মতির ভাঙ্গতে মাথা নাড়ল বাটলার । ক জানি! হবে হয়তো ! 
এমন কত সাহেবই তো: এ লাইনে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে কে যে কোন, 
কোম্পানীর সাহেব, তা কে আর মনে রাখতে গেছে ! 

_-তা, কইছিলাম ', আমাগো দুইজনের কিছু দেন না কেনে! এত 
যখন নাম, তখন একট; চাইখা দৌখ! না না, আপনের কোন ক্ষোতি করুম 
না। পয়সা যা লাগে, দিমু। 

আর কোন আপাতত করল না বাটলার সাহেব। কেনই বা করবে? 
এই হাবা-গবা লোক দুটোর কাছ থেকে যাঁদ বেশ কিছু হাতিয়ে নেওয়া 
যায় তো মন্দ কি! 


জগন্নাথ-ঘাট থেকে স্টীমারে সরাজগঞ্জ। সরাজগঞ্জ থেকে সোজা 
শয়ালদা স্টেশন। 

কিন্তু না, 'শয়ালদা নয়। দমদমেই মিঞ্াসাহেবরা নেমে গেলেন গাঁড় 
থেকে । শিয়ালদা অনেক বড় স্টেশন। সংবর্ধনার আয়োজনটাও হয়তো বড় 
রকমই থাকবে। 

ক লাভ! তার চাইতে ছোট স্টেশন দমদমই ঢের ভাল। এবার 


মগবুলচাচার সেই কাপড়ের কলে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে আর 
ভাবনা কি! 
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সাত নম্বর গঞ্সালউল্লা লেন। বাঁড়র মালিক সরেশ মজ:মদার। 

গোটা একতঙ্কা্ী জুড়ে রিক্সা ও মোটর গ্যারেজ । জায়গাটা যেমন ঘা, 
তেমাঁন অন্ধকার বারো ঘর এক উঠান। নানাজাতীযর় লোকের ধাস। পাঞ্জাব 
থেকে শুর; করে উৎকল পর্যন্ত, কেউ বাদ নেই। হৈ-হল্লা সবক্ষণ লেগেই 
আছে। 

দোতলাটা ঠিক তার বিপরীত । ঘরগ্লিও বেশ প্রশস্ত ও মোটামুটি 
সসাজ্জত। পাঁরবেশের দিক থেকেও অনেকটা শাল্ত। 

তখনকার সময়ে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বি ভি.র 
বেশ কয়েকটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। সুরেশবাবুর এই দোতলা বাঁড়টাই ছিল 
তার হেড্কোয়ার্টার। বাংলার গভর্ণর আ্যান্ডারসন সাঁটিং মামলায় যাবজ্জীবন 
দবীপান্তর দণ্ডে দশ্ডিতা উজ্জবলা মজ্‌মদার তাঁরই মেয়ে। 

যথাসময়ে সুপতি রায় এখানে এসে হাজির হলেন 'বনয়কে নিয়ে। 
যে গুরদ-দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল তাতে তিনি ব্যর্থ হননি । এবার 
নাশ্চল্ত। 

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না সুরেশবাবু ও বি ভি.-র কর্মকর্তাগণ । 
জায়গাটা শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবাঁস্থত। নিচে বহুরকম লোকের 
আনাগোনা । এ অবস্থায় বিনয়ের মতো ছেলেকে এখানে রাখা কোনাঁদক 
থেকে যুন্তিযুন্ত নয়। যত শীগৃগির সম্ভব তাঁকে আর কোথাও পাঠিয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন। 

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। বাংলাদেশের সবর্্ তাঁর ছবি ছড়ুয়ে দেওয়া 
হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্রম-বর্ধমান পুরস্কার ঘোষণা । আগে হিল পাঁচ হাজার, 
এখন পরো দশ। এ পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের ওপর দিয়ে 
তাঁকে অন্তর স্থানান্তরিত করা চাট্রখাঁন কথা নয়! 

সবচাইতে বড় কথা-টেগার্ট) বিপ্লব-আন্দোলনের সবচাইতে বড় শল্রু 
চার্লস টেগার্ট। 

সাঁত্যই বিচক্ষণ লোক । মান্র কিছাদন আগে ডালহোসা স্কোয়ারে তাঁর 
ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল 'কল্তু লাভ হয়ান কিছুই । এখনো 
তার জের মেটেনি। ধর-পাকড় সমানেই চলছে। নেকড়ের মতো হিংম্র চোখ 
নিয়ে তিনি যে এখানেই এসে হানা দেবেন না, তা কে বলতে পারে! 

শত্রু হলেও বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমাতিত্বের জন্য টেগার্টকে প্রশংসা 
না করে উপায় নেই। ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এমন ধূর্ত ও তরক্ষ! 
কমিশনার হিসেবে কলকাতার গুন্ডার বংশকে যেভাবে তিনি 'নর্বংশ করে 
ছেড়েছিলেন তাকে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। 

অধুনা ভাবনা তাঁর গুশ্ডাদের নিয়ে নয়, ভাবনা বাংলাদেশের এই মৃত্য- 
পাগল ছেলেগলোকে নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাবনা-মুস্ত করতে হলে 
ওদের নিমর্মভাবে দমন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। 

এহেন টেগার্টের নজর এড়িয়ে বিনয়কে অন্যত্র স্থানাল্তারত করা সম্ভব 
হবে কিঃ দেখা যাক! 
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1সগন্যাল ডাউন। 

কলকাতা থেকে গাঁড় আসার সময় হয়েছে। এরই মধ্যে এঁঞ্জনের 
আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা স্টেশন অণুলটা । 

ব্যাপ্ডেল জংশনে পাহারারত সশস্ত্র প্ীলশ বাঁহনী প্রস্তুত। কঠোর 
'নিদেশি, কলকাতা থেকে বাইরে যাবার প্রাতিটি গাঁড়, প্রাতটি কামরার ওপর 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিনয় বোস কোনরকমেই যেন বাইরে পালিয়ে 
যেতে না পারে। খুব সাবধান ! 

কিন্তু একি ! সহসা।কি দেখে তটস্থ হয়ে উঠল সশস্ত্র পালিশ বাহিনী । 
স্বয়ং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের গাঁড় এঁদকেই এগিয়ে আসছে যে! কি ব্যাপার ! 
তবে কি সাহেব এ ট্রেনে বাইরে কোথাও যাচ্ছেন সরকারী কাজে ? 

না, সাহেব নন, তাঁর কন্ফডেন্সিয়াল ক্লার্ক সরোজ রায়। সত্যে 
রয়েছেন আরো দুজন। একজন যুবক. অনাজন প্রবীণ । রায়বাবরই কোন 
আত্মীয়-টাত্ীয় হবে হয়তো। 

_সেলাম বাবুজী! সরোজবাবুকে দেখেই আভবাদন জানাল সশস্ত্র 
প্রহরীর দল। 

_হ্যাঁ হ্যাঁ, সেলাম! হেসে জবাব 'দলেন সরোজবাব. ভাল করে 
চারাদকে নজর রেখো । দেখো, আসামী যেন কোনমতেই পাঁলয়ে যেতে না 
পারে। ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার, তা যেন ভুলে 
যেও না! 

আত্মীয় দুজনকে ট্রেনে তুলে দিয়ে একট বাদেই আবার যথাস্থানে ফিরে 
গেলেন সরোজ রায়। সেই জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেটের গাঁড়তে। সঙ্গে সাহেবের 
সেই সপারাচিত ডীর্দ-পরা ড্রাইভার আর আর্দাল। 

মল্লিকা, বি*শবাস কর আর নাই কর. যুবকটি ীকন্তু আসলে স্বয়ং বিনয় 
বোস ছাড়া আব কেউ নন। আর প্রবাীণাঁট হলেন বি, 'ভি-র আ্যআকশন 
স্কোয়াডের 'সাঁনয়র সদস্য, রডা অস্ত্র-লঃণ্ঠনের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় 
হারদাস দত্ত। 

যাঁকে ধরবার জন্যে এত কাণ্ড সেই নয় বোস যে স্বয়ং জেলা- 
ম্যাঁজস্ট্রেটের গাঁড় করে তাদের নাকের ওপর দিয়ে এমনি করে বাইরে 
চলে যাবে, তা বোধহয় শাসকদের স্বপ্নেও অগোচর ছিল। এ ব্যাপারে 
[ব. ভি.-র শুভাথ্থীঁ বন্ধু সরোজ রায়ের ভূমিকা ছিল সাঁতাই অসাধারণ। 
সরকারণশ কর্মচারী হয়েও যেভাবে তান নিজের উপর সমস্ত ঝাঁক নিয়ে 
এ কাজে এগিয়ে এসোৌছলেন, সচরাচর তার তুলনা মেলে না। 

কলকাতা থেকে কাতরাসগড় কোলয়ারী। আশ্রয় নিলেন দলীয় বন্ধু 
অনাথবন্ধ; দাসের কোয়ার্টারে। বেশ বড় কোয়ার্টার। সুতরাং অস্দাবধের 
কিছন নেই। 

খুশি হতে পারলেন না বনয়। বুক জুড়ে সর্বক্ষণ কিসের যেন একটা 
চাপা আস্থরতা। পীলশের বড়কর্তা লোম্যানকে তিনি নিজের হাতে শাস্তি 
দিয়েছেন। এখানেই কি তাঁর কর্তব্য শেষ! আর কিছুই 1ক তাঁর করণীয় 
নেই ভারতের স্বাধশনতা-সংগ্রামে ! ও 
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ণকছুই বুঝতে বাঁক রইল না অভিজ্ঞ বিপ্লবী হারদাসবাবূর। তাই 
শদনকয়েক বাদেই আবার তান কলকাতায় ফিরে এলেন 'বনয়কে নিয়ে। 

আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল বেলেঘাটায়। সবশেষে দলের একনিম্ঠ কর্ম 
মেটিয়াবরূজের রাজেন গুহর বাঁড়তে। 

রাজেনবাকু মহাখ্যাশ। বিনয়ের মতো ছেলে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে, 
এ তো ভাগ্যের কথা! এমন ভাগ্য ক'জনের হয় ! 

বিনয়েরও খুশির অন্ত নেই। লোক 1হসেবে রাজেনদার সাঁত্যই তুলনা 
নেই। তার চাইতেও বড় কথা-__তাঁর এ কচি কচি শিশুগ্রুলো। দেখলেই 
যেন আদর করতে ইচ্ছে করে। 

সর্বোপার বোৌদ। বৌঁদ তো নন ঠিক যেন মা। সংসারে একমান্র 
মা ছাড়া আর কারো কাছ থেকেই বাঁঝ এমন নিঃস্বার্থ অনাবিল স্নেহ 
পাওয়া সম্ভব নয়। 


এবার শুরু হল মল্দ্রণা-সভা। কি করা যায় এখন বিনয়কে নিয়ে £ 
সর্বাগ্রে তার নিরাপত্তার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে ধা হোক একটা কিছ: ব্যবস্থা 
করতেই হবে। 

অনেক ভেবে-চিন্তে সুভাষ তাঁর আঁভমত জানালেন--বিনয় বিদেশে 
চলে যাক। চিরাদন কারো পক্ষে পুলিশের দূম্টির আড়ালে লাকয়ে থাকা 
সম্ভব নয়। একদিন না-একাঁদন ধরা তাকে পড়তেই হবে। তার চাইতে 
আপাততঃ সে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাক। 

একই আভমত ব্যন্ত করলেন মেজদা শরৎ বোস, আচার্য পি. স. রায়, 
লেডি অবলা বস: প্রমূখ সবাই। হ্যাঁ বিদেশে চলে যাওয়াই ভাল। 

অসাধ্য সাধন করতে হারদাসবাবুর জড় ছিল না। শুধু রডা 
কোম্পানির অস্ত্র-লুণ্ঠন নয়, পরবতর্ঁ কালেও তিনি তাঁর প্রমাণ রেখোছলেন 
বার বার। 

এবারও তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত করে ফেললেন 'মিঃ 
মিল নামক কিংস জর্জ ডকের একজন পদস্থ কর্মচারীকে । ঠিক হল, 
পরাদনই ভোর পাঁচটায় তানি বিনয়কে তুলে দেবেন সমুদ্রগামশ এক জাহাজে । 
তারপর সোজা ইতালা। ব্যদ্‌, আর কি চাই! 

সব বৃথা । বে'কে বসলেন 'বিনয় নিজেই। কারণ 'বি. ভি.-র পরবতর্শ 
অভিযান। 

সে এক ভয়ানক দুঃসাহসিক পাঁরকজ্পনা। এমন ভয়ঙ্কর কথা সৌঁদন 
বোধহয় কারো পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। 

সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশের সবচাইতে শন্ত ঘাঁটি রাইটার্স 'বাল্ডং। এবার 
সেই শন্ত ঘাঁটর ওপর আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে ওদের সমস্ত 
দম্ভকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। 

পরিকল্পনা প্রস্তৃত। দলের অন্যতম নেতা প্রফ্প দত্ত শুধু আকশন 
স্কোয়াডের সদস্যই নন, একজন এঞ্জনিয়ারও বটে। তাঁর সাহায্যে রাইটার্স 
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বিল্ডিং-এর কোথায়, কোন: তলায় কার ঘর তার খুটিনাটি সমস্ত কিছুর 
একটা নক্সাও হাতে এসে গেছে। 'দিন-তারখও স্থির হয়ে গেছে। এখন' 
শুধু অপেক্ষা মানর। 

প্রথম লক্ষ্য- কারা-বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল নিম্পসন। অনেক 
রন্তই সোঁদন ঝরেছিল আলিপুর জেলে বন্দী সুভাষের দেহ থেকে। কারা- 
বিভাগের আধকর্তা হিসেবে তাকেই এবার নিজের রন্ত দিয়ে সুভাষের সেই 
রন্তের খণ পাঁরশোধ করতে হবে। 

বিনয় 'চিরাদনই স্বম্পভাষী। সব শুনে এবারও মান দুটি কথার মধ্য 
[দিয়েই তাঁর আঁভমত জানালেন--আ'ম যাব।, 

সোঁদন যাঁরা বি. ভি.-র কার্যকরী সংসদের সদস্য পদে আঁধাষ্ঠিত ছিলেন, 
তাঁরা হলেন ছোট বড় সবার একান্ত 'প্রয় মেজদা হারদাস দত্ত, সত্য বক্স, 
মেজর সত্য গ-প্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রাক্ষিত-রায়, প্রফল্লে দত্ত, মণীন্দ্র রায় ও 
রসময় শূর। 

কার্যকরী সংসদের প্রধানদের সহায়ক ছিলেন জ্যোতিষ জোয়ারদার 
যতীশ গুহ, তেজোময় ঘোষ, জতেন সেন, সুধীর নন্দী, অশোক সেন, 
গোপাল সেন. অনিমেষ রায়, শচীন ভৌমিক, মাণ সেন আর নির্মল গ,হ। 

মাঁহলা কর্মী সংগঠনের ভার 'ছিল অধ্যাঁপকা মীরা দত্তগৃপ্তার ওপর । 
অস্ব-শস্ও তাঁর কাছে গাঁচ্ছত' রাখা হত কখনো কখনো । পিতা উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী । সুতরাং সব দিক থেকেই নিরাপদ । 

ভূপেন্দ্রকশোর রক্ষিত-রায় ও মেজর সত্য গনপ্ত বন্দী হবার পর ক্ুমশঃ 
গড়ে উঠেছে একটি আযক্‌শন স্কোয়াড । সেই স্কোয়াড পারচালনা করতেন 
মেজদা হাঁরদাস দত্ত, প্রফললপ দত্ত, রসময় শর, নিকুঞ্জ সেন আর সুপাঁত রায়। 

প্রস্তাব শ.নে সবাই সমর্থন জানালেন একবাক্যে। 'বিনয় নিজেই যখন 
আগ্রহ প্রকাশ করেছে তখন তার ওপর আর কোন প্রশনই ওঠে না। 

ঠিক হল, আঁভযান পাঁরচালনা করবেন বিনয় স্বয়ং। সঙ্গে থাকবেন 
আরো দুজন মত্যুভয়হখন তরুণ বিপ্লবী । দীনেশ গৃপ্ত আর বাদল গৃপ্ত। 


দীনেশ গৃপ্ত। বি. ভি.-র দুরন্ত দুঃসাহসী সোনিক দীনেশ গবপ্ত। 
চোখে দিগন্ত সীমার মতো উন্মুন্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি । বৃকে দুর্বার সাহস। পেশী- 
বহুল স্বাস্থ, আর প্রাণ-প্রাচূর্ষে যেন উপচে পড়ছে তাঁর জীবনপান্ন। 

ণশজ্পী, কাব, দাশশনক প্রতিটি বিশেষণই ছিল তাঁর সম্বন্ধে সমান- 
ভাবে প্রযোজ্য । সাহাত্যিক হিসেবেও পাঁছয়ে ছিলেন না। মাঁসক 'প্রবাসন' 
পান্রকায় তাঁর লেখা গল্প হীতিমধ্যেই খ্যাত অর্জন করোছল প্রচুর। তাছাড়া 
রবীন্দ্রনাথ তো বলতে গেলে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সব 'কিছদ। এমন রবী ন্দ্র-ভন্ত 
সাত্যই বিরল ছিল তখনকার 'দিনে। 

তবে সবার ওপরে ছিল তাঁর অপূর্ব সংগঠন-শীন্ত। পরবতাঁ কালে 
যে মোদনীপুর একাঁদন আগ্পষগের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের স্যা্ট 
করোছল, তার মূলে ছিলেন এই দীনেশ। 'তানই 'ছলেন বেঞ্গল 
০০০০০০০৪ শাখার সাত তা মুউবেন না। 


হঠাৎ নিশি দেওয়া হল-তোমাকে মোদনীপুর যেতে হবে দীনেশ। 
ওখানকার ছেলেদের সঞ্ঘবদ্ধ করা দরকার। আশা কার তুমি তা পারবে। 

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করে মোঁদনীপুর কলেজে 'গয়ে ভার্ত হলেন 
দীনেশ। আম পারব। পারতেই হবে আমাকে । যত বাধা-বিপীন্তই মাথা 
উপচয়ে আসুক না কেন, সব কিছ পর্যহদস্ত করে আমাকে এগিয়ে যেতে 
হবে আপন লক্ষ্যের দিকে। 

কাজ. কাজ আর কাজ ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ। নতুন জীবন, নতুন পাঁরবেশে 
দেখতে দেখতে কাজের নেশায় মশগুল হয়ে গেলেন দীনেশ। কাজ ছাড়া 
আব সব কিছুই বাঁঝি চাপা পড়ে গেল মনের অতল গভীরে । 

ফল হল আশাতত। দেখতে দেখতে ঘুমন্ত দৈত্য যেন জেগে উঠল 
কোন্‌ মায়া-কাণির স্পর্শ পেয়ে। 

শেষপযন্তি এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ছেলেদের ধরে রাখা দায়। উন্মত্ত 
তরুণ রন্ত যেন অসহ্য আবেগে ফেটে পড়তে চায়। কাজ চাই! কাজ চাই! 

হঠাৎ আবার একদিন জরুরী তলব এসে হাজির । আঁবলম্বে ঢাকা চলে 
এস দীনেশ। তোমাকে বন্ড দরকাব। 

উপযুস্ত সহকমর্টর হাতে মোদনঈপুরের ভার ন্যস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে 
আবার ঢাকাতে । আগে পার্টি তারপর অন্য কথা । ব্যান্তগত সুখ-সুবিধার 
সেখানে কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনের মতো বি. ভি.-র আর একাঁট গুপ্ত ঘাঁটি 
ছিল 'নউ পাক স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়িতে । নিচে দলাঁয় সদস্য 
ডাঃ আনিমেষ রায় ও ডাঃ 'হিমাংশু ব্যানার চেম্বার। 

দোতলায় আত্মগোপনকারা বাঘা-বাঘা সব বিপ্লবী । আ্াকৃশন স্কোয়াডের 
সদস্য নিকুঞ্জ সেন ও সংপাতি রায়ও তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। 

আর রয়েছেন দীনেশ ও বাদল। সতর্কতা হিসেবে আগে থেকেই তাঁদের 
এখানে এনে রাখা হয়েছে। 

৭ই ডিসেম্বর। অভিযানের আর একাদিন মান্র বাকি। 

ওদিকে প্রস্তুতি-পর্ব শেষ। আগ্নেয়াস্লগুলো বার বার পরাক্ষা করে 
দেখা হয়েছে। 

বহুমূল্য ইয়োরোপাীয়ান পোশাক-পরিচ্ছদগুলোও তোর হয়ে এসে 
গেছে। এ পোশাকের ঠাট দেখিয়েই কাল তিনজনকে গট গট করে ঢুকে 
যেতে হবে রাইটার্স বিজ্ডিং-এর অভ্যন্তরে । যেন কোন বড় দরের অফিসার 
আর কি! নইলে দ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়া বিচিন্ন নয়। 

হঠাৎ একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল নিকুঞ্জবাবূর। নক্সাতে 
খটিনাটি সব কিছ; দেওয়া থাকলেও বিরাট এ রাইটার্স বিল্ডিং-এর আলি- 
গাঁল সম্বন্ধে কারো কোন প্রত্যক্ষ আভন্ঞতা নেই। কাউকে একবার দেখিয়ে- 
শুনিয়ে আনলে কেমন হয় ! 

বিনয় পলাতক, তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গুদের কাউকে 
একবার ঘুরিয়ে আনলে ক্ষাতি কি! 

শেষপযন্তি বাদলকে নিয়েই পথে পা দিলেন নিকুঞ্জবাবু। বাদল শুধু 
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তাঁর স্কুলের ছাই নন, নিজের হাতে গড়া উপয্যন্ত শিষ্যও বটে। নরলস 
কম্াঁ বাদলকে তাঁর চাইতে বৌশ। আর কে জানে! 

সন্ধ্যার আগেই আবার তাঁরা ফিরে এলেন যথাস্থানে । পাঁরাচত লোকের 
সাহায্যে বাদলকে সব দোঁখয়ে-শানয়ে দতে কোন অস্াবিধা হয়নি। সুতরাং 
সব দক থেকেই নিশ্চন্ত। 

রবীন্দ্রনাথের বলাকা" নিয়ে দীনেশ তখন ধ্যানমগ্ন। দেখে মনে হয়, 
এ যেন এতাঁদনকার চেনা সেই দীনেশ নন। আমূল পাঁরবার্তত কোন ভিন্ন 
সত্তা। শান্ত প্পিগ্ধ সমাহত দীনেশের এই রূপ চিন্তাও বাঁঝ করা যায় 
না। 

অজ্ঞজাতেই কখন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর। আজও 
এএকাল্ত প্রিয় দীনেশ ও বাদল তাঁদের চোখের সামনে রয়েছে। 

কিন্তু কাল! শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারেন, কাল ওদের অদৃল্টে 
ক অপেক্ষা করে আছে! আশীর্বাদ, না আভশাপ ! 

-- শোন দীনেশ। তল্ময়তা ভেঙে বললেন নিকুঞ্জবাবু, তম তো খেতে 
ভালোবাসো । কাল যাবার আগে কি খেতে চাও, বলো ? 

-আ্যাঁ! “বলাকা রেখে 'নমেষে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ, 
খাওয়াবেন ! ঠিক আছে, রাজী আছ। তবে মেনু ঠিক করে দেব আমরা ! 
আর একটা কথা ! 'আর না” বলা পযন্ত খাইয়ে যেতে হবে। কি বলিস 
বাদল! 

মনে মনে হাসলেন বাদল। খাইয়ে' বলে দীনেশদার বরাবরই মনে মনে 
বেশ একটু গর্ব আছে। দেখা যাবে কাল তাঁর সেই গর্ব কোথায় থাকে ! 
চেনেন না তো বাদল গপ্রকে ! 


১৯৩০ সাল। ৮ই ভিসেম্বর। আগ্মষগের রন্তরাঙা ইতিহাসের একাঁট 
আবস্মরণীয় 'দিন। 

সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল নিউ পার্ক স্ট্রীটের সেই গণপ্ত 
কেন্দ্রে। সময় আগত এ! 

প্রথমেই শুরু হল দীনেশ ও বাদলের সেই ফিস্ট। সে এক দেখার মতো 
জিনিস বটে! যেমন দীনেশ. তেমাঁন বাদল। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে 
আমায় দেখ। দুজনেই সমান। কেউ হার মানতে রাজী নন। 

-আর মাংস দেব, দীনেশ ? প্রশ্ন করলেন নিকুর্জবাবু। 

_সেকি! দীনেশ অবাক, এখনো তো শুরুই করিনি! 

_-তোমাকে দেব, বাদল ? 

আপনি দিতে থাকুন! সময় হলে আমিই মানা করব। 

--পারবি নে বাদল, পারাব নে! তেড়ে ওঠেন দীনেশ, আমার সঙ্জো 
টেক্কা দিয়ে কোন লাভ নেই। হেরে ভূত হয়ে ষাঁব। 

নিজের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন নিকুঞ্জবাব। স্বাধীনতার 
বেদীমূলে আজ ওদের চরম আত্মোৎসর্গের দিন। কেউ ফিরবে না। কেউ 
কোনাদন আর পাঁথবীর মুখ দেখবে না। 
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কিন্তু দেখে কে বলবে যে, তার জন্যে ওদের মনে একটুকুণও দর্ভাবনা 
আছে! মৃত্যু যেন ওদের কাছে একটা খেলা মাত্র। 
অথচ কতই বা বয়েস ওদের! বিনয়ের বাইশ, দীনেশের কুঁড়ি, বাদল, 
আঠারোয় পা দিয়েছে মাত্। ভাবতেও যেন অবাক লাগে। 
খাওয়া শেষ। কিছুই পড়ে নেই। কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
সব শেষ। জামা-কাপড় পরাও শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা মান্র। 
দেখে আস্তে আস্তে বোৌরয়ে গেলেন নিকুঞ্জবাবু। একটা ট্যাক্স ডেকে 
আনা দরকার । তারপর সোজা খিঁদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ে । বিনয়কে 
নিয়ে ওখানেই এসে রসময়বাবব অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়ে আছে। 
খানিক বাদেই 'নকুঞ্জবাব ফিরে এলেন ট্যাক্সি নিয়ে। আর দোৌঁর নয়। 
এবার ওদের ডেকে আনলেই হয়। 
ডাকতে গিয়েও কিন্তু ডাকতে পারলেন না 'িকুঞ্জবাবু। তার আগেই 
কি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর চলার গাঁত। 
ভেতরে দীনেশ তখন তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর একান্ত 
(রা িসিনিলালা রা রাডার রা লসর 
যে শুনেছে কানে 
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে 'ানভীঁক পরাণে 
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে শব বিসজরন, 
নর্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গন 
শ.নেছে সে সঙ্গীতের মত॥ 
নিদারুণ শুন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর। 
দীনেশের আবৃত্তি। শুধু আজই নয়, কত দন, কত সন্ধ্যায়, কত 
নিভৃত অবকাশে দীনেশের কণ্ঠ এমান করে ক্ষণে ক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে। 
আজ সব কিছুরই ইতি। সবাঁকছুর পরিসমাপ্তি। লগ্ন আসন্ন । মন ন। 
চাইলেও এবার তাকে বিদায় দিতে হবে। চির বিদায় ! 
এক ম্যহূর্তের 'দ্বধা। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন 'িকুঞ্জবাব্‌, 
দীনেশ! 
_কে! নিমেষে বাস্তব পৃথিবীতে নেমে এলেন দীনেশ, ও, আপনি ! 
ট্যাক্সি এসে গেছে বুঝি ! গেট-আপ বাদল, গেট আপ! কুইক ! আমাদের 


ওঁদকে মোটয়াবরূজের রাজেন গূুহর বাঁড়তেও তখন সেই একই 
দৃশ্য। 

সকাল থেকে নিঃ*বাস ফেলবারও বাঁঝ সময় নেই বৌদ সরয্‌ দেবীর । 
ঠাকুরপো কি খেতে ভালবাসে, কোনটা বৌশ পছন্দ করে_ এই' 'িয়েই তিনি 
ব্াস্ত। 

শুরু হয়েছে অবশ্য কাল থেকেই, তবে এখনো তার জের মেটোন। 
কেবাঁল মনে হয়, কিছ বুঝ বাদ রয়ে গেল। 
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মাঝে মাঝে দুঃসহ বেদনায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে, আবার পরক্ষণেই 
প্রাণপণ শন্ততে সামলে নেন িজেকে। 

আজ সব কিছুর পাঁরসমাপ্ত। ঘ্নেহ-বৃভূক্ষু ভাইট কাল থেকে আর 
কোনদিনই তাঁর হাতে খেতে আসবে না। 

সকাল সাতটা । বিনয় তখনও ঘুমে অচেতন। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ 
জীবনের সুগভশর নিদ্রা। 

বৌদি বার বার এসে দেখে গেছেন, তবু ইচ্ছে করেই ডাকেনানি। কেমন 
যেন মায়া হয়েছে। আহা ঘুমোক! আর কতক্ষণই বা! এরপর তো হাজার 
ডাকলেও আর সাড়া মিলবে না। 

ণকন্তু আর তো দোর করা যায় না! সওয়া সাতটা হয়ে গেল। সকাল 
ন'্টার মধ্যেই ষে গুকে চিরাঁদনের জন্য 'বদায় গদতে হবে! 

_ঠাকুরপো ! ঠাকুরপো ! অসীম মমতা ঝরে পড়ল বৌঁদ্র কণ্ঠ থেকে। 

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিনয়. ইস্‌, কত বেলা হয়ে গেছে ! আমাকে 
ডাকোনি কেন বোদি ? 

_চা-টা খেয়ে নাও ভাই। যাও, মুখটা ধুয়ে এস। 

মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বিনয় অবাক এক! এত 'মান্ট কেউ কখনও 
খেতে পারে! 

_লক্ষমী ভাইটি, খেয়ে নাও। বৌঁদর চোখের তারায় সকরুণ মনাত। 

--তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন আর উপায় কি! খেতে খেতে 
জবাব দিলেন বিনয়, কিন্তু আর তো বেশক্ষণ দৌর করা যাবে না বৌদ' 
[ঠক নার সময় লোক এসে যাবে। তার আগেই আমাকে প্রস্তুত হয়ে 
নিতে হবে। আম বরং এই ফাকে স্নানটা সেরে ফেলি। 

নান করে আসতে না আসতেই আবার খাবার তাগিদ । প্রাতবাদ করা 
বৃথা, সুতরাং বসতেই হল। 

যাকে বলে রাজস,য় যজ্ঞের ব্যাপার। নানারকম মাচন্ছ, মাংস, তরকারা, 
পোলাও, দই. মিস্টি কিছ ই বাদ নেই। একজন কেন. 'িতনজনের পক্ষেও 
বুঝ এ খাবার খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। 

--খাও ভাই ! বৌঁদর দু চোখে আসন্ন বর্ষণের হীঞ্গত, নইলে এ দুঃখ 
আমার জীবনেও যাবে না। আম যে তোমার জনাই এসব করেছি ! 

_ দেখ দৌথ !' হাসতে হাসতে বললেন 'বিনয়, এত খাবার কখনও মানুষ 
খেতে পারে! তাছাড়া তুমি তো সবই জানো, বৌদি। শরীর ভারী হয়ে 
গেলে লড়ব কি করে? কব্জির জোর দেখাতে হবে তো! ঠিক আছে, তুমি 
2ঃখ করো না। আম আস্তে আস্তে খেয়ে নিচ্ছি। 

খাবার শেষ। এবার পোশাকের পালা ! সাধারণ পোশাক নয় বহমূল্য 
রাজবেশ। দামণ স্যুট, দাম নেকটাই, দামী জুতো, সব কিছুই চোখ 
ঝলসানো ব্যাপার। মাথার হ্যাটটাও তাই। দীনেশ ও বাদলের জন্যও একই 
বাবস্থা । 

দলের অন্যতম নেতা রসময় শূর এসে গেছেন। আর দেরি নয়। ও'ঁদকে 
পাইপ রোডের মোড়ে হয়তো দী"নশ ও বাদল ইতিমধ্যেই এসে গেছে। 


৯৬১ 
সুভাষ (১ম)--১১ 


অপূর্ব সংযমের বলে এতক্ষণ নিজেকে সংবত করে রাখলেও এবার আর 
কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না বৌঁদ। ভ্রার্তীবচ্ছেদের বেদনায় 
সহসা 'তাঁন ভেঙে পড়লেন ছোট্ট শিশুর মতো । 

_ এক! নিমেষে নিজেকে দডঢ় করে তোলেন বিনয়, যে দেশের মায়েরা 
যুদ্ধে যাবার আগে সন্তানকে নিজের হাতে সাঁজয়ে দিতেন, সে দেশের 
মেয়ে হয়ে এ সময়ে তোমার চোখে জল কেন, বৌঁদ £ তাছাড়া তুমিও 
দলের একজন সহকমাঁ। তুমিও বিপ্লবী । এ দূর্বলতা তো তোমার স।জে 
না বোৌঁদ! 

_ঠিক কথা । সায় 'দয়ে স্ত্রীর হাতে পোশাকগুলো তুলে দিলেন রাজেন- 
বাঝ এই তো সাঁত্যকারের মানুষের কথা। ছেলে তোমার পরাধীন দেশের 
ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃন্টি করতে যাচ্ছে। এ সময়ে উপয্ত মায়ের 
মতোই তুমি তাকে নিজের হাতে সাজয়ে দাও। নাও, ধর। এতবড় সৌভাগ্য, 
এতবড় স্‌যোগ জীবনে আর কোনাঁদনও পাবে না। শ.রু কর! 

আস্তে আস্তে 'ঠনজেকে দড় করলেন বৌদ। তাই তো! এমন ছেলে 
ক'জনের আছে! সে যে কত বড় ! কত মহৎ! বীরের মতো আজ সে নজেকে 
উৎসর্গ করতে চলেছে স্বাধীনতার বেদীমূলে। এ সময়ে চোখের জল, 
ফেলা সাত্যই তাঁর সাজে না। তার চাইতে নিজের হাতেই তান আজ তাকে 
সাজিয়ে দেবেন মায়ের মতো করে। 

যাই বৌদ !' ব্দায়ের আগে মাতৃসমা বৌদির পায়ের ধুলো মাথায় 
তুলে নিলেন বিনয়। 

_-এসো ভাই !' একটি মান্র কথা। আর কিছ; বলার মতো শা সাত্যই 
তখন ছিল না বোঁদির। 

ইঞ্গত করতেই পাঞ্জাবী ড্রাইভার গ্রাঁড়টা ছেড়ে দিল। লন আসন্ন। 
আর দোর নয়। 

অপলক দা্টতে শেষপর্য্ত তাঁকয়ে রইলেন বৌদি। যতচ্ণ দেখা 
যায় ততক্ষণই তাঁকয়ে রইলেন। তারপর এক সময়ে গাঁড়টা 'মালয়ে গেল 
দৃষ্টির আড়ালে। আর তাকে দেখা গেল না। 

ভাড়াতাঁড় আঁচল দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে নিলেন বৌদি। শোক 
করার অবকাশ তাঁর কোথায় ! 

হয়তো এখুনি প্রীতিবেশীদের চোখগুলো কৌতূহলে প্রখর হয়ে উঠবে। 
হয়তো প্রশ্নের পর প্রশ্নে তারা মুখর হয়ে উঠবে। 

না, এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। 
বুকটা ব্যথায় ভেঙে গধ্ড়য়ে গেলেও মুখের হাস তাঁকে জিইয়ে রাখতে 
হবে সবর্ষণ। এছাড়া কোন উপায় নেই। 

মল্লিকা, সোঁদন শুধু এই বৌদিটিই নন, এমনি কত বৌদি, কত মা. 
কত স্নেহময়ী 'দাঁদ যে বাংলাদেশের এই দামাল ছেলেগুলোকে ধৈর্য 
দিয়ে, সহানুভূতি 'দয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবরকম বিপদ থেকে আগলে রেখে- 
ছিলেন তার বোধহয় আদি-অন্ত নেই। 


প্রতিদানে তাঁরা কি পেয়েছেন, জানো £ পেয়েছেন শুধু অপমান আর 
১৬২ 


অত্যাচার। লাঞ্না আর নির্যাতন। দুঃখ আর দারপ্যু। লঙ্জা আর ঘৃণা । 

মল্লকা, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। হিসেব-নিকেশের পালাও শুরু 
হয়েছে বেশ ঘটা করেই। ৃ 

সবারই এক দাবী । অর্থাৎ স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমার দানই সর্বাঁধক, 
সুতরাং অন্য সবার চাইতে আমাকে তোমরা একট. বোঁশ সুবিধা দিতে বাধ্য। 

এমন কি, আমাদের দেশের কোটিপাত ব্যবসায়ীরাও তার ব্যতিক্রম নন। 
তাঁরাও এই বলে তাঁদের 'ফাঁরাস্ত দাঁখল করেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য তাঁরা যা করেছেন, এমনাঁট নাক আর কেউ কোনাঁদনই করেনি। সুতরাং 
কিছু সহাবধা তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য। 

আজ যখন এসব দোঁখ, আর শান, তখন এঁ সব লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের 
কথাই মনে পড়ে বার বার। ওরা ওঁদের হিসেব মেলাতে পারেনান। সে 
চেষ্টাও করেনাঁন কোনাদন। তাই দভাগ্য গুদের গনত্য-স্গ্গন হয়েই রইল 
?চরাঁদন। 

মাল্পকা, তোমর। একালের মেয়ে। পরাধীনতার জবালা ষে ?ক তব. 
সে অনুভূতি তোমাদের নেই। 

সে দঃসহ জ্বালায় গুরা জবলেছেন চরাদন। ওদের তোমরা গ্রদ্ধা 
করো। প্রণাম করো । নইলে অকৃতজ্ঞ বলে ইতিহাসে তোমরা মসশীলপ্ত হয়ে 
থাকবে চিরাদন। 

মনে রেখো, আজ সারা দুনিয়ার সামনে স্বাধীন জাত বলে তোমরা 
যে মাথা উশ্চ্‌ করে দাঁড়াতে পেরেছ, সে স্বাধীনতা গুঁদেরই সমাধির ওপর 
প্রাতিচ্ঠিত। ইতিহাসে গুদের তুলনা নেই। 


দুটি বাহ; এক হল খাদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে এসে। 

এঁদক থেকে এলেন বিনয় আর রসময় শূর। ওঁদক থেকে দীনেশ, 
বাদল আর নিকুঙ্জ সেন। 

এবার যান্না শুরু এতিহাঁসিক যাল্রা। 

ইঁঙ্গত করতেই ট্যার্সিটা ঞগয়ে চলল ডালহোঁসশ স্কোয়ারের 'দিকে। 

স্থির অপলক দাঁঘ্টতে শেষপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন রসময় শূর ও 
নকুপ্তী সেন। বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে 
পড়লে তাঁদের চলে না। তবু তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞাতেই ব্াঝ 
চোখের দৃম্টি ঝাপসা হয়ে আসে বার বার। 

এঁ যে ওরা চলে যাচ্ছে। এ যে গাঁড়টা জনারণ্যের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। 
আর ওরা 'ফিরে আসবে না। হাজার ডাকলেও ওদের আর সাড়া পাওয়া 
যাবে না। কোনদিনও না। 

বিদায় ব্ধূগণ, বিদায় ! বিনয়, বাদল, দীনেশ- তোমাদের এই নিঃশেষ 
আত্মীবসর্জন ব্যর্থ হবে না। আজ হোক, কাল হোক স্বাধীনতা আমরা 
অর্জন করবই। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের এই চরম 
মাত্বীবসজনের কাহিনশ সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। 


১৬৩ 


গাঁড়টা ছুটে চলেছে ডালহোসাী স্কোয়ারের দিকে। দূরত্ব কমে আসংছ 
ক্রমশঃ । 

ভেতরে স্থির অচণ্ল হয়ে বসে আছেন বিনয়, বাদল আর দীনেশ। 
বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্ত সীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃদ্টি। 

আঘাত হানতে হবে। চরম আঘাত হানতে হবে আজ '্রাটশ সাম্রাজ্য- 
বাদকে। যত বাধাই আসুক না কেন, সব কিছুকে পর্যনদস্ত করে বৃকটান 
করে এগিয়ে যেতে হবে। ভেঙে গঠাঁড়য়ে দতে হবে সব। 

তার জন্য চরম মূল্য দিতে তারা প্রন্তুত। দেবেও। ব্রিটিশ-শান্তর সেই 
দুভেপদ্য দুর্গ থেকে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে চেষ্টাও তারা 
করবে না। 

তবে তার আগে দোৌখয়ে দিতে হবে যে, স্বাধীনতার সোনক মৃত্যুকে 
কোনদিনও ভয় পায় না। দেখিয়ে দিতে হবে যে, িক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা 
আসে না। এমনি করেই চরম মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়। 

আমাদের পালা শেষ। এবার তোমরাও এস আমাদের এই ফেলে-যাওয়া 
রন্তরেখা অনুসরণ করে। 


কাঁটায় কাটায় ১২টা। লগ্ন সমাগত । আর দেরি নয়। 

স।মনেই দুভভেদ্য দুর্গ রাইটার্স 'বাঁজ্ডং। দুর্গই বটে! কারণ, তখনকার 
দিনে কারো পক্ষে রাইটার্স বাল্ডংয়ে ঢোকা এত সহজ 'ছল না। 1বশেষ 
করে ১৯৩০-৩৫ সালে তো নয়ই। বাঙালী জুজুর ভয়ে ইংরেজ সোঁদন থরথর 
কম্পমান। 

বেলা তখন ১২টা। নিজের আঁফসে বসে কতগ্াল জরুরী ফাইল নিয়ে 
নাড়াচাড়া করছেন কারা-বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল 'িসম্পসন। সামনে 
দাঁড়য়ে একান্ত সাঁচব জ্ঞান গুহ। 

সহসা কি শুনে কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল 'সম্পসনের। 

কারা যেন তালে তলে পা ফেলে এঁদকেই এঁগয়ে আসছে । পা ফেলার 
ধরন দেখে মনে হয়, কোন মিলিটারী আফসার হবে হয়তো । 

কে! কে! নিমেষে চোখ কপালে উঠে গেল সম্পসনের। কে ওরা 
দরজার সামনে দাঁড়য়ে £ হাতে ওগুলো কি ওদের ! 

গর্জে উঠলেন আধিনায়ক বিনয় বোস--প্রে টু গড কর্নেল! ইওর 
লাস্ট আওয়ার ইজ কামিং।” 

বলতে না বলতেই পর পর ছ'টা গুলী বোরয়ে এল 'তিন-তিনটে 
রিভলবারের মুখ দিয়ে । 

ব্যস, সব শেষ। আর একটি কথাও বলতে হল না কর্নেল [সম্পসনকে। 

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে দাঁড়ালেন তিনজন। এখানকার কাজ শেষ। পরব 
লক্ষ্য হোম সেক্রেটারী আলাবয়ান মার। চলো এবার তার ঘরে। এঁ যে দেখা 
যাচ্ছে! 

দ্রাম! দ্রাম ! দ্রাম! নিমেষে হোম ডিপার্টমেন্টের কাঁচের জানালা সব 
ভেঙে পড়ল ঝন্‌ ঝন: করে। কোথায় আলবিয়ান মার ! শুট হিম ! 
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কাণ্ড দেখে উদ্যত 'রিভলবার নিয়ে ছুটে এলেন ইনসপেন্ঠর জেনারেল 
অফ পলিশ মিঃ ক্রেগ। 

ছন্টে এলেন ফোর্ড। ছুটে এলেন সহকারী ইনসৃপেক্টর জেনারেল 'মঃ 
জোনস: গুলনও তাঁরা ছ*ড়লেন কয়েক রাউন্ড। 

কিন্তু সব বৃথা । দীনেশ, বাদল. বিনয় তিনজনেই তখন সমান বেপরোয়া । 
তাই সমানেই তাঁরা জবাব দতে লাগলেন তিনাঁট আগ্ন-বর্ধাঁ 'রিভলবারের 
মুখ দিয়ে। 

হিসেব অত্যন্ত সোজা । গুলর বদলে গুলী। রন্তের বদলে রন্ত। 
এছাড়া অন্য কোন 1হসেব বুঝি সোঁদন জানা ছিল না তাঁদের। 

বাধ্য হয়েই গা-্ডাকা দিলেন শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষের দল। মাই গড! 
এ যে একেবারে আসল কেউটের বাচ্চা দেখাঁছ ! কে যাবে ওদের মুখোমুখি 
দাঁড়য়ে বেঘোরে প্রাণটা দিতে ! 

গোটা রাইটার্স 'বাল্ডং জুড়ে তখন সে এক গবভীষিকাব তাণ্ডব ! 

চারদিকে ভীত, আতাঁঙ্কত, পলায়নপর শ্বতাঙ্গের দল। হৈ-হল্লা, 
1চৎকার আর চেণ্চামেচি। পালাও ! পালাও ! বাঁচতে চাও তো এক্ষাণ 
পালাও ! 

খবর পেয়ে ছ্‌টে এলেন পুলিশ কাঁদশন:র চার্লস টেগার্ট। 

ছুটে এলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ভন। ছুটে এলেন মিঃ বার্ট। 
সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ 

কিছুতেই ?কছ, হল না। হবে ক করে! বেতনভোগন সৈন্যদের 'দিয়ে 
স্বার্থাসদ্ধির সংগ্রামের সঙ্গে দেশের মান্তকামী সৌনকদের সংগ্রামের যে 
অনেক তফাৎ! তাই স্বাভাঁবক কারণেই তারা হার মানল সাফল্যের সঙ্গে 
পশ্চাংপসরণ করে। 

এঁদকে ঘটনা তখন ঘটে চলেছে দুর্বার গাঁততে। একটি একটি করে 
ঘটনা ঘটছে. আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস। 

পরবতর্ঁণ লক্ষ্য পাসপোর্ট আফস। 'নমেষে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল গোটা 
আফসটা। 

সে এক 'বাঁচত্র দৃশ্য ! কেউ হামাগ্ঁড় দিয়ে পালাচ্ছে। কেউ টোবিলের 
নচে আত্মগোপন করছে । কেউ বা কোন কিছু করতে না পেরে চোখ বুজে 
মেরীমাতার নাম জপ করছে মনে মনে। 

মজা করলেন 'মশনারী পাঁদ্র মিঃ জনসন। কাণ্ড দেখে সত্গে সত্গে 
তানি হাতশখর মতো বিরাট দেহটা নিয়ে নিচে ঝুলে পড়লেন ড্রেন-পাইপ 
বেয়ে। আগে প্রাণ, তারপর অন্য কথা । ওখানে থেকে বেঘোরে প্রাণ দিতে 
তিনি রাজী নন। 

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

ঘরে পড়লেন জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন। ঘুরে পড়লেন মিঃ 
ট্যয়নাম। ঘুরে পড়ল এমাঁন আরো অনেকেহী। 

ণবনয়, বাদল, দগনেশ তখনও অক্ষয়। সামান্য আঁচড়টিও লাগেনি 
তাঁদের গায়ে। 
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উপায়ান্তর না দেখে শেষপর্বন্তি ডাকা হল গৃর্খাবাহিনীকে। তারপর 
শুরু হল দেই এীতিহাসক “আলিন্দ-যুজ্ধ+। 

সংঘর্ষ নয়, যুদ্ধ। ইংরেজ মুখপত্র স্টেটসম্যান পযন্ত সোঁদন এই 
মারাত্মক রন্তক্ষয়ী সংগ্রামকে আখ্যা দিয়েছিল 'বারান্দা ব্যাটল” বলে। 


অবিশ্বাস্য ! অভাবনীয় ! অকজ্পনশয় ! 

একদিকে হাঁটু মুড়ে পোজিশন নিয়েছে অগ্বাণত গুর্খা ফৌজ. অন্যাদকে ' 
লাইং ডাউন পোজিশনে বিনয়, বাদল আর দীনেশ। 

একদলের হাতে শান্তশালী রাইফেল, অন্যদলের হাতে স্বল্পপাল্লার 
রিভলবার মান্র। 

একাদকে বহ্‌ যুদ্ধের আভজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শ্বৈতাগ্গ সমরাবদগণ 
অন্যাদকে পরাধীন দেশের তিনটি মাত্র স্বাধীনতাকামী সৈনিক। 

কতই বা বয়েস তাদের! সবে তো কৈশোর পোরয়ে যৌবনে পা 'দিয়ে- 
ছেন মানত! 

কিন্তু কার সাধ্য তাঁদের সামনে এগোয় ! উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে 
ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁরা ছড়িয়ে চলেছেন জ্বলন্ত সীসের গুলী । এর মধ্যে এক 
পা এগ.নো মানেই মৃত্যু 

দেখতে দেখতে বাতাস ভারী হয়ে উঠল ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। 
সব অন্ধকার । দুহাত দূরের জিনিসও স্পন্ট' দেখা যায় না। গ্ালর শব্দ 
ছাড়া আর কিছ শোনাও যায় না। 

বাধ্য হয়েই এবার প্ল্যান পাল্টাতে হল শাসকদের । ফলে রণাঞ্গন এবার 
বিস্তৃত হয়ে পড়ল বহুদূর পর্য্ত। কখনো এ বাবান্দায়। কখনো ও 
বারান্দায়। কখনো এপ্রান্তে, কখনো ওপ্রান্তে। 

সব কিছ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে মেঘ-গরনের মতো রব ওঠে বন্দে 
মাতরম্‌ ! 

বন্দে মাতরম্‌। ছোট্র কথা। ছোট্র শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট শব্দাটব যে 
দি অপাঁরসীম শান্ত, তা আজ বোধহয় তুম কল্পনাও করতে পারবে না 
মল্লিকা । 

সোঁদন অনেক রন্তই ঝরেছিল এই ছোট্র শব্দাটর জন্য। অনেক লাঞ্থনা। 
অনেক নির্যাতন! তব দেশ-বন্দনার এই ছোট্র শব্দটিকে সবাই প্রাণপণে 
আঁকড়ে রেখোছিল নূল্যবান এশ্বর্যের মতো । 

এঁদকে যুদ্ধ তখন তাঁব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে । দু পক্ষই সমান। 
কেউ কম যায় না। 

হঠাৎ একাঁট গুলী এসে লাগল দীনেশের পিঠে । আূক্ষেপও নেই। 
পিঠে লেগেছে তো কি হয়েছে! হাত তো' ঠিকই আছে! তবে আর ভাবনা 
ক! ডু অর ভাই! করেছ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! 

এগাঁন করে কিছুক্ষণ, তারপরই একেবারে চুপ । সেই চিরন্তন সমস্যা । 
গুলী শেষ। দীনেশ ও বিনয়ের তব একটা করে অবাশিস্ট আছে, বাদলের 
তাও নেই। 


৯৬৬ 


মৃহূর্তে একটা খালি ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ 
করে দিলেন গুরা তিনজন । কর্তব্য শেষ। এবার মাঁটর পাঁথবী থেকে তাঁদের 
বিদায় নেবার পালা । 

শেষবারের মতো বল সবাই- বন্দে মাতরম: ! 

বন্দে মাতরম্‌ ! সমবেত কণ্ঠের বজ্র-ীনর্ধোষে বাঁঝ কেপে উঠল গোটা 
ডালহোসী স্কোয়ার অণ্লটা। 

আর দের নয়। রোড প্লীজ! নিমেষে তিনজন মূখে পুরে দিলেন 
মারাত্মক সায়ানাইডের পনারয়া। এবার দাঁত দিয়ে কামড়ে কাঁচের আ্যাম্পুলটা 
ভেঙে দিতে পারলেই, ব্যস! 

দীনেশ আর বিনয় কিন্তু এখানেই থামলেন না। এখনো একটা করে 
গুলী অবাঁশস্ট আছে। ওটা ফেলে রেখে লাভ ক! মনধাস্থব করে নিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ট্রগারে টান দিলেন ানজেদের কপালে তক্য।“র করে। 

দ্রাম ! দ্রাম ! শেষবারের মতো 'িভলবার দুটো গর্জে উঠে হঠাৎ থেমে 
গেল। তারপর একসঙ্গে তিনজনের দেহই লুটিয়ে পড়ল * গত মাঁটিব বুকে। 

ভেতরে বহুক্ষণ পযন্তি কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার গ্াসককুল 
পাষে পায়ে এগিয়ে গেল আত সন্তর্পণে। ওদের বন্দী « বতে হবে। কান 
শাঁস্ত দিতে হবে। 

কোথায় তখন গুরা ? 

বাদল শেষ। দীনেশ ও বিনয় দুজনেই গুরুতর আহত । দীনেশের গলার 
বাঁদিকে গুলী বদ্ধ হয়েছে । বিনয়ের গুলী ধিদ্ধ হয়েছে কপালের দু- 
দকেই। সায়ানাইডের পিয়া তাঁদের বেলায় কার্ষকর হয়নি । গুলী বিদ্ধ 
হবার দরুন জ্যাম্পুলটা ভাঙবার মতো অবকাশই তাঁরা পাননি। 

এবার শুরু হল সরকার বাহাদুরের বীরত্বের পালা। 

বাদলের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল পনীলশের হেপাজতে। 
আবলম্বে ওর পরাঁচয় খুজে বের করো । 

[বিনয় ও দীনেশকে কড়া পাহারায় পাঠানো হল মোঁডকেল নলেজ 
হাসপ।'তালে। ওদের সংস্থ ঝরে ভুলে বিচারের নামে চরম শাস্তি দিতে হবে। 
ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। 

এঁদকে খবর শুনে মহানগরী স্তম্ভিত। চোখে-মুখে তাদের চাপা 
উল্লাস। ধন্য তোমরা! পরাধীন জাতর ইতিহাসে তোমরা যা দেখালে. 
কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই। 

ধন্য বিনয় বোস! মাত্র তিন মাসের মধ্যে দু-দুটো ক্ষেত্র তম যে 
অসাধা সাধন করেছ, তা একমান্র তোমার পক্ষেই বুঝি সম্ভব। ধন্য তুমি! 
ধন্য তোমার সুষোগ্য সহকারী দীনেশ আর বাদল ! 

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল 'বাভন্ন সংবাদপত্রের 
পাতায়। স্টেটসম্যান লিখলেন £ 
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আনন্দবাজার পান্রকার বিবরণ £ 


গলীর আঘাতে বাংলার কারা-বভাগের 
ইল্সপেক্র জেনারেল নিহত 

গতকল্য বেলা ১২টার সময় কাঁলকাতার বকের ওপর রাইটার্স বিজ্ডিংয়ে 
এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকান্ড সংঘাঁটত হইয়া গিয়াছে । ৩ জন বাঙালণ 
যুবক বাংলার কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কনেলি 
সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা কাঁরয়াছে। 

বেলা ১২-১% মিঃ হইতে ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙালী 
যুবক কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্র জেনারেল আঁফসে (রাইটার্স 'বাজ্ডং) 
আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিম্পসন তখন তাঁহার খাসমূল্সির পোর্সো- 
ন্যাল ত্যাঁসস্ট্যাপ্ট) সঙ্গে তাঁহার আঁফসে বসিয়া কথা বলিতোছলেন। 
যূবকন্নয় তাঁহার সাঁহত সাক্ষাতের আভিলাষ ব্যস্ত কারলে চাপরাশি তাহা- 
দগকে উপবোন্ত কারণে অপেক্ষা কারতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাহারা 
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দেখা কাঁরতে চায় তাহা যথারীতি একটুকরা কাগজে 'লাঁখয়া ?দতে বলে। 
কিন্তু ফূবকগণ ইহা কাঁরতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে একপাশে ঠোঁলয়া 
স্প্রংয়ের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্ুতগাঁততে কর্নেল 
সিম্পসনের প্রতি ৫-৬ বার গুলী নিক্ষেপ করে। গুলীর আঘাতে কর্নেল 
সিম্পসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমূখে পাঁতিত হন। 
দিয়া চলিয়া আসে । দৌড়াইবার সময় তাহারা অফিসগ্যাঁলর কাঁচের জানালায় 
এবং 'সিলিং-এ গুলণ কাঁরতে থাকে । রাজস্ব-সাঁচব মিঃ মারের আফিসের 
জানালায় * গ্লশীর চিহ্ন রাঁহয়াছে। মিঃ জে. ডাব্রউ. নেলসনের আঁফিসেও 
গ,লীর চিহ রহিয়াছে। 

অতঃপর তাহারা পাসপোর্ট আঁফসে প্রবেশ করে এবং একজন 
আমোরিকানকে গুলী করে, কিন্তু গুলী বার্থ হয়। কোন চাপরাশির গায়ে 
গুল লাগে নাই। 

অতপরঃ আততায়গণ নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার 
উরুতে গুলী করে। তাহার আঘাত গুরুতর নহে। 

শেষ খবরে জানা যায়. একজন আততায় আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। 
অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। একজনকে 
বিনয়কুষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে । সে নাকি এই মর্মে এক 
মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে ই বিনয়কক্গ বসু এবং সে-ই মিঃ 
লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে । আততায়িগণ তিনজনেই ইয়োরোপাীয় পোশাকে 
ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুল? করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় 
উহারা বন্দে মাতরম্‌ ধ্যান কাঁরতোছিল। 

[ আনন্দব জার £$ ৯ই ডিসেম্বর 8 ১৯৩০] 


তাবো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল ১১ই তাঁরখের সংবাদপত্রে ঃ 
1সম্পমন হত্যাকাণ্ডের জের । রাইটাস: 'বাল্ডংয়ে 


পাহারার কড়াকাঁড়। 

'রাইটার্স 'বাচ্ডংয়ে যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সততা অবলাম্বিত 
হইয়াছে। পধশ্চমাঁদকের 'সপড় ছাড়া আর সকল পড়তে সাধারণের 
যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলাম্বত হইয়াছে। যাহাতে কেহ 
প্রবেশপন্র ছাড়া উপরে যাইতে না পারে, এজনা প্রতোক 'সিশড় ও লিফটে 
সাজরন্ট পাহারা বসান হইয়াছে । নিচতলায় বাহিরের লোকের জন্য 
চেয়ার-টোবিল রাখা হইয়াছে । যাহারা আবরত রাইটার্স 'বাঁল্ডংয়ে যাতায়াত 
করে, তাহা'দগকে একখানা কাঁরয়া প্রবেশপত্র দানের ব্যবস্থা হইবে 1..৮ 


তিনজনেই বিষপান করিয়াছিল । 


'তদল্তে জানা যায় যে, আততায়িগণ 'তিনজনেই রাইটার্স 'বাল্ডংয়েই 
বিষপান কাঁরয়াছিল। কিন্তু বিনয় ও দীনেশের পাকস্থলীতে 'বিষ প্রবেশ 
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কারবার পূর্বেই তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে গুলী করে ও অজ্ঞান হইয়া 


পড়ে। হাসপাতালে আনীত হইবার পরই উহাদের দেহ হইতে বিষ বাহর 
কাঁরয়া ফেলা হয়।, 


বিনয় ও দশনেশ 


খারাপ হইতেছে। তাহার মাথার মগজের ক্ষতমূখ বাহয়া এখনও রক্ত চুয়াইয়া 
পাঁড়তেছে। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত উভয়ইকেই মঙ্গলবার দিবস রঞ্জন- 
রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। পরাক্ষার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। 
প্রকাশ যে, দীনেশের মাথায় যে গুলী আটকাইয়া রহিয়াছে, উহার উপর 
অস্ব্রোপচারের ধাক্কা দীনেশ সাঁহতে পারবে না, এই আশঙ্কায় আর বাহর 
কারবার চেষ্টা করা' হয় নাই।' 


হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে বিনয় আর দীনেশ। তখনও পর্যন্ত 
কারোরই জ্ঞান ফিরে আসোঁন। আদৌ আসবে কিনা বলা শন্ত। 

অবশ্য চাকংসকদের চেম্টার কোন ভ্রু নেই। আশা যাঁদও খুবই কম, 
তবু শেষপর্য্ত দেখতে হবে বৈকি! 

[কন্তু একি ! বিনয়ের ডানহাতের আউঙলগুলোতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন ? 
ওখানে তো কোনরকম গুলীর আঘাত লাগোনি! তা হলে কে এজন্য দায়শী ? 

দায়ী স্বয়ং টেগার্ট। বিনয় তাঁর অহঙ্কারে আঘাত করেছেন। দ;ঃ-দুটো 
ক্ষেত্রে তাঁকে অত্যন্ত অপদস্থ হতে হয়েছে বিনয়ের কাছে। তাই এবার 
তিনি তাঁর সমস্ত জ্বালা 'মটিয়ে নিয়েছেন বুটের সাহায্যে অচৈতন্য বীরের 
হাতের আঙুলগহুলো ভেঙে দিয়ে। 

এর নাম বারত্ব! 

এই প্রথম নয়। 'পিঞ্জরাবদ্ধ 'সংহের প্রাতি এমাঁন বীবত্ব ওরা দোখয়েছে 
অসংখ্যবার । 

ট্টগ্রাম-বিপ্লাবের সর্বাধনায়ক সূর্য সেনের কথাই ধরা যাক। গ্রেপ্তারের 
পরে রুগ্প, অসুস্থ মাস্টারদার ওপর ক নির্মম অত্যাচারই না করোছল 
এই 'হিংম্র পশুর দল ! বিশেষ করে, তাঁর আন্ত মুহূর্তে ওরা যা করোহল 
পৃঁথবীর ইতিহাসে কোথাও বুঝ তার নজীর নেই। 

ফাঁস-কাঠে ঝোলাবার পূর্ব মুহূর্তে কখনো কোন বন্দীকে নির্মম- 
ভাবে প্রহার করা হয়েছে, এমন কথা কোনাঁদনও শূনেছা কঃ? 'ব্রাটশ 
শাসকরা কিন্তু সেদিন তাও করোছিল। আঘাতে আঘাতে মাস্টারদার সবগুলো 
দাঁতই সোঁদন ওরা তুলে 'িয়েছিল। শেষপন্তি ওরা ফাঁস দিয়েছিল 
মাস্টারদাকে নয়, তাঁর রন্তান্ত, ক্ষত-বক্ষত অচৈতন্য দেহটাকে । 

একই সঙ্গে ফাঁসির বন্দী তারকেশ্বর দাঁষ্তদারের ভাগ্যেও সোঁদন 
জুটেছিল তাই। ফাঁসির পূর্বে নির্মম বুটের আঘাতে সোদন ওরা 
তারকে*বরের একটা চোখ অন্ধ করে 'দিয়েশছিল। 
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ভারতে এই হল অত্যাচারী 'ব্রাটশ সামাজ্যবাদীদের আসল রূপ। 

শুধু কি ভারতে! বর্মায় কি করেছিল, শুনবে 2 

একই সঙ্গে ওরা ফাঁসি 'দল বাহান্তর জন ম্ীন্ত সৈনিককে । তারপর, 
তাঁদের মুণ্ডগ্লো আলাদা করে কেটে নিয়ে তার ছবি তুলে ছাঁড়য়ে 
[দল বর্মার সবন্প। অর্থাৎ সাবধান! নইলে তোমার ভাগ্যেও এই. জুটবে। 

অথচ এর বিপরীত চিন্র দেখ। যে চট্টগ্রাম সশস্ব-বপ্লবকে দমন করার 
জন্য সোঁদন 'ব্রাটিশ শাসকদের অত্যাচারের সীমা-পারসীমা 'ছিল না, ঘটনাটা 
ঘটেছিল' তখনই । কাহিনীর নায়ক বার বিপ্লবী লোকনাথ বল। এ কাঁহন? 
আমার তাঁর কাছ থেকেই শোনা । 

১৯৩০ সালের ১৮ই এাপ্রল। স্থান চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার। 

রাত ঠিক দশটা । সহকারীদের নিয়ে অধিনায়ক লোকনাথ বল হাজির। 
যে যেখানে আছ সরে দাঁড়াও । বেঘোরে প্রাণ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের 
কাজ আমরা করবই। 

উপাস্থিত বাহান্তর জন সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া । কথায় বলে, 
আপাঁনি বাঁচলে বাপের নাম! এসব ডাকু ছেলেদের 'িভলবারের সামনে 
দাঁড়ানোর চাইতে গ্া-ঢাকা দেওয়াই 'নরাপদ। 

উপদেশে কর্ণপাত না করে রিভলবার খুংল বাধা 'দলেন সাজেন্ট 
মেজর ফেরেল। আঁধনায়কের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে তান গার আঘাতে 
লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে । 

এবার লোকনাথ বলের পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়লেন মিসেস 
ফেরেল-আমাকে ও আমার এই 'শিশুটকে তুমি বাঁচতে দাও ॥ 

কি উত্তর দিলেন লোকনাথ বল, জানো মাল্পকা 2 উত্তর দিলেন -'আম 
দুঃখত 'সিস্টার। এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তবে তুমি 
নিশ্চল্ত থাক। আম বা আমার কোন লোক তোমার এতটকুও অমর্যাদা 
করবে না।, 

1সস্টার! যে 'ব্রটশ শাসক সৌঁদন আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে 
নারীর মান সম্ভ্রম 'নয়ে 'ছানামাঁন খেলতে এতটুকুও 'দ্বধাবোধ করোনি, 
তাদের দেশেরই একাঁট মাহলাকে সৌদন সম্মান দেওয়া হল গসস্টারের 
মর্যাদায়। 'দলেন তাঁরাই, ওদের ভাষায় যাঁরা বহনীন্দত সন্দাসবাদ৭' 
ছাড়া আর 'কছু নন। 

তাহলে কে বড়, মাল্লকা ঃ সহসভ্য ব্রিটিশ শাসক চালস টেগাট” না 
বাংলাদেশের তথাকথিত এই সন্াসবাদীর দল ? 


ইতিমধ্যে দূজনের অবস্থাই বেশ ভালর  দকে চলেছে। মনে হয়, 
চাকংসার গৃণে এ যাত্রা হয়তো বেচে গেলেও বা যেতে পারেন। 

িম্তু এক! সহসা দি দেখে চমকে উঠলেন 'চাঁকৎপকবৃন্দ। 

সর্বনাশ ! বিনয় বোসের মাথায় ব্যান্ডেজ খোলা কেন ? ক্ষতস্থানে 
একটা গভগর গর্তই: বা দেখা যাচ্ছে কেন ? 
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কে করেছে এমন কাজ 2 কে করেছে ? 

কে আবার ! করেছেন বিনয় 'নিজেই। 

ব্রিটিশ তাঁর শত্রু । জীবনে যাদের তানি সবচাইতে, বেশি ঘৃণা করেছেন, 
তাদের আওতায় থেকে সামান্য সেবা-শহশ্রুষা গ্রহণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে 
বাধে। অথচ এ অবস্থায় কোন উপায়ও নেই। সুতরাং এই দুঃসহ অবস্থা 
থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় খংজে বের করতেই হবে। 

খুজে পেতে দেরি হয়নি। নিজে তান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন 
মেধাবী ছাত্র। এ অবস্থায় কি করলে কি হয়, তা তিনি ভাল করেই জানেন। 
তাই নিজেকে নিঃশেষ করার জন্য এই' অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই কখন তানি 
মাথার ক্ষতস্থানের ভেতরে গভীরভাবে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন অনমনীয় 
দৃঢ়তার সঙ্গে । 

ফলে সেপাঁটক। ঘা দস্তুরমত বিষাস্ত হয়ে উঠেছে। বিকারও শুর 
হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গোই। 

চাকৎসকদের মূখ গম্ভর। কখন কি হয় বলা শন্ত। জোর করে কিছ 
বলা মুশঁকিল। তাছাড়া প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। এ অবস্থায় কিছু 
ঘটে যাওয়া 'বাঁচত্র নয়। 

গম্ভীর চার্লস টেগার্টও । তবে কি হাতে এসেও ফসকে যাবে লোকটা ! 
তাহলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মান-মর্যাদা আর কিছুই অবাঁশম্ট থাকবে না! 
পাঁচাঁদন ধরে যমে-মানষে টানাটানি, কিন্তু অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। 
বরং জীবনী-শান্ত যেন কমেই আসছে ক্রমশঃ । 

ইতিমধ্যে বিনয়ের বাবা ও মা দুজনেই এসে গেছেন। সদাশয় সরকার 
তাঁদের শেষ দেখা দেখতে অনুমাতি দিয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে তাঁরা দাঁড়য়ে 
আছেন মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে। 

সবশেষে পাদ্র সাহেব এলেন শান্তির ললিতবাণী শোনাতে । আ্তিম 
মুহূর্ত উপাঁস্থত। এ সময়ে যীশুর বাণী শোনাতে পারলে লোকটা ইহকালে 
না হোক, অন্ততঃ পরকালে গিয়ে হয়তো কথািৎ 'ব্রাটশ-ভন্ত ভাল ছেলে 
হতে পারে। 

সহসা কি শুনে বিনয়ের মখের ওপর ঝঃকে পড়লেন পাদ্র সাহেব। 
[বিকারের ঘোরে রোগ কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। 

কিন্তু এক! 

'তাঁড়ং করে লাফয়ে উঠে সভয়ে কয়েক পা 'পাঁছয়ে গেলেন পাদু 
শাহেব ! 

কি সর্বনাশ! কাকে তিনি শান্তির লালতবাণশ শোনাবেন! 

রোগকে ! 

মৃত্যুপথযাত্রী রোগী যে উল্টো তাঁকে ভয়ঙ্কর এক শান্তির বাণী 
শোনাতে শুরু করেছেন বিকারের ঘোরে ! এই সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যেও 
ক্রমাগত তিনি বলে' চলেছেন-_আযাটেনশন প্লীজ ! ফরোয়ার্ড মার্চ ! লেফট.... 
রাইট, লেফট;...রাইট্‌, লেফট:...চার্জ! গো ফরোয়ার্ড! 

বাইবেল বধ করে পন্রপাঠ বিদায় নিলেন পাঁদ্র সাহেব। খুব হয়েছে 
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বাবা, আর নয়! এমন ছেলের কাছে আর যেন কোনাঁদনও তাঁর ডাক না 
পড়ে। 
অদূরে স্তন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন 1পিতা রেবতীমোহন বোস। না, 
দুখ নয়। নিজে তিনি নাম-করা 'শকারী। জীবনে কোনাঁদনও তাঁর গ.লী 
মিস্‌ হয়নি। 

ছেলেও হয়েছেন তেমনি বাপ কা বেটা। একটা গুলণও তাঁর মিস্‌ 
হয়নি। দশজনের কাছে এমন ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিয়েও সৃখ। 

শিয়রে মা। ধৈর্য ও সাহফ্চুতার প্রাতিমৃর্ত যেন। নিশ্চল পাষাণের 
মতো সেই কখন থেকে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের শিয়রে। একাটি কথাও 
বলেনান। 

শন্ধদ; শেষ মুহৃতে একবার ঝঃকে পড়ে ছেলের মাথায় হাত রেখে আস্তে 
আস্তে ডাকলেন-আম এসেছি খোকা। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ 
বাবা, আম যে তোকে দেখবো বলেই এমন করে ছুটে এসোছ ! 

আশ্চর্য! গত কণদনের মধ্যেও যাঁর চেতনার কোন লক্ষণ দেখা যায়ান, 
মায়ের এই ডাক শুনে এবার যেন তাঁর দেহটা বারেকের জন্য নড়ে উঠল। 
সারা মুখে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল একঝলক প্রসন্ন হাঁস। তারপর একট; 
একটু করে কখন হাতটা কপালের কাছে উঠে গেল স্যালুটের ভাঙ্গতে । 

নিজে 'তাঁন ছিলেন স্বাধীনতার সৈৌনিক। তাই অন্তিমকালেও নিজের 
মাকে, জন্মভূঁমিকে, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত দেশবাসীকে সামারক ভাঙ্গতে 
স্যালুট জাঁনয়ে গেলেন বীর সেনানীর মতো। 

মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার এই শেষ সাক্ষাৎকারের 
মর্মস্পর্শ* বিবরণ পরদিনই প্রকাশিত হল বিভিন্ন সংবাদপন্রের পাতায় ঃ 


মৃত্যুশয্যায় বিনয় বস্‌; 
জনক-জননশীর নিকট হইতে শেষ 'বিদায় 


গতকল্য মেডকেল কলেজ হাসপাতালে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে 
যে, বিনয়কৃষ্ণ বস্‌ মরণাপন্ন । সে অচেতন অবস্থায় চক্ষ; ব্যাজয়া রাঁহয়াছে। 

প্রধান প্রোসিডেন্সন ম্যাজিস্ট্রেটের অনূমাঁত লইয়া গতকল্য বিনয়ের বৃদ্ধ 
1পতা শ্রীযুন্ত রেবতীমোহন বসন. বৃদ্ধা মাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্লীষন্ত 
বিজয়কষ্ণ বসু হাসপাতালে 'বিনয়কে দেখিতে যান। তাঁহারা “বনয় বিনয়' 
বালয়া বারংবার ডাকতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। 

বিনয় সাড়া দিতে সমর্থ হয় নাই। একবার মান্ন সে তাহার ডান হাত- 
খাঁন উঠাইয়া কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধহয় জনক-জননাকে 
শেষ নমস্কার জানাইতোঁছল। বৃদ্ধ পিতামাতার নিকট এই দৃশ্য অসহ্য 
হইল, তাঁহারা সাশ্রুলোচনে হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন। 

িনয় ঢাকা জেলার মুল্সপগঞ্জ মহকুমার রাউথভোগ গ্রামের শ্রীষান্ত 
রেবতীমোহন বসুর পূত্র। সে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ধক শ্রেণীর 
ছান্র। সে ঢাকা মোঁউকেল বোর্ডং-এ থাঁকত। বিনয়ের ছয়াট ভাই আছে। 
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শবনয়ের পিতামাতা এবং দাদা জামসেদগুরে থাকেন। গতকল্য প্রাতে তাঁহারা 
ীবনয়কে দোঁখতে কলকাতা আ'সয়াছেন।, 

[ আনন্দবাজার $ ৯২ই িসেম্বর ৪ ১৯৩০ ] 

তারপর ! তারপর এল সেই কালরান্লি। সেই কালরান্রির ফথা আজো 
অম্লান হয়ে আছে সংবাদপন্রের পাতায় ঃ 


বিনয় বস;র পরলোকগমন 


শনিবার প্রাতঃ সাড়ে ছয়টার সময় মৌঁডকেল কলেজ হাসপাতালে 
বননকৃষ্ণ বসুকে মৃত দেখা গিয়াছে। রান্রতৈে কখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহা জানা যায় নাই। 
ণদতে 'দতে রান্র দশটা হয়। 

বিনয়ের পিতা শ্রীষন্ত রেবতমোহন বস এবং বিনয়ের অন্যান্য কাঁতপয় 
আত্মীয়-স্বজন লাশ-ঘরের নিকট প্রতনক্ষা কারতোঁছলেন। শবাঁট তাঁহাদের 
হস্তে অর্পণ করা হইলে শবাঁটকে একখানা সুসজ্জিত খাটয়ায় রাখা হয়। 
অতঃপর তাঁহারা খাঁটয়াখানি লইয়া 'িনমতলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হন। 
কাঁতিপয় পীলশ কর্মচারী এবং কয়েকজন লোক শবানুগমন করে। মাঝে 
মাঝে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি হইতে থাকে। 

নিমতলা ঘাটে শবাঁট দাহ করা হইবে এ সংবাদ পূর্বেই সান্ধ্য সংবাদ- 
পন্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছল। প্রবল শীত সত্বেও বহু লোক িমতলা 
ঘটে সমবেত হয়। 

শবাঁট নিমতলা ঘাটে পেশছিলে সমবেত জনতা বন্দেমাতরম্‌ ধান 
কাঁরয়া বিনয়ের শবদেহে বহু পঃজ্পমাল্য প্রদান কবে। 

সর্বপাপহারিণ গঙ্গার জলে বিনয়ের দেহটাকে স্নান করান হয় এবং 
যথা আচারে চিতায় ভস্মীভূত করা হয়। ভস্ম গঞ্গায় 'দিয়া বিনয়ের আত্মার 
শান্তি কামনা করিয়া বিনয়ের আত্মীয়স্বজন গৃহে ফিরেন । 

[ আনল্দবাজার ঃ ১৫&ই ডিসেম্বর ৪ ১৯৩০] 

খবর শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল গোটা বাংলাদেশ। গোটা ভারন্ভবর্ষ। 
মাথা নোয়াল কোটি কোট নির্যাতিত, নিপনীড়ত মানুষ । 

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোট কোট কণ্ঠে জেগে উঠল মহাকাঁবর 
সেই অমর বাণী--“নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।, 

বিপ্লবীর মৃত্যু নেই। তাঁর মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি জাতির 
ইতিহাসে বেচে থাকেন িরকাল। 

বিনয় বোস আজ সেই ইতিহাসের নায়ক। তাঁর মৃত্যু নেই। ক্ষয় নেই। 

পরাঁদন ভোরেই কি দেখে চমকে উঠলেন টেগার্ট। মান্র কদন আগেই 
শহরের বুকে বড় বড় পোস্টার পড়োছল-রন্তে আমার লেগেছে আজ 
সর্বনাশের নেশা ।' তারপরই রাইটার্স বিজ্ডিংয়ে ঘটে গেল এই অভাবন"য় 
রম্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 
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আশ্চর্য আজ আবার সেই পোস্টার £! রাশ রাশ পোস্টার! লেখা 
রয়েছে--7350055 310০৫ 736010015 701 10:6০ 73190 !; 

অথৈ ভাবনা-সাগরে ডুবে গেলেন চার্লস টেগার্ট। আরো রন্ত! ি 
ভয়ঙ্কর কথ। ! তবে কি ঝড় থেমে যায়নি ! বিনয়ের ঘটনা ক তার সূচনা 
মাত্র! তাহলে কোথায় এর শেষ! কোথায় সমাস্টি ! 

বাদল গ্ত। তারপর একে একে তনাঁদন কেটে গেছে তবু পুলিশ 
তাঁর মৃতদেহ ছেড়ে দিতে সম্মত নয়। আগে পরিচয় চাই, তারপর অন্য 
কথা। 

অবশ্য একেবারে যে কিছ; জানা বায়ান, তা নয়। বাদলের পকেটে 
বি. এন. দে নামাঁঙ্কত একটা কার্ড পাওয়া গেছে। 

কে এই বি. এন. দে? কি তার পাঁরচয় ? 

রহস্যের অবগ্ণ্ঠন খুলল 'দিনকয়েক বাদে। সংবাদপন্্ থেকে তার 
বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছ ঃ 


িম্পসনের আততায়শ সুধীর গুপ্ত $ আততায়শর প্রকৃত নাম 


'রাইটার্স 'বাঁল্ডংয়ে সিম্পসন সাহেবের হত্যাকাণ্ডের পর যে যুুবকাঁট 
বিষ খাইয়া আত্মহত্যা কাঁরয়াঁছল আহার নাম বব. এন. দে বাঁলয়া প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে. তাহার নাম শ্রীমান সুধীর গঃপ্ত, ওরফে বাদল। 
সে ৫&৬নং গোৌরাবাঁড় লেনের ভবান ইঞ্জিনীয়ারিং আযাম্ড ট্রোং কোম্পানীর 
শ্লীযন্ত তরণীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা, শ্রীযুস্ত অবনীকান্ত গুপ্তের পরন্র। 
অবনশীবাবুর বাঁড় ছিল ঢাকা 'িলার অন্তর্গত বদগাঁও গ্রামে। পদ্মায় 
বাঁড় ভাঁঙয়া যাওয়ায় সম্প্রাত ঢাকা জিলার টঙ্গীবাঁড় থানার অন্তর্গত 
সমূিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। 

তরণীবাবু মৃতদেহ সনান্ত করিয়াছেন। সুধীরের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্রনাথ গপ্ত এবং ধরণী গৃপ্ত মুরারীপ্দকুর বোমার মামলায় দণ্ডিত 
হইয়াছলেন। 

সুধীরের আত্মীয়-স্বজন তাহার মৃতদেহ সংকারের জন্য প্াঁলশ 
কাঁমশনারের নিকট অনমাতি প্রার্থনা করেন। প্ীলশ কামশনার রান্র দশ 
ঘাঁটকার পর মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে লইয়া যাইবার অনুমাত 
প্রদান করেন। তদনুসারে তাহার মৃতদেহ রান্র দশ ঘাঁটকার পর নিমতলা 
*মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পালিশ প্রহরী ও 
সাজেন্ট মোতায়েন করা হইয়াছিল। শবাধার পু্পাঁদ দ্বারা সাঁ্জত করা 
হইয়াছল। অনেক মাঁহলাও অন্ত্যেম্টি-ক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন । 

তথায় রান্নি পৌনে বারটার সময় বন্দেমাতরম্‌ ধর্নির মধ্যে তাহার 
মৃতদেহে আগ্ম-প্রদান করা হয়। 

?সম্পসন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বিনয়কৃষ্ণ বসুর বাঁড় ঢাকা 'জিলার রাউথ- 


১৭৫ 


ভোগ গ্রামে, দীনেশের বাঁড় যশোলং এবং সুধীরের বাঁড় িম্দীলয়া। এই 
[তিনটি গ্রাম পাশাপাশি অবাস্থিত।, 


[| আনন্দবাজার £ ১৬ই ডিসেম্বর £ ১৯৩০] 


দীনেশের অবস্থা তখন ভালর 'দিকে। 

শুয়ে শুয়ে সবই তিনি দেখলেন অপলক দৃন্টতে তাঁকিয়ে। বাদল 
আগেই চলে গেছে । আজ বিনয়দাও চলে গেলেন। শনর্বান্থব পৃথিবীতে 
এবার পড়ে রইল সে একা । 

কোন দুঃখ নেই। সঙ্গীরা সবই চলে গেছে একে একে । তাকেও 
একদিন যেতে হবে এমান করেই। তার জন্য দুঃখ কিসের ! কিসের ক্ষোভ ! 
এ তো জানা কথাই! 

দুঃখ পেলেন ইংরেজ সরকার । আহা, কি আপসোস ! হাতের নাগালে 
এসেও কিনা দু-দুজন এমান করে সট্‌কে পড়ল ! এ দুঃখ যে জীবনেও 
কোনাদন যাবে না। 

যাক, এখনো একজন অবাঁশন্ট আছে। ওর ওপর কড়া নজর রাখতে 
হবে। কাউকে কাছে ঘে"ষতে দেওয়া হবে না। কাউকে দেখতে দেওয়া হবে 
না। শুধু ডান্তার আর নার্স। 

আত কম্টে দেখা করার অনমাঁতি পেলেন দীনেশের দাদা জ্যোতিষ 
গুপ্ত। নস যে তাঁর বড় আদরের । তার এই অবস্থায় তিনি দূরে থাকবেন 
কি করে! 

দাদাকে দেখেই দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল একঝলক প্রসন্ন হাঁস। 
মা কেমন আছেন 2 আর বোৌঁদ 2 খুকুদিব খবর কি ? আমার' জন্য শন্তা 
করতে মানা করবেন। আমি খুব ভাল আঁছ। 

সাত্যই দীনেশ ভাল হয়ে উঠলেন একটু একটু করে। এ ব্যাপারে 
ডান্তার ও নার্সদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ । ধৈর্য দিয়ে, সহানূভাঁত দিয়ে 
সাহচর্য দিয়ে সৌদন দীনেশকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তাঁদের চেম্ট র 
এতট.কুও ভরাট ছিল না। 

এ প্রসঙ্গে একজন বিদোৌশনী নার্সের কথা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে 
ইতিহাসের পাতায় । 

হোল্ঠু বিদেশিনণ, তবু তিনি নারী । তাই অভ্ভ্রাতেই বুঝি দুরন্ত 
দুঃসাহসী এই দামাল ছেলেটির জন্য স্নেহ ও মমতায় মন তাঁর ভরে উঠোছিল 
কানায় কানায়। 

কোন প্রত্যাশা নয়। কোন দাবাঁও নয়। শুধ্য দূর থেকে বন্দীকে 
একপলক চোখের দেখা মান্র। এইট;কু ছাড়া সোঁদন আর কিছুই বুঝি 
কাম্য ছিল না তাঁর। 

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দীনেশ একদিন রহস্য করে বললেন £ ৭5০00 
খাত1ও০, 7210 5611 01921151116 1? 


25125 03৩৭ গ্রাথাত 5০ 1908 1109. এদিক-ওাঁদক দেখে "নয় 
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এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন বিদোশনী, "ডে ৫14 5০৪ 
12106 1001907 2100 5100901 ০15011 ?, 


হেসে দীনেশ উত্তর দিলেন, 5: 0০ 17151 1053516 2001 0৩ 
00110101500] 0 ৮/0110.+ 
-+0017017016015 5010106 15 2. 01105, 9? 
26 51250001106 01 2 5010109. ]€ %/85 8616-2170091811010-__. 
& ৬০1010027 05901--2. 0680 01 10151177510, 2170 1001 09319911.+ 
এক মুহতেরি দ্বিধা। তারপরই' ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন 'বিদোশনগ. 
00 5010 18869 1776 ? 10০0 500. 1805 211 06 73116191579 ?, 
০, 10805 01956 ৯9170 200 60 7015 0৬91 05, 01150115 01 
11801100019.+ 
--৬/151) 5০0, 10138 1160. (50০00 10161) 012৬5 ০০05 1, 
কথাটা বলে ন্রস্তে পালিয়ে গেলেন িদেশিনী ৷ বাইরে ষেন কার পায়ের 
শব্দ। কে যেন এঁদকেই আসছে একটু একটু করে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর 
এই রাজদ্রোহণীকে প্রকাশ্যে সহানুভূতি জানাবার আঁধকার তাঁর কোথায় ! 
তিনি ষে শাসক সম্প্রদায়েরই একজন ! 


মেডিকেল কলেজ থেকে আলিপুর জেলের কন্‌্ডেমৃন্ড সেল। সাধারণত 
ফাঁসর আসামীদেরই এই কনডেমৃণ্ড্‌ সেলে রাখা হয়। 

অবশেষে একদিন আলিপরের সেসন-জজ গাঁলিকের সভাপাঁতত্বে 
স্পেশাল ট্রাইব্যনালে শুরু হল তাঁর বিচারের পালা। 

এ সম্বন্ধে এতট্নকুও উৎসাহ দেখা গেল না দীনেশের দিক থেকে। 
শুভান[ধ্যায়ীদের উদ্দেশে একাঁট কথাই 'তাঁন জানয়ে দিলেন বার বার 
“ওসব জেনে আমার কি হবে 2 আম যা ভাল বৃঝোছি--করোছি। এবার 
ওদের বিচার ওরা করুক । তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।, 

দীনেশের মাথাব্যথা না থাকলেও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত, 
নপশীড়ত মানুষগুলির কিন্তু সোঁদন দুভ্ভাবনার অন্ত ছল না, মাল্লকা। 

শিবচারের 'দনে আদালত-প্রাঙ্গণে উপাঁস্থত জনতার সোঁক বিরাট 
উত্তেজনা! সেকি অভাবনাঁয় চাণুল্য ! সবাই চায় স্বাধীনতার বীর বিপ্লবী 
দীনেশকে দূর থেকে একবার দেখতে । তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে । 
দীনেশ যে তাদের বড় গর্বের ধন! অদৃস্টে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে 
আছে কে জানে! 

দীনেশ নির্বকার। কনূডেমৃশ্ড সেলের অভ্যন্তরে জীবন কাটে তাঁর 
একই তালে। সেখানে একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর 
আর শান্ত িকেল। উশ্চ পাঁচল ঘেরা এই বিচিত্র পাঁথবীতে সব কিছুই 
যেন বর্ণহীন, স্বাদহশন, বোচিন্যহণীন। 


১০৭ 
সংভাষ (১ম)১_-১২ 


নিষ্তরষ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন সুভাষ । 

সেবার এসেছিলেন নাঁখল ভারত লাঞ্ছত রাজনোৌতিক দিবস উপলক্ষে 
দক্ষিণ কলকাতায় শোভাযান্ন পরিচালনা করার জন্য ন'মাসের কারাদণ্ড 
মাথায় নিয়ে। এবার আইন অমান্য করে। 

আইন-অমান্য আন্দোলনে দাণ্ডিত' বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন 
জমজমাট । সুভাষ থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ, হারিকুমার চক্রবতাঁ, 
শবাপন গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, নাশ গাঙ্গুলী, জীবনলাল চট্রোপাধ্যায় কেউ 
বাদ নেই। 

কারাগারে সভাষের উপাস্থাত মানেই-ঝড়। বলা বাহুল্য যে, এবারও 
তার ব্যাতিক্রম হল না। দেখতে দেখতেই আবার একাঁদন ঝড় উঠল নতুন 
করে। উদ্দাম ঝড়। 

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলার মিঃ সোয়ান ছুটে এলেন হন্ত-দল্ত 
হয়ে। জাতে আইরিশ হলেও আপসহশন বিপ্লবী সভাষের প্রাত মনে মনে 
তাঁর শ্রম্ধা ছিল অপাঁরসীম। 

-বলুন, আপনার জন্য আম কি করতে পাঁর ? প্রশ্ন করলেন জেলাব 
মিঃ সোয়ান। 

-আমি জেলের ভেতরে সরস্বতী পুজো করবো । অবিলম্বে ব্যবস্থা 
করুন। 

_বেশ. তাই হবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। 

_তাই করূন। আর হ্যাঁ, সবাইকে 'নয়ে আমি একসঙ্ছে মায়ের পাষে 
অঞ্জলি দেব। কাউকে বাদ দিলে চলবে না। দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস 
ওদেরও আমরা চাই। 

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মিঃ সোয়ান। বলে দি! কনডেম-্ড্‌ 
সৈলের আসামীদের তিনি বাইরে আসার সুযোগ দেবেন কি করে ? 

ইাতপূর্বে বেলফাস্ট জেলে এমন বহু বিপ্লবী তিনি দেখেছেন। কিল্ত 
এমন অদ্ভূত দাবী এর আগে কোথাও তান শোনেনান। এ যে একেবারেই 
অসম্ভব! 

কিন্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং সৃভাষ বোস। সোজা লোক তো নন। 
হয়তো এ নিয়ে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন! কাজ নেই বাপ; অত 
ঝামেলা করে। আম বিশ্বাস করে তোমার ওপর সব ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো 
বাপু, আর যাই হোক, গরীবের চাকাঁরটা যেন না মায় ! 

শুরু হল পুজোর আয়োজন । 

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বাঁঝ ভুলে গেল 
শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়। শেষে কিনা পুজো প্যাশ্ডেলে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন! ব্রিটিশ কারাগারে একথা যে চিন্তাও করা যায় না! শখগ্ীগর 
মানা কর ওকে। 

কে মানা করবেঃ কে যাবে সাধ করে এ জবলন্ত আগ্নেয়গারর মৃখো- 
মুখ দাঁড়াতে ঃ ঝড়ে উড়ে যেতে হবে না! 

এখানেই শেষ নয়। সৌদন আরো কিছ রহস্য অপেক্ষা করে ছিল 
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পস্থিত রাজনোৌতক বন্দীদের অদৃন্টে। সে রহস্যের অবগ্‌ণ্ঠন খুলল 
পা পরে। 

পুজো শেষ। এবার অঞ্জলি দেবার পালা। 

সহসা এক ফাণ্ড করে বসলেন সুভাষ । কন্ডেম্ণ্ড সেল থেকে 
(জনকে নিয়ে পুজো-মণ্ডপের দিকে যেতে যেতে আচমকা তান এক ধাল্কা 

র দীনেশকে সামনের এক নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে একা রামকৃষণকে 

এগিয়ে চললেন প্যাণ্ডেলের 'দিকে। 

ওখানে গুর দলীয় সুনীল সেনগ-প্ত রয়েছেন। এমন সুযোগ আর 

০ এমন নিভৃত অবসর। কিছ বলার থাকলে এই বেলা 

॥ 

দীর্ঘাদন বাদে পাঁরচিত সহকমাঁকে কাছে পেয়ে সৌক আনন্দ তখন 
দীনেশের। 

মা্ত ! মান্ত ! মুন্ত ! সামীয়কভাবে হলেও কনূডেমূণ্ড সেলের বাইরে 
সে আবার যে ?তাঁন কোনাদন 'প্রয়জনের সঙ্গে এমান করে িলতে 
রবেন, তা বুঝ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। 

আনন্দে আবেগে সুনশীলবাবুকে জীড়িয়ে ধরে একাঁট কথাই দীনেশ বলতে 
লাগলেন বার বার_হেমদাকে বলবেন, আমি ঠিকই আছি। আমার জীবনের 
জীবন্ত আদশ হল বাদল আর বনয়দা। সে আদর্শ আম জীবনের শেষ 
মূহৃত” পর্যন্ত বজায় রাখৰ।, 


দিনের পর রাঁন্র। আবার রান্র এক সময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের 
সমারোহে । 

অবশেষে একাঁদন 'বিচারপাঁতি গার্লক তাঁর বায় জানালেন। 

মামলার ফলাফল' যে কি দাঁড়াবে, সে বিষয়ে অবশ্য কারো মনেই কোন 
সন্দেহ 1ছল না! তবু সৌঁদন প্রাতিটি বাঙালী. প্রাতাটি পরাধীন মানুষের 
একমান্র কামনা ছিল দীনেশকে যেন চরম সাজা দেওয়া না হয়। বোধহর 
এর চাইতে বড় কাম্য সৌদনের মানুষের কাছে আর কিছুই ছিল না। 

দেশবাসীর সেই আকুল আবেদনে কোন কানই দিলেন না ইংরেজ 
সরকার। সুতরাং সাজা হল প্রাণদণ্ড। এবার প্রিভি কাউন্সিল থেকে 
হুকুমটা এসে গেলেই হয়। 

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল গোটা বাংলাদেশে । দুরল্ত ঝড়। এ আদেশ 
সামরা মানব না। দণনেশ আমাদের জাতীয় বার। তাঁর প্রাত এই অন্যায় 
আদেশ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। 

জাতির ভাষা রূপ পেল বিপ্লবী নায়কা বিমলপ্রীতভা দেবীর কণ্ঠে। 
পার্কে-পা্কে, সভায়-সামাতিতে, মনুমেন্টের তলায় প্রকাশ্যেই তিনি আহহান 
জানালেন তরুণ সমাজকে £ 

'বাংলার তরুণ, ভারতের তরুণ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হস্তে তোমাদের 
মজ্জার মঙ্জা, রন্তের রন্ত. & বর সাধকের মৃত্যু তোমরা' ক্লাবের মতো সহ্য 
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করো না। দুর্বার কণ্ঠে জানাও যে, দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা সহ্য কর 
না। দীনেশ দশর্ঘজীবী হোক", 
সাড়া দিল গোটা বাংলাদেশ। সাড়া দিল লক্ষ লক্ষ, কোঁট 
নিপীড়িত মানুষ। আমরা সহ্য করব না। দীনেশের মৃত্যুদণ্ড 
কিছুতেই সহ্য করব না। 
বিশেষভাবে সাড়া দিল দনেশের হাতে গড়া মোঁদনপুর। তাদের 
জবাব, আমরা বদলা নেব। একেবারে মোদনীপুর থেকে ঝাড়ে-বং 
নিশ্চিহ করে দেব এ রন্ত-চোষা জাতকে। 
দীনেশ নিশ্চিন্ত, 'নার্বকার। সেলের নির্জন কক্ষে আধিকাংশ সময় 
তাঁর কাটতে লাগল গীতা আর রবীন্দ্র-কাব্য নিয়ে। শুধ* পড়া আর পড়া 
দুদন বাদে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তার আগে যতটা জ্ঞ। 
করে নিতে পারা যায়। 
মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে । ইচ্ছা করেই তখন তিনি দৃাজ্টটা ছাঁড়য়ে 
বাইরের দিকে । পাঁচিল পোঁরয়ে আকাশের দূর দিগন্তে । আর কোন 
নেই। কেবল অপেক্ষা! শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা অলস মল্থর দিন 
সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লাম্তকর প্রতনক্ষা। 
পাঁথবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গাঁত বধ করে না। অবশেষে এল 
সেই ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই। 
সকাল থেকে আলপুর জেলে সোঁদন সাজ-সাজ রব। 'শ্রীভ কা 
দনেশের দন্ডাজ্ঞা বহাল রেখেছে । কাল ভোরে তাঁর ফাঁসি। ওপর থে; 
নিদেশ এসে গেছে। আর দেরি নয়। কালই। 
প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত। ম্যানিলা রজ্জুতে মোম মাথানো হয়ে গেছে। 
দেড়গুণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষার পালাও শেষ। এখন শব্ধ 
অপেক্ষা মাত । 
দশনেশ তেমাঁন নিশ্চিন্ত, নার্বকার। মৃত্যুকে তান বরাবর মন্র 
রূপেই দেখে এসেছেন। তাই এসব উদ্যোগ-আয়োজন তাঁর কাছে একটা 
ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। | 
সন্ধ্যা তখন হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লালে লাল। ঘুলঘুীলর ফকি 
দিয়ে কখন একফালি রশম এসে ছাঁড়য়ে পড়েছে কনডেমৃণ্ড সেলের 
অভ্যন্তরে । | 
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা দীনেশের সারা মন 
ভরে 'উঠল এক অপাঁর্ধব আনন্দের হিল্লোলে। রশ্িটুকু গায়ে মেখে নিয়ে 
তারপরই তান সুর তুললেন তন্ময় হয়ে £ 
'রাঁঙয়ে দিয়ে যাও গো এবার 
যাবার আগে” 
আপন রাগে, 
গোপন রাগে, 
তরুণ হাসির অরুণ রাগে 
অশ্র,ৎজলের করণ রাগে। 


৯৮০ 


যাবার আগে যাও গো আমায় 
জাগিয়ে "দিয়ে, 
রক্তে তোমার চরণদোলা-_ 
লাগিয়ে "দয়ে 
দেখতে দেখতে এক সময় শেষ রশ্মটুকু মিলিয়ে গেল। কণ্ঠও নীরব 
গ। কিন্তু তার রেশ জেগে রইল বহংক্ষণ পর্যন্ত। 
হে অস্তগামী 'দবাকর, তোমাকে শেষ-প্রণাম জানাই। সব যেমন ছিল 
৩মনই থাকবে । সবই চলবে অপাঁরবর্তনীয় নিয়মের খীনর্দেশে। শুধু 
ধামিই থাকব না। 
কোন দুঃখ নেই তার জন্য। কোন ক্ষোভ নেই। চাইবারও কিছু নেই। 
[ধু তোমার এ শেষ রা*মটুকু আমার সর্বাঞ্গে আরও নিবিড় করে বুলিয়ে 
দয়ে যাও। যাবার আগে এইটুকু শুধু আমার শেষ 'মনাতি। 
শব্দহীন মল্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মৃহূর্ত। 
সহসা কি ভেবে এক তাড়া চিঠির কাগজ টেনে নলেন দীনেশ। মাকে 
[চিঠ লিখতে হবে। লিখতে হবে বৌদ, মাঁণাঁদ, খুকুঁদ প্রভাতি সবাইকে । 
আর কতক্ষণই বা! সময় যে ঘাঁনয়ে এল! 
জেল থেকে লেখা দীনেশের সেই চিঠিগ্‌লো আজো বাংলা সাঁহত্যে 
অক্ষয় হয়ে আছে, মাল্লকা। তখনকার 'দনে “বেণ মাসিক পনিকায় প্রকাশিত 
এই চিঠিগুলো পড়ে সোঁদন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার 
বিদ্বজ্জন-মণ্ডলণী। মান্র বিশ বছরের একটি যবকের পক্ষে এতটা পরিণাঁতি 
কি করে সম্ভব! এ যে আবশ্বাস্য! 
শুধু তাই নয়, মনে রেখো, এই চিঠিগুলে। পড়তে পড়তে সোঁদন অনেক 
জলই ঝরোছিল একটি মানুষের দু চোখ 'দিয়ে। 
পড়া শেষ করে রূুদ্ধস্বরে মান্ল একটি কথাই তিনি বলতে পেরোছিলেন 
এ তো চিঠি নয়, এ যে মূল্যবান জীবনদর্শন ! 
মানুষাঁট কে জানো 2 স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। 
চিঠগুলো তৃমি মন দিয়ে শোন। বার বার শোন। শুনে বিচার কর। 
তারপর নিজেকেই প্রশ্ন কর যে, সেদিন পরাধীন দেশের একটি বিশ বছরের 
ছেলে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে যে বাঁলম্চ স্বাক্ষর রেখোঁছলেন. আজকের 
এই স্বাধীন দেশের তরুণ-তরুণখীদের কাছ থেকে তার সামান্য 'ছিটে-ফোঁটাও 
আশা করা যায় কি ? যাক, কয়েকাঁট চিঠি আম তোমার কাছে তুলে ধরছি: 


আলপুর সেন্ট্রাল জেল 
২. ২ ৩১ (রেবিবার) 
প্লেহের বেল্টু ভাই, 
..োকছাঁদন আগে একটা গান শুনৌছলাম। আজ তার পদগ,লো বারে 
বারে মনে পড়ছে-_ 
গহন মেঘের 'নাঁবড় ধারার মাঝে ॥ 
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কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে, 
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে। 
বুকে দোলে তার 'বিরহ ব্যথার মালা 
গোপন-মলন অমৃত গন্ধ ঢালা 
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি-_ 
হার মানি তার অজানা জনের সাজে ॥' 
শীতের কুজ্ঝাঁটকার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিনও ফাঁরয়ে এল। আমায় 
ভুলো না ভাই। শীতের পুনরাগমনের সঙ্গে আমিও আবার তোমাদের 
মধ্যে ফিরে আসব। উত্তুরে বাতাসের পরশ পেলে মনে করো, আম এসোঁছ 
তোমাদের আলিঙ্গন করতে, তোমাদের ভালবাসা কুঁড়য়ে নিতে। 
-দাদা। 


আলিপুর সেন্দ্রীল জেল, 
৩০. ৩. ৩১ রাববার, কলিকাতা৷। 
শ্লীচরণেষ;, 
বৌদি, গতকল্য তোমার িঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসয়। 
ছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমার ফাঁসর হুকুমই বহাল রহিয়াছে। 
বৌদ, এ জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাঁহিতোছ। জানি 
বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু কি কাঁরব, 'িদায় 
যে লইতেই হইবে! 
অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পাঁড়তেছে। সেই যোদন তোমাকে 
আমার বৌদি রূপে পাইলাম, সোঁদন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই 
আমার চোখের সমুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ 
বংসর বয়স হইতে এই কুঁড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত অনেক যল্লণাই দিয়া 
আঁসয়াছ। সমস্তই তৃমি স্নেহের অত্যাচার রূপে হাসিমুখে সহ্য কাঁরয়া 
আঁসয়াছ, কখনও বিরন্ত হও নাই, কখনও মুখভার কাঁরয়া থাক নাই। 
চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বালি” আহারে তোমার হাতের রান্না 
আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে কেন. 
আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তারক ভালবাসা দ্বারা' জয় কাঁরয়া 
লইয়াছিলে। সোঁদন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয় তবে তোমাকে 
কি কি প্রিয় জনিস আম তোমায় উপহার দিব, সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট 
কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক, ভগবান জল্ম-জল্মান্তরে তোমার মতো 
বোৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থনা । 
কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে তুমি তাহার উপায় 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তাহা বালিতে পাঁর ! তবে 
আমার মনে হয়, মরণকে আমরা বড় ভয় কার, তাই মরণের কাছে আমরা 
পরাজিত হই। এই ভয় যার্দ জয় করিতে! পার, তবে মরণ আমাদের কাছে 
তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া গনভয়ে প্রশান্ত 
চিন্তে বরণ কাঁরয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় কাঁরলে ধর্মের প্রধান 
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সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পাঁরিব না। আমরা জানি, মরণ 
আমাদের হয় না, হয় এই' নশ্বর দেহের। আত্মা আবিন*্বর। সেই আত্মাই 
আমি-আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সেই উপলাব্ধ হয়, 
তখনই সে বালতে পারে, “আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে 
না. জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায় আমাকে শুজ্ক করিতে পারে 
না আমি অজর, অমর, অব্যয় । গীতা বাঁলয়াছেন--শস্ত সকল ইহাকে 
ছেদন কারতে পারে না, আঁগ্নতে দহন কাঁরতে পারে না, জলে 'ভিজাইতে 
পারে না, বায়্‌তে শহজ্ক কাঁরতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য, 
অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী ।' 

তুমি বাঁলবে, এসব কথা তো আমিও জানি. কিন্তু মন তো শাক্ত 
মানিতে চায় না! মন শান্ত কারবার একমান্ন উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ । 
ইহা ভিন্ন শান্ত পাইবার আর কোন উপায় নাই। আমরা যতই জপ- 
তপ কার না ধেন, যতই ফোঁটানতিলক কাঁট না বেন কিন্তু তাঁহাকে 
আমরা ভালবাসতে পার কই? তাঁহাকে যে ভালবাসতে পারে, মরণ 
তো তাহার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মান্র। তাঁহাকে তেমন করিয়া 
ভালবাসিয়াছিল বাংলার নিমাই, প্রেমাবতার যীশয্রীষ্ট, আর আমাদের দে"শর 
সেই সকল ছেলেরা. যাহারা হাঁসমূখে মরণকে ববণ কাঁরয়া লইতে 
পাঁরয়াছল। 

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফোলিলাম। তোমাদের 
কম্টেব কারণ আম হইয়াছি জানিয়া আম নিজের মনেও কম ব্যথা পাই 
নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা কারও । 

আমার সঙ্গনীট* এখন বেশ ভালই আছে। অসুখ-বিসুখ আর নাই। 
আমিও ভালই আছি। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। 

স্নেহের ঠাকুরপো । 


আলিপুর সেন্্রাল জেল কাঁলকাতা। 

মাঁণাঁদ, 

কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বলেছিলাম রবিবারেই আপনার 
চিঠির জবাব দেব। কিন্তু দদদন পোঁছয়ে পড়লাম, যাঁদও এতে আমার 
দোষ [বিশেষ কিছুই নেই। 

নতুন বছর শুর হয়েছে, 'আটন্রিশ সনের' ভেতরে' সহীন্রশ সন নিজেকে 
হাঁরয়ে ফেলেছে। নতুনের কাছে পুরাতন হার মেনেছে। গাছের জীর্ণ পাতা 
ঝরে পড়ে নব কিশলয়কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই-ই নিয়ম । নিরন্তর 
ভগবানের চির-নবীন সত্য মৃর্ত এর ভেতর 'দয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। 

কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের যত নিয়ম-কানুন সবই উল্টো ; এখানে 
বুড়োরা সমাজে ও রাস্ট্রে নিজেদের একেবারে অচল, অনড় করে রেখে 
দিয়েছে । গদী তো ছাড়বেই না, বরং সময় অসময় চোখ রাঙাবে, আর এ্ড়ে 


-- পি পরপর ক (৯ এ সপ 


*সঙ্গপাটি হলেন পাশের সেলের চটগ্রাম যুব-ীবদ্রোহেব প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী রামকৃ্ 
বিশবাস। ৪ঠা আগন্ট তান প্রাণ উৎসগ করেন ফাঁসিমণ্েে । 
১৮৩ 


গলায় চিৎকার করে একথাই জানিয়ে দেবে যে, বুড়ো হয়ে চোখ-কান আর 
আত্মসম্মানের মাথা না খাওয়া পর্যন্ত কেউ-ই! ফোন কাজের যোগ্য হয় না। 
আমাদের দেশে তরুণরাও সাপের মাথায় ধুলো পড়ার এসব কথা শুনে 
নিজেদের বল-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে । এটা তারা কিছুতেই বুঝবে না 
যে, বৃদ্ধ ও তরুণের মত ও পথ চিরকাল 'ভল্ন। এদের এক করতে গেলে 
হয় তরুণকে বৃদ্ধ হতে হবে, নয়তো বৃদ্ধকে তরুণ হতে হবে। এদেশে 
তরুণই বৃদ্ধ হয়। ভালবাসা জানবেন। 

_জ্সেহের দখনেশ। 


আলপর সেন্ট্রাল জেল 
১৮ই জুন, ১৯৩১. কলিকাতা । 
বোৌদ, 
তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অসময়ে কাহারও জীবনের পাঁরসমাপ্তি 
হইতে পারে না। যাহার যে কাজ কারবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান 
তাহাকে 'নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও 
ডাক দেন না। 
তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পৃতুল নাচাইতাম। 
পুতুল আসিয়া গান গাহিত-“কেন ডাকাইছ আমায় মোহন ঢুলনী ! যেই 
পূতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, আর তাহাকে স্টেজে আসিতে হইত না। 
ভগ্রবানও আমাদের নিয়ে পৃতুলনাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক-একজন 
পৃথবীর রঙ্গমণ্টে পার্ট কারতে আঁসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে 
প্রয়োজন ফুরাইয়া বাইবে। তিনি রঙ্গমণ্ঠ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া 
যাইবেন। ইহাতে আপসোস করিবার কি আছে 2 
পৃথবীর ষে কোন ধর্মমতকে মানলেই আত্মার আঁবনশ্বরতা 'ব*বাস 
কাঁরতে হয়। অর্থাৎ_দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় 
না, একথা স্বীকার করিতে হইবে । আমরা হিন্দ, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি 
বাঁলয়াছে, কিছ কিছু জানি। মুসলমান ধর্মেও বলে, মানুষ বখন মরে, 
তখন খোদার ফেরেস্তা তাহার রূক্বজ, করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে 
ডাঁকয়া বলেন, 'আ্যায় রুহ নিকল ইস্‌ কাঁলব সে চল্‌ খদাকা জান্নাং 
মে।' অর্থাং তুই দেহ ছাড়য়া ভগবানের কাছে চল.। তাহা হইলে বোঝা 
গেল, মানদষ মিলেই তাহার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান ধর্মের এ 
বিশ্বাস আছে। 
শ্ীষ্টান ধর্ম বলে, ৬6 001005 11)916 411] 09 2. 200 01 016 
1655 501951067 ৮1021 ৬10, ০০০০০৪৪০105 2620 %/০11৫. অর্থাৎ, দিন 
তো তোমাদের ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা 'চন্তা কর। বোঝা গেল, 
শ্রীষ্টান ধর্মও বিশ্বাস করে, মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। 
এই তন ধর্মের কোন একটা স্বীকার কারতে হইলেই আমাকে মা'নিয়া 
লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আম অমর। আমাকে মারবার সাধ্য 
কাহারও নাই। 


১৮৪ 


ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভীন্ততে আমাদের ' 
পণ্ডিতদের 'টিকি খাড়া হইয়া উঠে। তবে আমাদের মরণের এত ভয় কেন ? 
বাল, ধর্ম কি আছে আমাদের দেশে ? যে দেশে দশ বছরের মেয়েকে পণ্টাশ 
বংসরের বৃষ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ কাঁরতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায় ? 
সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন। 
যে দেশে মানুষকে স্পর্শ কারলে মানুষের ধর্ম নম্ট হয়, সে দেশের 
ধর্ম আজই গঞ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নাশ্ন্ত হওয়া উচিত। সবার 
চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা 
ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া 1দয়াঁছ। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, 
না হয় একট ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি করিয়া 
মারতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুষ্ঠের দ্বার খনাঁলয়া 
রাখবেন, না খোদা বেহেস্তে আমাঁদগকে স্থান দিবেন $ 
যে দেশকে ইহজল্মের মতো ছাড়িয়া যাইতোছি, যাহার ধৃলিকণাটুকু 
পর্্তি আমার কাছে পাব, আজ বড় কম্টে তাহার সম্বন্ধে এসব বাঁলতে 
হইল । 
আমরা ভাল আছি: ভালবাসা ও প্রণাম লইবে। 
_স্নেহের ছে'ট ঠাকুরপো। 
আলিপ,র সেন্ট্রাল জেল 
৩০শে জুন, ১৯৩১. কলিকাতা । 
মা, 
যাঁদও ভাবিতোছ কাল ভোরে তুম আসবে, তব্‌ তোমার কাছে না 
লাখিয়া পারলাম না। 
তুমি হয়তো ভাঁবতেছ, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা কারলাম, তবুও 
শতাঁন শখীনলেন না! 'তাঁন 'নশ্চয় পাষাণ. কাহারও বুক-ভাঙা আর্তনাদ 
তাঁহার কানে পেশছায় না। 
ভগবান কি আম জানি না. তাহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। কিন্তু তবু একথাটা বুঝি, তাঁহার সৃম্টিতে কখনও আঁবচার 
হইতে পারে না। তাঁহার বিচার চলিতেছে । তাঁহার 'বচারের উপর আঁবশবাস 
কারও না, সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিচার মাথা পাঁতিয়া নিতে চেস্টা কর। কি দিয়া 
যে তান 'কি কাঁরতে চান, তাহা আমরা বুঝব কি কাঁরয়া ? 
মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় কাঁরয়া দৌখ বাঁলয়াই সে আমাদিগকে ভয় 
দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজহবাঁড়র ভয়। 
যে মরণকে একাঁদন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের 
হসাবে দুই দিন আগে আসিল বলিয়াই কি' আমাদের এত বিক্ষোভ এত 
চাণ্টল্য ? 
যে খবর না দিয়া আসত, সে খবর 'দিয়া আসল বাঁলয়াই কি আমরা 
তাহাকে পরম শু মনে কাঁরব ? ভুল, ভুল-মত্যু ণমন্র' রূপেই আমার কাছে 
দেখা দিয়াছে। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। 
-তোমার নস্্‌। 


১৮৫ 


আঁলপ:র সেন্ট্রাল জেল 
৩০. ৬. ৩১. কলিকাতা? 

খুকুদি, 

তোমার চিঠি পেলাম। মানুষ কোন কাজই করতে পারে না, আন্নাপ্দত 
মনে যাঁদ না সেই কাজটাকে সে ভালবাসে । সংসারী ব্যান্ত সংসারের জন্য 
দিনরাত খেটে যাচ্ছে কেন £ সংসারকে সে ভালবাসে. তাই। সন্ন্যাসী কেন 
দুঃখ-কম্ট সহ্য করছে ? সংকে সে ভালবাসে. তাই সংকে পাবার জন্য এই 
প্রচেষ্টা । 

ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস। 

যে যাকে ভালবাসে. তার জন্য প্রাণ দিতেও কি সে কুশ্ঠিত হয় কখনও 2 
মানুষের বড় বড় কাজ দেখে আমরা অপারিসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাঁক। 
ভাবি, এ কাজ সে করল কি করে? কিন্তু মূল খুজলে পাওয়া যাবে ভাল- 
বাসার প্রত । তারই সরস রসে সত হয়ে মানুষ দিতে পারে হাসি- 
মুখে আত্মবিসজজন। কঠিন কাজ হয়ে পড়ে আত সোজা । 

ভালবাসা হিসেব জানে না। বেশীহসেবে উছলে পড়াই তার স্বভাব । 
আপনাকে বিলিয়ে দিতে যে চায়, প্রতিদানে [ভিক্ষার কণা পাবার দরর্ঝযদ্ধি 
তার নেই। তাই সে সুন্দর. অতুলনীয়। দিয়েই যায় সে. নেয় না কখনও। 

আমাদের সবচেয়ে মুশীকিল হল কি জান? আমাদের ভালবাসার গণ্ডশ 
বড় সঙ্কীর্ণ, বড়ই অল্প-পাঁরসর। একে বড় করতে হবে। পারবে নাঃ 

ভালবাসার সাধনা করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে সাধনার প্রথম কথা । 
স্বার্থ আমাদের বড় জড়িয়ে ধরে, তাই কিছ করতে পার না? 

পারব, আমরা সব পারব। যাঁর কাছে গিয়ে ভালবাসা আপন উৎস খজে 
পায়, তান আমাদের হৃদয়ে উৎসারত ভালবাসা দেবেন- সে ভালবাসা 


তাঁকেই উৎসর্গ করে ধন্য হয়। ভালবাসা ও প্রণাম জানবে। 
_ম্নেহের নসহ। 
আলিপুর সেন্ট্রাল ভেল 
মাঁণাঁদ, ৩. ৭. ৩১. 


ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দূঃখ জোটে তাদেরই কপালে। 
সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শা ক'জনের হয় জানি না, 
তবে যার হয়, তার জীবন পরম স্বার্থকতায় পাঁরপূর্ণ হয়ে ওতঠে। 
ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন, তার সৃখ-সম্পদ সব কিছ 
দেন ধূলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিন্ত, কাঙাল। সে মালা 
কি সহজ ? 
-এ তো মালা নয় গো, 
এ যে তোমার তরবারণ 
জঙলে ওঠে আগ যেন 
বন্ত্রসম ভারি 
এ তো তোমার তরবারী ।' 
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এ জাঁবনে সখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে, কিল্তু দুঃখ পাওয়া তার 
চেয়েও বড়। সখ ভোগ করতে পারে সকলেই, 'কিল্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা 
নিতে পারে কজন ? 

শান্তর উৎস 'তাঁন। যাকে তান তাঁর কাজের ভার দেন, সে ভার বহন 
করবার শান্তও তাকে অযাচিতভাবে দান করেন 'তানই। নইলে সাধ্য কি 
তার যে, সে গুরুভার এক মূহূর্তও সে সহ্য করে ? 

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা-সে কি 
কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহবান শুনে 'স্থির থাকতে পারে ? ক শান্ত আছে 
সংসারের এই মিথ্যা মোহের যে, তাকে আটকে রাখবে ? তাঁর আহ্বানে কি 
শান্তি আছে জান না__ 

শুধু জান-যে শুনেছে কানে 
তাহার আহবান গীত, ছ.টেছে সে 'নিভাঁক পরাণে 
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বি*ব বিসর্জন 
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাত ; মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত ! 
আজ যাই 'দাঁদ। এই' হয়তো শেষ প্রণাম ! 
_ক্লেহের দীনেশ। 

১৯১৩১ সাল। ৬ই জুলাই । "দনাল্তের রঙ মুছে গেল। কণ্ঠও নীরব 
হল। তখন দীনেশ যে চিঠি দুটো িখোছলেন এবার তার কথা তোমাকে 
বলব, মানিকা। 


আলিপুর নসন্ট্রাল জেল, ৫&॥টা (সন্ধ্যা) 
৬. ৭. ৩১. কলিকাতা । 
ম্লেহর ভাই'টি, 
ভুমি আমাকে চিঠি িখিতে বাঁলয়াছ 'কন্তু 'লাখবার সুযোগ কাঁরয়া 
উঠিতে জশবন-সম্ধ্যা হইয়া আসিল। 
যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বালব ? শুধু এইটুকু বাঁলয়া আজ 
তোমাকে আশঁবাদ কারতোছ, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দঙখে তোমার 
হদয়ে করুণার মন্দাকনী ধারা প্রবাহিত হউক। 
আম আজ তোমাদের ছা?ড়য়া চাঁলয়া বাইতোঁছ বাঁলয়া দুঃখ করিও না 
ভাই। যুগ ষূগ ধাঁরয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহার বুকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামতে দেয় নাই। আর কিছ; লিখিবার নাই। 
আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে। 
- তোমার দাদা । 


আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, &॥টা সন্ধ্যা) 
৬. ৭. ৩১. 
মা, 
তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার 
জন্য অপেক্ষা কারব। তোমার কিছুই কোনাঁদন কাঁরতে পার নাই। সে না 
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করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ [দিতেছে তাহা কেহই ব্যাঝবে না, বুঝাইতে 
চাইও না। 

আমার যত দোষ, যত অপরাধ, দয়া কাঁরয়া ক্ষমা কারও । আমার ভালবাসা 
ও প্রণাম জানিবে। 


_তোমার নসহ। 


ক সাল। ৬ই জুলাই প্রহরে প্রহরে রান্র এগয়ে চলেছে । থমথমে 
। 

এক-দু নম্বর ওয়ার্ডের রাজনোতিক বন্দশ-মহলে সৌঁদন কেউ ঘময়ে 
নেই। সবাই জেগে রয়েছে প্রচণ্ড একটা দুর্নিবার জৰালা বুকে নিয়ে। 

সহকমাঁ দীনেশ । কবি, শিজ্পী, লেখক, দার্শানক দীনেশ । সাম্রাজ্যবাদী 
শাসকদের প্রাতাহংসার বাল হিসেবে শুরু না হতেই তাঁর জীবনের শেষ- 
প্রহর ঘঁনয়ে এল। এমন করে আরো কতজনকে যেতে হবে. কে জানে! 

তা বলে এ অন্যায় আমরা কিছুতেই মূখ বুজে সহ্য করব না। ওদের 
সবাইকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের রক্তের 'বানময়ে। দীনেশকে 
হত্যার প্রাতশোধ আমরা নেবই। 


৭ই জুলাই, ১৯৩১ সাল। 

পূব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একট; 
করে। 

দীনেশ ঘুমিয়ে আছেন। সারা মুখে তাঁর 'নিরুদ্বেগ জীবনের সংপ্ত 
প্রশান্তি । কোথাও তার মধ্যে এতটদকু মান্য নেই। 

হঠাৎ কি শুনে ঘুম ভেঙে গেল দীনেশের। 

তালে তালে পা ফেলে কারা যেন এঁদকেই এগিয়ে আসছে একটু একট: 

দেখতে দেখতে দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো রহস্যময় 
হাসি। এ সময়ে কারা যে অমন করে এগিয়ে আসছে সে-কথা তাঁর অজানা 
শয়। লগ সমাগত । এবার যেতে হবে। 

_গুডমার্ণং সাজে্ট ! অগ্রগামী শ্বতাঙ্গ সাজেশ্টাটকে লক্ষ্য করে 
শভেচ্ছা জানালেন দীনেশ, ওয়ান মনিট প্লীজ! একটা চিঠি পেয়েছি । তার 
জবাবটা লিখে রেখে যেতে চাই। 

তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে সঙ্গে সঞ্গে দীনেশ লিখে চললেন 
তাঁর জশবনের শেষ চিঠি-_ 


আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, 
৭. ৫. ৩১. (প্রত্যষে) কাঁলকাতা 
বোৌদ 


এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জবন-কাঁহিনশ জানাইবার 
সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো? আমার সকল কথাই তো 
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তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে ; তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে 
আরও উজ্জল কারিয়া তুলিতে পারবে ? আমার যত অপরাধ ক্ষমা কাঁরিবে। 
এ জন্মের মতো বিদায়! ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ! 

_তোমার ঠ'কুরপো। 


_এই নাও। চিঠিটা সাজেন্টের হাতে তুলে দিলেন দীনেশ, প্লীজ, 
এটা তুমি আঁফসে জমা দিয়ে দিও। চল, এবার আমম প্রস্তুত। 
কিছদ্দুরে গিয়েই এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়াল রক্ষী বাহনী। 
সামনেই স্নানের জায়গা । বন্দীকে স্নান কয়ানো হবে। তাই নিয়ম। 
_স্নান করতে হবে বুঝ ! হাসলেন দীনেশ, কি আশ্চর্য, নতুন পোশাক 
রয়েছে দেখাঁছ! ভড়ংটুকু দেখাছি ঠিকই আছে ! ঠিক আছে. তুমি আমার 
চশমাটা ধর সাজেন্ট, আম স্নান সেরে 'নাচ্ছ। না না, কাউকে সাহাষা 
করতে হবে না। আম একাই পারব। 
মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে অজ্ঞাতেই কখন সূর্ধস্তৰ 
মূর্ত হয়ে উঠল দীনেশের কণ্ঠে 
& জবাকুসূম সঙ্ক'শং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যাতিম. ৷ 
ধবান্তারং সর্বপাপঘনং প্রণতোহাস্ম দিবাকরম্‌॥ 
অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্বেতাঙ্গ সাজেন্টাট। ফাঁসির বন্দী জীবনে 
[তিনি কম দেখেনান, কিন্তু এ লোকাঁট যেন সব দিক থেকেই ব্যাঁতিক্রম। 
যে কন্‌ডেমৃশ্ড সেলের নাম শুনলে পর্যন্ত কয়েদীরা ভয়ে-আতগ্তে 
শুকিয়ে আধখানা হয়ে যায়, দিনের পর দিন সেখানে বাস করেও এ লোকটি 
কত নিশ্চিন্ত, কত 'নার্বকার ! বরং এই ক'মাসে তাঁর দেহের ওজন আগেকার 
তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যে 'বি*বাস করাও শন্ত! এ বয়সে 
মৃত্যুকে জয় করার মত এতবড় শান্ত উন পেলেন কি করে ? 
-তোমার ভয় করে না ইয়ংম্যানঃ সাজেনণ্টের সারা মূখে কোমল 
অনভূত। 
ভয়! হা-হা করে হেসে উঠলেন দীনেশ, কিসের ভয় ! আমাদের 
গতায় ক বলেছে, জানো £ 
“বাসাংস জীর্ণাঁন যথা 'বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণ। 
তথা শরীরাণি 'িবহায় জীর্ণা- 
ন্যন্যানি সংযাঁত নবাঁন দেহশ ॥, 
অর্থাৎ, মনুষ্য যেমন জশর্ণবস্ পাঁরত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ কণে, 
সেইর্‌প আত্মা জশণ শরণীর পাঁরত্যাগ কারয়া অন্য নূতন শরীর পারগ্রহ 
করে।-_তাহলে ভয় িসের! এ দেহ পাঁরত্যাগ করে আবার আমি নূতন 
দেহ ধারণ করে আসব? আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। 
আমার সঙ্গে দেখা হবে! সাজে্ট অবাক, কোথায় দেখা হবে ? 
- বোধহয় এখানেই। কে বলতে পারে, হয়তো সোঁদনও তোমাকেই 
এই আঁপ্রয় কাজটার ভার নিতে হবে। 
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কথাটা বলেই হেসে উঠলেন দীনেশ। 'নাশ্চন্ত িরুদ্বেগ জীবনের প্রাণ- 
খোলা হাঁস। সে হাসিতে কোন খাদ নেই। 

_যাক, আমার হয়ে গেছে। স্নান শেষে পোশাক-পারিচ্ছদ পরে নিয়ে 
হাসতে হাসতেই বললেন দীনেশ, এবার যাওয়া যেতে পারে । আমি প্রস্তুত। 
লেটস্‌ হ্যাভ আওয়ার পার্টিং িসেস, সাজেন্ট ! 

ধীর বলিষ্ঠ পদে ফাঁসির মণ্ের ওপর উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। কোন 
ক্ষোভ নেই। কোন শঙ্কা নেই। কোন ভয় নেই। কিসের ভয় ! শহীদ প্রমোদ 
চৌধুরী ও অনন্তহার মিন্নের পদস্পর্শে ধন্য এই ফাঁস-মণ্ট তো তাঁর কাছে 
তীর্থভূমি ! তাহলে ভয় কিসের! 

_তোমার কিছ; বলার আছে' বন্দী 

প্লীজ স্টপ! আমাদের বলার আঁধকার যে কারা কেড়ে নিয়েছে, 
সেকথা তো তোমরা ভাল করেই জানো। তাহলে কি লাভ এসব মিথ্যে 
ফর্মালিটি দোখয়ে ! ডু ইওর ডিউটি । আই আযম রেডি। 

মুখের ওপর জবাবটা ছখুড়ে দিয়েই দীনেশ সহসা বজুকণ্ঠে উচ্চারণ 
করলেন, বন্দে মাতরম. ! 

নিমেষে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা জেলখানার ওপর 'দিয়ে। 
সথ্গে সঙ্গে শত শত, হাজার হাজার আটক রাজনৈতিক বন্দী ধ্বাঁন তুললেন 
-বন্দে মাতরম. ! বন্দে মাতরম ! শহীদ দীনেশ গৃপ্ত জিন্দাবাদ ! 

তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদর দল-দীনেশ গ.প্ত 
জিন্দাবাদ ! দীনেশ গৃপ্ত জিন্দাবাদ ! 

একই ধর্নি উঠল জেল-গেটের বাইরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার জনতার 
কণ্ঠে দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ ! 

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধ- 
বাঁনতার কণ্ঠে রব উঠল-_দীনেশ গপ্ত জিন্দাবাদ ! 

দেখতে দেখতে বন্ধ হয়ে গেল কোর্ট-কাছার, আঁফস-আদালত, ট্রাম- 
বাস স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, সব কিছু। সবার মুখে একই কথা । একই 
রব। দীনেশ গণপ্ত জিন্দাবাদ! 

বিকেলে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হল মনুমেন্টের নীচে। তাদের 
মুখেও সেই একই শপথ? দীনেশ গ্াপ্তকে আমরা কোনাঁদনই ভুলব না। 
দীনেশ গুপ্ত [জন্দাবাদ ! 

দীনেশ গযপ্ত জিন্দাবাদ ! লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ভাষা রূপ পেল “ডেইলশ 
আযাডভান্সের পাতায়। বড় বড় অক্ষরে তাঁরা শিরোনামা দিলেন-_ডণ্টলেস 
দীনেশ ডাইজ আ্যাট ডন্‌।, 

আরো একধাপ এীঁগয়্ে গেল মাসক 'বেণু' পান্রকা। নিমেষে তাদের 
হাজার হাজার কপ্পি 'দীনেশ-সংখ্যা” কোথায় উড়ে গেল কর্পুরের মতো। 
ফলে রাজ-রোষ। 'দীনেশ-সংখ্যা” চলবে না। ওটা বে-আইনী। আবিলন্বে 
ওটা বন্ধ করো। 

নতুন দস্টান্ত স্থাপন করলেন কলকাতা কর্পোরেশন। সরকারণ ভ্রুকুটি 
উপেক্ষা করেই তাঁরা এক প্রস্তাব পাস করলেন দীনেশ গৃপ্তের স্মৃতির 
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মিনতি বীজ দান দাদা রারনিরক রানা এখানে তুলে 


দীনেশ গপ্তের প্রাত শ্রদ্ধাঞ্জাল 


কর্পোরেশনের সভা স্থাঁগত 
স্বীয় আদর্শের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী দীনেশচন্দ্র গৃপ্তের 
ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ কাঁরয়া গতকল্য বুধবার কাঁলকাতা কর্পোরেশনের 
একটি প্রস্তাব গৃহধত হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতির প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ 
কর্পোরেশনের সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত স্থাঁগত রাঁহয়াছে ।.... 
প্রস্তাবাঁট সম্পর্কে মেয়র ডান্তার বিধান রায় বলেন ঃ 

.."হাইকোর্টের 'বিচারপাঁত 'মিঃ ব্যাকল্যান্ড রায়ে বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার 
মতে এই যূবক আত্মস্বার্থ বা প্রাতিহিংসা চারতার্থ কারবার জন্য এই কার্য 
করে নাই। প্রকৃতপক্ষে 'বিচারপাঁতি ব্যাকল্যাণ্ড হাঁতহাসের রায়ই লাখয়াছেন। 
ইতিহাসে আমরা এমন অনেক কাঁহনী পাঠ করিয়াছি. যাহারা এক সময় 
এরূপ কার্ষের জন্য দণ্ডিত হয়, পরবতর্+ কালে তাহারাই আত্মোৎসর্গকারণ 
বশর বাঁলয়া পুজা পায়। 

সূতরাং এই যুবক তাহার আদর্শের অনুসরণে যে আঁবচাঁলত সাহস 
দেখাইয়াছে, আসুন, আমরা সকলে ততপ্রাতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কার সকলে 
দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবাঁট গ্রহণ করেন।, 
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অতাল্ত মর্মস্পর্শা একাঁটি রচনা প্রকাশিত হল আনন্দবাজার পান্রকার 
সম্পাদকীয় কলমে । তাতে বলা হলঃ 

পবশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি-কান্টঠে প্রাণ দিল। কৌতূহলা বালক 
যেমন নৃতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ কারে লালায়িত হয়, 
অসঈম রহস্যময় মৃত্যুর সাঁহত মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমান সাধ 
হইয়াছিল। 

মাতাঁপতা, প্লেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বালয়া প্রবোধ 'দিতে 
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চেষ্টা কারয়াছে--ম্ত্যু ভয়ঙ্কর নহে. সে মরণমালা ! মরণমালা গলায় পাঁরয়া 
মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চাঁলয়া গেল ।... 

অনেকে মনে করিয়াছিল, অন্তত প্রাণ 'ভক্ষা দিয়া গভর্ণমেন্ট জনমতের 
্রীত কথা রমা প্রদর্শন কারিবেন। হাইকোর্টের 'বিচারপাঁত ব্যাক্যাণ্ডের 
মন্তব্যে এই আশা দড় হইয়াছিল। 

ণকন্তু চরম দণ্ডের অন্যথা কাঁরতে গভর্ণমেন্ট স্বীকৃত হইলেন না। 
অসহায় জাতি-তদপেক্ষা নিরুপায় মাতার অশ্রু-সিস্ত আবেদন ব্যর্থ হইল। 

দীনেশ বাঁচিল না--তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না॥ 
খেদখিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘ*বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে 
মিলাইয়া গেল। কম্পিত অধরোম্ঠে কি কথা মৌন রাহয়া গেল. বোঝা গেল 
না। কেহ কি বুঝবে 2 


এবার মোঁদনবীপৃরের পালা। তাদের এক কথা, আমরা প্রাতশোধ নেব। 
আলন্দ-যুদ্ধের বীর সেনানী দীনেশ গপ্তকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেবার চরম 
প্রাতিশোধ আমরা নেব। 

প্রীতশোধ তারা সীত্যই 'নিয়েছিল, মাল্পকা। শাসকদের বুকের রন্তে 
গোটা মেদিনীপুরটাকেই বাঁঝ সোঁদন তারা লালে লাল করে 'দিয়েছিল। 

তবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারা দীনেশের ফাঁসি পর্যন্ত আর অপেক্ষা 
করতে পারোনি। তার আগেই তারা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বৈশাখণ 
ঝড়ের মতো। 

প্রথম টার্গেট-পোঁড। ব্রিটিশ দম্ভের কুখ্যাত প্রতীক জেলাশাসক 
জেমস পোঁড। 

কি করেনি সোদন এই জেমস পেঁডি! * 
মেয়েদের উলঙ্গ করে থুথু দেওয়া, যখন-তখন জেলে ঢুকে বন্দীদের ওপর 
বেপরোয়া লাঠি-চার্জ করা, কি করতে সে বাঁক রেখোঁছল । 

সেদিনের সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী শুনলে আজো বোধহয় 
তোমরা ঘৃণায় শিউরে উঠবে। 

জানি, একথা বন্বাস করতে তোমার মনে কিছুটা সংশয় জেগেছে। 
কারণ, ইাতহাসে পড়েছি যে, ইংরেজ বীরের জাত । তদপার নারীর সম্মান 
রাখতে তাদের জড় নেই। 

আরো পড়েছ যে, বাঁড় বালামের তারে নিহত বিপ্লবী বীর বাঘা 
যতাঁনকে টুপি খুলে শ্রদ্ধা নিবেদন করোছল স্বয়ং পুলিশ কাঁমশনার 
চার্লস টেগার্ট। সুতরাং ইংরেজ বারের জাত না হয়ে যায় না! 

স্রেফ ভণ্ডামি মাল্লকা, ম্রেফ ভণ্ডামি । ইংরেজ আর কিছু না জানলেও 
পাবল্লাসাঁটির ভড়ংটুকু বেশ ভাল করেই জানে । তাই ক্ষুত্থ দেশবাসীর 
মিরা নানার রাররাররারা রান রানা 

। 

নইলে যে চার্লস টেগার্ট সোঁদন ট্যাপ খুলে নিহত বাধা ধতশনকে 
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শ্রদ্ধা জানিয়োছল, সে-ই আবার চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার 
অপরাধে শ্রদ্ধেয়া সুহাসনী গাঞ্গুলীকে ক্রমাগত চড় মেরে মেরে জখম 
করোছল, এই জলন্ত সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই! 

আরো প্রমাণ__বাংলাদেশের প্রথম মাঁহলা স্টেট, 1প্রজনার ননীবালা দেবী। 

স্বীকারোঁস্ত আদায়ের জন্য সৌঁদন সহসভ্য ইংরেজ সরকারের প্ীলশ 
এই বিম্ঠাবতশ বধবা মাঁহলাকে সম্পর্ণ বস্তা করে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে 
লঙ্কা-বাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। 

অপরাধ ! অপরাধ মারাত্মক ! 

বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। কি তাঁর 
িভলবারটা ! কোথায় তিনি লুকিয়ে রেখে গেছেন 'িিভলবারটাকে ! ওটা! 
যে এখুনি চাই ! 

অসাধ্য সাধন করলেন ননীবালা দেবী । রামবাবুর স্ত্রী সেজে সোজা 
[তান জেলে গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে । একফাঁকে সব 'কছু জেনে 
নিয়ে তারপরই তান 'রভলবারটা তুলে দিলেন তাঁর সহকমর্দের হাতে । 

অবশেষে একাঁদন ধরা পড়লেন ননীবালা দেবী। ভারপরই শুর্‌ হল 
এ অকথ্য নির্যাতন। 

এবার তুমিই বলো যে, পৃঁথবীর অন্য কোন রাম্ট্রে এ ধরনের পাশশীবকতার 
কোন নজীর আছে ক 2 

যে দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তগীজ বা রোডেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে 
তোমাদের কণ্ঠ প্রতি মূহূর্তে সোচ্চার হয়ে' ওঠে তাদের পক্ষেও কোনাঁদন 
এতখান কুীসত নির্যাতন সম্ভব হয়েছে ক 2 

ইংরেজের পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয়োছিল। বীরের জ'ত কিনা! 

যাক, পেঁডর কথাতেই ফিরে যাই। অত্যাচারে, উৎপীীড়নে, আঘাতে, 
অপমানে গোটা জেলাটাকে *মশানে পাঁরণত করেই 'কল্তু থামল না পোঁড। 
সেই সঙ্গে শোনা গেল তার সদম্ভ চ্যালেঞ্জ । মোদনীপুরকে এমন শিক্ষা 
দেব, যা সে কোনাদনই ভুলতে পারবে না। 

বটে! সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দীীনেশের নিজের হাতে গড়া ীব. ভি.-র 
মোদননপুর শাখার বপ্রবী তরুণবৃন্দ। আমাদের শিক্ষা দেবে ! দেখা যাক. 
কে কাকে শিক্ষা দেয় ! রইল চ্যালেঞ্জ ! 

সারা বাংলা, সারা ভারত, সারা বিশ্ব এবার তাকিয়ে দেখুক যে. আমরা 
মোঁদনীপুরের ছেলেরা আমাদের দীনেশদার প্রাতি চরম দণ্ডাদেশের প্রাতশোধ 
ণনতে পার কিনা! তাঁকয়ে দেখুক যে. আমরা গুরু-প্রণামী দিতে জানি 
কিনা! 

হিসেব আমাদের অত্যন্ত সোজা । লাইফ ফর লাইফ ! বাড ফর রাড ! 
এছাড়া অন্য কোন হিসেব আমাদের জানা নেই। 

লাইফ ফর লাইফ ! প্রমাণ মিলল ১৯৩১ সালের ৭ই এাঁপ্রল। দীনেশের 
ফাঁসর 'তনমাস আগেই। 

সোঁদন পৌঁড এসেছে মোঁদনশপূর জেলা-স্কুলে একটি শিক্ষাপ্রদর্শনীর 
আমন্মণে। 


১৯৩ 
সুভাষ (১ম)-১৩ 


সন্ধ্যা উতরে গেছে। পোঁড একটার পর একটা ছাঁব দেখে চলেছে 
হ্যারকেনের স্তিমিত আলোকে । সঙ্গে আরো দুজন পদস্থ রাজপুরুষ। 
হঠাৎ গুলীর শব্দ--দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম £ দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! পর পর 
ছ-বার। 
শুরু হল হৈ-চৈ, চেশচামেচি আর চিৎকার। আশ্চর্য, এত সশস্ত প্রহরণ, 
এত লোকজন তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড ! ধর শীগাঁগর, ধর ওদের ! 
কাকে ধরবে ! কোথায় কে! আশ্চর্য, কেউ নেই! কাজ শেষ করে কখন 
যে মোদনীপুরের দুই দ্ধর্য তরুণ বিমল দাশগ্ আর ঘতশীজীবন ঘোষ 
“দিব্যি হাওয়ায় মিশে গেলেন, কেউ তা টেরই পেল না। 
পরাদনই সে খবর বেশ বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপন্রের 
পাতায়। 
মোঁদনীপ7রের জেলান্ম্যাজিপ্টেটকে গালি 
স্কুল-গৃহের মধ্যে মিঃ পেঁডি আহত 


'মোঁদনীপুর, ৭ই এ্রীপ্রল। মোঁদনীপুরের জেলা-ম্যাজস্ট্রেট মিঃ 
জেমস্‌ পোঁড, সি. আই. ই.র উপর অদ্য মোদনীপুর স্কুল-ভবনের মধ্যে 
৬ বার গুলী 'নাক্ষপ্ত হয়। 

ণমঃ পৌঁড শিকার হইতে অদ্য সম্ধ্যাকালে শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তিনি সন্ধ্যা ৭ ঘাঁটকার সময় শিক্ষা-প্রদর্শনী পাঁরদর্শনের জন্য স্থান?য় 
স্কুল-ভবনে গমন করেন। এঁ সময় প্রদর্শনী-ঘরের মধ্যে তাঁহার উপর 
গুলী বর্ষিত হয়। 
বিদ্ধ হইয়াছে। একটি গুলী তাঁহার তলপেট ভেদ কাঁরয়া 'গিয়াছে। 

[ আনন্দবাজার £ ৮ই এাপ্রল £ ১৯৩১] 

এ খবর ৮ই এপ্রলের। এবার শোন তার পরাদন, অর্থাৎ ৯ই 

এপ্রলের খবর £ 


মেদিনীপরের জেলা-ম্যাজিষ্টেট মিঃ পোডর মৃত্যু 


“মোদনীপুর, ৮ই এপ্রিল। জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট মিঃ জেমস্‌ পোঁড় অদ্য 
অপরাহ্নুকাল পাঁচটা দশ মিনিটের সময় মৃত্যুমূখে পাঁতিত হইয়াছেন। 
গতকল্য সন্ধ্যাকালে তিনি গুলীর আঘাতে জখম হন। 

অদ্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হয়; 
তাহার ফলে আরও দুইটি গুলী বাহর করা হয়। কিন্তু অপরাহ্বকালে 
তাঁহার অবদ্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠে এবং তান মৃত্যুমূখে পাঁতিত 
হন। 

এতৎসম্পর্কে কয়েকটি বাড়িতে খানাতল্লাশ করা হইয়াছে এবং কয়েক- 
জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 

[ আনন্দবাজার £ ৯ই এ্রাপ্রলঃ ১৯৩১] 


১৯৪ 


যতাঁজীবন ও 1বমল দাশগ:প্ত দুজনেই তখনো পর্যন্ত ধরা-ছোঁয়ার 
বাইরে। তবে বৌশাঁদন নয়। তদন্তের ফলে বথাসময়েই একদন 'বিমল 
দাশগণ্তের নামটা পেশছে গেল পাালশের কানে। 
ডট সারারাত দি ররর রং 


বিমলদা সাহেবকে মারয়্াছে 


'পৌঁড সাহেবের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গোয়েল্দা-ীবভাগ একটি গুরুতর 
সন্ধানের খোঁজ পাইয়াছে। 

কলোজয়েট স্কুলের নিকটস্থ এক বাঁড়র এক পাঁরচারকার এক অল্প- 
বয়স্ক পাত্র নাকি স্থানীয় লোকদিগকে বলিয়াছে যে, বিমলদা সাহেবকে 
মাঁরয়া পলাইয়া 'গিয়াছে। 

জারি পউনিসিনাটিরসর নিস 
ঘায় 1 

াবমল দাশগুপ্তের পিতার নাম অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত । তাঁহার বাঁড় 
বাঁরশাল। তান গত ৩০ বংসর যাবৎ এখানে কাঁবরাজীী কাঁরতেছেন।, 

[ আনন্দবাজার ঃ ২৩শে এাপ্রলঃ ১৯৯৩১] 

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রঁটি গেল ক্রমে । 'বিমলদা ! বিমলদা ! বিমল 
দাশগহপ্ত। কবিরাজ অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তের ছেলে বিমল দাশগ-প্ত। ওরফে 
মাখন। 

ধরো এবার বিমল দাশগপ্তকে ! যে করে হোক, তার শির চাই। 

কিন্তু কোথায় বিমল দাশগনপ্ত! শহরের সংপারাচিত রঘু গয়লার সঙ্গে 
তার ছেলে সেজে ততক্ষণে ?তাঁন কলকাতা গিয়ে নানা জায়গা ঘরে পেপছে 
গিয়েছেন মেটিয়াবুরুজের সেই রাজেন গূহর বাড়িতে, যেখানে রাইটার্স 
বাঁজ্ডং আভিযানের বীর আঁধনায়ক 'বিনয় বোস তাঁর জীবনের শেষ কট দন 
কাটিয়োছলেন পরম আনন্দে। 

পিতার ম্নেহ ও মায়ের আদর সংসারে আর যার কপালেই থাক না কেন. 
বিপ্লবীদের জন্য নয়। 'বশেষ করে ফাঁসির রজ্জ্‌ যাদের জন্য অপেক্ষা করে 
রয়েছে, সে-সব পলাতক বিপ্রবীদের জন্য তো নয়ই। সে সাহসই বা'কোথায় । 

সোদক থেকে অন্তরের এশবে এম্বর্যময়ী সরষূদেবী ও রাজেনবাবু 
ছিলেন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাতিক্রম। 

আগ্রফূগের কত ঘর-ছাড়া পলাতক বিপ্লবী যে সোঁদন তাঁদের ম্নেহচ্ছায়ায় 
আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার বোধহয় কোন গোনাগুনাত ছিল না। 

যাক, আগের কথায় ফিরে যাই। বিমল দাশগযপ্ত। নামটা তুমি ভাল করে 
লক্ষ্য কর, মল্লিকা । নইলে, পরে কিন্তু তোমাকে এ নিয়ে অনেকখানি বিভ্রান্ত 
হতে হবে। কারণ, এই বিমল দাশগুপ্ত নামাট নিয়ে অনেক মজারই সঁষ্টি 
হয়োছল পরবতর্শ কালে। 

প্রথমে লোম্যান, তারপর 'িদপসন, সবশেষে পোঁড। এখানেই ক শেষ! 


১৯৫ 


মোটেই না। সর্বনাশের খেলার এই তো সবে শুরু! এর শেষটাও দেখে 
নিতে হবে ষে! 

িল্তু এবার কার পালা ? 

কাকে ধরা যায় এবার £ 

নিদেশ এল প্রোসডেন্সি জেলের অভ্যন্তর থেকে-_গার্লিককে ধর। 
ওই তো সোঁদন দীনেশ গৃপ্তকে ফাঁসর আদেশ 'দিয়োছল। এর আগেও সে 
এমন আদেশ দিয়েছিল চট্রগ্রাম যুব-ীবদ্রোহের একানম্ত কর্মাঁ রামকৃষ। 
বিশ্বাসের বেলায়। সতরাং ওকে ছেড়ো না। কিছুতেই যেন ও রেহাই না 
পায় তোমাদের হাত থেকে। 

সাত্যই রেহাই পেলেন না। ১৯৩১ সাল. ২৭শৈে জুলাই । দীনেশ 
গুপ্তের ফাঁসির ঠিক কুড়ি দিন পরের কথা। 

আলিপুর 'াস্টরন্ট ও সেসন-জজ মিঃ আর. আর. গার্লিক, আই. স- 
এস.-এর আদালত । 

চারাদকে সশস্ত্র প্রহরাঁ। প্রহরী অবশ্য বরাবরই ছিল, তবে সম্প্রতি তা 
আরো বাড়ানো হয়েছে । কারণ, ইতিমধ্যে গার্লিক বেশ কয়েকখাঁন ভীতি- 
জ্ঞাপক চিঠি পেয়েছেন বিপ্লবীদের তরফ থেকে । তাতে স্পষ্টই জানানো 
হয়েছে যে, মৃত্যু তাঁর আসন্ন । তারই জন্য এই আতরিস্ত সতর্কতা । 

আদালতের কাজ চলছে। বিচারকের আসনে বসে গার্লিক। কি একটা 
মামলার তিনি শঃনানী শুনছেন মন 'দয়ে। 

হঠাং মাথার ওপর আকাশটা ভেঙে পড়ল শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
উন্নত মাথাটা লুটিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর । 

ঝাঁপিয়ে পড়ল তৎপর প্রহরীর দল। ঝাঁপিয়ে পড়ল স।জেন্ট, কনস্টেবল 
ও গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগা । আগুন ছুটল উভয়পক্ষ থেকেই। 
কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়। 

গোটা আদালত জুড়ে হুলস্থুল কান্ড। চারদিকে ছনটোছনটি, দাপাদাপি 
আর চিৎকার। এই চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কে শত্ু, আর কে যে মিন্র, 
বোঝাও মৃুশঁকল। তবু তারই মধ্যে দেখা গেল একজন সশস্ঘ প্রহর 
ধূলিশয্যা িয়েছে। 

সংখ্যাধিক্যের শীবরুদ্ধে একক সংগ্রামে ন্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়লেন 
ম্ান্ত-সৈনিক। ফলে, শেষপযন্তি গুলী ছেড়ে শুরু হল ধস্তাধস্তি। 

চারাদকে পুলিশের বেড়াজাল। কোনরকমেই তাদের এাঁড়য়ে যাওয়া 
সম্ভব নয়, তবু তিনি শাসকদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নন। 
শেষপযন্তি মুখে পুরে দিলেন সায়ানাইড বিষের পারিয়া। তারপরই 
আস্তে আস্তে ঢলে পড়লেন শন্ত মাটির ব্‌কে। 

মৃত্যুর পরে তাঁর পকেটে কি পাওয়া গিয়েছিল, জানো? পাওয়া 
শিয়েছিল ছোট্ট একটি চিঠি। তাতে লেখা ছিল--ধবংস হও, দীনেশ 
গুপ্তকে অবিচারে ফাঁস দেবার পুরস্কার লও।' ইাত-_ 

মল্লিকা, ইতির পরে নামটা কি ছিল, জানো ? 

বিমল দাশগ্প্ত! পেডি-হত্যাকারী সেই বিমল দাশগুপ্ত । এবার বুঝেছ, 


৯৯৬ 


কেন আমি তোমাকে বিমল দাশগপ্ত নামাঁট বিশেষভাবে মনে রাখতে 
বলোছলাম ! 

গকল্তু সাঁত্যই কি ইনি [াবমল দাশগুপ্ত ঃ 

মোটেই না। মৃতদেহ দেখে 'বমলের বাবা, মা, দাদা সবাই রায় দিলেন 
একবাক্যে, ইনি 'বমল দাশগপ্ত নন। এ"র পাঁরচয় তাঁদের অজ্ঞাত। 

পুলিশ বিভ্রান্ত। তাই তো! তাহলে ইনি কে ঃ দি এ*র পাঁরচয় ? 

অবশেষে একনাগাড়ে চার মাস ধরে বজ্ঞাপন দেওয়া হল বাঁভন্ন 
সংবাদপন্রের পাতায় ঃ 
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সব বৃথা । হাজার চেস্টা করেও শেষপর্যন্ত মৃতদেহ সনান্ত করা সম্ভব 
হল না পাীলশের পক্ষে । রহস্য যেমন 1ছল তেমাঁনই রয়ে গেল। 

তাহলে ইনি কে? 

দেশ ও জাতির প্রয়োজনে নিজের পাঁরচয় সম্পর্ণ গোপন করে কেন 
তাঁর এই নিরাসন্ত আত্মবিলাপ্ত ? 

ক তাঁর নাম ? 

নাম কানাই ভট্রাচার্য। বিপ্লবী নেতা সাতকাঁড় বন্দ্যোপাধযায়ের হাতে 
গড়া কমা মৃতযু্জয়ী শহনীদ কানাই ভট্টাচার্য । সাতকড়িবাবুই তাঁকে একাজে 
পাঠিয়েছিলেন জেলের অভ্যন্তর থেকে বানদেশ দিযে । 

কিন্তু কেন ঃ কানাই ভট্টাচার্যের পকেটে কেন বিমল দাশগপ্ত নামাঙ্কত 
চিঠি 2 

কি এর কারণ ? 

এর কোন প্রয়োজন ছিল ক 

ছিল বোকি! এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বমল দাশগুপ্তকে পুীলশের 
হাত থেকে রক্ষা করা। 

বিমল দাশগুপ্ত পলাতক । পালিশ তাঁর জন্য হন্যে হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে। 
এবার তারা জানুক যে. বমল দাশগুপ্ত আর বেচে নেই। ভাঁর প্রাত লক্ষ্য 
রাখা এখন 'নরর্ঘক। 

আসল [বমল দাশগনপ্ত তাহলে কোথায় গেলেন ; ব্যস্ত হয়ো না। 
যথাসময়ে তুমি আবার তাঁর দেখা পাবে। 

লোম্যান, 'সিম্পসন. পোঁড আগেই গিয়েছে। এবার গেলেন গাঁলিক। 
এসব দেখেশুনে সৌদন কি ব্রিটিশ ীসংহ চুপ করে বসে ছিল ? 

মোটেই না। একটার পর একটা আঘাতে ক্রমশই তারা 'হংন্্ থেকে 
হিংন্রতর হয়ে উঠেছিল। িশেষ করে. গার্লক-হত্যার পরে তাদের সেই 
আক্রোশ যেন সহসা শতধারায় ফেটে পড়ল। পড়ল মোঁদন*প্‌রের বুকেই। 

মোঁদনীপূর জেলার খড়াপুর থেকে মাঘ মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত 
হজলণ বন্দ নিবাস। প্রায় শ' দুয়েকের মতো রাজবন্দশকে সেখানে আটক 
করে রাখা হয়োছল বিনা বিচারে। 


১৯৭ 


সোঁদন ছিল ১৬ই সেশ্টেম্বর, ১৯৩১ সাল। 

রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। বন্দীরা কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া 
সারছেন, কেউ বা গল্প-গুজব করছেন, আবার কেউ বা শুয়ে পড়েছেন 
এঁর মধ্যে। 

ঠিক তখনই ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার তার "হিংস্র প্রহর দলকে লোঁলয়ে 
দিল বন্দীদের বিরৃদ্ধে। এই সুযোগ ! ওরা এখন অগ্রস্তুত। এই সময়ে 
যা পার করে নাও! 

শুরু হল নারকীয় হত্যাকান্ড । শুরু হল একতরফা নির্মম আক্রমণ । 
ডাইনে-বাঁয়ে, যোৌদকে ইচ্ছা গুলী চালাও । কাউকে রেহাই দিও না। সোঁদন 
গার্লকের হত্যাকান্ডের খবর শুনে ওরা উল্লাসে ফেটে পড়োছিল। আজ 
তার শোধ তুলে নাও। 

সাত্যই সোঁদন ওরা শোধ তুলে নিল, মল্লিকা । ফলে. গুলীর আঘাতে 
নিহত হলেন বন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও বাপ-মায়ের একমান্র আদরের 
দুলাল, সুভাষের সহপাঠী বন্ধু সন্তোষ মিত্র। আর আহত হলেন এক 
শয়ের চাইতেও বোৌশ। গোবিন্দপদ দত্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর পুরো 
হাতটাই কেটে বাদ দিতে হল অপারেশন করে। 

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বিশ্ববাসী । কোন সভ্য 
গভর্ণমেন্টের জেলখানায় যে বিনা বিচারে আবদ্ধ অসহায় নিরস্ত বন্দ'ঈদের 
ওপর এ ধরনের নির্মম আকুমণ হতে পারে, তা বোধহয় তাদের ধারণারও 
বাইরে ছিল। 

কিন্তু ইংরেজ সরকারের কথা আলাদা । নিজেদের সাম্রাজ্যাল”সাকে 
বজায় রাখার জন্য সৌদন এমন কোন হশীন কাজ ছিল না. যা তাদের পক্ষে 
অসম্ভব ছিল। 

ধিক্কার উঠল শতকণ্ঠে। আসমূদ্র হিমাচল একসঙ্গে সোচ্চার হয়ে 
উঠল- ধিক তোমাদের, শত ধিক! তোমরা মানুষেরও অধম। মানুষ 
কখনো অসহায় নিরস্ত্র বন্দীকে এভাবে হত্যা করে না। 

মাল্লকা, গত বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের প্রচার-মাঁহমায় বন্দীদের প্রাত 
হিটলারের কত নৃশংসতার কাহিনীই না আমরা শুনোৌছ। এমন কি, 
পাইকারী হারে বন্দীদের হত্যা করার কাহিনীও আমরা শুনেছি এমনি 
কতবার। 

কিন্তু সুসভ্য ইংরেজই কি তার পথ-প্রদর্শক নয় ? 

পরাধীন ভারতে এমনি অসংখ্যবারই ক তার উদাহরণ দেখা 
যায়নি ? 

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গো সুভাষ অধ্যাপক নৃপেন্দ্ু ব্যানাজণ যতীপন্দ্র- 
মোহন সেনগণপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছুটে গেলেন হিজলীতে। 

ফিরে এলেন পরদিন শহীদদের মৃতদহ সঙ্গে নিয়ে। হাওড়া স্টেশন 
থেকে শুরু করে কেওড়াতলা *মশানঘাট পর্যন্ত সেকি মর্মস্পর্শ* দৃশ্য 
সোঁদন ! এমন মর্মস্পর্শী দ্য, এমন সসংবদ্ধ ছল কলকাতাবাসশ 
বোধহয় বহুকাল দেখোনি। 


৯৯৮ 


বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে এতাঁদন সভাষপল্থী আর সেনগুপ্ত- 
পন্ধাঁদের মধ্যে দলাদালর অল্ত ছিল না। সমস্ত ভুলে গিয়ে, শব, পি. লি. 
সি. থেকে পদত্যাগ করে সেই রান্রেই সুভাষ দেশবাসণর কাছে এক আবেদন 
প্রচার করলেন আবেগময়ী ভাষায় £ 

“আমি খঙ্জাপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আঁসয়াছি। 
আমাদের বন্ধ্দের জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মতো গুলী কাঁরয়া মাঁরিবে, 
আর আমরা কি এখনো বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাঁকব ! সকল বিভেদ ভুলিয়া 
আজ আমাদিগকে পরস্পরের সাহত 'মাঁলিত হইতে হইবে, শুর বিরুদ্ধে 
একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে । 

পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর এক অভাবন?য় দৃশ্য দেখা গেল মনুমেশ্টের 
নীচে। একই সভামণ্টে হাত ধরাধার করে পাশাপাশি দাঁড়য়ে যতপন্দ্রমোহন 
আর সমভাষ। সব পথই স্বাধীনতার পথ॥ সবারই লক্ষ্য এক। সুতরাং 
আর বিরোধ নয়। 

তারপর সভা । শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও সৌদন সেই বিরাট জনসভায় 
দাঁড়য়ে কে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরদ্ধে দৃণ্তকণ্টে ধিক্কার জানিয়ে- 
ছিলেন, জানো £ 

?তাঁন হলেন বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ । সৌঁদন প্রকাশ্য সভায় 
দাঁড়য়ে তানি বলেছিলেন £ 

“এত বড় জনসভায় যোগ' দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষাতিকর, মনের 
পক্ষে উদ্ভ্রান্তজনক ; কিন্তু ষখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক 
এল সেই পণীড়তদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধাররা যাদের কণ্ঠস্বরকে 
নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরাঁদনের মতো নীরব করে 'দিয়েছে। 

যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে 
বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে. ভারতে 
'্রাটশ শাসনের চাঁরত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে 
দুদ্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। 

..এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর ছুই নয়, আম আমার 
স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সর্তক করতে চাই যে, বিদেশশ 
রাজা যত পরার্ুমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে 
সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রাতজ্ঠা ন্যায়পরতার. 
ক্ষোভের কারণ সত্তেও আঁবচাঁলত সত্যানষ্ঠায়। 

প্রজাকে পাঁড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজ'র পক্ষে কঠিন না 
হতে পারে ; কিন্তু বাঁধ-দত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে 
বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ভত করতে পারে কোন্‌ শস্তি 2 

একথা ভূললে চলবে না ষে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তাঁরক 
সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়ত্ব নির্ভর করে। 

আমি আজ উত্তেজনা-বাক্য সাঁজয়ে সাজিয়ে নিজের হদয়াবেগের ব্যর্থ 
আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বস্তাদের প্রীত আমার নিবেদন এই 
যে, তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন যে. ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাগ্থত 
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নন্দার পতাকা যত উধের্ব ধরে আছে, তত উধে্ আমাদের ধিক্কার-বাক্য 
পূর্ণবেগে পেশছতে পারবে না।, 
আর ধিক্কার জানিয়োছলেন বারেন্দ্রু শাসমল। মোদনীপুর-গৌরব 
সেই পুরুষাঁসংহ বন্ত্রকণ্ঠে সোঁদন প্রন করোছিলেন £ 
১,172 ৬০০০৫ 1885০ 13210067950 10 [019 12505116190 9৯11 
5021015 301501, তি 176 9125 09 101917191 0£ 121051910 2100 9101 
90 09০০0191708 1980 (21061) [91906 11 ৪. 73110151) 7811 2100 100 ৪৩ 
500115 1770111826০ 10৬11117 50660 200 ৬/93012011019001? 
১6115%০ 106 ৬/০০]৭ 119৬5 ০560. 1020 0০0 1016005 09 0176 1201811917 
77700, 
[ 77159101501 7৬11011910016 : 001. 1], ৮৮ 181] 
| আম জিজ্ঞেস করি. আজ গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসন: যাঁদ ইংল্যান্ডের 
প্রধানমল্ী হতেন এবং সেখনকার কোন জেলে যাঁদ এমনি ঘটনা ঘটত, 
তাহলে কি 'তাঁন নিরুপদ্রবে ডাউীনং স্ট্রশটে বা ওয়েস্টমিনস্টারের ধারে- 
পাশে ঘরে বেড়াতে পারতেন ঃ আম 'ব*বাস কার, ইংল্যাণ্ডের জনতা 
তাহলে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলত । ] 
দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃম্টি করলেন সুভাষ। তিনি 
বললেন £ 
£, ০০5০ 011 0015 039 011 ০1৮ 01091 11755 00 01 01)0 10921 
135 186 00 0১6 ৮1০০০ 01 06 1791115 ০৪ ০1] 0 00৪ 001805 ০01 
[715600120 . . .* 
শহশদ তারকে*বরের আঁদ-নিবাস বারিশাল জেলার গৈলাতে। 'নাঁদর্ট 
দিনে সুভাষ সেখানে গিয়ে উপাঁস্থত হলেন তাঁর স্মৃতির প্রাঁত শ্রদ্ধা নিবেদন 
করতে । সংবাদপন্ন থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দচ্ছি ঃ 
'গৈলা, ২৪শে অক্টোবর । আত্মত্যাগ তারকেশ্বরের চিতাভস্ম সমাহিত- 
করণ উৎসব উপলক্ষে তারকেশবরের এঁকান্তিক যত্ন ও সেবায় গঠিত গৈলা 
সেবাশ্রমে গত ৯৪শে অক্লোবর বৈকালে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। শ্রীযুক্ত 
সুভাষচন্দ্র বসু সদলবলে বেলা ৪॥০টায় আসিয়া উপাঁস্থত হন। উৎসবের 
প্রারম্ভে শ্রীযুস্ত রজনী চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 
এঁ প্রার্থনায় যোগদান করেন। 
শ্লীষুন্ত সুভাষচন্দ্র বসু বন্তৃতা প্রসঙ্গে বলেনঃ 
'...আমরা জান, আত্মত্যাগশর রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা ক্লয় করা 
সম্ভবপর সকল যুগ, সকল সময় হইতেই আমরা এই আঁভজ্ঞতা লাভ 
করিয়া আসিতোছি। আমাদের পক্ষেও উহার ব্যাত্রম আশা করা উাঁচত 
নয়। 
হিজলীর গ্‌লী-বর্ধণের ঘটনায় এই সত্যই আমাকে প্রবোধ দান 
করিয়াছে! হিজলন-টট্টগ্রামের ব্যাপার বাংলা কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। 
একবাক্যে ইহার প্রতিকার দাবী করিবে।” 
[ আনন্দবাজার £$ ২৮-১০-৩১৯১] 
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যথাসময়ে তদন্ত কাঁমাটি বসল হিজলর ব্যাপার নিয়ে। কাঁমাটর 
চেয়ারম্যান নির্ধারত হলেন 'বচারপাঁতি এস. সি. মাল্লক। 

তদন্ত কাঁমশনের রায় জানা গেল অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে । রায়ে 
ক বলা হয়েছিল, শোন £ 


ছিজলশতে গুলী চালাইবার কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না 


গহজলখর গুলী চালনা ব্যাপার সম্পর্কে তদল্ত কারবার জন্য সরকার 
পক্ষ হইতে বিচারপাঁতি মিঃ এস. বস. মল্লিক (চেয়ারম্যান) ও মিঃ জে. জি, 
দ্রামন্ডকে লইয়া যে তদন্ত কাঁমাঁট গঠিত হইয়াছল, উত্ত কাঁমাটি তদন্ত 
করিয়া রিপোর্ট দাখিল কারয়াছেন £ 
'...আমাদের মতে সিপাহীরা ষে' বন্দী-নিবাসের উপর বেপরোয়া গ.লনী 
চালাইয়া (২৯ বার গুলী ছোঁড়া' হইয়ছল বাঁলয়া জানা যায়) দুইজন 
রাজবন্দীকে নিহত ও অপর কয়েকজনকে জখম কাঁরয়াছিল, তাহার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই। বন্দী-নিবাসের ভিতরে প্রবেশ কাঁরয়া কয়েকজন সিপাহি 
যে অপরাপর কয়েকজন রাজবল্দীকে নানাভাবে জখম কাঁরয়াছিল তাহারও 
কোন সঙ্গত কারণ নাই ।। 
[ আনন্দবাজার £$ ৩০-১০-৩১৯ | 


সরকারী কাগজগুলোর মুখে শোনা গেল অন্য কথা । না. গুলা চাঁলয়ে 
প্রহরীরা এমন কিছ অন্যায় করেনি। তাদের কর্তব্য তারা করেছে, তার 
মধ্যে অন্যায়ের কি আছে! 

এবার প্রাতিবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ । অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ইরা নভেম্বর 
তাঁরখে দাঁজীলং থেকে এক বিবৃতি 'দয়ে তিনি জানালেন ঃ 

হজলা বাঁদ্দশালার বন্দীদের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডারগণের প্রতি গ্রীন্টান- 
সুলভ মনোভাবের দ্বারা বার বার সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রাতি 
একখান আংলো-হীশ্ডিয়ান কাগজে আমরা ইহা লক্ষ্য কারয়াছ। এসব 
ওয়ার্ডারগণই তাহাদের রক্ষাধীন বন্দীদগকে হত্যা করিয়ণছল। এই 
অপরাধের অনজ্ঠাতাঁদগের প্রাত গরু কার্যভারের দোহাই দয়া অনুকম্পা 
প্রদর্শন করা হইয়াছে। 

এইসব মদগার্বত ব্যান্তরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ব্যারাকে বাস করিয়া স্বাধীনতা 
ও আত্মমর্যাদার আনন্দ উপভোগ কাঁরয়া থাকে। ইহারাই দলবদ্ধভাবে 
িতাল্ত বর্বরোচিত প্রথানুযায়ী কারারজ্ধ এবং আনার্দন্ট ?নয়াতির অসহনীয় 
মর্মপণড়ায় দগ্ধ অসহায় বন্দদের' উপর রানির অন্ধকারের আবরণে নরঘাতী 
আক্রমণ চালাইয়াছল। 

তাহাদের সেই কার্ষের জন্য প্যারাগ্রাফের উপর প্যারাগ্রাফে সহাননভূতি 
প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সান্ড্বনা প্রদান করা হইয়াছে। 

লোভ, যল্তণা, ক্রোধের অদম্য তাড়না এমন একটি চরম অবস্থায় পেশছায়, 
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যখন সামাজিক দায়িত্ববোধ বা পাঁরণাম-িল্তা হারাইয়া ষায়। হিতাঁহত 
জ্ঞান লোপ পায়, এইরূপ কোন দারুণ বিক্ষোভ হইতেই আঁধকাংশ অপরাধের 
উৎপাত্ত। এইরূপ অপরাধ যাঁদও অত্যন্ত ক্লায়বিক উত্তেজনার মৃহ্‌র্তে এবং 
মানাসক দুঃস্বপ্লগ্রস্ত অবস্থায় সাধিত হয়, তথাপি আইন তাহা ক্ষমা করে 
না এবং সেইজন্যই ভয় এবং আত্মসংবম অপরাধাত্মক বৃত্তিগীলকে বাধা দেয় ॥ 
কিন্তু যাঁদ কমণচারীদের কৃত খুনের জন্যই দয়ার ভাণ্ডার সযত্ে পূর্ণ 
করিয়া রাখা হয়, এবং যাহারা তাদের মনে শাস্ত এড়াইবার আশা পোষণ 
করে ও যাহারা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা রূপে এ আইন ও শৃঙ্খলার 
সদম্ভ বিজয়োল্লাসের সাহত ভঙ্গ করে, তাহাদের জন্য যাঁদ ন্যায় বিচারের 
একটি বিশেষ ধারা কৃতকার্ধতার সাহত সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে 
তদ্দ্বারা সমগ্র সভ্য দেশের আইন-কানুনে ঘোষিত ন্যায়-পরায়ণতার নীতিকেই 
অবমাননা করা হইবে এবং জনসাধারণের মনের উপর তাহা এমন প্রাতিক্রিয়া 

করিবে, যাহা কোন রাজদ্রোহকর প্রচার কার্যই করিতে পারে না... 
[ আনন্দবাজার £ ৪-১১-৩১ ] 


সরকারী তদন্ত কার্মীটর রায় প্রকাশিত হল। প্রমাঁণত হল যে, এভাবে 
গুলী-বর্ষণের কোন সঙ্গত কারণই সোঁদন ছিল না। কিন্তু তারপর! 
গভর্ণমেণ্ট কি সিদ্ধান্ত নিলেন এ ব্যাপারে! সে কাহিনীও এখানে তুলে 
দিচ্ছি সংবাদপন্রের পাতা থেকে £ 


হিজলশর ঘটনার জন্য রাজবজ্দশীরাই দায়শ 


গতকল্য &ই ডিসেম্বর কাঁলকাতা গেজেটের এক আঁতিরিস্ত সংখ্যায় 
নিম্নালিখত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 
গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ৯৯৩১ তাঁরখ 'হিজলণ বন্দী-নিবাসে যে ঘটনা 
ঘাঁটয়াছে এবং তথাবষয়ে তদন্ত কর্মিটি অনুসন্ধান কাঁরয়া যে 'বিপোর্ট 
দাখিল কারয়াছেন, স-পারিষদ লাট বাহাদ্‌র তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিয়া 
এই হা সানি র্যা রজারউ যারা 
« ১&ই তারিখের ব্যাপার রাজবন্দী এবং দিপাহণদের মধ্যে অসন্তোষ 
সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তিনি মন্তব্য কারতেদ্ছেন যে, সমস্ত ব্যাপারে রাজ- 
বন্দীরাই ছিল উপদ্রব সৃম্টিকারী।' 
[ আনন্দবাজার ঃ ৬-১২-৩১ 


বাস ঝামেলা মিটে গেল! তদদ্ত কাঁমটি যা-ই বলুক না কেন, ণতান' 
মন্তব্য করিতেছেন যে, সব দোষ রাজবন্দীদের । সুতরাং পতাঁনর কথার 
ওপর আর কোন কথাই চলতে পারে না। 

স্টেটসূম্যান, ইংালশম্যান এবং ইউরোপাঁয়ান আযসোসয়েশন ইত্যাঁদ 
বিভিন্ন সংস্থাগুলির বন্তব্য আরো স্পন্ট। না. কোন খাতির নয়। সরকারের 
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উচিত, বিপ্লবী বলে যাকে সন্দেহ হবে, তাকেই দেয়ালের পাশে দাঁড় কারয়ে 
গুলী করে হত্যা করা! 

কি করবে এখন মোদনশপুর ! হিজলশী যে মোঁদননপুরের মধ্যেই 
এতবড় অন্যায়-আঁবচারের পরেও কি তারা চুপ করে বসে থাকবে ? 

দীনেশের নিজের হাতে গড়া মৌদনীপুরের তরুণ রন্ত কি এর প্রাতশোধ 
নেবে না 2 

অসহ্য উত্তেজনায় ফেটে পড়বে না ? 

রন্তে রন্তে মৌদনীপুরের মাটিকে 'ভাঁজয়ে দেবে না ? 

দিয়েছিল মাল্লকা। 'দিয়োছল ঘটনার মাসাঁধকাল বাদেই। তারিখটা 
ছিল ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্লোবর। 

দুপুরবেলা । ক্লাইভ স্ট্রীটের িলেন্ডার হাউসে অবাষ্থত ইয়োরোপীক্লার্ন 
আযআসোসিয়েশনের আঁধবেশন তখন জমজমাট। সভাপাতি মিঃ ই. 1ভালয়ার্স। 

হঠাৎ কার হাতের রিভলবার সেখানে সশব্দে আগুন ছড়াল-দ্রাম ! দ্রাম ! 
দ্রাম! 

সঙ্গে সঙ্গে ভিলিয়ার্স এলয়ে পড়লেন আহত হয়ে। রন্তু! আরো রন্ত! 
হেজ্প! প্লীজ হেল্প! | 

দূর থেকে একটা চেয়ার ছধড়ে মারার দরুন আচমকা বেশ খাঁনকটা জখম 
হয়ে পড়লেন তরুণ বিপ্লবী । তারপরই ধরা পড়লেন চারপাশ থেকে ঘেরাও 
হয়ে। 

ফলে, যা হবার তাই হল। এল পুলিশ । এল সেপাই-সাল্লী। এল পন্লশ 
বিভাগের বড় বড় সব অফিসারবৃন্দ। আসামী ধরা পড়েছে। এবার কোথায় 
যাবে বাছাধন ! 

বাছাধনের নামাট কি জানো, মল্লিকা 2 শুনে চমকে উঠো না যেন! 
নাম-_-বিমল দাশগুপ্ত। পোঁডি-হত্যাকারী সেই আসল বিমল দাশগন্প্ত। 

গ্রেপ্তারের পরে অকথ্য নির্যাতন করা হল 'বমল দাশগনপ্তের ওপর, কিন্তু 
সব বৃথা । একটি কথাও কেউ শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে । এবার 
বিচার। সংবাদপত্র থেকেই তার 'িববরণ এখানে তুলে দিচ্ছ ঃ 


স্পেশাল দ্রাইীবউনালে বিল দাশগ'প্ত 


বুধবার দিন আঁলপুরে মিঃ বাটাল (প্রোসডেন্ট), রায় বাহাদুর 
নাঁলনীকান্ত বসু এবং বাবু প্রফল্লুচন্দ্র ঘোষ দ্বারা গঠিত স্পেশাল দ্রাই- 
[িউনালে বিমল দাশগনপ্তের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। 

আভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ২৯শে অক্টোবর বেলা প্রায় ৯১টা ৩০ 
'মাঁনটের সময় আসামণ ইয়োরোপনীয়ান আ্যসোসিয়েশনের সভাপাঁত মিঃ 
ন্রমাগত ৩াট গুলা করে। 

২টি গুলী লাগে নাই, একাঁট গুলণী লাগিয়া মিঃ ভিলিয়ার্স পৃন্ঠদেশে 
আহত হন। রয়্যালিস্ট লগের ৩' জন সদস্য তৎক্ষণাৎ আসামণকে ধারয়া 
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ফেলে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলীসহ আসামীকে পুলিশের নিকট সমর্পণ করা 


হয়। [ আনন্দবাজার £$ ১২-১১-৩৯ ] 
বিচারকালে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন বন্দী বিমল দাশগণপ্ত, হ্যাঁ, আমি 
মেরেছি । কিন্তু কেন ? 


“1175 58৬86 19015551005 2] 1৬11010819016, (01210650100 212৫ 
হ71)11 02100 ৬905 215/855 105901150 99 006 70110106811 4১550019010, 
১০ 1 ০817) (0 56005 2০০০91705 ড/101) 565 [07591000. [মোঁদনীপুর, 
চট্রগ্রাম ও 'হিজলী বন্দী-নিবাসে বর্বর অত্যাচারের মূলে রয়েছে এই 
ইংরেক্ত বাঁণকসভার উস্কানি। তাই আঁম এসেছিলাম তাদের সভাপাঁতর 
সঙ্গে চূড়ান্ত হিসেবীনকেশ করতে । ] 

সাজা হল দশ বছর। মাত্র দশ বছর! 

তা বলে এখানেই শেষ নয়! যাবে কোথায় 2 পোঁড-হত্যার জন্য সাজা 
নিতে হবে না? ফাঁসর বজ্জু তো তার জন্য বাঁধাই রয়েছে ! 

কিন্তু সাক্ষণ! সাক্ষী-সাবুদ কোথায় 3 না, মোদনীপুরবাসী তাঁবি 
বিরদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী নয়। হাজার প্রলোভনেও নয়। সুতরাং পোঁড- 
হত্যা মামলা ভিসমিস। 

সংবাদপত্রের পাতা থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ 


বমল দাশগযপ্ত 
পেডি-হত্যার আঁভযোগ হইতে অব্যাহাতি 


গত এই এ্রীপ্রল তাঁরখে মোদনীপুরের জেলা-ম্যাজস্ট্রেট মিঃ জেমস 
পেডিকে হত্যা সম্পর্কে আঁভযুন্ত বিমল দাশগনপ্তের বিচার গতকল্য কাঁলকাতা 
হাইকোটে এক নাটকীয়ভাবে পাঁরসমাপ্তি ঘটিয়াছে। 
অভিষোগ প্রত্যাহার করায় এ আঁভযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহাতি দান করা 
হইয়াছে ।” [ আনন্দবাজার £ই ১৩-১-৩২] 


মন উঠল না মোদনগপুরের। 

দি করে উঠবে! আহত হওয়া সত্তেও ভিলিয়ার্স বেচে গেল, আর 
তার জন্য হারাতে হল কিনা বিমল দাশগপ্তের মতো ছেলেকে ! 

উদ, হিসেব মিলছে না। সুতরাং হিসেব মেলাতে হবে। এমন জবাব 
দিতে হবে, যাতে দুবারের খরচ একবারেই উঠে আসে। 

িলন্তু জবাব দিতে চাইলেই জবাব দেওয়া যায় না। তার জন্যে সময়ের 
দরকার। 

মোঁদনীপুরকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিয়ে চলো আমরা এই ফাঁকে 
একট; বাইরে থেকে ঘরে আসি, মল্লিকা। কারণ, হঠাৎ আলোর ঝলকা'নির 
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মতো এ সময়ে বাংলাদেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এমন কতকগুলো ঘটনা: 
ঘটে গেল, যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । 

তার মধ্যে বিশেষ দু-একটা ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলে নিয়ে একট: 
বাদেই আবার আমরা ফিরে আসব মোদনীপুরের মাটিতে। 

ইতিমধ্যে ঢাকার কাঁমশনার 'মঃ এ. ক্যাসেল ঘায়েল হয়েছেন ২১শে 
আগ্বস্ট, টাগগাইল শহরের সেন্ট্রাল কো-অপারোটিভ কার্যালয়ে । বিচারে 
ললিত রাহার সাজা হল মোট পাঁচ বছর। 

বিস্ময়ের চমক নিয়ে অবশেষে এল সেই স্মরণীয় ১৪ই ডিসেম্বর । 

শোনা গেল, কুমিল্লার জেলা-শাসক মিঃ স্টিভেন্স নিহত হয়েছেন।' 
ঘটনাস্থলে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁরা ছেলে নন, মেয়ে । ফয়জুম্বেসা বালিকা 
বিদ্যালয়ের অস্টম শ্রেণীর ছান্রশ শান্তিসুধা ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী । 

পরাঁদনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপন্রের পাতায় ঃ 


কুমিল্লোতে বাঙালশী রমণশর রিভলবারের গুলীতে 
জেলা-ম্যাজিস্ট্েট খুন 


প্রকাশ, অদ্য প্রাতে আন্দাজ ৯টার সময় দুইটি বালিকা মিঃ 'স্টভেন্সের 
বাংলোতে তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরতে 'িয়াছিল। তাহারাই রিভলবার দ্বারা 
গুলী কারয়া মিঃ “স্টভেন্সকে হত্যা করিয়াছে । 

ঘটনার সময় সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত 'ছলেন। 'তাঁনই উত্ত 
নর বাঁলকাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন। ইহাদিগকে জেলে প্রেরণ করা 

যাছে। 

প্রকাশ যে, মিঃ 'স্টভেন্সের আততায়ী বাঁলয়া ধৃত বাঁলকা দুহাঁটর 
নাম কুমারী শান্তি ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরী। ইহারা উভয়েই 
কুমল্লার ফয়জুন্ষেসা গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের ৮ম মান শ্রেণীর ছান্তী।' 

[ আনন্দবাজার £ ১৫-১২-৩১ ] 

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সারা দেশ। বলে কি! এ যে শুনেও 

গা-হাত-পা কাঁপে! ওদের কি ভয়-ডর বলেও কিছ; নেই! 


ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মৌদনীপুরের মতো কুমিল্লাও সোদন 1পছিয়ে ছিল 
না। বিপ্লবী নেতা লালত মোহন বর্মনের নেতৃত্বে সেখানেও গড়ে উঠোৌছল 
একটি শীস্তশালী বৈপ্লাবক সংস্থা, আঁগ্রযগের ইতিহাসে বার ভূমিকা মোটেই; 
তুচ্ছ ছিল না। 

শহণদ অসিত ভট্টাচার্য, প্রফুল্পনাঁলনণ ব্রহ্ম, ভীর্মলা গুহ, শান্তি সেন. 
বীরেন্দ্ু ভট্টাচার্য, আঁখল নন্দী, চিত্ত দত্ত, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন. 
সুধীর বক্ধ, কানপ্রিয় দাশগৃপ্ত, মনোরঞ্জন দেব, নির্মলেন্দ: ভট্টাচার্য ননী 
মজুমদার, আঁনল' রায় বর্মন, সুরেন্দ্র দাস, সংধাংশন ভট্টাচার্য, অমূল্যকাণ্চন 
দত্ত, ভুবন বর্ধন, সুবোধ ম.খাজাঁ, চন্দ্রশেখর সরকার, লোকেন্দ্রকুমার 
সেনগুপ্ত, সুবোধ রায়, বাঁঙকম চত্তবতরশ বিরাজ দেব, সতীশ রায়, বিনর 
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দত্ত, সুনীল বর্মন, রথান্দ্র চৌধুরী, জিতেন্দ্র ভদ্র, সুকুমার চৌধুরী, নৃপেন 
সেনগৃপ্ত, অপূর্বকাণ্চন দত্ত, জিতেন ঘোষ, রবীন্দ্র গোস্বামী, মণীন্দ্ু রায় 
চৌধুরী, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত, হীরালাল দেবগযপ্ত, বিনয় তলাপান, নিমাই দাস, 
গোপাল মজমদার, হাবুল ব্যানাজঁ, শৈলেন চ্যাটাজ+, মাঁণ 'বশবাস, প্রবোধ 
চকবতর, ইন্দু ভট্টাচার্য, ননী রায়, সতীশ রায় প্রমূখ সংস্থার সদস্যদের 
অবদানও তার পেছনে কম ছিল' না। 

বৈপ্লাবক সংস্থা বি. 'ভি-র সঙ্গে কুমিল্লার এই দলের সম্পক 'ছিল 
খুবই প্রাঁতিপূর্ণ। সবসময়েই তাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন বি. ভি.-র 
আকশন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত বিপ্লবী সংর্পাত রায়ের 
সঙ্গে। 

এসব ব্যাপারে সচরাচর যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যাতক্রম হল না। 
শুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হল একে একে। 
গ্রেপ্তার হলেন সনীতির দাদা শিশির চৌধুরী । গ্রেপ্তার হলেন অপূর্বকাণ্ণন 
দত্তরায়, বিভূঁতি বসু, শাশর সোম, অনন্ত দে. সন্তোষ চ্যাটাজর্ঁ প্রমূখ 
অনেকেই । ৃ 

গ্রেপ্তার হলেন ভূবন বর্ধন। চতুর্থ বার্ধক শ্রেণীর ছান্ত। পরীক্ষা চলছে। 
তব রেহাই নেই। পরণক্ষার হল থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢোকানো হল 
লোহকারার অন্তরালে । 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হল ফণীন্দ্র গ,হ, বিনয় নন্দী, সমরেন্দ্ 
নন্দী, অমরেন্দ্র পাল প্রমূখ আরো কয়েকজনকে । 

মেয়েদের মধ্যে ধরা পড়লেন চট্টগ্রামের অনন্ত 'সংহের 'দাঁদ কুমার? 
ইন্দুমতী সংহ ও কুমারী নশীলমা নন্দী। আর ধরা পড়লেন কুমার 

্ ব্রন্ধ। 

অদ্ভূত নিরলস কর্মী ছিলেন এই প্রফুল্লনীলিনী ব্রহ্ম। বিশেষ করে, 
কুমিল্লার নারী সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

এই প্রসঙ্গে ণবপ্লবী লাঁলত মোহন বর্মন, গ্রল্থ থেকে কয়েকাঁট লাইন 
এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। এই লাইন ক"ট থেকেই তুমি বুঝতে পারবে 
ষে, কুমিল্লার ওপর দিয়ে কি উন্মত্ত ঝড় সোঁদন বয়ে গিয়েছিল 'স্টিভেল্স- 
হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। 

“শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধূরণ গ্রেপ্তার হইলেন-সরকারী চণ্ড- 
নীতি এবার ক্ষিপ্তভাবে নির্যাতনের মুষল চালাইল। দলের প্রাতাঁটি কমার 
বাড়ি খানাতল্লাশ হইল-_পাঁরচিত প্রায় প্রাতিটি পাঁরবারের উপর অমান্যাষক 
নির্যাতন শুরু হইল। 

সুনীতির পারবারের উপর, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার উপর অকথ্য 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিত্তরঞ্জন জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের বড় বড় ঘরগলি হাতণ "দিয়া ভাঙল ও লাঁলতবাবূর দর্ঘীদনের 
চেষ্টায় গঠিত ও কম্টে সংগৃহীত মস্ত লাইব্রেরীর সমুদয় বই স্পোর্টিং 
ক্লাবের মাঠে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল ।, 
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বিস্ময় চরমে উঠল যখন শান্তি ও সুনীতিকে আদালতে 'নয়ে আসা 


| $ 
কি আশ্চর্য! এ যে একেবারেই বালিকা ! ওরা মেরেছে সাহেবটাকে! এ 
যে বি*শবাস করাও শন্ত ! 

যাঁদের নয়ে এত কাণ্ড, তাঁরা 'কল্তু তখন অন্য জগ্গতে ৷ গানে-গঞ্গে- 
হাঁসতে-উচ্ছবাসে বলতে গেলে গোটা আদালতটাকেই বুঝি তাঁরা মাথায় 
করে তুলেছেন। 

বাচ্চা হলে 'কি হবে, যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু মেয়ে। 

একাঁদন কি করলেন, জানো ! বসতে চেয়ার দেওয়া হয়ান বলে সোঁদন 
সে কি কান্ড গুদের! চেয়ার দেবে না! দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি ! 

সাঁতিই শুরা মজা দেখালেন, মল্লিকা । কোর্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
'সবরক্ষণ সোঁদন ওরা হাঁকমের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়য়ে রইলেন দেয়ালের 
দকে মুখ করে। অর্থাৎ হয় চেয়ার দাও, নয়তো দেখতে হয় তো আমাদের 
পেছন দেখ। 

লাল মূখ আরো লাল হয়ে উঠল হাকিমসাহেবের ৷ গেল, মান ইজ্জৎ সব 
গেল এই বিচ্ছু মেয়েদুটোর পাল্লায় পড়ে। সপাই, জলাদ চেয়ার দাও। 

সবচাইতে মজা হল যখন প্রত্যক্ষদশ* 'হসাবে এস. ডি. ও. নেপাল 
সেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন। 

প্রশ্নের উত্তরে কি একটা কথা বলেছেন কি ব্যস্‌. সঙ্গে সঙ্গে দুজনে 
সমস্বরে কোরাস তুললেন- গ্রেট লায়ার ! গ্রেট লায়ার ! গ্রেট লায়ার ! 

ব্যস হয়ে গেল। তারপর যতবার তান মুখ খুলতে চেয়েছেন, ততবার 
সেই একই কথা- গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার ! গ্রেট লায়ার ! 

উচ্ছল প্রাণবন্ত মেয়ে। মুখে হাঁসাঁট লেগেই আছে। সৌদন ওঁদের 
এই হাঁসি দেখে বিপক্ষের আইনজীবীদের ব্যাঝ বিস্ময়ের আর সামা- 
পাঁরসীমা ছিল না। অজ্ঞতেই বুঝি মনটা কখন ব্যথায় ভরে উঠেছিল কানায় 
কানায়। আহা, একেবারেই বালিকা ! অদৃন্টে কি অপেক্ষা করে আছে কে 
জানে? ওদের এই হাঁস যেন কোনাঁদনই মিলিয়ে না যায়! 

তবু গিয়েছিল। কোন্‌ 'দিন জানো, মল্লিকা ? 

যেদিন তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। সেকি 
দুঃখ! সেক আভমান! বড় সাধ ছিল 'দাঁব্য হাসতে হাসতে ফাঁসর 
দাঁড়টা নিজের হাতে গলায় তুলে নেবে, আর এই সাহেবটা কিনা শন্নুতা 
করে মাঝ থেকে সব পণ্ড করে দিল ! দূর ছাই। ভাল লাগে না বাপু! 

এ এক মূহূর্ত। তারপরই আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতেই দুজনে 
গিয়ে উঠলেন জেলের কয়েদশ-গাঁড়তে। সেখানেও হাসি। এমন কি, পরবর্তাঁ 
কালে জেল জীবনেও তাঁদের সেই হাসি 'মালিয়ে যায়নি কোনাঁদনও। 

গঞ্প নয় মল্লকা। প্রমাণ, তখনকার দিনের সংবাদপত্র । সৌঁদনের ঘটনা 
সম্বন্ধে সংবাদপন্লে কি লেখা রয়েছে, শোন £ 


হল 
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শান্তি ও সমনশীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 


গত ১৪ই ভিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট মিঃ 'স্টভেন্স 
তাঁহার নিজ বাংলোয় পিস্তলের গুলীতে নিহত হন। পুলিশ এই' সম্পর্কে 
শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নাম্ন দুইটি বালকাকে গ্রেপ্তর করে। 
ছাত্রী । 

উহাদের বিচারের জন্য কাঁলকাতা হাইকোর্টের বিচারপাঁতি মিঃ পিয়ার্সন. 
বিচারপাতি মিঃ পি. মাল্পক এবং বিচারপতি মিঃ এস. কে. ঘোষকে লইয়া 
একটি বিশেষ আদালত গঠিত হয়। গতকল্য বুধব'র বিশেষ আদালত এই 
মামলার রায় প্রদান করেন। বিচারে শান্তি ও সশীত উভয়েই যাবজ্ীবন 
দবশপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা হন। 

বিচারকগণ আসামীম্বয়কে স্বেচ্ছায় ও মিলতভাবে মিঃ চারা 
হত্যা কারবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত কারয়াছেন। 


আদালতে বালকাদ্বম়ের প্রবেশ 


শান্ত ও সুনীতি লাল পাড় শাঁড় ও অনুরূপ রঙের জ্যাকেট পরিয়া 
এবং হাতে ফুল লইয়া কাঠগড়ায় প্রবেশ করে। তাহারা শান্তভাবে দণ্ডাক্ঞ। 
গ্রহণ করে। 

কাঠগড়া হইতে লইযা যাইবার কালে তাহারা অনুচ্চ কণ্ঠে কিছু 
বলিতেছে বলিয়া মনে হইল এবং এইবৃপ বলতে শোনা গেল যে 'মাত্াই 
ভাল ছিল" অবশিষ্টাংশ শ্রুতিগোচর হইল না। 

এর্প প্রকাশ যে. নিচের তলায় বন্দী-গাঁড়র জন্য অপেক্ষা কারবার 
সময় তাহারা গান গ্রাহতোছল। .' 

[ আনন্দবাজার £ ২৮-১-৩২ | 


মল্লকা, এই হল সোঁদনের শান্ত আর সুনীতি! আর আজ ! পথে- 
ঘাটে কত মেয়ে আজ দেখা যায়, কিন্তু কোথায় শাঁন্ত-সুনশীতর মতো অমন 
উচ্ছল, প্রাণবন্ত, "দুঃসাহসী মেয়! কোথায় সেই প্রাণ-প্রাচর্ধে ভরপূর 
বিপল নারীসত্তা! একালে শান্তি-সুনীতির মতো মেয়েরা ইতিহাসের 
কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়। 

. বিস্ময়ের পর বিস্ময। এবার বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন বাংলাদেশের দুটি 
আশ্চর্য নারী বীণা দাস আর কমলা দাশগন্্তা। একজন প্রকাশ্যে অন্যজন 
নেপথ্যে । 

ঘটনাটা যেমন অভাবনীয়, তেমাঁন অকজ্পনীয়। আগ্মিষহগের ইতিহাসে 
এমন নজীর সাত্যই দুর্লভ কারণ, ইতিপূর্বে যখন ধা কিছ; ঘটেছে, তার 
সব কিছুরই মূলে ছিল পার্টি বা দলীয় নির্দেশ। এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ছিল 
গোৌণ। প্রধান লক্ষ্য ছিল-_সযোগের সদ্ব্যবহার করা। 
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বাঁণা দাস তখন "স্থির, দূঢ়সঙ্কজ্প। গভর্ণর স্ট্যানলশ জ্যাকসনকে 
হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। 

কিল্তু রিভলবার! একটা গুলশ-ভরা রিভলবার চাই যে! 

অবশ্য দাদ কল্যাণ? দাস বাইরে থাকলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনিও 
তখন রয়েছেন কারা-প্রাচঈরের অন্তরালে । এ অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাবে 
এখন রিভলবার ! কার কাছে! 

শেষ পর্যন্ত ধরে বসলেন 'দিঁদির বন্ধ; কমলা দাশগপ্তাকে। সেই কমলা 
দাশগঃপ্তা-_ডালহোসী স্কোয়ারের বোমা যড়যন্দের ব্যাপারে যাঁর সহযোগিতার 
কথা আগেই তোমাকে বলোছ। 

চট করে কোন জবাব 'দিতে পারলেন না কমলা দাশগুপ্তা। দেওয়া, 
সম্ভবও ছিল না। নিজে তানি যৃগাল্তর পার্টির 'বিশিষ্টা সভ্যা। কিন্তু 
বাঁণা দাস অন্য সংস্থার সঙ্গে যন্ত। তাঁকে তান গিরভলবার দেবেন 'িসের 
দাবীতে! কোন যুক্তিতে ! 

তবে কি এমন অপূর্ব সুযোগটা হাত ফসকে চলে যাবে! তাই বা কি 
করে হয়! 

ভাবনার পর ভাবনা । ক করা যায় এখন! 

আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন' দলের প্রতিটি সহক্ম রয়েছেন 
কারা-প্রাচীরের অন্তরালে । কেউ বাইরে নেই। এমন কি, এ ব্যাপারে কারো 
সঙ্গে একট; বৃদ্ধি-পরামর্শ করার মতো পর্যন্ত কেউ অবাঁশম্ট নেই। 
সিদ্ধান্ত যা করার নিজেকেই করতে হবে। এসন গসিম্ধান্ত করতে হবে, যাতে 
দলীয় সম্মান বা এঁতিহ্য যেন কোনাঁদক থেকেই এতটুকু ব্যাহত না হয়। 

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে নিজেই নিজেকে প্রশন করলেন কমলা 
দাশগন্প্তা। 

আচ্ছা, ভূপেনবাব; দেত্ত) এসময়ে কাছে থাকলে কি করতেন 

কি সিদ্ধান্ত নিতেন সহপাঠী-বন্ধ ও গুরু দীনেশ মজুমদার ? 

রাঁসকবাবু (দাস) বা মনাদা (মনোরঞ্জন গুপ্ত)-ই বা কি বলতেন বাঁণার 
এই আবেদনের উত্তরে ! 

প্রশ্নের জবাব মিলল ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ার। 

সনেট হল। কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। চ্যান্সেলার 
গভর্ণর স্যার স্ট্যানলদ জ্যাকসন । 

হঠাং আসন ছেড়ে রদদ্রণী মৃর্ততে উঠে দাঁড়ালেন বীণা দাস। তার- 
পরই তাঁর হাতের রিভলবার সশব্দে গর্জে উঠল- দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

ত্বরিতে টেবিলের 'নচে আত্মগোপন করলেন লাটবাহাদুর। আরে বাস 
রে বাস! আগুনে মেয়ের হাতে আগুনে রিভলবার। এ রিভলবারের সামনে 
লাটসাহেবের লাটে উঠতে কতক্ষণ ! 

সংবাদপত্র থেকেই তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 
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কাঁলকাতা [বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বাঙ্গালার 
লাটের উপর গল? 


'গতকল্য শনিবার দিন অপরাহ্! সনেট হাউসে এক বিষম কান্ড ঘটিয়া 
শগয়াছে। ৪1০ ঘাঁটকার সময় বাঞ্গলার গভর্ণর বাহাদুর যখন কাঁলকাতা 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের বাৎসাঁরক কনভোকেশন সভায় বন্তৃতা কাঁরতেছিলেন, সেই 
সময় ডায়োসেশান কলেজের বাঁণা দাস নাম্নী মাঁহলা গ্র্যাজুয়েট গভর্ণরকে 
াববমভাবে আবুমণ করে। গভর্ণর দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একথা 
জানিতে পাঁরিয়া তব্রত্য জনতা' স্বাস্তর নিবাস ফেলে ।... 


ঘটনার পূর্বের অবস্থা! 


৩-১৫ মিনিট হইতে কনভোকেশনের কার্য যথারীতি আরম্ভ হইয়া 
৪-২৫ মিনিট পর্যন্ত নির্বিঘেনই চলে। সেই সময় একজন ভারতীয় মাহলা 
গ্র্যাজুয়েটের একাডেমিক গাউনের খস্খস্‌ শব্দ শাঁনতে পাইয়া সকলেরই 
দৃন্টি তাহার উপর পাঁতত হয়। এ গ্র্যাজুয়েট ফুবতী একটু অগ্রসর হইয়া 
আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে পর পর ৪টি গুলী গভর্ণরকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
করে। 

গভর্ণর বাহাদুর কয়েক পা 'িছাইয়া সৌভাগ্ারুমে ডানাদকে কাত হইয়া 
পাঁড়য়া যান। সেই সময় সমগ্র জনতার মধ্যে একটা বিষম উদ্বেগের ভাব 
প্রকাশ পায়। 

ধোঁয়ার মধ্যেই পুলিশ কর্মচারগণ এ যূবতনর দিকে দৌঁড়াইয়া যায় 
এবং তাহাকে ধাঁরয়া ফেলে । ভাইস-চ্যান্সেলার ও মণ্টাস্থত অন্যান্য সমস্ত 
লোকই গভর্ণরের দিকে দৌড়াইয়া যান এবং পাঁচ মিনিটের জন্য সভায় 
একটা বিষম চাণুল্য দেখা গিয়াছিল। 


ঘটনার পর 


লেডী জ্যাকসন মণ্চের নিম্নে প্রথম সারিতেই বাঁসয়া ছিলেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ বিষম উীদ্বগ্ন হইয়া গভর্ণরের নিকট দৌড়াইয়া যান। ইতিমধ্যেই 

পুলিশ এ যুবতীকে একটু ধস্তাধাস্তর পর গ্রেপ্তার করে|... 
[ আনন্দবাজার £$ ৭২৩২ 


জ্যাকসনের তৎপরতায় লক্ষ্যন্রত্টা হলেন বীণা দাস। ধরাও পড়লেন 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । তারপর শুরু হল সেই চিরাচরিত একঘেয়ে নাটক। 
বলো, রিভলবার কেথায় পেলে 2 কে দিয়েছে তোমাকে ? বলতেই হবে। 
কে জবাব দেবে! পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ম্যান্ত পাবার জন্য যে 
মেয়ে জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছজ্ঞন করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিতে 
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পারেন, তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা এত সহজ নয়। তাই শান্তি- 
সুনীতির মতো তিনিও নিরুত্তর রইলেন সর্বক্ষণ । 

পলিশ সহজ পান্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এনে হাজির করল পিতা, 
শিক্ষাবদ্‌, স্বয়ং সুভাষের শিক্ষাগ্রু আচার্য বেণীমাধব দাসকে। অর্থাৎ 
_াঁতাঁন একবার বুঝিয়ে বলুন মেয়েকে। বাপের কথায় মেয়ে যাঁদ মুখ 
খোলে তো ঝঞ্জাট চুকে যায় ! 

বীণা দাস তখন কি উত্তর দিয়েছিলেন জানো! পুলিশ আঁফিসারকে 
লক্ষ্য করে হেসে বলোছিলেন_কেন শুধু শুধু বাবাকে এখানে নিয়ে 
এসেছেন বলুন তো ! আমার বাবা কোনাঁদনও তাঁর মেয়েকে 'বি*বাসঘাতকতা 
করতে শেখাননি।, 

বিচারকালে বীণা দাসের মুখ থেকে একাঁট 'ববাঁতি শুনে হৈ-চৈ পড়ে 
গেল সারা ভারতে । সারা ইংল্যান্ডে । এ তো শুধুমাত্র একটি ববাত নয়, 
এ যে ক্লাসক 'লটারেচার ! ভারতবর্ষের মর্মবাণী। 
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স্পন্ট ও দঢ়স্বরে বীণা দাসকে বাতি পাঠ করতে দেখে সৌঁদন 
আদালত-গৃহে কে এই উীন্ত করেছিলেন জানো মল্লিকা ! 

তান হলেন ডায়োসেশান কলেজের সিস্টার ডরোঁথ ! কি ভালই না 
তিনি বাসতেন তাঁর পপ্রয় ছাত্রী বীণা দাসকে ! ঘটনার খবর শুনে সেদিনই 
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শোনাচ্ছি, মাত্র ১ 
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সারা রাত জেগে দীর্ঘ পশচশ পৃচ্ঠাব্যাপী এই 'িববৃতিটি সোঁদন কে 
লিখোঁছিলেন জানো, মল্লিকা ! বেণীমাধব দাস। বাঁণা দাসের পিতা, স্বয়ং 
সুভাষচন্দ্রের শিক্ষার; আচার্য বেণীমাধব দাস। বীণা দাস দু-এক' জায়গা 
সামান্য অদল-বদল করে 'দিয়োছিলেন মান্ন। 

রায় দেওয়া হল ফেব্রুয়ার মাসের ১৫ই তাঁরখে। সংবাদপন্ন থেকেই 
তার বিবরণ এখানে তুলে "দিচ্ছ ঃ 


গ্রভর্ণরকে হত্যা চেষ্টার মামলা 
বীণা দাসের ৯ বংসর কঠোর কারাদণ্ড 
'গতকল্য সোমবার কাঁলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবিউনালে কুমারী 
বীণা দাসকে বাষ্গলার লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে আঁভযুস্ত করা 
হয়। আঁভযোগের উত্তরে আসামী 'নজেকে দোষী বলেন। ট্রাইবিউনাল 
তাঁহাকে নয় বংসর সশ্রম কারাদণ্ডে দশ্ডিত কাঁরয়াছেন। গত ৬ই ফেব্রুয়ারি 
কলিকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের বার্ধক কনভোকেশনে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 


আদালতে বশপা দাস 


'আসামী বীণা দাস জাফরাণী রঙের খদ্দরের শাঁড় পাঁরয়া আঁসয়া- 
ছিলেন। তাঁহাকে বাঁসবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইয্াছল। তান শাল্তভাবে 
দশ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মশয়-স্বজন 
আদালতে উপস্থিত 'ছিলেন। [আনন্দবাজার £ ১৬ই ফেব্রুয়ারি £ ১৯৩২] 

আদালতের বিচারে ন' বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত বণ 


৯৭, 


দাসও একদিন হাসতে হাসতে চলে গেলেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে । 
পেছনে পড়ে রইল অগাঁণত দেশবাসীর মুগ্ধ, 'বাস্মত, সর্ব আভনন্দন। 
মেয়েরাও "পিছিয়ে নেই। এতকাল তাঁরা শুধু গোপন সহযোগিতা দ্বারাই 
বাংলার 'বপ্লব-আন্দোলনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এবার 
কাঠন, কঠোর রন্তক্ষয়শ সংগ্রামে প্রকাশ্যেই উপয্ন্ত ভূমিকা 'শনতে শুরু 
করেছেন। সাবাস বাংলার মেয়ে, হাজার আভনন্দন তোমাদের ! 

বলা বাহুল্য যে, কমলা দাশগ-প্তাকেও রেহাই দেওয়া হল না। প্রত্যক্ষ 
মামলায় জড়াতে না পেরে শেষপর্যন্ত তাঁকে 'বনা বিচারে আটক করে রাখা 
হল বছরের পর বছর ধরে। যা ডেঞ্জারাস মেয়ে ! &দের আর বশ্বাস নেই। 
কখন কি করে বসবে ঠিক কি! 

ডেঞ্জারাস মেয়ে! 

কথাটা অত্যান্ত নয়, মল্লিকা। সোঁদন পাীলশের খাতায় এই নামেই 
শচাহন্ত হয়েছিলেন কমলা দাশগযপ্তার মতো মেয়েরা । 

আর আজ! নিজেকেই প্রশন কর. মীল্লকা। প্রশ্ন কর যে, পরাধীন 
দেশের 'তন দশকের মেয়েরা শিক্ষা, দীক্ষা ত্যাগ ও চাঁরানতরক বৌশন্ট্ে 
ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য নজর রেখোঁছলেন, আজ স্বাধীন দেশের 
মেয়েদের মধ্যে তার ছিটে-ফোঁটাও কোথাও দেখা যায় কি? 

তবে এজন্য কাউকেই খুব একটা দায়ী করা' চলে না, মাল্লকা। দায় 
দেশের বর্তমান পারাস্থাত। 

জীবন আজ দুর্বহ। প্রাণ-ধারণের গ্লানি অসহ্য। প্রাত্যহক এই কঠিন, 
কঠোর. নির্মম জীবনযান্্রার মধ্যে মানুষের ন্যয়, নীতি, নিষ্ঠা, আদর্শ 
ইত্যাঁদ সুকোমল বাঁত্তগ্যাল ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোথাও পথ না পেয়ে 
গ্রড্ডালকা-প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করণীয় 
আছে আজকের মানুষের ! 


আবার মোদনীপুর। আবার সেই বব. ভ.। 

আর. কে. ডগলাস, এবার তোমার পালা! পেঁডির পরে তুমিই এসেছ 
এখানকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। 

ণিন্তু কেন তুমি তো জানো যে, মোদনীপদরে কোন শ্বেতাঙ্গ 
শাসককেই আমরা বরদাস্ত করতে রাজী নই! 

তাহলে কেন এসেছ? এর প্রীতফল তোমাকে পেতেই হবে। 

তাছাড়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী তুমি! হিজল+-হত্যাকাণ্ডের 
ব্যাপারে যে তদন্ত কমিশন বর্দোছল, তুমিই সেখানে নাক গালিয়ে' সাঁত্যকার 
অপরাধীদের আড়াল করে রেখেছ কতকগুলো বাজে মন-গড়া যাস্তর 
অবতারণা করে। সৃতরাং তোমার ক্ষমা নেই। রন্তের ধণ তোমাকে রম্ত দিয়েই 
শোধ করতে হবে। 

ভয়ে-াসে শ্বৈতাজা সমাজ সৌদন অস্থির । পাঠান ও গরর্থা সৈন্য সহ 
কাঁটা-তার বোঁষ্টত কোয়ার্টারে বাস করেও শান্তি নেই। শুধু ভয় । শুধু 
আতঙ্ক । এই ব্যাঁঝ 'কছ্‌ একটা ঘটে গেল। 
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বিশেষ করে, এাপ্রল মাস এলে তো কথাই নেই। চট্টগ্রাম যুব-ীবত্রোহ 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮ই এ্রাপ্রল, ১৯৩০ সালে। পরের বছর ৭ই এাপ্রল 
নিহত হয়েছেন মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজস্ট্রেট জেমস. পেঁডি। আবার 
বছর ঘুরে সেই অল:ক্ষুণে এীপ্রল এসেছে ! কি হবে কে জানে! 

শ্বেতাঙ্গ জননণীদের সবার মুখে সেদিন শোনা যেত সেই একই গ্রান। 
দুম্টু ছেলেকে শান্ত করতে গিয়ে অজ্ঞাতেই বুঝি তাদের মুখ থেকৈ বোঁরয়ে 
আসত এক আতঙ্ক-বহবল ঘুম-পাড়ান গান £ 

43905, 51600 012, 217011061 4৯011] 13 ০017116 !+ 

আশঙকা' ওদের অমূলক নয়, মল্লিকা। এবার অঘটন ঘটল সেই এাপ্রলেই। 

১৯৩২ সালের ৩০শে এ্রাপ্রল। 

সন্ধ্যা তখন প্রায় হয়-হয়। "ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে সভার কাজ চলছে ॥ 
সভাপাঁতি স্বয়ং ডগলাস। 

চারদিকে অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী । তাদের সতর্ক চোখ এঞাঁড়য়ে এক পা-ও 
কাছে এগুবার উপায় নেই। 

তাছাড়া ডগলাসের নিজের হাতেই ধরা রয়েছে গুলী-ভরা উদ্যত 
রিভলবার । মোঁদনীপুরকে 'ব*বাস নেই। ওরা সব পারে । সুতরাং হ*শিয়ার 
থাকা ভাল। 

সব বৃথা। মৃত্যু যার শিয়রে এসে হানা দিয়েছে, কে তার গাতিরোধ 
করবে ! 

সহসা দুই দূধধর্য তরুণ. প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য আর প্রভাংশু পাল কোথা 
থেকে এসে ঝবাঁপিষে পড়লেন গুলী-ভরা রিভলবার হাতে নিয়ে। তারপরই 
শুরু হল একটানা রিভলবার গর্জন-দ্দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস হুমড়ি খেয়ে এীলয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর। 
তারপর গাঁড়য়ে একেবারে মাটতে। 

বিস্ময়ে বিম্ঢ় হয়ে গেল উপাস্থত প্রতিটি লোক। বীঝ এক মৃহৃতেরি 
ব্যপার, তারপরই সবাই একযোগে হৈ-হৈ করে উঠল-ধর, ধর, এ যে 
পালাচ্ছে ওরা ! 

ছুট-ছুট -ছুট ! কান্ত শেষ। এবার ছুটে চলো। আরো জোরে! 
আরো ! 

পেছনে ছুটে আসছে হিংস্র শিকারীর দল। ছুটে আসছে তমলকের 
মহকুমা-ম্যাজস্ট্রেট মিঃ জর্জ, ঝাড়গ্রামের নৃপেন মিত্র প্রমুখ রাজভন্তের দল। 
হাতে তাদের উদ্যত িভলবার। এ যে যাচ্ছে! জোরসে পা চালাও ! ধরতেই 
হবে ওদের! 

ধরবে! ঠিক আছে কাম অন! নতুন করে িভলবারে গুলী ভরে 
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে টান দিলেন প্রভাংশু- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

তারপরই হঠাৎ একসময়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন 'অমর লজ'-এর 
পাশের রাস্তা ধরে। কেউ তাঁর কোন হাদিসই, পেল না। 

প্রদ্যোৎ ছুটে চললেন সদর রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণ দকে। পেছনে সেই 
রাজভন্তবৃজ্দ ও দেহরক্ষী দল। 


২১৪ 


দূরত্বের ব্যবধান কমে আসছে ক্রমশ । আরো কাছে এসে পড়েছে ওরা । 
অনেকটা কাছে। আর বোঁশ বাকি নেই। 

সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন প্রদ্যোৎ। তারপরই দ্্িগারে চাপ দিলেন দেহের 
সমস্ত শান্তকে হাতে জড়ো করে এনে। 

কিন্তু এক! গুলী তো ছুটল না! আবার চাপ দিলেন, কিন্তু ফল 
দাঁড়াল সেই একই। 

ক ব্যাপার ! তবে কি কোন যাল্লিক গোলযোগ দেখা দিল 'রিভলবারে ! 
নইলে এমন তো হবার কথা নয় ! 

বলা বাহুল্য যে, সঙ্ছে সথ্গে প্রদ্যোৎ ধরা পড়লেন ইংরেজের সেই খয়ের 
খাঁবৃন্দ ও রক্ষীদলের হাতে। 

ধরা পড়ার পর প্রদ্যোতের, পকেটে কি পাওয়া গিয়েছিল, জানো 2 পাওয়া 
গিয়োছিল ছোট্র একাঁট চিরকুট । তাতে রন্তের অক্ষরে লেখা 'ছিল-_পহজলী 
অত্যাচারের ক্ষীণ প্রাতবাদ।' 

কিছংক্ষণের মধ্যেই বন্দীবীরকে নিয়ে থানায় গিয়ে ঢুকল ঝর প্রহরী- 
বন্দ। চোখে-মুখে তাদের বিজয়ীর উল্লাস। একজন অবশ্য হাত ফসকে 
পালিয়ে গেছে, তা যাক গে! যা পাওয়া গেছে তাই বা মন্দ ক! 

প্রদ্যো 'নার্বকার। থানায় ঢুকেই 'তাঁন দারোগাকে লক্ষ্য করে কি 
বললেন. শুনবে ১ বললেন-_ বন্ড গরম লাগছে, স্যার। একটু চান করব। 
কাইণ্ডাঁল একট: ব্যবস্থা করে দিন! 

কড়া পাহারায় স্নান করে ফিরে এসেই আবার তিনি বললেন- এবার 
আম একট; ঘুমোব। বন্ড ঘুম পাচ্ছে! দেখবেন, কেউ যেন আমাকে 
ডিস্টার্ব না করে! 

দেখতে দেখতে থানায় এসে ভিড় করলেন বড় বড় সব পুলিশ 
অফিসারব্ন্দ। মুখে তাঁদের বড় বড় বাল! ভাকো আসামীকে । জেরা 
করে সব কথা বের করতে হবে। 

কোথায় আসামী ! দিব্যি তান তখন ঘুমে অচেতন। সারা মুখে তাঁর 
নিরুদ্বেগ জীবনের সপ্ত প্রশান্তি। দেখে কে বলবে যে, এই ঘুমন্ত কিশোরই 
এতবড় একটা প্রকাণ্ডের আঁধনায়ক ! বিশ্বাস করাও যেন শন্ত ! 

- বলো, তোমার সঙ্গে আর কে ছিল £ যথাসময়ে প্রশ্ন করা হল 
প্রদ্যোংকে। 


_প্রশন করে কোন লাভ নেই। জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ, হাজার প্রশ্ন 
করলেও যে এ সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে কোনরকম সদদন্তর পাবেন না. 
সে তো ভাল করেই জানেন। 

-বলবে না তৃমি সঙ্গর নাম ? 

_না। ছোট্ট করে জবাব দিলেন প্রদ্যোং। 

_এর পাঁরণাম দি জানো £ গজে উঠলেন শ্বেতাঙ্গ অফিসারবন্দ। 

_জাঁন। একঝলক প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল প্রদ্যোতের সারা ম*খে। 
-_নির্যাতন করবেন, এই তো ? কর্ন! যত নির্যাতন করবেন ততই দেশবাসী 
জেগে উঠবে। বুঝতে পারবে যে, এই হল ইংরেজ-শাসকদের আসল রূপ। 


১৯ 


অবাক বিস্ময়ে শ্বেতাঙ্গ আঁফসারব্ন্দ তাঁকষে প্লইলেন বড় ধড় নীল 
চোখ মেলে। ক 'নিভাঁক উন্ত! শাসকদের মুখের ওপর এমন! নিভাঁক 
উীন্ত করতে এদেশের ক'জন লোক পারে! এ যে অল্ভূত ছেলে! 

সাত্যই অদ্ভুত ছেলে, মল্লিকা । যেমন সংস্থ-সবল মিষ্ট চেহারা, তেমাঁন 
আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা । তাছাড়া অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। মান কছুদিন 
আগে প্রবোশকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন 'হন্দু স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে 
প্রথম হয়ে। 

শুধু কি স্কুল-কলেজের পড়া! ইতিহাস. রাজনীতি, দর্শন, অর্থনশীত, 
কিছুই বুঝি বাদ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। রাতাঁদন পড়া । নাড়াজোল 
রাজ পুস্তকাগারের কোন বই-ই ব্মঝি আর বাঁক নেই তাঁর। 

দীনেশ গুপ্তের শিক্ষাধশনে এরই ফাঁকে ফাঁকে আবার আয়ত্ত করেছেন 
লাি, ছোরা, যুযুৎস, কুস্তি ইত্যাদ সব কিছু । এককথায় যাকে বলে 
চোখ-জুড়ানো সোনার টুকরো ছেলে । মোৌদনশপুরের নয়ন-মণি। 

শুধন প্রদ্যোৎ নন, মল্লিকা । হইাতহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 
সৌঁদন এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাঁরা দুর্বার বেগে ঝাঁপয়ে পড়োছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে বৌশর ভাগই ছিলেন এমনই মেধাবী ছান্ন-ছান্রীর দল। 

বিনয়, দীনেশ, প্রীতিলতা, কল্পনা, কল্যাণ, বীণা দাস. কমলা 

শুধু পড়া আর পড়া! পাঁথবীর ইতিহাসকে জানতে হবে। বুঝতে 
হবে। শিখতে হবে। সুতরাং পড়াশোনা সর্বাগ্রে দরকার । 

শুধূ স্কুল-কলেজে নয়, পরবতর্ঁ কালে জেল-জীবনেও তাঁদের এই 
পড়াশোনার স্পৃহার এতটুকুও কমাতি ছিল না। বন্দী-জীবনে নিয়মিতভাবে 
পড়াশোনা করে এমন অনেকেই সোঁদন উত্তীর্ণ হয়োছিলেন 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ পরাঁক্ষাগুলোতে। 

আর আজ ! নিজের মনকেই প্রন কর, মল্লিকা। আশা কার তার 
উত্তর পেতে তোমার এতট্‌কুও দোর হবে না। 

যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ডগলাস নিহত হলেন ৩০শে 
এপ্রল, ১৯৩২ সালে। এ সম্বন্ধে সংবাদপন্রে কি বলা হয়েছিল, শোন £ 


মোঁদনশপুরের জেলা-ম্যাঁজস্টেট মিঃ ভগলাস নিহত 


৩০শে এরীপ্রল, অদ্য সন্ধ্যায় মোৌদনীপুরের জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট ডগলাস 
যখন জেলা-বোর্ডের সভায় সভাপাঁতত্ব করিতেছিলেন, তখন প্রায় তিনবার 
তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলা নিক্ষিপ্ত হয়। 

প্রকাশ যে, তাহার বাহ্‌তে ও বক্ষস্থলে গুলী লাগয়াছে। তৎক্ষণাৎ 
তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। 

গডলাস সাহেষ রাত্রি ৯০টা মারা গিয়াছেন। 

এই সম্পর্কে রিভলবারসহ একজন বাঙালণ যুবককে গ্রেপ্তার করা 
হইয়াছে । [ আনন্দবাজার £ ১. ৫. ৩২] 
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সচরাচর যা হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। শুরু হল অমানহীষক 
শনর্যাতন। বলো, কে ছিল তোমার সঙ্গে £ কি নাম তার ? আর কে কে 
রয়েছে তোমাদের দলে ? কোথায় পেলে এই রিভলবার ? 

প্রদ্যোৎ নিঃশব্দ, নিশ্চপ। না, একটি কথাও নয়। এ সম্বন্ধে আর 
কছুই: বলার নেই তাঁর। 

ছিঃ প্রদ্যোৎ! ঠাট্টা করে বললেন ভূপেন দারোগা, তোমার মতো 
বাঁঘ্ধমান ছেলে কি না এমন একটা রিভলবার নিয়ে এলে, যা কাজের বেলায় 
কোন সাড়াই 'দিল না। 

প্রদ্যোং এর উত্তরে কি বলেছিলেন, জানো মল্লিকা 2 শৃঙ্খীলত হাত 
দুটি কপালে! ছ'ইয়ে বলোছলেন £ 

005 0 0965 70190057) 39৮01 7950 1710 16৬০191 5001012 
01] 1. 5/0010 1001 1799 06910 19916 111 0015 00100101017, 1106 9601 
০0010 1125 09912 00186111557. 

[ অদৃষ্টের পারহাস ভূপেনবাবু ! আমার রিভলবার ঠিকমতো সাড়া 
দলে কি আমাকে এ অবস্থায় এখানে দেখতে পেতেন! কাহিনী তাহলে 
অনারকম হত। ] 

এবার নিয়ে আসা হল প্রদ্যোতের দাদা শর্বরীভূষণকে। তারপর সেই 
অমানাষক নির্যাতন। প্রহারে প্রহারে তিনি পাগল হয়ে গেলেন শেষ- 
পর্য্ত। তবু রেহাই নেই। বলতেই হবে সব কথা। না জানলেও বলতে 
হবে। 

প্রদ্যোতের বন্ধ ফণণ দাস, ক্ষিতি সেন ও নরেন দাসকেও রেহাই দেওয়া 
হল না। নির্যাতনের যতরকম পন্থা আছে, একে একে সব কিছুই প্রয়োগ 
করা হল তাঁদের ওপর। ভাল চাও তো এখনো বলো। নইলে দেখে নেব 
যে, তোমাদের মোঁদনীপুর কত শান্ত ধরে! 

সব বৃথা । সব নিজ্ষল। এত নির্যাতন, এত অপমান, তবু সব কিছুই 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল বিপ্লবী-চরিল্লের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে। 

শুরু হল সেই 'চরাচারত কৃটনৌতক চাল। আসামীকে তোমরা 
ধাঁরয়ে দাও। তোমাদের পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। চাই কি বোৌশও 
পদতে পাঁর। কিন্তু ধাঁরয়ে দেওয়া চাই-ই ! 

কিছুতেই কিছু হল ন্‌ । ফলে, প্রদ্যোতের সং্গী প্রভাংশু পালের 
নাম পুলিশের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল শেষ পর্যন্তি। 

এবার বিচারের পালা । সচরাচর যা হয়, তাই হল অর্থাৎ প্রাণদন্ড। 

সংবাদপন্র থেকেই তার বরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 


প্রন্দ্যাৎ ভগ্রীচাষের প্রাণদণ্ড 


“অদ্য প্রাতে ডগলাস-হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় দেখা হইয়াছে। নরহত্যার 
অপরাধে আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্াচার্ষের প্রাতি প্রাণদশ্ডের আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। সে শাম্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে। 

[ আনন্দবাজার £ ২৫. ৬. ৩২] 
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বে'কে বসলেন ্রাইবিউনালের অন্যতম িচারপাঁতি আই, সি, এস- 
জ্ঞানাওকুর দে। 

অসম্ভব ! ফাঁস' হত্রে পারে না। আসামীর বয়স কম। তাছাড়া সাক্ষ্য- 
প্রমাণে দেখা শিয়েছে'ষে. কার্যকালে তার রিভলবার অকেজো হয়ে পড়োছিল। 
গুলী করেছে অন্য লোক। এ অবস্থায় ফাঁসর হুকুম দেওয়া সংঁবধান- 
বিরোধী । ও 
জবলে উঠলেন শাসক-কুল। তুমি কে হে বাপু! সংবিধানে এ নিয়ম 
নেই তো একটু পাল্‌টে নাও। তা বলে এহেন সিংহশাবককে হাতের মুঠিতে 
পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে নাকি! ওসব চালাকি চলবে না। 

অগত্যা হাইকোর্ট। হাকিম নড়ল তো হুকুম নড়ল না। ফাঁসির আদেশই 
বহাল রইল । দেখা গেল, অন্যান্য ক্ষেত্রে না হলেও আগ্মিমন্মে দর্ীক্ষত 
বিপ্লবীদের ফাঁসি দেবার বেলায় সংবিধানের ধারাগলোকে তেমন না মানলেও 
খুব একটা ক্ষতি নেই । মোট কথা, ছলে হোক, বলে হোক, ফাঁস দেওয়া চা-ই ! 

সোঁদন শাসকদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার মূল্য 'িন্তু বিচারক 
জ্ঞনাঙ্কুর দে-কে বেশ ভাল করেই 'দতে হয়োছল. মাল্লকা। তখনকার সময়ে 
এমন নিভরঁক ও সুদক্ষ বিচারক বাংলাদেশে খুব কমই ছিলেন সে হিসেবে 
পরবতর্ট কালে যে পর্যায়ে তাঁর পেশছনো উচিত ছিল, সেখানে আর কোন- 
দিনই তিনি ধের্তে পারেনাঁন। বিশবাস কি! ওর হাতে মামলা পড়লে এরপর 
হয়তো বেকসুর খালাসই দিয়ে বসবেন। সুতরাং চেপে দাও ওঁকে! 


ওদিকে ফাঁসির আদ্দশ শুনেও এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না 
প্রদ্যেতের। গুরু দীনেশের মতোই বর্জন কারাকক্ষে প্রহরগুলো তাঁর 
কাটতে লাগল নানাবিধ বই ও ধর্মগ্রন্থ পড়ে। 

শুধু পড়া আর পড়া ! গঁতা আর রবীন্দ্রনাথ । দুঁদন বাদে পৃথবী 
থেকে বিদায় নিতে হবে, তাই এই অবসরে যতটা জ্ঞানার্জন করে 'নিতে 
পারা যায়। 

তবু মাঝে মাঝে মনটা উদাস হয়ে যায়। যায় বিধবা মায়ের কথা ভেবে। 
মা হয়তো কত ভাবছেন। মা যে তাঁর বড় শ্রদ্ধার, বড় আদরের, বড় আপন- 
জন। মা-র মতো এমন কে আর আছে সংসারে ! 

মল্লিকা, শুধু প্রদ্যোৎ নন, মায়ের প্রতি এই অন্তহখন শ্রদ্ধার নিদর্শন 
সোঁদন লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রাতিটি 'বিপ্লবীর জীবনেই । বোধহয় দেশজননী 
আর গর্ধারণশ জননশ সোঁদন এক হয়ে, একাকার হয়ে গিয়োছিল তাঁদের 
কাছে। 

প্রদ্যেতের লেখা একটি চিঠি এখানে আম তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা । 
শবপ্রব কি, কি তার সংজ্ঞা এই য়ে মাঠে-ময়দানে, এখানে-ওখানে কত বড় 
বড় কথাই না আজকাল শুনতে পাই। 

কিন্ত আজ থেকে ছত্রিশ বছর তাগে সেই কনডেমণ্ড্‌ সেল থেকে 
মৃত্যুপথযারী প্রদ্যোৎ তাঁর মা পঙ্কীজনশ দেবীকে গোপনে এই যে চিঠিখানি 
লিখে পাঠিয়োছিলেন, তার তুলনা কোথায় বলতে পারো ? 
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চিঠিটা তুমি মন 'দিয়ে পড়। একবার নয়, বার বার পড়। বুঝতে চেষ্টা 
কর। তারপর নিজেকে প্রশন কর যে, বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে এমন সুনিশ্চিত 
বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে তুমি আর কোথাও পড়েছ ফি? মনে রেখ, সৌদন 
তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। যাক, চিঠিটি তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ 


"জননী জল্মভূঁমিশ্চ স্বর্গদাপ গরীয়সন' 

মাগো, 

আঁম যে আজ মরণের পথে আমার যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন 
শোক করো না। আর আমার ভাইদের বলো যে, আমি আমার অসমাপ্ত কাজের 
ভেতর আমার হদয় রেখে গেলাম। আমার জন্যে দুদিন চোখের জল ফেলে 
ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে 
আমার ঢের বোশ তর্পণ করা হবে এবং আমার আত্মাও বোঁশ পাঁরতৃপ্ত 
হবে। 

আজ যদ কোন ব্যারামে আমায় মরতে হত, তবে কি আপসোসই না 
থাকত সকলের মনে! কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসজ'ন 
করছি। তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠেছে, মন! খুশিতে 
পারপূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসর কাঠটা আমার কাছে ইংরেজের রাঁসকতা বলে 
মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তবের কথাটা তোমারই অন্তরের প্রাতিধ্বান। 

মা, তুম 'কল্তু আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে 
না। তুমি হয়তো জানো না, তোমারই নিজের প্রয়োজনে আমাদের স্যান্ট 
করেছ, কিন্তু তোমাকে আম জানয়ে যাচ্ছ, আমরা হাজার হাজার বছর 
ধরে তেমাদের- অর্থাৎ বাংলার মায়েদের মনে সম্পর্ণ অন্্াতসারে সৃষ্টি 
হচ্ছিলাম। আজ ধারে ধীরে আমরা আত্মপ্রকাশ করাঁছ। 

আর আম িরাদনই জান যে, আমি বাঙাল আর তুম বাংলা একই 
পদার্থ কোনাঁদন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারান। তাই কোন বিপদাশঙকাই 
আত আমাকে ঠোঁকয়ে রাখতে পারোন। 

যগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্চনা ও নির্ধাতন সহ্য করে এসেছ, 
মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মতো মার খেয়েছ, তারই বিরদ্ধে তোমার 
মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসাললা ফল্গুর মতো বয়ে যাচ্ছিল, সেই 
পুঞ্জীভূত িদ্রোহ-ই আঁম। 

সেই বিপ্লব আজ যাঁদ আত্মপ্রকাশ করে, তবে তার জন্য চোখের জল 
ফেলবে কেন 2 

আমার এই কথাটা খুব সাঁত্য বলে জেনো। আর তোমায় যাঁদ কেউ 
খুনীর মা বা ডাকাতের মা বলে অবজ্ঞায় পারহাস করে, তবে নিজজ্ঞানে 
অন্তরের নিরুপম সৌন্দর্য বহন করে, নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতাকে 
ক্ষমা করো। 

মান্ষকে আমরা খুন কাঁর না, মানুষকে আমরা বাঁচাই। 

একথা বাংলাদেশে এখনো বোঝানো হয়নি। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস 
কশদনেরই বা! তাই আমাদের আদর্শ এখনো সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। 
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সপ লোকে আমাদের হয়তো ভুল বোঝে, নতুবা জেনেও জানবার চেষ্টা 
| 

আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে পদেই। ইংরেজ আমাদের কালতে 
চিহৃত করে। কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, যখন আঁহংসবাদীরাও আমাদের 'হংঘ্্ 
বলে নিন্দা করে। তখন মনে হয়, পরাধীন দেশে এটাই বৃ সবচেয়ে বড় 
আভশাপ ! 

আমরা আজ যে আদর্শের সন্ধানে চলোছি তা আঁহংসবাদীদের কল্পনারও 
অতাত। মানবের হিংম্রতা' থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্যই আমাদের এই 
প্রয়াস। 

বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসটা প্রায় পণচশ বছরের শশু। এখনো ভাল 
করে কথা বলতে শেখেনি। তাই অনেকের গলাবাঁজর চোটে হয়তো তার 
কণ্ঠস্বর তাঁলয়ে যায়। 

কিন্তু আজ এই শিশ্কণ্ঠ হতে যে পাণ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা 
শীগৃগিরই জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে। 

লোকে আমাদের ভাব-প্রবণ বলে উপহাস করে। 

কিন্তু আম এটা ভেবে পাই না, এই বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে, 
যারা নেহাত ছেলেমানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে এবং 
অনেক আঁভিজ্ঞতাও সণ্টয় কবেছে, তারা একজোটে ভাব-প্রবণ হয় কি করে 2 

বুড়োরা আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন, "ভ্রান্ত যুবক এবং করুণায় 
গাঁলত হয়ে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই আমাদের '্দ্রান্ত' পথ 
থেকে ফেরানোর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন। এমন কি, খুব নিঃস্বার্থ- 
ভাবে কাঁমাটও নাক গঠন করেছেন শুনোছ। 

বুঝলে মা, এর ভেতরে কিছুই নেই। শুধুই উপর-চালাক। 

আসল কথাটা ?ি জানো মা, যাঁরা এরকম উঠে-পড়ে আমাদের ফেরানোর 
চেম্টা করেছেন, হয় তাঁরা অথর্ব, নয় কাপুরুষ । 

কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই। কিন্তু এ জিনিসটা 
দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ। 

পবপ্লব' জিনিসটা কিছু আমোদের নয়। কিন্তু মানব জাতিকে ধহংসের 
হাত হতে বাঁচানোর জন্য যুগে যূগে এটার প্রয়োজন হয়েছে। 

বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁদের নমস্কার কাঁর। তাঁরা আমার পুজ্য, “কিন্তু তাঁদের 
জরাগ্রস্ত দেহ-মন নড়ে-চড়ে বসবার সাময়িক কার্যটাকেও খুব বড় করে দেখেন 
এবং বাইরে তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং নতুন জলে ভেসে-আসা আগাছার 
মতো যখন আমাদের পেছন ছাড়তে চান না, তখন বিরন্ত না হয়ে থাকতে 
পার না। 

দি করব! তখন বাধ্য হয়ে সেই তথাকাঁথত আঁভজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর 
পর্ধায়ে ফেলতে হয়। 

যাঁদের প্রত্যেক রন্তবিন্দুটি দাসত্বের কলঙ্কে কলাঞ্কিত হয়ে গেছে তাঁদের 
কথা ভাবি না। প্রকীতির নিয়মে তাঁরা নিজের ক্ষতে নিজেরা পচে মরবেন, 
গ্বখাত সলিল ডুবে মরবেন। 
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কিন্তু যাঁরা মধ্যপল্থী, আপস-মীমাংসায় এখনো বিশবাসবান, তাঁদের 
জন্য দুঃখ হয়, কম্টও হয়। তাঁদের শিক্ষা আঁভজ্ঞতা দুই-ই আছে, কিন্তু নাই 
কেবল আত্মসম্মান জ্ঞান। এ বস্তু জোর করে কাউকে কথনো শেখানো 
যায় না, বোঝানোও যায় না। এটা যৌবনের ধর্ম। 

তোমাকে কেউ যাঁদ আমার চোখের সামনে 'ির্যাতন করে এবং আম 
যাঁদ পাগলের মতো লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই-এতে কোন 
সুরাহা হবে না, এতে কতখানি বিপদ আছে, একলা ওর সঙ্গে পারব 
কনা, কিংবা সামনে কোন থানা থাকলে এজাহার দিয়ে পরে সেই' পলাতক 
অত্যাচারীর সন্ধান 'নিয়ে বেটাকে জেলে দেওয়া কিংবা সম্মানজনক আপদ- 
মীমাংসা করা যাবে কিনা, আর অত্যাচারী যাঁদ ধরা না পড়ে, তবে কোন 
খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা ইত্যাঁদ করে ধাীর-মাঁস্তজ্কের 
ও বুদ্ধিমত্তার পাঁরচয় দেব সাত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়টা দি ছি 
ছি করে জলে উঠবে না, ছেলেবেলায় বকের দুধের সঙ্গে বিষ 'দয়ে 
কেন এই ক্রেদের 'পণ্ডটাকে মেরে ফোঁলাঁন ? 

এ কথাটা খুবই সাঁত্য। যতই আঁধক বিচার করবে ততই ষ্াান্ত ও উপপাত্ত 
অধিকাঁরক উৎপন্ন হয়ে শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হয়ে পড়ে। যাক, তোমার 
অপমান যথেম্ট হয়েছে। আর চোখের জল ফেলে অপমানের ভার বাড়াব না। 

কি অমৃতস্পর্শে যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায়, তা 
সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না বলেই 'বস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। নইলে 
এটা একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপার মান্র। 

বোশ আর 'ি বলব ! জীবনে অনেক আশাই ছিল যে, দেশের মধ্যেই 
আমার আদর্শটাকে অন্দে অন্নে ছাঁড়য়ে যাব, নবযূগের কুসংস্কারম্স্ত ভাব 
নিয়ে জাতিকে ও সমাজকে নবরূপ দেব, একেবারে আমূল সংস্কার করে 
একটা নবজাতি গড়ে রেখে যাব, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে 
পাঁরজ্কার করে দিয়ে যাব। 

িন্তি আশ্চর্য মানুষের জীবন! হঠাং একটা ডাক এল, আমাকে যেতে 
হল। 


কিন্তু একথা মনেও স্থান দিও না মা, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত 
চিন্তা বা আশাও লোপ পেয়ে গেল। সব রয়ে গেল আমার বাংলার ছেলে- 
মেয়েদের মনে, আর আমার বাংলার মায়েদের অল্তরে। 

বাংলার ভূমি এত উর্বরা যে, তার ফসল উপচে পড়ছে। এ বৎসরে 
অগ্রহারণে যে ফসল অঞ্কুর হতে না হতেই শুকিয়ে গেল, আসছে হেমন্তে 
সে দ্বিগুণ হয়ে ফলে উঠবে। পরের ফসল দেশের মধ্যে সোনা ছড়িয়ে দেবে। 

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছুই নেই-_এইটনকু শুধু; বলছি, 
বড় হলে আরো ভাল করে বলতে পারতাম। িল্তু আর কেউ এই একট, 
'মূখের কথা, বলুক বা নাই-বলনক, তুমি কিন্তু সম্যকরূপে বঝবে। কেননা, 
এটা তো তোমারই অন্তরের কথা । 

মা তোমার প্রদ্যোং কি কখনো মরতে পারে ! আজ চারাঁদকে চেয়ে দেখ 
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লক্ষ লক্ষ প্রদ্যেং তোমার 'দিকে চেয়ে হাসছে । আমি বে'চেই রইলাম মা 
অক্ষয় অমর হয়ে। বন্দে মাতরম্‌ ৮ 


১৯৩৩ সাল, ১২ই জানুয়ার। পৃথিবী থেকে প্রদ্যোতের শেষাঁবদায় 
নেবার 'দিন। 

ভোর পাঁচটা । ডাকতে গিয়ে বক্ষ্দল অবাক। আশ্চর্য! স্নান শেষে 
পুজো সম্পন্ন করে, কপালে চন্দন-তিলক একে এর মধ্যেই প্রদ্যোৎ প্রস্তুত । 
মূখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। ঠিক যেন প্রাচীন ভারতের কোন খাঁষপনত্র। এইমান্ন 
যজ্ঞ শেষ করে উঠেছেন। 

রক্ষীদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন প্রদ্যোং। তারপর নিজে থেকেই গিয়ে 
ফাঁসমণ্টে উঠে দাঁড়ালেন দূঢ় বাঁলম্ঠ পা ফেলে। মুখে তাঁর তেমান প্রশান্তি। 
যেন এটা একটা খেলামান্র ! 
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নিশ্চয়ই ! হাসতে হাসতেই জবাব 'দলেন প্রদ্যোৎ মৃত্যুর জন্য আম 
মোটেই ভশত নই। কারণ, আম জাঁন যে, আমার দেহের প্রাতাঁট রস্তাঁবন্দ 
বাংলার ঘরে ঘরে শত শত প্রদ্যোতের সৃস্টি করবে। বন্দে মাতবম. ! 

পরাঁদনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপন্রের পাতায় ঃ 


প্রদ্যোৎ ভন্টাচা্ষের ফাঁস 
ভোর পাঁচটায় সব শেষ 


'মোঁদনপুর ১২ই জানূযাঁর, ডগলাস-হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা- 
প্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোং ভট্টচার্যের ফাঁস অদ্য প্রত্যষে পচিটার সময় 
মোদনীপুব সেখ্দ্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। 


ফাঁসর পুরে 


এইর্প জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোর বেলা স্নান কবে। স্নান 
কারবার পর সে গঈতা পাঠ কাঁরতোঁছল, এমন সময় ফাঁসির মণ্টের দিকে 
যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাহার দুই 
ভ্বাতাকে যখন জেলের ভিতর নিয়া আসা হইল, তখন তাঁহারা গিয়া দেখেন 
ষে প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। আঁবলম্বে তাহাকে 
ফাঁসির মণ্টে উাঁঠতে বলা হয়। সে আঁবচালত পদক্ষেপে ফাঁসিমণ্টে উপর 
গিয়া উঠে, তৎপর ফাঁসর রজ্জু চুম্বন কাঁরয়া জল্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ 
করে।... | আনন্দবাজার £ ১৩. ১৯. ৩৩ | 

প্রদ্যোং চলে গেলেন। কন্তু এ মৃত্যু মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে 
উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, 
এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গঁকৃত হয়। 


২, 


কিন্তু মোৌদননপুর ! মেদিনীপুর যে বরাবরই শান্তর উপাসক ! তারা 
কি এত বড় আঘাতটাকে নিঃশব্দে মেনে নেবে ? 


'পাঁড় গেল কাড়াকাঁড়__ 

আগে কে বা প্রাণ কারবেক দান, তাঁর লাগি তাড়াতাড়ি ।, 

কথাটা মিথ্যে নয়। কে আগে প্রাণ দেবে, তাই নিয়ে বাংলাদেশে সাঁত্যই 
সোঁদন কাড়াকাঁড় পড়ে গিয়েছিল, মল্লিকা । 

বস্তুত, মৃত্যুকে এমন করে ব্যঙ্গ করতে সোঁদনের মতো আর কোন!দনই 
বুঝি বড় একটা দেখা যায়ান। 

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪-_এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের কত বিপ্লবী 
তরুণ যে সেই মৃত্যু-ষজ্ঞে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিলেন, তার বোধ 
হয় কোন গোনাগুনাতি নেই। 

বলা বাহুল্য যে, ইংরেজও চুপ করে বসে ছিল না। সভ্যতার যে 
মুখোশটুকু অবাঁশম্ট ছিল তাও খলে ফেলে 'দয়ে সোঁদন তারা আত্মপ্রকাশ 
করোছিল 'হংস্ত্র হায়েনার রূপ ধরে। বাংলার উদ্বোলত যৌবনকে পঙ্গু 
করে দেবার জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন,. আঘ।ত, অপমান কিছুই বোধহয় 
সোঁদন তারা করতে বাঁক রাখোঁন। 

প্রমাণ, ঢাকার শ্রীসংঘের দায়ত্বশীল কর্ম, ছাত্রনেতা অনিল দাস। 
নীলক্ষেত লেভেল-্রাঁসং ডাকাতির সঙ্গে সধাশ্রম্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করে কি 
মম অত্াচারই না সোঁদন তাঁর ওপর করা হয়েছিল লালব।গ থানার 
অভ্যন্তরে । 

একাদন নয়, দিনের পর 'দিন। সেই অত্যাচারের ফলেই একাদন তাঁর 
জীবনদীপ নিভে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে । ক যে হল জানতেও 
পারল না কেউ। 

দাবী জানালেন সল্তানহারা জননী । খ.বই ছোট্র দাবী । অন্তত পোস্ট- 
মর্টেম করার সময় আমার নির্বাচিত একজন স।ঞ্জেনকে কাছে থাকতে দেওয়া 
হোক। 

তাই মেনে নিলেন মহানূভব সরকার । 'নার্দষ্ট সময়ও জানিয়ে দিলেন 
সত্যে সঙ্গেই । 

কিন্তু কোথায় কি! যথাসময়ে হাজির হয়ে সাজেনি অবাক ! না, আর 
ণকছুই অবাঁশম্ট নেই। ওসব নাক আগেই চুকে-বুকে গিয়েছে। 
টি রিপোর্ট! না, তা দেওয়া হবে না। এবং কোনাঁদনও তা দেওয়া 
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একইভাবে একাঁদন হারয়ে গেলেন ময়মনাসংহের ধীরেন দে। তিনিও 
একাঁদন 'বদায় নিলেন আই. শব. দারোগা মফিজুদ্দিন সাহেব ও তার 
প্রয়পান্তর কুখ্যাত গেশ্দা গুণ্ডার অকথ্য অত্যাচারের ফলে। 

তারপর যা করা হল তা আরো মারাত্মক । পীলশ-সুপার টেলার নির্দেশ 
গদলেন--গলা কেটে লাসটাকে জঙ্গলে ফেলে দাও. আর সেই সঙ্গে রায়ে 
দাও যে, স্পাই সন্দেহে ওর পার্টর লোকেরাই ওকে হত্যা করেছে। 
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কাজেও তাই করলেন মাঁফজ্যান্দন সাহেব! সেই সঙ্গো শুরু করলেন 
ব্যাপক গ্রেপ্তার। হাজার হোক, তাঁর এলাকায় একটা মান্‌ষ খুন হয়েছে। 
সেদিক থেকে তাঁর একটা কর্তব্য রয়েছে তো! 

বি. ভি.র মেদিনীপুর শাখার দুই অনমনায় তরুণ সন্তোষ বেরা আর 
নবজীবন ঘোষও একাঁদন হারিয়ে গেলেন এমান করেই। বন্দীজীবনে তাঁদেরও 
একদিন জীবনদপ নিভে গেল হিংম্র পুলিশের বর্বর আক্রমণের ফলে। 
সেকথা পরে আসছে। 

মাল্পকা, এই 'ছিল সোঁদন ইংরেজ শাসনের সাঁত্যকারের রূপ। কিন্তু, 
একটা কথা! ইংরেজ অত্যাচার করেছিল তার সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে। 
কিন্তু তার পারিষদ দল! 

মানবের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট এই পাঁরষদ দল কিন্তু সৌঁদন কম অত্যাচার 
করোনি, মাল্পকা। বরং মনিবকে খাশ করার জন্য বোশর ভাগ ক্ষেত্রে তারা 
তাদেরও বুঝি ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভাবটা এই ষে, হাতে যখন ক্ষমতা পাওয়া 
গেছে, তখন চালাও দেশবাসীর ওপর যত খুশি অত্যাচার আর উৎপাঁড়ন। 
চাকাঁর-জনীবনে উন্নাত করতে হলে এটাই তো সবচাইতে সোজা পথ । 

আজ আর তাদের চেনার উপায় নেই। চেনা যেত, যাঁদ দেশ স্বাধীন 
হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিভাগ থেকে কতকগুলো গোপন নাঁথপন্র 
রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে না যেত। 

এগুলো থাকলে আজকের 'দনের কোন কোন জনদরদী দেশসেবক, 
নামী পান্রকার নামী সম্পাদক-__অনেকেরই মুখোশ খুলে যেত দেশবাসীর 
কাছে। 

কারণ, বাইরে দেশ-সেবকের পোশাক পরে থাকলেও আসলে তাঁরাই 
ছিলেন সোঁদন মহামান্য সরকার বাহাদুরের সবচাইতে বড় ভরসার স্থল। 
িপ্লব-আন্দোলনের অনেক মূল্যবান তথ্যই তাঁরা হুজুরের দরবারে নিবেদন 
করেছিলেন যথাযথভাবে । একথা এ্াঁতহাসিক সত্য। 

এমাঁন একটি মহাপুরুষের কথাই এবার তোমাকে বলব, মাল্পকা। ঢাকা 
জেলাবাসীর কাছে আজও বোধহয় 'তান প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। অন্তত 
সোঁদনের লোকদের কাছে তো বটেই। 

লোকাঁট হল ঢাকা-মুল্সগঞ্জের স্পেশাল মহকুমা-শাসক কামাখ্যা সেন। 

কতরকম কায়দা-কানুনই না জানতেন ভদ্রলোক । আড়ং ধোলাই, বস্তা 
ধোলাই, কচুয়া ধোলাই, আঙ্লে সূশ্চ ফোটানো, মলদ্বারে রুল ঢোকানো 
ইত্যাঁদ কোন ছুই বাঁঝ অজানা ছিল না তাঁর। 

শীবশেষ করে, সন্দেহভাজন ব্যান্তাট মেয়েছেলে হলে তো আর কথাই, 
নেই ! চালাও তখন নতুন নতুন কায়দা । 

সাঁত্য বলতে কি, তাঁর এই 'নিত্য-নতুন উদ্ভাবন শন্তি দেখে শ্বেতাঙ্গ- 
প্রভুরা পর্য্ত মোহত হয়ে যেতেন এক এক সময়ে। 'চিয়ার আপ মাই 
বয়! চালিয়ে যাও! 

অত্যাচারে আতন্ঠ হয়ে উঠল জনসাধারণ ! একি অন্যায় কথা ! দ্যাশের 
পোলাগ্যাল কি মরছে নাক! তোগ চোখ নাই ! দেখতে পাস না হৃতারা ? 
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একে ১৯৩২৭ সাল, তার ওপর বিনয়-বাদল-দীনেশের বিক্রমপুর । সারা 
দেশ জুড়ে তখন চলছে দেশপ্রেমের বন্যা। 

এ-ঘরের ছেলে যাঁদ আন্দামানে যায় তো ও-ঘরের ছেলে 'দাব্য লটকে 
পড়ে ফাঁসির দঁড়িটা গলায় নিয়ে। বস্তুত এ সময়ে বিক্রমপূরে এমন একটি 
পারবারও বোধকাঁর ছিল না যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন না কোন 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করোন। 

এহেন বিক্মপুরে যে ছেলে ছিল না, তা' নয়। শাসকদের ভাষায় ডেঞ্জারাস 
সব ছেলেই 'ছিল। চোখও তাদেব বন্ধ গছল না। 

তব একট; দ্বিধা ছিল। হাজার হোক, দেশবাসী । কি হবে অহেতুক 
একটা বুলেট নস্ট করে ? তবে বন্ড বাড়াবাঁড় শুর; করেছে লোকটা । কিছু 
একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। 

সাবধান করে দেবার জন্য প্রথমেই একখানি থান কাপড পাঠিয়ে দেওয়া 
হল তাঁর স্ত্রীর ঠিকানায়। অর্থাং_ এখনো সংযত হও। নইলে পাথবীর 
আর-এক প্রান্তে পালিয়ে গেলেও আমাদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে 
না। তখন থান কাপড়ের প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই ! ওটা আগে থেকেই তোমাকে 
আমরা উপহার দিয়ে রাখলাম। 


গ্রাহই করলেন না কামাখ্যা সেন। কেনই বা করবেন! তাঁর পুশ 
রয়েছে। সেপাই বয়েছে। তাছাড়া পেছনে রয়েছে খংটর জোর ইংরেজ 
বাহাদ*র। তাহলে ভাবনা কি' সুতরাং ডান্ডা যেমন চলছে, তেমনই চলুক। 
ক করবে ওরা! 

যাদের জোরে এত মাতব্বরী এবার কিন্তু তারাই ভয় পেয়ে গেল দারুণ- 
ভাবে। একট বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, মাই বয়! শীগাঁগর পালাও এখান 
থেকে । যেখানে হোক, কিছীদনের জন্য চলে যাও। কুইক! 

[কিন্তু কোথায় পালাবে তুমি কামাখ্যা সেন 2 

না, কোন উপায় নেই। নিজের আঁবমৃস্যকারিতার জন্য নিজেই তুমি 
মৃত্যুকে ডেকে এনেছ। সুতরাং যেখানেই যাও না কেন, নিয়তির অমোঘ 
নির্দেশ তোমাকে মেনে নিতেই হবে। স্বদেশবাসী হলেও স্বাধীনতার শত্রুর 
ক্ষমা নেই। 

মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকা । আশ্রয় নিলেন উয়াড়ী র্যাঁঙ্কন স্ট্রটে সদর 
মহকুমা-হাকিম শচীন চ্যাটাজরর বাংলোতে । যাক. বাঁচা গেল। কাক-পক্ষও 
টের পায়ান এখানে আসাব খবরটা । সুতরাং 'িনশ্চিল্ত। 

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না গূহস্বামী শচীন চ্যাটাজশ। লোকাঁটির 
অসম্ভব পপুলারিটির কথা তাঁর অজানা নয়। কখন 'ি ঘটে যায় কে বলতে 
পারে! তাই বার বার তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন-+রান্তিরে শোবার 
আগে জানালাগুলো নিজের হাতে বন্ধ করতে ভুলবেন না যেন! দোহাই 
আপনার ! | 

_ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন কামাখ্যা সেন। 
যত সব ভাতুর কাণ্ড। সদর ফটকে সশস্ত প্রহরী রয়েছে, তবু 'কিনা এত 
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ভয়! ভয়ের কি আছে! তাছাড়া এতদূরে এসে এখানে তার সম্ধানই বা 
ওরা পাবে কি করে! জানলে তো! 


১৯১৩২ সাল। ২৭শে জুন। 

রাত অনেক। সারা পৃথিবী ঘ্াময়ে পড়েছে নিঝুম ঘুমের অন্তরালে । 

শুধু ঘূম নেই কামাখ্যা সেনের চোখে। বড্ড গরম। জানালাটা একট, 
খুলে দিলে হয় না! হলই বা একতলা, তব্‌ চারপাশে সশস্ত প্রহরী রয়েছে। 
এখান থেকেও তাদের বুটের শব্দ কানে আসছে । তাহলে' ভয়ের ক আছে! 

আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে দলেন কামাখ্যা সেন। 

আঃ! বাইরের খোলা হাওয়য় প্রাণটা যেন জাঁড়য়ে গেল। 

কিন্তু এক! কে জানালার বাইরে দাঁড়য়ে £ হাতে ওর কি ওটা 

এতটুকুও শব্দ করার মতো অবকাশ পেলেন না কামাখ্যা সেন। তার 
আগেই সশব্দে রিভলবার গর্জে উঠল-দ্রাম ! দ্রাম! দ্রাম | 

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল গৃহস্বামী শচীনবাবুর। কিসের যেন একটা 
শব্দ হল না! 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হল্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কামাখ্যা সেনের ঘরে। 
ছুটে এল বাংলোর প্রাতটি প্রাণী । 

কিন্তু কামাখ্যা সেন তখন কোথায় £ অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ততক্ষণে 
তান শেষ। 

ছুটে এল পুলিশ বাহিনী। ছুটে এল শাসক সম্প্রদায়। িল্ত সব 
বৃথা । আততায়ীর কোন চিহও নেই সেখানে । যেন হাওয়ায় মশে গেছে 
লোকটা । 

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে 'দাচ্ছি ঃ 


ঢাকায় গুলীর আঘাতে মহল্সীগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট 
[মিঃ কামাথ্যা প্রসাদ সেন নিহত 


ঢাকা, ২৭শে জুন। মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামাখ্যা 
প্রসাদ সেন অদ্য ভোর ৪টায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলঈীতে নিহত হইয়াছেন। 
মিঃ সেন কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং উয়াড়ঈতে সদর 
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এম. চ্যাটাজঁর বাড়তে অবস্থান কারতোছলেন। 
[ আনন্দবাজার £ ২৮. ৬. ৩২] 

এবার শোন ঘটনার পরের দিনের খবরঃ 


নিহত ম্যাজিগ্ট্রেটের লাস কুমিল্লায় প্রোরত 


ধাতকল্য সকালবেলা 'মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন গুলণর আঘাতে 'নিহত 
হন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। মিঃ সেনের বিধবা পত্বী ঢাকাতে 
যাইয়া তাহার স্বামীর শেষচিহ দেখিতে অসমর্থ হওয়াতে মঃ সেনের শব 
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একটি বরফের বাক্সে প্রিয়া কুমিল্লাতে প্রেরণ করা হয়। 
এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহক্মে এ পর্যন্ত ১৩জন যুবককে গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছে। [ আনন্দবাজার £ ২৯.৬.৩২ ] 


দুর্বলের প্রাত সবলের অত্যাচার ইতিহাস কোনাঁদনও ক্ষমা করে না, 
মল্লিকা । তাই কামাখ্যা সেনের নিহত হবার খবর শুনে সোঁদন ধন্য ধন্য 
করে উঠৌছল গোটা বিক্রমপুর । 

ম্দন্তির নি*বাস ফেলেছিল হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ অসহায় নির্যাতিতা 
নারী । মত্ত! মুক্ত! মুভ্তি! অত্যাচারী কামাখ্যা সেন বিদায় নিয়েছে। 
এবার অবারত মস্ত! 

শুধদ কামাখ্যা সেন নয়, ইতিহাসের এই অমোঘ শনর্দেশকে সংসারে 
কোন অত্যাচারী শাসকই বুঝি কোনাঁদন এড়াতে পারোন। জালয়ানওয়ালা- 
বাগের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও' ডায়ারই ক তা পেরোছিল 
কোনাঁদন ? 

না, পরেনি। শত শত নিরস্ত্র অসহায় মানুষের তাজা রন্তে একাঁদন যে 
গোটা পণ্চনদের মাটিকে ভিজিয়ে 1দয়োছল, পরবর্রঁ কালে সেই পণ্থনদের 
উধম 'সিং-ই তাকে রন্ত ?দয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করোছিলেন খাস ইংল্যাপ্ডের 


মাটিতে দাঁড়িয়ে। 


শত সহস্র নিরপরাধ নরনারীর রক্তে সৌদন লাল হয়ে গিয়োছল এঁত- 
হাঁসক জালয়ানওয়ালাবাগের মাটি। বৃদ্ধ, ষুবক,. শিশু কেউ বাদ যার়াঁন। 

এমন কি গর্ভবতশ নারীরা পর্যন্ত সোঁদন রেহাই পায়ান পাঞ্জাবের 
কুখ্যাত গভর্ণর মাইকেল ও" ডায়ার এবং তার উপযুন্ত সহচর সেনাধ্যক্ষ 
ধব্রগোঁডয়ার জেনারেল হ্যারী ডায়ারের পাশাঁবক অত্যাচার থেকে। 

শুধু অস্ত্হীন, অবলম্বনহশন নির্দেষ নরনারটকে বুলেটের বন্যার 
ধরাশায়ী করেই ওরা সোঁদন ক্ষান্ত থাকেনি। 

শহরের গণ্যমান্য নাগারকদের ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে বুকে হে্টে 
পথ চলতে বাধ্য করা, প্রকাশ্য রাজপথে তাদের 'দয়ে নাকে খত দেওয়ানো, 
জোয়ানদের বেত মেরে মেরে অজ্ঞান করা, মেয়েদের বেআব্রু করে থুথু 
দেওয়া, সভ্যতার মুখোশ পরা সেই নরপশুদের কাছে এসব ছিল সেদিন 
একটা খেলামান্্। 

খবর শুনে সারা দেশ স্তামভত। তারপরই আসমম্দ্র-হমাচল ফেটে পড়ল 
তীব্র প্রতিবাদে । ধিক তোমাদের, শত ধিক্‌! এই কি তোমাদের সভ্যতার 
নমুনা! তোমরা পশুরও অধম। 

কোটি কোটি নিপণীড়ত মানুষের ক্ষোভ ও বেদনা ভাষায় রূপ পেল 
ি্বকাঁব রবখন্দ্রনাথের কণ্ঠে। নিজের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট 
লর্ড চেমস্ফোর্ডকে তিনি লিখলেন £ 
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শবচারের নামে যারা আমাদের দেশের অপহায় নরনারকে এভাবে 
নিবিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া এই সম্মানের গুরুভার বইতে 
আম অক্ষম।” 

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, স্যার শঙ্কর নায়ারের মতো 'ব্রটিশ-ভন্ত নাগাঁরক 
পর্য্ত বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। যেভাবে 
কোন ব্যাপারে যুস্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে আমাকে 
রেহাই দাও। 

উত্তরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের সে কি দম্ভোন্ত! সে কি অট্রহাঁসি ! 

দুর্ভাগ্য, আমার কাছে সোদন এক হাজার দুশো পণ্টাশ রাউন্ড 
গুলীর মধ্যে আর একটাও অবাঁশম্ট ছিল না। থাকলে তারও সদ্ব্যবহার 
করতাম। রাস্তাটা সরু, তাই মৌশনগান দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে পাঁরনি। 
পারলে আমার চাইতে বেশি খুশি বোধকাঁন আর কেউ হত না।, 

একই কথার প্রাতধ্বনি শোনা গেল পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও” 
ডায়ারের মুখ থেকে। ঠিকই করেছেন 'ব্লিগোঁডয়ার জেনারেল। নোঁটিভরা 
উপযুস্ত শাস্তিই পেয়েছে। 

বিলেতের হাউস অফ লর্ডস-এরও সেই একই আভিমত। উল্টে তাঁরা 
আরো অভিনন্দন জানালেন বিগোঁডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে। 

তর চাইতেও বেশি করলেন বিলেতের: আঁভিজাত শ্রেণীর নরনারীগণ। 
শুধু আভিনন্দন নয়, সঙ্গে ছাঁবহশ হাজার পাউণ্ড তাঁরা "ব্রগোডয়ার জেনা- 
রেলকে পুরস্কার দিলেন তার এই অসাধারণ বারত্বের জন্য। 

বীরত্বই বটে! তাই এখানেই বারসন্দর থামলেন না। কিছুদিন বাদে 
আবার তান বীরত্ব দেখালেন 4170919. 25 ] 1006৮ 1 নামে একাঁটি বই 
লিখে । যার মূল বন্তব্য হল-_-ভারতবাসশ মনৃষ্য নামেরও অযোগ্য, ভারবাহন 
পশুর চাইতে তাদের মর্যাদা কোনরকমেই' উচ্চস্তরের নয়। হতে পারে না। 
হওয়া উচিত নয়। 

কতই বা সোদন বয়েস ছিল উধম 'সং-এর। চৌদ্দ-পনের বছরের 
কিশোর মাত্র। 

সেই কিশোর মনেই সোঁদন জন্ম নিল 'বাঁচন্র এক অননভূতি। বাঁচত্র 
এক চেতনা। 

যারা অকারণে আমার দেশের সহত্াধিক ভাইবোনকে হত্যা করেছে. 
একাঁদন তাদের আম নিজের হাতে হত্যা করব। তাদের রন্ত দয়ে হোলি 
খেলব। 

তারপর এক এক করে কেটে গেল দীর্ঘ একুশ বছর। 

উধম 'সিং তখনো নিজের প্রাতিজ্ঞায় 'স্থির। প্রতিশোধ আঁম' নেবই। 

কিন্তু ব্রিগোঁভয়ার জেনারেলকে আর পাওয়া যাবে না। মহাকাল তাকে 
আগেই ছিনিয়ে নিয়েছে। 

বাকি রয়েছে এ কুখ্যাত গভর্ণর ও, ডায়ার। তাকেই আম হত্যা করব। 

1 


৮ 


িল্তু কোথায় ও, ডায়ার! চাকুরী-জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি 
তখন বহাল তাঁবয়তে 'বলেতে। 

িালেতেই আম যাব। 

উধম সং তখন মাঁরয়া। একজন ফাঁকি 'দয়ে সরে পড়েছে । আর একজন 
যেন কোনরকমেই পালাতে না পারে। 

তাকে আমার চাই। তার জন্য বিলেতে কেন, পাঁথবীর অন্য প্রন্তে 
যেতেও আম কুণ্ঠিত হব না। 

অবশেষে বিলেত! 

তারপর শুর- হল প্রতীক্ষা । কোথায় সেই শয়তান! শুধু একটা সুযোগ 
চাই। তার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো একটা মান্র সুযোগ । 

অবশেষে এল সেই এীতিহাসক ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ। 

বিলেতের ক্যাক্সটন হলের 1উডর রুমে সোঁদন দারুণ ভীড়। রয়েল 
সেন্ট্রাল এীশয়ান সোসাইটি ও ইস্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে 
এক সভা আহবান করা হয়েছে। 'িষয়বস্তু-_আফগ্াাঁনস্তানের রাজনোতিক 
পারাস্থাত। সভাপাঁতি, লর্ভ জেটল্যান্ড। 

সভায় ?তলধারণেরও জায়গা নেই। নির্মাল্পত আঁতাথদের মধ্যে অনেকেই 
এসে গেছেন। উধম সংও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। 

বেলা তখন প্রায় তিনটে । কেসিংটনের গৃহ থেকে সভার উদ্দেশ্যে যাবার 
কালে পাঁরজনদের লক্ষ্য করে জানালেন ও" ডায়ার_10০০-৮5০ ! [ 91711 
069 02010 2) [10169 01 (650. 2 5+0 ০1001. 

অর্থাৎ, পাঁচটার সময় ফিরে এসে এখাদুনই তানি চা খাবেন। 

শুরু হল সভার কাজ প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন লর্ড জেটল্যান্ড। লেডিজ 
গ্যান্ড জেনস্টেলমেন... 

সহসা ক দেখে চোখ দুটো ধক্‌ ধক্‌ করে জবলে উঠল উধম সিংএর। 
কেট কেও 

এইমান্নর কে এসে ঢুকল টিউডর রুমে ! কে এই লোকটা 2 

মাইকেল ওডায়ার না ? 

হ্যাঁ, তাই তো ! যাকে নিজের হাতে হত্যা করার একান্ত সাধ এতকাল 
ধরে তিনি মনে মনে পোষণ করে এসেছেন, সেই নররন্তলোভী মাইকেল ও' 
ডায়ারই তো এই মূহূর্তে তাঁর মুখোম্খ এসে দাঁড়িয়েছে! 

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত 'দলেন উধম সং । আজ কোথায় যাবে শয়তান ? 

কিন্তু না। অনেক দূর। ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে আরো খানিকটা 
এগিয়ে যাওয়া দরকার । নইলে ফসকে যেতে পারে। না. সে সুযোগ ওকে 
দেওয়া হবে না। 

সভা শেষ। এবার 'বিদার নেবার পালা। 

দায় নেবার পালাই বটে। কারণ, ইতিমধ্যেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে 
গিয়ে উধম সং পোঁজশন নিয়েছেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়য়ে। আর 
দেরি নেই। লগ্ন সমাগত। এ যে ও' ডায়ার চেয়ার ছেড়ে এদিকেই এগয়ে 
আসছে একট; একট; করে। আরো কাছে। আর একটন। হ্যাঁ, এবার হয়েছে। 
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সহসা রন্তে যেন আগুন ধরে গেল উধম 'সং-এর। 

পেয়োছ। দীর্ঘ-প্রতীক্ষার পরে আজ তোমাকে পেয়েছি। এবার 
তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী তার জাতীয় অবমাননার চরম প্রতিশোধ 
নিতে জানে কিনা ! 

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই 
উধম 'সং-এর হাতের রিভলবার সশব্দে গর্জে উঠল-_দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

এক গুলনীতেই শেষ, তবু সব কশট গুলীই উধম সং শেষ করলেন 
এক এক করে। শন্রুর শেষ রাখতে নেই। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো । 

শুরু হল হৈ-চৈ, চিৎকার আর চেশচামেচি। সর্বনাশ ! পালাও ! বাঁচতে 
চাও তো এক্ষুণ পালাও এখান থেকে! 

উধম সং নির্বিকার। ধীর "স্থির ভাবেই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন 
শ্বেতাঙ্গ পুলিশের কাছে। জীবনের একমাত্র সাধ আজ এতাঁদন পরে তাঁর 
সার্থক হয়েছে। আজ তিনি সুখী, সার্থক ও বিজয়ী । 

খবর শুনে সারা ভারতে সৌদন 'কি প্রচণ্ড আলোড়ন! সাবাস উধম 
সং, সাবাস ! তুমি দেখালে বটে! তোমার তুলনা নেই। 

সাত্যই তুলনা নেই। কারণ, একটি গুলীও তাঁর ব্যর্থ হয়ান। সব ক'টাই 
কাজে লেগেছে । একটা পিঠে ঢুকে দেহের বাঁ-পাশ "দিয়ে ছিটকে বোৌরয়ে 
গেছে। অন্যটা ঢুকেছে পেটে। দুটোই মারাত্মক । 

পরাদনই উধম 'সংকে হাজির করা হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। তারপর 
শনর« হল জেরা। 

ণক নাম তোমার ?, 

বয়ে গেছে উধম 'সিংএর জবাব দিতে । তাই সব কিছু উপেক্ষা করে 
তাকিয়ে রইলেন অন্যদিকে । 

'কাগজ-পন্র থেকে জানা গেছে তোমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ। 
পেশায় হীর্জীনয়ার। তাই কি 2, 

উধম সিং তেমনি নিঃশব্দ। যেন শুনতেই পানাঁন তান কোন িছ। 

শুরু হল তদন্ত। কে এই রাম মহম্মদ সিং আজাদ 2 কি তার পারিচয় ? 


পরিচয় জানা গেল কয়েক 'দিন বাদে। আসামী পাঞ্জাবের আঁধবাসী। 
নাম-উধম সিং। তবে সচরাচর রাম মহম্মদ সিং আজাদ নামেই সে নিজের 
পাঁরচয় দিতে অভ্যস্ত। শুধু এখন থেকে নয়, অনেক দিন আগে থেকেই। 

তাছাড়া আসামী সামায়ক উত্তেজনাবশত' একাজ করোন। বেশ বোঝা 
যায় যে, অনেকদিন ধরেই সে এ ব্যাপারে নিজেকে প্রস্তুত করাছল। 

সোস্যালিস্ট পার্টির কর্ম হসেবে ইতিপূর্বে জেলও খেটোছিল রাজ- 
দ্রোহকর বন্তুতা দেবার অপরাধে । তবে এখানে নয়, ভারতে । 

আবার উধম সিংকে কোর্টে হাজির করা হল এাপ্রল মাসের দুই 
তাঁরখে। তারপর শুরু হল প্রশ্ন। 

“তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস .করতে চাই, উধম সিং! 
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কে উধম সিং? আমি উধম সং নই। আমার নাম রাম মহম্মদ সিং 
আজাদ । রঃ 

শকন্তু আমরা জানি তোমার আসল নাম উধম সিং নিজেকে সবন্ত 
রাম মহম্মদ সং আজাদ বলে পারচয় দাও কেন ?” 

“আমার খুশি 

“তবু সব কিছুর পেছনেই একটা যৃন্তি থাকা উচিত ?, 

'বীন্ত আমারও আছে।, 

শক যীন্ত * 

উধম সং বলতে পাঞ্জাবী ছাড়া আর 'কছুই বোঝায় না। 'নজেকে 
আমি এ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক নই। ভারতে 'বাভম্ন 
ধর্মাবলম্বী 'বাঁভল্ব জাতির বাস। কেউ শহন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ শখ, 
কেউ খ্রীস্টান, কেউ বা অন্য কোন ধর্মমতে 'ব*বাসী। রাম মহম্মদ [সং 
আজাদ নামটার মধ্যে আঁম একটা সর্ব-ভারতীয় সমন্বয় খজে পাই। তাই 
ও নামেই সর্বত্র নিজের পাঁরচয় দিয়ে থাঁকি।, 

তুমি দোষা, না 'নর্দোষ ?, 

“কেন, তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি ?' হাসলেন উধম সং । 

ণনজের অপরাধের জন্য তুমি কি অনৃতপ্ত ?, 

"নেভার! গজের উঠলেন উধম সং, 'কক্ষণো না। 'বিন্দমান্ও না।, 

তুম যা বলছ, তা ভেবে-চিন্তে বলছ 'নশ্চয়ই 

পনশ্চয়ই। আমি এতটুকুও দুঃখিত নই আমার কৃতকর্মের জন্য। 
লোকটার বিরুদ্ধে আমার চরম অভিযোগ জমা হয়েছিল অনেকাঁদন ধরে। 
সোঁদক থেকে আমি ঠিকই করোছি।, 

“তোমার এই স্বীকীতির অর্থ ক জানো 2 

"খাব জানি। মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই পরোয়া করিনে। বুড়ো বয়েস 
পর্যন্ত বেচে থেকে কি লাভ! এ তো লর্ড জেটল্যান্ড! বুড়ো বয়েসে 
এখনো দিব্য বেচে আছেন। ক লাভ! ভোবোছিলাম দুজনকেই মাস্তি 
দেব। ছংড়েও 'ছলাম ওঁর পাকস্থলী লক্ষ্য করে একটা গুলী। দুভাগ্য, 
বেচে গেলেন। 

২১শে এীপ্রল বো স্ট্রীট পুলিশ কোর্টে চার্জ আনা হল উধম সং-এ 
বিরুদ্ধে। অপরাধ- ইচ্ছাকৃত নরহত্যা। 

উধম সং নার্বকার। করুক না ওরা যত খাঁশ মামলা! আম যা 
ভালো বুঝোছ--করোছ। ব্যস, ফ্রয়ে গেল। 

দেশটা ভারত নয় বিলেত। তাই হত্যাপরাধে আভযুন্ত আসাম হলেও 
একশ্রেণীর ইংরেজ আফসার কিন্তু এই অসাধারণ বারত্বের জন্য মনে মনে 
উধম 'সংকে শ্রদ্ধা না করে পারেননি । তাঁদের একজন একাঁদন সেলে আবদ্ধ 
উধম সিংকে লক্ষ্য করে বললেন £ 

'কনগ্রাচলেশন মাই ভিয়ার ফ্রেণ্ড। যেভাবে তুমি তোমার জাতীয় 
অবমাননার প্রাতিশোধ নিয়েছ, তার জন্য মনে মনে আম তোমাকে সাত্যই 
শ্রদ্ধা কার।, ৃ 
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'ধন্যবাদ !॥ হাসলেন উধম 'সিং। 

“মনে হয় তোমার বিচার শেষ হতে অনেকাদন লাগবে । 

“কারণ 2 দেরির কি আছে, সবই তো পারজ্কার!, 

শনজের জীবনের জন্য কি তোমার একবারও দুঃখ হয় না? 

“মোটেই না। কেন দুঃখ হবে 2? আম যে দেখোছি আমার দেশের 
মাণ্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে উপবাসে 'নঃশেষ হয়ে যেতে । না, 
আঁম দুঃখিত নই। নিজের জনা এতটুকুও দুঃখ হয় না আমার। আম 
যা করেছি, ঠিকই করোছি। এ তো আমার মহান কর্তব্য। দেশের সম্মান 
রক্ষার্থে প্রাণ দেব, এ যে আমার পক্ষে আশাতশত সৌভাগ্য 


কাজেও তাই হল। শেষপন্তি ওল্ড বেইলণ সেন্ট্রাল লিমিন্যাল কোর্ট 
রায় 'দিল- প্রাণদণ্ড। 

আদেশ শুনে এতট;কুও মাথা নোয়ালেন না উধম িং। কোনরকম 
ক্ষমা-ভিক্ষা নয়। তাঁর কাজ শেষ। এবার তাঁর ছাঁট। 

১৯৪০ সালের ১লা জুন বীরের মতোই বুক টান করে পেন্টনভোল 
জেলের ফাঁসিমণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালেন উধম, 'সিং। 

তখনো তাঁর মুখে সেই একই কথা--আমার প্রাতিজ্ঞা আম রক্ষা করোছ। 
এজন্য আমি গার্বত। 

নিজের কর্তব্য শেষ করে উধম সিং বিদায় নিলেন। 

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল সারা পণ্চনদ। সারা বাংলা । সারা ভারতবর্ষ । 

মাথা নোয়াল কোট কোট নির্যাতিত 'নপশীড়ত মানুষ। 

ধন্য উধম সিং. তুমি ধন্য ! তোমাকে আমরা কোনদিনই ভুলব না। 

সাত্যই ভোলেনি। তাই আজো বীর শহীদ উধম সং-এর নামে লক্ষ 
লক্ষ সংগ্রামী মানুষ মাথা নোয়ায় পরম শ্রদ্ধাভরে । 

ভোলেনি অমর শহীদ মদনলাল 1ধংড়াকেও। ধংড়াই প্রথম শহাদ, 
যান সর্বপ্রথম ফাঁসিমণ্ডে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিদেশের কারাগারে । 

আগ্নিষুগের প্রথম পর্বের কথা। 

কান উইলি তখন ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেটের রাজনোতিক 
এ. ডি. স.। সরকারী মতে তার কাজ হল বলেতে অবাঁস্থত নোটভ ছান্নদের 
দেখাশোনা করা। আসল কাজ, তলে তলে গোয়েন্দাগার করা। 

ভারতে অগ্রয্ৎংসব শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যেই তিনভাই দামোদর, 
বালকৃফ ও বাসুদেব ফাঁসর রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছেন। প্রাণ দিয়েছেন 
বিনায়ক রাণাডে. প্রফল্লে চক্রবতাঁ, প্রফললপ চাক, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, 
চারু প্রমুখ আরো কম়েকজন। কোথায় এর শেষ কে জানে! সুতরাং 
ভারতীয় ছান্রদের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার। 

হাজার বাধা । হাজার 'বাধানষেধ। দেখে দেখে ক্রমশ মারয়া হয়ে উঠলেন 
ধংড়া। তারপর একাঁদন রন্তের অক্ষরে শপথ নিলেন,-ভারতবাসীর এই 
জাতীয় অবমাননার প্রত্যুত্তর আম দেব। 
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১৯০৯ সালের ১লা জুলাই । 

ন্যাশন্যাল আসো সিয়েশন-এর বাঁর্ষক উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের জাহাঙ্গীর 
হল সোঁদন 'বাভল্ন শ্রেণীর নরনারীর ভিড়ে জমজমাট । কার্জন উইিও 
রয়েছেন তাদের মধ্যে । 

গানের পালা শেষ। এবার শুরু হবে অন্য অনুষ্ঠান । কাজে 'কন্তু তা 
আর হল না, মাল্লিকা। তার আগেই আগুন ঝলসে উঠল ধিংড়ার হাতের 
আগ্নেয়াস্ত্র মখ দিয়ে- দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

বাধা দিতে এল লালকাকা নামে জনৈক রাজভন্ত পাস । ফুল, উইিব 
সঙ্গে সঙ্গে সেও শেষ। 

১০ই জুলাই 1ধংড়াকে হাঁজর করা হল ম্যাঁজস্ট্রে্টের আদালতে। 

প্রশ্নের উত্তরে আদালতে দাঁড়য়ে ংড়া যে ?নভর্ণক ডীন্ত করোছিলেন, 
আগ্রযূগের ইতিহাসে আজো তা অম্লান অক্ষয় হয়ে আছে মাল্লকা। তিনি 
বলেছিলেন ঃ 

'জার্মানদের যেমন ব্রিটেন দখল করার আঁধকার "নই "ব্ুটেনেরও তেমাঁন 
ভরতবর্ষ দখলের কোন এন্তয়ার নেই। যে ইংরেজ আমার জল্মভূমি 
ভারতবর্ষকে অপাঁবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের কাছে ন্যায়ের 
নিদেশি। ইংরেজের কপটতা, অশোভন মিথ্যাচার ও 'বদ্রুপ-বর্ষা আচরণ 
দেখে আম স্তম্ভিত, 

এখানেই থামেনান ধিংড়া। ওল্ড বেইলির আদালতে দাঁড়য়ে তিনি 
দৃপ্তকণ্ঠে বলোছিলেন ঃ 

এ001055 10191 2 179261010 11210 007 0% 10:01) 08.5077615 
19 11) 36061090091 51265 0 ড/2. 91700 01017 00109 15 161109160 
[11009510165 1০0 2 0152171)00 17005 ] 206701090 0 91001199 : 911709 
ঘ05 ৮৮010000190 (0 7710, 8: ৫15৬ 1071) 10৮ 19001 2100. 2160. 
[আম বিশ্বাস কার যে, বিদেশ বেয়নেটের চাপে একটা জাতিকে দাঁবয়ে 
রাখা মানে সেই জাতিকে নিয়ত যুদ্ধরত থাকতে বাধ্য করা। 'কল্তু প্রকাশ্য 
যুদ্ধের সুযোগ নেই। কারণ আইন করে আমাদের অস্ত্র অপহরণ করা 
হয়েছে। তাই আমি আচমকা আমার শন্রুকে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের 
লাইসেন্স আমাকে দেওয়া হবে না, তাই এক্ষেত্রে গর্জে উঠেছে আমার 
গোপন পিস্তল ।] 

আরো বলোছলেন 'ধিংড়া ঃ 


পা 01019195501) 16001100 11) 11018 21 01650106151 16710 
110৬7 10 016 2170 111৩ 01019 ৮495 (0 16801) 1 15 9 ৫5116 00159193, 
170191016 ] 010 2100 01015 15 1005 11101650010. [ভারতবষকে 


বর্তমানে কেবল একটি মান্ন শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে-সে হল মৃত্যুবরণের 
শিক্ষা, এবং সে শিক্ষা দেবার পদ্ধাঁত মাত্র একটি--নিজে মৃত্যুবরণ করে 
মৃত্যুভয়হগন হবার শিক্ষাদান। তাই আমি নিজে মৃত্যুবরণ করাছ। আমার 
আত্ম-নিবেদন জয়যূন্ত হোক !] 

সব শেষে বিধাতার কাছে জানালেন তিনি তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ঃ 


৩৩ 


গড 01217 01399 00 00৫ 15 00810 2 1795 ০6 16-0008 01 019 
88119 1$101061 210 7 019 16-019 101 019 98106 92010 021039 011 
076 08156 13 505095500] 9100 5106 5691103 77159 101 05০ 00900 ০1 
[01021010. [আমার একমান্র কামনা আমি যেন বার বার আমার গরভভ- 
ধারণীর বুকে জল্মগ্রহণ করে বার বার দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন কাঁর-_যতাঁদন না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে 
'বি*বসভায় গৌরবের আসনে প্রাতন্ঠিতা হন।] 

কালম্োতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। 

কোথায় আজ ইংরেজ ! কোথায় তার সেই জগংজোড়া সাম্রাজ্য ! কিছুই 
আজ অবাঁশল্ট নেই। 

ফাঁসর রজ্জু কণ্ঠ স্তন্ধ করে দিলেও ধিংড়ার কাঁহনী কিন্তু আজো 
অম্লান অক্ষয় হয়ে বেচে আছে ইতিহাসের পাতায়। শুধু স্বদেশেই নয়, 
বিদেশেও । 

এতিহাঁসক ডব্িউ. এস. ব্রাষ্ট পর্য্ত সেকথা মুস্তকণ্ঠে স্বীকার 
করেছেন তাঁর 'মাই ডায়োরজ' গ্রন্থের পাতায়। তিনি 'লিখেছেনঃ 

“কোন ক্রিশ্চিয়ান শহশীদই ধিংড়ার চাইতে আঁধক 'নিঃশভ্কতায় ও মাহাত্েযে 
[বিচারকের সামনে দাঁড়াতে পারেনান। ধিংড়ার 'মত্যুদিন,” ভারতবর্ষে 
আবহমানকাল শহনদ-তর্পণের সৌন্দর্যে পালিত হবে।.পাঁথবীখ্যাত 
রাজনীতিক নেতা লয়েড জর্জ পর্যন্তি চার্টলেব কাছে সোঁদন বলোছলেন ঃ 
ধিংড়ার কোর্টে প্রদত্ত উন্ত দেশপ্রেমের শ্রেন্ঠতম মাধনর্যে উজ্জল । তার তুলনা 
চলে শুধু প্রুটার*এর মতো মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যবানের সহ্ে।” 

[ গ 10121055 : হা হা? 0 2881৯ 


যাক কামাখ্যা সেনের কথাতেই 'ফিরে যাই। সোঁদন আততায়ীর কোন 
খোঁজ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল পরাঁদন। 

আশ্চর্য, প্রতিটি ব্যাপারে আগাগোড়া বাদ্ধমন্তার পরিচয় 'দিয়ে এসে 
এ কাণ্ডের নায়ক কালীপদ মুখাজ পরাঁদন ধরা পড়লেন কিনা সামানচ 
একটা টেলিগ্রাম করতে গিয়ে। অল্ততঃ সোঁদনের পক্ষে তার ভাষাটা ছিল 
সত্যিই সন্দেহজনক । তাতে লেখা ছিল £ 

'কামাখ্যার অপারেশন সাকসেসফচে। চিন্তা করো না। 

সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়লেন কালীপদ মহখাজর্ঁ। সামান্য এই ভুলের 
জন্য শেষপযন্তি তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করলেন ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ 
করে। সংবাদপত্রের ভাষায় £ 


& বিপ্লবী নায়ক ভুপেক্দ্রকশোর রক্ষিত-রায়ের “ভারতে সশস্ত বিপ্লব” গ্রন্থ থেকে 
তথ্য গহীত । 


৩৪ 


কাল'পদ মখ্/জ্যের ফাঁস 


ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ার, মুন্সিগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাধ্যা 
প্রসাদ সেনকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কাল'পদ মুখজ্যেকে' 
অদ্য প্রাতঃ ৬টার সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। 
স্মরণ থাকতে পারে যে, গত ২৭শে জুন তারিখে হত্যাকাণ্ড ঘটে। 
কালাীপদর স্ব একটি শিশুপন্র প্রসব করিয়া গত ৭ই জানুয়ার তারিখে 
মৃত্যুমূুখে পতিত হন। কাল+পদ 'পতার একমান্ন পূত্র ছিলেন। * 
[ আনন্দবাজার £ ১৭. ২ ৩৩ 1. 


আরো একাঁট কিশোর বিপ্রবীকে এসময়ে প্রাণ উৎসর্গ করতে হল 
বারশাল জেলের ফাঁসি-মণ্ে। তান হলেন চরমূগুরিয়া আকশন মামলায় 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী- মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁরিখটা ছিল ১৯৩২ সালের 
২২শে আগস্ট। 

২৮শে আগস্ট আক্রান্ত হলেন ঢাকার আ্যাডিশন্যাল এস. পি. মিঃ 
গ্রাসবী। তবে এই আক্রমণে তান শুধু একাই নন. গ্রাসবীর দেহরক্ষী 
গুলীতে তরুণ বিপ্লবী বিনয় রায়ও আহত হয়ে ধরা পড়লেন প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই। 

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে অবশেষে একাঁদন তান চলে গেলেন 
সুদূর আন্দামান দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সঙ্গী হরিপদ আর কেশব রায় 
পুলিশের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন শেষপর্য্ত। 

২৮শে সেপ্টেম্বর স্ট্যান্ড রোডে আক্রান্ত হলেন স্টেটসম্যান-সম্পাদক 
মঃ ওয়াটসন । 

আশ্চর্য বরাত লোকটার ! এর আগেও আঁফসের সদর ফটকের সামনে 
একবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন মান্ত কিছুদিন আগে। কিন্তু লাভ 
হয়নি কিছুই । বরং আততায়ী যুগান্তর দলের একানিষ্ঠ করণ অতুল 
সেনকেই সোঁদন চরম মূল্য দিতে হয়োছিল ঘটনাস্থলে পটাসিয়াম সায়ানাইড 
খেয়ে। 

সামান্য আহত হয়ে এবারও 'তাঁন বেচে গেলেন শেষপযন্তি, ঠিক 
চার্লস টেগার্টের মতোই। ইতিপূর্বে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগাের 
ওপরও কম আব্রমণ হয়ানি। 'িন্তু আশ্চর্য, প্রাতবারই তিনি বেচে গেছেন 
অদ্ভূত কপালজোরে। এ ব্যাপারেও ওদের দুজনের ভাগ্য যেন একই সূন্নে 
গাঁথা । 

তবে শেষোস্ত আক্রমণের জন্য মূল্য দিতে হল আরো বেশি। ওয়াটসন 
আহত হলেও সম্মুখ-সংগ্রামে এপক্ষে প্রাণ দিলেন দলের দুজন নিরলস 
কমর অনিল ভাদুড়ী আর মাঁণ লাহিড়ী। সাজাও হল কয়েকজনের। 

তবে এরপরে কিন্তু আর এক মূহূর্তও দেরি করেননি ওয়াটসন। 

মার্সের মতো তিনিও সঙ্গো সঙ্গেই একেবারে সোজা বিলেত। আর 


২৩ 


বীরত্ব দোখয়ে কাজ নেই বাপু! যথেষ্ট হয়েছে! এবার মানে মানে সরে 
পড়াই ভাল। 

১৮ই নভেম্বর ঘায়েল হলেন রাজসাহশর জেল-সপার মিঃ লিউক। 
ঘায়েল হলেন জেল-ফটকের কাছেই। সংবাদপত্রের ভাষায় ঃ 


রাজসাহশর জেল স্যপারিণ্টেণ্ডেন্টকে গল 


"অদ্য সায়াহুকালে রাজসাহঈী সেন্ট্রাল জেলের সপাঁরিন্টেন্ডেন্ট মিঃ 
চার্লস 'লউক তাহার স্বী এবং কন্যার সাহত মোটর ভ্রমণে বাহর হইলে 
জেলের বাঁহরে এবং রাজসাহশী জেনারেল পোস্ট-আফিসের নিকট রাস্তার 
উপর তাঁহার উপর গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। 

তান ঘাড়ে এবং গালে 'িতনাট স্থান জখম হইয়াছেন। তাঁহাকে 
একখান ট্রেনে কলিকাতায় পাঠান হইবে বিয়া জানা গিয়াছে ।, 

[ আনন্দবাজার ৫ ১৮. ১৯. ৩২] 


বিচারে দুঃসাহসী কিশোর ভোলানাথ কর্মকারের সাজা হল সাত বছবেব 
কারাদণ্ড । 


আবার মেদিনীপুর । আবার সেই 'ব. ভি । আবার সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 

ইতিমধ্যে দলে বেশ কিছুটা অদল-বদল ঘটেছে । আগে কখন, কাকে, 
কিভাবে আঘাত হানতে হবে, সে সব পাঁরচালনার দায় ছিল মেজদা 
হাঁরদাস দত্ত রসময় শুর, নিকুঙ্জ সেন, সুপাঁত রায় ও প্রফললপ দত্ত প্রমুখ 
আাকশন স্কোয়াডের সদস্যদের ওপর। এককথায় তাঁরাই ছিলেন সোৌঁদন 
বব, ভি.-র সমস্ত সংগ্রামের নেপধ্য-নায়ক। 

অধুনা তার কিছুটা হেরফের ঘটেছে। 

প্রথমেই ধরা পড়লেন হারদাস দত্ত। এতাঁদন গের.য়া পরে, গলায় কাণ্ঠি 
ধারণ করে বিশুদ্ধ “গোঁবন্দদাস বাবাজন' সেজে থাকলেও এবার আর 1তাঁন 
কিছুতেই পারলেন না পাঁলশের সতর্ক দ্াঁন্টিকে ফাঁক দিতে । গোবিন্দদাস 
বাবাজকে চিনতে এবার আর এতট.কুও ভূল হয়ান তাদের । 

পরবতাঁ 'শকার রসময় শূর। 'তাঁনও একাঁদন ধরা পড়লেন আকাঁস্মক- 
ভাবে। প্রতিটি আকশন পাঁরচালনায় তাঁর স্থান ছিল পুরোভাগে। তাঁর 
গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে দলের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত। 

সর্বাধনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, মেজর সত্য গণ্প্র, ভূপেন্দ্রীকশোর রাক্ষত- 
রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আগে থেকেই বকসা দুর্গে বন্দী। 

এবার ডাক এল সত্য বক্সীর। তারপর একে একে সপাঁতি রায়, 'নিকু্জ 
সেন প্রফল্লে দত্ত, বীরেন গৃহরায়, নীরদ দত্তগপ্ত, কামাখ্যা ঘোষ প্রমূখ 
সবাই। 

না, কাউকেই বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না। 
তোমাদের চিনতে আর বাকী নেই। 
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এতকাল মেদিনপুর কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রফনল্প দত্তর' 
ওপর। এবার তাঁর সেই শন্যস্থান পূর্ণ করলেন যতশ গুহ । সেই যতাঁশ 
গুহ যানি পরবতাঁকালে সুভাষের অল্তর্ধানের ব্যাপারে জাঁড়ত থাকার 
অপরাধে দিল্লী কোর্টে নীত হয়ে মালটারীর নির্মম অত্যাচারে শেষপর্যন্ত 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন। 

১৯৩৩ সাল। নেতৃবৃন্দ সবই প্রায় কারারুদ্ধ। তবু মোদননীপুর সেই 
আগের মতোই বেপরোয়া । জবাব দিতে হবে। আরো শন্ত জবাব। 

শাসক-সম্প্রদায়ও চুপ করে বসে নেই। মোঁদনীপুরকে শায়েস্তা করার 
জন্য কতরকম বিধি-নিষেধ যে জারি করা হয়েছে, তার বোধহয় কোন আঁদ- 
অন্ত নেই। সংবাদপন্র থেকেই তার ছোট্ট একট উদারহণ 'দাচ্ছ, শোন ঃ 

“মোঁদনীপুর শহরে হুকুম হইয়াছে, রান্র ৮টার পর রাস্তায় বাহির 
হইলেই হাতে একট কাঁরয়া লণ্ঠন রাখতে হইবে। 

মেদিনীপুর িউীনাসপ্যাঁলাট ক রাস্তায় আলো দেওয়া বন্ধ 
কারয়াছেন ? অথবা পুলিশ কি কোন লণ্ঠন কোম্পানীর এজেন্সী লইয্লাছে? 
.শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এই ভ্রেফ বেকুবীর অর্থ গক £ 
০ বিশেষ ক্ষমতা হাতে পাইয়া পুীলশের কি মাঁস্তদ্কাবকীতি 

রঃ 

[ আনন্দবাজার 2 ২৮৭. ৩২] 


পুলিশের না হলেও বিভিন্ন জেলা-শাসকদের কিন্তু সাত্যই সোঁদন 
মাঁস্তন্ক-বিকীতি ঘটোছিল, মাল্পকা। ভয়ে ত্রাসে প্রাতটি জেলা-শাসক তখন 
দিশেহারা । না, আমরা কিছুতেই কোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে যেতে রাজী নই। 
আঁফস থেকে ফাইলপন্র সব এখানে নিয়ে এসো। যা করার এখানে বসেই 
করব। 

অবশেষে একাঁদন সবাই একযোগে চরমপন্র পেশ করলেন সরকার 
বাহাদুরের কাছে। চুলোয় যাক চাকীর। হয় আমাদের প্রাণরক্ষান উপয্যন্ত 
ব্যবস্থা কর, নয়তো 'বিদেয় দাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। শুধু শুধু 
এখানে থেকে গুলী খেয়ে মরতে আমরা রাজী নই। 

অগত্যা ডাক পড়ল আঁতারন্ত সেনাবাহনীর। যে করে হোক, বিপ্লবীদের 
দমন করতেই হবে। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে. শোন ঃ 


বাঙ্গলাম বৈপ্লাবক বিভশীষকা 


বৈপ্লাবক আন্দোলনের ফলে বঞ্গদেশে যে পাঁরাস্থাতির উদ্ভব হইয়াছে, 
ভারত সরকার তাহা বাঙ্গলা সরকারের সাঁহত আলোচনা কারয়াছেন। 
অনেক প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্তেও সরকারী কর্মচারীদের 
নিধন বন্ধ হয় নাই।... 

ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, 
এই প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বহুল পারমাণে বাঁদ্ধ করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত 
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অন্সারে ছয়দল ভারতায় পদাতিক এবং ইংরেজ পদাতিক বঙ্গাদেশে যাইবে 
এবং যতাঁদন আবশ্যক, ততাঁদন তথায় থাকবে ।, 
[ আনন্দবাজার £ ১৯. ৮, ৩২] 


তব; ভয় যায় না শ্বেতাঞ্ঞ-শাসকদের। না, কাউকেই বিশ্বাস নেই। 
বিশেষ করে এ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের । ওদের অসাধ্য কিছু নেই। 
ওরা সব পারে। 

কথাটা 'মখ্যে নয়, মীল্লকা। এ প্রসঙ্গে গবদারী প্ীলশ কাঁমশনার সেই 
চারলস টেগার্ট বিলেতে 'ফরে গিয়ে ক বলেছেন, শোন £ 


মস্ত স্কুল-কলেজে বিপ্লবীদের আছ্ছা 


'লপ্ডন, ১লা নভেম্বর। রয়েল এম্পায়ার সোসাইটির এক সভায় স্যার 
চার্লস টেগার্ট ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক বন্তৃতা দেন। 
1তাঁন বলেন যে যাঁদ একথা বল৷ যায় ষে, এমন কোন 'শিক্ষা-প্রাতিজ্ঞান নাই, 
যেখানে প্রধান প্রধান নেতাদের অধীনে কোনও একজন বিপ্লবী নাই, তবে 
শনশ্চয়ই আতরঞ্জন করা হইবে না। ইহার ফল' হইতেছে এই যে, এই সমস্ত 
নেতার আদেশক্রমে যুবকগণ হত্যা কারতেছে এবং পাীলশ এই সমস্ত 
যুবকাঁদগের সন্ধান পাইতেছে না।.... 

[ আনন্দবাজার £ ৩. ১১. ৩২] 


তব মোদনীপুরের সেই একই চেহারা । আসুক না সেনাবাহিনী ! 
আসুক 'ব্রাটশ ফৌজ ! কি করবে ওরা ! গুলী করবে! ফাঁসি দেবে! দিক 
না! তা বলে আমরা 'পাঁছয়ে যাব! কক্ষণো না। জবাব আমরা দেবই। 

কিন্তু কাকে জবাব দেবে! লোক কোথায় ! পোঁড, ডগলাস দুজনেই 
শেষ। চেয়ার যে খালি! 

সাঁত্িই তাই মাল্পকা। সে কি শোচনীয় অবস্থা সোঁদন শ৷সক 
সম্প্রদায়ের! কেউ মোদনীপুর যেতে রাজী নয়। সবার মুখেই এক কথা । 
কোথায় যাব ! মোদনশপুর ! মাই গড ! জানো তো ওদের প্রতিশ্রুতির কথা ! 
ওখানে গিয়ে শেষে কি বেমব্ধা গ.লী খেয়ে মরব নাকি ! কাজ নেই বাপ 
অত বারত্ব দেখিয়ে ! 

এখন উপায়! এ যে প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি! খোঁজ ! খোঁজ! খোঁজ! 
যে করে হোক. একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাঁজস্ট্রেট খজে বের কর। নইলে মুখ 
দেখানো যে ভার হবে! 

সব বৃথা। ০ 00170 /1)16011217 01101965516 
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অনেক চেষ্টা, অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে যাঁকে পাওয়া গেল, 
শতনি হলেন 'মিঃ বার্জ। 

সুতরাং এবার তোমার পালা মিঃ বার্জ। জানি, কাজটা সহজ নয়। 
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জানি, পর পর দুজনকে হারিয়ে তোমরা আগের চাইতে অনেক বোঁশ সতর্ক 
হয়ে উঠেছ। সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থাও করেছ ব্যাপকভাবেই। তা, উপায় কি! 
মরতে আমরা কোনাঁদন ভয় পাইনে। না হয় আর একবার তার প্রমাণ দেব। 
তা বলে রক্তের অক্ষরে লেখা সম্কল্প তো আর ব্যর্থ হতে পারে না! 

চেস্টা করা হল এরীপ্রলেই, কিন্তু সংস্কারবশত সারাটা' মাস বাঁরপুঞ্গব 
এমনভাবে আত্মগোপন করে রইলেন যে, কিছুতেই তাঁর' নাগাল পাওয়া গেল 
-না। 

বাধ্য হয়েই তখন কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হল মৌদনীপুরকে। 
উদ্যোগ-আয়োজন সবই প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মান্র। 

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। 

স্থান, পুলিশ গ্রাউন্ড । মহামেডান ক্লাব ভার্সাস টউন ক্লাবের খেলা । 
শ্বেতাঞ্গদের মধ্যেও কেউ কেউ অংশ গ্রহণা করবেন সে খেলায়। তাই মাঠের 
সবন্ত প্রহরার ব্যবস্থা । 

তাছাড়া মাঠের একাঁদকে জেলখানা, অন্যাদকে প্ীলশ আর্মারী। কার 
সাধ্য তাদের বেষ্টনী ভেদ করে মাঠে প্রবেশ করে! 

অসাধ্য বলে কোন শব্দ বিপ্রবীর আভধানে নেই। তাই পহীলশের 
দুভেদ্য বেড়াজাল ভেদ করে কখন যে দুটি মৃত্যুপাগল কিশোর মাঠে ঢুকে 
পড়ে জনতার ভিড়ে 'মশে গেলেন, কেউ তা টেরই পেল না। 

জোন্স 'লিনটন, স্মিথ, জঙ্গী কাপ্তান প্রভাতি আগেই এসে 'িয়েছে। 
এবার এলেন বার্জ। হাজার হোক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট! তাই দেখতে দেখতেই 
বেশ একট ভিড় জমে উঠল বার্জের গাঁড়টার চারপাশে । 

সঙ্গে সঙ্গে পোজিশন নিলেন বি ভি.-র দুই মূত্যুঞ্জয়ী কিশোর, অনাথ 
পাঁজা আর মৃগেন দত্ত। অনাথ রইলেন পশ্চিম দিকে, আর উত্তর দিকে 
মৃগেন। 

বার্জ তখনো নামেনান গাঁড় থেকে । তবে নামব-নামব করছেন। এ যে 
তিনি মাটিতে পা রেখেছেন দুজন সশস্ত দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে। রোড! 

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে অন।থের 
পিস্তল গজের উঠল-দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে মূগেনের রিভলবার সাড়া 'দল 
দিকাঁবাদক কাঁপিয়ে_ দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

দৌড় ! দৌড়! দৌড়! শুরু হল দৌড় প্রাতযোগিতা। সবার আগে 
সেই জঙ্গী কাণ্তান। পেছনে স্মিথ, লিনটন, জোন্স প্রভৃতি সবাই। কথায় 
বলে, আপাঁন বাঁচলে বাপের নাম! তাই দৌড়ে গাঁড়তে উঠে নিমেষে মাঠ 
ছেড়ে সব হাওয়া । 

দ্রাম ! দ্রাম! না, আর পালানো সম্ভব হল না জোন্স সাহেবের । গুলীর 
আঘাতে ঠ্যাং ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়লেন মাঠের ওপর। 

আর অনাথ ! অনাথ তখন কি করলেন ভাবতে পার, মাল্লীকা ! 

না, একবারও তান চেম্টা করলেন না পলায়নপর জনতার মধ্যে মিশে 
“যেতে। বরং বার্জকে ভূলৃশ্ঠিত দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুরন্ত আক্োশে 
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চেপে বসলেন তাঁর বকের ওপর। তারপরই 'পস্তলের সব কণ্টা গুল 
উজাড় করে দিলেন এক এক করে। শব্ুর শেষ রাখতে নেই। 

ওদকে ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে রক্ষীদল। হাতে তাদের উদ্যত 
আগ্নেয়াস্ত। 

ভ্রুক্ষেপও নেই অনাথ বা মৃগেনের। তাঁদের অভীষ্ট 'সদ্ধ হয়েছে । 
কর্‌ূক না এবার ওরা যা খাঁশ! এখন তো শুধু যাবার অপেক্ষা মান্র। 

দ্রাম ! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গে বীর কিশোরদ্বয়' লুটিয়ে পড়লেন শন্ত মাটির 
বুকে । সারা মুখে তাঁদের বিজয়ীর হাঁসি। কান কোড রা ধের চাহ 
নেই সেখানে। 

17747 রা মরণ 
রে তুস্হয মম শ্যাম সমান কাবির এই' উন্তি তো একমান্র তাঁদের মুখেই 
সাজে। 

রন্তস্নাত মোদনীপুর। পাশাপাশি শায়িত নাট প্রাণহীন দেহ। 
সবার রন্তই সমান লাল। সেখানে শাসক আর শোঁষতের মধ্যে কোন তফাত 
নৈই। 

ব্থতার জথালায় এবার যেন উন্মাদ হয়ে গেল শাসক-সম্প্রদায়। প্রথমে 
পেঁডি, তারপর ডগলাস, সবশেষে বার্জ। না, আর কোন কথা নয়। জরালিয়ে- 
পদাঁড়য়ে এবার শেষ করে দাও মেদিনপুরকে। 

কাজেও ওরা তাই করেছিল মল্লিকা । নিপনড়নে, নিষ্পেষণে, অত্যাচারে, 
উৎপাঁড়নে, দানবিক প্রাতাহংসার যে বীভৎস তাণ্ডবে সারা মোঁদননপুরের 
আকাশ-বাতাস সোঁদন মখিত হয়েছিল. মধ্যযুগের বর্বরতাকেও বুঝি তা 
হার মানায়। 

শুধু কি দৈহিক অত্যাচার! নিরপরাধ জনসাধারণের বাঁড়-ঘর-দুয়ার 
সব জঙালিয়ে-প্াড়য়ে একেবারে একাকার । 

অত্যাচারে জজীরত হয়ে কত লোক যে সোদন মোঁদনীপুর ছেড়ে অন্যন্ 
চলে গিয়েছিল, তার বোধহয় কোন গোনাগ্ুনাত নেই। 

বল, ওরা কোথায় আছে ? তোমাদের পুরস্কার দেব। আড়াই হাজার 
পাঁচ হাজার, দশ হাজার...বা চাও। শুধু ওদের আস্তানাটা কোথায় বল! 
কি বললে! জানো না! ওসব বাজে কথা । ভাল চাও তো এখনো বল! 

নইদূল তার পরিণাম ক, তার একটা প্রমাণ দেখতে চাও, মাল্পকা ? 
প্রমাণ_সল্তোব বেরা । প্ীলশের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে নিজেকে 
বিলিয়ে দিলেন এই সন্তোষ বেরা, তব; একটি কথাও তিনি প্রকাশ করলেন 
না শেষপর্্ত। দেশ ও জাতির জন্য এ আত্মত্যাগের তুলনা কোথায়, বল ? 

ঠিক এমান করেই চলে গেলেন বি. ভি-র আরো একজন অনমনীয় 
তরুণ-নবজীবন ঘোষ । গোপালনগর থানায় তিনি ছিলেন অন্তরীণ বন্দী। 
সেই অল্তরীণ অবস্থাতেই পুলিশের অমানুষিক প্রহারে তিনি একাদন 
শেষনিঃশবাস ত্যাগ করলেন। 

এখানেই শেষ নয়। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে জার হল কারাঁফউ আইন। 
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সেই সঙ্গে শুরু হল শহরের বিশিষ্ট নাগারকদের রাতারাতি নোটিশ দিয়ে 
জেলা থেকে বাঁহজ্কারের পালা । 

শ্রদ্ধেয় মন্মথ দাস, চারুচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দাস, জওহরলাল আঁধকার+, 
যতীশ গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস রামমোহন সিংহ, বিনয়জীবন ঘোষ, নারায়ণ 
মুখাজাঁ, প্রমথ ব্যানাজী, নরেন্দ্রনাথ দাস, অম্বিকাপ্রসন্ম সেন, শচীন সেন, 
সত্যেন্দ্রনাথ সেন, িশোরীপাঁত রায়, সাতকাঁড়পাঁত রায় প্রমূখ কাউকেই 
রেহাই দেওয়া হল না সেই সরকারী 'নর্দেশের আওতা থেকে । দেশপ্রেমের 
মাশুল দিতে গিয়ে সবাইকে সোঁদন পথে দাঁড়াতে হল 'পিতৃপুরুষের ভিটে 
ছেড়ে। 

বার্জ-হত্যাকে কৈন্দ্র করে সোঁদন মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে ষে 'কি 
উন্মত্ত প্রাতাহংসার ঝড় বয়ে গিয়োছল, শ্রদ্ধেয় নরেন দাস রচিত 41505 
01 7/110780:6” গ্রল্থ থেকে তার সামান্য একটু নজীর এখানে তুলে দচ্ছি, 
মল্লিকা । 
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[90011015 ৬/103০ 2105 6191 [ মোঁদনীপুরের সরকারী কর্তাদের ওপর্‌ 
ইউরোপীয়ান আসোপসিয়েশন থেকে চাপ এল, জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে 
অত্যাচার চালিয়ে যাও ।...মোদনীপুরকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়. মেদিনপুরকে 
'পষে ফেল। সরকারের কাছে স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান কাগজগ্ীলর 
খোলাখ্যাল দাবী- গুপ্ত সাঁমাতির নেতাদের ধরে এনে বিনাবিচারে গুলী 
করে মেরে ফেল। ] 
ব্জাঁকশোর চক্রবতরণ, সনাতন রায়, সুকুমার সেন, কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল 
1সংহ প্রমূখ আদর্শবান যবকবক্দকে। 

তারপরই শুরু হল মামলা । সাক্ষ-সাবদও সংগ্রহ করা হল কিছ 
ণকছু। এমন কি, রাজসাক্ষীরও অভাব হল না। মিরজাফর সব দেশেই আছে 
এবং থাকবেও। এক্ষেত্রে 'যাঁন রাজসাক্ষীরূপে গমরজাফরের ভূমিকায় 
অবতীর্ঘ হলেন- নাম তাঁর শৈলেশচন্দ্র ঘোষ । 

লন্তু তখনকার দিনের বাঘা বাঘা সব আইনজাবাীঁ_বাঁরেন্দ্র শাসমল, 
জে. সস. গৃপ্ত, নিশীথ সেন প্রমুখের বুক-কাঁপানী জেরার সামনে ওসব 
রোডমেড সাক্ষী আর কতক্ষণ ! ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মতোই তারা সব 
উড়ে গেল একে একে । দেখা গেল আগাগোড়া সবটাই সাজান' ব্যাপার । এমন 
কি, রাজসাক্ষণ শৈলেশ ঘোষের উন্তিও আগাগোড়া পরজ্পর-বিরোধী। কোন 
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কথার সঙ্গেই পরবতর৫ঁ কোন কথার মিল নেই । প্রমাণও নেই। 

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের হাঁস হাসলেন আইনজীবাীব্‌ন্দ। স্রেফ বাজে 
মামলা । অত্যন্ত কাঁচা গাঁথুঁন। আসামীদের বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া 
এক্ষেত্রে আর কোন উপায় নেই। 

তাছাড়া আসামীরা বার্জ-হত্যার ষড়যন্দে লিপ্ত ছিল এমন কোন প্রমাণও 
নেই। কোন বে-আইনী অস্পশস্ও পাওয়া যায়নি তাদের কাছে। এ অবস্থায় 
বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই আদালতের সামনে। 

যথাসময়ে রায় দিলেন দ্রাই[বিউন্যালের চেয়ারম্যান 'মিঃ এইচ. জি. ওয়েট । 

কিন্তু একি! ফাঁসর হুকুম হয়েছে নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় 
আর ব্রজাঁকশোর চক্রবতার। সনাতন রায়, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, 
আর নন্দদুলাল 'সংহকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপাল্তর। 
শান্তিগোপাল সেনকেও যাবজ্জীবন দণ্ড দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য একাঁট 
মামলার সৃস্টি করে। 

সংবাদপন্রের ভাষায় £ 


[তিনজনের প্রাণদণ্ড.ঃ চারজনের যাবজ্জশীবন ঘ্বশপান্তর 
বার্জ-হত্যার মামলার রায় 
'মোঁদনীপুর ১০ই ফেব্রুয়ারী, অদ্য স্পেশাল ত্রীইবিউন্যালের 
কাঁমশনারগণ বার্জ-হত্যা ষড়ষল্ম মামলার রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
আসামী (১) নির্মলজশবন ঘোষ, (২) ব্রজ কিশোর চক্রবতরঠ, (৩) রামকৃষ্ণ 
রায়_এই তিনজনের প্রাত প্রাণদশ্ডের আদেশ হইয়াছে । 
€১) কামাখ্যা ঘোষ (২) নন্দদুলাল সিংহ, 0৩) সনাতন রায় এবং 
(৪) সুকুমার সেন--এএই চারিজনের প্রাত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড 


1 

আসামী €১) মণণন্দ্র চৌধুরী, (২) পর্ণানন্দ সান্যাল, 0৩) বিনয়কৃষণ 
ঘোষ, (8) সরোজদাস কানুনগো- এই চারজনকে ম্যান্তপ্রদান করা হইয়াছে। 
পকল্তু ইহাঁদিগকে ম্যান্তর সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন আইন অনুসারে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 

রাজসাক্ষণ শৈলেশচন্দ্র ঘোষকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। 

[মিঃ এইচ. জি. ওয়েট (প্রেসিডেন্ট), মিঃ 1ট. এন. বসু ও রায়বাহাদুর 
এস. পি. ঘোষকে লইয়া স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল গাঠিত হইয়াছিল । 

[ আনন্দবাজার ঃ ১১৯. ২৩৪] 


ধিরলার উঠল বাংলার গোটা আইনজীবশ-মহলে। 

এই 'কি আইন ! এই ফি বিচার! এ যে কাজশর 'বচারকেও হার মানায় 
দেখাছ! জযরির 'বিচার হলে কক্ষণো এমন হতে পারত না। 

কে শুনবে সেকথা ! শুনবেই বা কেন? শাসকদের ইজ্জত রাখতে হবে 
তো! সুতরাং বাগে যখন পাওয়া গেছে, তখন সাতকাঁড়কে না পাওয়া গেলে 


পাঁচকাঁড় আর দ:কাঁড়ঝে৷ এনে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দাও। 
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মল্লিকা, যে ব্রাটশ প্রো্টজের নাম ছিল জগং-জোড়া, দোঁদন এই 'ছিল 
তাদের ন্যয়-বিচারের আসল রুপ। অন্তত দেশপ্রোমক তরুণদের ক্ষেত্রে 
(কোথাও তাদের এ হেন ন্যায়-বিচারের বড় একটা ব্যাতিক্রম ঘটতে দেখা যায়নি। 


১৯৩৪ সাল। ২৫শে অক্লোবর। ভোর সাড়ে পাঁচটা । 

বীরদর্পে ফাঁস-মণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন মেদিনীপুরের দুই সংহ শিশু 
রামকৃষ্ণ রায় আর ব্রজাকশোর চক্লবতর্ঁ। কিসের শঙ্কা ! কিসের ভয় ! শহীদ 
প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের স্পর্শধন্য এই বধ্য-মণ্ট তো তাঁদের কাছে তীর্ঘভূমি ! 

পরাদন নির্মলজীবন ঘোষ । আজ তাঁর যাবার পালা । 

সেই একইভাবে ফাঁস-মণ্ে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বীর বালক 
ির্মলজীবন ঘোষ। 

সহকমর্দ রামকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোর আগেই শহীদ-তীর্থে চলে গেছেন। 
এবার তাঁকেও যেতে হবে। 

কোন দুঃখ নেই। কোন ক্ষোভ নেই। হাত বাড়ালেই স্বাধীনতা পাওয়া 
যায় না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। এমান করে কতজনই তো মূল্য 
শদয়েছেন। তাহলে দুঃখ ?কসের! 

আর শৈলেশ ঘোষ! মৌদনীপুরের এতগুলো তরুণের মৃত্যুর জন্য 
যিনি দায়ী, তাঁর কি হল! 

না, ইংরেজ সরকার বেইমান নয়। অন্তত ভারতের স্বাধধনতা আন্দোলনে 
সোঁদন যারা মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়োছিল, তাদের প্রাতি কোন- 
দিনও তারা বেইমান করোন। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাঁকে 'বলেতে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল সরকারী খরচে । যাও. মানুষ হয়ে ফিরে এস। 

ফিরে তিনি যথাসময়েই এসেছেন। কেনই বা আসবেন না! আজকের 
সমাজে শৈলেশ ঘোষদেরই তো জয়জয়কার! 

১৯৩৪ সালের ২রা জুলাই আরো একটি বিপ্লবী তরুণকে প্রাণ দিতে 
হল শ্রীহট্র জেলের ফাঁস-মণ্ে। তিনি হলেন ইটাখোলা আকশন মামলায় 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের ছান্ 
আসত ভ্রাচার্য। 
স্বজনের হাতে দেওয়া হয়ান। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই এমন নির্বিকার 
গচন্তে যারা একের পর এক হাসতে হাসতে ফাঁস-মণ্ডে প্রাণ দিতে পারে, 
তাদের হাতে শহখদের মৃতদেহ ছেড়ে দেওয়া আর কোনাদক থেকেই [নিরাপদ 
নয়। এ একটি আঁসতের মধ্য থেকেই যে তখন হাজার হাজার আঁসত জন্ম 
নেবে না, তা কে বলতে পারে! 

এ একই মামলায় রাজ দেব, বিদ্যাধর আর গোৌরাঙ্া দাসকে দেওয়া 
হল যাবজ্জশবন কারাদণ্ড । 


ইংরেজ ভয় পেলেও ভরপা হারাবার জাত নয়। তাই বিপ্লব দমনে ব্যথ 
হয়ে এবার তারা বাংলার মসনদে এনে হাজির করল মহামান্য রাজপদর*্ষ 
স্যার জন আ্যান্ডারসনকে। 
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সোজা লোক নন এই ত্যান্ডারসন। আয়ারল্যান্ডের সিনাঁফন্‌ 
আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে হীতপূর্কে তিনি যে ব্লাক আ্যাণ্ড 
ট্যান নশীতর প্রবর্তন করোছিলেন, তাতে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল সামাজ্যবাদ? 
মহলে। 

হ্যাঁ, শাসক বটে! এই তো চাই! বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে হলে 
এমনি শাসকই তো আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ! দেখা' যাক, এবার কত শান্ত 
ধরে মোদনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলায়, আর কত সাহস আছে এই 
ভারতবষেরি ! 

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন 'ব. ভি.-র নেতৃবৃন্দ । তাই হোক। প্রমাণ হয়ে 
যাক যে, কত শান্ত ধরে মোদনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলায়, আর কত 
সাহস আছে এই ভারতবর্ষের ! 

সংখ্যায় আমরা মাষ্টমেয়। অস্ববলও আমাদের সামান্য। কিন্তু শুর 
বিরুদ্ধে ন্যায়ষুদ্ধে জয়-পরাজয় 'নর্ভর করে শুধু সংখ্যায় বা অস্বলের 
প্রাবল্যে নয়, প্রাণশান্তির প্রাচূর্যে। সেই প্রাণশাস্ত বাংলাদেশের আছে কিনা 
হাতে হাতেই' তার প্রমাণ হয়ে যাক! 

শাসকর্‌পে আযান্ডারসনকে কাছে পেয়ে সে ক আস্ফালন তখন বেগ্গল 
চেম্বার অফ কমার্স, ইয়োরোপীয়ান আ্যসৌসয়েশন, স্টেটসম্যান, ইধালশম্যান 
প্রমুখ সরকারী মুখপন্রগীলর ! ০ 008০]. 0) 036 1510:011515, 01৮9 
015 009 4 690. 119176 10 178115 17117). 16 21000)91 1210100621) ৮425 
1001:09190 061091005 5110010 ৮০ 31001. 

একই সুরে সুর মেলাল খয়ের খাঁ ও একান্ত রাজভন্তের দল। সেই; 
সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকাঁথত জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রসমূহ। 

এমন কি, দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যান্তরাও বাদ গেলেন না। বাধ্য হয়ে 
তাঁরাও তখন বাত দিতে শুরু করলেন আযানডারসনী চাপের কাছে নাঁত- 
স্বীকার করে। 

ওরা সন্ত্রাসবাদী । দেশে সন্ত্রাস সূষ্টি করাই ওদের একমান্র কাজ। 
ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের । 

পরাধীনতার আভশাপ বুঝি একেই বলে, মাল্লকা। নইলে দেশের মৃন্তির 
জন্য যাঁরা সবচাইতে বোঁশ প্রাণ দিয়েছেন, সবচাইতে বেশি নির্যাতন সহ্য 
করেছেন- শুধু শাসকদের বিচারে নয়, দেশবাসীর চোখেও তাঁরা হলেন 
কিনা সন্ত্রাসবাদী ! অর্থাৎ, দেশের স্বাধীনতা তাঁদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের 
একমান্র লক্ষ্য হল দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করা। 

যাক, আ্যান্ডারসনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। জবরদস্ত শাসক আ্যান্ডারসন। 
তাই মসনদে বসেই তান কাজে হাত 'দিলেন আঁত ,বিচক্ষণতার সঙ্গে । যে 
করে হোক, বিপ্লবীদের নিশ্চিহ করা চাই। 

শুধু আঘাত আর নির্যাতনের পথে পা বাড়ালেই হবে না। বিপ্লবীদের 
সমূলে উৎখাত করতে হলে সেই সঙ্গে দেশের যুব-শান্তর চার হনন করে 
চিরকালের মতো তাদের পঙ্গ করে 'দিতে হবে। 

ইংরেজ শাসনের মূলনীতিই হল িভাইড আশ্ড রূল। অর্থাৎ, এক- 
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পক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য অপরপক্ষকে মাথায় তুলে আস্কারা দেওয়া । 

এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের বত 
সব সমাজ-াবযোধী দুর্বত্তদের প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করে প্রথমেই গায়ে 
গাঁয়ে তৈরী করা হল ভিলেজ গার্ড বাঁহনধ। অর্থাং এখন থেকে তোমরাই 
হলে গাঁয়ের মাতব্বর। 

এবার ওদের দিকে একটু ভাল করে নজর রাখ। সন্দেহজনক কিছ; 
দেখলেই ধাঁরয়ে দাও। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার। 

ভিলেজ গার্ড! বেশ গাল-ভরা নাম। তা বলে তাদের আসল স্বরূপাঁট 
1কন্তু সোঁদন দেশের মানুষের কাছে অজানা ছিল না, মাল্লকা। এই ভিলেজ 
গার্ড প্রসঙ্গে প্রখ্যাত এীতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন, শোন ৪ 
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কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কণ্চি দড়! এখানেও তাই হল। ভিলেজ 
গার্ড তো নয়, যেন দারোগার বাবা ! 

সবকারী হুকুমে হিন্দ; ছেলেদের ওপর খবরদার করার সুযোগ পেকে 
সে কি হম্বি-তাম্ব তখন এক এক জনের ! এই কর. এ কর, এসব চলবে 
না- এমাঁন ধারা হুকুম যেন লেগেই আছে সব্ক্ষণ। ফলে, আনিবার্যভাবেই 
'একাঁদন ঘোর সংঘর্ষ বেধে গেল নারায়ণগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে দেওভোগ গ্রামে । 

১৯১৩৪ সাল। ১০ই এাপ্রল। 

রাত তখন অনেক। চারাদকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার । দুহাত দূরের জিনিসও 
্পন্ট দেখা যায় না। 

আত সন্তর্পণে গাঁয়ের পথ ধরে হেটে চলেছেন 'বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় 
কর্ম সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানাজঁ আর এ গাঁয়েরই আতি বিশবস্ত কম 
মতি মল্লিক। কথাবার্তা শেষ হয়েছে। এবার সুকুমার ও মধু ব্যানার্জী 
শফরে যাবেন নারায়ণগঞ্জের আস্তানায়। 

হঠাং বিপর্যয় ঘটে গেল। কোথা থেকে ভিলেজ গার্ড বাহন" 'বড়কর্তা 
রমজান মিঞা এসে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দলবল নিয়ে। না, 
কাউকেই ছাড়া হবে না। আমি হাবিলদার সাহেব রমজান মিঞা । আমার 
হুকুমে তোমাদের সবাইকে পশগরেপতার, করা হল। 

আণ্ডারসনী আইনে কারো কাছে অস্ন পাওয়া গেলে তার একমান্ 
শাস্তি ছিল- প্রাণদণ্ড। সৃতরাং আত্মসমর্পণের কোন প্রশনই ওঠে না। ফলে, 
শুরু হল তুমুল সংঘর়। দুপক্ষই সমান শান্তশালী। কেউ কাউকে ছাড়তে 
রাজী নয়। 

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম! সহসা এক সময়ে রিভলবার গর্জে উঠল দিকাঁবাদক্‌ 
কাঁপিয়ে। 

সঙ্গে সঙ্গে হাঁবলদার সাহেবের প্রাণহশন দেহটা লুটিয়ে পড়ল শন্ত 
মাটির বুকে। সেই ফাঁকে সুকুমার আর মধু ব্যানাজঁ ষে কোথায় সরে 
পড়লেন তার কোন! হাঁদসই পাওয়া গেল না। 
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এড়াতে পারলেন না মাত মল্লিক। শঘুর সঙ্গো ধস্তাধাস্ত করতে করতে, 
কখন যে তিনি বড় রাস্তা থেকে গাঁড়য়ে অনেকটা 'নচে একটা খালের মধ্যে 
পড়ে গেছেন, সুকুমার বা মধু তা আদৌ বুঝতে পারেনান। বুঝতে 
পেরোছলেন অনেকটা পরে। 'সিংহ-শাবক তখন শৃঞঙ্খলাবদ্ধ। 

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল শাসক-মহলে। 

বলে কি! শেষে কিনা স্বয়ং আ্যাশ্ডারসন সাহেবের পোষ্যপূত্র রমজান 
হাবিলদার নিহত ! এ ষে ভয়ঙ্কর কথা ! এখন উপায়! 

একজন অবশ্য ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছে, কিন্তু বাকি সবাই কোথায় 
গেল! ফি তাদের নাম! হাজার নির্যাতনেও যে আসামী এ বিষয়ে মুখ 
খুলতে রাজী নয়। কি করা যায় এখন! 

শেষপযন্তি ধরে বসল মাত মল্লিকের বাবা রাজকুমার মাল্লককে। ছেলেকে 
আপাঁন সব কথা খুলে বলে রাজসাক্ষী হতে বলুন। কথা 'দচ্ছি সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা তাকে বিলেত পাঠিয়ে দেব পড়াশুনা করার জন্য। আর সেই 
সঙ্গে আপনাকে দেব নগদ দশ হাজার টাকা । 

_বলেন কি! যেন আকাশ থেকে পড়লেন রাজকুমার মল্লক । বাপ হয়ে 
ছেলেকে আম বেইমানী করতে শেখাব ! মাপ করবেন, একাজ আমার দ্বারা 
কোনমতেই সম্ভব নয়। 

_তাহলে ছেলেকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হবে। 

- সবই তাঁর ইচ্ছা। সহসা কার উদ্দেশ্যে দুহাত জোড় করে প্রণাম 
করে বললেন রাজকুমার মাল্পক, তাঁর মনে ক আছে 1তাঁনই জানেন। তা 
বলে জেনে-শুনে অধর্ম করব ! অসম্ভব। বরং আজ থেকে মনে করব যে. 
পক্ষে সম্ভব নয়। 


গল্প নয় মল্লিকা. রূপকথাও নয়। সাধারণ একজন ব্যবসায়ী । লেখাপড়া 
সামান্য জানেন। তবু সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি অন্যায়ের সঙ্চে 
আপস করতে রাজ হলেন না। একমান্র অধর্মের ভয়ে ! এই ছিল সোঁদনের 
মানুষের চরিত্র 

আর আজ ! 


যোঁদকে তাকানো যায় শুধু লোভ আর স্বার্থপরতা । অন্যায় আর আবিচার। 
ক্ষুদ্রতা আর হাীনতা। বস্তুত, লোভ ও স্বার্থের বশবতাঁ হয়ে আজকের 
মানুষ নার্বকার চিত্তে যা করতে পারে, সোঁদনের পরাধীন দেশের মানুষ- 
গুলোর পক্ষে তা কজ্পনারও ব্যাঝ অতাঁত ছিল। ) 

এসব দেখ আর মনে মনে ভাব যে, এই কি আমাদের স্বাধীনতার 
স্বরূপ ! বিনয়, বাদল, দীনেশ, প্রদ্যোতের মতো আদর্শ চারঘ্রের ছেলেরা 
কি এরই জন্য সোঁদন হাসিমুখে প্রাণ 'দিয়োছিলেন 2 এ জিজ্ঞাসার জবাব 
কোথায় ? 

যাক, মাত মল্লিকের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সচরাচর এসব ক্ষেত্রে যা হর, 
মতি মষ্ীকের বেলায়ও তার কোন ব্যাতিক্রম হল না। সাজা হল প্রাণদণ্ড 
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এবং সে আদেশ কার্বকর করা হল ১৯৩৪ সালের ১৫ই িলেম্বর ঢাকা 
সেস্দ্রীল জেলে। 


১৯১৩৪ সাল। বাংলার যৌবন সোঁদন কারারুম্ধ। নেতৃস্থানীয় ব্যান্তদের 
মধ্যে কেউ বড় একটা বাইরে নেই। এক এক করে সবাইকেই আটক করা 
হয়েছে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে । বাংলার প্রাণশান্ত স্তব্ধ, গাঁতহশন ! 

একমান্ন ব্যাতিক্রম বি. ভি.-এর যতশ গুহ আর দেওভোগ ঘটনার মাত 
মল্লিকের সঙ্গী সেই সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানাজী প্রমুখ গুটিকয়েক 
পলাতক নেতৃস্থানীয় কমীঁ। পালিশ হাজার চেষ্টা করেও তখনো পর্যষ্তি 
তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি । 

এবার তৎপর হয়ে উঠলেন ষতাঁশ গূহা। 

আর দোর নয়। হয়তো আর বোঁশাঁদন সময় পাওয়া যাবে না। তাব 
আগেই আআপ্ডারসনণ চ্যালেঞ্জের জবাব 'দর্তে হবে। 

মোঁদনীপুরের তৃতীয় জেলা-শাসক বার্জকে আগেই জবাব দেওয়া 
হয়েছে। এবার নতুন করে জবাব দেবার পালা । 

কিন্তু এবার আর কোন আই. 'জ. বা জেলা-শাসক নয়। 

মার তো গণ্ডার, লুটি তো ভান্ডার। সৃতরাং টান 'দতে হবে এ খোদ 
কর্তাকে ধরেই। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, হাজার 'নর্যাতনেও বাংলা বা 
বাঙালী এখনো মরে যায়ান। তারা শুধু মুখ বুজে মারই খেতে জানে না, 
প্রয়োজন হলে পাল্টা মার দিতেও জানে। 

কলকাতা বা অন্য কোন সমতলভূঁমিতে তাঁর নাগাল পাবার কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। সুতরাং চলে যাও সবাই দাঁজশীলং। ওখানেই তান এখন রয়েছেন 
গ্রীত্ম-যাপনের জন্য। আবলম্বে ওখানে '্গয়ে যে করে হোক, ধর গুঁকে। 
চ্যালেঞ্জের জবাব দাও। 

দলীয় নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দার্জালং 
আভমনখে যান্রা করলেন উজ্জবলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন ব্যানাজাঁ। আর 
ঢাকার জয়দেবপূর থেকে সরাসার পেশছে গেলেন দুর্ধর্য কিশোর ভবানী 
ভট্টাচার্য আর রাঁব ব্যানাজা। 

৪ঠা মে তারিথে রাঁব আর ভবানী গিয়ে উঠলেন লুইস জুবিলন 
স্যানাটোরিয়ামে। উজ্জবলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন আশ্রয় নিলেন পলো 
ভিউ হোটেলে। 

উজ্জবলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন ব্যানার । দেখে মনে হয়, আভজাত 
বংশের ভ্রমণ-বিলাসী দুটি ভাই-বোন। তাছাড়া সঙ্গীঁত-রাঁসকও বটে। কারণ, 


লুক্কায়ত রয়েছে বিপ্লবীদের বহু সাধনার ধন সেই মারাত্মক মারণাস্, যা 
দিয়ে অসুরকে আস্মারিক ভাষায় জবাব দিতে হয়। 

প্রথমে চেষ্টা করা হল ফ্লাওয়ার শো এগাঁজীবশনে। 

পকল্তু না, সাবধে হল না। দরুধর্ষ 'ত্রাটশ শান্তর সান্নী-পাঁরবোম্টত 
লাটসাহেবকে কিছুতেই সৌঁদন পাওয়া গেল না রভলবারের রেঞ্জের মধ্যে। 
কাছেই এগুনো গেল না। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় 
নেই। 

সুযোগ পাওয়া গেল ৮ই মে লেবংয়ের ঘোডদৌড়ের মাঠে । জানা গেল, 
সেদিন নাক স্বয়ং আযশ্ডারসন মাঠে উপাঁস্থত থেকে বিজয় দলকে পুরস্কার 
বিতরণ করবেন। সুতরাং সুবর্ণ সুযোগ । 

যথাসময়ে ভবানী আর রাঁব দর্শকের টিকিট কেটে ঢুকে গেলেন মাঠের 
অভ্যন্তরে । 

তাঁদের আসন গ্রহণ করতে দেখেই মনোরঞ্জন আর উজ্জবলা মজনমদার 
ফিরে গেলেন 'শালগ্াঁড় স্টেশনের দিকে । তাঁদের কর্তব্য শেষ। দলীয় 
নির্দেশে এবার তাঁদের ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। 

গভর্ণরের আসনের ঠিক ডান পাশ ঘে'ষে দর্শকদের স্থান। মাঝখানে 
একটা নিচু দেয়াল। দর্শকদের মধ্যে বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ। ধামাধরা 
রাজা-মহারাজও রয়েছে 'কিছুসংখ্যক। 

আর রয়েছে অজন্র পুলিশ, সাজেন্ট, এডিকং ও গ.ুপ্তচরের দল । হাজার 
হোক, গভর্ণর ! সুতরাং কোনদিক থেকেই সতর্কতার এতটুকু ন্ুটি নেই। 

কিশোর ভবানী আর রাব তখন 'স্থির, দঢ্প্রাতিজ্ঞ। বুকে দুর্বার সাহস। 
চোখে দিগল্তসীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দূন্টি। এ যে দূরে সেই শয়তানটা 
বসে আছে পান্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে। ফ্লাওয়ার শো এগাঁজাবশনে হাজার চেষ্টা 
করেও নাগাল পাওয়া যায়ান। আজ যাবে কোথায় ! 

কিন্তু অনেকটা দূর। এখান থেকে 'রিভলবারের পাল্লার মধ্যে পাওয়া 
যাবে কি! 

তবু চেষ্টা করতে হবে। জবাব দেবার এমন স্বর্ণ সুযোগ জীবনে 
আর হয়তো কোনাঁদনই পাওয়া যাবে না। 

যথাসময়ে মহামান্য লাট বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন আসন ত্যাগ করে। 
ঘোড়দৌড়ের পালা শেষ। এবার পুরস্কার-বিতরণ। 

সঞ্চগে সঙ্গে ভবানীও উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। চোখে-মুখে তাঁর 
দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা । এই সুযোগ । 

িন্তু এখনো অনেকটা দূর । পাল্লার মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা বলা 
শস্ত। আর একটু কাছে এগয়ে যেতে পারলে ভাল হত। 

িন্তু না, উপায় নেই। চারপাশে সাহেব-সুবো, প্রহরণী, গুপ্তচর আর 
মোসাহেবের দল। এগুতে গেলেই সন্দেহ করবে। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই 
বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং লক্ষ্যাঙ্থির করতে হবে এখান থেকেই। 

বাঁঝ এক লহমার ব্যাপার । তারপরই শোনা গেল কান-ফাটানো আওয়াজ 
স্্াম ! ভ্রম! 
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বিস্ময়ে বিম্‌ঢ় হয়ে গেল প্রাতাঁট মানুষ । আশ্চর্য, এত সশস্্ প্রহরী, 
এত লোকজন, তার মধ্যে কিনা এই কান্ড ! 

মুহূর্ত মানত, তারপরই শুরু হল চিৎকার, হৈ-হল্লা আর চেচামেচি। 
ধর, শীগ্‌গীর ধর ওকে! 

একে ১৯৩৪ সাল, তার ওপর আবার আ্যাপ্ডারসন। সুতরাং সতর্কতার 
এতটুকুও ঘটি ছিল না। 

সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরের এঁডকং সাহেব পর পর' চারবার গুলী-বর্ষণ 
করলেন ভবানীকে লক্ষ্য করে। ফলে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই 
ভবানী ঢলে পড়লেন গুরূতরভাবে আহত হয়ে। 

ওদিকে রবির হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ততক্ষণে আগুন ছড়ানো শুরু করেছে 
_ দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

'মাই গড! সঙ্গে সঙ্গে বীরপুঙ্গব তাঁর স্টেনো মিস থর্টনের আড়ালে 
আত্মগোপন করলেন দুহাতে মুখ চাপা 'দয়ে। রাবর গুলী তাঁর ঠোঁট 
ছি'ড়ে ছিটকে বৌরয়ে গেল অনেক দূরে । 

বলা বাহুল্য, থর্টনও রেহাই পেলেন না। গুলশীবদ্ধ হয়ে তিনিও এবার 
বসে পড়লেন তাঁর মহামান্য প্রভুকে অনুসরণ করে। 

বসে পড়লেন আরো একজন। তান হলেন দেহরক্ষী দলের একজন 
শ্বেতাঙ্গ সাজেন্ট । রাঁবর নিক্ষিপ্ত গুলী তাঁকেও ছোবল 'দিতে ভুল করেনি। 

বেগাঁতক দেখে স্টুয়াডের আসন থেকে মিঃ টানডিগ্ররণ ও বারোয়ারীর 
রাজা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাঁবর ওপর । সঙ্গে যোগ দল কর্তব্যপরায়ণ 
দেহরক্ষীর দল। আততায় বেকায়দায় পড়েছে । 'রিভলবারের গুলীও শেষ। 
তরাং এতক্ষণ সাহস না পেলেও এবার আর বীরত্ব দেখাতে কোন 
অসুবিধে নেই। | 

বীরত্ব নয় তো কি! নিরস্ত্র একটি কিশোরের প্রাত দল বেধে আরুমণ 
চালিয়ে চিরাঁদনের মতো তাঁকে পঙ্গু করে দেওয়াটাকে বারত্ব ছাড়া আর 
শক বলা যায়, মল্লিকা 2 

অথচ পাশাপাশি একটি 'িপরাঁত চিত্র দেখ। অচৈতন্য অবস্থায় ভবানী 
তখন হাসপাতালে । চারপাশে তাঁর অগাঁণত সেপাই-সান্দধী ও শ্বেতাঙ্গ 
শাসকদের দল। বাঙালীকে আর 'বশবাস নেই। ওরা সব পারে। সুতরাং 
সতর্ক থাকাই ভাল। 

তান ফিরে পেয়ে ভবান” প্রথমেই কি বলোছলেন, জানো ? না, নিজের 
কোন কথা নয়। বাবা-মা-ভাই-বোন বা সহকর্মাঁ রাবির কথাও নয়। শুধু 
একটি মাত ছোট্ট প্রশ্ন । 
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পাশাপাঁশ এ দুঁট চিত্রের মধ্যে কোন্টাকে তুমি বীরত্ব বলে আখ্যা 
দেবে, মাল্লিকা ? 


এঁদকে খবর শুনে সারা দেশ জুড়ে তখন সে কি তুমূল আলোড়ন ! 
২৪৯ 


সবার মূখে একই কথা। যাদের রাজত্বে সূর্ধ অস্ত বায় না, সেই সসাগরা 
পৃথবীর অধব*্বর ইংরেজ সরকারের গর্বস্ফীত চ্যালেঞ্জের উপযদন্ত জবাব 
দিলেন কিনা বাংলাদেশেরই দুই দামাল কিশোর, ভবানী আর রবি! হাজার 
সাবাস ওদের ! 

অবশ্য আ্যান্ডারসনের মৃত্যু হয়নি। তা নাই বা হল! কারণ, মততযুটাই 
বড় কথা নয়। এক জ্যান্ডারসন গেলে আর এক আ্যাশ্ডারসন আসবে। 
সেখানে সবাই এক। 

আসল কথা হল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঁলষ্ঠ প্রাতবাদ করা। 
'হিংম্রতা ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে ক্রুম্ধ আঘাত হানা । 

সোঁদক থেকে বিচার করতে গেলে অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপনর 
বাংলাদেশের এ দুটি মৃত্যুভয়হশীন কিশোর যেভাবে ওদের এ সাম্রাজ্যবাদী 
দদ্ভকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, সংসারে তার তুলনা কোথায় ? 

যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই। ভবানী আর রাঁব দুজনেই বন্দী। 
কিন্তু মনোরঞ্জন আর উজ্জবলা মজুমদারের খবর কি ? তাঁরা তখন কোথায় 2 

খবর পাওয়া গেল শিলিগুর়্ স্টেশনে । 

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। কলকাতার গাঁড় ছাড়ার সময় হয়েছে। 

হঠাৎ বিরাট এক পুশ বাহনীর আঁবর্ভাব। জরুরী মেসেজ এসেছে 
দাজিশিলং থেকে। একটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করতে হবে। 

অত্যল্ত ডেঞ্জারাস টাইপের মেয়ে। পরনে পিঙ্ক রঙের শাঁড়। চোখে 
হাই পাওয়ারের চশমা । গায়ের রঙ খুব ফর্সা । নাম- কুমারী উজ্জ্বলা 
মজূমদার। তন্ন-তন্ন করে খুজে দেখ গ্রাতাঁট কামরা । দেখা পেলে সঙ্গে 
সঙ্গেই গ্রেপ্তার ! 

এই তো একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে এখানে । গায়ের রঙও বেশ 
ফর্সা। 

কিন্তু চোখে চশমা নেই তো! পিঙ্ক রঙের শাঁড়ই বা কোথায়! এ 
তো দেখাঁছ সাদাসিধে ধরনের সাধারণ সাদা রঙের শাঁড়। 

উহ এ সে মেয়ে নয়। চল অন্য কামরায়। 

তখনকার মতো ফাঁড়া কাটলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু রেহাই পাওয়া গেল 
না। অবশেষে ঘটনার ঠিক দশ 'দিন পরে ১৮ই মে তারিখে পিও্ক রঙের 
শাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল খ্যাতনাম্নণ কংগ্রেস-কম্ণ শোভারাণণ দত্তর 
বাড়িতে । সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্ঠার। একজন নয়, দুজনকেই। 

গ্রেপ্তার করা হল ঢাকা ও কলকাতার আরো অনেককেই । 

দেওভোগ ঘটনার অন্যতম নায়ক সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানাজরঁ এবং 
উল্জলা মজুমদারের সহকমণ মনোরঞ্জন ব্যানাজীঁ সুশীল চক্ষবতাঁ প্রমূখ 
কেউ বাদ গেলেন না। জাল ফেলে সবাইকে টেনে তোলা হল একে একে। 

সুকুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হল মোটয়াবুরূজের সেই রাজেন গ্হর 
আস্তানা থেকে। 

বলা বাহুল্য, রাজেনবাবুও রেহাই পেলেন না। ইতিপূর্বে বিনয় বোস, 
বিমল দাশগপ্ত প্রমুখ এমনি কতজনকে 'তিনি নিজের গৃহে আশ্রয় 'দিয়ে- 


০ 


[ছিলেন একাল্ত আপনজনের মতো । কোনাঁদন কারো মনে এ নিয়ে এতটুকুও 
সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। 
দুর্ভাগ্য, এবার আর তা হল না। ফলে, ছেলে 'গরান্দ্র গৃহ সহ তাঁকেও 
এবার গ্রেপ্তার বরণ করতে হল পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে । 
একমান্র ব্যাতক্রম যতাঁশ গূহ। তখনকার মতো রেহাই পেলেও একটা 
চণ্চল জিজ্ঞাসা 'িন্তু সর্বক্ষণ জেগেই রইল প্দীলশের দষ্টিতে। 
উদ্হহ, লোকটিকে বাইরে থেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে হয়, আসলে 
যেন ঠিক' তা নয়। কোথায় যেন অন্য একি মানুষ লুকিয়ে আছে ওর এ 
মুখোশের আড়ালে, যাকে ঠিক বোঝা যায় না। ঠিক আছে, জাল তো 
পাতাই রয়েছে । যাবে আর কোথায় ! | 
বাদবাঁক সবাইকে ছেড়ে 'দয়ে একমান্র ভবানণ ভট্টাচার্য, রাঁব ব্যানাজাঁ, 
উত্জব্লা মজুমদার, মনোরঞ্জন ব্যানাজঁ) সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানাজঁ আর 
সাল চরবতাঁকে আসামী তালিকাতুর করে দই আগস্ট তারিখে শর 
হল | 
রাঁবকে আনা হল ডাশ্ডি করে। পালশের নৃশংস আকরুমণ চিরকালের 
মতো তাঁকে পঙ্গু করে 'দিয়েছে। 
আদালত-গৃহে আ্যাপ্ডারসনী দম্ভকে আর-একবার খান্‌ খান, করে 
ভেঙে দিলেন িশোর বিপ্লবী ভবানশী ভ্াচার্য। ট্রাইবিউন্যালের সভাপাঁত 
জে. ইয়দানর প্রশ্নের উত্তরে তান কি বলোঁছলেন, জানো ? 
কোন দিছুর পরোয়া না করে দণ্েকন্ঠে তিনি ঘোষণা করোছলেন £ 
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[আমি গভর্ণরকে হত্যা করব বলে এসোছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল 
তাঁকে হত্যা করা। আম আর রাঁব ছাড়া একাজে অন্য কেউ জাঁড়ত 'ছিল 
না।] 

রায় দেওয়া হল ১২ই সেপ্টেম্বর। 

যা আশঙ্কা করা গিয়োছল তাই হল। ভবানী ও রাবকে দেওয়া হল 
মৃত্যুদণ্ড। তবে একবার নয়, দুবার। ত্যা্ডারসনী রাজত্বে কারো কাছে 
আগ্রেয়াস্ম পাওয়া গেলে তার একমার শাস্তি ছিল, মত্যু। সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্র 
রাখা ও হত্যার চেষ্টা করা-_এ দুটি বিভিন্ন অপরাধে দুবার করে তাঁদের 
প্রাণ দিতে হবে ফাঁসর রজ্জুতে। 

অশেষ করুণা সদাশয় সরকার বাহাদদরের। তাই মনোরঞ্জন ব্যানাজঁ'র 
বেলায় বিছা খাতির করা হল। তাঁকে একবার মাত্র প্রাণ দিলেই চলবে। 
আরো একটু বৌশ খাতির করা হল' উচ্জবলা মজুমদারকে। 

হাজার হোক মাঁহলা! তাই তাঁকে দেওয়া হল যথাক্রমে বিশ বছর 
*বীপান্তর, আর চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাবাস। 

সুকুমার ঘোষ ও মধ্দ ব্যানাজঁ'র চৌদ্দ বছরের ক্বাঁপান্তর। অবশ্য 
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সুকুমার ঘোষের একবার নয়, দুবার। আর সুশীল চক্রবতাঁর- বারো বছর। 

অবশ্য হাইকোর্টে কিছুটা রদবদল হল। সেখানে ফাঁসির পাঁরবর্তে 
মনোরঞ্জনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উজ্জবলা মজুমদার ও 
সুকুমার ঘোষের চৌদ্দ বছর। বাদবাঁক যা আছে তাই। 

এবার দাবী তুললেন পাদ্রী সাহেবের দল। বিশেষ করে মিসেস, 'ক্রিণ্ট। 
রাঁব আমাদের ঢাকার ব্যাপটস্ট মিশনের অত্যন্ত কৃতশ ছান্র। মিশনের 
ছেলেকে ফাঁস দেওয়া চলবে না। 

চাপে পড়ে জাতভাইদের দাবী মেনে নিলেন আ্যান্ডারসন। তাই হোক। 
ফাঁসর পাঁরবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড 'দিয়ে আমি তাঁকে আন্দামানে 
পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ 'দচ্ছি। 

তবু খুশি হতে পারলেন না মিশনারীর দল। উচ্হ7, তা হয় না। 
ওটাও তোমাকে রদ করতে হবে বাপু। 

বছরখানেক ধানাই-পানাই করে এবারও নাতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন 
আ্যশন্ডারসন। ঠিক আছে, আম তাকে আন্দামান থেকে 'ফাঁরয়ে আনার 
ব্যবস্থা করছি। 

তবে দুটো শর্তে । এক-__জেল-গেট থেকেই তাকে সোজা গিয়ে উঠতে 
হবে বিলেতের জাহাজে । দুই- হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কোনাদনই সে 
দেশে ফিরে আসতে পারবে না। 

১৯১৩৫ সাল। ওরা ফেব্রুয়ার। রাজসাহশ সেন্ট্রাল জেলে সোঁদন 
ভবানীর জীবনের শেষ রান্রি। বিদায়ের আগে ভবানী তার জঈবনের শেষ 
চিঠি লিখলেন আআীয়-প্রয়জনদের উদ্দেশ্য করে_ অমাবস্যার শমশানে ভীরু 
ভয় পায়, সাধক সেখানে দিদ্ধিলাভ করে... 

উজ্জবলা মজুমদার তখন মোদনীপুর সেন্ট্রাল জেলে । সহকমর্ণ ভবানশর 
জীবনের সেই আল্তিম লগ্ন যে সৌদন তাঁর মনে কির্‌প প্রাতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
রি টাগি লা নিত রনির রায় হাল সাকা রী 


“.তারপর ? তারপর রাজসাহশী জেলের এক অসহ্য রাত। বহ্‌দূরে 
অপর এক জেলে বসেই মনে মনে শুনি- রাতের গভীরে ভবানীর কণ্ঠে 
ফাঁসর রঙ্জু পাঁরয়ে দিয়েছে বিদেশী শাসক। মূহূর্তে ধূলায় গাঁড়য়ে 
পড়েছে তার সোনার দেহ । সে রজনীর ইতিহাস গৌরবে সল্দর, অশ্রজলে 
বিধূর। সে রাত ভূলবার নয়। সেই রাতে একটি বাণীকে বুঝতে চেয়ে ছিলাম, 
ভবানীরই কণ্ঠে অনেকবার শোনা রবীন্দ্রনাথের একাঁট গানে ঃ 

'কাঁপিবে না ক্লান্ত কর 
টুঁটিবে না বাঁণা, 
নবীন প্রভাত লাগি 
দশর্ঘরানঘ রব জাঁগ 
দীপ নিভিবে না। 

তবু দীপ নিভে গেল। নির্মম ফাঁসির রজ্জু ভবানীর কণ্ঠ-বীণাকে 

স্তব্ধ করে দিল। কিল্তু অদৃশ্য রেখায় অদৃশ্য আলোকে'র অন্তহীন সামথেণ 
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এঁ দীপ থেকে সেদিন যে আলোক 'বিচ্ছারত হয়োছিল, ওই মধুকণ্ঠ থেকে 
ষে ধন 'বাকীরিত হয়োছল তা যে অদ্রান্ত ও শাম*বত। 

শহীদ-কুলের বভায় সমুজ্জবল যে বিপ্রববাণী, তাকে নিরস্ত করার 
সামর্থ্য কোন যুগে কোন শান্তই আয়ত্ত করতে পারোনি।, 

[ সবার অলক্ষ্যে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪] 

১৯৩৫ সালের ১৮ই উিসেম্বর আরো একজনকে প্রাণ দিতে হল 
ফারদপুর জেলের ফাঁস-মণ্টে। তান হলেন- রোহিণী' বরুয়া। 

এবার তোমাকে বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন সমাতি সম্বন্ধে কিছু বলব, 

। 

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আগ্নফূগের শেষ অধ্যায়ে যা শুরু হয়েছিল 
চট্রগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, সেই শেষপর্বে অন্যান্য দলগুলোর তুলনান়্ 
অনুশীলন সাঁমাতর ভূমিকা বেশ একট; নিম্প্রভ। 

কি এর কারণ ? 

কারণ আর কিছ নয়, আসলে তাঁদের লক্ষ্য ছিল তখন অন্যাদকে। 
অর্থাং কোন বাচ্ছল্ল আক্রমণ নয়, কোন আণিক ব্যাপারও নয়। চাই 
সর্বভারতীয় বিপ্রব। চাই সশস্ত্র সেনা-বিদ্রোহ, যে প্রচেষ্টা ইীতিপূর্কে একবার 
করা হয়োছল মহানায়ক রাসাঁবহারী বসুর নেতৃত্বে 

তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ১৯৩১ সাল থেকেই। নেতৃস্থানীয় সবাই 
সোঁদন লোহ-কারার অন্তরালে । 

কিন্তু এভাবে বন্দী-জীবন মেনে নিলে আর তো চলবে না। পারকঙ্প- 
নাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। সূতরাং চল 
এবার সবাই বাইরে। তারপর দ্‌ঢ়পায়ে এগয়ে চল আপন লক্ষ্যের 'দিকে। 

পারকঙ্পনা অনুযায়ী বিপ্লবী পূর্ণনন্দ দাশগুপ্তের নিেশে প্রথমেই 
বকসা ক্যাম্প থেকে পালালেন কৃষপদ চক্রবতর্ঁ আর জীতেন গুপ্ত । 

প্রভাত চক্রবতঁঁ আর পরেশ গুহও একাঁদন উধাও হলেন অন্তরীণ 
অবস্থা থেকে। 

সব শেষে এল পর্ণানন্দের পালা । যে করে হোক জেল থেকে পালাতেই 
হবে। 

প্রচেম্টা সার্থক হল আলিপুর জেলে থাকাকালীন সময়ে। 

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একজনের কাঁধে একজন দাঁড়য়ে' যেভাবে সেদিন 
তিনি সহকমাঁ নিরঞ্জন, হরিপদ ও সাঁতানাথ দে সহ আলিপুর জেলের এ 
আকাশছোঁয়া পাঁচিল ডিঙিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মগোপন করোছলেন, 
তা যে কোন ডিটেকটিভ উপন্যাসকেও বুঝ হার মানায়। 

ওদিকে ততক্ষণে পাগলা ঘঁ্টি বেজে উঠেছে। হঠাঁশয়ার ! হংশিয়ার ! 
আসামী পালাচ্ছে! এ যে ওরা পাঁচলের ওপর উঠেছে! তৈয়ার হো যাও ! 

ঘণ্টা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর প্রহরীর দল ছুটে এল ছোট গেট দিয়ে। 

কিন্তু কার সাধ্য ওাঁদকে এক পা এগোয়! গেট আগলে বুক চিতির়ে 
দাঁড়য়ে রয়েছেন দলের একানম্ঠ কর্মী অমূল্য সেন। প্রাণ থাকতে তানি 
গেট ছাড়তে রাজী নন। 
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আঘাতে আঘাতে দর্বাঙ্গ ক্ষত-বক্ষত হয়ে গেল অমূল্য সেনের, তবু 
[তিনি নিজের প্রাতজ্ঞায় আবচল রইলেন শেষপর্যন্তি। 

বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে সহকর্মা প্র্ণানন্দ, নিরঞ্জন, হরিপদ ও 
সাঁতানাথ দে-র আজ বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। ষ্ত 'নর্যাতনই আসুক না 
কেন, কর্তব্যের খাতিরে সেই সুযোগ তাঁদের 'দতেই হবে। 

অমূল্য সেনের সেই অনমনীয় দৃঢ়তা সৌঁদন ব্যর্থ হয়নি, মল্লিকা । 
ঘুরে ঘুরে পূর্ণানন্দ প্রমুখ সবাই সৌঁদন চলে যেতে সঙ্গম হয়োছলেন 
দলের 'নজস্ব ঘাঁটি জগদ্দল কেন্দ্রে 

শুধু যেতে পারেনান হারপদ। 'কিছ:ক্ষণ বাদেই আবার তান ধরা 
পড়েছিলেন বালগঞ্জ স্টেশন-সংলগ্ন একটা রাজপথের ধারে। 

বাকি সবার পক্ষেও বোঁশাঁদন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। 
পাল্টা আঘাত এল ১৯৩৬ সালের ২০শে জানুয্নারি, 'টটাগড়ে। পূর্ণানন্দ 
সহ অনেকেই সোঁদন ধরা পড়লেন একে একে। 

আর ধরা পড়লেন কুমিল্লার পলাতক বিপ্লবী কুমারী পারুল মুখাজাঁ। 
ধরা পড়লেও তার আগেই তিনি নঙ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়োছিলেন বেশ 
কিছু গোপনীয় কাগজ-পন্র। 

শুরু হল পাশাপাশি দুটি মামলা। 

একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা । পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ 
দে, প্রভাত চক্রবতরঁ, পরেশ গুহ, জীতেন গুপ্ত, হরিপদ দে, ধরেন ভট্টাচার্য 
প্রমুখ চল্লিশ জনকে আঁভষুস্ত করা হল যড়যন্দের অপরাধে । 

অন্যাট 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা । আসামীর সংখ্যা মোট উনান্পশ জন। 

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন £ পূর্ণানন্দ দাশগণ্প্ত, 
প্রশীতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ, দেবপ্রসাদ সেনগণপ্র, শাল্তিরঞ্জন সেন, প্রফুল- 
কুমার সেন, পারুল মুখাজাঁ, শ্যামবনোদ পালচৌধুরী, প্রণবকুমার রায়, 
কালপদ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী বিভূতি দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, ধনেশ 
ভট্টাচার্য প্রমূখ বিপ্লবীব্জ্দ। 

বলা বাহুল্য যে, কাউকেই রেহাই দেওয়া হল না। রেহাই দেবার প্রশ্নই 
ওঠে না। হাতের মূঠিতে একবার খন পাওয়া গেছে তখন প্রাতাঁহংসা 
নেবার এমন অপূর্ব সুযোগ যে সদাশয় সরকার হারাবেন না, তা বলাই 
বাহ্‌ল্য। সুতরাং সবাইকেই দাঁণ্ডত করা হল দশর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে । 
অথচ কোন ৪০৫০ তাঁরা করেছেন বলে প্রমাণ নেই।... 

পরিস্থিতির পাঁরবর্তন ঘটল ১৯৩৭ সালের শেষভাগে । 

শুর; হল দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন । শাসনের নামে দেশের যুবশীক্তকে 
এভাবে কারারম্ধ করা চলবে না। 

হাজার হাজ্জার যুবক-যুবতশ বন্দী। 'বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যাও 
কম নয়। তাছাড়া কত শত তরুণ যে অন্তরীণ জীবন-যাপন করছে, তার 
বোধহয় কোন গোনাগুনণীত নেই। তার ওপর রয়েছে আন্দামানে নির্বাসিত 
বঙ্গশর দল। ওদের ভাগ্য নিয়ে এভাবে আর ছিনিমিনি খেলা চলবে না। 
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একই কথার প্রাতধ্ধনি শোনা গেল বিলেতের পাঁলয়ামেন্টের লেবার 
পার্টির সদস্যদের মুখে। 

এই কি ইংরেজ শাসনের নমুনা! দেশের যৌবনকে পাশাঁবক শস্তি 
দিয়ে এভাবে কারারুষ্ধ করে রাখলে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতাটাই কি বড় 
হয়ে দেখা দেবে না সারা পাঁথবীর চোখে ? 

সরকার ও বন্দীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য এবার এগিয়ে এলেন 
গাম্থীজী। 

এভাবে হাজার হাজার ছেলেকে আটক করে রাখা মানে দেশের শ্রেষ্ঠ 
যৃবশীন্তর অধদান থেকে কংগ্রেসকে বাণ্চত করা । সুতরাং ষে করে হোক, 
দুপক্ষকে বুঝিয়ে-সাঝয়ে ওদের মান্তর ব্যবস্থা করতে হবে। 

শুধু ছোট্র একটি শর্ত। ওরা মূখে একবার বলুক ষে, ভাঁবধ্যতে আর 
কোনাঁদনই ওরা 'হংসার পথে পা বাড়াবে না! 

আলোচনার সুবিধার জন্য সুরেন ঘোষ, জ্যোতিষ ঘোষ, রমেশ আচার্য 
রাঁব সেন, মনোরঞ্জন গণ্প্ত, ভূপেন্দ্রকশোর রাঁক্ষত-রায়, জীবন চ্যাটাজর্শ, 
মেজর সত্য গণপ্ত, ভূপাঁতি মজমদার, ন্রিলোক্য চক্রবতরট, পূর্ণ দাস. অরুণ 
গুহ, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রাঁসক দাস, প্রতুল ভট্টাচার্য প্রমুখ সমস্ত 
90805 %11501091-দের (1298019001. [-তৈ আটক) বাহর্বাংলার নানা 
জেল থেকে নিয়ে আসা হল হিজল বন্দী-নিবাসে। 

কিন্তু সব বৃথা । কিছুতেই তাঁরা রাজী হলেন না গাম্ধীজীর প্রস্তাবের 
কাছে নাঁত-স্বীকার করতে। 

তাঁদের সাফ কথা, কোনরকম শর্তাধীনে মান্ত পেতে আমরা রাজ? নই। 
আর ভাঁবষ্যতে কি করব না করব, সে দায়ত্ব পুরোপুরি আমাদের। সে 
সম্বন্ধে কোনরকম প্রাতিশ্র্াতি দিতে আমরা অক্ষম। 

পরাদনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপন্রের পাতায় £ 
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চ২91652856 !, 

আর একবার প্রেসিডেন্সি জেলে, 'কন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। 
অর্থাৎ কোনরকম শর্ত নয়, প্রাতশ্রুতিও নয় । আগে মস্ত, তারপর অন্য কথা । 

শেষপর্যন্ত তাই মেনে নিতে হল মহামান্য সরকার বাহাদুরকে। ফলে, 
শূরু হল বন্দী-মুক্তি। একসঙ্গে নয়, ধাপে ধাপে। 

শুধূ মৃল্তি দেওয়া হল না দীর্ঘমেয়াদী বান্দগণকে। কারণ ইতিমধ্যে 
দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হয়ে গেছে । এ অবস্থায় এসব বিপজ্জনক যুবকদের 
মৃন্ত দিয়ে কোনরকম ঝ*কি 'নিতে সরকার প্রস্তুত নন। 

ফলে, সেই দীর্ঘ বন্দী-জশবন। সেই একঘেয়ে বৌচিন্র্যহশীন দিনযাপনের 
গ্রানি। কোথায় এর শেষ কে জানে! 

লোহ-কপাটের দ্বার খুলল প্রায় এক যুগ বাদে, জীবন-সায়াহে এসে। 
তখন যূম্ধ শেষ। 

ইতিমধ্যে কত কাণ্ড ঘটে গেছে। কত রাজ্য নিশ্চিহ হয়ে গেছে পাঁথবার 
মানচিত্র থেকে । কত উত্খান-পতন। কত গোঁরবোজ্জবল কাহিনী । কত আনন্দ- 
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বেদনার টুকরো টুকরো ইতিহাস। ঘরছাড়া এই পাঁথকের দল তার স্বাদ 
থেকে একেবারেই বণ্চিত। পাষাণ-কারার অন্তরালে দিন আর রাত্রির যে 
একই চেহারা ! 

সোঁদন এই বিপ্লবী নায়কদের আঁভনন্দন জানিয়ে সাময়িক পাত্রকান় 
ক লেখা হয়োৌছল, শোন ঃ 

'অবশেষে বাঙলার রাজবন্দীদের শেষদল জেল হইতে মুন্তলাভ 
কারয়াছেন। বিদেশী গভর্ণমেন্ট এবং তাহাদের প্রভাবাধীন প্রাতীক্রয়াপন্থণ 
শাসকের দল বাঙলার এই সব স্বদেশপ্রোমক বীর সন্তানাঁদগকে দঈর্ঘাদন 
বিনাবিচারে অবরুদ্থ কাঁরয়া রাখিয়াছিল। ইহারা বীরত্বে, ত্যাগে এবং 
দেশসেবার বাঁলম্ঠ একানিম্ঠ সাধনায় বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল কারয়াছেন। 

জগতের যে কোন দেশ শ্রীধ্যস্তা লীলা রায়ের ন্যায় দ্মাহতা এবং শ্রীফৃত 
পূর্ণচন্দ্র দাস, ভ্রেলোক্যনাথ চক্রবতঁঁ অনিল রায়, রবাীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ 
আচার্য, ভূপেন্দ্রকশোর রক্ষিত-রায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্য গনপ্তের ন্যায় 
বীর সন্তান লাভ করিয়া গর বোধ কাঁরতে পারে। 

স্বদেশের স্বাধীনতার সাধনায় ইহাদের আত্মোৎসর্গের উজ্জবল আদর্শ 
জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে এবং ইহাদের বীর্যময় কর্মোদ্যম ভারতের 
স্বাধীনতার শনুদের হৃদয়ে সল্লাসের সণ্টার কাঁরয়াছে। 

আজ আমরা ইহাদের আনন্দের সাঁহত আঁভনান্দিত করিতোছি। ইহাদের 
আদর্শে ও অন্.প্রেরণায় এবং কর্মসাধনায় বাঙলা দেশে নূতন জীবনের 
স্টার হইবে, আমরা ইহাই আশা কাঁর। .» 

[সাপ্তাহক দেশঃ ২৬শে মে, ১৯৪৬ সাল] 

অগ্রষগের কথা আপাতত এখানেই শেষ করাছ, মল্লকা। আবার 
তোমাকে নূতন করে তাঁদের কাহিনী শোনাব দ্বিতীয় পর্কে। 

দিখতে গিয়ে আজ বার বার মনে পড়ছে আগ্নিষগ-সংখ্যা উল্টোরথে 
প্রকাশিত প্রবীণ বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের সেই কথাগুলো £ 

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন পণ করোছলেন, দুঃখকে জয় করে 
দৃঃখাততের মান্তর সন্ধানে আঁভযান্রী হায়ৌছলেন, তাঁদের 'ানয়েই তো 
ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাঁদ ভারতবর্ষই না রইল, তবে সে কিসের 
ইতিহাস ? কার হইীতিহাস ? 

বাংলার বিপ্রব-যজ্ধে বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জেহলে রেখেছেন 
বাংলাদেশেরই কত শহীদ । তাঁদের ক'জনের কথা আমরা জান ? যাঁদের 
নাম শুনেছি, তাঁদের বহহবিচিন্ন জীবনের কতটুকুই বা জানি আমরা ? আর 
নাম যাঁদের শুনিনি তাঁদের সংখ্যা তো নিরুপণ করা অসম্ভব। তা বলে 
কি দেশ ও জাতি তাঁদের অস্বীকার করবে ? 

অস্বীকার করেনি কি ? 

দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সোঁদন যাঁরা জীবনের 
জয়যাঘ্রার পথ রচনা করে গিয়েছেন, কতটুকু তাঁদের স্বীকৃতি 'দিয়েছে 
আজকের এই স্বাধীন দেশের মানুষ ? 

সরকারী উদ্যোগে গ্রচুর অর্থব্যয় করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
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যে ইতিহাস রাঁচিত হয়েছে, কোথায় সেখানে বাংলাদেশের এই অর্গাণত 
মৃত্যুঞ্জয় শহীদদের স্থান ? 
একটি পাতাও সেখানে তাঁদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে কি? কোথাও 
দেওয়া হয়েছে কি তাঁদের এতট;কু স্বীকাতি বা মর্যাদা? 
না, হয়ান। 
সোঁদন অপাঁরম্লান জীবনের পথ দোঁখয়ে থাকুন না কেন, আজ আর তাঁদের 
কোন দামই নেই স্বাধীন দেশের এই ভাগ্য-বিধাতাদের বিচারে। তাঁরা 
অপাধস্তেয়, ফাঁসিল মান্র। 
কেন এই হানমন্যতা? কি এর কারণ ? 
পমসগাইডেড' নেতা সুভাষ বা তাঁর অনুগামশ বাংলাদেশের তথাকাঁথত 
কোনাঁদনও দেশ-সেবা করেনাঁন। এটাই কি তাঁদের সবচাইতে বড় অপরাধ ? 
'উদয়ের পথে শুনি কার বাণ, 
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই ; 
নিঃশেষে প্রাণ যে কাঁরবে দান 
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।” 
_ রবীন্দ্রনাথ 
'কামিউনিস্টদের আপনারা চিনে রাখুন। মনে রাখবেন, ওরাই সোঁদন 
আমাদের নেতাজীকে জাপানীদের দালাল বলে কটান্ত করোছিল।, 
মাঠে-ময়দানে এ ধরনের অভিযোগ নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে, মল্লিকা । 
বিশেষ করে নির্বাচনের প্রান্কালে। তখন তো বলতে গেলে এটাই সবচাইতে 
বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এক শ্রেণীর বন্তাদের কাছে। 
অভিযোগ সত্য। শুধু সত্য নয়, যাকে বলে নির্মম 'সত্য। সভাষ- 
1বরোধিতার ব্যাপারে ভারতের কাঁমডীনস্ট পার্টি যে সোঁদন 'কি ভূমিকা 
গ্রহণ করোছিল, ইতিহাসই তার সবচাইতে বড় সাক্ষণী। 
কিন্তু শুধু ক ওরাই £ এ ব্যাপারে আভযোগকারীদের ভূমকাই ক 
খুব একটা সমর্থনযোগ্য ছিল ? 
'সভাষ বোস ফিরে এলে আমিই সবার আগে খোলা তরবারী নিয়ে 
তাকে রুখে দাঁড়াব ৮ এ উত্তি কার £ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নয় কি ? 
'হাজার হোক. সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন !' এ উীন্ত কে করোছিলেন ? 
নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে স্বয়ং গান্ধীজীর মুখ থেকেই কি এই 
বক্লোস্ত শোনা যায়ান ? 
তাহলে শুধু একপক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তফাতটা কোথায় ? 
কেন এই বিরোধ? কেন সৌঁদিন সুভাষকে বাঁহন্কার করা হয়োছিল 
কংগ্রেস থেকে ? 
নর্বাচিত সভাপাঁতির বিরুদ্ধে আহিংস-্নীতিতে বিশ্বাসী দক্ষিণপচ্থন 
কংগ্রেসী নেতৃবর্গ যেভাবে সৌঁদন 'হংম্র মৃর্ত ধরে আত্মপ্রকাশ করোছল, 
তা কি গণতন্প্রসম্মত হয়েছিল ? এই কি গণতন্তের নমননা ? 


২৫৭ 
সুভাষ (১ম)--১৭ 


তাছাড়া অপরাধটাই বা ক? 
একমাত্র কারণ দেখা যায় যে, কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড, তথা গাম্ধীজীর 
মতামত উপেক্ষা করে সুভাষ নির্বাচনে প্রাতিদ্বান্বতা করোছিলেন। 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা কি অপরাধ ? 
এই সোঁদনও হাই-কম্যান্ডের মতামত উপেক্ষা করে মোরারজী দেশাই 
প্রধানমন্ পদের জন্য প্রাতিদ্বান্বতা করোছলেন। কই, তাঁকে তো সোঁদন 
বাহিজ্কার করা হয়নি £ 
তাহলে সুভাষের বেলায় ব্যতিক্রম হল কেন? সুভাষ, তথা তাঁর 
নে বামপন্থশ দলগুলোকে ছলে-বলে-কোশলে 'নশ্চিহ, করার জন্যই 
নয় কি? 
সুভাষের পথ চিরচারত পথ নয়। বিরাট তাঁর ভূমিকা । কর্মক্ষেত্ও 
বহহদূর বিস্তিত। তার মধ্যে তাঁর ছান্রজীবন, আই. 'ীস. এস. খেতাব বর্জন, 
দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ, সব শেষে 'তিন-আইনের বন্দী হিসেবে দশর্ঘাদন 
মান্দালয় জেলে অবস্থানের কাঁহনশ নশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। তাই 
পুনরাবৃত্তি না করে আম শুধু এই িবরোধ-পর্বের প্রধান ঘটনাগুলোকেই 
একে একে তোমার কাছে তুলে ধরব, মাল্লকা। মনে রেখো, এ আমার মনগড়। 
কাহিনশ নয়. ইীতিহাস। এক মর্মান্তিক বেদনাদায়ক হাতিহাস, যা আপ্রয় 
হলেও সত্য । 
শুরু হয়োছিল ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সেই কলকাতা কংগ্রেসে, ষেবার 
জি. ও. দি. বেশে সুভাষ ও তাঁর বহন পাঁরিশ্রমে গড়া ভলা-্টিয়ার্স বাহিনী 
দেখে গান্ধীজন ঠাট্টা করে বলেছিলেন-পার্ক সাকণাসের সার্কাস' ! 
যোঁদকে পাল্লা ভারী সোঁদকে ঝঃকে পড়াই তো বাঁদ্ধমানের লক্ষণ। 
তাই সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জনসেবক সমস্বরে রব তুললেন 
সার্কাস ! সার্কাস! পার্ক সার্কাসের সার্কাস ! 
মুহূর্তে ভোল পাল্টে কিভাবে যে সোঁদন তাঁরা সূভাষের বিরুদ্ধে 
ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে মুখর হয়ে উঠোঁছিলেন, তখনকার সময়ের পন্র-পান্রকা থেকে 
তার কয়েকটি নমূনা এখানে তুলে 'দিচ্ছি, মাল্লকা £ 
“সেলাম নেহেরু, কেটে পড় বাছা, 
সেলাম বৃদ্ধ গান্ধী। 
হাফ প্যান্টের নাই বটে কাছা 
তবুও কোমর বান্ধি_ 
বুকে জোর থাকে চলে এস সাথে 
স্বাধীনতা শুধু কাম্য 
স্বাধীনতা ধ্বজা ধর এক হাতে 
আর হাতে ধবজা সামা, 
ম.খে কহ শুধু জয়তু বঙ্গ 
জয়তু সুভাষচন্দ্র 
নতুবা দাও হে পৃজ্ঞ ভথ্গ 
যে হও, তাঁমল অল্প-_ 
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দেখিস না এই বব ব্যাঁপয়া 
মাথা তুলিয়াছে চ্যাংড়া, 
যুবা ইয়োরোপ যুবক এঁশয়া 
কাঁচা পশচ কাঁচা ল্যাংড়া ॥ 
[ শাঁনবারের 'চাঠ 


“হে চির তরুণ ধন্য। 
গান্ধী গোখেল হইল হদ্য 

তুমি এলে সেই জন্য। 
শোভে ঝলমল জরির পোশাক 

রাবাঁড় সৌোঁবত অঙ্গে, 

শিখ মারাঠিরা বিষম অবাক 

ধমলিটার দেখে বঙ্গে । 

[ শাঁনবারের চাঠি 


শসংহ চর্মে শোভিত রাসভ 
দিকে দকে তাই ওঠে জয়রথ, 
হাতশরে না মানে হাতী।, 
[ শনিবারের চিঠি ] 


'হেথা জাতীয় সমরে যুবা সৈনিক 
যেন পারাবত লব্কা, 
কারো ভাঙা শিরদাঁড়া, সম্বল কারো 
ঘুণ ধরা বুকে বক্ষমা।, 
[ শনিবারের চিঠি ] 


'সেই শ্লীমান খোকারে 'ঘাঁরয়া যত 
ডাকাতের হল 8908-* 
পাকা গুরু হয়ে সেথা নয়া ভগবান 
বাড়াইয়া আছে ঠ্যাং ।, 
[শাঁনবারের চিঠি. ভাদ্র, ১৩৩৫] 


এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা । কারো রোগ-শোক নিয়ে ব্যঙ্গ করাটা আর 
যাই হোক, সভ্য রীতি নয়। শালীনতা বসর্জন দিয়ে তাও কিন্তু সোঁদন 
করতে বাকি রাখোঁন তথাকাঁথত এ দেশসেবকের দল। মান্দালয় জেলে 
থাকাকালীন সময়ে সুভাষ একবার ফক্ষারোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে 


* বস্লবীদের কটাক্ষ করে ডাকাতের 8108 বলা হয়েছে 
২৫৭১ 


চাঁকৎসকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, সে খবর তুমিও জানো। তাই নিয়েই: 
সোঁদন কটাক্ষ করে লেখা হয়োৌছল £ 

ইতিমধ্যে কলকাতা কংগ্রেস আসিয়া পাঁড়ল। বিরাট আয়োজন, বিষম 
হট্টগোল, হৈ-চৈ। বাংলা মায়ের কোলজোড়া ছেলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 
বাংলার নবজাগ্রত তরুণ সংঘের দুইজন বা ততোধিক একান্রত হইলেন। 
ফাঁকা জায়গা দেখিয়া লেফট্‌-রাইট্‌ ক্রমে তালে তালে পা ফোঁলয়া চাঁজতে 
লাগিলেন। 
হানা দিতে আরম্ভ কারল। 

'নেশানাল' সৈন্দলের জন্য ৮,০০০ জোড়া বট ও হাজার হাজার 
খদ্দরের মিলিটারী হাফ প্যান্ট ও সার্টের অর্ভার চলিয়া গেল। খদ্দরের 
ক্যাপ ও পিস্তল রাখবার খাপ তৈয়ার হইতে লাগল। িউগল ও বংশী- 
ধনিতে চাঁরাঁদক মুখর হইয়া উঠিল। পথে-ঘাটে নূতন জাতীয় সঙ্গীত 
এঁকতান সহযোগে শ্রুত হইতে লাগল । 

"কে আবার বাজায় বাঁশী, এ ভাঙা কুপ্জাবনে' “ফরোয়ার্ড”, 'বাংলার কথায়" 
'নোটশের উপর নোটিশ? । 

সেনাধ্ক্ষ সুভাষচন্দ্র নিজের বুকের দোষের কথা একেবারে বিস্মৃত 
হইয়া ডান্তারের সাহায্যে ভলাশ্টিয়ার সৈন্য বাছতে লাগিলেন। যাহারা 
উচ্চতায় ৫& ফুট ৬ ইণ্টির চাইতে কম এবং যাহাদের বুকের মাপ ৩৪ ইণ্চির 
বেশি নহে তাহারা অমনোনশত হইয়া কাঁদতে লাগিল। 

বসূজাতা শ্রীমতী লতিকার নেতৃত্বে তরুণী সৈন্দল ছাতে ছাতে 
কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল। 

...স্বয়ং সুভাষচন্দ্র একটি উপযুক্ত ঘোড়া বাছিয়া লইয়া ঘোড়ার জন্য 
চুমকি কাজ করা সাজ ও 'ানজের জন্য জারর কাজ করা ৩০০ টাকা 
মূল্যের এক সদট তৈয়ার কাঁরয়া প্রমাণ সাইজ আয়নার সম্মখে দাঁড়াইয়া 
নেতৃত্ব প্রাকাঁটিশ কাঁরতে লাগিলেন ।......... 

তারপর প্রোসডেণ্ট আসলেন। সেও এক কান্ড। মাল্পক-বাঁড়র বড়- 
তরফের বিবাহ তো ছেলেমানুষ। ১০১ তোপ, ৩৪ ঘোড়া, ১,০০০ ঘোড়- 
সওয়ার, ২,০০০ মোটর সওয়ার, ২০,০০০ পদাতিক পুর,বসৈন্য, ২.০০০ 
রমণী বাহন”, ?তন কেতা ব্যাণ্ডের দল, ২৫টি তোরণ-দবার কমসে কম 
& লক্ষ দর্শক, [িউগল, ব্যাণ্ড, বাঁশী, ঘোড়ার হো, মানুষের বন্দে মাতরং 
ও জাতীয় সঙ্গীতে 'কে আবার বাজায় বাঁশশ এ ভাঙা কুঞ্জবনে' ফটোগ্রাফিক 
ক্যামেরার খুটখুট আওয়াজ, ফুলের মালা, কাগজের মালা, বাতাসা, খই। 

মনে পাঁড়ল, সাত শতাব্দী পূর্বে মান্র সপ্তদশ অশ্বারোহী যোঁদন 
বগাদেশে প্রবেশ কাঁরয়াছিল, সৌঁদনও এমন আয়োজন হয় নাই। 

মনে পাঁড়ল, পলাশী যুদ্ধের পর আম্নকানন-প্রত্যাগত বশরের দলও 
এমনভাবে কলিকাতায় প্রবেশ করে নাই। 

[ শনিবারের চিঠি ] 
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এই কলকাতা আঁধবেশনেই গাম্ধীজশ প্রস্তাব আনলেন-_ আমরা 
ভোমানিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্ত-শাসন চাই। পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। 
এ ও নয়। ইংরেজের আওতার মধ্যে থেকে শুধু এটুকু পেলেই আমরা 
ীশ। 

_-আমি প্রাতিবাদ করছি। বিপ্লবী বাংলার প্রাতানাধিরূপে মাথা উশ্চু 
করে দাঁড়ালেন সুভাষ । এ আধখানা স্বাধীনতা আম চাই নে। চাই পূর্ণ 
স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় কোন খাদ নেই। শর্ত নেই। 

নিঃশ্বাস ফেলতেও ব্যাঝ ভুলে গেলেন 'বাঁভন্ন রাজ্য থেকে আগত 
প্রবীণ কংগ্রেসী নেতৃবর্থ। 

গান্ধীজী ভারতের মুকুটহশীন সম্রাট। কার এতবড় সাহস যে, তাঁর 
মুখের সামনে দাঁড়য়ে প্রাতিবাদ করে! কে এই বিদ্রোহী যুবক! 

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! 

দেশবন্ধ্র মন্ত্রশষ্য সুভাষ! "খোকা ভগবান সুভাষ ! স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর গক"” আজন্ম-ীবপ্লবী সুভাষ ! 

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরু নিঃসন্দেহে 
একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শিক্ষা দীক্ষা, সাহস, ব্যান্ত-স্বাতন্্য ও চিন্তা- 
ধারার দিক থেকে সাত্যই তান অতুলনীয়। 

শিক তার 'বপরীত হলেন কাজের বেলায়। সেখানে তিনি যেমন 
দুর্বল, তেমনই অসহায়। 

সাঁত্য বলতে কি. বিংশ শতাব্দীর গত তিন দশকে তিনি যে মোট 
কতবার 'আঁম সোস্যাঁলিস্ট' কখনো বা 'আমি কামিউনিস্ট', এমনি পরম্পর- 
বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাব সঠিক হিসেব দেওয়া বোধ করি কারো 
পক্ষেই সম্ভব নয়। 

এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। 

দৃপ্তকন্ঠে 'তাঁন সমর্থন জানালেন সুভাষের প্রস্তাবকে। হাঁ, এই তো 
চাই! এই তো হওয়া উচিত! আমাদের একমাত্র দাবী-পূর্ণ স্বাধীনতা। 
পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছুই আমরা মেনে নিতে রাজণী নই। 

ব্যস. এ পর্যন্তই। ভোট গ্রহণ কালে দেখা গেল অন্য চেহারা । তখন 
তানি পুরোপুরি গাম্ধী-পল্থী। 

১৩৫০--৯৭৩ ভোটের ব্যবধানে স.ভাষের হার হল। হার হল নশীতি- 
গত দিক থেকে নয়, অন্য কারণে । কারণ- গান্ধীজী। কংগ্রেসের সঙ্গে 
সম্পক* ছেদ করা গান্ধীজীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। ভোট গ্রহণের পূবে 
এবারও তেমনি একটা আশঙ্কার কথা ছাঁড়য়ে দেওয়া হল প্রাতানাধদের 
মধ্যে। ভোটে পরাজিত হলে গাম্ধীজীী নাকি দূরে সরে যাবেন কংগ্রেস 
ত্যাগ করে। ফলে, যা হবার তাই হল। 

[ ইশ্ডিয়ান স্ট্রাগল ৪ সুভাষচন্দ্র বসু] 


প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় সত্য বঞ্সী। ইরা জানয়ারি ফরোয়াড"* পন্রিকায় 
40150 শিরোনামা 'দিয়ে তিনি লিখলেন £ 


৬৯১ 


গু 11] ৮০ 2 0155005$ 0107067 01) 056 108 01 016 0109 
1980515 0 0008:993 16 0০০ 0 2৬/25/1009 005 1069 11086 1196 
01010010091 ৮00186 50510610111) 9৬০0 01 (92107011015 16301011019 
15 9107 111095 0115 700001911 , ..775০ 100 17219 10051 08106 11005 
01 079 09165100019060 2100 21010012865 16916111017 269109 2000010 ; 
116 57150 10103 17705 (226 18015 01 11069 190511101 ৪8811056 00091, 
[00116010981 0৫ 00165151159. ৩ 0109 14 0010061000 (00257 [0 12105 1011)55 
85 8০০61/০0১ 0: 0010) 0109:3 ০0101001019 10 1189 ০0861116106 ০0 
18170165 0 17610 110%/9%51: 19108090. 

[2900 0009 006 0290 06190115 210 [961501128110665 ৫০ 
০০1) 200 105 01091 01001 ৫0963 1806 01121)66 18 2 0295. 4৯ 
০00196 0 20001) 11096 1085 00 5609016 1112 910010৬21 01 012 09110 
৮০% 65 1008151911106 010. 163 51063 211 901 0৫ 01511705015190 1191765 
০ 0)6০ ০০0০---1০৬9150 1১8170165 2150. 1৬1911101093, 2110 20০9৬6 ৪11, 
1086 11590511905 90511] ০ 58621077905 0০953 7706 56917 (09 5110 
11167119910 50610509. [6 13 2. 1099176 090565 2170 10110089169 00 00? 
625 10115 109 ৫6098 [76190189116169, 

11095 15 100001053০0 01551091100 2170 50 ৫6100019115110 29 
076 ০0110051010 01 07001) 2100. 10993. , . 4৯ 70100:210716 01 17000- 
1116 0127 00965 3801 61700012886 01 1)5816. ..[ 983 1)01090 11281 
111 10761112] ৮/2910755555 ০0৫ 1176 11066119019] 17510015165 11701৬60 
11 11009531015 0000197010)15655 ৬০1৫ 06 6০96 0৬০]. * ৮0176 0106: 
1620919 17856 2521) 50151) 16606 11) 16567%80091005 2100 500191- 
1063. 

9]. 9101)93 €01. 730959:5 212)61001006171 10906 1119 15306 70০01 
01691. 2070 5018151)6. *.110086 15 079 0521010170 01 015 50001016. 
[180 10676 6৬/ 17801011)5 ৬/1]] 5110৬ /18611)617 90015118099 21) 
1091091 29591%2110105 ৮/10১ 0৭ ৪. 0০980 1052, ০০101% ০018০০//6৫ 
51705 005 10681 005 115061190 190 009 11097110210101) 01 1009 
০০0. 

হেরে গিয়েও কিল্তু এতটুকু দমলেন না সুভাষ। যুব-সম্মেলনের 
অভ্যর্থনা সামাতর সভাপাতির্পে ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজীর সবরমতণ 
আশ্রমের প্রাচীন ভাবধারাকে ত৭ব্র কটাক্ষ করে 'তাঁন বললেন ঃ 

“..ভারতের যৌবন আর প্রবীণ পর্ককেশ নেতাদের স্কন্ধে সব ভার 
নিক্ষেপ করিয়া জোড়হস্তে মূক মেষপালের মতো অনুগমন করিতে প্রস্তুত 
নহো। তাহারা বৃঝিয়াছে, স্বাধীন মহান শাল্তমান ভারত তাহারাই গাঁড়বে। 
সে দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। 

...সবরমতাঁর ভাবধারা তাহার প্রচারমখে এই ধারণা জল্মাইবার চেষ্টা 
করিতেছে যে, আধ্নিকতা মন্দ, কল-কারখানায় পর্যাপ্ত-দ্ুব্যজাত সৃষ্টি 


২৬৭ 


অন্যায়, অভাব বৃদ্ধি করা অনুচিত, জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও প্রাচ্য 
নার্ধত করা উচিত নহে। সর্বপ্রষত্কে গোরুর গাঁড়র ঘূগে ফারিয়া যাওয়াই, 
শ্রেয় এবং দৌহক উত্নাত অথবা সামারক শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল 
আত্মার উন্নাত-সাধনই লক্ষ্য হওয়া উচিত।' 

“ভারতে আজ আমরা কর্ম যোগের দর্শন চাহি। আমাদের বর্তমান 
যুগের সহিত সামঞ্জস্য কাঁরয়া বাঁচতে হইবে । আমরা সর্বদবাররুদ্ধ জগতের 
কোণে বাস কারতে পারব না। যখন ভারত স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে 
আধ্দীনক শন্লুগণের সহিত আধ্ানক প্রথাতেই যুদ্ধ কারতে হইবে অর্থ 
নীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 

'গোরুর গাঁড়র দিন গিয়াছে, চিরাদনের মতো গিয়াছে। স্বাধীন 
ভারতকে সর্বদা অস্দ্রেবর্মে সৃসঁজ্জত থাকিতে হইবে-কালের প্রতীক্ষায়, 
যতাঁদন না জগৎ অস্ত্রশস্ত্র পাঁরহারের সংকল্প কার্ষে পাঁরণত কাঁরতেছে।' 

? আনন্দবাজার পান্রকা £ ২৬শে গিসেম্বর ১৯২৮ সাল ] 


সেই চিরাচারত নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব। 

প্রবীণের বন্তব্-হিংসা নয়, বদ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা । এই ভালবাসা 
দিয়েই আমি ইংরেজের হৃদয় পাঁরবর্তন করে স্বাধীনতা এনে দেব। 

নবশন তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তার যাস্ত, সাপ মারতে হলে 
লাঠির দরকার। মনসা পুজোয় কোনাদনও সাপ মরে না। 

প্রবীণ চায়, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে 
আস্তে এাঁগয়ে যেতে। 

নবীনের মতে এটা কোন য্যন্তিই নয়। ভক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা 
আসে না। আলাপ-আলোচনা বা দর-কষাকষির মাধ্যমেও নয়। চাই সংগ্রাম । 
ব্থা কালক্ষয় না করে এখনই সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো উচত। 

একজনের প্রথম ও শেষ কথাই হল, আহংসা। এমন কি, স্বাধীনতার 
চাইতেও বুঝি সে আঁহংস-নীতি তাঁর কাছে অনেক বোঁশ পাঁবন্র, অনেক 
বেশি মূল্যবান । 

অন্যজনের জাীঁবনভোর একটাই মান্র স্বপ্ন স্বাধীনতা । সেই স্বাধীনতা 
অজনের জন্য তিনি সব কিছ দিতে প্রস্তৃত। সব ক করতে প্রস্তুত । মোদ্দা 
কথা, ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক. স্বাধীনতা চাই-ই। 

লক্ষ্য এক, কিন্তু মত ও পথ আলাদা । 

গান্ধীজীরও সেকথা অজানা ছিল না। অনেক কথাই তিনি শুনোছিলেন 
সুভাষের বিরুদ্ধে। অনেক আঁভযোগ। অনেক নালিশ। 

শুধু মুখেই নয়, লাখিতভাবেও । সুভাষ বিদ্রোহী । সুভাষ সন্তাসবাদী। 
বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ । শুধু শুধু তাঁকে মান্দালয় 
জেলে আটক করে রাখা হয়ান। আটক করে রাখা হয়োছল সেই একই 
কারণে। মোট' কথা, সুভাষ আর যাই হোন, আঁহংস-নীতিতে পুরোপ্যীর 
আস্থাবান নন। 

প্রমাণ, পালিশ দণ্টরের গোপন নথাপন্ন। স্পম্টই সেখানে লেখা রয়েছে £ 
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[ ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলের বিপ্রবী সদস্যগণ কর্পোরেশনের চীফ 
এক্সিকিউটিভ পদের জন্য মিঃ সুভাষচন্দ্র বোসকে সমর্থন করে- 
ছিলেন, এবং এটা লক্ষণাঁয় যে, তাঁর এ পদে 'নয়োগের পর কর্পোরেশনের 
অনেক চাকরি বিপ্লবীদের দেওয়া হয়েছিল। ] 

শুধু একবার নয়. বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের ঘাঁনষ্ঠতার কথা এমান- 
ভাবে উল্লেখ কর হয়েছে অসংখ্যবার। যেমন £ 
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[ এ সময়ে সুভাষ বোস ও বিপ্লবীদের মধ্যে একটি চুন্তি হয়োছল 
যে. তাঁরা তাঁর 'নর্দেশমত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কামাট পাঁরচালনা 
করবেন ।॥ 

বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের এই ঘনিষ্ঠতার কথা কি করে সোঁদন জানা 
সম্ভব হয়েছিল পুলিশের পক্ষে ! সেকথাও তাদের গোপন নথীপন্লে লিখিত 
রয়েছে বেশ স্পম্টভাবেই। 
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[ ১৯২৫ সালের প্রথমাঁদকে কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত নেতা জনৈক 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছে স্বীকার করোছিলেন যে, তান ব্যান্তি- 
গতভাবে জানেন যে, বাংলাদেশে একটি বৈপ্লাবক আন্দোলনের আঁস্তত্ব 
আছে, যারা স্বরাজ্য দলের মুখোশ পরে রয়েছেন। ] 

বিখ্যাত নেতাঁট কে? না, সে সম্বন্ধে রিপোর্টে কোন উল্লেখ নেই। 
ইংরেজ আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়, তাই লিখতে গিয়েও উপকারী বম্ধুকে 
সতরক্কভাবে আড়াল করে রাখতে তাদের ভূল হয়নি। 

খোলাখ্াঁলভাবেই একাঁদন প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী, _বিপ্রবীদের 
সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করা কোনরকমেই কি সম্ভব নয় ? 

-না। সুভাষের সংক্ষিপ্ত উত্তর। 

কারণ 2 পাল্টা প্রশন করেছিলেন গাম্ধশীজশ। 

কারণ, বিপ্লব মানে শুধু ধংস নয়, সৃষ্টও বটে। একহাতে তার 
বণতূর্য অন্যহাতে সৃজনমৃখর বাশরী। তাই একই সঙ্গে তার কণ্ঠে 
ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধংস ও সৃষ্টির আহবান। এককথায় 'বপ্রবের অর্থ-_ 
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অন্যায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমূল পাঁরিবর্তন। আপনি কি তা চান না? সৌদক 
থেকে বিচার করতে গেলে আপাঁনই 'ি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নন ? 

জবাব শুনে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজীঁ। আশ্চর্য, যেমন গুরু 
তেমনই তাঁর শিষ্য। দেশবন্ধুও ঠিক এমাঁন কথাই বলতেন। বিপ্লবীদের 
প্রসঙ্গা উঠলে খোলাখুলিভাবেই তান বলতেন,_ওদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের 
কথা ভাবলে আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।, 

মটর 9 নাছ হি এর বান তাও জারা! 
কোথায় এর শেষ কে জানে! 

লক্ষ্য এক, তব দুই ষন্্ দুই সুরে বাঁধা। তাই দন কয়েক যেতে না 
যেতেই আবার সেই বিরোধ। আবার সেই ভুল-বোঝাবুঝির পালা। 

ডোঁমনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবী-সম্বালত খসড়া প্রস্তৃত। এবার এই 
খসড়া তুলে 'দিতে হবে বড়লাট লর্ড আরউইনের হাতে । নাও সবাই এবার 
সই কর একে একে । ওয়ার্কং কাঁমাটর সবার সই এখানে থাকা প্রয়োজন। 

সবাই সই দিলেন একে একে । এমন কি. জওহরলালও বাদ দুগলেন 
না। বে'কে বসলেন শুধু একজন। না, আম সই দেব না। 

_কারণ 2 সপ্রম্ন দৃষ্টিতে তাকালেন গান্ধীজণ। 

_-আঁম তো আগেই বলে 'দয়োছ সে-কথা। দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন 
সুভাষ, আমার দাবী এ আধখানা স্বাধীনতা নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা । এ 
ব্যাপারে কোনরকম আপস করতে আ'ম্‌ রাজী নই। 

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গান্ধজশ। চিরপাঁবাঁচত 
জগতে সুভাষ মস্ত বড় একটা প্রহেলিকা যেন। ওকে ঠিক চেনা যায় না। 
বোঝা যায় না। আবার অস্বীকারও করা যায় না। 

বরং জওহরলালকে কিছুটা বোঝা যায়। ব্য্তি-স্বাতন্ত্য বা যৌবন- 
শস্তির অপরিমেয়তায় জওহরলাল মাঝে মাঝে যতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে 
চেন্টা করুক না কেন, প্রয়োজনের মূহূর্তে সে আত্মসমর্পণ করতে জানে। 
বশ মানতে জানে। 

কিন্তু স,ভাষ! কার সাধ্য নিজের 'বশ্বাস বা আদর্শ থেকে তাকে 
একচুল বিচ্যুত করে। এ ব্যাপারে সে নির্মম ও ক্ষমাহশীন। 

বিরোধ আরো ঘনীভূত হল ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে। 
সভাপাঁতি পণ্ডিত জওহরলাল 

গান্ধীজী 'হিসেবে ভূল করেনান। 'ি করে বনের পাঁখকে সোনার 
শেকল পরাতে হয় তিনি তা ভাল করেই জানেন। সূতরাং এ জওহরলাল 
যেমন শান্ত, তেমনই সমাঁহত। 

বাকি রইল একমান্র সুভাষ । তাকেও একাঁদন পোষ মানতে হবে এমনি 
করে। না মেনে যাবে কোথায় ? 

আশ্চর্য, কলকাতা কংগ্রেসে না মানলেও এবার কিন্তু নিজে থেকেই 
পর্ণ তার প্রস্তাব পেশ কবলেন গান্ধীজী। সেই সঙ্গে আরো 
সিদ্ধান্ত হল যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারক এই 
দাবা হবে। অন্যথায় শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন ' 
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গোল বাধল গান্ধীজীর পরবতর্ণ একাঁট 'বিবাত নিয়ে। দেখা গেল, 
মূখে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বললেও আসলে 'তিনি যা চাইছেন, তা সেই 
পুরনো ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ছাড়া আর কিছুই নয়। 

তীর প্রাতবাদে ফেটে পড়লেন সুভাষ । সেই একঘেয়ে পুরনো কথা! 
সেই পুরনো দাবা! একমান্র কালক্ষয় করা ছাড়া কতটুকু লাভ হবে এই 
প্রস্তাবের ফলে ঃ 

স্বাধীনতা শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তা পাওয়া বায় না। 
তার জন্য মূল্য দিতে হয়। সংগ্রাম করতে হয়। কোথায় তার প্রস্তুতি 2 

সবার চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা । কি বলতে চান বিদ্রোহী সুভাষ ? 

_চাই পাশাপাশি জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে । যেভাবে গড়ে তুলে- 
ছিলেন আয়ারল্যাপ্ডের সিন্ফিন. বিদ্রোহীরা । 

_না, আমাদের এদেশে তা সম্ভব নয়। 

-কে বলে সম্ভব নয়১ বুক চাতিয়ে দাঁড়ালেন সৃভাষ, একফোঁটা 
আয়ারল্যাণ্ডে যা সম্ভব হয়েছে. আমাদের এখানে তা সম্ভব হবে না কেন? 
নিশ্চয় সম্ভব! 

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতেই। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াকিং কাঁমাঁটর সদস্য 
তাঁলকা থেকে বাতিল করে দেওয়া হল সুভাষের নাম। গান্ধীজীর ভাষায়, 
“যারা একমতের মানুষ, একমান্র তাদেরই ওয়াঁর্কং কাঁমাটতে থাকা উচিত ।, 

সূভাষ একমতের নন। সুতরাং ওয়ার্কং কামাটতে তাঁর স্থান পাবার 
কোন" প্রশ্নই ওঠে না। 

আর সুভাষ! সঙ্গে সঙ্গে তান আঁধবেশন ছেড়ে বোরয়ে এলেন তাঁর 
বাষা্ট জন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে। আবেদন-নবেদনে কোনাঁদনও 
স্বাধীনতা আসে না, এ সত্যটা ওরা কবে বুঝবে! কবে বুঝবে যে, প্রেম 
বা ভালবাসা 'বালয়ে কোনাঁদনও সাম্রাজ্যবাদ শান্তর হৃদয়ের পাঁরবর্তন 
ঘটানো সম্ভব নয় ! 

৩১শে ডিসেম্বর শেষ হল, “কিন্তু কোথায় স্বাধীনতা? কোথায় ক ? 
কোন জবাবই এল না বড়লাট লর্ড আরউইনের 'দক থেকে । 

বড়লাটকে লক্ষ্য করে এবার শেষ আবেদন জানালেন গান্ধীজী। 

“আমি নতজানু হয়ে রুটি চেয়েছিলাম। পেলাম শুধু পাথর। সুতরাং 
একটি মান্র পথই এখন আমার সামনে খোলা আছে, তা হল আইন-অমান্য 
আন্দোলন। সমব্দ্র থেকে জল তুলে অনায়াসেই লবণ তৈরি করা যেতে পারে, 
অথচ তার জন্য আমার গরীব দেশবাসীকে কি বিপুল হারেই না ট্যাক্স 
গুনতে হয়। কেন এই বর্বর আইন ? এ আইন আম মানি নে। মানব না।' 

'সৃতরাং আগামী ১১ই মার্চ আমি আমার আশ্রমবাসীদের নিয়ে সমদূ্র 
উপকূলে গিয়ে এই লবণ-আইন অমান্য করব। যতক্ষণ একাঁট মানত আহংস 
যোদ্ধা জাঁবিত থাকবে, ততক্ষণ এ আন্দোলন থামবে না।, 

'আম জানি আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার এই পাঁরকজ্পনাকে আপান 
বানচাল করে দিতে পারেন। কিন্তু জেনে! রাখুন যে, আমার পেছনে হাজার 
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হাজার লোক এগয়ে আসবে। হাসিমুখে কারাবরণ করতে তাদের এতটকুও 
বাধবে না। 

সুভাষ তখন জেলে। অপরাধ--গত বছরের আগস্ট মাসে নিখিল ভারত 
লাঁঞ্চত রাজনোতিক 'দিবস উপলক্ষে বে-আইনী শোভাযান্রা পাঁরচালনা করা। 
রায় দেওয়া হয়েছে ২৩শে জানুয়ারী । মোট ন' মাস সশ্রম কারাদণ্ড। 

তাঁরখটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মাল্পকা! ২৩শে জানুয়ারি । 
সভাষের জন্মাদন। 

ওঁদকে ১২ই মার্চ সবরমতশী আশ্রম থেকে গাম্ধজন' তাঁর পদযান্রা শুরু 
করলেন উনআশি জন আশ্রমবাসী সঙ্গে নিয়ে। 

লক্ষ্য, দু'শ মাইল দূরবতরঁ সম্দ্র উপকূলে অবাঁস্থত ছোট্র একাঁট 
গ্রাম-ডান্ডি। পায়ে পায়ে হেটে এই দীর্ঘ পথ আঁতিক্রম করে অবশেষে 
তান সেখানে গিয়ে আইন-অমান্য করবেন তাঁর আশ্রমবাসীদের সঙ্গে নিয়ে । 

কাণ্ড দেখে ইংরেজ হেসেই খুন। বিশেষ করে স্টেটসম্যান প্রমূখ 
সরকারী মুখপন্রগুলর তো কথাই নেই। তারা তো ঠাট্টাই শুরু করে দিল 
রশীতিমত। এই নাকি মিঃ গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন ! নাঃ! মজা 
মন্দ নয় দেখাছ ! 

কিন্তু এক ! দেখতে দেখতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল শাসক মহাপ্রভুদের । 
এ যে আবশবাস্য ব্যাপার দেখাঁছ ! সের প্রেরণায় আজ ঘ.মন্ত ভারতবাসী 
এমন করে জেগে উঠল ! কার হীঁঞঙ্গতে 2 এ অর্ধ-উলঙ্গ ফকীরাট যে ভেতরে 
ভেতরে এত শান্ত ধরে তা কে জানত! 


পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন গাম্ধীজী। মুখে সেই শিশুর মতো 
হাঁসি। হয় গ্রেপ্তার কর, নয় তো লবণ-আইন তুলে নাও। হয় আমার 
ভাসবে। দুটোর একটাও যাঁদ না কর, তবে আমরা হাসিমুখে তোমাদের 
গুলীর সামনে বুক পেতে দেব, তবু এই অন্যায় আইন মানব না। 

রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ 
নেই। চল ভাই সব ডাণ্ডি! আমরাও যাব আমাদের বাপুজীর সঙ্গে। 
বন্দে মাডুরম ! ভারতমাতাকী জয়! মহাত্মা গান্ধীকী জয়! চল ভাই সব, 
পা চাঁলয়ে। 

মাল্লকা, তোমরা একালের ছেলেমেয়ে । সত্যিকারের আইন-অমান্য 
অন্দোলন যে কি জিনিস তা বোধহয় আজ তোমরা কজ্পনাও করতে পারবে 
না। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! যৌদকে তকানো যায়, শুধ; আইন ভাঙার 
মহোংসব। বন্দে মাতরম্‌ ! তোমাদের আইন মামরা মান নে। মানব না। 

সেখানেও সবার পুরোভাগে বাংলার সেই বিপ্লাবগণ। প্রমাণ_প্যলিশ 
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[ বাংলার বিপ্লাব্গণ ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে 
ংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'পিকোঁটং করে কারারুদ্ধ 
হয়োছলেন। ] 

হকচাঁকয়ে গেল ইংরেজ সরকার। এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধবে কে! 
না, আর উপেক্ষা করা চলে না। যে করে হোক, এ আন্দোলন স্তন্ধ করতেই 
হবে। 

শুরু হল অকথ্য নির্যাতন । গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলী, টিয়ার গ্যাস কিছুই 
বাদ গেল না। 

কিন্তু সব বৃথা। এক যায়, আর আসে । ঝাঁকে ঝাঁকে আসে । দলে দলে 
এগিয়ে আসে। বুঝ আর শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মাছিলের। 

বিশেষ করে মেয়েরা। আজ 'দিন-কাল পাল্টে গেছে। মানুষের 
চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সোঁদন! 

সোঁদন কিন্তু মেয়েদের পক্ষে প্রচালত 'বাঁধ-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো 
খুব একটা সহজ ছিল না। তা সর্তেও দেশপ্রেমের দুর্বার প্রেরণায় সোঁদন 
তারা যেভাবে সব কিছ উপেক্ষা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়োছিল, সাঁত্যই 
তা অভ্তপূর্ব। 

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল &ই মে তাঁরখে। তারপর দেখতে দেখতে 
ষাট হাজার লোক গ্রেপ্তার বরণ করল একে একে । নতুন জেলখানা তোর 
হল, তাতেও 'তিলধারণের জায়গা নেই। এবার ! এবার কি করবে তোমরা 2 
কোথায় রাখবে আমাদের ? মারবে 2 লাঠি পেটা করবে 2 গুলী করবে 2 
বেশ, কর! 

রুখে দাঁড়ালেন বাংলার 'বিপ্লাবগণ। তাঁদের সাফ কথা, ওসব বৈরাগ্য- 
সাধন মাীন্ততে আমাদের আস্থা নেই। তত্কথাও আর শুনতে চাই নে। 
আমাদের সোজা হিসেব-এক ঘা দেবে তো পাল্টা দশ ঘা 'ফাঁরয়ে দেব। 
প্রমাণ চাও ! বেশ, তাই দেব। 

প্রমাণ দল চট্রগ্রাম, ঢাকা কুমিল্লা, কলকাতা, মোঁদনীপুর ও এমাঁন 
কত জায়গা । চরম আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে একের পর এক তাঁরা রন্তের 
অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিখে দিলেন যে, বাংলার বেপরোয়া য্‌বশাল্ত 
কোনদিনও মরতে ভয় পায় না। স্বাধীনতা অজর্নের জন্য তারা মূল্য 
দিতে জানে। 

একদিকে দুর্বার আইন-অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লবীদের 
বেপরোয়া অস্াঘাত। এই দু'মুখী আরুমণে ইংরেজ তখন দিশেহারা । কি 
করা যায় এখন ! কাকে ছেড়ে কাকে ধরা যায়! বিপদ যে দুদিকেই ! 


সুভাষ মুক্ত পেলেন ২৩শে সেপ্টেম্বর তারখে। তারপর সেই একই 
অবস্থা। ঘূর্ণর মত আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু কোথায় তার কোন 
ঠিক-ঠিকানা নেই। 

এল ১৯৩১ সাল। জান,য়ার মাস। সৃভাষ তখন উত্তরবঙ্গ পারিদ্রমণে 
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রত। সংগঠনকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। আরও শান্তশালী। 

বাদ সাধলেন মালদহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট । না, এ জেলায় তোমাকে 
ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমার হুকুম । 

_এ হন্কুম বে-আইনী। গর্জে উঠলেন সুভাষ, একজন আত্মসম্মান- 
বাশম্ট ভারতবাসী হসেবে এ হুকুম আম িছতেই মানতে রাজী নই। 

অগত্যা গ্রেপ্তার । প্রথম শ্রেণীর 'বিশ্রামাগারে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই 
বিচার। জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য-_ 
এক চাট্ুখাঁন অপরাধ ! সুতরাং সাজা দেওয়া হল সাত দিনের কারাদণ্ড। 

সেই রান্রেই নাটোর হয়ে সুভাষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আঁলপুর 
সেন্ট্রাল জেলে। হাজার হোক, সুভাষ বোস! এক্ষণ হয়তো এ নিয়ে 
'মাছলের পর মাছল বোরিয়ে পড়বে সব কিছ বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে। 
তরাং ছোট শহর মালদহ থেকে গকে সরিয়ে দেওয়াই সবচাইতে নিরাপদ । 

আব।র সংঘাত বাধল ২৬শে জানযলার তারখে। 

কংগ্রেস তখন বে-আইনী ঘোষত। সভা-সামাত-ীমাঁছল ইত্যাঁদও 
[নাষ্ধ। কিন্তু সেকথা শোনে কে! 

২৬শে জানুয়াঁর স্বাধীনতা সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। পরাধীন জাতির 
কাছে এই 'দিনাটর চাইতে পাঁবন্ন আর কিছুই নেই। সুতরাং সব ছু 
উপেক্ষা করেই মনমেন্ট বেদীর ওপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। 
মিছিলও বেরুবে। সে মিছিলের পুরোভাগে থাকবেন স্বয়ং সুভাষ । 

ওাঁদকে মনুমেন্টের চারপাশে সকাল থেকেই বিরাট পুলিশ বাহিনশ 
প্রস্তৃত। সেই সঙ্গে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সাজেন্ট ও ঘোড়সওয়ারের দল। 
কাউকেই তারা ধারে-কাছে এগুতে দিতে রাজী নয়। 

সব কিছ উপেক্ষা করে যথাসময়ে বিরাট মিছিল নিয়ে এীগয়ে গেলেন 
সুভাষ। হাতে তাঁর জাতীয় পতাকা । মুখে একটি মান্র ধান বন্দে 
মাতরম, ! 

ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হিংম্র হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের 
মতো। তারপরই শুরু হল একটানা লাঠিচার্জ। সামনে-পেছনে ডাইনে- 
বাঁয়ে শুধু লাঠি, লাঠি আর লাঠি ! ঢালাও হুকুম পাওয়া গেছে। সুতরাং 
একতরফা চালিয়ে ষাও। 

বাধা দিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী! কাকে মারছ তোমরা ! জানো উনি 
কে? উনি যে কলকাতার মেয়র ! 

কে কার কথা শোনে! বৃল্টিধারার মতো লাঠি পড়ছে আবরাম। তার 
মধো কে গেল, কে রইল, তার 'হসেবনকেশ করার মতো অবকাশ তখন 
কোথায় ! 

রন্তে রন্তে সারা দেহ লাল হয়ে গেল সুভাষের। তব্‌ তিনি 'নার্বকার। 
সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি এগুতে লাগলেন হিমালয়ের মতোই মাথা 
উদ্চু করে! আঘাতে আঘাতে জর্জারত হয়ে তারপরই এক সময় জ্ঞান 
হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শন্ত মাঁটর ব্‌কে। 

আবার বিচার। আবার কারাদণ্ড । এবারে মেয়াদ হল মোট ছ'মাস। 
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হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তন্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। 
গাম্ধীজশ নাকি কয়েকাঁট শর্তে ইংরেজের সঙ্গে রফা করতে চলেছেন। যেমন 
_যাবতীয় ধৃত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাঁদের জারমানার টাকাও 
ফিরিয়ে দিতে হবে। আর লবণ তৈরির ব্যাপারে সমুদ্র উপক্লবতর্ণ 
জনসাধারণকে অল্তত কিছুটা রেহাই 'দিতে হবে। ব্যস্‌, এইটুকু পেলেই 
তিন খুশি। 

খবর শুনে অসহ্য ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বন্দী সুভাষ । সেই পুরনো 
টালবাহানা ! সেই হরেক রকম দর-কষাকাষ ! সেই চৌঁরচোরা ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি! 

১৯২২ সালেও এমনি করে একবার গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার 
করে নিয়েছিলেন সামান্য একটা ঘটনাকে ফেন্দ্রু করে। সোঁদনও তিনি বড়লাট 
লর্ভ রেডিংকে এমনি করে চিঠি লিখে জানিয়োছলেন তাঁর অভিপ্রায়ের 
কথা। 

'আমি আপনাকে সাত 'দন সময় 'িচ্ছি। তার আগেই আপাঁন খবরের 
কাগজ থেকে সবরকম 'বাধ-নিষেধ তুলে নিন আর যে সব লোক অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য জেলে রয়েছে. তাদের মাস্তি দিন! যাঁদ সাত 
দিনের মধ্যে তা করেন, তাহলে আমি বারদৌলশী আন্দোলন তুলে নেব। 
অন্যথায় আমরা আমাদের আন্দোলনে অগ্রসর হব।, 

সমগ্র দেশ আশা ও প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। আজ ১লা ফেব্রুয়ার। মাঝে 
সাত দিন। ৯ই ফেব্রুয়ার থেকে শুরু হবে এঁতিহাসিক বারদৌলশ 
আন্দোলন । 

কোথায় আন্দোলন, আর কোথায় কি! 

সব কিছ বিপর্যস্ত হল ৫ই ফেব্রুয়ার গোরঙ্গপুর জেলার চোৌিচোনা 
গ্রামে অনুষ্ঠিত সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্রে করে। 

সত্যাগ্রহণদের একটা মিছিল যাচ্ছিল সোঁদন চোঁরিচোৌরা গাঁয়ের পথ 
ধরে। হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল পালিশ বাঁহনী! না, মিছিল ষেতে 
দেওয়া হবে না এ পথ 'দয়ে। এটা বে- | 

কথা-কাটাকাটি থেকে বচসা। তারপর সংঘর্ষ । শেষপর্যন্ত থানায় 
আগুন ধরিয়ে দিল উত্তোজত জনতা । ফলে, অগ্মিদশ্ধ হয়ে একজন 
সাব-ইন্সপেন্র ও কয়েকজন কনস্টেবলের মৃত্যু 

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করে 'নিলেন গাম্ধজশ। 
ভারতবাসী এখনো আঁহংস-নীততে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারোন। 
সতরাং আর আন্দোলন নয়। 

দেশবন্ধ; সুভাষ, মাঁতলাল নেহরু, লাল লাজপত রায় সবাই তখন 
জেলে। জেল থেকেই তাঁরা গাম্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রীতবাদ 
জানালেন কঠোর ভাষায়। 

চোৌরিচৌরার ব্যাপার একটা ববাচ্ছন্ন ঘটনা। তার জন্য আন্দোলন 
প্রত্যাহার করা হবে কেন? 


২৭০ 


বিরাট এই ভারতবর্ষে কে, কোথায়, কবে আঁহংস থাকতে পারোন, 
তার জন্য কি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন 'পাঁছয়ে দিতে হবে 2 

ক্ষোভে, দুঃখে জেল থেকে গান্ধীজীর উদ্দেশে দীর্ঘ স্তর পাতা- 
ব্যাপী এক চিঠি লিখে পাঠলেন লালা লাজপত রায়। এর মানে কি! কি 
এমন কারণ ঘটোছল, যার জন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এভাবে 
বন্ধ করে দেওয়া হল? 
এ দিলনা রসনা সিরা রা হাসির 
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[সে সময়ে আম দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। আম দেখোছি যে, মহাত্মা 
গান্ধী বার বার যেভাবে ভূল করে যাঁচ্ছলেন, তা দেখে 'তাঁন রাগে এবং 
দুঃখে মুহামান হয়ে পড়োছলেন। ] 

কংগ্রেসের পরবতরণ ওয়াকং কমিটির বৈঠকে তর সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হল গান্ধীজীকে। বিশেষ করে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের 
প্রতানাধদের প্রশ্নের সামনে । 

কেন সংগ্রাম প্রত্যাহার করা হল ? কেন স্বাধীনতা সংশ্রামকে এমন 
কনে স্তন্ধ করে দেওয়া হল ? কেন 2 কেন £ 

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন প্রখ্যাত নেতা মুঞ্জে। তিনি প্রস্তাব আনলেন 
_গান্ধীজীকে ভর্ঘসনা করা হোক! বলাই বাহ্‌ল্য যে, সে প্রস্তাব শেষ 
পর্য্ত গৃহীত হয়নি। 

১৯২২-এর পর ১৯৩১। আশ্চর্য এবারেও সেই একই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি ! 

পান্ধীজী নাকি ইতিমধ্যে বড়লাটের সদিচ্ছার প্রমাণ পেষ্বেছেন। তাই 
আন্দোলন তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা চুন্তি করতে তান বদ্ধপাঁরকর। 

কিন্তু দেশ! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশের সমস্ত জনসাধারণ সবেমাত্র 
আজ ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে। বার বার এভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার 
করা হলে তারা ক হতাশায় ভেঙে পড়বে না? আবার ঘুমিয়ে পড়বে 
নাঃ 

'ইন্ক্লাব 'জন্দাবাদ ! 


কথাটা সর্বপ্রথম কার মুখ থেকে বোরয়োছিল জানো. মল্লিকা ? 
৬গং সং । মহান বিপ্লবী ভগৎ িং। তিনিই এই মহামন্দের উদ্‌গাতা। 

ভগৎ সং, শুকদেব ও রাজগুরু। আগ্নষগের হীতহাসে তিনাঁট 
উল্লখযোগ্য নাম। তিনজনেই তখন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গ্‌নছেন লাহোর 
সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে । 
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স্বভাবতঃই ভারতবর্ষ তখন ক্ষুব্ধ, চণ্চলল। মন সায় দেয় না, কিন্তু 
উপায় 'কি! সাম্রাজ্যবাদী শান্তর নির্মম প্রাতহিংসা থেকে কছনতেই যে 
তাঁদের রক্ষা করার উপায় নেই ! 

হঠাৎ যেন একটু আলো দেখতে পাওয়া গেল চোখের সামনে। গান্ধী- 
আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সর্বাগ্রে বন্দীদের মযান্ত দেওয়া হবে বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে । তাহলে ভগৎং 'সিংদের মস্ত দেওয়া হবে তো! 
নিশ্চয়ই তাই ! 

মুক্ত না হোক, অন্তত প্রাণদণ্ড রোধ তো হবেই! গাম্ধীজন যেখানে 
রয়েছেন সেখানে আর ভাবনা কি! 

দেখতে দেখতে সামান্য কথাটা অসামান্য হয়ে দেখা দিল সমগ্র 
ভারতবাসীর সামনে । তারপরই আসম্র-হমাচল সোচ্চার হয়ে উঠল এই 
একটিমান্র দাবী নিয়ে। 

ভগৎ সং, শুকদেব ও রাজগরুর প্রাণদণ্ড রোধ করতে হবে। গান্ধী- 
আরউইন চুক্তির এটাই হবে প্রধান শর। 

শুধু গান্ধীজী নন, শুধু আরউইন নন, উভয়পক্ষকেই এ ব্যাপারে 
ভারতবাসনর কাছে তাঁদের সাঁদচ্ছার প্রমাণ 'দতে হবে। 

বাংলা, তথা ভারতের 'বভিন্ন বান্দশালাগুলোতেও সেই একই চণ্চলতা । 
ভগৎ নিং-দের ফাঁস রোধ করতে হবে। অন্যথায় এ চ্নীন্ত মূল্যহীন। 

একই দাবী পেশ করলেন চট্রগ্রাম জেলে আবদ্ধ গণেশ ঘোষ, অনন্ত 
সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবতর্ঁ প্রমূখ যুব-বিদ্রোহের বিচারাধীন 
বন্দীর দল। 

গোপনে তাঁরা চিঠি লিখে পাঠালেন গান্ধীজীকে ঃ 

'আমরা ফাঁসর প্রতীক্ষায় দিন গুনাছ। তার জন্য কোন দুঃখ নেই 
আমাদের । কিন্তু গুদের আপনিন বাঁচান বাপুজী। আপানিই একমাত্র লোক, 
যাঁন ওঁদের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম ॥ 

গান্ধীজীর কাছে গোপনে প্রেরিত এই চিঠির কথা কিল্তু পনীলশ 
কর্তৃপক্ষের জানতে এতটনকুও বাঁক থাকোঁন, মল্লিকা । প্রমাণ- মামলার রায়। 
বিচারপাঁতি মিঃ ইয়ান স্পম্টই সেখানে বলোছিলেন £ 
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চরমপন্র দিলেন বক্‌সা দুর্গে আবদ্ধ 'বাঁভন্ন দলের প্রথম সারর বিপ্লবী 


হলদে । 

সবাই মিলে পরামর্শ করে একসঙ্গে তিনখানি চিঠি তাঁরা 'লখে 
পাঠালেন গান্ধীজী, জওহরলাল ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর উদ্দেশে। 
চিঠিতে সব কিছু তাঁরা লিখে জানালেন খোলাখুলভাবে। 

কাউকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না। দিলে এ চুন্তি আমরা মেনে নেব না। 
তখন যাঁদ কোনরকম অশান্ত হয় তো তার জন্য দায়ী হবেন চুক্তির 
দুপক্ষের নেতারাই। 

বথাসময়ে তেজবাহাদুর সে চিঠি তুলে 'দলেন বড়লাট লর্ড আরউইনের 


২৭২ 


হাতে। চিঠিতে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়োছিল তাঁকে। 

মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন আরউইন। আর এক সময়ে প্রথ্ন করলেন,_ 
আলোচনা করতে আমম প্রস্তৃত। 'কন্তু কার সঙ্গে আমি কথা বলব এ 
সম্বন্ধে ? ওদের প্রাতানধি কে ? 

--সদভাষ বোস। 

_সুভাষ বোস! যেন সাপ দেখে আঁতকে উঠলেন আরউইন। না না, 
সুভাষ বোসের সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে কোন আলাপ করতে রাজশ নই। 
আর কেউ আছে কি ? 

-আছেন, তবে তিনি এখন পলাতক । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে 
তাঁকে যাওয়া-আসার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রাতশ্রাতি দিতে হবে 
যে, সেই সুযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না। 

-কে সেই লোক ? আরউইনের মুখে সপ্রশন জিজ্ঞাসা । 

সূর্য সেন। 

_মাই গড ! কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝি এতখাঁন চমকে উঠতেন 
না আরউইন, সূর্য সেন! দি গ্রেট সূর্য সেন! 

আশ্চর্য, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বক্‌সা ক্যাম্পে সরকারী চিঠি এসে হাঁজর। 
লিখে জানাও। 

তাই জানানো হল। কিন্তু এবার চিঠির জবাব এল অনেক দোঁর করে। 
সূরও ততটা নরম নয়। কারণ ওঁদকে তখন স্টেটস্ম্যান, ইয়োরোপাীয়ান 

, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাঁদ শ্বেতাঙ্গ সংস্থাগ্াল 
রীতিমত শোরগোল তুলেছে ৪ ণব০ 1080 10) 01৩ (65100011909, 
ফলে, আলোচনা সেখানেই ইতি। 

তা বলে ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা । সঙ্গে সঙ্গে 
বিপ্রবী নেতবৃজ্দ তৎপর হয়ে উঠলেন নতুন এক পাঁরকল্পনা 'নয়ে। সে 
পাঁরকজ্পনা যেমন আঁবম্বাস্য, তেমনই অভূতপূর্ব । 

'আমাদের দাবী উপেক্ষা করে কাউকে ফাঁস দলে আমরা তার প্রাতশোধ 
নেব। পনেরো দিনের মধ্যেই নেব। লোকালয় থেকে বহু দ্‌রে পাহাড়- 
ঘেরা এই বক্সা ক্যাম্পে আমরা বন্দী। এই বন্দী-নিবাসে থেকেই আমরা 
বুঝিয়ে দেব যে, বাংলার প্রাণশান্ত এখনো মরে যায়নি।' 

চুন্তি স্বাক্ষারত হল ৫ই মার্চ। তারপর শুরু হল বন্দী-মযান্তর পালা। 
সবাই ম্যান্ত পেলেন। সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল। 

শুধু মুন্ত পেলেন না আগ্মমন্মে দীক্ষিত বাংলার বিপ্লবীগণ। বোঝা 
গেল, কি গাম্ধীজশী, কি আরউইন, কারো বিচারেই বিপ্রবরা ঠিক বন্দীর 
পর্যায়ে পড়েন না। কারণ, তাঁরা গান্ধীজীর আছিংস-নীতিতে আস্থাবান 
নন। সুতরাং তাঁরা এক-ঘরে, সমাজচ্যুত। তাঁদের হঃকোনাপিত বন্ধ। 

৮ই মার্চ তাঁরখে মান্ত পেলেন সুভাষ । ১৪ই মার্চ তান বি. ভি-র 
সর্বাঁধনায়ক হেমচন্দু ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন গাম্ধীজীর কাছে। 
ব্যাপািটা সম্বন্ধে পরিহ্কার বোঝাপড়া করা দরকার । 
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তার চাইতেও বড় কথা ভগৎ সং, শুকদেব আর রাজগরু। তাঁদের ফি 
হবে! এ তিনটি তরুণের ফাঁসির বদলে ক্বীপান্তর হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
ভেসে যাবে না, বরং ইংরেজের সাঁদচ্ছার পাঁরচয় পেয়ে দেশবাসী খাশই 
হবে। 

সে দায়িত্ব এখন পুরোপুরি গান্ধীজীর। একমান্র তিনিই পারেন এ 
ব্যাপারে বড়লাটকে বাধ্য করতে। 

_কিন্তু বড়লাট যাঁদ আমার অনুরোধ না রাখেন ? সব কথা শুনে প্রশ্ন 
করলেন গাম্ধীজী। 

-তাহলে আপনিও সঙ্গে সঙ্গে চান্ত ভেঙে দেবেন। স্পম্ট জবাব 
দিলেন সুভাষ, চান্তর ফলে জনসাধারণের ন্যনতম দাবও যাঁদ রাঁক্ষিত 
না হয়, তাহলে সে চনুন্তি মেনে নিয়ে লাভ ক ? জনসাধারণই বা তা মানবে 
কেন ? 

এখানেই কিন্তু থামলেন না সুভাষ । গান্ধীজশীর সঙ্গে একই দ্রেনে তিনি 
বওনা হয়ে গেলেন 'দিল্লীতে। যে করে হোক, গান্ধীজীকে দিয়ে গুঁদেব 
ফাঁসর হুকুম রদ করানো চাই-ই ! 

তারপর ! কি উত্তর পেল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের আকুল প্রত্যাশার 
বানিময়ে ? 

দেশের কতটুকু লাভ হল গাম্ধী-আরউইন চান্তর ফলে ? 

ভগৎ সং, শুকদেব, রাজগূর্রই বাক হল ? 

সে কাহিনী যেমন মর্মান্তিক, তেমাঁন বেদনাদায়ক। শ্রদ্ধেয় অনন্ত 
সিংহের মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন £ 

৯৯৩১ সালের &ই মার্চ গাম্ধ-আরউইন প্যান্ট বা সন্ধিপন্র স্বাক্ষারত 
হল। গান্ধীজনর শর্ত অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত 
কংগ্রেস-কম্া মান্ত পেল। হংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দীদের মীন্তর দাবীতে 
গান্ধীজী বড়লাট আরউইনকে কোন অনুরোধ জানানান। এমন ক, দেশ- 
বাসীর একাল্ত আগ্রহ সত্তেও ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণদণ্ড 
রোধের জন্য কোন দাবীও বড়লাটের কাছে পেশ করা প্রয়োজন মনে 
করেনীন। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের ফাঁস হয়ে গেল। 'ব্রাটশের 
191106 2100 7২৪1৪ [গবভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা] নীতির জয় হল-- 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর, আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর।, 
[ আগ্রষফূগের একাটি অধ্যায় £ সাপ্তাহক বসুমতশ £ ১৮ই এ্াপ্রল, ১৯৬৮ ] 

আঁভযোগ করার 'কছন নেই। কারণ, বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নিজের 
মনোভাব গান্ধীজী কোনাঁদনই গোপর্ন রাখেনান। ১৯৩০ সালের ২রা মার্ট 
তাঁরখেই সেকথা তিনি জানয়ে দিয়োছলেন বড়লাটকে এক চিঠি দিয়ে। 
তাতে খোলাখুলিভাবেই তিনি লিখোছলেন £ 

“আমার উদ্দেশ্য, ক্রমবর্ধমান সাহংস সংগ্রামীদের সংগঠিত শাস্তর 
[বিরুদ্ধে আমার আন্তরিক শান্তকে পারচাঁলিত করা। 

তব; ভগৎ 'সিংং শুকদেব ও রাজগ্‌রুকে কেন্দ্র করে সেদিন যে 
পারাস্থাতির উদ্ভব হয়োছল, তার পরিশাত কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি, 
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মাল্লকা। যগান্তর দলের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখা 
থেকেই সে কাহিনী আম এখানে তুলে ধরছি ঃ 

চদৃত্তি সই করে গান্ধীজণ সিমলা ছাড়ার আগে বিবৃতি দিয়ে যান যে, 
এ চুক্তি যাঁদ দেশে সর্ববাদসম্মতভাবে গৃহণত হয় তাহলে তিনি আশা করেন 
যে, এমন কি সাঁহংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও 
মুক্তি পাবেন। বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচি পেশছবার আগেই ভগৎ িং-দের 
ফাঁসি হয়ে যায়। ফলে, যুগান্তর ও নওজোয়ান সভার নেতৃত্বে দেশের জাগ্রত 
জনগণ যে বিক্ষোভ দেখায়, তাতে গান্ধী-নেতৃত্ব দেশের লোকের কাছে 
অনেকখানি প্রতিষ্ঠা হারায়। 
[ ইতিহাসের উপাদান £ সাষ্াহক বস:মতশ £ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ ] 

কথাটা অত্যন্ত নয়, মল্লিকা। সাত্যই সোঁদন অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল গাম্ধীজীকে। 

করাচিতে পা দেবার সঙ্গে সত্গে পাঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের 
বিক্ষুব্ধ তরুণদল তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন কালো ফুলের মালা আর কালো 
পতাকা প্রদর্শন করে। 

তাঁদের অভিযোগ, ভগৎ 1সং-দের ফাঁসর জন্য গান্ধীজীই একমান্র 
দায়ী। কেন তিনি চীন্ত করার সময় তাঁদের মাস্তির শর্ত অন্তরূন্ত করেনাঁন ? 
এ চদক্তি কোন চুত্তিই নয়। এ চান্ত আমরা মানি নে। 

নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হবার মতো মানুষ আর নই হোন না 
কেন, গান্ধীজী নন। তাই নিঃশব্দে তিনি সে মালা নিজের গলায় তুলে 
নিলেন কোনরকম প্রাতবাদ না করে। মূখে তেন প্রসন্ন হাঁস। তান যে 
গোটা ভারতের বাপুজী ! এত সহজে তাঁর বিচাীলত হলে চলবে কেন! 


গভীর রাত্র। করাঁচ কংগ্রেস সপ্ত, নিদ্রামগ্র । 

শুধু ঘুম নেই গান্ধীজীর চোখে। ঝড় আসন্ন । উদ্দাম ঝড়। কোথায় 
তার শেষ পাঁরণাঁত কে জানে! 

যেকরেহোক এ ঝড়কে শান্ত করতেই হবে। সামনে গোলটোৌবল 
বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দেবার জন্য হয়তো তাঁকেই এবার যেতে হবে 
[বিলেতে। কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রীতত্ঠান। ভগ গসংকে কেন্দ্রে করে এ 
সময় কংগ্রেস দুটো আলাদা শাবরে ভাগ হয়ে যাক, তা কোনাঁদক থেকেই 
কাম্য নয়। 

কে পারে আসম্ন এই ঝড়কে শান্ত করতে ? 

বল্পভভাই ! আজাদ ! রাজেন্দরপ্রসাদ ! রাজাগোপাল ! আব্দুল গফুর 
খান! 

না, কেউ পারে না। বিক্ষুব্ধ তরুণদল ওদের কথা শৃনবে না। গ্রাহাই 
করবে না। 

তবে কে পারে! জওহরলাল ! 

অসম্ভব। বড় বোঁশ উচ্ছবাসপ্রবণ। কিছুটা আস্থর-চিত্তও বটে। তাছ'ড়া 
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বলতে গিয়ে প্রায়ই মাতা হাঁরয়ে ফেলে। সুতরাং সাফল্য সম্বন্ধে 'নাশ্চিত 
হবার উপায় নেই। 

পারে শুধু; একজন। সুভাষ । চিরাবিদ্রোহশী সুভাষ । তরুণ সমাজের 
আ'বিসংবাদ* নেতা সৃভাষ। একমাত্র সৃভাষই পারে আজ এই 'বক্ষু্ধ জনতাকে 
শান্ত করতে। 

গভীর রানে গাম্ধীজীর শাবরে ডাক পড়ল সূভাষের। পাঁরাস্থাত 
অত্যন্ত জটল। সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার সূভাষকে। এছাড়া আর 
কোন উপায় নেই। 

যুক্ত মেনে নিলেন সুভাষ । না, প্রকাশ্য আঁধবেশনে এ নিয়ে কোনরকম 
বরোধিতাই 'তাঁন করবেন না। কারণ, কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে সবচাইতে 
লাভবান হবে ইংরেজ। সে সষোগ তাদের কোনরকমেই দেওয়া চলে না। 

তবে একটা শর্তে । প্রকাশ্য আঁধবেশনে বিরোধিতা না করলেও তার 
বাইরে এ নিয়ে প্রাতিবাদ করার সর্বপ্রকার আধকার তাঁর থাকবে । সেখানে 
কোন কিছ; দিয়েই তাঁর মূখ বন্ধ রাখা যাবে না। 

কাজেও তাই করলেন সুভাষ । কোন প্রাতবাদ 'তাঁন করলেন না প্রকাশ্য 
আঁধবেশনে। তারপরই উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন নওজোয়ান সম্মেলনের 
সভাপাঁতরূপে ভাষণ 'দতে গগয়ে। 

কেন আইন-অমান্য আন্দোল্ন প্রত্যাহার করা হল ? 

কেন চদৃন্তর সময়ে ভগৎ 1সং-দের মৃত্তির কথা অন্তভুন্তি করা হয়ান 2 

ভারতবাসী কি পেল এই গান্ধী-আরউইন চান্তর ফলে ? 

শতাব্দীর ঘুম ভেঙে যে ভারতবাসণ এতদিন পরে সংগ্রাম-মুখর হয়ে 
উঠোঁছল, তাদের যৌবনশীস্তকে আবার স্তন্ধ করে দেওয়া ছাড়া এ চবান্ততে 
আর কোন কিছু লাভ হয়েছে কি? 

এই ক গান্ধীবাদ ? আঁহংসার নামে ক্ষারধ্ঃ বিসর্জন দিয়ে জাতিকে 
নৌত্ববাদ শেখানোটাই কি গান্ধীনীতি ? 

ভগ 'সং-এর ব্যাপার কিন্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা । আরো 
আছে। সে কাঁহনী যেমন আব*বাস্য, তেমানি অপ্রত্যাশিত। 

হঠাং সোঁদন এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হল প্রকাশ্য আঁধবেশনে। উত্থাপন 
করলেন আঁহংস-মন্বের খাঁষ স্বয়ং গান্ধীজখ। 'নজে থেকেই তিনি শহখদ 
ভগৎ সিং, শকদেব ও রাজগুরুর স্মাতির প্রাত শ্রদ্ধানবেদনের প্রস্তাব 
আনলেন, তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগের ভূয়সণ প্রশংসা করে। সে প্রস্তাব 
গৃহীতও হল সঙ্গে সঙ্গেই। শুধু তাই নয়, ভগৎ সং আর শুধুমান্র 
ভগ্ৎ [সং রইলেন না সৌঁদন থেকে। গান্ধীজশর ভাষায় [তিনি হলেন._ 
“সর্দার ভগৎ সিং । 

নিঃসন্দেহে গান্ধীজণীর এই প্রস্তাব আঁভনন্দনযোগ্য। কিল্তু কি হয়োছল 
১৯২৪ সালের অনুষ্ঠিত বেলগাঁও কংগ্রেসে ! 

সবাই চাইলেন বিশ্বের মহান 'প্লবী লোননের মৃত্যুতে কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে একটি শোক-প্রস্তাব পাশ করা হোক। 
" না, কিছুতেই না। বাধা দিলেন সভাপাতি স্বয়ং গাম্ধীজশ। পাশ বরা' 
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£তো দুরে কথা, কোনরকম প্রস্তাবই তান তুলতে দিলেন না কংগ্রেসের 
সেই অধিবেশনে । কারণ, তাঁর মতে লেনিন একজন উপদ্রবকারণ ছাড়া আর 
কছুই নন। 

তবে একা লোনন নন, ভগিনী নিবোঁদতা বা যগ-প্রবর্তক রাজা 
রামমোহন রায়ের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যান্তরাও রেহাই পাননি এ ধরনের 
বিশেষণ থেকে। যেমন-_ রামমোহন একটি বামন (91505) মান্ত। আর 
'ভাঁঞগিনী নিবোদতা একটি বিলাস-বহূল জীবনে অভ্যস্থ আস্থর চিত 
০1৪15) রমণী ছাড়া আর ছুই নন। 

মহাত্মার মতো লোকের কাছ থেকে এ ধরনের উন্তি খুবই বেদনাদায়ক 
'নয় কি! তুমি কি বল, মাল্লকা! 

আরো দম্টান্ত, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতন দাস। সেই যতীন দাস, 
১৯২৮ সালে সুভাষের বেঙ্গল ভলা্টিয়ার্স গঠনে যাঁর ভূমিকা ছিল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে তেষাটর দিন অনশন করে 'তাঁন 
মৃত্যুবরণ করেন, সে কাহিনী তুমিও জানো। খবর শুনে সেকি তাব্র 
আলোড়ন সোদন সারা পৃথিবী জুড়ে! সবাই একবাক্যে ধিক্কার জানাল 
ইংরেজ সরকারের অন্যায় জেদ ও আঁবমস্যকারিতাকে। 

চণ্চল হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ । চণ্ুল হয়ে উঠলেন বিশ্বের অন্যান্য 
মনীষীবূন্দ। হীতপূর্বে আয়ারল্যাণ্ডের মুন্তিষোদ্ধা টেরেন্স ম্যাকসুইনীও 
এমানভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেকথা তোমার অজানা নয়। 
খবর পেয়ে সেই ম্যাকসুইনী পরিবার সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন সুদূর 
আয়ারল্যান্ড থেকে। 
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একমান্র ব্যাতিক্রম গান্ধীজী। 

একটি কথাও তাঁর মূখ থেকে কেউ শুনতে পেল না যতীন দাস 
সম্বন্ধে। এমন কি, সুভাষ অনুরোধ করা সত্বেও না। 

পরে একাঁদন সুভাষের 'জজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন যে, ষতীন দাসের 
মৃত্যুর ব্যাপারটা তাঁর মতে একটা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যার [ 919০11০81 
$01০10০ ] ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ইচ্ছা করেই এতাঁদন এ 
সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেনান। কারণ, বলতে হলে সেক্ষেত্রে আপ্রয় কথাই 
তাঁকে বলতে হত। 

জবাব শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা বাংলা 
দেশ। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে 'যাঁন দধাঁচির মতো 'তিল 'তিল করে 
নিজেকে ধবালয়ে দিলেন, বাংলার সেই পু্ণ্যাত্মা শহশদ যতাঁন দাস সম্বন্ধে 
মহাত্বার এক নির্মম উন্তি! 

িল্ত কেন? অনশন তো মহাত্মাই রাজনৈতিক জীবনের শ্রেন্ঠ 
হাঁতয়ার! এমন কতবারই তো 'তাঁন অনশন করেছেন জাতীয় স্বার্থের 
প্রয়োজনে । তাহলে যতীন দাসের বেলায় তাঁর এই অহেতুক রূঢ়ুতার কারণ 
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কি? দুদিন বাদে লেবুর রস পান করে আমত্যু অনশন ভঙ্গ করেনান 
বলেই কিঃ 

অথচ একই প্রসঙ্গে সুভাষের মুখ থেকে শোনা গেল ঠিক তার বপরণত 
কথা। নোয়াখালি জেলা যুব-সম্মেলনে ভাষণ 'দতে "গিয়ে তান বললেন ঃ 

“..বাংলাদেশের যুব-সমাজের ভেতর থেকে সহম্ত্র সহম্ যতীন দাস 
আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোতসর্গের ভাবকে রূপাঁয়ত করবে। তার জাতীয় 
চেতনাসম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই। কারণ, তারাই 
ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে ভারতবর্ষে কৃষক-্রীমক-নর্বিশেষে 
সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। 

আপনাদের আমি আহবান করাছ। অদূর ভবিষ্যতে ক গৌরবময় 
ভূমিকা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে, তা অনুভব করূন। তারপর আপনারা 
অগ্রসর হয়ে চলুন একটি মান্ন ভাবনা 'নয়ে- মাতৃভূমির মুস্তিব্রতই আমার 
একমাত্র করতব্য ।' 

শুধ একবার নয় মাল্পকা, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাসের স্মৃতির 
উদ্দেশে সুভাষ এমনিভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন অসংখ্যবার । 'নিজের 
রাঁচত বই, এমন কি পরবতরঁকালে আজাদ 'হন্দ: সরকারের সর্বাঁধনায়ক- 
রূপেও যতীন দাসের প্রাত শ্রদ্ধা জানাতে কোনবারই তান ভূল 
করেনান। 

শুধু কি যতীন দাস ! কি হয়োছিল সোঁদিন শহনদ গোপাীনাথের বেলায় ? 

গাঞ্ধীজী; অনেক বড়। তার চাইতেও বড় তাঁর নীতি। সে নীতি এত 
বড় যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সাঁত্যই বড় শন্ত। এমন 
কি, তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ জওহরলাল পর্যন্ত সে সত্যটাকে পরবতণকালে 
অস্বীকার করতে পারেনাঁন। খোলাখুঁলিভাবেই তান লিখেছেন £ 

জাতির নেতা গান্ধী আর আতমানব গান্ধীর মধ্যে বরাবরই ছিল একটা 
দুস্তর ব্যবধান। তাই গান্ধী ও আমাদের রাজনীতির মধ্যে মতদ্বৈধতার 
অন্ত ছিল না। আঁতমানব গান্ধীর কণ্ঠে ছিল প্রত্যাদেশের বাণী। সেখানে 
[তান শুধু ভারতবর্ষের নন, সমগ্র বিশ্বের ।' 
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কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সাঁত্য মল্লকা। সাধারণ মানুষ জাতির নেতা 
গাম্ধীজীকে বরং সোঁদন কিছুটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বুঝতে পারোনি 
আঁতমানব গান্ধীজীকে। সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন রাঁতিমত 
দুবোধ্য। 

যেমন দুর্বোধ্য মনে হয়োছল শহীদ গোপানাথ সাহার বেলায়। 

১৯২৪ সাল। ১২ই জানুয়ারি। সহসা সেদিন বাংলার 'বিপ্লব-আন্দো- 
লনের পয়লা নম্বর শত্রু চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে গোপাীনাথের পিস্তল 
আগুন ছড়াল-_দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! 

কিন্তু এ কি! এ তো টেগার্ট নয়! এ যে একজন সাধারণ নাগাঁরক, 
আনে্ট ডে! ৃ 

আদালতে দণপ্ঠকণ্ঠে গোপাীনাথ জানালেন £ ভুল করে একজন নিরপরাধ 
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লোককে মেরোছ বলে আম দুঃখিত। তার চাইতে বোঁশ দু্াঁথত এই 
জন্য যে, টেগার্টকে আম মারতে পাঁরান। না, মৃত্যুর জন্য আমার এতটুকুও 
দুঃখ নেই। কারণ, আম জান যে, আমার প্রাতিফোঁটা রম্তাবন্দু ভারতের 
ঘরে ঘরে শত শত গোপাঁনাথের জন্ম দেবে। 
যথাসময়ে একাঁদন গোপীনাথ শহাঁদ-তীর্থে চলে গেলেন ফাঁসর 
রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করে। 
কি দন্ঃসহ অবস্থা সোঁদন সুভাষের! জেল-গেট থেকে ফিরে এসে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ধ্যানমৌনী তাপসের মতো তাকিয়ে রইলেন সামনে 
টাঙানো ভারতবর্ষের বৃহৎ মানাচন্রটার 'দকে। 
কবে তোমার কথা সত্য হবে গোপশনাথ £ কবে তোমার মতো শত শত 
যুবক জল্ম নেবে ভারতের মাঁটতে ? আর কতাঁদন দোঁর ? 
ধ্যান ভাঙল সহকমাঁদের পায়ের শব্দে। আশ্চর্য, সূভাষের দুচোখে 
বাঁধনহারা অশ্রু । সারামুখ আরন্ত। মনে হয় এক্ষুনি বুঝ চোখ-মুখ ফেটে 
রন্তু ছিটকে পড়বে অজন্্রধারায়। 
একটা স্তব্ধ মুহূর্ত। তারপরই সুভাষ বললেন আত্মসম্বরণ করে £ 
-গোপানাথের ফাঁসি হয়ে গেল। ফাঁসর পরেই একজন শ্বেতাঙ্গ সাজেন্টি 
বাইরে এসে কি বলে জানো ? 
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মে মাসে প্রাদেশক কংগ্রেসের সভা বসল সরাজগঞ্জে। সভাপতি 
মৌলানা আক্তাম খাঁ। 

গোপাীনাথের স্মাতর প্রাতি শ্রদ্ধা জানয়ে সেখানে গৃহত হল এক 
প্রস্তাব। তাতে বলা হল--যাঁদও কংগ্রেস আঁহংস-নশীতিতে আস্থাবান, তবু 
গোপীনাথের এই আত্ম-বালিদানের আদর্শ ভ্রান্ত হলেও আঁভনল্দনযোগ্য । 

খবর শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীজী। কংগ্রেসের মধ্যে এসব কেন ? 
ওদের জন্য কেন আমাদের এই মাথাব্যথা 2 

ফলে, যা হবার তাই হল। সঙ্জো সঙ্গেই পাল্টা প্রস্তাব আনা হল আমেদা- 
বাদের আঁখল ভারত কংগ্রেস কামাটর আঁধবেশনে। সেখানে নিহত আরন্েস্ট 
ডে-র অকালমতু/র জন্য প্রচুর শোক-প্রকাশ করা হল। শোক-সন্তপ্ত 
পাঁরবারকেও সমবেদনা জানানো হল যথাযথভাবে । 

একমান্র ব্যাতক্রম গোপীনাথ। এক তরফা নিন্দা ছাড়া সোঁদন আর 
কিছুই জুটল না তাঁর কপালে। 

এবার প্রাতবাদ জানালেন বাংলার দেশবন্ধু। শহীদ গোপশীনাথ আজ 
ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা. সব কিছুর উধ্র্বে। দেশগতপ্রাণ এ শহখদের উদ্দেশে 
প্রশংসা না হোক, মানাবক ধর্ম অনুযায়ী একট; সহান্‌ভূঁতির কথাও কি 
বলা যায় নাঃ 

যায়! নিশ্চয়ই যায় ! তবে বাংলার জন্য নয়, পাঞ্জাবের জন্য। 


৭৯১ 


কারণ, গরজ বড় বালাই । দেশবন্ধু আর সুভাষ বোসের পাল্লায় পড়ে 
বাংলা তো আগেই গেছে। ভগৎ সংকে কেন্দ্র করে এবার পাঞ্জাবও যাঁদ 
হাতছাড়া হয়ে যায় তো রইল কি? 

নইলে গোপীনাথ আর ভগৎ সং দুজনেই আদর্শ বিপ্লবী । দ্‌জনেই 
ফাঁসি-মণ্ে প্রাণ দিয়েছেন দেশের জন্য। তব কেন এই তারতম্য? কেন 
এই চিত্ত-দারিদ্যু ? 

ভগৎং সং যে 'রিভলবারটা দিয়ে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করোছিলেন, সেটা কি 
অহিংস রিভলবার ? 

দিল্লীর আসেম্বলশ হলে তান ষে বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তার 
গায়ে কি অহিংসার বাণী লেখা ছিল ? তাছাড়া ভগৎ 'সং-এর ব্যাপারটাই 
বাকি! বিক্ষদ্থখ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্য সৌঁদন তান ভগৎ সং 
প্রমুখ শহীদদের প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করোছিলেন একথা সত্য । কিন্তু তারপর ? 

মান্ন কয়েকাদন। তারপরই আবার তাঁর মূখে শোনা গেল বিপরীত 
কথা। অর্থাৎ, এসব বৈপ্লাবক কার্যকলাপ তাঁর মতে একটা স্রেফ গুণ্ডামী 
ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের উচিত, পরব আঁধিবেশনে এসব 
গ্দুণ্ডামীর বিরদ্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করা। তাঁর নিজের ভাষায় £ 
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মত ও পথ আলাদা হলেও সবারই লক্ষ্য এক । সবারই একমান্র উদ্দেশ্য 
স্বাধীনতা। তাহলে ভিল্ন মতাবলম্বাঁদের প্রাত গান্ধীজীর এই রূডতা 
কেন £ এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে ? 

জবাব দিল সেই বক্সা দ্গ। দাবী উপেক্ষিত হলে পনেরো দিনের 
মধ্যে প্রতিশোধ নেবার কথা কিন্তু তাঁরা ভুলে যানাঁন, মাল্লকা। এবার এল 
সেই অকজ্পনীয় সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার পালা। 

ভুটান-সীমান্তে অবস্থিত দূভে্দ্য বক্সা দুঞ্গ। চারপাশে সদা-সতর্ 
প্রহরীর দল। তাদের চোখ এঁড়য়ে মশা-মাছিরও সেখানে ঢোকবার জো নেই। 

কিন্তু সব বৃথা । এত সততা সত্তেও একাঁদন সর্বদলয় 'নর্দেশে 
বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকশোর রক্ষিত-রায় প্রোরত গোপন সহ্কেত 
চলে এল কলকাতায় অবস্থিত অন্যান্য সদস্যদের হাতে । প্রাতশোধ নাও। 
মনে রেখো, মাত পনেরো 'দিন সময়। 

দ্রাম ! দ্রাম! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম! পর পর ছ-টা গুলা খেয়ে কে 
লুটিয়ে পড়ল অমন করে ? 

পেডি! মেদিনীপুরের দর্দান্ত জেলা-শাসক জেমস পোঁড। ভুলের 
মাশুল যোগাতে গিয়ে তাকেই সৌঁদন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নিজের জীবনের 


৮০ 


ভগ্ৎ 'সং-এর ফাস হয়োছিল ২৩শে মার্চ। আর পোঁডকে বিদায় নিতে 
হল ৭ই এপ্রল। ঠিক পনেরো 'দনে প্রমাণিত হল যে, বিপ্লবীদের শপথ 
ফাঁকা আওয়াজ নয়, কথায় ও কাজে তাঁরা এক। 


গান্ধীজী ও সুভাষ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের হীতিহাসে সব- 
চাইতে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম। একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। একজন 
বর্তমান, অন্যজন ভাবষ্যং। 

কেউ ছোট নন। কারও অবদানই তুচ্ছ নয়। তব তফাৎ 'ছল। দ্ম্ট- 
ভঞ্গীরও পার্থক্য ছিল। ছিল বলেই নীতি ও কর্মধারা নিয়ে দূজনের মধ্যে 
সংঘাত বেধেছে বার বার। 

অসাধারণ পূরূষ। বিশেষ করে জাতির গণচেতনার মূলে 

তাঁর অবদান সব কিছু সমালোচনার উধের্ব। সেখানে সাঁত্যই তিনি ভারতের 
মূকুটহীন সম্রাট। 

ফকি ছিল অন্য জায়গায় । ইতিমধ্যে পৃথিবী যে শিক্ষা, রাজনশীত, 
বিজ্ঞান, শিজ্প ও আধুনিক চিন্তাধারার দিক থেকে অনেক দূরে এগিয়ে 
গেছে, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম 'নাঁলপ্ত ও উদাসীন। 

সূভাষের বিশেষত্ব ছিল সেইখানেই। কি আধাঁনক ভাবধারা, 'কি 
পৃথিবীর রাজনশীতি, কি বৈজ্ঞানিক দ্াঁম্ট-ভঙ্গী, সব 'মাঁলয়ে তাঁন 'ছিলেন 
এক অনন্য-সাধারণ পুরুষ । বস্তুত, ইয়োরোপনয় রাজনীতি সম্বন্ধে এতখান 
দুরদার্শতা সোঁদন ভারতের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে সাঁত্যই দুর্লভ 'ছিল। 

প্রমাণ, গোলটেবিল বৈঠক । সুভাষের মতে এটা ইংরেজদের একটা ভাঁওতা 
মান্ত। এর আসল উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বের কাছে ভারত যে স্বাধীনতা- 
লাভের অনুপযযন্ত, জোর গলায় সেকথা প্রমাণ করা। সুতরাং গান্ধীজীর 
পক্ষে বিলেতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত নয়। 

গান্ধীজী এ যান্ত মানতে রাজী নন। সংসারে কারও প্রাতই তাঁর কোন 
আব*বাস নেই। বিদ্বেষ নেই। ঘৃণা নেই। ইংরেজও তাঁর ব্যাতক্রম নয়৷ 
সুতরাং তাদের সাঁদচ্ছা সম্বন্ধে এতটুকুও ছ্বিধা নেই তাঁর মনে। 

গকল্তু প্রমাণ ! গান্ধী-আরউইন চুন্ত অনুযায়ী কি হল বন্দীমনীন্তর ? 

কি হল বাংলার হিজলণ বন্দী-ীনবাসে ? 

ণনরস্্ অসহায় বন্দীদের এভাবে নির্বিচারে হত্যা করার নজর 
পৃথিবীর আর কোথায় আছে ? 

তব্‌ গান্ধীজণ আশাবাদী । তবু তিনি কারও প্রতি বিশ্বাস হারাতে 
রাজশ নন। 

গোলটোবিল বৈঠকে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা 
না হোক, অন্তত ডোঁমনিয়ন স্ট্যাটাস যে আসবে না, তা কে বলতে পারে! 

মনোভাব লক্ষ্য করে অবশেষে ক্ষুত্ঘভাবে সুভাষ বললেন £ 
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২৮৯ 


সোজা কথায়-_গাম্ধীজী যেতে চাইছেন-ধান। তবে কার কথা সতা, 
যথাসময়েই তা বোঝা যাবে। 

২৯শে আগস্ট গাম্ধীজী বিলেত যাত্রা করলেন গোলটোবিন্ন বৈঠকে 
যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। গান্ধী-আরউইন চুন্তির মধ্যেই ইংরেজের সাঁদচ্ছার 
বেশ কিছুটা প্রমাণ মিলেছে । দেখা যাক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবার 
তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় কিনা! 


এদিকে বিপ্রবীদের তৎপরতা তখন সমানভাবেই চলছে। লোম্যান, 
হাত নি জারির রেডি হরিকে জনতা বডি হযেছে 
একে । 

চারা নৃনিনু নিন টিনূত রন নিন রে 
তোমাকে আগেই বলেছি। ডুর্নো ঘায়েল হলেন ১৯৩১ সালের ২৮শে 
অক্টোবর । আততায়ী সরোজ গুহ ও রমেন ভোৌমিক পলাতক । কোথায় যে 
তাঁরা ডুব মারলেন, পুঁলশ তার কোন হাঁদসই পেল না। 

ফল হল মারাআ্মক। আততায়ীদের ধরতে না পেরে এবার শাসকদের 
সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঢাকাবাসীদের ওপর। সবাইকে পেটাও। আচ্ছা 
করে শিক্ষা দাও ওদের । ভেঙে গঠড়িয়ে সব একাকার করে দাও। কাউকে 
রেহাই দিও না। 

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন সৃভাষ। পেয়েছে কি ওরা! কি 
আঁধকার আছে ওদের ঢাকাবাসীদের এভাবে নির্যাতন করার ? এ কি মগের 
মূলক নাকি যে, যা খাঁশ করলেই হল? এর বিচার চাই! 

বাধা দেওয়া হল নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনে । না, তোমাকে ঢুকতে দেওয়া 
হাবে না ঢাকায়। ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। সাহেবের হৃকুম। 

সাহেব তো হুকুম 'দিয়েই খালাস। কিন্তু সুভাষ কি সেই লোক, 'যাঁন 
সাহেবের হুকুম মাথা পেতে নেবেন নিঃশব্দে 2 সংবাদপত্র থেকেই তার 
বিববণ এখানে তুলে 'দীচ্ছি ধারাবাহিকভাবে 


নারায়ণগঞ্জে শ্রীষন্ত সুভাষচন্দ্র বস গ্রেপ্তার 


নারায়ণগঞ্জ, ওই নভেম্বর। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে নারায়ণগঞ্জে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । শ্্রীধুক্ত জে. সি. গুপ্ত ও তদন্ত কাঁমাটর অন্যান্য সভ্যগণ 
ঢাকা রওনা হইয়াছেন। 
অদ্য অপরাহকালে কলিকাতার স্টীমার নারায়ণগঞ্জে পেশীছলে ফৌজ- 
দারী কার্ধাবাধর ১৪৪ ধারা অনুসারে শ্ত্রীষুন্ত সুভাষচন্দ্র বসকে ঢ্রাকা 
জেলার মধ্যে প্রবেশ কারতে নিষেধ কাঁরয়া একটি নোটিশ জারি করা হয়। 
মিঃ এল. জি. ভূর্নোর প্রাণনাশের চেষ্টার ফলে গ্রেপ্তার প্রভাতির জন্য ঢাকায় 
যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুস্ত বস ঢাকায় যাইতোঁছলেন। 
...একখানা স্টীমারে তাঁহাকে চাঁদপুর প্রেরণ করা হয়। একজন ছাড়া এ 
দলের অন্যান্য সকলকে ঢাকায় যাইতে দেওয়া হয়। 
[ আনন্দবাজার £$ ৮-১৯-৩১ ] 


২৮ 


ঢাকা থেকে চাঁদপুর। ব্যস, আর কোন কথা নয়। ঝামেলা না করে 
এবার লক্ষীছেলের মতো কলকাতায় ফিরে যাও। দোহাই তোমার ! 

কে কার কথা শোনে! ভদ্রলোকের এক কথা,-ঢাকা আম যাবই। তবে 
আগেকার পথে নয়, এবারে যাব অন্য পথে। 

চাঁদপনর থেকে কুমিল্লা। রাত্রে আখাউড়া ও ভৈরব হয়ে ঢাকা আঁভম্‌খে। 
কিন্তু তারপর ! তারপর সেই একই ঘটনার পুনরাবাৃস্ত। 


চাকার পথে শ্রীষন্ত স্‌ভাষচন্দ্র বস্‌, গ্রেপ্তার 


'ঢাকা, ১১ই নভেম্বর। ঢাকা হইতে ৪ মাইল দূরবতঁ তেজগাঁও 
স্টেশনে অদ্য শ্রীষবন্ত সুভাষচন্দ্র বস: গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মিঃ ডুর্নের উপর 
কারী তদন্ত কাঁমাটর কাজে যোগদানের জন্য তানি ঢাকা প্রবেশের চেষ্টা 
করাতেই তীহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

মহকুমা হাঁকম শ্রীষ্ন্ত সুভাষবাবূকে 'ফাঁরয়া যাইতে বলেন। কিন্তু 
তিনি তাহাতে অসম্মত হন। তাঁহাকে তখন শর্তবদ্ধভাবে জামণন দিতে 
চাওয়া হয়, এবং জেলা ত্যাগ কাঁরয়া পুনরায় মামলার শুনানশীর দিন আসিতে 
বলা হয়। 

সুভাষবাব; এই শর্তে জামীন লইতে সম্মত হন না-তখন তাঁহাকে 
মোটর যোগে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয় 

[ আনন্দবাজার £ ১২-১১-৩১ ] 


ঢাকা জেলে শ্রীযযন্ত সভাষচন্দ্র বস, 
সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কড়াকাঁড় 


'ঢাকা, ১২ই নভেম্বর। অদ্য শ্রীযুন্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবতরঁঁ আঁবনাশ 
ভট্টাচার্য, সুরেন সেনগুপ্ত এবং উীঁকিল শ্রীযুস্ত রজনী দাশ ও যোগেন 
গুহঠাকুরতা ঢাকা জেলে যাইয়া শ্্রীষুন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সাঁহত সাক্ষাং 
করিবার আবেদন করেন। অতঃপর তাঁহাঁদগকে এই শর্তে অনুমাতি দেওয়া 
হয় যে, সুভাষবাবু আসিয়া লোহার শিক ও জালের পশ্চাতে দাঁড়াইবেন 
এবং সাক্ষাংগপ্রার্থ'রা বাহিরে থাকিয়া কথাবাতণ বলিবেন। 

শ্নীযুস্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই ব্যবস্থার কথা জানিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
বলেন, সাধারণ কয়েদীর ন্যায় এরূপ অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে আম 
কাহারও সাহত সাক্ষাৎ করিতে চাই না ।' এই বাঁলয়া 'তাঁন স্থানান্তরে চলিয়া 
যান। সুতরাং সাক্ষাতপ্রার্থারা তাঁছার সাঁহত কথা বাঁলতে পারেন নাই? 

৮» [ আনন্দবাজার £ ১৯১৩-১১-৩১ ] 


৮৩ 


শ্রীযুক্ত স্যভাষচন্দ্র বসুর জামীনে ম্যান্ত 


“ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর । শ্রীযুন্ত সৃভাষচগ্্র বসকে শর্তবম্ধ জামীনে ম্যান্ত 
দেওয়ার আদেশের কৈফিয়ৎ অদ্য দর্শাইবার জন্য দায়রা জজ জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের উপর রুল জার করিয়াছিলেন। অদ্য উহার শুনানী উঠিবার 
পূবেই সদর মহকুমা হাকিম মিঃ এস. এম. চট্টোপাধ্যায় অদ্য প্রাতে শর্তবদ্ধ 
জামীনের আদেশ বাতিল কাঁরয়া ৫০০. টাকার ব্যন্তগত জামীনের আদেশ 
দিয়াছেন। 

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযৃন্ত বসূর উপর যে ১৪৪ ধারা জার কাঁরয়াছিলেন 
তাহাও প্রত্যাহার কাঁরয়াছেন। 

অপরাহ্ন ১টার সময় সুভাষবাবূকে মান্ত দেওয়া হয়। তথা হইতে 
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিশিষ্ট ব্যান্তরা বার লাইব্রেরীতে গমন করেন। সুভাষ- 
বাবু তথায় দেশের অবস্থা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। 

[ আনন্দবাজার £ ১৫-১১-৩১ ] 


ঢাকায় শ্রীষুন্ত স্‌ভদ্ঘচন্দ্র বস, 


পাকা, ১৫ই নভেম্বর। গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে পালিশ বে সব 
বাঁড়তে হানা 'দিয়াছল তাহার প্রায় সমস্তগ্ীলই শ্রীযুস্ত বসু পাঁরদর্শন 
করিয়াছেন। তান প্রত্যেক বাঁড়র লোকজনদের সাঁহত আলাপ করেন এবং 
যেসব জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে তাহাও পাঁরদর্শন করেন। 
যাহারা পীলশের হাতে নির্যাতিত হইয়াছেন শ্রীষুন্ত বসু তাঁহাঁদগকে 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, সমগ্র দেশ তাঁহার্দের পক্ষাবলম্বন কাঁরবে ॥ 
[ আনন্দবাজার £ ১৬-১১-৩১ ] 


ঢাকা থেকে ময়মনাঁসং। সেখান থেকে নেন্রকোণা। তারপর একে একে 
কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদ পূর্ববঙ্গের বহু জায়গা । 

কিল্তু সেই মামলার 'কি হল! এবার সে কাহনী শোন সংবাদপত্রের 
পাতা থেকে। 


১৪৪ ধারা অমান্যের আভিষোগ প্রত্যাহার 


'াল্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, এই অজুহাতে ঢাকার জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট 
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসকে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছলেন। 
এই আদেশ অমান্য করার জন্য সুভাষবাবূর নামে ভারতীয় দণ্ডাঁবাঁধ 
আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে এক মামলা রূজ্‌য করা হইয়াছিল। ২৩শে 
নভেম্বর তারিখে এই মামলার শুনানী হইবার কথা 'ছল। 

ইতিমধ্যেই সুভাষবাবুর পক্ষ-সমর্থনকারী উকিল শ্রীষুন্ত যোগেন্দু 
গৃহঠাকুরতাকে জানান হইয়াছে যে, গরভর্ণমেন্ট এই মামলা প্রত্যাহার 


৮৪ 


করিয়াছেন। সুতরাং ফৌজদারণ কারীবধির ২৪৮ ধারা অনুসারে সুভাষ- 
বাবুকে নিরপরাধ বাঁলয়া খালাস দেওয়া হইয়াছে।, 


[ আনন্দবাজার £ ২০-১১-৩১৯১ ] 


ইয়োরোপাীয় রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ ষে কতখানি ওয়াকিবহাল, তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল যথাসময়েই। সমস্ত আশায় জলাঞ্জাল দিয়ে ২৮শে 
[ডিসেম্বর তারিখে গাম্ধীজী গোলটোবিল বৈঠক থেকে ফিরে এলেন বিরাট 
একটি ব্যর্থতার বোঝা মাথায় 'নিয়ে। 

তবে একেবারে শুন্য হাতে নয়। সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচুর অপযশ, 
রে নিন্দা আর চার্টলের দেওয়া নতুন একটি পাঁরচয়-পন্র__হাফ-নেকেড 

+। 

ইংরেজের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। দেশে-বিদেশে প্রচুর অপপ্রচার করা হল 
এ নিয়ে। আমরা কি করব! আমরা তো ওদের স্বাধীনতা দিতেই প্রস্তুত। 
ওরা নিজেরাই যাঁদ এ নিয়ে একমত হতে না পারে, তবে আমরা তার জনা 
কি করতে পার বলো! 

অতুলনীয় চরিত্রের আঁধকারা গান্ধীজণ যে সোদন ইংরেজের চোখে 'কি 
প নিয়ে ধরা 'দিয়োছলেন, নিচের একটা চিঠির কয়েকটা লাইন থেকেই 
তুম তা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারবে, মল্লিকা 

এ চিঠির লেখক এওয়ার্ড টমসন শুধু জওহরলালের ঘাঁনষ্ঠ বন্ধুই 
নন, ভারতের একজন সাঁত্যকারের শ.ভার্থাঁ বন্ধুও বটে। বন্ধু জওহরলালকে 
[তান 'লিখোঁছলেন £ 

'গোলটোবিল বৈঠকের আগে গান্ধীজীর কোন ভ্রাট আমার নজরে 
পড়েনি। এবার পড়ল। গান্ধীজী শুধু অহংসর্বস্ব নন, অসংলগ্রও বটে। 
উনি ইংল্যান্ডে না এলেই ভাল করতেন।, 

[ বাণ্চ অফ ওল্ড লেটার্স্‌ পৃঃ ২০৮] 


ইংরেজের ধারণা যাই হোক না কেন, গাম্ধীজী িল্তু এত সহজে হাল 
ছাড়েনান। শেষ চেষ্টা হিসেবে গোলটোবল বৈঠকে তিনি যে আবেদন 
রেখোঁছিলেন, তা সাঁত্যই খুব মর্মস্পর্শ। কিছুটা করুণও বটে। তাতে তিনি 
বলোছলেন ঃ 

ঈশ্বরের নামে তোমাদের কাছে আম আবেদন করাঁছ, এই দুর্বল বাধাঁট্র 
বছরের বৃদ্ধকে শেষবারের মতো তোমরা একট সুযোগ দাও। তোমাদের 
অন্তরের ক্ষত্্র এককোণে তাকে আর তার প্রাতষ্ঠানকে একট; স্থান দাও” 

এইটুকু বলেই থামেনন তিনি। সেই সঙ্গে একটা ইঞ্গিতও তিনি 

য় ইংরেজ শাসকদের । 

'ভাবষ্যং কি তোমরা সত্যিই দেখতে পাও নাঃ আমার এই দাবী 
উপেক্ষিত হলে ইতিহাস তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। আর সেই 
ইাতহাস লিখিত হবে সল্পাসবাদীদের রন্ত-মাথা লেখনীতে॥ 

[ কংগ্রেসের ইতিহাস, ডাঃ পট্ীভ, পৃঃ ৪৯৮] 


৮৫ 


সন্পাসবাদী ! কথাটা শুধু ইংরেজের নয়, তথা গাম্ধীবাদদেরও। 
এ ব্যাপারে আশ্চর্য মিল দেখা যায় দুপক্ষের মধ্যে। উভয়পক্ষেরই বন্তব্য 
এই যে, বিপ্লবীরা দেশপ্রেমিক নয়, সল্মাসবাদী। এত ফাঁসি, এত দবীপান্তর, 
ঘা একমান্র বিপ্লবীদের ভাগ্যেই সৌদন জুটোছল, তা সবই অর্থহণন। 
সবই মূল্যহশীন। কারণ, তারা সন্তাসবাদী। তারা দেশের শরু। 

“দেশের শল্রু।” স্বয়ং গান্ধীজীর উীন্ত। বাংলার মরমশ কথাশষ্পী 
শরৎচন্দ্রকে একাঁদন 'তাঁন খোলাখুীলভাবেই বলোছিলেন কথাটা । 

চরকার সাহায্যে কোনাঁদন স্বরাজ আসবে- শরৎচন্দ্র কোনাঁদনই বি*বাস 
করতেন না একথা । এ নিয়ে তান ব্যঙ্গ-বিদুপও কম করেনান 'বাভন্ন 
প্র-পান্রকায়। তাই খোলাখুলিভাবেই সৌদন শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করোছিলেন 
গান্ধণজী £ | 

300 1) ৫010 900 ৮91155০0180 015 91191010010 01 5912] 
৮111 ৮০ 1)61750 05 910101017)6 ?+ 

দ্বরান্ত না করে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিলেন বাংলার শরৎচন্দ্র 

গু 07100 20051101060 06 55218] ০10 0015 06 1161090 0 
50101615, 200 1101 0 51019515. 

এখানেই থামেননি শরৎচন্দ্র। তারপরই পাল্টা প্রশ্ন করোছিলেন £ 

"আপনার মতে তাহলে আঁহংসাই একমান্র অস্ত £ 

উত্তোঁজত হয়ে জোর গলায় গাম্ধীজী জবাব 'দিয়োছিলেন £ 

'সে বিষয়ে আমার 'দ্বমত নেই। সশস্ত-বিপ্রবে যারা বিশ্বাসী তারা 
ভ্রান্ত-_আর যারা সন্ভ্াসবাদশী, তারা দেশের শল্রু।, 

বাংলার মত্যুভয়হগন 'বিপ্রবীদের প্রাত শরংচন্দ্রের মমত্ববোধ ছিল 
সর্বজনাবাদত। এ কারণে 'নজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক এবং পিস্তল দুই-ই 
সোঁদন তাঁকে হারাতে হয়েছিল সরকারী 'নর্দেশে। 

গান্ধীজশীর মুখ থেকে এ ধরনের উত্তি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখর 
হযে উঠোছলেন তণব্র প্রাতিবাদে। 

শন্রু শব্দের অর্থ কি? মতবিরোধই যাঁদ শন্ুতা বোঝায়, তা হলে 
যাঁদ কেউ আপনাকেও শন বলে আখ্যা দেয়-__আপনার ব্যন্তগত আপাতত 
থাকা উাঁচত নয় কি 2...বিপ্রবী অর্থে এই সন্পাসবাদী দলকে আম শ্রদ্ধা 
কাঁর_কারণ, তারাও দেশকে ভালবাসে । ভালবাসে বলেই তো জরীবনেব 
সবচেয়ে যা কিছ 'প্রয় সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে । এই যে 
এদের ত্যাগ, এই যে এদের আদর্শ এটা হয়তো আপনার মতে ভ্রান্ত হতে 
পারে-_কিন্তু দেশেব শত্রু এরা হল কেমন করে ? 

জবাব দিতে না পেবে শেষপ্যন্তি গান্ধাজা প্রত্যাহার করে নিয়োছলেন 
নিজের উন্ত। 

[ অধ্যাপক 'দিলীপ ঘোষরায় রাঁচত 'গান্ধীবাদ কি সচল ?' নিবন্ধ 
থেকে গৃহীত £ সাপ্তাহক বসুমতশী £ ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৮ ] 


৮৬ 


তবে গোলটেবিল বৈঠকে রাখা গাম্ধীজীর সেই ভাঁবষ্যৎং-বাণ কিন্তু 
মিথ্যে হয়ান, মাল্লিকা। কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে বলেও তথা- 
কথিত “সন্লাসবাদ'দের কর্মপ্রচেম্টা কিন্তু সেখানেই স্তন্ধ হয়ে বায়নি। 

আবেদন-নিবেদনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। নতজানু হয়ে করুণা-ভক্ষা 
করাও তাঁদের ধর্ম নয়। তাই সবাই 'পাছিয়ে পড়লেও তাঁরা 'কল্তু সোঁদন 
'পাছয়ে থাকেননি ফাঁসি, ছ্বীপান্তর, নির্যাতন, অত্যাচার সব ছু 
উপেক্ষা করে একাই সৌঁদন' তাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে এগিয়ে চলোছলেন 
অপ্রাতহত গাঁতিতে। পরবতাঁকালে বিপ্লবীদের এই কর্মপ্রচেন্টাকে লোক- 
সমক্ষে যতই ছোট করে দেখানো হোক না কেন. হাসিমুখে প্রাণ দেওয়া- 
নেওয়ার এই জবলল্ত ইতিহাসকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই! 


ইংরেজকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। শঠতা, কপটতা, বিশেষ 
করে কথার খেলাপ করতে পাঁথবীঁতে কোথাও ওদের তুলনা নেই।' 

সুভাষের কথা । শুধু একবার নয়, গান্ধীজন, তথা ভারতবাসীকে একথা 
তিন বোঝাতে চেক্সছিলেন বার বার। অনেক দন। অনেক জায়গায় । 
অনেক ভাবে। 

এমন কি. পরবতর্শকালে (১৯৪৩ সাল, জুন) টোকিও থেকে প্রচারিত 
এক বেতার-ভাষণের মাধ্যমেও তিনি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন 
একাধকবার। বলোছলেন ঃ 

'পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খেক-শিয়াল, আর মানুষের মধ্যে 
'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীরা সবচাইতে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর।, 

গান্ধীজশী বিশ্বাস করেনান। জওহরলাল তো নয়ই। কারণ, গান্ধীজীর 
নিজের ভাষাতেই $ «এ মানূষাঁট জেওহরলাল) যত না ভারতবাসী. তার 
চাইতে অনেক বোঁশ ইংরেজ । সুতরাং প্রশ্নই ওঠে না। 

িল্তু ইতিহ | ইতিহাস 'ক৷ বলে? 

দি পেয়েছিল ভারতবাসী প্রথম মহাযুদ্ধের পরে 2 

কতটুকু পাওয়া গেল গান্ধী-আরউইন চ্বীস্তর বিনিময়ে ? 

কি লাভ হল এত ঢাক-ঢোল বাঁজয়ে গোলটোবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে ? 

একমান্ ব্যর্থভা আর অহেতুক কালহরণ করা ছাড়া আর কিছু লাভ 
হয়েছে কি 2 

শুধু কি তাই! আরউইনের পরে বড়লাট হয়ে এলেন ঝানু ব্যুরোক্রাট 
লড* ওয়েলিংডন। তারপর কোথায় গেল চুক্তি, আর কোথায় রইল ইংরেজের 
প্রীতশ্রুতি ? 

শুরু হল প্রচণ্ড দমননীতি আর ব্যাপক ধর-পাকড়। 

1বশেষ করে বাংলাদেশে । ওরা শুধু মরতেই জানে না. মারতেও জানে। 
সৃতরাং ঢোকাও ওদের লোৌহ্‌-কপাটের অন্তরালে । কাউকে বাইরে থাকতে 
দেওয়া হবে না। একাঁট প্রাণকেও না। 

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অবাক। এঁক অন্যায় কথা! এমন তো কথা ছিল 
না 


২৮০ 


চ্যান্তর শর্ত অনুযায়ী 'বিপ্রবীদের তোমরা মুক্তি দাওাঁন, আমরা তা 
মেনে নিয়েছি। ভগৎ সিং শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁস দিয়েছ, আমরা 
তা সহ্য করেছি। তারপর বাংলার হিজলী বন্দীনিবাসে অহেতুক গুলী 
চালিয়ে তোমরা নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের হত্যা করলে-সৃভাষ এ 'নিয়ে 
যথেস্ট হৈ-চৈ করলেও আমরা ট* শব্দাটও কাঁরনি। 

গোলটোবল বৈঠকের নাম করে গান্ধীজশীকে বিলেতে ডেকে নিয়ে এভাবে 
তাঁকে খালি হাতে ফিরিদে দিলে, তাও মুখ বুজে মেনে নিয়োছি। তা সত্বেও 
এখন কিনা তোমরা গান্ধী-আরউইন চুন্ত ভঙ্গ কর এভাবে... 

চুত্তি! কিসের চান্ত! ওয়ৌলংডন অটল, অনড়। ওসব চান্তি-টুস্তর 
কথা বলতে হয় তো আরউইনকে বলো গে। আমার কাছে ওসব চলবে না। 

১৯১৩২ সালের ১লা জানুয়ারি ওয়ার্কং কাঁমাঁটর বৈঠক বসল বম্বেতে। 

প্রস্তাবে বলা হলঃ "সরকারের কাছ থেকে সাত দিনের মধ্যে আমরা 
সদৃত্তর চাই। অন্যথায় আবার শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন 

বটে! এবার আসল মূর্তি ধারণ করলেন লর্ড ওয়োলংডন। আন্দোলন 
করবে! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি ! 

কাজেও তিনি তাই করলেন, মল্লিকা। জওহরলালকে আগেই গ্রেপ্তার 
করা হয়োছল। এবার গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজশ স্বয়ং। গ্রেপ্তার হলেন 
সমান্ত-গান্ধী, সার বল্পভভাই প্যাটেল প্রমুখ সবাই। মান্র দুমাসের 
মধ্যেই মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল বত্রিশ হাজারেরও বেশি । এই হল 
ইংরেজের চত্তি ও প্রাতশ্রাতির নমুনা ! 

সূভাষও বাদ গেলেন না। ওয়ার্ক কাঁমাঁটর সদস্য না হলেও সূভাষকে 
সেবার বম্বের সেই বৈঠকে যোগ দিতে হয়েছিল বিশেষভাবে আমানত 
হয়ে। এবার ঘরে ফেরার পালা । 

কিন্তু এীক! বম্বে থেকে ন্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ স্টেশনে হঠাৎ 
এভাবে থেমে গেল কেন ডাক-গাড়িটা £ 

যা আশঙ্কা করা গিয়োছল তাই হল। এগিয়ে এল বিরাট পুলিশ 
বাহিনী । ১৮১৮ সালের 'তিন-আইনে তোমাকে বন্দী করা হল। চল এবার 
আমাদের সঙ্গে । অপরাধ-্টপরাধ বুঝিনে। তোমাকে বন্দী করা হল। ব্যস, 
ফুরিয়ে গেল! 

নিয়ে যাওয়া হল মধ্যপ্রদেশের সিভনী সাব-জেলে। তারপরে জব্যলপুর 
সেন্ট্রাল জেলে। 

কিন্তু এবার বাদ সাধল দেহ। তাই শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল 
ভাওয়াল স্বাস্থ্য-নিবালে। নাও, থাক এখানে। 

পিছ্‌তেই কিছু হল না। দেহের ভাঙন দিনের পর দন এঁগয়ে চলল 
একইভাবে। গায়ে সব সময়েই অল্প অঙ্প জবর । পেটে অসহ্য জবালা। 
হজমর্শান্ত নেই বললেই চলে । 

শেষপর্যল্ত ডান্তারশ পরণক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হল লক্ষ্বৌয়ের 
বলরামপূর হাসপাতালে । 

এবার টনক নড়ল ইংরেজ ডান্তার কর্নেল বাকাঁলর। অনেক দোঁর হয়ে 


ই 


গেছে। আর নয়। বাঁচতে হলে সোজা চলে যাও ইয়োরোপে। 

রাজী হলেন মহামান্য সরকার। তৰে একি শর্তে । যেতে হবে নিজের 
খরচে, আর কলকাতা হয়ে যাওয়া চলবে না। সোজা এখান থেকে যেতে হবে। 

১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সৃভাষ পাড় 'দিলেন ভয়েনার 
উদ্দেশ্যে 

বিশেষ পাঁরাচত দু-একজন ছাড়া পাঁলশ আর কাউকেই সোঁদন 
সভাষের সঙ্গে দেখা করতে 'দল না বন্বের জাহাজ ঘাটে। বন্ধ আম্বুলেন্সে 
করে জেঁটিতে এনে স্ট্রচোরে করে' সোজা তাঁকে তুলে দেওয়া হল ইতালীয়ান 
জাহাজ গ্িঙ্গা'র অভ্যন্তরে । 

সবাই বিষপ্ন। সবার মনই ভারাক্রান্ত। সুভাষ অসস্থ। এই অস্থ 
দেহ' নিয়েই আজ তাঁকে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো 
নদীর পারে। আবার কবে তিনি ফিরে আসবেন কে জানে? 

সহসা পাঁরাস্থাত জঁটল হয়ে দেখা দিল ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র 
কবে। 

কশদন আগেই সুভাষ একটি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে দুখান চিঠি 
পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে। ইয়োরোপে থাকাকালীন 
তিনি ওখানকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পাঁরচিত হতে ইচ্ছক। 
তার জন্যে দুজনের কাছ থেকে দুটি পাঁরচয়-পন্ত প্রয়োজন। 

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ইতিমধ্যেই এসে গেছে। আসোঁন গান্ধীজীর চিঠি। 
তবে আসবে । নিশ্চয়ই আসবে । হয়তো এক্ষ,ণি এসে যাবে। এই সামান্য 
ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজী তাঁকে বিমুখ করবেন না নিশ্চয়ই । 

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল অপেক্ষা করে করে। 

সুভাষ আঁস্থর, চণ্চল। জাহাজের নোঙর তোলার সময় হয়েছে। কিন্তু 
কই, গান্ধীজশর চিঠি তো এখনো এল না। 

সহসা কি দেখে সারা মুখ উত্জবল হয়ে উঠল সনভাষের। এ যে 
ররর সানাদারািরান নজর বিটি 

দিন! 

কোথায় চিঠি! কোথায় কি! গাম্ধীজন স্পস্ট জানিয়ে 1দয়েছেন যে. 
সুভাষকে কোনরকম পারচয়-পন্র দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 

একটা 'বাঁস্মত আঘাতে স্তন্ধ হয়ে গেলেন সুভাষ । তারপরই এক 
সাগরের জলে। কোন প্রয়োজন নেই। এখন থেকে নিজের পরিচয়েই তিনি 
দাঁড়াতে চেষ্টা করবেন প্রাতাঁট ক্ষেত্রে, কারো দেওয়া পাঁরচয়-পন্র বা সংপাঁরশের 
জোরে নয়। 

মাল্লকা, সূভাষ সাধারণ মানুষ নন। শক্ষা-দীদ্ষা বা চরিত্র-মাধূ্যে 
কোথায় যে তাঁর স্থান, গান্ধীজপীর তা অজানা নয়। তবে যে কেন 1তাঁন 
সৌঁদন সুভাষকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তা 
বুঝে ওঠা সাঁতাই বড় কম্টকর। তবে কি গোড়া থেকেই তান স:ভাষকে 
. তাঁর একমান্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাঁর প্রাত 'বরূপ ছিলেন? এ প্রশ্নের 
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সদুত্তর দেওয়া একমান্র গাম্ধীজী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝ সম্ভব 
নয়। 


৮ই মার্চ সুভাষ ভিয়েনা পেশছে আশ্রয় নিলেন ডাঃ ফূুর্থের স্বাস্থ্য- 
নিবাসে। একট, সংস্থ হয়েই সুইজারল্যান্ড। 

তারপর একে একে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগোরিয়া, পোল্যান্ড 
ইত্যাদ বহু দেশ। 

পোল্যান্ড কৃষি বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কি করে কাঁষ আর কৃষক- 
জাঁবনের আমূল পাঁরবর্তন করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে তান অভিজ্ঞতা সয় 
করলেন প্রত্যক্ষভাবে । 

কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপাঁত ও স্পীকার বিঠলভাই প্যাটেলও সোঁদন 
ভয়েনায় ছিলেন চিকিংসার জন্য। দেখতে দেখতে গভীর অন্তরঞ্গতা গড়ে 
উঠল দুজনের মধ্যে। 

একজন নবীন, একজন প্রবীণ। তবু চিন্তাধারার দিক থেকে দুজনেই 
এক। দুজনেই বামপল্থী। দুজনেই প্রগাতিবাদী। তাই বয়সের ব্যবধান 
সত্তেও পরস্পরকে চিনে নিতে মোটেই ভুল হল না। 

সহসা একটা অপ্রত্যাশিত খবর ভেসে এল স্বদেশ থেকে। সেই 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত। সেই পরাজয়ের কাহিনখ। 

জেল থেকে মীন্ত পাবার পরাঁদনই নাকি €৭ই এপ্রল) গান্ধীজণী 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে রেখেছেন 
'এক করুণ আবেদন। সত্যাগ্রহীদের তোমরা মস্তি দাও। আর আর্ভন্যান্সগুলো 
তুলে নাও। 

গ্রাহ্যও করেননি বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন। এমন কি, দেখা করতে 
পর্য্ত রাজী হনাঁন গান্ধীজীর সঙ্গে । অর্থাং কোন কথা নয়। কোন 
শর্ত নয়। পরাজিত প্রাতপক্ষের আবার শর্ত কি! 

খবর শুনে প্রাতবাদে ফেটে পড়লেন নবীন সুভাষ আর প্রবীণ 
িঠলভাই। 

এর মানে কি! কেন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল? তাই যাঁদ করা 
হবে, তবে বার বার এই আন্দোলনের প্রহসন কেন ? 

৯ই মে, ১৯৩৩। দুজনে মিলে এক যুস্ত বিবৃতি দিলেন ভারতবাসীর 
উদ্দেশ্যে। তাতে বলা হল £ 

'আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষে যে কান্ড 
করলেন, তাতে মেনেই নেওয়া হল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল! 
আমরা সংস্পম্টভাবে মনে কাঁর, রাষ্ট্রনেতা হিসেবে মহাত্বা গান্ধী ব্যর্থ। 
সুতরাং সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধাতিতে কংগ্রেসকে 
ঢেলে সাজাবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হলে নেতৃদ্বের বদল হওয়া 
দরকার ।' 

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহর; চিরদিনই একটি মস্তবড় 
শজভ্রুসার..চি। কখন যে তিনি কোনদিকে ঝঠুকে পড়বেন, তা বলা শন্ত। 
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এহেন আঁস্থরাচত্ত লোকও কিন্তু সোঁদন আন্দোলন প্রত্যাহার করার 
জন্য গান্ধীজীর সমালোচনা না করে পারেনাঁন, মাল্পকা। জেল থেকে ম্যান্ত 
পেয়েই 'তাঁন গান্ধীজশীকে লিখলেন ঃ 
'আপাঁন আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, এ খবর যখন 
পাই, তখন অসুখী বোধ করোছলাম।...এ কাজের সপক্ষে যে সমস্ত কারণ 
আপাঁন দৌঁখয়েছেন এবং ভাঁবষ্যতের কাজ সম্পকে যে সমস্ত প্রস্তাব 
আপনি করেছেন, তাতে আম স্তাম্ভত হয়ে িয়োছি। জবনের কঠোরতম 
আঘাত আপনার 'ববূতি আমাকে 'দয়েছে।...কংগ্রেসকে আজ 'ককাস' ছাড়া 
আর কিছুই বলা যায় না। সীবধাবাদের আজ জয়-জয়কার... 1 
[ বাণ অফ ওল্ড লেটার্সঃ পৃঃ ১১২] 


সবচাইতে কঠোর সমালোচনা করলেন বম্বে প্রাদোশক কংগ্রেসের 
সভাপতি ও ওয়াক কাঁমাটর সদস্য মিঃ নরাম্যান। তখব্রভাষায় তান 
বললেন ঃ 

..গা্ধীজীর এই অসংশোধনীয় মনোভাবের প্রাতকার ?ক ? রাজনীতি 
আর ধর্মের জগ্যাঁখচুঁড়, আর তার ভুল-ভ্রান্তির এই ছেদহশন পাঁরক্ুমা__ 
এব হাত থেকে জাতি কবে পাঁরনত্রাণ পাবে !...উপায় আছে। গাম্ধীজণর 
চারপাশে ঘরে রয়েছে এ যে ভৈরবীচক্র, স্বাধীন সন্তাহীন কতকগাীল 
কলের পতুল, গান্ধীজনীকে দেখে যারা মাথা নাড়ে, কথা কয়, সায় দেয়, 
ওদের স্থানে ঘাঁদ এমন একাঁট মানুষ পাওয়া যেত, যার ব্যান্তত্ব আছে, 
যে সোজা কথা সহজ করে বলতে পারে, আর যার আছে রাজনোতিক 
মস্তিজ্ক।, 

গণতান্তিক মতে সবারই সমালোচনা করার আঁধকার আছে । নরাম্যানও 
আর ব্যাতক্রম নন। তা সত্তেও আহংস-নীতিতে আস্থাবান গান্ধী-গোম্তী 
কিন্তু সেদিন নরাম্যানের এই মন্তব্যকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, 
মল্পিকা। ফল পেতে হয়োৌছল তাঁকে হাতে হাতেই। 

“হতভাগ্য নরাম্যান! কংগ্রেসের কর্তাদের বচারে তাঁকে ধরাশায়ী হতে 
দর হল না। নরীম্যানের দেশ-সেবার পথে নেমে এল কালো যবনিকা। 

[ ইশ্ডিয়া উইনস্‌ ফ্রীডম £ মৌলানা আজাদ £ পৃঃ ১৬ ] 

নরাম্যানের কণ্ঠ রোধ করা হল, তা বলে ইতিহাসের কণ্ঠ কিন্তু রোধ 
করা সম্ভব হল না, মাল্পকা। বরং সেখানে নরীম্যানের বন্তব্যই মদত হয়ে 
বইল চিরকালের মতো। বার বার এভাবে মাঝপথে আন্দোলন থাঁময়ে দেবার 
প্রসঙ্গে দেশবরেণ্য এীতিহাঁসক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন, শোন £ 
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[ গান্ধী রাজনীতাঁবদ, অথচ অদ্ভূত একাঁট ভুল। করে বসলেন। এমন 
সময়েই 'তনি পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন, যখন জনগণের উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা চরমে উঠেছিল। ] 
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[ মহাত্মা তাঁর আন্দোলন খুবই চমকপ্রদ পদ্ধাততে শূর্‌ করেন। 
নির্ভল এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্লমশঃ সাফল্যের চরম মহূর্তে এসে 
দাঁড়ান। কিন্তু তারপরই তাঁর স্নায়্‌যল্ত্র দূর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় তাঁর 
দবধাগ্রস্ত পথচলা । ] 

আর জওহরলাল ! এ সম্বন্ধে পরবতর্টকালে তিনি যে বন্তব্য রেখেছেন, 
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[চরম আত্মোতসর্গের জন্য আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের বাইরে ছোট 
একটা কারণ বেছে নেবার জন্য আম তাঁর ওপর খুবই 1বরন্ত হয়েছিলাম। 
এই আত্মদান ও সাহসী প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি এমন একটা 
তুচ্ছ ও অকিংকর কারণের পেছনে ছনুটে চলবে ? 

একাটি রাজনোৌতিক বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে যেভাবে তিনি ধর্ম ও 
ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নিয়ে ঘন ঘন ঈশ্বরকে টেনে আনতে শুরু করেছেন, 
তা দেখে তাঁর ওপর আমার রীতিমত রাগই হয়েছিল 

সবই সাঁত্য। তা বলে একথাও মিথ্যে নয় যে, গান্ধীজী তাঁর জীবন ও 
সাধনা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ধকে সর্বাধিক পাঁরমাণে আলোড়ুত 
করেছিলেন এবং নিজের দেশকে পাঁরচিত করোছিলেন 'বশ্বের দরবারে 
তাই হাজার মতের অমিল থাকা সত্বেও জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে সৌদন 
গান্ধীজীর কাছে মাথা নত না করে গত্যন্তর ছিল না। 

তাছাড়া গান্ধীজীর ত্‌ূণে সৌদন এমন দ্যাট মোক্ষম অস্ত্র ছিল, যাকে 
ভয় না করে উপায় ছিল না। তার মধ্যে একাঁট হল, মাঝে মাঝেই কংগ্রেস 
ছেড়ে যাবেন বলে ভর্দীতি-প্রদর্শন। অন্যটি-অনশন। সুভাষের ভাষায় £ 
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[ যখনই তাঁর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রাতবাদ উঠত, ঠিক তখনই তিনি 
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কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া বা আমরণ অনশন করার হুমকী 'দিয়ে জনসাধারণকে 
তাঁর মতে চলতে বাধ্য করতেন। ] 


দেশবন্ধ? আর 'বিঠলভাই প্যাটেল। স্বাধীনতা সংগ্রামের হীতিহাসে দুটি 
উল্লেখযোগ্য নাম। 

এ দাট মানুষ কিন্তু প্রথম-দর্শনেই সুভাষকে চিনে নিতে এতটুকুও 
ভুল করেনানি, মল্লিকা । ভুল করেনান আরও একজন। তান হলেন কাবগুরু 
রবান্দ্রনাথ। সেকথা পরে আসছে। 

দেশবন্ধ, আগেই গত হয়েছেন। এবার পাটেলজসর পালা । জবননশান্তি 
ক্রমেই কমে আসছে একটু একটু করে। এখন শুধু অপেক্ষা মান্। 

শিয়রে উপাঁবন্ট সুভাষ । চোখে-মুখে তাঁর রান্র জাগরণের ক্লান্তির 
কাঁলমা। স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা প্যাটেলজী আজ স্বদেশ থেকে কত 
দুরে এসে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের দিকে । এ দুঃখের 
সান্ত্বনা কোথায় ! 

অপাঁরসীম স্নেহে প্যাটেলজী তাঁকয়ে থাকেন তারুণ্যের দশীপ্তিতে 
দীপ্যমান সভাষের এ মুখখাঁনর দিকে। তারপরই একসময়ে সারা মুখ 
উজ্জব্ল হয়ে ওঠে কিসের একটা অস্বাভাবিক দন্যাতিতে। 

গীতার শ্লোক মিথ্যে নয়। সে এসে গেছে। অন্যায় ও পাপের হাত থেকে 
পাঁথবীকে ভার-মুস্ত করার জন্য এরই মধ্যে সে এসে গেছে। দানবের হাত 
থেকে মাতৃভূমির মুন্ত অর্জন করা আর সুদূরপরাহত নয়। সংগ্রাম শুরু 
হল বলে! 

-শোন সুভাষ ! রাশ রাশ ঘ্নেহ ঝরে পড়ে প্যাটেলজীর কথায়, যে 
কাজ শুরু করেছ তা শেব পর্যন্ত চাঁলয়ে যেয়ো। আম জান তুমিই সেই 
লোক, যে ভারতের নোউরহশন তরীকে ঠিক পথে চাঁলত করতে পারবে। 
আমার উইলে তোমার জন্য আমি একলক্ষ টাকা রেখে গেলাম। বিদেশে 
প্রচার-কার্য চালাবার জন্য তোমার ইচ্ছামত তুমি এটা খরচ করো । 

বলতে বলতে এক সময়ে প্যাটেলজনীর চোখ দুটো ব্‌জে এল পরম 
শাঁন্ততে ।'অনন্ত নির্ভরতায়। 'নশ্চন্ত আরামে । সে ঘুম আর কোনাঁদনই 
ভাঙল না। 

একটা নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে সুভাষের। প্রবাসী 
জীবনের শ্রেম্ঠতম বন্ধু প্যাটেলজণ আজ তাঁর কর্মবহুল জীবনের পালা 
শেষ করে চলে গেলেন। 'নর্বান্ধব পৃথিবীতে এখন সে নিঃসঙ্গ, একা । 

ণকন্তু এ একলক্ষ টাকা! গক হল সেই টাকাটার! সাঁত্যই কি সেই 
টাকাটা পেয়োছলেন' সুভাষ ? 

না, পানাঁন। বাদ সাধলেন গান্ধী-শিষ্য সর্দার বল্লাভভাই প্যাটেল। 
আদালতের সাহায্যে নই উইলের সেই শর্তটাকে সেদিন নাকচ করে 
নিয়েছিলেন নানাবধ আইনের ফ্যাঁকড়া তুলে। 

কিন্তু যাঁদ সুভাষ না হয়ে আর কেউ হতেন ? যাঁদ জওহরলাল হতেন! 
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সে ক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের দেশটাকে নাকচ করার জন্য সর্দারজশ এতখানি 
উঠে-পড়ে লাগতেন কি ? বোধহয় না! 
কাল রোম, পরশু হয়তো বা অন্য কোন এক জায়গায় । 

নিঃসঙ্গ নির্বাসিত জীবন। আত্মীয়-স্বজনহশীন, বন্ধনহশন, একাকী । 
এ জীবনে একটানা পথ চলা ছাড়া আর সান্বনা কোথায় ! 

ডাক এল খাস ইংল্যাড থেকে । ওখানকার ভারতীয়দের সবদলণয় 
রাজনৈতিক সম্মেলনে সূভাষকে সভাপতিত্ব করতে হবে। 

কিন্তু না. ইংরেজ সরকার তাঁকে ওখানে যেতে দিতে রাজণী নয়। দেওয়া 
সম্ভব নয়। সুভাষ বোসকে তারা হাড়ে-হাড়েই চেনে। সৃতরাং কোনরকম 
ঝতীক নিতে তারা প্রস্তুত নয়। 

আপান্ত নেই জওহরলালের বেলায়। কারণ স্বয়ং গাম্ধীজর ভাষায় ঃ 
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চাইতে অনেক বোঁশ ইংরেজ । তাই দেশবাসীর চাইতে তিনি অনেক বোঁশ 
খুশি হন ইংরেজের সাহচর্ষে। 

[ কংগ্রেসের ইতিহাস £ ডাঃ পণ্রীভ £ ২য় খন্ড £ পৃঃ ১৩২] 


সুতরাং জওহরলাল সম্বন্ধে আপাঁত্তর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপাত্ত 
মি রানি সালান রর ররর সাত রা 

ম। 

ণিন্তু জওহরলাল আর সুভাষ এক নন। সভাষ মহাঁবদ্রোহী। তদপার 
আয়ারল্যান্ডের সিন ফিন বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী । 
খোলাখীলভাবেই সেকথা তান প্রকাশ করেছেন বার বার। এহেন লোককে 
ইংল্যান্ডে ঢুকতে দেওয়াও বিপজ্জনক ! 

বাধ্য হয়েই সুভাষ তাঁর ভাষণ পাঠিয়ে দলেন ডাকযোগে । 

ভাষণ তো নয়, যেন আগ্রস্ফৃলিজ্গ। সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপের মাটিতে 
দাঁড়য়ে এমন আগ্ম-ঝরা ভাষণ দেবার মতো দুঃসাহস সোঁদন এই একাঁট 
মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ক্পনারও বুঝি অতনত 'ছিল। 

...ইংরেজের এই মনোভাব আর তার আঁস্তত্ব হয়তো আরো অনেকাঁদন 
এমনি অটুট থাকবে, যাঁদ আমরা অস্বের সাহায্যে বা আর্ক অবরোধের 
দ্বারা ইংরেজ ও তার সমর্থকদের জীবন অচল, ভীতপ্রদ আর আঁতচ্ঠ 
করে তুলতে না পারি। আইন-অমান্য আন্দোলন তা করতে পারেনি । 

১০ই জুন, ১৯৩৩ সাল। লণ্ডনের 'ফিয়ার্স হলে ডাঃ কিরণ ভট্টাচার্ষের 
মুখে সুভাষের প্রোরত এই ভাষণ শুনে বিলেতের টোরণ-সম্প্রদায় চটে লাল। 

সঙ্গে পোঁ ধরল ওখানকার রক্ষণশীল পন্র-পান্রকাগুলি। তারপর শুরু 
হল প্রচার-বিশারদ ইংরেজের স্বভাবাঁস্ধ অপপ্রচার। সুভাষ বোস 
কাঁমউনিস্ট। সুভাষ বোস ফ্যাঁসস্ট। ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুজির উচিত 
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এই' বিপজ্জনক মান.ষাঁটর প্রাত সতর্ক দৃষ্টি রাখা । নইলে পরে পম্তাতে 
হবে। | 

মুখের ওপর জবাব দিলেন সুভাষ । জবাব দিলেন ভিয়েনা থেকে। 
সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতি প্রচার করে খোলাখুঁলিভাবেই জানালেন 'তনি তাঁর 
মনের কথা। 

পৃথিবী জুড়ে এখন নানা মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে 
শেষপর্য্ত কোনটা যে টিকে থাকবে তার কোন 'স্থরতা নেই। ভাল করে 
দেখে-শুনে তার মধ্যে যা সত্য, ষা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর, তাই আমরা 
গ্রহণ করব। আগে থেকে কোন নিার্দন্ট মতবাদের কাছে আমাদের মাস্তজ্ক 
বন্ধক রাখতে আমরা রাজী নই, 

আবার শুরু হল 'বাভন্ন দেশ-পাঁরক্রমা। নির্বাঁসত জশবেনর এই নিঃসঙ্গ 
দিনগলোকে হেলায় হারালে চলবে না। জানতে হবে অনেক কিছ । জানতে 
হবে ইয়োরোপের বর্তমান রাজনোতিক পারাঁস্থাতর ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। 
পাঁরচিত হতে হবে নতুন দেশের নতুন মানুষের সঙ্গে। নতুন ভাবধারার 
সঙ্গে। 

জেনিভা থেকে ফ্রান্স। তারপর একে একে বুদাপেস্ট, সোফিয়া, বুখারেস্ট 
ও বেলগ্রেড। 

সেই সঙ্গে চলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কাজ? 
শুধ্‌ জানলেই চলবে না। সেই সঙ্গে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা 
সবাইকে জানাতে হবে। জানাতে হবে গোটা 'বি*বকে। 

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে গেল। খবর এল পিতা মৃত্যুশয্যায়। অবস্থা 
আশঙ্কাজনক । কি হবে বলা যায় না। 

চণ্টল হয়ে উঠলেন সুভাষ । পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা 'হ পরমং 
তপঃ।॥ যত "বাঁধ-নিষেধই থাক না কেন, এ সময়ে তাঁর কাছে তাঁকে ফিরে 
যেতেই হবে। 

৩রা ডিসেম্বর বিমানযোগে করাচি। সেখান থেকে সোজা দমদম । কোথায় 
তখন ক্নেহময় পিতা জানকী বস! দ্াদন আগেই সব শেষ। 

তা বলে অভ্যর্থনার ন্ট হল না। 


দীর্ঘদন বাদে দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই সাদর অভ্যর্থনা 
জানাল বিরাট এক পূলিশ বাঁহনী। তারপরই তারা এক নির্দেশনামা তুলে 
ধরল 'পতৃ-বিয়োগব্যথায় কাতর সভাষের চোখের সামনে । 

শবমানঘাঁটি থেকে সোজা এলাগন রোডে যেতে হবে। বাঁড়র বাইরে 
যাওয়া চলবে না। একমান্র বাঁড়র লোক ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বাক্যালাপ 
নাষদ্ধ। ডাকযোগে চিঠিপত্র যাই আসুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে না খুলেই 
তা পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে। যে কোন একটি' আদেশ অমান্য 
করলেই সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ।' 

এখানেই থামলেন না সদাশয় ইংরেজ সরকার । দন কয়েক যেতে না 
যেতেই আবার এক নতুন আদেশ। আঁবলম্বে ইয়োরোপে ফিরে যেতে হবে । 
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তোমার মতো বিপজ্জনক লোককে 'কিছাযতেই দেশের মাটিতে থাকতে দেওয়া 
হবে না। নাও, প্রস্তুত হও। 

১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ার সরকারী নির্দেশে আবার সভাষকে 
পরার ডর রায়না রাহা সা 

। 

প্রথমেই গেলেন নেপ্লস। তারপর রোম। দেখা হল মুসোলিনীর 
সঙ্গে। সেখান থেকে আবার সেই ভিয়েনা । তারপর জোনিভা ও ফ্রা্স। 

ইতিমধ্যে ১৬ই জানূয়ার সূভাষের লেখা ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউ উঠল গোটা ইয়োরোপ জুড়ে । ভারতবাসীর আশা- 
আকাঙ্ক্ষার কথা ইতিপূর্বে কেউ এমন করে তুলে ধরতে পারোনি সারা 
পাঁথবীর কাছে। মুখোশ-পরা ইংরেজের আসল চেহারাটাও বুঝি এমন 
করে কেউ খুলে দিতে পারোন এর আগে। 

বন্ধ করো। বন্ধ করো এঁ বই। ধরা পড়ে গিয়ে গর্জে উঠল সুসভ্য 
ইংরেজ সরকার। কিছুতেই এই বই ভারতবর্ষে যেতে দেওয়া হবে না৷ 
কোনমতেই না। সৃতরাং মান্র এক সপ্তাহ বাদে, ২৩ তাঁরখেই সভাষের লেখা 
সেই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হল গোটা ভারতবর্ষে । 

সুইজারল্যান্ডে দেখা হল পাঁথবীর অনাতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমা র'লার 
সঙ্গে । 

অবশ্য তার আগেই ইপ্ডিয়ান স্ট্রাগল” সম্বন্ধে রোমা র'লা তাঁর আঁভনন্দন- 
বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সভাষের কাছে। তাতে তিনি 'িখোছলেন__ 
“ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপাঁরহার্য। 
এীতহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে।...রাজনীতির 
সীমাহীন কর্মব্স্ততার মধ্যে থেকেও দলীয় মনোভাব আপনার িচার- 
বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করোনি। এটা দুলভ।...আপাঁন সুস্থ হয়ে উঠুন এই 
কামনা কাঁর। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আপনাকে সংস্থ হয়ে উঠতেই 
হবে। 


১৯৩৬ সাল। লক্ষেনী কংগ্রেস। গাম্ধীজীর ইচ্ছানুষায়ী সভাপাঁত 
হলেন জওহরলাল। 

তরুণদল চণ্চল। পুরনো মতবাদে এখন আর তারা কেউ-ই আস্থাশীল 
নয়। তারা চায় নতুন আবেগ । নতুন তরঙ্গ । নতুন পথ-নির্দেশ। 

কেউ কেউ এর মধ্যেই সোস্যালিজমের দিকে ঝংকে পড়েছে । কেউ বা 
আবার মেতে উঠেছে কামিউনিজম নিয়ে। কে পারে এই উদ্বেলিত 
যুবশান্তকে একটা নতুন চমক দোঁখয়ে শান্ত করতে ! 

জওহরলাল । 

সভাষকে বাদ 'দিলে একমান্র জওহরলাল সম্বন্ধে দেশের যুবশাস্ত এখনো 
শকছুটা আশাবাদী । সুতরাং জওহরলাল ছাড়া গাঁত নেই। 

তাছাড়া জওহরলাল সম্বন্ধে ভয়েরও কোন কারণ নেই। নিজস্ব মতবাদ 
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নিয়ে মুখে যাই বলুক না কেন, প্রয়োজনের মূহূর্তে সে বশ্যতা স্বীকার 
করতে জানে। 

তাছাড়া আরো কারণ আছে। ১৯৩৫ সালে যে নতুন শাসনতন্ত্র চালু 
করা হয়েছে, তার ফলে প্রদেশগলিতে মান্তত্ব গ্রহণ করা এখন আর সুদ্‌র- 
পরাহত নয়। 'নর্বাচনের মাধ্যমে অনায়াসেই তা পাওয়া যেতে পারে। 

বাদ সেধেছে এ প্রতিবাদী যুব-সম্প্রদায়। তাদের মতে এটা ইংরেজের 
একটা 'বিরাট ধাস্পাবাঁজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, প্রদেশগ্‌লিতে 
কিছ? কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ব্যাপারে সে 
সব কোন প্রশ্ন নেই। সেখানে সাম্প্রদায়িক 'ভীন্ততে এমন চাতুর্য-সহকারে 
আসন ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয়েছে যে, কোনরকমেই কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যা- 
গরিষ্ঞ হবার কোন আশা নেই। 

যুব-সম্প্রদায়ের আপাত্ত সেইখানেই। তাদের বন্তব্য এই শতে মাল্লত্ব 
গ্রহণ করার অর্থই হল সাম্প্রদায়কতাকে মেনে নেওয়া । সুতরাং কংগ্রেসের 
পক্ষে কিছ্‌তেই সরকারের এই ফাঁদে পা দেওয়া উঁচত হবে না। 

জওহরলালের চটক আছে। দেখা বাক, এ ব্যাপারে সে কোন মীমাংসায় 
আসতে পারে কিনা! 

জওহরলাল সভাপাঁত নির্বাচিত হয়েছেন শুনে সবচাইতে বোঁশ খাাঁশ 
হলেন সুভাষ । 

ষোল আনা গান্ধী-ভন্ত হলেও জওহরলালের রাজনোতিক দূরদার্শতা 
ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তখনো 'তানি কিছুটা আশাবাদী । তাই জওহরলালকে 
উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেন ঃ 

“আজ যাঁরা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একমান্ 
তোমার ওপরই আম ভরসা রাখ । তুঁমিই' পারবে কংগ্রেসকে অগ্রগ্গাতির পথে 
নিয়ে যেতে ।...আঁমি একান্তভাবেই আশা করব যে. তোমার নিজস্ব 
আদর্শানুযায়ী 'সদ্ধান্তে পেশছতে তোমার ব্যান্তত্বকে তুম বিনা দ্বিধায় 
প্রয়োগ করবে। নিজেকে দুর্বল ভেবো না।...কংগ্রেসের গদী-দখলের চেষ্টা 
যেমন করে হোক বন্ধ কবতে হবে। আর ওয়ার্কং কমিটিকে সম্প্রসারিত 
করতে হবে। এ দুটো কাজ যাঁদ তুমি করতে পার অধঃপতনের পথ থেকে 
কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাতে পারবে ।...যাঁদ আম লক্ষেনী যাবার সুযোগ পাই, 
আমি দাঁড়াব তোমার পাশে ।, 


এবার এক নতুন সিদ্ধাত নিলেন সুভাষ । 

এ 'নর্বাঁসত জীবন আর নয়। এবার আম ফিরে' যাৰ আমার দেশের 
মাঁটতে। কি করবে ইংরেজ ? বন্দী করবে? করুক! তবু তো দেশের 
মাটি! 

সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা 
পাথবীতে। সুভাষ তাঁর দেশে ফিরে যাবেন ইংরেজের যাবতীয় বিধিনিষেধ 
উপেক্ষা করে। এ বিষয়ে তান দঢ়সঙ্কজ্প। 


৯১৭ 


তার আগেই আহবান এল আয়ারল্যান্ডের মুন্তিযোদ্ধা ভি. ভ্যালেরার 
কাছ থেকে। 

সবেমান্র তারা ইংরেজের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ 
সুযোগে তারা সাদর সংবর্ধনা জানাতে চায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাান্তযোদ্ধা 
সূভাষকে। 

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ার মাসে ডাবালনে বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো 
হল সুভাষকে। সাম্রাজ্যবাদী শান্তর 'বরুষ্ধে দীর্ঘাদন সংগ্রাম করে তারা 
স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সাত্যকার সংগ্রামীকে কি করে সম্মান দেখাতে 
হয় তারা তা জানে। 

এবার ঘরে ফেরার পালা । 

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন ভিয়েনার ইংরেজ রাম্ট্রদূত জে. ডাঁবউ. 
টেলার। এ প্রচেম্টা ত্যাগ করুন। জেনে রাখুন, আমাদের বৈদোশিক দপ্তর 
আপনার এ কাজ অনুমোদন করেন না। তাই সতর্ক করে দিচ্ছি যে. 
স্বাধীনভাবে আপনার ভারতে প্রবেশ করা মোটেই সম্ভবপর হবে না। 
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আম যাবই। নিজের সঙ্কল্পে সুভাষ স্থির, অনড়। এভাবে বছরের 
পর বছর ধরে নির্বাসত জীবন মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 


১১ই এপ্রল, ১৯৩৬ সাল। বম্বের জাহাজ ঘাটে সোঁদন জনতার 
প্রচণ্ড ভিড়। আজ সুভাষ আসবেন। চিরাবিদ্োহশ সুভাষ । 

বাধা দিল পালশ বাহিনী । না, কাউকেই কাছে ঘে"ষতে দেওয়া হবে 
না। একটি প্রাণীও না। আসুক না সুভাষ বোস ! তারপর যা করার আমরাই 
করব। ভ্যান-গাঁড় প্রস্তুতই রয়েছে। 

কাজেও তাই হল। জাহাজ 'িডুতেই কড়া পুলিশ পাহারায় সুভাষকে 
নিয়ে তোলা হল কালো রঙের সেই ভ্যান-গাঁড়টাতে। তারপর সোজা আর্থার 
রোড পুঁলশ ফাঁড়। সবশেষে যারবেদা জেল। 

দূরে দণ্ডায়মান বরাট জনতার কণ্ঠে এবার ধান উঠল- সুভাষ বোস 
ক জয়! সুভাষ বোস জিন্দাবাদ! 

আর সনভাষ ! যেতে যেতে একটি মান্ন কথাই তান বলতে পেরোছলেন 
জনতার উদ্দেশে, “বাইরের স্বাধীনতার চাইতে দেশের কারাগারও আমার 
কাছে অনেক প্রিয় । %:০০০ 006 186 ০£ 1100193 79001 09106. 

এবার প্রাতিবাদে মুখর হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। ওয়ার্কং কাঁমটি, 
সোস্যালিস্ট পার্ট, দেশের 'বাভন্ন পন্র-পাত্রকা কেউ বাদ গেল না। প্রাতবাদ 
হিসেবে ১০ই মে “দুভাষ-দিবস' পালিত হল ভারতবর্ষের সর্ব । সেই 
সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। 

কেন সুভাষকে বন্দী করা হল? কি তাঁর অপরাধ? অপরাধ কিছ 
থাকলে প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ করা হচ্ছে না কেন? 

প্রীতবাদদ করলেন 'বিশ্বকাঁব রবীন্দ্রনাথ । তিনি লিখলেন £ 

...বাংলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বান্দশালায়। বিচারের 
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দাবী করচিই, সেই দাবার পেছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর 
নেই। বিনা 'বিচারে যারা দণ্ড ভোগ করছে অরপ্পারামত কাল ধরে, তাদের 
মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের অসম্মান ॥ 

বিচারের আঁধকারে আছে মন্ষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বাঁণচত। 
কেননা, আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপণ 
আঁভসম্পাতের আক্রমণ হতে যাঁদ কোনাঁদন নিজেদের রক্ষা করতে পারি 
তা হলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রাতবাদ প্রাতধানত হবে দেশে- 
বিদেশে ।...৮ 

একই প্রশন উঠল িলেতের পার্লামেন্টে। সুভাষ সম্বন্ধে সরকারের 
নশীত কিঃ কেন তাঁকে এভাবে বছরের পর বছর ধবে নিবধাসিত জীবনে 
বাধ্য করা হচ্ছে 2 

উত্তর পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই। সেই চিরাচারত উত্তর। সুভাষ 
বোস সল্নাসবাদী। 
হল কাঁর্শয়াং-এ। পর্দা পাহাড়ে অবাঁস্থত মেজদা শর বোসের নিজস্ব 
বাংলোতে। 

লক্ষেণী কংগ্রেস শেষ হল। প্রগাঁতবাদী বামপন্থী দলগুলির সোঁদন 
অনেক আশা ছিল সভাপাঁত জওহরলালের ওপর। কিন্তু সে আশা বাষ্প 
হয়ে উড়ে যেতে দোর হল না। 

কোথায় সংগ্রামী জওহরলাল ! কোথায় তাঁর সংগ্রামের পথনিদেশি ! 

তার 'ছিটে-ফোঁটাও পাওয়া গেল না এবারকার সভাপাঁতি জওহরলালের 
মধ্যে। এ জওহরলাল বৃদ্ধ, স্থাবর ও সংগ্রাম-বিমুখ। 

এ প্রসঙ্গে একটি চিঠি থেকে খাঁনকটা অংশ আম এখানে তুলে ধরাছ, 
মাল্লকা। চিঠির লেখক যুস্তপ্রদেশের প্রখ্যাত কংগ্রেসনেতা রফি আমেদ 
কিদোয়াই। এ চিঠি থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, কংগ্রেস সভাপাঁত 
জওহরলালের ভূমিকা সোঁদন দেশের প্রগাঁতবাদী শীন্তগুলোকে কতখানি 
হতাশ করে তুলোছল। 


শপ্রয় জওহরলালজ+, 

..আপনার ওপরই ছিল আমাদের সবচাইতে বড় ভরসা । কিন্তু মনে 
হয় আপাঁনও আমাদের কাছে মিথ্যে হয়েই দাঁড়ালেন।...আপনার সামনে 
সাঁত্যই একটা সুযোগ এসোছল। ইচ্ছা করলে এই সুযোগে আপনি আপনার 
ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কাঁমাট গঠন করতে পারতেন।...আপাঁন তাদেরই 
সারয়েছেন, যারা আপনাকে শীন্ত যোগাতে পারত। গান্ধী-গোম্ঠী চালাক 
করে আপনাকে 'বাচ্ছন্ন করেছে।...! [বাণ অফ ওল্ড লেটার্স £ পৃঃ ১৭৫] 


এ তো গেল রফি আমেদের কথা । এবার একান্ত ঘ্েহের পাত্র জওহরলাল 
সম্বন্ধে গাম্ধীজর নিজের কি বন্তব্য শোনা যাক। 
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প্রিয় শিষ্য আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত চিঠিতে এ সম্বন্ধে তিনি যে 
অল্তব্য করেছেন, তা 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ! 

'আশার কথা এই যে, জওহরলাল যখন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে, 
তখন সে হয়ে ওঠে পুরোপ্যার চরমপল্থী। কাজের বেলা কিন্তু তা নয়। 
তখন সে খুব সতর্ক এবং সংযত। আমার মনে হয় জওহরলাল তার 
আধিকাংশ সহকমাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলবে 

[ বা অফ ওল্ড লেটার্স ৪ পৃঃ ১৭৬] 


তবু একাদন সংঘাত বাধল, মাল্লকা ! 

কারণ. চরম অবল্যাপ্তর আশঙ্কায় গাম্ধী-চক্রের কাছে যতই নাত স্বীকার 
করুক না কেন. আসলে জওহরলালের মধ্যে সর্বক্ষণই বাস করত একটা 
আদর্শবাদী নিভরঁক সত্তা, যা আনচ্ছাসত্তেও মাঝে মাঝে ছিটকে বোরয়ে 
পড়ত স্ফাঁলঙ্গের মতো । 

গান্ধীবাদীদের তা মনঃপৃত নয়। তাঁরা চান পূর্ণ বশ্যতা, যেখানে 
ব্যন্তি-স্বাতন্ত্য বলে কিছুই থাকবে না। 

এই নিয়েই সন্রপাত। তারপরেই হঠাৎ একাঁদন রাজেন্দরপ্রসাদ, বল্লভভাই 
প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, কৃপালনী প্রমূখ ওয়াক্ং কাঁমাটর সমস্ত 
সদস্যদের পদত্যাগ-পন্র এসে হাজির। হয় আমাদের কথামত চল, নয়তো 
তোমার সথ্গে আর আমরা নেই। যা ভাল বোঝ কর। 

পরাদনই জওহরলাল পঁড-ক-মার করে ওয়ার্ধায় ছুউলেন গন্ধীজনর 
কাছে । 

হাজির অপরপক্ষও। জওহরলাল যে সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছুটে আসবে, 
এ তো জানা কথাই। না এসে যাবে কোথায় 2 নরাম্যানের দৃজ্টান্ত তো 
তার ভুলে যাবার কথা নয়। 

মাত্র এক মাঁনটের মামলা । গাম্ধজনীর সঙ্গে কি কথা' হল কে জানে! 
কিন্তু দেখা গেল যে. সব ঠিক। কারো কোন আভযোগ নেই । কোন আভিমানও 
নেই। সব হারহর-আত্মা। 

তবে লাভ হল জওহরলালেরই। পুরস্কার হিসেবে গাম্ধীজশীর ইচ্ছায় 
পরবতর্ট ফৈজপদুর কংগ্রেসের সভাপাঁতর পদটাও তাঁর ভাগ্যেই জুটে গেল। 


অব্থার আরো অবনাতি ঘটল ফৈজপুর কংগ্রেসে । 

কোথায় সংগ্রাম! কোথায় তার স্ানার্দন্ট কর্মসূচী! ১৯৩৩ সালে 
সেই যে মাঝপথে সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়োছল সেই শেষ। তারপর 
বছরের পর বছর ধরে শুধু কথা, কথা আর কথা ! ফলে, বহু তরুণ কংগ্রেস 
থেকে ছিটকে বোৌরয়ে গিয়ে বামপন্থী দলগনীলকে ভারী করে তুলল কোন 
'দকে কোন পথের সন্ধান না পেয়ে। 

সৃনার্দন্ট কর্মসূচীর অভাবে কংগ্রেসের আভান্তরীণ অবস্থা তখন 
রীতিমত ঘোরালো। এমন কি, বিদেশী রাজনশীতাবিদদের চোখে পর্যন্ত 
সোঁদন কংগ্রেসের এই সংগ্রামবিমূখতা ধরা পড়তে দেরি হয়নি। এই প্রসঙ্গে 
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আম এডওয়ার্ড টমসনের লেখা দুটি চিঠি থেকে কিছুটা অংশ এখানে, 
তুলে দিচ্ছি, মাল্লকা। সেই এডওয়ার্ড টমসন, "যান ব্যান্তগত জীবনে শুধু 
জওহরলালের ঘনিষ্ত বন্ধুই নন, ভারতেরও একজন সাত্যকারের শুভার্থ 
বন্ধু বলে পারচিত। ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বর বন্ধ জওহরলালকে 
তান লিখেছেন £ 

“..একটি কথা ছাড়া গান্ধীজী সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। আইন- 
অমান্য আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করা সত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
হয়েছে। তিনি যাঁদ অতঃপর নতুন কোনও পথ আঁবিচ্কার করতে না পারেন, 
তাহলে হয়তো তান কেবল নামে-মান্র একজন ক্ষমতাশীল 'গণপাঁত” হয়েই 
থাকবেন ; গণদের মধ্যে উদ্দীপনা স্ন্ট করা ছাড়া তাদের একটা "স্থির, 
লক্ষ্যে পাঁরচালনা করতে পারবেন না।, 

[ বাণ অফ ওল্ড লেটার্স ] 
পরের চিঠিটি লিখেছেন ১৯৩৬ সালের ৬ই ভিসেম্বর। 

“.কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমশঃই জনসাধারণের কাছে গোলকধাঁধার মতো 
হয়ে উঠেছে। ফলে. স্বভাবতঃই তারা সাঁন্দ*ধ। কংগ্রেসীরা যে ভাষায় কথা 
বলে, তার অর্থ একটাই হওয়া উঁচত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, তাদের 
কথা ও কাজের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত ।, 

[ বা অফ ওল্ড লেটার্স £ পৃঃ ২০৭ ] 


সুভাষ তখন কার্শিয়াংএর ির্দা পাহাড়ে আটক বন্দী। একঘেয়ে 
বৌচিন্র্যহীন জীবন। দিন আর রান্নর মধ্যে সেখানে কোন তফাত নেই। 

আবার বাদ সাধল সেই দেহ । বাধা হয়েই ন'মাস পরে িসেম্বর মাসের 
১৭ই তারিখে তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতা মোঁডক্যাল কলেজ হাসপাতালে । 
অবশেষে ম্াান্ত দেওয়া হল ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে । দীর্ঘ পাঁচ 
বছর পরে। বিনা শর্তে । 

সারা দেশ আনন্দে মেতে উঠল সভাষের ম্যন্তির খবর শুনে। আমাদের 
সূভাষ ফিরে এসেছে ! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে! 

৬ই এীপ্রল সংবর্ধনা জানানো হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে । সভাপাঁত 
সাংবাঁদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দতে গিয়ে তানি বললেন ঃ ইংরেজ 
তোমার মাথায় কাঁটার ম.কুট পরিয়ে দিয়েছিল। দেশবাসীর পক্ষ থেকে 
আমি তোমাকে পাঁরয়ে দিলাম ফুলের মুকুট” 

কিন্তু দেহ অপট,। স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে হলে বিশ্রাম দরকার । পাঁরপূর্ণ 
বিশ্রাম। নইলে যে কোন মুহূর্তে আবার রোগের আক্লমণ ঘটা 'বাচত্র নয়। 

বশ্রাম নিলেন ডালহোসীী পাহাড়ে ডাঃ ধরমবীরের আঁতাথ হয়ে। 
১৯৩১৯ সালের ২৫শে এপ্রল তারিখে। 

৭ই অক্টোবর আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। ডাঃ ধরমবীর সহজে 
রাজী হনাঁন। রাজী হয়েছেন একাঁটমান্র শর্তে । স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য 
সুভাষকে আর একঘার ইয়োরোপে যেতে হবে। যেতেই হবে। যাওয়া খ্‌বই 
দরকার। 
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কলকাতা থেকে কার্শয়াং। তারপর আনার কলকাতা । ওয়াং 
কাঁমাটর বৈঠক বসবে কলকাতার । এ সময়ে তাঁর কাছে থাকা দরকার। 

১৮ই নভেম্বর আবার ইয়োরোপে। ডাঃ ধরমবীরের নির্দেশ। যেতেই 
হবে। 


সুভাষের সেই সতর্কবাণী তোমার বোধহয় স্মরণ আছে, মাল্লকা ! 
ইয়োরোপ থেকে জওহরলালকে তান িখোঁছিলেন £ ণনজেকে দুর্বল ভেবো 
না। কংগ্রেসের গদী-দখলের চেষ্টা যে করে হোক, বন্ধ করতেই হবে। 

বন্ধ করা কিন্তু কছুতেই সম্ভব হল না, মাল্পকা। 

নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়-জয়কার। তারপরই মাল্তত্ব গ্রহণ। স্বাধীনতা 
নয়। স্বায়ত্তশাসনও নয়। মাল্দত্ব ! 

অবশ্য দুদন আগে পর্যন্ত বলা হয়োছিল অন্য কথা । সাম্প্রদায়ক ভাগ- 
বাঁটোয়ারা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। 'কল্তু এখন আর সাম্প্রদায়ক 
ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে মল্দ্িত্ব গ্রহণ করতে তেমন কোন আপাতত দেখা 
গেল না। 

অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাপারে হাত দেবার কোন সুযোগ নেই। প্রদেশ- 
গুলোতেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর মর্যাদা নেই। আসল জিনিসগুলো নিজেদের 
হাতে রেখে শুধু মামূলি কয়েকটা ব্যাপার ওরা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে 
উজ হোক, তবু তো মান্তিত্ব! ইংরেজের আওতায় থেকে এটুকুই বা 
মন্দ কি! 

সাত সাতাঁট প্রদেশে কংগ্রেস মাল্্সভা গ্াঠত হল। কার্যত মেনে নেওয়া 
হল যে, কংগ্রেস আসলে বর্ণ হিন্দুদের একটা সম্প্রদায়-ভীত্তক প্রাতম্ঠান 
মান্র। মুসলমান বা অনুল্বতদের সম্বন্ধে তাদের কোন কথা বলার আঁধকার 
নেই। কোন দায়িত্ব নেই। 

ফলে বিপদ হল বিশেষ করে কংগ্রেসের অন্তভুকন্তি সাধারণ মুসলমান 
সদস্যদের। তাদের একূল-ওক্‌ল দুই-ই গেল। কি কংগ্রেস, কি মুসলীম 
লীগ, সর্বত্রই তারা অপাংন্তেয় হয়ে রইল ভাগ্যের পারহাসে। 

অবাক হবার কিছুই নেই। এ তো জানা কথাই। সাম্প্রদায়ক ভাগ- 
বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়াটা যে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতিকর হবে, 
সে সম্বন্ধে সুভাষ আগেই তাঁর সাৰধান-বাণণী উচ্চারণ করোছলেন বার 
বার। কেউ সোঁদন কর্ণপাত করেনান তাঁর কথায়। বুঝতেও চেষ্টা করেনান 
কেউ। কারণ, ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সোঁদন 
সবচাইতে বড় প্রশ্নই 'ছিল- মান্িত্ব। তার কাছে আর সব কিছুই ছিল গোৌণ। 

বুঝতে পেরোছিলেন অনেক পরে। প্রমাণ, ১৯১৪৫ সালের ২৩শে 
সেপ্টেম্বর বদ্বে কংগ্রেস কাঁমাটির আধবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 
স্বীকারোস্ত। 
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সর্দারজী ভুল স্বীকার করেই রেহাই পেলেন। কিন্তু দেশ ও জাত তার 
সর্বনাশা পারণাত থেকে রেহাই পেল ফি ? 

সাম্প্রদায়ক ভাগ-বাঁটোয়ারাকে মেনে নেওয়ার অর্থ কি দিবজাতিতত্রের 
স্রম্টা জিন্নার “পাকিস্তান, দাবীকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া নয় 2 

ক্ষমতার মোহে আমাদের নেতৃব্জ্দ ক সৌঁদন নিজের হাতেই পাঁকস্তান- 
বনেদের গোড়াপত্তন করেনাঁন ভারতের মাটিতে ? 

এখানেই শেষ নয়. মল্লিকা। এই 'দিশাহীন নেতৃত্বের ফলে সোদিন 
বাংলাদেশে ষে অবস্থার সৃম্টি হয়েছিল, তা আরও মারাতআ্মক। 

পর পর সাত সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মান্্সভা গঠিত হল, হল না 
বাংলাদেশে । বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যায়নি। সৃতরাং কংগ্লেসের 
পক্ষে মান্নিসভা গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

হঠাৎ একটা অপূর্ব সুযোগ এসে গেল হাতের মুঠোয়। এগিয়ে এলেন 
কুষক প্রজা পার্টর প্রধান নায়ক জনাব ফজলুল হক। এস, আমরা মিলিত 
মাল্পসভা গঠন কাঁর। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়কতার কোন স্থান নেই। 
আমাদের উভয় দলের সমন্বয়ে সরকার গ্রাঠত হলে বাংলাদেশের মাঁট থেকে 
মুসলীম লীগকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে দুদনও সময় লাগবে না। এস, 
হাতে হাত মেলাও ! 

মল্লিকা, ভুল সবারই হয়। কংগ্লেস বা গান্ধীজীও তার ব্যাতক্রম নন। 
জীবনে এমন বহবারই তিনি ভুল করেছেন। স্বীকারও করেছেন সেকথা । 
এমন কি, নিজের সেই ভুলকে তিনি “হিমালয়ান রাণ্ডার, বলে স্বীকার 
করতেও কোনাঁদন কুশ্ঠিত হনাঁন। 

কিন্তু সোঁদন কংগ্রেস যে ভুল করোছিল, তাকে ইতিহাসের সবচাইতে 
শোচনীয় ভূল বললেও বোধহয় অত্যান্ত হবে না, মল্লিকা। আজও সেই 
ভুলের মাশুল দেওয়া শেষ হয়নি। কোনাঁদনই হবে না। বাংলা ও বাঙালণীকে 
সেই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আজনীবন। 

হক সাহেবের দাবী উপোক্ষত হল। বৃথাই তান 'দনের পর দিন মাথা 
খংড়ে মরতে লাগলেন কংগ্রেসের দরজায় ৷ কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দল না। 
একট প্রাণীও না। 

ফলে, যা হবার তাই হল। ব্যর্থ হয়ে ফরে গিয়ে এবার তিনি "হাত 
মেলালেন সেই মসুলীম লীগের সঙ্গে। ফলে. কোয়ালিশন সরকারের 
পাঁরবর্তে গঠিত হল মুসলশম লীগ সরকার । যার শেষ পাঁরণাঁত বাংলা- 
[বিভাগ । 

সোঁদন কংগ্রেস এই আবিমৃষ্যকারিতার পাঁরচয় না দিলে কিছুতেই যে 
বাংলা-বিভাগ হত না, এ নিষ্ঠুর সত্যকে আর কোনরকমেই অস্বীকার করার 
উপায় নেই। 


এল ১৯৩৮ সাল। সামনেই হাঁরপুরা কংগ্রেস। এবার কার পালা ? 
শুধু সাধারণ মানুষ নয়, গাম্ধীজীর মনেও সেই একই প্রশন। 
এবার কার পালা ? কে হবেন হারপুরা কংগ্রেসের সভাপাঁত £ 
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সবাই বশ মেনেছে একে একে । এমন কি জওহরলালও তার ব্যাতিক্রম 
নয়। বাঁক শুধু একজন। আজও সে কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি। 

অবশ্য মাথা সে ঠিকই নোয়ায়। দেখা হলেই নোয়ায়। কিন্তু মাথা 
নোয়ায় তাব ব্যক্তিত্বের কাছে, নীতির কাছে নয়। সেখানে সে এক ও 
আদ্বিতীয়। 

ওকে কি কাছে পাওয়া যায় নাঃ জওহরলালেব মতো পোষ মানানো 
যায় নাঃ 

১৮ই জানুয়ারি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী 
ঘোষণা করলেন £ 'পরবতরট সভাপাঁতি নির্বাচিত হয়েছেন সূভাষ। বাংলা 
ও বাঙালীর সুভাষ ।, 

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল যেন গোটা ভারতবর্ষের ওপর 'দদিয়ে। 
বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই। সুভাষের পথ 'চিরাচারত 
পথ নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবার নিশ্চয়ই একটা নতুন পথের 
সন্ধান পাওয়া যাবে। 


সুভাষ তখন বাদ্‌গাস্টনে। সেখান থেকে লন্ডন। 

এবাব আর বাধা দল না ইংরেজ সবকাব। সময়ের সত্গে সঙ্গে 
করে যে পূর্বেকার ভূমিকা ভুলে যেতে হয়, চতুর ইংরেজ তা ভাল করে 
জানে। 

১০ই জানুয়ার ডরচেস্টারের বিরাট জনসভায় সংবর্ধনা জানানো হল 
সূভাষকে। 

দেখা হল এট্‌্লী বোভন, হ্যালফ্যাক্স প্রমূখ ইংরেজ ধূবন্ধরদের সঞ্জো। 
বিভিন্ন পার্লামেন্ট সদস্যগণও বাদ গেলেন না। 

বাদ গেলেন না সেই স্বনামধন্য জেটল্যান্ডও। মানত একবছর আগে 
যান পার্লামেন্টে বলোছিলেন ঃ ণমঃ বোসের সত্যই অসাধারণ যোগ্যতা 
আর কর্মদক্ষতা রয়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ক্ষমতা তিনি সর্বদাই 
ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজত করেছেন।, 

এবার জেটল্যান্ডের অন্য চেহারা । 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, পাত্রকার 
ভূমিকাও তাই। পরাদনই তাদের মন্তব্য প্রকাশিত হল ঃ 

“এই প্রথম ইংরেজ সুভাষ বোসকে দেখতে পেল। ওর মধুর ব্যবহার, 
সংযত আচরণ ও ভারতীয় সমস্যা আলোচনার নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত ধরনে 
আমরা মুগ্ধ ।? 

২৪শে জানয়ারি করাচির মাঁটতে এসে পা দিলেন সুভাষ । সে ক 
উদ্বেলিত জনতার ভিড় সোঁদন করাচির বিমানঘাঁটিতে ! সামান্য আশা, 
শুধু একটু চোখের দেখামান 1 

কিন্তু কোথায় সুভাষ ! ফুলে ফুলে ততক্ষণে গোটা দেহটাই বুঝি তাঁব 
ঢাকা পড়ে গেছে। 


শুরু হল হরিপুরা কংগ্রেস। 
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প্রথমেই সভাপাঁত-বরণ। নির্বাচিত সভাপাঁতিকে শোভাযাত্রা সহকারে 
নিয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ ম্যান্ত-পাগল মানুষ 
সোঁদন সুভাষকে যেভাবে বীরোচিত সংবর্ধনা জানিয়োছল, কংগ্রেসের 
ইতিহাসে সাঁত্যই তা অভূতপূর্ব, মাল্লিকা। 

পাঁচ মাইল দীর্ঘ শোভাযান্রা। এখানে-ওখানে অসংখ্য সসাঁজ্জত তোরণ। 
পথের দুধারে লক্ষ লক্ষ আগ্রহাকুল নর-নারী। কণ্ঠে তাদের একই ধান 
_র্রাম্ট্রপাতি সুভাষ বস; জিন্দাবাদ ! ভারতের কনিষ্ঠতম কংগ্রেস সভাপাতি 
সুভাষ বসু জিন্দাবাদ ! সুভাষ দীর্ঘজণবী হোক। 

সবশেষে সভাপাঁতর ভাষণ । 

কিন্তু একি ! গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ অবাক। চরকার কথা নেই । গো-রক্ষা 
সামাতর কথা নেই। আছে শুধু নতুন নতুন কথা। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ল, 
ভারতকে তার সুযোগ নিতে হবে। শিল্সোন্নয়নের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক 
পরিকজ্পনাকে মেনে নিতে হবে। বনিয়াদী শিক্ষার খসড়া তোর করতে 
হবে। দেশকে সমাজতন্তের দিকে ধাপে ধাপে এাগয়ে যেতে হবে। এমনি 
সব নতুন নতুন কথা, ধা আজো কেউ শোনোন কোন কংগ্রেস সভাপাঁতির 
কাছ থেকে। 

এবার হারপরা কংগ্রেসে গৃহীত একটি প্রস্তাব থেকে বিশেষ কয়েকাঁট 
কথা আমি তোমার সামনে তুলে ধরছি, মল্লিকা। কথাগুলো তুমি ভাল 
করে লক্ষ্য কর। পরে দরকার হবে। 

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা চলছে। বিস্ফোরণ ঘটতে আর খুব 
একটা বোৌশ দোঁর নেই। পাঁরাঁস্থাঁত লক্ষ্য করে প্রস্তাব গৃহীত হল £ 

“ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। সাম্রাজ্যবাদের 
স্বার্থের জন্য অর্থ বা লোকবলও নিয়োগ করবে না।...ভারতে যে সমরায়োজন 
চলছে, কংগ্রেস তা সমর্থন করবে না। ভারতবর্ষকে যৃম্ধে জড়াবার চেষ্টা 
করা হলে কংগ্রেস তা প্রাতরোধ করবে। 

সূভাষের পরিচয় তাঁর কথায় নয়, কাজে । তাই এবার শুরু হল সেই 
নতুন পাঁরকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়সিত করার কাজ। সূভাষের একান্ত আগ্রহে 
তার সভাপাতি হলেন পাঁণডত জওহরলাল । আর সমর্থক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । 

মল্লিকা, এই সেই সুভাষের সূম্ট এঁতিহাসিক প্ল্যানিং কমিশন, যা আজ 
স্বাধীন ভারতে চলে আসছে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে। 

পরবতরঁকালে জওহরলাল তাঁর নিজের বইতে অনেক গুণগানই করেছেন 
এই প্ল্যানিং কাঁমশন সম্বন্ধে। তিনিই যে তার সভাপ্পাতি, সেকথাও জানাতে 
ভোলেনান। 

শুধু একাঁট কথাই জানাতে ভুলে গেছেন যে, এীতহাঁসিক এই প্ল্যানিং 
কমিশনের শ্রম্টা তিনি নন, সূভাষ। 

গান্ধীবাদশরা সমর্থন করতে না পারলেও দেশের চিন্তাশীল লোকদের 
মধ্যে কিন্তু সুভাষের এই প্র্যানিং কাঁমশন সৌদন সাঁত্যই একটা আলোড়ন 
তুলোছিল, মল্লিকা । প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের একাঁট 'িঠি। চিঠিটি 'তানি 
লিখোছিলেন জওহরলালকে £ 
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ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানক পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে সোদন ডঃ 
মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। আলোচনা খুব "চিত্তাকর্ষক 
হয়েছিল। আম এর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস হয়ে পড়েছি। কংগ্রেসের 
দৃম্টি এর দিকে ফেরাবার জন্য সুভাষ যে কাঁমিশন করেছে, জানলাম, তার 
সপ 
করছে। 


[ বাণ অফ ওল্ড লেটার্স ঃ পৃঃ ২৯৫] 

২৬শে জুলাই সুভাষ মহাজাতি সদন 'নর্মাণকল্পে একখণ্ড জাঁমর 
জন্য আবেদন জানালেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে। টাকার জন্য ভাবনা 
নেই। সহকমাঁদের সাহায্যে গঠিত “সুভাষ ফান্ডে" ত্রিশ হাজার টাকা গাচ্ছিত 
রয়েছে। জমিটা পাওয়া গেলে কাজ শুরু করতে আর কোন অসুবিধে নেই। 

দাবী মঞ্জুর হল ৩রা আগস্ট। মোট এক বিঘে আঠারো কাঠা জাঁম। 
িজ-এর মেয়াদ মোট 1নরানব্বই বছর। বাংসারক খাজনা একটাকা মান্র। 

এল ১৯৩৯ সাল।... 

এবার '্রপুরী কংগ্রেস। স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচাইতে কলঙ্কময় * 
অধ্যায়, 'ন্রিপুরী কংগ্রেস। 

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রস্তাব করা হল তিনজনের নাম। মৌলানা আজাদ, 
ডাঃ পট্রভি সীতারামিয়া আর সুভাষ । এদের মধোই কাউকে সভাপাঁত করা 
হোক। 

যুব-সম্প্রদায় তথা কাঁমউীনস্ট পাট কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্ট, লেবার 
পার্টি, রায়-পল্থী ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলির দাবী- আমরা স.ংভাষকে 
চাই। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন। জাতির পক্ষে এটা মস্তবড় একটা সুযোগ । 
সুভাষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই এ সময়ে শন্ত হাতে হাল ধরা সম্ভব নয়। 

প্রথমেই দাবী জানাল ভারতের কমিউনিস্ট পাঁর্ট। ১৬ই অক্টোবর 
দলীয় মুখপত্র ন্যাশনাল ফ্ুণ্ট”এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখলিভাবেই 
লেখা হল সেকথা । সামনে কাঠন, কঠোর সংগ্রামের 'দিন। এ সময়ে সভাষেরই 
প্রয়োজন সবচাইতে বোঁশ। 

১৭ই তারিখে দাবী জানালেন সাজ্জাদ জাঁহর, জেড. এ. আমেদ, 
মোহন লিং যশ, পি. সুন্দরাইয়া, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, ভগগং সিং, 
রামমূর্তি প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যাঁলস্ট পার্টর নেতৃবৃজ্দ। সুভাষ উপযুন্ত 
লোক। তাঁকেই আমরা চাই। 

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ, মল্লিকা। কিন্তু এটাই সাত্যি। আজ 
এদের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা হলেও সোঁদিন 
গুরা সবাই য্ন্ত ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে 

২২শে তাঁরখে আবেদন জানালেন হুমায়ূন কবীর, নবাবজাদা সৈয়দ 
আবুল মনসুর আমেদ, এ. রাঁসদ খাঁ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মহসলীম 
নেতৃবৃক্দ। আমরাও সূভাবকে চাই। 
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আর দাবী জানালেন আচার্য শপ. পি. রায়। সুভাষই যোগ্য ব্যান্তি। 
তার সঙ্গে কারোরই তৃলনা হয় না। 
রবীন্দ্রনাথেরও তাই মত। খোলাখুলিভাবেই তান সেকথা চিঠি "দিয়ে 
জানিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী ও জওহরলালকে। প্ল্যানিং কাঁমশনের মতো 
একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাফল্যমাণ্ডত করতে হলে সুভাষের 
দ্বিতীয়বার সভাপ্পাত হওয়া খুবই প্রয়োজন। উপসংহারে তান ছিখেছেন £ 
“কাজ করবার মন্দ যাঁদ বকল হয়ে ওঠে, ওকে চালাতে পারে সে-ই; 
যার চালাবার শান্তি আছে। চালকের পথে যাঁদ বাধা এসে দাঁড়ায়, বাধা 
সরিয়ে দেওয়াও এঁ চালকের কাজ। যন্দের চালক মানুষ 'হসেবে বড় নাও 
হতে পারে, কিল্তু সে যে যন্দাব্দ এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।, 
[ বা অফ ওল্ড লেটার্সঃ পৃঃ ২৯৯ ] 


এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
হলেন স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা। সুভাষের প্ল্যানিং কামিশনের 
ব্যাপারে 'তানই কাঁবকে উৎসাহী করে তুলোছলেন [বশেষভাবে। 

হঠাৎ সরে দাঁড়ালেন মৌলানা আজাদ। সেই সঙ্গে সংবাদপন্নে এক 
বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেন ঃ 

কংগ্রেস প্রাতিনাধদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ডাঃ সীতা- 
রামিয়াকে সমর্থন করেন। আমি এটাই আশা করব যে, তানি সর্বসম্মাতিক্মে 
নর্বাচিত হয়েছেন 

সরে দাঁড়ালেন না সুভাষ । গাম্ধীজশ অনেক বড় কিল্তু' তার চাইতে বড় 
দেশ। সেই দেশের দাবী। জনতার দাবী । যুব-সম্প্রদায়ের দাবী। তাদ্দর 
সেই দাবীকে উপেক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর কোথায় ৷ 

তার চাইতে নির্বাচন হোক। কংগ্রেস কারো ব্যান্তগত সম্পাত্ত নয়, 
গণতাল্লিক প্রাতিষ্ঠান। সুতরাং কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতানিধরাই ভোটের 
মাধ্যমে রায় দিক যে, তারা কাকে চায় ! 

পরদিনই (২১শে জানূয়ার) সংবাদপত্রে একাঁট ববৃতি 'দয়ে আবো 
স্পম্ট করে সুভাষ জানালেন তাঁর মনের কথা । 

'মৌলানা আজাদের ন্যায় বাশষ্ট নেতার আবেদনের ফলে যাঁদ আঁধকাংশ 
প্রাতিনিধ আমার পদননির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে আমি িশবস্ত- 
ভাবে তাঁদের 'সদ্ধান্ত মেনে নেব এবং সাধারণ সোৌনক হসেবে কংগ্রেস 
ও দেশের সেবা করব। 

অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীপল্থী নেতৃবৃন্দ । নিয়ম যাই থাক না কেন, 
গান্ধীজশই এতকাল তাঁর ইচ্ছামত সভাপাঁত 'নর্বাচন করে এসেছেন। এবারও 
তাই করতে হবে। 

২৩শে তারিখে সেই আশাই ব্যন্ত করলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, 
আচার্য কৃপালনী, ভূলাভাই দেশাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমূখ ওয়ার্কং কাঁমাঁটির 
সদস্যগণ সংবাদপন্ে এক বিবৃতি “দিয়ে £ 

পট্রভি সীতারামিয়াকে আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেশ্টের সম্পূর্ণ উপয্্ত 
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সা রন রানার হাসা 
জন্য আহবান 

০৯০ নজর করার রা রাননানারানিররন 
কিন্তু ওয়ার্কিং কাঁমটির সদস্য হিসেবে এ ধরনের বিবৃতি দিলেন কোন 
আঁধকারে ? কিসের যুক্তিতে £ তা করতে হলে সর্বাগ্রে সভাপাঁতির অনু- 
মোদন নিয়ে বৈঠক আহ্বান করা দরকার । প্রস্তাব পাস করানো দরকার । 
এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু করা হয়েছে কি ? 

প্রাতবাদের ঝড় বয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষের ওপর 'দিয়ে। প্রথমেই 
প্রতিবাদ করলেন য্তপ্রদেশের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা সেই স্পম্টবন্তা রাফ 
আমেদ কিদোয়াই। এক বিবৃতি 'দয়ে তিনি জানালেন £ 

সর্দার প্যাটেল ও ওয়ার্কং কমিটির কয়েকজন সদস্যের বিবৃতি পড়ে 
আমি অবাক হয়োছি। ওয়া্কং কাঁমাটর সদস্যদের পক্ষে শ্রীষুন্ত বসুর 
বিরদ্ধে ক্ষতিকর বিবৃতি দেওয়া সঙ্গত হয়নি। 

সর্দার প্যাটেলের মতে ওয়ার্কিং কমাঁটই কংগ্রেসের সব কাজ পাঁর- 
চালনা করেন এবং সভাপাঁত নামে-মান্র নেতা । কিন্তু তান বেশ স্াবধা- 
জনকভাবে ভুলে গিয়েছেন যে, ওয়ার্ক কাঁমাঁট সভাপাঁতিরই সৃষ্ট । তাঁনই 
তাঁদের তাঁর ইচ্ছামত 'নয়োগ করে থাকেন ॥ 

তার চাইতেও মারাত্মক বিবৃতি দিলেন ডাঃ খারে। তিনি বললেন £ 

কংগ্রেস কর্তৃক দেশের সর্বত্র প্রভূত্ব বস্তার হওয়া সত্তেও যে ডাঃ 
প্রীভ নিজের মিউনিসিপ্যাল শহর ও জেলা-বোর্ডকে নিজের অনুগত 
রাখতে পারেনা, শ্রীষ্ন্ত সুভাষ বসূর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। যে 
ডাঃ পট্রীভি নিজের শহরে জাস্টিস পার্টির সম্মুখীন হতে পারেনান, তানি 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে সক্ষম হবেন, একথা কি করে আশা 
করা যায় 2 যাঁদ সত্যই আপনারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
স্বাধীনতা অন করতে চান, তবে শ্রীষুস্ত বসুকেই ভোট 'দন। তাঁকে ভোট 
দেবার অথ“ গণতল্ল আর স্বরাজকে ভোট দেওয়া । 

[বিবাঁত দিলেন সেই নরীম্যান, যাঁকে গাম্ধীজীর সমালোচনা কবার 
অপরাধে চরম শাস্তি নিতে হয়োছল মাথা পেতে। তাঁর আঁভমত £ 

“কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মতে প্রাতানাধদের সাঁত্যই যাঁদ গণতাঁল্লিক 'ভান্তিতে 
সভাপতি নির্বাচন করার অধিকার থাকে, তবে প্রাতিনিধিদের স্বাধীনভাবেই 
ভোট দেওয়া উচিত। আমি আশা করি, সারা দেশের প্রাতিনিধিগ্ণ কারো 
ভয়ে বা অনুগ্রহ না দৌখয়ে তাঁদের অধিকার প্রাতিষ্ঠিত করবেন।' 

যুক্ত বিবাতি দিলেন 'মঃ মাসানী ও মিঃ মেহের আলাী। 

«এটা ব্যান্তগত ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক । এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কোন 
প্রশন নেই। তাই আমরা শ্রীষুস্ত বস্‌কেই সমর্থন করব বলে সিদ্ধান্ত করেছি।” 

অজম্র নিন্দা করলেন সমাজতন্্শী নেতা আচার্ধ নরেন্দ্র দেব ও সর্দার 
শার্দল সিং কাবিশের। তাঁদের মতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে এ 
ধরনের বিবৃতি দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও বটে। প্রাতীনাধদের 
উচিত সুভাষ বসকে জয়যুন্ত করা। 


৩০৮ 


সামান্য ব্যাপার, খুবই সামান্য। অথচ এই সামান্য ব্যাপারটাই সোৌঁদন 
দেখতে দেখতে অসামন্য হয়ে দেখা দিল গাম্ধীবাদশ কংগ্রেস ও বামপল্থন 
দলগদালর কাছে। 

ফেন এই বিরোধ ? 

সভাপতি হিসেবে সুভাষ কি কংগ্রেসের নখাতি-বাহর্ভত কোন কাজ 
করোছলেন 2 না, করেনান। প্রমাণ, কংগ্রেসের ইতিহাস। 

শভন্ন ভিন্ন ব্যাপারে (সেুভাষের) মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তা নিয়ে 
কোনদিনও তান নিজেকে জাহর করেনাঁন। বিতন্ডায়ও কোনাঁদন প্রবৃত্ত 
হনাঁন। পক্ষপাতিত্ব তাঁর কোনাঁদনই ছিল না। নেতাদের সঙ্গে কোন কোন 
ব্যাপারে তাঁর মতান্তর হত, কিন্তু তার জন্য কোন সমস্যা বা কোনরকম 
অবাঞ্চিত পাঁরবেশের স্ান্ট হয়ান। বলতে গেলে গোটা বছরটাই কেটেছিল 
শান্তির মধ্য দিয়ে। 


[ কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পদ্রীভি £ পৃঃ ১০৪ ] 


তাহলে এই স:ভাষ-বরোধিতার কারণ ক ? 

ইতিপূর্বে জওহরলাল সভাপাঁত হয়েছেন মোট 'তিনবার। এর আগেই 
দুবার হয়েছেন পর পর। তাহলে সুভাষের বেলায় আপাত্ত কেন ? কি এর 
কারণ ? 

কারণ, সুভাষ আর জওহরলাল এক নন। মূখে যতই আদর্শবাদের কথা 
বলুন না কেন, জওহরলাল সুবিধামত পোষ মানতে জানেন। বশ্যতা 
স্বীকার করতে জানেন। 

আর সুভাষ! ১৯২৮ থেকে শর করে এ পর্যন্ত তাঁর সেই একই 
চেহারা । বন্তব্যও সেই একই । এ অবস্থায় কে আর খাল কেটে কুমীর আনতে 
চায় সাধ করে? একবছরে অনেক শিক্ষা হয়েছে। 

তব্‌ শেষ চেস্টা করেছিলেন সুভাষ । বলোছলেন ঃ “সভাপাঁত-পদের 
জন্য আম লালায়িত নই। আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতো একজন সাত্যকারের 
সমাজতন্ত্র নেতাকে নির্বাচিত করা হোক, আম এক্ষাণি নাম প্রত্যাহার 
করে নেব। 

রাজী হলেন না গ্ান্ধীবাদশ নেতাগণ। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ 
এটা গণতনল্মের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা নেতৃত্বের। ক্ষমতার । প্রভূত্বের। সেখানে 
হেরে যাওয়া মানেই তো চরম অবলাপ্ত। 

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হল ১৯৩৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি । 

সুভাষ জয়শ হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন মোট ১,৫৭৫ ভোট, আর পট্রুভি 
সীতারামিয়ার পক্ষে পড়েছে ১৩৪৬ ভোট। 

সংখ্যার দিক থেকে সুভাষ সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছেন বাংলা, 
য্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরল, কর্ণাটক, আসাম, আজমীর ও তাঁমলনাদে। 
সীতারাময়াকে বিশেষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন বহার, উৎকল, গুজরাট, 
অন্ধ, বদ্বে, নাগপুর আর মহারাষ্ট্র। 

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ থেকে সোঁদন মোট উনআশি জন সুভাষের 


৩০৯ 


বরুৃদ্ধে ভোট 'দিয়োছলেন গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফল্লে ঘোষের নেতৃত্বে । 
তবু কিছুতেই কিছু হল না। জয় হল সুভাষেরই। 

আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ । বিশেষ করে প্রগাঁতিবাদী 
যুব-সম্প্রদায়। সভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপাঁত নির্বাচিত হয়েছেন। 
কথার মারপ্যাঁচ নয়। আবেদন-নবেদনও নয়। এবার শুরু হবে আসল 


পরাঁদনই ভারতের কোটি কোটি মানুষ 'বাস্মত আঘাতে স্তন্ধ হয়ে 
গেল সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দেখে। 
সুভাষবাব্‌ দেশের শত্রু নন !...তাঁর জয়লাভে আমি আনন্দিত ।' 

এ কার বিবাত ?ঃ জনসাধারণ বিভ্রান্ত। কে দিয়েছেন এই বিবৃতি ? 
এ কি চোখের ভুল, না কি অসংস্থ চিত্তের মায়াবিভ্রম ? 

না. কোনটাই নয়। কোথাও অস্পম্টতা নেই। কোথাও এতট,কু কুয়াশার 
জাল নেই। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পম্ট ও প্রত্যক্ষ । 'ববাঁতি 
দিয়েছেন গান্ধীজী। আঁহংস-মন্রের খাঁষ মহাত্মা গান্ধী। 

কিন্তু এ কোন্‌ মহাত্মা গান্ধী! 'হাজার হোক, সুভাষবাব্‌ দেশের 
শত নন”_এ যে আত সহস্পম্ট হীঙ্গত ! মহাত্সার মতো মানুষ সুভাষ 
সম্বন্ধে এতবড় নির্মম উীন্তটা করলেন কি করে 2 

গণতল্লের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার__নিবদচন ! যেকোন গণতান্তিক রাস্ট্রে 
এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই মান্ষের মৌল আঁধকার সংপ্রাতীষ্ভত হয়। 
সুভাষও সেই গণতান্তিক 'নর্বাচনের মাধ্যমেই জয়ী হয়েছেন। তাহলে 
তাঁর নিজের জয় হবে না কেন? 

জেলা-সম্মেলনের সভাপাঁতিরূপে সভা তখন মালদহে । তাঁর মনেও 
সেই একই জিজ্ঞাসা । নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছেই। তাই 'নয়ে মহাত্মার 
মতো লোক এতখানি রূঢ় হতে পারলেন কি করে ? 

যাঁকে নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত সেই পষ্টীভ সীতারামিয়াও কিন্তু 
শা 

খছেন £ 

'সূভাষের দ্বিতীয়বার সভার্পাত হবার প্রশনকে গাম্ধীজী এতখানি 
দোষের মনে করলেন কেন ? নির্বাচনের পরেও গাম্ধীজীর মনোভাবের যে 
কোন পাঁরবর্তন ঘটোন, তা খোলাখাঁলভাবেই স্বীকার করা হয়োছল।. . 
সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজীীর আচরণের আর কোর্ন কথা ছিল 'িনা, তা বলতে 
পারেন একমান্র গান্ধীজনীই। 

[ কংগ্রেসের ইতিহাস £ ডাঃ পট্রভি ঃ ২য় খণ্ড £ পৃঃ ৬৭৯] 

কলকাতায় ফিরেই সৃভাষ এক 'ববৃতি 'দলেন গাম্ধীজীর বিবৃতির 
জবাবে। বিবৃতিটা তুমি ভাল করে পড়ে দেখ, মল্লিকা। তফাতটা নিশ্চয়ই 
তোমার নজরে পড়বে £ 


৩১০ 


'এবারকার প্রাতদ্বান্ফিতা দেখে আমার্দের স্বাধীনতার শনুরা যাঁদ মনে 
করে যে, কংগ্রেসের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিয়েছে, তাহলে আম স্পন্ট 
করেই বলব যে, আমাদের এঁক্য বরাবরের মতোই অটুট থাকবে। কংগ্রেসের 
সভ্যদের মধ্যে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়। তা বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
যখন তারা সংগ্রাম করে, তখন তারা হয়ে ওঠে এক ও আভন্ন। 

মহাত্মার সঙ্গে কোন কোন ব্যাপারে কান্চৎ মতভেদ ঘটে থাকলেও 
মহাত্বার ব্যন্তিত্ব সম্পর্কে আমি কারো চাইতে কম শ্রদ্ধাবান নই। আমার 
সম্বন্ধে মহাত্বাজশ দি আঁভমত পোষণ করেন জান নে। তবে যাই হোক 
না কেন, তাঁর বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হবার জন্য আম সব সময়েই যত্রবান 
থাকব। কেননা, সবার বি*শবাস ও আস্থাভাজন হতে পারলেও যাঁদ ভারতের 
সর্বশ্রেন্ঠ মানবের আস্থাভাজন হতে না পার. তাহলে সাঁত্যই তা আমার 
পক্ষে মমন্তুদ হবে।, 

[ আনন্দবাজার পান্রকা 8 ৪ঠা ফেব্রুয়ার ৪ ১৯৩১] 

একটা মিটমাটের আশা নিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারি সুভাষ সেবাগ্রাম রওনা 

হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফিরে এলেন বূকভরা 

ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে। গাম্ধীজীর উপদেশ- সুভাষ ইচ্ছে করলে তার 

মনোমত নতুন ওয়াং কাঁমাটি গঠন করতে পারে । এছাড়া এ ব্যাপারে তাঁর 

পক্ষে কোন কিছ করা সম্ভব নয়। 270৬ ০0. 6 11651 0] 00০ 7১০01801021 
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কিন্তু কি হয়োছিল ১৯৩৬ সালে ? 

সোঁদন কিন্তু এই গান্ধীজীই জওহরলালের সঙ্গে ওয়াকিং কাঁমাঁটর 

কিন্তু সোঁদন পারলেও আজ আর কোন কিছ; করা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
নয়। কারণ, জওহরলাল আর সুভাষ এক নয়। তাই 'ববৃতি দিতে গিয়ে 
খোলাখুলভাবেই তিনি বলোছিলেন-_-আমাকে স্বীকার করতেই হবে ষে, 
গোড়া থেকেই আম তার (সুভাষের) পুনর্নঘবচিনের সম্পূর্ণ িবরোধী 
ছিলাম। এর কারণ আজ আ'ম বলতে চাই নে।, 

স্পত্ট উীন্ত। এ উীন্তর মধ্যে কোথাও কোন কুয়াশার জাল নেই। সুভাষ 
দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপাঁতি হন__গান্ধীজী গোড়া থেকেই তা চানান। 
কেন চানাঁন, 'তাঁন তা বলতে রাজী নন। 

২২শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কং কাঁমটির বৈঠক শর হবার কথা। 
কিন্তু বাধ সাধল সেই দেহ । স্বাস্থ্য অবশ্য কোনাদনই ভাল ছল না। 'কল্তু 
এবার একট: বাড়াবাঁড় বলেই মনে হল। 

দেখে বে'কে বসলেন ডাঃ নশলরতন সরকার। না. এ অবস্থায় কোন- 
রকমেই বাইরে যাওয়া চলবে না। যাওয়া অসম্ভব । 

তার পাঠালেন সুভাষ। আম অসংস্থ। বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হোক। 

কেউ কান 'দিল না সভাপাঁতর সেই আবেদনে । দেবার কথাও নয়। 
হলই বা কংগ্রেস-সভাপাঁত, তা বলে তার নির্দেশ যে মানতেই হবে তার 
কি মানে আছে! 'বশেষ করে এ সময়ে ! 


৩১৯ 


সুতরাং যথাসময়ে বৈঠক শুরু হল সভাপাঁতর অনপাঁষ্থাঁততেই। 
তারপর সেই পুরনো খেলা। সেই চাপ দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানোর 
চেষ্টা । অর্থাং_এই রইল আমাদের পদত্যাগ-পন্ত্র। সভাপাঁত হিসেবে এবার 
তুমি যা ভাল বোঝ, কর। তোমার কোন ব্যাপারে আমরা নেই। সোজা 
কথায়, আত্মসমর্পণ কর, নয় তো ঘর সামলাও। নরাম্যানের কথাটা ভুলে 
যাওন আশা কার। জওহরলালের অবস্থাও স্বচক্ষেই দেখছ । এবার কোনটা 
বেছে নেবে, নাও। 

ব্যাস্ত স্বাতন্দ্যের দিক থেকে জওহরলাল 'চরাদনই আঁদ্বতীয় পুরুষ । 
তিনি এই পদত্যাগ-পন্নে সই করলেন না। পরিবর্তে দিলেন ছোট্র একাঁট 
বিবৃ! | ঈ 
এবার ষোল কলা পূর্ণ হল। ষে প্রশ্নের উত্তর খুজে খংজে ভারতবাসীই 
বৃথায় এতাঁদন মাথা খঃড়ে মরাছল, এবার তার একটা চমৎকার সদুত্তর 
পাওয়া গেল জওহরলালের বিবৃতি থেকে। 

সভাষের ব্যাপারে গান্ধীবাদী ওয়ার্কং কমার সদস্যগণ যা কিছু 
করেছেন, তা সবই নাকি গ্রণতন্নুসম্মত। এ ব্যাপারে কোথাও নাক গণতন্ত্রের 
এতটুকু অমর্যাদা হয়নি। 

আসলে সব দোষ সভাষের। গণতান্রিক উপায়ে সভাপতি 'নর্বাঁচিত 
হলেও সুভাষই নাকি এ অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী । সুতরাং এ ব্যাপারে 
সুভাষকে কোনরকম সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 

সেই জওহরলাল, যাঁকে সুভাষ চিরাঁদন শ্রদ্ধা করে এসেছেন বড় ভাইয়ের 
মতো। এই সোদনও যাঁকে লক্ষ্য করে তান ইয়োরোপ থেকে লিখোঁছলেন £ 

'আমি তোমাকে পুরোপীর সমর্থন করব..এনজেকে তুমি ভুল বুঝো 
না। দুর্বল ভেবো না...ষে কঠোর কর্তব্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি 
নার্বঘে্নে তা সমাধা করো। লক্ষেনী যাবার সযোগ পেলে আম দাঁড়াব 
তোমার পাশেই ।' 

সারা দেশ নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইল একটি মান্র মানুষের 'দকে। 
কি করবেন এখন সুভাষ ! 

সামনেই ব্রিপূরণী কংগ্রেস গাল্ধবাদ সদস্যরা শুধু ওয়ার্কং কাট 
থেকেই পদত্যাগ করেনান, পালামেণ্টারি বোর্ড থেকেও সরে দাঁড়িয়েছলেন। 
এ সমস্যার সমাধান কি ? 

জওহরলাল হারিয়ে গেছেন। সভাষও কি এবার তেমনিভাবেই হারিয়ে 
যাবেন গান্ধী-চক্রের কাছে নাঁতস্বীকার করে 2 

না ি বরাবরের মতোই মাথা উপ্চু করে বলবেন--আমি সুভাষ। 
অন্যায় ও আঁবচারের সঙ্গে কোনাঁদনই আম আপস কাঁরান। এবারও করব না ! 


ইতিহাসের পাতা একবার উল্টে গেলে আর তাকে ফেরানো যায় না। 
কোথায় আজ গাম্ধীজশ £ কোথায় পাঁণ্ডত নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পল্থ, 


তা বলে কি ন্রিপুরী কংগ্রেসের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়কে অস্বীকার 
করা যাবে কোনাঁদন ? 

না, তা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের 
মৃত্যু নেই। 

সবার দৃম্টি তখন' ন্রিপুরীর দিকে। ঝড় আসন্ন । একাদকে গান্ধীবাদী 
কংগ্রেস, অন্যাদকে অনমনীয় বিপ্লবী সুভাষ। সুভাষ ক পারবেন বরাবরের 
মতো এবারও এই ঝড়ের মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে ? 

অবশ্য এ ঝড় একেবারে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। কংগ্রেস 
সর্বভারত?য় প্রতিষ্ঠান। যে কেউ তার সভ্য হতে পারে। এমন কি, সাঁহংস 
'বপ্লবীরাও তার ব্যাতক্রম নয়। তাদের বেলায়ও কোনাঁদক থেকে আপাস্তির 
কোন প্রশ্ন নেই। 

আপাতত শনধু ওয়ার্কিং কাঁমাট গঠনের বেলায়। সেখানে গান্ধীজী 
অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হঠুশিয়ার। একমাত্র নিজের অন্তরঙ্গ সহকর্মী 
ছাড়া আর কাউকেই তিনি সেখানে প্রবেশাধিকার দিতে বাজ নন। 

এ নিয়েও গান্ধীজশীর সঙ্গে কম সংঘাত বাধোন সুভাষের। 

শরু হয়োছল ১৯২১৯ সালে অনুষ্ঠিত সেই লাহোর কংগ্রেসে । 

সূভাষের বন্তব্য, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠান। সবার সেখানে সমান 
আঁধকার। তাই যাঁদ হয়, তবে একজনের খেয়াল-খুঁশর ওপর নিভ'র না 
করে গণতান্িক মতে নির্বাচনের মাধ্যমে ওয়ার্কিং কাঁমাঁট গঠন করা হোক। 

-না। গান্ধীজী অটল, অনড়। 

বেশ, তাহলে বামপল্থী দলগুলো থেকে অন্তত কয়েকজনকে কাঁমিটিতে 
নেওয়া হোক। তারাও কংগ্রেসের সদস্য। তারাও কংগ্রেসের অন্তভুন্তি। 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের এভাবে কোণঠাসা করে রাখার পেছনে কোন 
যুক্তি নেই। 

তবু রাজ হনাঁন গ্রাম্থীজী। বরং উল্টে সুভাষের নামটাই "তান 
খারিজ করে দিয়োছলেন ওয়াঁকং কাঁমিটি থেকে। তাঁর সাফ কথা, কেবলমান্র 
একমতাবলম্বী লোকদের নিয়েই ওয়ার্কং কমিটি গাঁঠত হওয়া উচত। 
সুভাষ একমতাবলম্বী নয়। সুতরাং তাকে ওয়ার্কং কাটতে রাখার আর 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

এতাঁদন পরে এবার তার আনিবার্ধ পাঁরণাত দেখা "দিয়েছে গাম্ধীজণর 
নব্শাচত প্রার্থী ডাঃ পর্রীভি সতারামিয়া পরাজিত হবার পরে। একসঙ্গে 
মোট বারোজন সদস্য ওয়ার্কং কাঁমাট থেকে পদত্যাগ করেছেন সুভাষের 
বিরুদ্ধে একজোট হয়ে। বাপ্‌জীর পরাজয় যে তাঁদেরও পরাজয় ! এতবড় 
আঘাতটাকে তাঁরা নিঃশব্দে মেনে নেবেন কি করে ? 

[চাকংসকের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করে ১৯৩৯ সালের &ই মার্চ 
রাঁববার £নর্বাঁচিত সভাপাঁতি সুভাষ রওনা হলেন 'ন্রপূরীর উদ্দেশ্যে। 

গায়ে ১০২৭ 'ডগ্রী জব্র। অন্যান্য উপসর্গও রয়েছে। তবুও 'তাঁন 
1স্থর, দূ়সগ্কজ্প। যে করে হোক, ত্রিপুরী যেতেই হবে। 

ওয়ার্ক কাঁমাটর সদস্যদের পদত্যাগ করার ফলে যে পারাস্থাতর উদ্ভব 


৩১৩ 


হয়েছে, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব: এ অবস্থায় কোনরকমেই' 

দূরে সরে থাকলে চলবে না। 

ওঁদকে গান্ধবাদশ সদস্যগণ তখন প্রস্তৃত। গাম্ধীজীর অমতে নির্বাচনে 
প্রাতিদ্বান্দতা করাটাই তো মস্তবড় একটা অপরাধ! তার ওপর কনা 
জয়লাভ! হোক সে কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপাঁত, তব্‌ এহেন অবাধ্য 
লোককে কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। 

যথাসময়ে শোভাযাত্রা শুর হল নির্বাচিত সভাপাঁতকে নিয়ে। 

কিন্তু কোথায় সভাপতি ! সুভাষ তখন উদ্থানশীল্তহখন। জবর উঠেছে 
১০৬ ডিগ্রী অবাঁধ। দাঁড়াবার শান্তটুকু পর্যন্ত অবাঁশন্ট নেই। তাই 
সভাপতির জায়গায় রাখা হল তাঁর একটি প্রাতকীতি। আর সভাষকে 
নিয়ে যাওয়া হল আ্যাম্বূলেন্স গাঁড় করে। 

কাণ্ড দেখে হেসেই খুন গাম্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ । ব্ঙ্গ-বিদ্রুপও এ নিয়ে 
কম হল না। 

অসুখ না আরো কিছ! আসলে এসব হল ভড়ং দোঁখয়ে সহানুভূতি 
আদায় কবার চেম্টা। ওসব করে লাভ হবে না কিছ । অত সহজে আমরা 
ভুলছি নে। 

স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের নির্মমতা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে 
পারে, ভাবতে পার মল্লিকা ! চিন্তা করতে পার একবার ! 

ছেড়ে দিলাম ডাঃ নীলরতন সরকারের কথা । কিল্তু তাঁদেরই 'নর্বাচিত 
মেডিক্যাল বোর্ড শেষপর্য্ত কি রায় দিলেন সুভাষকে পরীক্ষা করে! 
অবস্থা গুরুতর । বিপজ্জনকও বটে। 

সুভাষের হয়ে ভাষণ পাঠ করলেন তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বস. আর 
আপস-আলোচনা নয়। কোনরকম টালবাহানা বা দর-কষাকাঁষও নয়। সময় 
নার্দন্ট করে সরকারকে চরমপন্র দিতে হবে। দাবী উপোক্ষত হলে সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু করতে হবে সংগ্রাম। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ সংগ্রাম । 

১৯২৮ থেকে ১৯৩৯। সেই একই কথা । একই দাবী । সংগ্রাম চাই। 
চাই একটানা আপসহীন সংগ্রাম। 

কেউ কান দেয়ান সুভাষের কথায়। গান্ধীজী বা জওহরলাল কেউ 
না। তা বলে এবার কিন্তু তাঁর আবেদনে সাড়া দিতে আর এতটুকু দৌর 
করলেন না গান্ধীবাদ নেতৃবৃক্দ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন দূর্বার বেগে । তবে এ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, সুভাষের 
বিরুদ্ধে 

গাম্ধীজী '্রপুরীতে আসেনান। হাজার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আসতে 
রাজী হননি। তিনি তখন ছোট্ট একটা দেশীয়; রাজ্য রাজকোটে কি একটা 
সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্যদের কাজের ফলে কংগ্রেসে যে 
অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ওটা নাকি তার চাইতেও জরুরী । 

তা বলে কোনাঁদক থেকে কোনরকম ব্রুটি হল না। সব 'িছ; সুদে- 
আসলে পাাঁষয়ে দিলেন তাঁর একাল্ত অনুগামী গাম্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। 

প্রথমেই এক অদ্ভুত প্রস্তাব আনলেন ওয়ার্কিং কাঁমাঁটর বিশিষ্ট সদস/ 
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পণ্ডিত গোঁবন্দবল্লভ পল্থ। এবার সভাপাঁত তাঁর ওয়ার্কিং কাঁমাট গঠন 
করুন। শুধু গঠন করলেই হবে না। সে কমিটি সব দিক থেকে গান্ধীজীর 
মনোমত হওয়া চাই। অন্যথায় সে কাঁমাঁট বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না। 

প্রস্তাব গৃহীত হল ২১৮-১৩৫ ভোটের ব্যবধানে । কারণ- সোস্যালিস্ট 
পাটি। রায়-পল্থীরা আগেই সরে দাঁঁড়য়েছিল, এবার সরে দাঁড়াল সোস্যাঁলিস্ট 
পার্ট। প্রথম থেকে প্রতিটি ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে এলেও এবার দেখা 
গেল তাদের অন্য চেহারা । হাজার হোক, কংগ্রেস বড় পার্টি! সুভাষকে 
সমর্থন জানিয়ে তাদের সঙ্গে বিবাদ করাটা ঠিক নয়। বোধহয় িরাপদও 
নয়। 

এবার তুমি পন্থ-প্রস্তাবের অন্তার্নীহত কৌশলটা লক্ষ্য কর, মল্লিকা 

একাঁদকে গান্ধীজীর. নিরে'শ-সৃভাষ তার নিজের ইচ্ছামত ওয়ার্ক 
কাঁমাটি গঠন করুক। অন্যদিকে প্রস্তাব গৃহশত হল স[ভাষকে গান্ধীজীর 
মনোমত করে ওয়াকিং কমিটি গঠন করতে হবে। অন্যথায় সে কাঁমাঁট 
হবে অবৈধ। 

এর একটাকে মেনে নিতে গেলে অন্যটা মেনে নেওয়া চলে কি? কিন্তু 
তা বললে তো আর হবে না! দুটোই তোমাকে মানতে হবে একসত্গে। 
নয়তো বিদায় হও। 

ঠিক যেন শাঁখের করাত। এঁদকে গেলেও বিপদ, আবার ওাঁদকে 
গেলেও বিপদ । 

কিন্তু কেন ? ওয়ার্কং কাঁমাঁট গঠন করার একমাত্র আঁধকার সভাপাতির। 
সেখানে গান্ধীজশীর মতামতের প্রশ্ন আসে কেন 2 

উত্তর পাওয়া গেল অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁতি গান্ধীবাদী নেতা শেঠ 
গোবিন্দদাসের ভাষণে । তান খোলাখুীলভাবেই বললেন £ 

...ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং 
কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মহাত্মা 
গান্ধীরও সেই স্থান।...কংগ্রেসের লাখিত গঠনতল্ত্রে তাঁহার জন্য কোন 
না, রাষ্ট্রপাত পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনত ব্যান্তিকে নির্বাচন করা এবং 
রাস্ট্রপাতর পক্ষে ওয়াকং কাঁমাটর আঁধকাংশ সদস্য পদে মহাত্মা গান্ধীর 
মনোনঈত ব্যান্তগণকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। 

[ আনন্দবাজার পা্রকা £ ১১ই মার্চঃ ১৯৩৯ সাল] 


ষেটুকু বলতে বাঁক ছিল তাও এবার পূর্ণ হল সমর্থকদের সমবেত 
উল্লাসধবনিতত। সবাই মিলে তাঁরা জয়ধৰান দিলেন.াহন্দুস্থানকা 'হিটলার 
কী জয়! মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়! 

চমৎকার ! সাঁত্যই চমৎকার [ 

কংগ্রেস আহংস-নশীতিতে আস্থাবান গণতাল্লিক প্রাতিষ্তান। আশ্চর্য, 
তা সত্বেও এহেন জয়ধ্বনি শদনে একটি প্রাতিবাদ-ধাঁনও শোনা গেল না 
কোন গ্াাম্ধশবাদশ নেতার মুখ থেকে । বরং দেখে মনে হল, গান্ধীজীর এই 
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নতুন সম্মান-প্রাপ্তিতে তাঁরা যেন খুশিই হয়েছেন মনে মনে। হবারই কথা । 
কারণ, 'হটলারের তখন সময়টা ভাল যাচ্ছিল। 

শুধু প্রাতবাদ করলেন একাঁটমান্র মানুষ [তিনি হলেন বিশ্বকাব 
রবখন্দ্রনাথ। খবর শুনে মর্মাহত কাবি লিখলেন £ 

...অবশেষে আজ, এমন কি, কংগ্রেসের মণ্চ থেকেও 'হিটলারী নীতির 
জয়ধ্বনি শোনা গেল ।...স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদশ 
উৎসৃল্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাঁসস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। ... 

এখানেই থামেননি কাঁব। পরে আরো এক জায়গায় তিনি লিখেছেন £ 

...কংগ্রেসেরও অল্তঃসিত ক্ষমতার তাপ হয়তো অস্বাস্থ্যের কারণ 
হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ কাঁর। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শন্তিকে 'বাঁশম্ট- 
ভাবে আধকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্যছ্যাতি হয়েছে, 
বিচারবৃদ্ধি সোজাপথে চলেনি। পরস্পরের প্রাতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে 
বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার 
ব্যাভিার ঘটতে দেখা গেছে, এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শল্তি ও 
স্পর্ধার প্রভাব । 

..এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একন্র হয়েছেন, তাঁদের মন ক 
উদ্ারভাবে "নরাসন্ত 2 তাঁরা পারস্পীরক আঘাত করে ষে শবচ্ছেদ ঘটান 
সে ক বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে? তার মধ্যে ক সেই উত্তাপ একেবারেই 
নেই, যে উত্তাপ শান্তগর্ব ও শান্তলোভ থেকে উদ্ভূত ১ ভিতরে 1ভতরে 
কংগ্রেসের মান্দরে এই যে শান্তপৃজার বেদী গড়ে উঠেছে তার কি স্পার্ধত 
প্রমাণ এবারে পাইনি-যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভন্তেরা মুসোলিনী ও 

,.আম সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা কার জওহরলালকে ।...আঁম তাঁকে প্রশ্ন 
কার, কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যান্তগত 
শান্তমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দতে আরম্ভ করেনি 2? 

সুভাষ অসস্থ। মেডিক্যাল বোর্ডের মতে অবস্থা গুরুতর । প্রাতপক্ষ 
ভুলে গেলেও কাঁব 'কল্তু সেকথা ভুলে যানান। 'ন্রপুরীতে অবাঁস্থত অসংস্থ 
সুভাষকে লক্ষ্য করে তান লিখলেন ঃ 

'কল্যাণীয়েষ 

অসস্থ শরীর নিয়ে কংগ্রেসের দুসাধ্য কাজে তোমাকে পনীড়ত 
করোছল সেজন্য আমরা সকলেই উৎকাণ্ঠিত 'ছিলাম, এখনো উৎকণ্ঠার কারণ 
আছে। আশা কার উপযস্ত শশ্রুবায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে 
চলেছ : এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মানদানের যে সন্ফল্প আমার 
মনে আছে তা সফল হতে 'ীবলম্ব হবে' না। ইতি-- 

১১৩৩৯ তোমাদের 

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

আধবেশন শেষ । এবার সভাপাঁতকে বিদায় দেবার পালা । সে অশোভন 

দৃশ্যের কথা চিন্তাও বুঝি করা যায় না। “কংগ্রেসের ইতিহাস' থেকে তার 
খকছুটা অংশ এখানে তুলে 'দাঁচ্ছেঃ 
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“..বরাবরই সভাপাঁতকে বেশ ঘটা করে জাঁক-জমক সহকারে বিদায় 
দেওয়া হয়। ন্িপুরীতে তার ব্যাতিক্রম দেখা গেল।... বিদায়ের কালে কাছে 
ছিলেন তাঁর পাঁরবারের লোকজন, দুজন ডান্তার আর ওয়ার্কিং কাঁমাটর 
দুজন সদস্য মান।, 

[ কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পট্রীভ £ ২য় খণ্ড £ পু ১২৪] 

অবাক হবার কিছ নেই। সুভাষের জয় মানেই তো' বাপুজশীর পরাজয় ! 

হোক সে কংগ্রেস সভাপাঁত, তবদ এহেন অবাধ্য লোককে উপয্ত মর্ধাদা 
দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বাংলাদেশ ! সৃভাষের অপমান, আমাদের 
অপমান। বাংলার অপমান। বাঙালীর অপমান। গান্ধীবাদঈদের এই অন্যায় 
আচরণ কিছুতেই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না। 

আগাগোড়া সমর্থন জানিয়ে শেষ মুহূর্তে পাঁছয়ে যাবার জন্য 
সোস্যালস্ট পার্টকে িন্তু সৌঁদন কম বিরুপ সমালোচনার সম্মুখীন 
হতে হয়নি, মল্লিকা । কবিতা, গান, ছড়া-অনেক কিছুই সৌঁদন রাঁচিত 
হয়েছিল তাদের ন্রিপুরীর ভৃঁমকাকে কটাক্ষ করে। একটি গ্রান এখানে 
তুলে 'দাচ্ছ ঃ 

মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালস্ট দল 
লাল বুলি আগড়ান আমাদের ছল 
কাজে মোরা কংগ্রেসী পান্ডা 
জওহরলালের ধার ঝান্ডা 
চিৎকার করে শুধু বাড়ায়োছি গান্ধীর বল 
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ॥ 
লাল জুজু ভয়ে সদা সঙ্কুচিত 
ন্রিপুরীতে তাই মোরা বল্লাভত 
দক্ষিণী শান্তর ভত্ত 
চেয়ে আছ কংগ্রেস তন্ত 
আঁহংস বাঘ সাথে মোরা ফেরুদল 
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ॥* 
সররেন্দ্রনাথ গোস্বামী 
[ আনন্দবাজার £ ১৯-৩-৩১৯ ] 


সুভাষ তখনো রাঁতিমত অসস্থ। আই ভ্রিপুরী থেকে ফেরার পথে 
তাঁকে ধানবাদ স্টেশনে নাঁময়ে জামাডোবায় নিয়ে যাওয়া হল অগ্রজ সুধীর 
বসুর বাড়িতে। 

কে ধি*বাস করে সেকথা ! গান্ধধবাদী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের 
ভাষার,_এটা হল সুভাষের 'পাঁলটিক্যাল ফিভার। সৃতরাং ও অসুখ সহজে 
সারবার নয় । 

আর জওহরলালের তো কথাই নেই। কাগজে-কাগজে, সভায়-সাঁমাঁততে 


* প্রচ্ধেয নেপাল মজুমদার রচিত 'রবীল্দুনাথ ও সনুভাবচন্দর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত 
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মূখে তাঁর সেই একই কথা । সব দোষ সূভাষ্রে। সুভাষই এই অচল অবস্থার 
জন্য দায়ী। সে ফ্যাঁসস্ট। সুতরাং তাকে কোনরকমেই সমর্থন করা সম্ভব 
নয়। 

অনেক দুঃখে, অনেক জবালায় এবার জওহরলা'লকে একটি চাঠ লিখলেন 
সূভাষ। 

রাজনৌতিক জীবনে ইতিপূর্বে অনেক 'তরস্কারই জওহরলালকে 
শুনতে হয়েছে গান্ধীজনঈর কাছে। প্রমাণ, তাঁরই সম্পাঁদত--“বা৪ অফ 
ওল্ড লেটাস। 

গান্ধীজীর লেখা অনেক চিঠিই সেখানে তিরস্কারে ভরা। কোথাও 
প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা খোলাখুলিভাবে। কিন্তু সুভাষের লেখা সোঁদনের সেই 
[চঠিটির মধ্যে যে কঠিন [তিরস্কার ও নির্মম সমালোচনা ছিল, তা বোধ 
হয় কোনাঁদনই ভুলে যাবার নয়। 

দীর্ঘ চিঠি। প্রায় সাতাশ পাতা । তার কিছু কিছু অংশ তোমাকে 
শোনাচ্ছি ঃ 
| থেকেই লক্ষ্য করাছ, তুমি আমার সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিরূপ ভাব 
পোষণ করছ। আমার 'বরুদ্ধে কোথাও সামান্য ত্রুটি দেখলেই তুমি তার 
সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ো না। স্বপক্ষে কিছ থাকলে অনায়াসেই সেটা 
তোমার চোখ এাঁড়য়ে যায়। 

কি ব্যান্তগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, সব সময়েই আম তোমাকে শ্রদ্ধা 
ও সৌজন্য দেখিয়ে এসেছি । রাজনোৌতিক জাবনে বরাবরই বড় ভাই এবং 
নেতার সম্মান 'দয়োছ। উপদেশও চেয়ে নিয়োছ কোন কোন সময়ে ।...তা 
'সত্বেও প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়য়ে আমাকে জনসাধারণের কাছে হেয় ও তুচ্ছ 
করতে তোমার বাধে না।...সাঁত্য বলতে কি বারোজন ওয়াঁক্ৎ কাঁমাটর 
সদস্য একযোগে আমাকে হতমান করতে ঘত না সমর্থ হয়েছেন, তুমি একাই 
করেছ তার চাইতে অনেক বোশ। 

ওয়ার্কং কাঁমাটর সভাপাঁত আঁমি। আমার অগোচরে যখন অন্যান্য 
সদস্যরা ডাঃ পট্রীভকে সভাপপাত পদের জন্য মনোনীত করলেন, তার মধ্যে 
কোন অন্যায়ই তোমার চোখে পড়ল না! ওয়ার্কিং কাঁমাঁটর সদস্য হয়ে 
'সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সদস্যরা পট্রীভির সমর্থনে আবেদন জানালেন, 
তাও তোমার মতে অন্যায় নয়। 

তোমার আঁভষোগ, সভার কাজ পাঁরচালনার ব্যাপারে আম নাক 
সভপতির পর্ণ দায়িত্ব পালন কাঁরান। তুমি সভায় উপাস্থত থাকলে কার 
সাধ্য সভাপাঁতর কাজ করে 2 ওয়ার্ক কাঁমিটিতে তোমার মতো এমন বাক্য- 
বাগীশ যাঁদ আর একজন সদস্য থাকতেন, আমার তো মনে হয় নাষে, 
আমার কাজ শেষ করতে পারতাম। 

নির্মম সত্য বলতে হয়তো বাঁল, তুমি কখনো কখনো ওয়ার্কিং কাঁমাঁটতে 
আদুরে গোপালের মতো ব্যবহার করতে এবং প্রায়ই রেগে উঠতে । তোমার 
এই স্নায়-সবলতা এবং লাফানো-ঝাঁপানো সত্বেও কি ফল পেলে ? 

তুমি সাধারণত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক থাকতে পার, শেষে তো এঁলয়ে 
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পড়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের তোমার সঙ্গে ব্যবহার করার এক 
চমৎকার কৌশল ছিল। গুরা তোমাকে শুধু বকবক করতে দেবেন, শেষে 
গুরা তোমাকে ওদের প্রস্তাবের খসড়া করতে বলে শেষ করবেন। 

একবার প্রস্তাবের খসড়া করতে দিলেই, প্রস্তাবাট যারই হোক না 
কেন, তুমি মহাখ্যাশ ! আম তো খুব কমই দেখোছ, তুমি শেষ অবাঁধ 
নিজের য্ান্ত আঁকড়ে ধরে আছ। 

জানি না রাষ্ট্রপতির কঙব্য সম্পর্কে তুমি ক ভাব। আমার মতে 
তানি মাঁহমান্বিত কেরানী বা সেক্রেটারীর ওপরেই হবেন। রাষ্ট্রপাঁত ?িসেবে 
তোমার সেক্রেটারীর কাজ জবরদখখল করার অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য 
রাম্ট্রপাঁতিরা ষে তাই করবেন, এমন তো কোন কারণ নেই! 

এখন তোমাকে তোমার নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে বাখ্যা করবার 
আমন্ত্রণ জানানোই আমার উচিত, তবে তা ব্যাপক অস্পম্টতায় নয়, িস্তাঁরত 
বাস্তবতায়। 

আম জানতে চাই যে, তুমি কি সমাজবাদী, না বামপন্থী অথবা মধ্য- 
পন্থী, না দক্ষিণপল্থী, না আর [ছু 2 

তোমার কা মনে হয় যে, পল্থ-প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য হল মহাত্মাকে 
আমার 1বরুদ্ধে দাঁড় করানো ? ..যাঁদ পুরাতন প্রহরশীরা আমার বিরুদ্ধে 
লড়তেই চেয়োছিলেন, তাঁরা তা সোজাসুঁজ করেনাঁন কেন £ মহাত্মা গান্ধীকে 
আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন কেন ? 

এটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশনটা হচ্ছে, এই চালটা 
[ক সত্য আর আঁহংসার সঙ্গে খাপ খায় ?, 

এখানেই থামলেন না সূভাষ। রোগশয্যায় শুয়ে মোট উনপণ্ঠাশ খানা 
চাঠি ও তার পাঠালেন তিনি গান্ধীজশীর কাছে। 

আম অসংস্থ। দয়া করে একবার আসুন এখানে । অসুস্থ না হলে 
আম নিজেই যেতাম আপনার কাছে। আর নূতন ওয়ার্কিং কাঁমাটি যাঁদ 
একমতাবলম্বী না হয়ে সমানুপাতিক 'ভীাত্ততে করা হয়, তাতে আপনার 
সম্মাত আছে কিনা জানাবেন। 

গরান্ধীজী এলেন না। আসা সম্ভবও 1ছল না। বৃহত্তর ভারতের চাইতেও 
ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য রাজকোটের সমস্যা তখন তাঁর কাছে অনেক বোঁশ 
গুরুত্বপূর্ণ। তার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসবেনই বা কি করে! 
তাই চিঠি দিয়েই তিনি জানালেন তাঁর মনের কথা । যা বলার আগেই 
বলে 'দিয়েছি। সম্ভব হলে তোমার মনোমত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কাঁমাট 
গঠন কর। 

কিন্তু ভ্িপূরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর মনোমত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্ক 
কাঁমাট গঠন করতে হবে বলে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার কি হবে ? 

এ শীজজ্ঞাসার কোন জবাব নেই। 

এবার পাশাপাশি কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবি তোমার সামনে 
তুলে ধরব, মল্লিকা। ইতিমধ্যে কত ষৃগ কেটে গেছে, তব: তা আজও 
তৈমনি উজ্জল, তেমাঁন অম্লান। 


৩১৯ 


ছবিগুলো কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথের । 

একাদকে কংগ্রেস তখন যে-কোন উপায়ে সুভাষকে অপসারণ করতে 
বদ্ধপাঁরকর। 

অন্যাদকে তাঁর মর্ধাদা রক্ষার্থে কাঁব তখন ব্যাকুল, দৃঢ়সঙ্কজ্প। তাঁর 
সংস্পম্ট ঘোষণাঃ 'আমি জানি বাংলাদেশের জন-নায়কের প্রধান পদ 
সভাষচন্দ্রে।” 

একদিকে গান্ধীজনর কটাক্ষপূর্ণ ইত্গিত,_হাজার হোক, সুভাষবাবু 
দেশের শত্রু নন।, 

অন্যাদকে তাঁরই বন্দনা-গ্রানে কবিকণ্ঠ মূর্ত হয়ে ওঠে মিন্টি সঙ্গীতের 
মতো। 

“সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কাঁব আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের 
পদে বরণ করি। গঁতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুজ্কতের নাশের জন্য 
রক্ষাকর্তা বারংবার আ'বর্ভত হন। দুগ্গাতর জালে রাষ্ট্র যখন জাঁড়ত হয়, 
তখনই পশীড়ত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আঁবর্ভূত হয় দেশের আঁধি- 
নায়ক।...বহুকাল পূর্কে একর্দন আর এক সভায় আম বাঙালী সমাজের 
অনাগত আঁধনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়োছিলম। তার বহু বংসর 
পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের আধনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করাছ।' 

অনেকাঁদনের পুরনো ছাঁবি। অস্পম্ট, কিন্তু আঁবস্মরণীয়। 

পরাস্থাতর গুর্ত্ব বিবেচনা করে এবারও এগিয়ে এলেন সেই 
রবীন্দ্রনাথ । গান্ধী-পন্থীদের অনমনীয় জেদ ও আপসহঈন মনোভাবই যে 
এই শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী, সে সম্বন্ধে স্ানশ্চিত হয়ে 


ক্ষুব্ধ কাব এবার তার প্রাতিকার প্রার্থনা করে চিঠি পাঠালেন গান্ধীজীকে £ 
ঘাশাঞ চোখ 
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যথাসময়ে তার জবাব 'দলেন গান্ধীজী। সেই একই কথা। সুভাষকে 
যথাযোগ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আপাতত এছাড়া আর কোন পথ দেখতে 


পাচ্ছেন না তান। 
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উত্তেজনা আর জল্পনা-কল্পনার ঝড় বয়ে চলেছে তখন গোটা বাংলাদেশ 
জ.ড়ে। 

কি করবেন এখন সুভাষ ! যেভাবে আট-ঘাট বেধে ওরা আসরে নেমেছে, 
তাতে কোনরকমেই নতুন ওয়ার্কং কাঁমাট গঠন করা সম্ভব নয়। 

হয় বশ্যতা স্বীকার, নয়তো পদত্যাগ । এ দুটোর মাধ্যেই একটাকে 
বেছে নিতে হবে সুভাষকে। 

কোনটা বেছে নেবেন তান 2 আত্মসমর্পণ, না পদতাগ ? 

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কাঁব। না, এ ব্যাপানে 
চট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। বিচারের ভার দেশবাসীর । 
দেশবাসীকে সবাঁকছু জানতে দতে হবে। বুঝতে দিতে হবে। স.তরাং 
এ সম্বন্ধে ওদের বন্তব্য পাঁরম্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। 

২রা এীপ্রল কবি এ সম্বন্ধে চিঠি দিলেন সভাষকে। 


'কল্যাণীয়েষ, 

কয়েকাদন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে 
জানবার সুযোগ পেয়োছ। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে। এমন 
অনুকূল অবসর যাঁদ দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনাদন ফিরে 
পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার, তার থেকে বাণণত 
হবে, অন্যপক্ষও চিরাঁদন তোমার শান্ত হরণ করতে থাকবে । এতবড়ো ভূল 
কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্য বলছি নে, দেশের জন্য বলাছি। 
দাবী করবে। যাঁদ তান গাঁড়মাঁস করেন, তাহলে সেই কারণ দোৌঁখয়ে 
পদত্যাগ করতে পারবে । তাঁকে বোলো, শীঘ্রই তোমাকে ভাঁবষ্যতের কর্তব্য 
স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। আশাকাঁর তোমার 
শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে । আজই শান্তিনকেতনে ফিরছি । ইতি-_ 


কাঁলকাতা 


তোমাদের 
২1৪৩৯ (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' 
শুধু সুভাষকে চিঠি দিয়েই থামলেন না কাঁব। দেশের মুখ চেয়ে 


সভাষের সঙ্জো সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটা "মাঁটয়ে ফেলার জন্য এবার 1তাঁন 
সনির্ব্ধ অনুরোধ জানিয়ে তার করলেন গান্ধীজীকে। 
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জামাডোবায় সুভাষকেও তান তার করলেন অনুরূপভাবে ! কিন্তু 


৩২১ 
সদভাষ (১ম)--২৯ 


শীকছুতেই কিছু হল না। গাম্ধীজশী তখন রাজকোটে অত্যন্ত জরুরী কাজ 
বনয়ে ব্যস্ত। তাঁর সময় কোথায় ? 

২১শে এীপ্রল তারিখে সুভাষ জামাডোবা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন 
কিছুটা সংস্থ হয়ে। ২৮শে তারিখে নাখল ভারত রাম্দ্রীয় সাঁমাতর আঁধ- 
বেশন বসবে কলকাতায়। গ্ান্ধীজী থেকে শুরু করে সবাই উপাস্থত 
থাকবেন সেই আঁধবেশনে। তখন যাঁদ কিছ একটা সুরাহা হয় ! 

গান্ধীজ+ঈ কলকাতায় এলেন ২৭শে এাপ্রল। আশ্রয় নিলেন সোদপুর 
আশ্রমে । 

একনাগাড়ে চারঘণ্টা ধরে সেখানে আলাপ-আলোচনা হল দুজনের মধ্যে 
কিন্তু সব বৃথা । গান্ধীজী অটল, অনড়। তাঁর যা বলার আগেই বলে 
দিয়েছেন, সৃতরাং নতুন আর কিছু বলার নেই তাঁর। 

২৮শে তাঁরখে আঁধবেশন বসল ওয়োলংটন স্কোয়ারে। 

শেষ চেষ্টা হসেবে এবার এক নতুন প্রস্তাব করলেন সূভাষ। 

ণক দেখতে পাচ্ছি আমরা আজ পৃথিবীর ইতিহাসের দেকে তাকিয়ে £ 
কি দেখতে পাচ্ছি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা অন্যান্য স্বাধীন রাস্ট্রে ? 

সেখানেও 'বাভল্ন মতাবলম্বী রাজনোতিক দল বিদ্যমান। কিন্তু জাতীয় 
সগ্কটের দিনে তারা সবাই এক ও আঁভন্ন। কারণ, দল বড় নয় দেশ বড়। 

আমরা কি এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কিছ শিক্ষা নিতে পার না 2 
ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হল বলে। এ সময়ে আমাদের একমান্ন কর্তব্য 
হল সবাই মালেমশে একসঙ্গে কাজ করা। তাই আম প্রস্তাব করছি যে, 
অন্তত চারজন বামপল্থী সদস্যকে ওয়ার্কিং কামাঁটতে নেওয়া হোক। 
তাতেও প্রাতপক্ষের সংখ্যাগাঁরজ্ঠতা বজায় থাকবে। সুতরাং এ প্রস্তাবে 
আপান্তর কোন কারণ থাকা উচিত নয়৷” 

রাজণ হলেন না গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। হবার কথাও নয়। কারণ, একথা 
তখন 'দিবালোকের মতোই স্পম্ট যে, মীমাংসা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। 
উদ্দেশ্য, যে-কোন উপায়ে সভাপাঁত-পদ থেকে সুভাষকে অপসারণ করা । 
তাই একযোগে তাঁরা প্রাতবাদ জানালেন সুভাষের প্রস্তাবের 'বরুদ্ধে। 
না, একাঁটি আসনও নয়। কাঁমাঁটর সব কট আসনই আমরা চাই। 
গান্ধীজী বলছেন এক কথা, গুরা বলছেন অন্য কথা । এর পরিপোক্ষিতে 
কি করবেন এখন সুভাষ ? 

আত্মসমর্পণ, না পদত্যাগ 2? কোনটা বোঁশ' সম্মানের £ কোন্টা 
সভাষের পক্ষে স্বাভাঁবক ? 

জবাব 'মীলল পরদিন। আঁধবেশনে নিজের পদত্যাগ-পন্ন দাখিল করে 
সুভাষ বললেন £ 

পন্রপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব মতো গান্ধীজণীকে দায্মিত্ব গ্রহণ করে ওয়ার্কং 
কমিটি গঠন করবার জন্য বার বার আম অনুরোধ করোছিলাম। কিন্তু 
অতীতের বহু নিম্ফল আবেদনের মতো আমার সেই আবেদন ব্যর্থ 


হয়েছে। | 
গোম্ধীজীর উপদেশ মতো আম যাঁদ নজের মনোমত কাঁমাঁট গঠন করতাম, 
৩২২ 


তা না হত তাঁর মনোমত, না হত তাঁর আস্থাভাজন। তাছাড়া আমার নিজের 
ব*বাসের প্রশ্নও এখানে জাঁড়ত রয়েছে। তাই অনেক চিন্তা করে একাম্ভ 
সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগ্ন-পন্ন আপনাদের কাছে উপাঁস্ধত 
করলাম।..., 

সথ্গে সঙ্গে পদত্যাগ-পন্ত্র গৃহীত হল। নতুন সভাপাঁত নির্বাচিত হলেন 
বাবু রাজেন্দ্প্রসাদ। 

গান্ধীজীর মনোমত ওয়া্কং কামাট গঠন করতেও এখন আর কোন 
অস্নীবধার প্রশ্ন রইল না। 

মোট দুজনকে নতুন কাঁমাটিতে নেওয়া হল বাংলাদেশ থেকে। 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর গান্ধীবাদ) নেতা ভঃ প্রফলল্পচন্দ্র ঘোষ। সেই 
ডঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ, যিনি পরবতাঁকালে কংগ্রেস ত্যাগ করে পি. এস. পি, 
নির্দলীয়, য্তফ্রণ্ট, পি. ভি. এফ. লোকদল ইত্যাঁদ ঘুরে সম্প্রতি আবার 
কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। 

আঁধবেশনের বাইরে তখন হাজার হাজার উত্তৌজত জনতা । কণ্ঠে 
তাদের একই শপথ । 

গান্ধীবাদীদের এই অন্যায় জ.ংলুম আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। কি 
অধিকার আছে ওদের বাংলা ও বাঙালীকে এভাবে অপমান করার! এর 
গবাবাঁদাহি করতেই হবে। নইলে কাউকেই ছাড়া হবে না। 

বাধা দিলেন সুভাষ। 'নজে দাঁড়য়ে থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর 
সাহায্যে তান সবাইকে গাঁড়তে তুলে দিলেন একে একে। গুরা আঁতাঁথ। 
আঁতাঁথর অবমাননা করে বাংলার আতিথেয়তার সুনামকে কলাঁঞ্কত হতে 
দিতে তিনি রাজী নন। 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরী থেকে কাঁবগুরু আভনদন-বার্তা পাঠালেন 
স.ভাষের কাছে। 

'অত্যন্ত বিরাস্তকর অবস্থার মধ্যে পাঁড়য়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদা- 
বোধের পাঁরচয় 'দয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও 
ব*বাসের উদ্রেক হইয়রাছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও 
সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতা-বোধ অব্যাহত রাঁখতে হইবে ; তাহা হইলেই 
আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বাঁলয়া মনে হইতেছে, তাহাই 
চিরন্তন জয়ে পাঁরণত হইবে ।, 

আপাতদাাঁষ্টীতে সুভাষের পরাজয় হল। কিন্তু আসলে এ পরাজয় 
বনর ঃ সুভাষের, না গণতল্মের £ 

শৈষপর্য্ত সুভাষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন গাম্ধী-গোষ্ঠীর 
অসহযোঁগতার ফলে। প্রমাণিত হল যে, গণতন্ত্র সম্বন্ধে মুখে যাই বলা 
হোক না কেন, আসলে গান্ধীজীই সব। এমন কি, জনগণের ভোটে নির্বাচিত 
কংগ্রেস সভাপাঁতরও সেখানে কোন মূল্য নেই, যাঁদ না তাঁর পেছনে 
গান্ধীজার ব্যান্তগত সমর্থন থাকে। 

এবার পদত্যাগ সম্বন্ধে সৃভাষের নিজের বন্তব্য শোনা যাক ঃ 

গান্ধীজশ এবং নেহরুর সঙ্জো গ্রকাশ্য বিরোধিতা সত্তেও সারা দেশে 
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আমার অন্গামীদের সংখ্যা কত বিপুল এবং তার প্রভাব কতখাঁন, এই 
নর্বাচনের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হল। 

কংগ্রেসের গঠনতন্ম অনুসারে পরবতণঁ বছরের জন্য সভাপাঁতি একটি 
কার্যকরী পাঁরষদ €ওয়াকিং কমিটি) গঠনের আঁধকারী। কিন্তু স্পম্টই 
বোঝা গেল যে, গান্ধী-পল্থধী দলের পছন্দ অনূযায় যাঁদ কার্যকর পাঁরষদ 
চলবেন। সে অবস্থায় সভাপাতির স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া একরকম 
অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। 

গান্ধীবাদী দলের মনোভাব থেকে বোঝা গেল যে, আমার নির্দেশ তারা 
মেনে চলবে না, কংগ্রেসের পাঁ্চালন ব্যবস্থা নিয়ল্্রণ করতেও আমাকে ত্দবে 
না। আম যাঁদ নামে মান্ন সভাপাঁতি থাকতে রাজী হই, একমাত্র তাহলেই 
তারা আমাকে বরদাস্ত করবে ।...ফলতঃ সভাপাঁত-পদে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া 
আমার আর গত্যন্তর ছিল না।, 

[ মান্ত সংগ্রাম ৪ স.ভাষচন্দ্রু বস, ] 

ব্রপুরী কংগ্রেসে হাজার বলা সত্তেও রাজকোট ছেড়ে গান্ধীজন 
আসেনাঁন। ওয়োলংটন স্কোয়ারেও তাই। যে কারণেই হোক, সোদপনুর 
আশ্রম ছেড়ে আঁধবেশনে যোগ দিতে 'তাঁন রাজী হনাঁন। 

অথচ কংগ্রেস মানেই গান্ধীজী। গান্ধীর্জীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সেখানে 
সব কিছু । সুভাষের! ভাষায় 8 101১০ ০0015 10061160 91 016 0001535 
1125 09610 17011659850 €0 006 10121). 

এমন ক, বিদেশী এতিহাঁসকদের কাছেও সোঁদন এই আঁপ্রয় সতাটা 
গোপন থাকেনি, মাল্লকা। এই প্রসঙ্গে এীতিহাসিক 1/1000961 1720/8105 
তাঁর বিখ্যাত [05০ 2:95 ০৪15 01 13710151% [২01০ 11) [7018৮ গ্রন্থে কি 
বলেছেন শোন £ 

10917017110 (01750 0110 1০০11010069 ০0 10011-00-019218 61017, 
1000 23105 0১9 11051), ০0 2591150 0001127655১ ০0%%1. [9:0510617. 
30950 585 01090 60 19912). 

প্রায় একই সময়ে আরো এমন একাঁট কাজ করা হল যা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

কাজাঁট হল, জাতীয় সঙ্গীত “বন্দে মাতরম-এর অধ্গচ্ছেদ। ঠিক হল 
_অতঃপর কেবলমান্র প্রথম দুটি কাল ছাড়া বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতের আব 
কোন কিছুই গাওয়া চলবে না। 

কারণ! কারণ, মুসালম লীগ-প্রধান জিন্না। 'জিন্না নাকি বন্দে মাতরম 
সঙ্গীত নিয়ে আপান্ত তুলেছেন। সুতরাং তাঁকে খুশি করা দরকার। 

এতাঁদনকার চলার পথের সঙ্গী সূভাষ ও তাঁর অনুগামী বামপন্থী 
প্রয়োজন নেই। সবাই দূরে সরে যাক একে একে। 

তবু জিন্নাসাহেব থাক। হাজার হোক, কড়া লোক। অনেক চেম্টা করেও 
এ পর্যন্ত তাঁর মন গলানো যায়ান। এমন কি, গোলটেবিল বৈঠকে ব্যাঙ্ক 
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চেক উপচঢোঁকন 'দতে চেয়েও গান্ধণজী তাঁর 'না'কে কোনাঁদনও হ্যাঁ 
করাতে পারেনান। জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করে এই সুযোগে তাঁকে 
যাঁদ কিছুটা খুশি করা যায় তো মন্দ কি! 

খুশি কবা গিয়েছিল কি ? হাতিহাস কি বলে মল্লিকা ? 

আজন্ম বিপ্লবী সূভাষ। ফুলের মালা গলায় 'দয়ে জেলে যাওয়া আর 
বোঁরয়ে আসার মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন সগমাবদ্ধ নয়। তাঁর নিজের 
ভাষায় ঃ 

'আম কারো প্রাতিচ্ছাঁব নই, প্রাতিধধীন নই, কারো 20:91909 নই-- 
1 2] 119991. 

কথাটা যে কত বড় সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মান্্ তিন দিন বাদে, 
৩রা মে তাঁরখে। সোঁদনই' শ্রদ্ধানন্দ পাকে দাঁড়য়ে তান ঘোষণা করলেন 
তার নতুন দল “ফরোয়ার্ড ব্লক' স্াঁষ্টব কথা। 

দলের লক্ষ্য, কংগ্রেস-বিরোধিতা নয়, সংগ্রাম। বৃথা টালবাহানা করে 
ইতিমধ্যে সাত সাতটা বছর কেটে গেছে। আর দৌর নয়। এবার চাই 
আপসহখন সংগ্রাম । ০0176 501%/210 13100 92106 1760 65015061906 10 
1019] 2. 11151017109] 100655119. 

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে । 

দেখতে দেখতে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা এগিয়ে এল মাথা উচু করে। 
হ্যাঁ এই তো চাই! এই তো হওয়া উচত! কথা অনেক হয়েছে। এবার 
চাই সংগ্রাম । 

বিশেষ করে বৈপ্লাবক সংস্থাগ্র লর তো কথাই নেই ! সংগ্রামের আহবানে 
সবাই এসে জড় হল একে একে। 

এমন কি, অনুশীলন সাঁমাতি. নীতিগত দক থেকে যারা ছিল বরাবরই 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থক, এবার তাঁরাও এঁগয়ে এসে হাত মেলাল 
সুভাষের সঙ্গে। আমরাও আছি, তোমার পেছনে । চাই আপসহান সংগ্রাম । 

একমাত্র ব্যাতিক্রম যুগান্তর পার্ট। অবশ্য দল হিসেবে যুগান্তরের তখন 
আর কোন আঁস্তত্ব ছিল না। এক বছর আগেই (১৯৩৮) দল ছেঙে দিয়ে 
তারা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে । 

তবে সবাই নয়। আসলে যুগান্তর কোন একক দল নয়, অনেকগ্াঁল 
দলের সমন্বয়ে গঠিত একটা বিরাট বৈপ্রাবক সংস্থা। ১৯৩৮ সালে 
আইনসঙ্গতভাবে যুগান্তর ভেঙে দেওয়া হলেও এককভাবে মাদারীপুরের 
পূর্ণ দাসের দল, উত্তরবঙ্গের দল ইত্যাদি বৈপ্রাবক সংস্থাগ্ীলর সমর্থন 
সুভাষের ওপর বরাবরই ছিল। 

ডাক এল পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, নাগপুর য্স্তপ্রদেশ, বিহার, ডীঁড়ি্যা, 
বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। ফরোয়ার্ড বুক জিন্দাবাদ! আর 
কথার কচকচি নয়। বড় বড় গালভরা কথাও নয়। চাই সাঁত্যকারের সংগ্রাম । 

অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। একি অন্যায় কথা ! কংগ্রেস 
সাত সাতটা প্রদেশে মীন্দ্রসভা গঠন করেছে। তা সত্বেও আবার সংগ্রামের 
কথা কেন? 
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৪ঠা জুন তারিখে গান্ধীজী এক আবেদন প্রচার করলেন দেশবাসীর 
উদ্দেশ্যে। আঁনার্দম্ট কালের জন্য কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ রাখা 
হল। এখন আর কোনরকম আন্দোলন করা ঠিক হবে না। 

এখানেই শেষ নয়। দিন পনেরো বাদেই বম্বেতে অনুম্ঠিত রাম্দ্রীয় 
সাঁমাতর অধিবেশনে গৃহীত হল অদ্ভুত দুটি 'বাঁধ-নিষেধ। 

এক. কংগ্লেসের অনুমোদন ছাড়া কোথাও কোন সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম করা 'নাঁষদ্ধ। দুই, এখন থেকে কংগ্রেসী মল্লিসভা সম্বন্ধে কোথাও 
কোনরকম সমালোচনা করা চলবে না। 

কেন এই অদ্ভুত 'নর্দেশ 2 কি এর কারণ ; 

প্রথম কারণ, সুভাষ । গ্ান্ধীজশ নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, 
সভাপতি-পদ ত্যাগ করার পর থেকে সুভাষের জনীপ্রয়তা নাক অসম্ভব 
রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে. সংগ্রামী তরুণদলের মুখে তো এখন 
সুভাষ ছাড়া আর কোন কথাই নেই। এটা অশুভ লক্ষণ। সুতরাং সংগ্রাম 
নাষদ্ধ করে সুভাষের অগ্রগাঁতি রোধ করা দরকার। 

কিন্তু 'দ্বিতীয়টা ! ওটা কেন? গণতান্তিক নিয়মে সবারই সমালোচনা 
করার আধকার রয়েছে। তাহলে এই অহেতুক নির্দেশের কারণ ক ? 

তবে কি কংগ্রেসী মন্তিসভাগুলো সম্বন্ধে সমালোচনা করার মতো 
সাত্যই কোন কারণ ঘটোছিল £ 

এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকাঁট চিঠি থেকে কিছ কিছ অংশ এখানে তুলে 
দিচ্ছি, মল্লিকা। প্রথমটি লিখেছেন সেই এডওয়ার্ড টমসন, খান ব্যক্তিগত 
জীবনে শুধু জওহরলালের বন্ধই নন, ভারতবর্ষেরও একজন সাত্যকারের 
শুভার্থঁ বলে পাঁরচিত। জওহরলালকে তিনি লিখেছেন £ 

'কংগ্রেসণ মীল্পিসভা মাসে মান্ন পাঁচশো টাকা বেতন নিচ্ছেন শুনে আম 
যারপরনাই আনান্দিত হয়েছিলাম ।...শুনে খুবই খারাপ লাগল- এই যে 
আত্মোৎসর্গ এর বেশির ভাগই তুয়ো, কেননা তাঁরা বাঁকটা ভাতা হিসেবে 
নিচ্ছেন... 1, [ পন্নগ্চ্ছ ই জওহরলাল ] 

পরেরাঁট স্বয়ং গান্ধীজীর লেখা । লিখেছেন জওহরলালকে ঃ 

...&০০, [ পাঁচশত টাকা ] বেতন এবং তদ7পাঁর বড় বাঁড় ও মোটর 
গাঁড়, ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। যতই ভাবাছ, ততই 
শুরূতেই এতটা বাড়াবাঁড় আমার খারাপ লাগছে? [ পররগুচ্ছ ] 

এবার শোন জওহরলালের বন্তব্য। লিখেছেন গান্ধীজকে £ 

...স্রা ভারত জুড়ে কংগ্রেসী মীল্মসভাগ্দাল সম্বন্ধে ঘটনাবলী যে 
মোড় নিয়েছে তাতে আম অত্যন্ত দুাঁখত হয়োছ।... [পন্রগনচ্ছ] 

সর্বশেষ চিঠিাটির লেখক গাম্ধীজীর সেক্লেটারী মহাদেব দেশাই। 
লিখেছেন জওহরলালকে £ 

'আমাদের কয়েকজন মল্দ্ীর কাজে যে সত্য ও আহংসা ভঙ্গের প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে খোলাখুলি এবং পুরোপ্যার যাতে লেখো-_ 
বাপুজাী তাই-ই চান... ।। [পরগুচ্ছ] 

চিঠিগদলো পড়ে তোমার কি মনে হল, মল্লিকা! সাঁত্য হোক, মিথ্যে 
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হোক গন্জজন একটা ঠিকই উঠোছিল। তাই নয় কি? 

তাহলে কেন এই অযৌন্তক আদেশ ? কেন জোর করে মানুষের মৃথ 
বন্ধ করার জন্য এই হাস্যকর প্রচেষ্টা ? তাহলে কি লাভ শুধু শুধু ইংরেজকে 
দোষ 'দিয়ে। তফাতটা কোথায় ? 

প্রীতবাদ করলেন সুভাষ । সঙ্গে যোগ 'দিল সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, 
র্যাডক্যাল পার্ট ইত্যাঁদ বামপন্থী দলগ্ল। যোগ দিলেন স্বামী 
সহজানন্দ, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সবাই। 

এ নিশি সম্পূর্ণ বে-আইনশ ও গণতন্দরবিরোধী। এর একমান্র উদ্দেশ্য 
মানুষের ব্যন্তি-স্বাধীনতায় হাত দেওয়া । সৃতরাং এ 'নর্দেশি কোনরকমেই 
মেনে নেওয়া চলে না। 

৯ই জুলাই প্রীতবাদ-দবস পালিত হজ ভারতবর্ষের সব্ত্র। আর সেই 
সঙ্গে 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ" পালন করার আহবান জানানো হল সেপ্টেম্বর 
মাসের ১২ তাঁরখ থেকে। 

সঙ্গে সঙ্গে কড়া নোটিশ এসে হাজির । আমরা যেখানে সংগ্রাম নাষ্ধ 
করেছি, সেখানে সংগ্রামের আহবান তুমি জানয়েছ কোন্‌ আঁধিকারে ? 
আবিলম্বে কোঁফিয়ং দাও ! 

বাংলা দেশের কংগ্রেসের সভাপাঁতি হিসেবে ৭ই আগস্ট সুভাষ তাঁর 
বন্তব্য জানালেন নব-নিযুন্ত কংগ্রেস সভার্পাত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। 
তাতে 'তাঁন লিখলেন £ 

দশ্র্ঘীদন ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আঁধকার আদায় করার 
জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, তার মধ্যে নাগরিক অধিকার অর্জন ও বাক্যের 
স্বাধীনতা অন্যতম। ইংরেজের হাত থেকে যে আঁধকার দাবী করার বেলায় 
আমরা পণ্চমুখ, কংগ্রেসের কাছ থেকে সে আঁধকার পাবার কথা বলা কি 
মহাপাপ বলে গণ্য হবে ? ডেমোক্লেসির দাবী কি আমরা উত্থাপন করব 
কংগ্রেসের বাইরে থেকে, ভেতর থেকে নয় ?..সবশেষে আমি আপনাকে 
এই অনুরোধই করব যে প্রাতবাদ-দিবস পালন করার জন্য যাঁদ কোন 
কংগ্রেস-কমাঁকে দণ্ড ভোগ করতে হয়, তবে তা থেকে আমি যেন বাত 
না হই।.... 

শন্ত প্রশন। আরো শন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তাই সুভাষের মুখ 
বন্ধ করার জন্য এবার উত্তর এল অন্য দিক থেকে। 

তাঁরখটা ছিল ১৪ই আগস্ট। সৌঁদনই ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়াকিং 
কাঁমাটর এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল 2 

'গুরুতর 'নয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্্ীধন্ত সুভাষচন্দ্র বসংকে বঙ্গীয় 
প্রাদৌশক রাম্ট্রয় সাম্মাতর সভাপাঁতর পদের অযোগ্য বাঁলয়া ঘোষণা করা 
হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তান 
কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কাঁ্মাটর সদস্য হইতে পারিবেন না।, 

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বাংলাদেশ। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলা 
থেকে কংগ্রেস আঁফসে অসংখ্য চিঠি আসতে শুর করল সূভাষের প্রাত 


সমর্থন জানয়ে। ওয়ার্কিং কাঁমাটর এই অন্যায় আদেশ আনরা মান নে। 
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সভাষই আমাদের সভাপাতি। সুভাষকেই আমরা চাই। 

বটে! সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলা কংগ্রেস বাঁতিল। পরিবর্তে বাংলার 
বুকে চাপিয়ে দেওয়া হল নতুন এক আ্যডহক কংগ্রেস, যার নেতা হলেন 
ফকিরণশঙ্কর রায়। অর্থাৎ, বাংলা বা বাঙালীর সমর্থন থাকুক আর নাই 
থাকুক, এই আযাডহক কংগ্রেসই হবে এখন থেকে খাঁট গান্ধীবাদী কংগ্রেস। 
ত ছাড়া সব কিছুই বাতিল। 

গান্ধীবাদীদের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। সূভাষকে তন বছরের জন্য কংগ্রেস 
থেকে বাঁহচ্কার করা হল। আপসহখন সংগ্রাম চাই বলে ১৯২৮ সাল থেকে 
শুর্‌ করে এ পর্যন্ত অনেক জবালিয়েছিল লোকটা । এবার 'নাশ্চন্ত। 

ভালই হল আল্লকা। কে বলতে পারে, হয়তো এভাবে কংগ্রেস থেকে 
বাঁহচ্কার করা না হলে পরবতাঁকালে কোনাঁদনই আমরা তাঁকে নেতাজীরূপে 
দেখতে পেতাম না। 

আবার পাশাপাঁশ দুটি ছাঁব। একটি গান্ধীবাদী কংগ্রেসের, অন্যাট 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের । 

একাদকে কংগ্রেস থেকে সুভাষকে বাঁহম্কার_অন্যাদকে গুরুতর 
শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী জেনেও কাব সানন্দে এঁগয়ে এসেছেন 
সুভাষের মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে । উল্লেখযোগ্য ছবি 
সন্দেহ নেই। 

মহাজাতি সদনের 'ভীত্তিপ্রস্তর স্থাঁপত হল ২০শে আগস্ট, ১৯৩৯ 
সালে। সেখানেও সূভাষের কন্ঠে শোনা গেল সেই একই কথা । ইয়োরোপে 
যুদ্ধ আসন্ন । ভারতবাসীকে তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। আর বৃথা 
কালহরণ হয়। চাই সংগ্রাম । 

«..আজ ভারতের রাম্দ্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও 
ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে িবাভন্ন দিকে 
পথ বোরয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এইযে নয়ম- 
তাঁন্নকতার পথ আমরা ১৯২০ সালে বর্জন করোছলাম, পুনরায় ক সেই 
পথে ফিরে যাব 2 অথবা, আমরা দি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে 
গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব 2 

এখানে আম তর্ক-বিতর্ক শুরু করব না। আম শুধু এই কথা বলতে 
চাই যে. নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাঁতি গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের 
পল্থা কিছুতেই পাঁরত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা 
সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের 
সাথে একটা তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত আঁধকার-_ 
স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না।, 

[ আনন্দবাজার প্রান্রকা ঃ ২০শে আগস্ট 8 ১৯৩৯] 
সুভাষের ভাবষ্যং-বাণনই সাঁত্য হল। মান্র কয়েকদিন বাদেই ৩রা 
সেপ্টেম্বর) যুদ্ধের আগুন জঙ্লে উঠল গোটা ইয়োরোপ জুড়ে। 

গত এক বছর ধরে এমন একটা দন্টান্তও বোধহয় দেখানো যাবে না, 
যেখানে সুভাষ ইয়োরোপের আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
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করেননি । কেউ কান দেয়াঁন তাঁর কথায়। না গাম্ধীজ”, না কংগ্রেস। এবার 
প্রমাণিত হল, বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ কতখানি দূরদশ+*! 
কতখানি অন্রান্ত ! 

কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্ত পরত ঘরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘার্ণর মতো। মুখে সেই 
একই ডাক। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে ভারতবাসধর তাীবনে। আর 
দেরি নয়। সংগ্রাম আসন্ন । স্বাধীনতার সংগ্রাম । 

ঠিক তার বিপরীত শোনা গেল গান্ধীজশীর মুখে। 

৬ই সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড লিনালথগোর সঙ্গে দেখা করে [তিনি 
জানালেন, এ যুদ্ধে তাঁর সহানুভূতি সম্পূর্ণ ইংল্য।'ড ও ফ্রান্সের দিকে। 
হটলারের বোমার ঘায়ে ইংরেজের ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবে বা পার্লামেন্ট 
ভবন ধবংস হবে, সে দৃশ্য তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। স.তরাং তাঁর 
আঁভিমত £ 

“ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ভারত ও 'ব্রটেনের মধো মতানৈক্য 
থাকা সত্তেও ব্রিটিশের সঞ্কটকালে ভার সঙ্গে সহযোগিতা করাই ভারতের 
কাম্য। 'ন্রটেনের ধৰংসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভ আমাদের কাম্য নয়। 
সে-পথ আঁহংসার নয়।' 

কংগ্রেসে গান্ধীজীর পরেই জওহরলালের স্থান। তারও মুখে শোনা 
গেল একই কথা £ 

শব্রটেন যে সময়ে জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, সে সময়ে আইন-অমান্য 
হবে।' 

সংগ্রামী জনগণ অবাক। এক অদ্ভূত কথা ! ক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল 
সোঁদন হঁরিপুরা কংগ্রেসে ? 

যুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার প্রস্তাবই ক সোৌঁদন গৃহশত হয়াঁন 
সর্বসম্মতভাবে 2 

তা ছাড়া এক অদ্ভুত যান্ত! শন্ুকে তার দুর্বল মূহূর্তে আঘাত 
করাই তো যুদ্ধের চিরাচাঁরত নশীতি। আর ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সংগ্রামশ 
মহানায়কের মুখে কিনা এ সময়ে সহযোগিতার কথা ! ক পেয়ৌছল ভারত 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অকুণ্ঠ সহযোগিতার 'বানময়ে £ একমাত্র জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিল কি £ 

নিষ্ঠাবান খাঁদপল্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে বস্ময় কম ছিল না। কংগ্রেসের 
মূল নীতি আহংসা। তার পক্ষে রন্তক্ষয় যুদ্ধে সহযোগতার প্রশ্ন আসে 
কি করে? কোন যুক্তিতে ? 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাজশন্তিকে সমর্থন করার জবাবে পৃথিবীখ্যাত মনীষা 
রোমা র'লা গান্ধীজপণকে যে চিঠিখান লিখেছিলেন, সে তো এত সহজে 
ভুলে যাবার কথা নয়। [তিনি 'লিখোঁছলেন ঃ 

“আপনার মতো একজন অদম্য সাহসী এবং ব*বাসপরায়ণ ব্যস্ত, যান 
আপসহখনভাবে পাইকারী নরহত্যার নিন্দা করেন, নিন্দা করেন জাতির 


৩২৯ 


সঙ্গে জাতির রণোল্মাদনার-তিনি যখন স্বেচ্ছায় এবং অন্যের 'বিনা প্ররোচনার 
এই নরমেধে অংশ গ্রহণ করেন, তখন প্যথবীতে এমন কিছু নেই, যা 
আমাকে দিয়ে আপনার এই কাজ সমর্থন করাতে পারে। এবং যে সকল 
য্ান্ত আপানি দেখিয়েছেন, ক্ষমা করবেন, তার কোনটাই সযান্ত নয়। এমন 
কি, আমি একথাও বলব যে, বরং বিনা ফ্টাশ্ততেই আম আপনার এ কাজ 
বোৌশ বুঝতে সক্ষম হব. যান্ত দিয়ে বোঝার চাইতে । 

শুধু ফলের দক 'দয়ে বিচার করলে আপনার এই রাজানুরন্ত স্যাবধাবাদ 
কোন কাজেই আসোন। কিন্তু যাঁদও তা সুফলদায়শ হত, যাঁদ এভাবে 
আপান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতা-স্বীকৃতি আদায় করে 
নিতে পারতেন, হে বন্ধ;, বিনা রূড্ুতায় শুধু এইটুকু বলতে অনমাঁত দিন 
_লক্ষ লক্ষ মানুষের রন্তলিপ্ত ধ্বংসযজ্ঞে স্বেচ্ছায় সহায়তা করার মূল্য 
দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলে তা হত ঈশ্বরের বরুদ্ধে অপরাধ । ভারতবর্ষকে 
সেই অপরাধের রন্তমাখা কলিমা কপালে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হত শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে। সেই রন্ত ঈশ্বরের কাছে তাকে অভিযুন্ত করত।' 

[10098 পৃঃ ১৯৩] 

১৫ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কং কাঁমাটর বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। সুভাষ 
কংগ্রেস থেকে বাঁহচ্কৃত, তবু তাঁকেও সেই বৈঠকে যোগ দিতে হল 'বিশেষ- 
ভাবে আমন্দিত হয়ে। 

লাভ হল না কিছুই। বরং গাম্ধীজী ও জওহরলালের বিপরীত 
আঁভমতই তিনি ব্যন্ত করলেন ওয়র্কিং কাঁমাঁটর সেই বৈঠকে। ব্রিটেনের জয় 
ভারতবাসীর কাম্য নয়। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্য 
দিয়েই ভারতবর্ষ তার বহ-আকাজক্ষত স্বাধীনতালাভের আশা করতে পাবে। 
সৃতরাং আর দোর নয়। চাই সংগ্রাম । 

কোথায় সংগ্রাম, কোথায় কি! কেউ কান 'দিল না সুভাষের কথায়। 
কংগ্রেসের ইতিহাস-রচাঁয়তা পট্রীভি সীতারামিয়ার ভাষায় ঃ ওসব তামাশা 
অনেক হয়েছে। সুতরাং আর সংগ্রাম নয়, চাই সহযোগিতা । অবশ্য এই 
সহযোঁগতার 'বাঁনময়ে কতটনকু পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের 
ক্ছ থেকে একটা সস্পল্ট প্রাতশ্রুুতি পাওয়া প্রয়োজন। 

পাঁরাস্থাতি লক্ষ্য করে মর্মাহত কাব তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন £ 

'আমাদের পক্ষে' শাসনকর্তাদের বি*বাসপরতা অনুভব করিনি, অনুভব 
করোছি সাঁন্দস্ধ শান্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের অবসান হবে, তখন শস্তির জয় 
হবে, মৈত্রীর নয়। শন্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার 
বারা যে নম্রতা এবং দাঁয়ত্ববোধ আনে, সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পাঁড়া- 
জনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পাঁরচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে 
হিসেব-নিকেশের অবকাশ এসোছিল, ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পাঁরমাণে 
ঘনিয়ে এল চাবুক, জেল, জাঁরমানা, গোরা, গৃর্থা ও প্যনিটিভ পুলিশ ।' 

বড়লাটের উত্তর পাওয়া গেল ১৭ই অক্লোবর। কোথায় প্রাতশ্রতি 
কোথায় কি! একমান প্রাদোশক মীল্রিসভাগ্ালর আঁধকার সংকুচিত করা 
আর দেশরক্ষার অজুহাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থ 


৩৩০ 


অবলম্বন করার কথা ছাড়া আর কিছুদই পাওয়া গেল না তাঁর ঘোষণায়। 

ক্ষণ হয়ে ওয়ার্কং কমিটি এবার পদত্যাগ করতে নিরদশে দিলেন 
প্রাদোশক মাল্িসভাগুলিকে। সহযোগিতার ফল যে এমন হাতে হাতেই 
পাওয়া যাবে তা কে জানত! 

মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তারপর ? পরবর্তাঁ কর্মসূচী কি ? 
সংগ্রাম £ 

না, সেসব 'কছু নয়। কারণ গ্াম্ধীজশর মতে দেশ নাকি সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত নয়। তাছাড়া কোথাও নীক আলো দেখতে পাচ্ছেন না 'তাঁন। 
সুতরাং সংগ্রামের কোন প্রশনই ওঠে না। 

কিন্তু সাত্যই কি তাই! সাত্যই কি দেশ প্রস্তুত ছিল না সোঁদন ? না 
কি নেতারাই সোঁদন পাঁছয়ে পড়েছিলেন সংগ্রাম থেকে সহম্ত্র মাইল দূরে 

উত্তর পাওয়া গেল ২০শে মার্চ (১৯৪০) রামগড় কংগ্রেসে । পাশাপাশি 
দুটি আধবেশন। একদিকে মৌলানা আজাদের সভাপাঁতত্বে কংগ্রেসের জীঁক- 
জমকপূর্ণ ব্যয়বহূল আঁধবেশন, অন্যাদকে সুভাষের আপসাঁবরোধশ 
সম্মেলনের দীন আয়োজন। 

কিন্তু কি প্রমাণিত হল সভাষের সেই, আপসাঁবরোধী সম্মেলনে 2 
কংগ্রেসের ইীতিহাস-রচাঁয়তা পট্টীভ সীতারামিয়ার লেখা থেকেই তার কয়েকাঁট 
লাইন এখানে তুলে 'দচ্ছিঃ 

“..সম্মেলনে বিরাট জনসমাগম হয়োছিল। সভাপাঁত (সুভাষ) তাঁর 
ভাষণে এক জায়গায় বললেন, "আসন্ন সংগ্রামে কে কে অংশ 'নতে চান, হাত 
তুলুন ৮ বিরাট জনতা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে জানাল--তারা সবাই 
সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক । 

আর বর্ণাঢ্য কংগ্রেসের আঁধবেশনে ! প্রীভির ভাষায় 8...4118615 ৪3 
[92119 10908178175 11 10 অর্থাং সেই চিরাচরিত আবেদন-নবেদন 
ছাড়া সেখানে নতুন আর কিছুই ছিল না। 

প্রমাণ হিসেবে সেদিনের গৃহীত প্রস্তাব থেকে কয়েকটা লাইন এখানে 
তুলে 'দাঁচ্ছ ঃ 

"7115 ড/0110105 00101716665 ৮11) ০0100005 (0 5%01016 211 10789109 
01 81115100210 110110012619 59019106116 961) 0101021) 0179 7311051) 
03056170101) 1725 70212950 0106 ৫001: 11) 006 1202 01 06 (০0100:935. 

সোজা কথায়, 'ব্রাটশ গভর্ণমেন্ট মূখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও 
আমরা আমাদের আবেদন-নিবেদন যথারীতি চাঁলয়ে যাব। ধৈর্য বটে ! 

তবে সবাই ভুলে গেলেও গান্ধীজী কিন্তু সেই মূহর্তেও ভুলে থাকতে 
পারনোন সুভাষের কথা । বর্ষণীসম্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে উপসংহারে 
1তান বললেন £ 

'সুভাষকে আমি ছেলের মতোই দেখোঁছলাম। কিন্তু দুভপগ্য, আমি 
তার ভালবাসা হারিয়েছি” 

হয়তো গাম্ধীজশীর এই বেদনাদায়ক উন্তির মধ্যে সোঁদন সাঁত্যই কোন 
খাদ ছিল না। তবে ইতিহাস 'কিল্তু তার 'বিপরাতটাই প্রমাণ করে, মল্লিকা । 


। ৩৩১ 


জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে সুভাষকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার জন্য 
ণক ব্যাকুল হয়েই না কাঁবগুরু সোঁদন (২০শে িসেম্বর, ১৯৩৯) তার 
করোছলেন গান্ধীজীর কাছে। গলখোঁছলেন £ 

405/106 28৬15 01002] 51009810010) ৪11 0৬6] 11)019. 2190 9909০1- 
9115 20 7390891 ৬০010 0186 (00001655 ভ/01100% (01010716656 
10110901566] 16100970817 909111750 9001795 2170 0৬100 1715 001019] 
০০-০1767961012 17) 90101061009 110051090 11061010981 01011. 

রাজী হননি গান্ধীজী। তাঁর গুরুদেবের একান্ত অনুরোধ সত্তেও না। 
২২শে ডিসেম্বর তাঁরখেই সেকথা তান জানিয়েছিলেন পরিহ্কারভাবে ঃ 

“01 9110 00105106160 0 ৬/0110175 (00101010655. ৬107 
10705116086 08০9 11855 1165 216 00801 10 110 0910. 1৬9 7091501791 
00111101) 19 ০90 9110010 20156 50179352900 300771 013011100 11 
9210 15 100 709 16115099৫. 18006 500 919 911. 

এখানেই থামেনান গান্ধীজী। স ভাষ সম্বন্ধে আরও স্পম্ট করে তান 
নিজের মনোভাব ব্যত করোছিলেন (১৫ই জানুয়ার, ১৯৪০) দীনবন্ধু 
এপ্ড্ররজকে লেখা একাঁট 'চাঠিতে ঃ 

5০,196] 01790 511৮1795 15 09171981170 1100 2. 9]0০0116 01110-..7 

বকাটে ছেলে । খাঁট সাঁত্য কথা । নইলে এমন সুখের আই. সস. এস-এর 
চাকার ছতড়ে ফেলে দিয়ে এই দুঃখ-কম্টে ভরা আনিশ্চিত জীবন মেনে নেয় 
কেউ কখনো ! 

বকাটে নইলে কি এীতিহাসিক মহাসংগ্রাম শ,রু করার আগে ব্রন্গ- 


রণাঙ্গন থেকে বেতারযোগে এমন আকুল প্রার্থনা জানায় কেউ কখনো ঃ 
720091 01 00] 178001) 111 0115 11015 127 101 11701975 11001711010, 


৮০ 2910 0 901 019991176 2100 ৪০০০ ৬7191)99+, 
জাতির জনক' বলে গান্ধীজী আজ সর্বত্র পাঁজত। 1বশেষণটা "কিন্তু 
এ বকাটে ছেলেটিরই দেওয়া, তথাকাঁথত ভালা ছেলেদের নয়। 


আবার নতুন করে বিরোধের সৃন্ট হল কলকাতা কর্পোরেশনের 
শনর্বাচনকে কেন্দ্রে করে। 

কর্পোরেশন বাঙালীর নিজস্ব প্রাতিষ্ঠান। দেশবন্ধমর আমল থেকেই 
সেখানে কংগ্রেসের আধিপত্য চলে আসছে। 

এবার বাদ সাধল মুসলীম লীগ। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও স্বতল্ত 
সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কর্পোরেশন দখল করা তাদের পক্ষে এমন 
কিছু কম্টকর নয়। 

এগিয়ে গেলেন সুভাষ । যে প্রাতষ্ঠান থেকে একবার ইংরেজ প্রভুত্বের 
অবসান ঘটেছে, সেখানে আর কিছুতেই তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। 
যে করে হোক, সে-পথ বন্ধ করতেই হবে। 

গড়ে উঠল ফরোয়ার্ড ব্লক-মসলাম লীগ প্যাক্ট। ফলে, সুভাষ হলেন 
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কর্পোরেশনের অল্‌ডার ম্যান. আর মেয়র মিঃ সিদ্দিকী । ঘোরতর ইংরেজ- 
বিদ্বেষী লোক এই মিঃ সিদ্দিকী । সৌঁদক থেকে উপযুস্ত লোক বেছে নিতে 
এতটনকুও ভুল করেনাঁন সুভাষ । 

টি-টি পড়ে গেল সর্বন। শেষে দিনা মুসলীম লগের সঙ্গে প্যান্ট ! 
এ যে অনাসম্টি কাণ্ড শুরু হল দেখাঁছ ! নাঃ! এতবড় অন্যায় কিছুতেই 
মধখ বধজে সহ্য করা চলে না। | 

সাঁত্যই অন্যায় ! ইতিপূর্বে হাজার তোষামোদ করেও কংগ্রেস মুসলীম 
লীগের সঙ্গে কোন ব্যাপারে আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হয়নি। গোল- 
টেবিল বৈঠকে ব্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েও গান্ধশজা 'জিন্নাসাহেবের মন গলাতে 
পারেনান। জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করেও না। 

আর সুভাব বোস কিনা সেই ম.সলীম লীগকে চোখের নিমেষে জয় 
করে ফেললেন এমন করে ! এর চাইতে বড় অন্যায় আর কি থাকতে পারে 2 

সমস্ত 'নন্দা-কুৎসার জবাব 'দলেন সুভাষ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্ম্ঠিত 
এক জনসভায় দাঁড়য়ে। দীপ্তকণ্ঠে তান ঘোষণা করলেন £ 

'ভাবতের সামনে আজ এক মহাসুষোগ এগিয়ে এসেছে। কি কংগ্রেস, 
কি মুসলীম লীগ ক হিন্দু মহাসভা, যেই হোক' না কেন, তারা যাঁদ 
আসন্ন এই সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী হয়, তবে প্যাক তো দূরের কথা, 
আম আজনঈবন তাদের গোলাম স্বীকার করে নিতেও এতটুকু 'দ্বধা করব 
না। ইংরেজের গোলাম শেষ করার জন্য যদ দেশবাসীর গোলামী আমাকে 
করতে হয়, তাতে সবসময়েই আম প্রস্তুত ।, 

এই সুভাষ! এই হল তাঁর আসল পাঁরচয়। স্বাধীনতা কে না চায়! 
কে না ভালবাসে! কিন্তু সেই স্বাধীনতা অজর্নের জন্য এমন করে মরীয়া 
হয়ে উঠতে পেরোছিলেন ক'জন ” সুভাষ পেরোছিলেন। পেরোছিলেন বলেই 
তো আজো তান লক্ষ লক্ষ ভারতবাসর মানসলোকে বেচে আছেন 
স্বাধীনতার অগ্রদৃত-মহাক্ষান্রয় 'নেতাজী'রুপে। 

ভাবতে নেতার অভাব নেই। সোঁদনও ছিল না, আজো নেই। “কিন্তু 
কই, আর কারো পক্ষে তো নেতাজী হওয়া সম্ভব হল না! 

আবার আঘাত। ইংরেজের দক থেকে নয়, এল বিরোধী পক্ষের দিক 
থেকে। মহাজাতি সদন 'নর্মাণকলপে কলকাতা কর্পোরেশন স.ভাষকে এক- 
লক্ষ টাকা দেঝে বলে স্থির হয়ে আছে। ওটা বানচাল করতে হবে। 

কিন্তু কেন! মহাজাতি সদন কি সভাষের ব্যন্তিগত সম্পান্ত ?ঃ ওটা 
কি জাতীয় সম্পদ নয় ? 

তা হোকগে, তবু বানচাল কবতে হবে। বরং মহাজাতি সদন না হোক, 
সে-ও ভাল তবু সুভাষ বোসের দ্বারা কিছুতেই নয়। এত করে ঘা দেওয়া 
সর্তেও লোক প্রাতিটি ব্যাপারে সবার উপরে টেক্কা' মেরে যাবে, তা হবে 
না। সুতরাং ওটা বন্ধ করতেই হবে। 

ইতিহাসের কি 'বিচন্র গাঁত ! মাত্র একলক্ষ টাকা, তাও ব্যান্তগ্ণত প্রয়োজনে 
নয়। তবু সেই টাকাটা সোঁদন দেওয়া হল না সুভাষকে। 

আর, মান্র তিন বছর বাদে সেই সুভাষেরই এক একটি গলার মালার 
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দাম হল কি না লক্ষ লক্ষ টাকা! তাই গনয়েই বা কত কাড়াকাড়! কত 
আকুলি-বিকাল ! কত আঁবশ্বাস্য প্রাতযো গ্তা ! ভাবতে গেলে স্বপ্ন বলে 
মনে হয়, অথচ একথা এীতহাসিক সত্য। 


ওঁদকে যুদ্ধ-পরাস্থাত তখন অত্যন্ত জাঁটল। হিটলারের প্রচণ্ড 
আরুমণের মুখে একে একে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও প্যারসের পতন হয়েছে। 
ইংল্যান্ডও যায়-যায়। ডানকাকেঁ তাকে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে হিটলারের 
নাৎসী বাহিনীর হাতে। 

দেখে দেখে মরায়া হয়ে উঠলেন সুভাষ । কংগ্রেস কোনমতেই সংগ্রামের 
পথে পা বাড়াতে রাজী নয়। শুধু কংগ্রেস কেন, কেউ রাজ? নয়। 

একসঙ্ছে যাত্রা শুরু করলেও রায়-পল্থী এবং সোস্যাঁলিস্ট পার্ট আগেই 
পিছিয়ে পড়েছে। এবার সরে দাঁড়িয়েছে কামউীনস্ট পার্ট। 'জাতীয় 
সংগ্রাম সপ্তাহ" পালন উপলক্ষে খোলাখলিভাবেই তারা জানিয়ে 'দয়েছে 
সেকথা । কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনরকম সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে তারা 
রাজী নয়। 

যাক, সবাই যাক। সবাই সরে দাঁড়াক সংগ্রামের পথ থেকে। তা বলে 
সভাষকে তো আর পিছিয়ে গেলে চলবে না ! কেউ যাঁদ না আসে তো একাই 
তাঁকে ঝাঁপয়ে পড়ত হবে স্বাধীনতা অর্জনের সেই মরণপণ সংগ্রামে। কে 
এল. কে পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে এখন কালহরণ করার মতো অবকাশ 
কোথায় 2 

নাগপুর সম্মেলনে শেষবারের মতো নিজের সঙ্কল্গের কথা ব্যস্ত করলেন 
সুভাষ £ 41 0০৬০ 09 009 10091) 70201)16. ভারত শাসনের একমান্তর 
আঁধকার ভারতবাসরর। ভুয়ো প্রাতিশ্র্ৃতি নয়। দর-কষাকাঁষ বা টালবাহনাও 
নয়। আমাদের একমান্র লক্ষ্য স্বাধীনতা । কোন দল নয়, সম্প্রদায় নয়, ব্যন্তি- 
[বশেষও নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরম আত্মত্যাগের মধ্য 
দয়েই আমাদের সেই বহু-আকাঁঙ্ষত স্বাধীনতাকে অজ্ন করতে হবে, 
কারণ, ভারত শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, সবারই । আম 
সর্বান্তঃকরণে শবশ্বাস কার যে, 'হল্দু-মুসলমান সমস্যার সন্তোষজনক 
মীমাংসা করা এমন কিছু কম্টকর কাজ নয়। 

কথাটা অত্যান্ত নয়, মল্লিকা । প্রমাণ, কর্পোরেশন প্যান্ট । কই, তার ফলে 
তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল না! তাহলে বাধা ছিল কোথায় ? 

আরও প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালের ২৫শে মে তারিখে । 

প্রাদেশিক রাম্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ তখন ঢাকাতে । মুখে 
সেই একই আহ্বান। সংগ্রাম আসন্ন । শুধু 'হন্দু নয়, ভারতের 'ীবশাল 
মুসলীম-সম্প্রদায়কেও সেই জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ, 
ভারত শুধু হিন্দুর একার নয়, মুসলমানেরও । সুতরাং সবাই এগিয়ে এস 
ভাই। হাতে হাত মেলাও। 

আবেদন ব্যর্থ হল না। দেখতে দেখতে অসংখ্য মুসলীম তরুণ এসে 
জড় হল সুভাষের চারপাশে । বাঙালণ জীবনের সবচাইতে বড় কলগ্ক,_ 
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হলওয়েল মননমেন্ট। 'নীশ্চহ করে দাও ওটাকে বাংলার বুক থেকে । আমরা 
থাকব তোমার পেছনে । কথা 'দিলাম। 

রাজী হলেন সভাষ। অবশ্য হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করা মানেই 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নয়। তবু তাকে কেন্দ্র করে বিরাট মুসলীম সমাজ যাঁদ 
সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসে তো তার অবদান মোটেই তুচ্ছ হবে না। 

গুরু দেশবন্ধ; সব সময়েই বলতেন,_পহন্দ2-মসলমানের 'মালত শান্ত 
ছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে ধংস করা অসম্ভব। এই তো তার অর্পূ্ব 
সুযোগ ! 

২৯শে জুন আলবার্ট হলের এক ধিরাট জনসভায় দাঁড়য়ে স.ভাষ 
ঘোষণা করলেন তাঁর আসন্ন পাঁরকজ্পনার কথা । 

হিলওয়েল মন্দমেণ্ট জাতীয় পবাধবীনতার অন্যতম চিহৃস্বর্প। বহু 
বখসর যাব এই অলীক কলঙ্ক-চিহন বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আছে।...এই 
বিষয়ে বাংলার 'হন্দু-ম,সলমান সকলেই একমত। তাই যখন এমন একটা 
বিষয় পাওয়া গিয়াছে যাহা লইয়া বাঙালী মান্রেই একমত, তখন তাহা লইয়া 
আমাদের কার্য করিতে হইবে। ৩রা জুলাই 'সরাজদ্দৌলার স্মৃতি-দিবসের 
মধ্যে হলওয়েল মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবী 
বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে । আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙক- 
স্বরূপ মনুমেন্টাট লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইরা লওয়া হউক।" 

[ আনন্দবাজার পান্রকা ঃ ৩০শে জুন £ ১৯৪০ ] 

একই তারিখে ফরোয়ার্ড ব্লক পাত্রকায় এক বীবজ্ঞাপ্ত 'দিয়ে সুভাষ 
জানালেন তাঁর আন্দোলনের প্রথম দিনের পাঁরকজ্পনার কথা। 

'আগামী ওরা জুলাই থেকে আমাদের আভযান শুরু হবে। আম 
[সদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পাঁরচালনা করব আঁম নিজে ।, 

ঘুম টুটে গেল ইংরেজ সরকারের । ওাঁদকে ইংল্যান্ড যায়-যায়, আর 
এঁদকে কি না সংগ্রামের প্রস্তুতি ! তাও কিনা আবার 'হন্দু-ম.সলমানের 
মিলিত সংগ্রাম ! 

অসম্ভব। ইংরেজ শাসনের প্রধান নীতিই হল িভাইড আ্যান্ড রূল। 
অর্থাৎ এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষকে লোৌলয়ে দেওয়া। সুতরাং যে 
করে হোক, গহন্দ--ম.সলমানের এই গমীলত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতেই 
হবে। কিছুতেই ওদের এক হবার সুযোগ দেওয়া হবে না। 1হন্দ-মুসলমান 
এক হলে যে সাত্যই বিপদের কথা ! 

শুর্‌ হল ব্যাপক ধর-পাকড়, গ্রেপ্তার আর নির্যাতনের পালা । সুভাষ 
বোসের ফরোয়ার্ড ব্লকের কাউকেই বাইরে রাখা হবে না। একটি প্রাণীকেও 
না। ডাঃ পট্রভির ভাষায় ঃ 

..ফরোয়া ব্লকের চরমপন্রের ফলে ইংরেজেব আসল চেহারাটা প্রকাশ 
হয়ে পড়ল। ফরোয়ার্ড ব্লক যাতে সংগ্রাম শুর; করতে না পারে, তার জন্য 
তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। নির্বাসনে পাঠিয়ে, অন্তরীণ করে এবং অন্দরূপ 
অন্যায়ভাবে ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের নানাভাবে জব্দ করতে ইংরেজ 
এতট;কুও গ্বধা করল না। জুলদুমের প্রাতবাদে আত্মসম্মান বজায় রাখতে 
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গিয়ে দলে দলে তারা কারাবরণ করতে লাগল।' 
[ কংগ্রেসের ইতিহাস £ ডাঃ প্রাভি ঃ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৮৪] 

কেন সোদন' সাম্রাজ্যবাদী শান্ত সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লকের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল এমন করে £ 

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তখনকার সময়ের ইংল্যান্ডের প্রধানমল্লী 
চার্চিলের লেখা পবশ্বসমর' বইটির চতুর্থ খণ্ডে। সেখানে স্পম্টই তিনি 
লিখেছেন £ “একমাত্র সুভাষ বোসের মতো চরমপন্থীরাই অক্ষশান্তর জয় 
কামনা করত।” অর্থাং_সবাই ভাল। সবাই বন্ধ। সবারই একমান্র কামনা 
-ইংরেজের জয়। একমান্র ব্যাতিক্রম 'বকাটে ছেলে" সুভাষ বোস আর তাঁর 
অনুগামীরা। সুভাষ সম্বন্ধে এর চাইতে উল্লেখযোগ্য ক্যারেকটার সাঁটীফকেও 
আর কি হতে পারে বলো! 

এতিহাঁসক হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন শুরু করার দন ধার্য হল 
৩রা জুলাই । ওদিকে ভেতরে ভেতরে কিন্তু অন্য একটি পারিকল্পনার কাজ 
শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছ্বাদন আগে থেকেহী। 

বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ এখন নিজের 
ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। সংগ্রাম 
শুরু হয়ে গেছে বেশ িছদন আগে থেকেই। 

ফরোয়ার্ড ব্লক, বি. ি.. অনুশশলন সাঁমাত, পূর্ণ দাসের দল, আনল 
রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘ ও উত্তরবঙ্গের 'বাভন্ন বৈপ্লাবক সংস্থাগুলোর 
আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রশনই ওঠে না। সাহসে শৌর্যে, বীর্যে 
ও আত্মত্যাগে সাঁত্যই তাদের তুলনা নেই। সাঁত্যকারের সৌনিকের যা কিছ 
থাকা প্রয়োজন, সব কিছুই তাদের আছে। 

তবু তা-ই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শান্তর সঙ্গে মুখোম্ঁখ সংগ্রান 
চালাতে হলে আরো কিছ; চাই। চাই আধানিক অন্-ম্ভার। চাই সক্ষ 
সেনাবাঁহনী। চাই আরো অনেক কিছু । 

এই মৃহূর্তে এখানে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই চরম আঘাত 
হানতে হবে বাইরে থেকেই । ভারত এখন আগ্মিগর্ভ। বাইরে থেকে যথাযথ- 
ভাবে আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্রবের আবির্ভাব স্বানশ্চিত। 
সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাইরে যাওয়া । 

রাজনীতিতে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অন্য কোন শীস্তমান দেশের সাহায্য 
নেওয়া মোটেই অন্যায় নয়। ইংরেজ ধর্ণা দেয়নি রাশিয়ার কাছে ? হিটলার 
্যা্ করোনি তায় চরশনর স্ট্যালিনের সঙ্গ ই তাহলে ভারতের বেলায় তা” 
দোষের হবে কেন £ 

বি. ভি. ও পাঞ্জাবের কীর্ত কিষাণ পার্টর যোগাযোগে পাঁরকজ্পনা 
মোটামুটি প্রস্তুত। প্রস্তুত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক 
নেতা আকবর শা। প্রস্তুত বিশ্বস্ত গাইড কমরেড ভগংরাম। এখন শুধু 
ঝাঁপ দেবার অপেক্ষামান্ন। 

বি. ভি. ছাড়াও অন্যান্য দলের দু-একজন প্রভাবশালী নেতা মোটামুটি 
জানতেন সুভাষের এই পরিকল্পনার কথা । 
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অনুশীলন. সাঁমাতির প্রখ্যাত নেতা রাঁব সেন তাঁদের অন্যতম। এই 
প্রসঙ্গে দলের অন্যতম নেতা শ্রদ্ধেয় নালনশীকিশোর গুহর 'বাংলায় 'বিপ্লববাদ' 
গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 

'রাব সেনকে একাঁদন সূভাষবাব বলেন, জাপানী কনসাল আঁফসে 
আপনাদের দলের কে একজন আছেন বাঁলয়াছলেন, এখন তাঁহার সাহায্যে 
কিছ; করা যায় কি? কনসাল আঁফসে কাজ কাঁরতেন 'জিতেন বস । রাঁব 
সেন রা বলেন, সুভাষবাবূর বিদেশে যাবার কোন ব্যবস্থা করা 
যায় ! 

সেই সময় কনসাল কাঁলকাতায় ছিলেন না। ভাইস-কনসাল 'ছিলেন। 
জিতেনবাবু তাঁকে সূভাষবাবূর কথা জানাহীলে ভাইস-কনসাল জিতেন- 
বাবুকে বলেন-_সুভাষবাবু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন জাপানের 
মিলিটারী এ্যাটাচি সুভাষবাবূর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, 
কিন্তু সুভাষবাবু কোন আগ্রহ দেখান না। সুতরাং এখন জাপান এই 
ব্যাপারে খুব 12501290910 ৪01009 (উৎসাহ) নাও দেখাইতে পারে। যাই 
হোক, ভাইস-কনসাল িতেনবাবূকে বলেন, কনসাল আসলেই এ বিষয়ে 
আলাপ করিয়া ফলাফল জানাইব। 
ভাইস-কনসাল-এর সঙ্গে এঁ 'বষয় লইয়া আলাপ চালাইবেন না। আমি 
আবশ্যকীয় ব্যবস্থা কারয়াছ।, 

স্বাভাঁবক কারণেই জাপানী ভাইস-কনসাল-এর সঙ্গে আর কোনরকম 
আলাপ-আলোচনা চালাতে নিষেধ করোছলেন সুভাষ । কারণ, কশীর্ত 'কিষাণ 
পার্টির সহযোগিতায় ওঁদকে বি ভি.-র প্রস্তুতিপর্ব তখন সমাপ্তপ্রায়। 
প্রথমেই যেতে হবে পেশোয়ার । সেখান থেকে পায়ে হেঞ্টে দুর্গম পাহাড়- 
পর্বত 'ডাওয়ে কাবুল। কাবুল থেকে অন্য কোন দূতাবাসের সহযোগিতায় 
সোজা ইয়োরোপ। 

হঠাং সমস্ত কিছ পাঁরকজ্পনা 1বপর্যস্ত হয়ে গেল সামায়কভাবে। 

২রা জুলাই । নিঃ*বাস ফেলার মতোও বুঝি তখন সময় নেই সুভাষের। 
কাল থেকে আন্দোলন শুরূ। যে করে হোক, এই আন্দোলনকে সার্থক 
করে তুলতে হবে। বিপ্লবের এই আনির্বাণ শিখাকে জৰালয়ে রাখতে হবে 
শেষ মৃহূর্ত পর্যন্ত। 

এর মধ্যেই এক ফাঁকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়তে গেলেন কাঁবগুরুর 
নঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । সামনে দুরন্ত সংগ্রাম। এ সময়ে তাঁর আশীর্বাদই 
বে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 

তারপরই নেমে এল বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ । 

বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাং কলকাতা প্7াীলশের ডেপাটি কামিশনার 
[মঃ জানাভ্রন এলাগন রোডের বাঁড়তে এসে হাঁজর। ভারত-রক্ষা 'বাধর 
১২০ ধারা মতে আপনাকে বন্দী করা হল। চলুন, এবার প্রোসডেন্সি 
জেলে। 

বিক্ষোভের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল দেশের এখানে-ওখানে সর্বনর। 


৩৩৭ 
সুভাষ (৯ম)-২২ 


বাঁধ-নিষেধ উপেক্ষা করে সভা-সাঁমাতিও হল বিস্তর । এ গ্রেপ্তার বে-আইনী। 
সরকারের এই নির্জজ্জ আক্রমণ আসলে. একটা প্রার্তীহংসা নেবার প্রচেষ্টা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ 'সাম্দকী। মুসলীম 
লীগের বিশিষ্ট সদস্য হয়েও জোর গলায় তান বললেন ঃ 

“সুভাষ বসুর ন্যায় একজন সর্বজনমান্য নেতার এই অহেতুক গ্রেপ্তার 
আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি অস্বস্তিকর আঘাত।' 

বম্বে কর্পোরেশন তাঁদের আঁধবেশন স্থাঁগত রাখলেন সুভাষকে 
গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানয়ে। আর মৃখ্যমন্মণ জনাব ফজলুল হক 
বললেন ঃ 

“আমরা সূভাষকে ভালবাসি শ্রম্ধা করি। এবং সবাই আমরা তাঁর প্রাত 
অনুরন্ত। এ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনিই সবচাইতে জনপ্রিয় ।' 

একমান্র ব্যাতক্রম কংগ্রেস। পরদিনই (৩রা জুলাই) ওয়ার্কং কাঁমাটর 
জরুরী আঁধবেশন বসল দিল্লীতে । না, একাঁট কথাও তাদের মুখ থেকে 
শোনা গেল না সুভাষ সম্বন্ধে। সৃভাষ তাদের কেউ নন। পর পর দুবছরের 
কংগ্রেস সভাপাঁতি সুভাষের যাই হোক না কেন, তাতে তাদের কিছু আসে- 
যায় না। 

কিন্তু সাত্যই কি তাই ! মোটেই না। বাইরে উদাসঈনতার ভান করলেও 
ভেতরে ভেতরে কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে তাদের অস্বাঁস্তকর 
সীমা-পাঁরসীমা ছিল না, মল্লিকা। প্রমাণ পরবর্তঁকালে জওহবলালকে লেখা 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের' একাঁট চিঠি £ 

..চার-পাঁচাদন আগে বার্লিন থেকে সুভাষবাবূর একটা বিবৃতি 
বেতারে প্রচার করা হয়োছল। পরাদিনই ঘোষণা করা হল এ বন্তৃতাটা রেকর্ড 
করা হয়েছে এবং তাতে সুভাষবাবুরই নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে । আম 
শুনেছি। সুভাষবাবূর কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা রেকর্ড নয়, 
উাঁন 'নজেই বলোছলেন। তবে টোকিও থেকে যে বেতার-বন্তৃতা প্রচার করা 
হয়োছল, সেটা নিশ্চয় রেকর্ড । স্পস্ট বোঝা যাচ্ছল, রেক'খানা 'বিদ্যাতের 
সাহায্যে চালানো হচ্ছে ! 

[ পল্রগন্চ্ছ 8 জওহরলাল । 


প্রাতশ্রাতি মতো হিন্দুর পাশে পাশে এবার মুসলমান সমাজও এঁগয়ে এল 
সর্বশান্ত নিয়ে। 'হন্দু-মুসলীম এঁক্য জিন্দাবাদ ! সুভাষ বসু জিন্দাবাদ । 
বাংলার বুক থেকে এ কলঙ্কের চিহ্ন দূর করতেই হবে। নইলে' এ সংগ্রাম 
কোনাঁদনই থামবে না। 

১৩ই জুলাই জনাব আব্দুল কাঁরম সাহেবের সভাপাঁতিত্বে বিরাট 
প্রতিবাদ-সভা অন্ষ্ঠিত হল' আযালবার্ট হলে। সভায় যত হিন্দ তত 
মুসলমান। সবারই দাবী এক। সুভাষ বোসের মস্ত চাই। আর হলওয়েল 
মনুমেণ্টকে অপসারণ করতেই হবে। অন্যথায় আন্দোলন চলছে এবং চলবে। 


৩৩৮ 


আহত জন্তুর মতো গর্জে উঠল ইংরেজ সরকার। কড়া নির্দেশ, খবরের 
কাগজে হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন-সংক্লান্ত কোন খবরাখবর প্রকাশ করা 
চলবে না। আর ছান্ন-সম্প্রদার় সাবধান! কোনরকম সভা-সামাত বা 
আন্দোলনে তোমাদের যোগ দেওয়া চলবে না। দিলে কঠোর শাস্তি। 
রুখে দাঁড়াল ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছান্রগণ। এ আদেশ বে- 
আইনাঁ। কোনরকমেই' এ অন্যায় আদেশ আমরা মানব না। কলেজ প্রাঙ্গণে 
সভা আমরা করবই। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! সুভাষ বোস' জিন্দাবাদ ! হলওয়েল 
মন্মেপ্ট-দূর করো, দূর করো! 

তবে রে! ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্ত পুলিশ বাহনী। তারপরই শুরু হল 
বেপরোয়া লাঠিচার্জ ! পুলিশের হিংস্র আক্রমণ থেকে কেউ রেহাই পেল না 
সোঁদন। একটি প্রাণীও না। 

আর যায় কোথায় ! খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছান্রসমাজ রাস্তায় 
নেমে এল পিল পিল করে। কত শান্ত ধরে ইংরেজের গোলাম এঁ প্লশ 
বাহন এবার তা হাতে হাতেই প্রমাণ হয়ে যাক! 

হক্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন মৃখ্যমল্দী জনাব ফজলুল হক। ছান্র সমাজ 
ক্ষেপে গেছে। এ যে ভয়ঙ্কর কথা! যে করে হোক ওদের শান্ত করতেই 
হবে। 

সোঁদন রান্রেই সরকারণ সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল হকসাহেবের এক 
বিবৃতি থেকে। হলওয়েল মনমেন্ট অপসারণ করা হবে। এবার তোমরা 
শান্ত হও। 

জয় হল সুভাষের। জয় হল হন্দু-মুসলমানের 'মাঁলত শান্তর। 
প্রমাণিত হল যে, হিন্দহ-মুসলমানের মাঁলত শন্তির কাছে যে কোন প্রাতরোধই 
তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে বাধ্য। 

সবাইকে মীন্ত দেওয়া হল একে একে। একমান্ন ব্যাতক্রম সুভাষ। 
অনেক আভষোগ তাঁর নামে। অনেক মামলা । বে-আইনী জনসভা করা, 
রাষ্ট্রদ্রোহকর প্রবন্ধ লেখা, এমাঁন হাজারো আভযোগ। সুতরাং এহেন 
বিপজ্জনক লোককে বাইরে রেখে সরকার এ সময়ে কোনরকম ঝাঁক 'ানতে 
প্রস্তুত নয়। | 

কিন্তু বাইরে যে আসতেই হবে সভাষকে ! কানের কাছে অহরহ বেজে 
চলেছে সেই একই আকুলতা । মাস্তি চাই। দেশের ম্ন্তি। সেই আহহানকে 
উপেক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর কোথায় $ 

অক্টোবর মাসের ২৮ তাঁরখে জেল থেকেই সুভাষ কেন্দ্রীয় আইনসভার 
সদস্য 'নর্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায়। 

ঠিক তার একমাস পরে (২১শে নভেম্বর) ঘুম থেকে উঠেই সারা 
দেশ স্তষ্ভত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শ:নে। 

মুন্তর দাবীতে সুভাষ আমরণ অনশন শর করেছেন। তার আগেই 
তানি বাংলার গভর্ণর এবং মল্মীদের উদ্দেশে জাঁনয়ে দিয়েছেন তাঁর শেষ 
কথা £ 

“.আমার বিবেকের দুয়ারে আমি আজ বার বার করাঘাত শুনতে 


৩৩৯ 


পাচ্ছি। এই অন্যায় এবং ওপ্ধত্যকে কি আমাকে মুখ বুজে মেনে নিতে 
হবেঃ না কি এই ন্যায়-নীতিহীন আঁবচারের বিরুদ্ধে জানাব আমার 
প্রাতবাদ 2 বিশেষ চিন্তার পর আম পিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই ওপ্ধত্যের 
কাছে আমি কোনক্রমেই নাতি স্বীকার করব না। অন্যায় করার চাইতে 
অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরো গদরূতর অপরাধ । সুতরাং প্রতিবাদ 
আমাকে করতেই হবে। 

“এবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে আমি বলব-_-ভুলে যেও না 
যে, দাসত্বের চাইতে বড় আভশাপ আর নেই। ভুলে যেও না যে, অন্যায় এবং 
দুনাঁতর সঙ্গে আপস করার চাইতে বড়' অপরাধ আর নেই। মনে রেখো, 
জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে জীবনের বাঁনময়েই তা পেতে হবে। 
মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষাতিকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হবে আঁবরাম।, 

ম্যান্ত দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসের & তারিখে । কি করে, কার সাহায্যে 
সোঁদন এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়োছিল, সে কাঁহনধ এখানে 
আরা প্রান্ত করে লাভ সেই। কারণ, পরতেই সেকথা তোমাকে আর 

। 

ওঁদকে শাসক-কুল তখন 'নাশ্চন্ত। পেলই বা মযান্ত ! চারপাশে সতর্ক 
পুলিশ প্রহরী । তার ওপর রয়েছে সাদা পোশাক পারাহত অসংখ্য গোয়েন্দা 
আঁফিসার। তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে আর কোথায় ! 

তাছাড়া কশদনই বা! ২৭শে জানুয়ারি তাঁরখে মামলার তাঁরখ রয়েছে। 
ও'দনই তো আবার গিয়ে ঢুকতে হবে সেই লৌহকপাটের অন্তরালে । কোন- 
রকমেই এবার আর তার রেহাই নেই। 

কিন্তু কোথায় তখন সুভাষ 2 

সংগ্রামী ভারতের একক প্রাতনাধ সুভাষ তার অনেক আগেই শীন্তমান 
ব্রিটিশ শান্তর সমস্ত বাধা-বিপাস্তকে পর্যদস্ত করে চলে গেছেন অনেক 
দুরে, দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে সীমান্তের ওপারে। 

দেখতে দেখতেই খবরটা ছাঁড়য়ে পড়ল ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য- 
প্রান্ত পর্যন্ত। সুভাষ নিখোঁজ । সুভাষ অদৃশ্য। তন্ন তন্ন করে' সবর খুজে 
দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে আশাও 
সনদদরপরাহত। 

সবাই স্তম্ভিত। সবার দৃষ্টি তখন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে । সবার 
মনে একই সুর । ধন্য সূভাষ, সাত্যই তুমি ধন্য ! কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত 
হয়েছ, তব সর্বাঙ্গে রুধির মেখে অন্যায় ও অবিচারের বিরদ্ধে তুমি বুক 
পেতে দিয়েছ বার বার। নীলকণ্ঠের মতো সবটুকু বিষ নিজে পান করে 
তুমিই তো আমাদের দিয়েছ এই অভূতপূর্ব নবজাগরণের সন্ধান। তোমার 
মতো এমন সর্বত্যাগী রুদ্র সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যেই তো একদিন মরমী কথা- 
শিজ্পী শরৎচন্দ্র তাঁর "পথের দাবী” উপন্যাসে িখোছলেন £ 

তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত 
'দিয়েছ, তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দয়া 


৩৪০ 


তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রম্ধ, 
দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ভিঙাইয়া চালতে হয়, কোন বিস্মত অতাঁতে 
তোমার জন্যই তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু 
তোমাকে মনে কররিয়াই প্রথম 'নার্মত হইয়াঁছল, সেই তো তোমার গৌরব! 

তোমাকে অবহেলা কাঁরবে কার সাধ্য ! এই যে অগাঁণত প্রহরী, এই যে 
বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য ! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার 
বাহতে তুমি পার বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ 
কাঁরয়াছেন ! 

মুস্ত পথের অগ্রদূত ! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহশ ! তোমাকে 
শতকোটি নমস্কার ।, 


॥ প্রথন খণ্ড সমাপ্ত ॥ 


॥যে সব পন্রপান্রকা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে ॥ 


সবার অলক্ষ্যে ভূপেন্দ্রকশোর রাক্ষিত রায় 
বিপ্লব তঁর্থে 

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব | 

বাংলায় 'বপ্লববাদ নলিনীকিশোর গৃহ 
বিপ্লবের পথে পূর্ণানন্দ দাশগন্প 
বিপ্লবী লালত মোহন বর্মন বারান্দ্র রায় 

শহাদ প্রদ্যোংকুমার ঈশানচন্দ্র মহাপান্র 
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ণ সংগ্রাম গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য 
স্বাধশনতা সংগ্রামে বাংলার নারী কমলা দাশগন্তা 
প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার 


আগ্নিকুগ-সংখ্যা, উল্টোরথ) 
ডালহোঁসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রের 


ইতিবৃত্ত রা যতীশ ভোঁমক 
ইতিহাস কই রী নকুঞ্জ সেন 
সৃভাষচন্দ্রের অল্তর্ধান কাঁহনী উত্তমচাঁদ মালহোন্রা 


ভারতের বিপ্লব কাঁহনী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
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ভারতের বৈপ্লাবক সংগ্রামের ইতিহাস সংপ্রকাশ রায় 


চট্রগ্রাম 'বিপ্লব মনোরঞ্জন ঘোষ 
চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাঁহনী আনন্দপ্রসাদ গণ্ত 
চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন চারাবকাশ দত্ত 
চট্টগ্রাম যৃব-বিদ্রোহ অনন্ত সিংহ 
আগ্মযূগের একটি অধ্যায় 
(সাপ্তাহিক বসুমতা) 

ইতিহাসের উপাদান ভূপেন্দ্ুকুমার দত্ত 
পাক-ভারতের রূপরেখা প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী 
গান্ধীবাদ কি সচল 2 অধ্যাপক 'দাীলপ ঘোষ রায় 
রবান্দ্রনাথ ও স.ভাষচন্দ্র শঙ্করনপ্রসাদ বসু 
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র নেপাল মজুমদার 
জয়তু নেতাজী মোহিতলাল মজুমদার 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র দীনেশ মুখোপাধ্যায় 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী স্‌ভাষচন্দ্র সাবিন্ীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
নেতাজী সন্গ ও প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবতরঁ 
আজাদ 'হন্দের অও্কুর বিজয়রত্র মজুমদার 
পত্রগুচ্ছ (জওহরলাল সম্পাদিত) 
মুক্তি-সংগ্রাম সুভাষচন্দ্র বস? 
পথের দাবী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতাঁর সৌজন্যে) 
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(দ্বিতীয় খও্) 


সুভাষচন্দ্র, 


“তোমার রাল্ট্রক সাধনার আরম্ভ ক্ষণে তোমাকে দূর থেকে 
দেখোছি।...আজ তুমি ষে আলোকে প্রকাশিত, ততে সংশয়ের 
আবিলতা আর নেই, মধ্যাদনে তোমার পরিচয় সংস্পম্ট। 

এই শান্তর কঠিন পরাক্ষা হয়েছে কারাদ$খে, ধনর্বাসনে, 
দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, গকছতে তোমাকে আঁভভূত করোন ; 
তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারত, তোমার দৃষ্টকে 'নয়ে গেছে 
দেশের সীমা আতক্রম করে হাতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে 


দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, 'বিঘ/কে করেছ সোপান। 
সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বনে 
মানোনি। তোমার এই চারিন্র শীন্তকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে 
সণ্টারত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরূতর।... 


- রবীন্দ্রনাথ 
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পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা 


“আমি সুভাষ বলছি" (২য় খণ্ড) পণ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হল। নেত'জী 
বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। নেতাজী অসম্ভবের নায়ক । আজ দেশের এই ভয়াবহ 
সঙ্ষটের 'দনে দেশের তরঃণ-তরুণীর দল নেতাজীর আববস্মরণীয় সংগ্রমের কাহিনী 
থেকে নতুন করে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা নিক, এই আমার একমান্র কামনা । 

কিকতা-১৯ বিনয়াবনভ 

গ্রন্থকার 


দ্বিতীয় নংস্করণের ভূমিকা 


“আম সুভাষ বলাঁছ' (২য় খণ্ড) পারমাঁজত এবং পাঁরবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাঁশত হল। পুনমূদ্রণে আরো এমন কিছু তথ্য যোগ করা হল, যা প্রথম মনদ্রণে 
ছিল না। 

গ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আঁম অসংখ্য চিঠি-পন্র পেয়েছি সহৃদয় পাঠক- 
পাঠিকাদের কাছ থেকে । এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আন্তাঁরক ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। 

কচিকাতা-১৯ বিনয়াবনত 

গ্রদ্থকার 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


“আম সুভাষ বলাছ' 'চ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। 

'আমি সুভাষ বলছি” স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর্ণাঞ্গ ইতিহাস নয়। ইতিহাস- 
ধভাত্তক একটি গৌরবোজ্জবল অধ্যায় মা। এ অধ্যয়ের প্রধান নায়ক আপসহীন 
বিগ্লবী নেতাজশী সুভাষ। স্বভাবতই তাঁর কথা এ কাঁহনীতে যতখানি স্থান 
পেয়েছে, অনা সবার কথা ঠিক ততথাঁন আসোন। পাঠক-পাঠিকাগণ এ ব্যাপারে 
কোনরকম ভুল বুঝবেন না আশা কারি। 

নেতাজণকে অনেকেই অনেকভাবে দেখেছেন। অনেকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 
যাঁরা রাজনখীতাবদ, তাঁরা দেখেছেন তাঁদের রাজনোতিক দৃষ্টিকোণ থেকে । এ্রীত- 
হাসিকগণ বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাসের দিকে নজর রেখে। 


[ & ] 


আম সাধারণ মানুষ। রাজনশীতর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাই 
মতবাদ নিয়ে মাথা না ঘাময়ে সাধরণভাবেই আম তাঁর কথা বলতে চেষ্টা করোছি 
আমার এই গ্রন্থের মাধ্যমে। 

নেতাজ বলেছেন--“15% 89 06805 10150075, 196 50112690995 6156 1116 
10৮ ভরসা বলতে আমার শুধু এইটুকুই। যাঁদও জানি যে, এই দুস্তর সাগর 
পাঁড় দেওয়া আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়, তবু হইীতহাসের সেই গৌরবোজ্জবল 
অধ্যায়ে বার বার 'বাভল্লভাবে স্মরণ করতে দোষ কি? 


প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের পটভুঁমকা অনেক বিরাট ও ব্যাপক। 
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তার পাঁরধি-বিস্তার। দ।বিদ্বও 
তদনূযায়শ বিশাল। প্রথম খন্ডের মতো দ্বিতীয় খণন্ডেও সেই দায়ত্ব বহনের প্রেরণা 
পেয়োছ প্রখ্যাত বি্লবী-নায়ক শ্রেয় শ্রীভূপেন্মকিশোর রক্ষিত-রায়েব কাছ থেকে 
তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। 

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই শ্রীযুন্ত অমলেন্দু, ঘোষের (মুকুল) কাছে। 
বইটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিষে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শাঁদ দিযে তানি 
আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবম্ধ করেছেন। 

তেমান ভুলতে পারব না আজাদ 'হন্দ সরকারের উপদেষ্টা ও নেতাজীর ঘাঁনচ্ত 
সহকর্ম শ্রীদেবনাথ দাসের সহযোগিতার কথা। এমন নেতাজী-প্রেমক সাঁতাই 
দুল্লভ। ব্যাঙ্ক সম্মেলন ও স্বামী সত্যানন্দ পুরীর অপ্রকাশিত ছাব দুটি পেয়োছ 
তাঁরই সৌজন্যে । বার্লিন-পর্বের কয়েকাট ছাবও তাঁরই দেওয়া। 


মেজর আবিদ হাসান, বিস্লবী মণীন্দ্র নায়েক এবং নেতাজী-ভবনে সংরাক্ষত 
অন্তর্ধান-পর্বে ব্যবহৃত সেই এীতহাসিক গাঁড়াটির ছবি তুলে 'দিষেছে শ্রীমান 
সৃবিনয়। পাঁচখানি ছার পেয়োছি 'নেতাজশী রিসার্চ ব্যারোর' সৌজন্যে। ইয়োরোপ 
ও দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার মানচিত্র দুটি একে দিয়েছেন শ্রীঅর্ধেন্দ দত্ত। এদের 
সবার কাছে আম আন্তাঁরক কৃতজ্ঞ। 


তাছাড়া, এই প্রজ্থ রচনার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহাষ্য করেছেন, 
তাঁরা হলেন£ঃ সলেখক শঙ্কু মহারাজ, দেবরঞ্জন গুহ, মনোরঞ্জন ঘোষ, পার্থসারাথ 
বসু, অশোকা দত্ত, স্স্মতা বসু, অধ্যাপক ফাঁণিভুষণ আচার্য এবং লোকেন্দুকুমার 
সেনগৃপ্ত। 

কবিগুরুর রচনাবলী থেকে অংশ-বশেষ উদ্ধৃত করার অনূমাত দিয়ে বিশব- 
ভারতাঁ আমাকে কৃতজ্তা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

“আমি সুভাষ বলাছ' এই নামে সম্পূর্ণ রচনাটি একাদিক্রমে ছারিশাটি সংখ্যায় 
প্রকাশ করেছেন 'উল্টোরথ-কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থ- 
রচনা কালে বহু দদষ্প্রাপ্য পন্র-পন্লিকা ও গ্রন্থাঁদ 'দিয়ে সাহায্য করেছেন কলকাতার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার 'বালীগঞ্জ ইন্স্টিটিউট'। পাঠাগারের তরুণ বধ্ধূদের 
অন্কপণ সহযোগিতার ফলে এ ব্যাপারে আমাকে কোনাঁদন এতটকুও অস্বাবধার 
সম্মখাঁন হতে হয়ান। 


প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য আশীর্বাদ ও শহভেচ্ছা- 
পন্ন পেয়েছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। এই সংযোগে তাঁদের সবাইকে আমি 
আমার আল্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


[ ৬ ] 


পারশেষে ধন্যবাদ জানাই তরুণ প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্নাথ 'বশবাসকে। তাঁর 
শনর্দেশমত এই খণ্ডে চল্লিশ পাতার ছবি দেওয়া হল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, 
দাঁক্ষপ-পূর্ব এশিয়ার আই. এন. এ.-র কোন ছবি এই খণ্ডে দেওয়া হয়ান। 

গ্রন্থথানি দত প্রকাশনার জন্য শ্রীশৈলেন্দ্নাথ সরকার ও শ্রীপারতোষ চরুবতর্ণর 
অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা অকুণ্ঠচিন্তে স্মরণ করাছ। 


'বিনয়াবনত 
গ্রন্থকার 











0 





স্বাধীনতা আন্দোলনের পটডূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রপ্থ: 


আ'ম সুভাষ বলাছ £ প্রথম খণ্ড প্রথম (বি) সংস্করণ 
আম সুভাষ বলছি £ তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ) 
ফাঁস মণ্ট থেকে (দ্বিতাঁয় সংস্করণ) 

গাম্ধীজী ও নেতাজী 

মত্যুর চেয়ে বড় 

ধবনয়-বাদল-দীনেশ (পণ্চম সংস্করণ) 

ক্ষমা নেই (পণ্ম সংস্করণ) 

রন্ত 'দয়ে গড়া (দ্বতীয় সংস্করণ) 

শপথ নিলাম 

রন্তের অক্ষরে (দ্বিতীয় সংস্করণ) 

যেন ভূলে না যাই (দ্বিতীয় সংস্করণ) 

রম্তঝরা 'দনগু্গ 

ইতিহাস মনে রাখোঁন 


উল্লেখযোগ্য ঘটনাবজশ 


॥এক ॥ 
ঘটনা 

শম্বতীয় 'ব*বষত্ধের সূচনা 

ভারতবর্ষে 'মশ্র প্রাতীক্রয়া 

সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার ও মনন্ত 

স্বগৃহে অল্তরীণ 

অল্তর্ধান 


॥ দুই ॥ 
কাবুল থেকে প্রোরত নিরেশনামা 
বৈপ্লাবক সংস্থা বি. ভি.-র তৎপরতা 
জনসাধারণের বিভ্রান্তি 


॥ তিন ॥ 
বার্লনে স্যভাবচন্দু 
জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেস্টা 
'বাভন্ন রণাঙ্গনে জার্মানীর অগ্রগাঁত 
হের হেস্‌-এর ইংল্যান্ডে অবতরণ 
শবপন্ন ইতালীকে রক্ষার জন্য রোমেলের আবির্ভাব 
মধ্য-প্রাচোর ঘটনাবলণ 


॥ চার ॥ 


ইতালার পররাম্ট্র সাঁচব চিয়ানোর সঙ্গে সূভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার 
ভন ্রটের সহযোগিতায় জার্মানীর সঙ্গে 'বাভন্ন চান্ত 

বার্লনে আজাদ 'হিন্দ্‌ সংঘ গঠন 

জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্ুমণ 


॥ পাঁচ ॥ 
আজাদ হিন্দ: রোডও ও সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্ততি 
বন্দী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ 


জাপানের যুদ্ধে যোগদান এবং সিঙ্গাপুরের পতন 
মালয়-বর্মার প্রাতাঁট রণাঙ্গনে জাপানের অগ্রগ্গাতি 


৯০২০ 
২২৯ 
৩০-৩৩ 
৩৩-৩৬ 
৩৭-৪৬ 
৪৬-৫০ 


৫&১-৫৩ 
$৩-৫৪ 
&৪-৫৭ 


৫৭-৬৪ 
৬৫-৬৬ 
৬৬-৬৮ 
৬৮-৬৯ 
৭০-৭২ 
৭২-৭৩ 


৭৩-৭৪ 
৭৪-৭৭ 
৭৭-৮০ 
৮০-৮৫ 


৮৬-৮৯ 
৮৯-৯২ 


৯২-১১৪ 
১৯৪-১২২ 


1 ছর ॥ 
ঘটনা 


বার্লশনে আজাদ 'হল্দ- ফৌজের 1শক্ষা 

টোকিওতে বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারীর তৎপরতা 
ভারতবর্ষে রাসবিহারী সেনা বিদ্রোহের ইীতিহ'স 
জাপ নাগারকত্ব গ্রহণ 
রাসাবহারীর নতুন কর্মপ্রচেস্টা 


॥ সাত ॥ 


বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের কর্মতৎপরতা 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবার প্রচেষ্টা 

চিয়াংকাইশেক ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌-এর ভরতে আগমন 
টোকিও সম্মেলন 


॥ আট ॥ 


হিটলার-সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎকার ও ন্রিপক্ষ ঘোষণার দাবী 
ব্যাঙ্ক সম্মেলন 

বার্লনে সেনাবাহিনীর শপথ গ্রহণ 

ভ.রতের কমিউনিস্ট পার্টর ভূমিকা 

এীতহামিক আগস্ট আন্দোলন 

বার্লনে সূভাষচল্দরের বাঁধ কার্যাবলী 


1 লয় ॥ 


কলকাতা ও 'বাভন্ন স্থানে জাপানশ বিমানের হানা 

দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত দেশপ্রোমকদের ফাঁসি-কাচ্ছে প্র.ণদান 
রাসাঁবহারী-মোহন সিং বিরোধ 

দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবার উদ্যোগ-আয়োজন 

স্ট্যালনগ্রাড ও আঁকা রণাঞ্জানে জার্মনগর ভাগ্য-বিপর্যয় 
সাবমেরণ যোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যাত্রা 


প্জ্ঠা 


১২৩-১২৬ 
১২৬-১৩০ 
১৩২-১$২ 
১৫৩০১৫০ 
১৫৭-১৬২ 


১৬২-১৬৪ 
১৬৪-১৬৬ 
১৬৬-১৭৯ 
১৭৯-১৮৩ 


১৮৩-৯১৮৮ 
১৮৮-১৯১ 
১৯১-১৯৬ 
১৯৭-২১০ 
২১০-২৬৮ 
২৬৯-২৭২, 


২৭২-২৭৮ 
২৭৮/-২৯৩ 
২৯৩-৩১৩ 
৩১৩-৩১৪ 
৩১৪-৩২২ 
৩২২-৩৩৪, 


এই গাডীতেই নেতাজী অন্তধান কবেছিলেন এলগিন বোডেব বাড়ী থেকে 
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ফ্রান্সের ক্যাম্পেন অরণ্যে অবস্থিত সেই 


[ সামনে হিটলার প্রমুখ নাৎসী নেতুরন্দ ] 
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উপকুলরক্ষী দূরপাল্লার কামান 


সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ 
[ ডানকার থেকে ] 
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জাতীয় সঙ্গীত গাইছেন আজাদ হিন্দ বাহিনী 
(১১ ) 
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ৰর 79 গা, রর 
ঢা, দর । 1] 


১ উট নি 


(১৫) 





ঘাঁড়র কাঁটাটা একটানা এগিয়ে চলেছে টিক টিক করে। 

রাত চারটে বেজে পনেরো মানট। আর আধ ঘণ্টা বাকি। তারপরই শুরু 
হবে এক এ্াীতহাঁসক আঁভযান, যার সাঙ্কোতিক নাম 'অপারেশন কেস- 
হোয়াইট ।' | 

হাজার হাজার ফাইটার এবং বোমার বিমান প্রস্তৃত। প্রস্তুত শান্তশাল+ 
ট্যাংক-বহর। প্রস্তুত দুধর্ধ প্যানংসার বাঁহনশী। প্রস্তুত ফিল্ড মার্শাল ভন 
রুনগে, ভন বোক, রাইখনেয়, রুনস্ট্যান্ড প্রমুখ সমরকুশলণ সেনাপাঁতিবন্দ। 
এখন শুধু আপেক্ষা মাত্র! 

চারটে বেজে চাল্লশ 'মানট। আরো পাঁচ মানট বাক। 

চারটে বেজে চুয়াল্লশ 'িনিট। চরম মৃহূৃত এগিয়ে এসেছে। আর 
এ সেকেন্ড মাত্র বাঁক। বিশ-পনেরো-দশ-পাঁচ-ীজরো আওয়ার! গো অন! 

॥ 

নিমেষে দুধর্ধ নাৎসশ বাহিনী দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পোল্যান্ডের 
ওপর। কণ্ঠে তাদের একই সদূর--ডয়েচ ল্যান্ড উইবার আলেস-! জামখনীর 
জয় হোক! জার্মীন দীর্ঘজীবী হোক! 


শুরু হল দ্বিতীয় বিশবষুদ্ধ। শদ্র; হল উত্থান, পতন আর ভাঙাগড়ার 
ইতিহাস। 

কেন এই যুদ্ধ ? 

ক এর কারণ ? 

কে এর জন্য দায়ী £ 

দায়ী কি শুধন হিটলার ? 

মোটেই না। হিটলার উপলক্ষ মান্র, নইলে সোঁদন হোক, বা দ্যাদন পরে 
হোক, এ বৃদ্ধ আনবাষই ছল । 

এর মূলে রয়েছে ভার্সাই সন্ধি, যা একাদন অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়োছল জার্মানীর ওপর। তারই আনবার্ধ পারণাঁত এই দ্বিতীয় 'বিশ্বুদ্ধ। 
লিড নত ণর জন্য সেই পেছনের দিনগুলিতে ফিরে যাহি, 

কা। 


১৯১৮ সাল। ১১ই নভেম্বর । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ। এবার পরাজিত জার্মানীর বিচার করার পালা। 
তার জন্য িজয়গ পক্ষের সবাই এসে সমবেত হয়েছেন ফ্রান্সের এতিহাসক 
ভার্সাই নগরীতে। 


স"ভাষ (২য়)১ 


কিন্তু এক! শর্ত শুনে বিস্ময়ে স্তা্ভিত হয়ে গেছেন জার্মান প্রাতীনাধ 
কাউণ্ট ভন রাণাংসাও। এ শর্ত মেনে নেবার অর্থ যে জার্মানীর অপম্‌ত্যু ছাড়া 
আর কিছুই নয়! অসম্ভব! এ শর্ত কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না। 

সন্ধিপত্রে সই না করেই জার্মানীতে ফিরে গেলেন কাউন্ট রাণাৎসাও। না, 
'আম পারব না। 'নজের হাতে জার্মানীর এই মৃত্যুদণ্ডে সই করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। 

িন্তু সই তোমাদের করতেই হবে। না করে যাবে কোথায়! মনে রেখো, 
সাত 'দিন মাত্র সময়। তার মধ্যে সই কর তো ভালই, নইলে চরম পাঁরণাঁতর 
জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। 

দুদিন যেতে না যেতেই এবার এসে হাজির হলেন হের হারম্যান মূলার। 
অর্ধমৃত জার্মানী তখন ধু*কছে। সুতরাং বিজয় পক্ষের সব কিছু দাবী মেনে 
না নিয়ে উপায় 'ক! 

চুন্ত স্বাক্ষারত হল ক্যাম্পেন বনের একটা রেলগাঁড়র কামরায় বসে। 
তাঁরখটা ছিল ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন। 

তারপর যুদ্ধ-জয়ের স্মৃতি-চিহ্ন হসেবে ক্যাম্পেন বনের সেই ঘটনা- 
স্থলে স্থাপন করা হল একটি প্রস্তর-ফলক। তার গায়ে ফরাসী ভাষায় লেখা 

এখানে একটি স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানীর গর্ব খব হল। তাঁরখ-_ 
১১ই নভেম্বর, ১৯১৮ সাল ।, 

শর্ত অনযায়শ প্রথমেই দক্ষিণ সমুদ্র এবং আফ্রিকার উপাঁনবেশসমূহ 
হারাতে হল জার্মানীকে। তারপর নিজের অঙ্গচ্ছেদ করে পাঁশ্চম-আলসাস ও 
লোরেন ছেড়ে দিতে হল ফ্রান্সকে। 

পুবে পোসেন এবং পাঁশ্চমে প্রুশিয়ার বোৌশর ভাগই পেল পোল্যাণ্ড। 
মেমেল গেল 'লিথযয়ানয়ার হাতে। 

ডানীজগকে পাঁরণত করা হল আলাদা একাঁট স্বাধীন রাষ্ট্রে। হারাতে 
হল সার অণ্চলও। তার শাসনভার ন্যস্ত হল আন্তজাতক কাঁমিটির সদস্য- 
দের হাতে। 

আর ক্ষাতপূরণ ! হ্যাঁ, কিস্তিতে কিস্তিতে মোট ৬৬০ কোটি পাউন্ড 
তোমাদের দিতে হবে জয় দলগুলিকে। তবে বোৌঁশাঁদন নয়। মান্র ১৯৮৮ 
সাল পর্য্ত। এই সত্তর বছর তোমরা এটা ঠিক মতো 'দিয়ে যাও। ব্যস, 
খাণমনান্ত। 

কিন্তু জামিন! জামিন কোথায় তোমাদের ঃ তোমরা যে ক্ষতিপূরণের 
টাকাটা সময়মত দিতে পারবে, তার প্রমাণ ক ? 

সুতরাং জাঁমন হিসেবে রাইন নদীর তীরবতর্ঁট অগ্ুলগুিন পনেরো 
বছরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে । আর তাদের 
সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে হবে তোমাদেরই । 

আরো আছে। এখন থেকে মোট এক লক্ষ সৈন্য তোমরা রাখতে পারবে 
সারা দেশে। তাও পাঁলশ বাঁহনীর ভিত্তিতে । 


সাবমোৌরন তোর একদম বন্ধ। জাহাজ-টাহাজ দু-একটা তোর করতে চাও 
তো করতে পার, তবে দশ হাজার টনের ওপর কিছতেই নয়। 

আর রাইন নদীর পশ্চিম তারে এবং হেলিগোল্যান্ডে দূর্গ তোর করা বা 
সৈন্য রাখা চলবে না। 

মাল্পকা, যুদ্ধে সর্বস্ব হাঁরয়েও বোধহয় জার্মানী সোঁদন ততখান আঘাত 
পায়ান, যতটা পেয়েছিল এই অবমাননাকর ভার্সাই সাঁম্ধ মেনে নিতে। কারণ, 
একথা তখন 'দবালোকের মতো স্পম্ট যে, ভার্সাই সান্ধর আসল উদ্দেশ্য শান্তি 
প্রতিষ্ঠা নয়, প্রাতীহংসা প্রবৃত্তি চারতার্থ করা। জার্মান এরীতহাঁসিকের ভাষায় £ 
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তবু মেনে নতে হল। উপায় কি? সংসারে পরাজিত পক্ষের তুচ্ছ মান- 
অপমানের দাম আর কতটুকু ! 

তাছাড়া এই তো িয়ম। এই নিয়মই তো চলে আসছে আবহমান কাল 
থেকে। যুদ্ধের যা কিছ দায়-দায়ত্ব, যা কিছু অপরাধ, সবই পরাজিত 
পক্ষের। 

আর বিজয়ণ পক্ষ ! না, তারা নিষ্পাপ, িচ্কলঙ্ক, সাধুপূরুষ মান্র। তারাই 
তখন সব কিছুর বিচারক। সূতরাং তাদের কোন দোষ থাকতে পারে না। 


চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ২৮শে জুন, ১৯১৯ সালে। কিন্তু টাকা! ক্ষাতি- 
পূরণের জন্য এই 'িরাট অঙ্কের টাকা এখন কোথায় পাবে জার্মানী ঃ জমার 
ঘর যে একেবারেই শ্য! 

বাধ্য হয়েই তখন প্রচুর কাগজের নোট বাজারে ছাড়তে হল জার্মানীকে। 
আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তরপর যা হয় দেখা যাবে। 

ফলে, ঘা হবার তাই হল। দেখতে দেখতে মাকের দাম পড়ে যেতে 
লাগল ধাপে ধাপে। 

১৯২২ সালে দেখা দিল ঘোর দবার্দন। ক্ষাতপূরণ দেবার মতো কিছুই 
তখন আর অবশিষ্ট নেই জার্মানীর। 

তবে রে! গর্জে উঠল পাওনাদারের দল। টাকা দাও বলছি, নয় তো 

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকেন্দ্র রূঢ় অণ্চল দখল করে 'নিল ফরাসাঁ” বাহিনা। 
টাকা যখন দিতে পারছ না, তখন এটা আমাদের দখলেই থাক! 

অবস্থা চরমে উঠল ১৯৩২ সালে। মার্কের আর তখন কোন দামই নেই 
খোলা বাজারে। 

ফলে, দেশজোড়া প্রচণ্ড অর্থসঙ্কট। ট্রেজারী শুন্য। ব্যাঙ্ক শুন্য। 
শুন্য ছাড়া আর কিছুই তখন অবাঁশস্ট নেই জার্মানীর জনজীবনে। 


৩ 


সেই শুন্যতাকে আরো শতগুণ বাঁড়য়ে তুলল ইহা বাঁণকগোষ্ঠী। 
জার্মানীতে নিতয-প্রয়োজনীয় প্রাতাট 'জানসের তখন প্রচণ্ড অভাব। এই! 
তো সুযোগ! এই সুযোগে যত পার চুষে নিঙড়ে ওদের একাকার করে 
দাও। 

জার্মানীর তখন শেষ অবস্থা। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। 
তল তিল করে 'নশ্চিহ হয়ে যাচ্ছে পায়ের নিচের মাটি। চাঁরাদকে অথৈ 
জল। কোথাও কূল নেই। এবার মৃত্যু অবধারত। 

না, জার্মানী মরবে না।, 

ঠিক তখনই ল্যান্ডস-বার্গ দূর্গ কারাগার থেকে বোরয়ে এলেন একাঁট 
অসাধারণ মানুষ। কণ্ঠে তাঁর নতুন দিনের গান। নতুন প্রাতশ্রযুতি। 

জার্মানী মরবে না। আবার আমরা বাঁচব। নিজেদের শান্ত 'দয়েই 
সব কিছ; অর্জন করব। সোজা হয়ে দাঁড়াও। বলো--য়েচ ল্যান্ড উইবার 
আলেসত! 

শবস্ময় ভরে তাঁকয়ে রইল গোটা জার্খানী। কে! কে! কে তাদের 
আজ নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দিচ্ছে মৃতপ্রায় এই জার্মানীর বুকের ওপর 
দাঁড়িয়ে ? 

হিটলার! হটলার! হিটলার! আ্যডলফ্‌ হিটলার ! 

হিটলার! মনে মনে হাসলেন প্রোসডেন্ট হিন্ডেনবার্গ। বীয়ারসেলার 
অভ্যর্থানের ব্যর্থ নায়ক সেই' বোহেমিয়ান কার্পোরালটা ! জেল থেকে বোঁরয়ে 
এসেই আবার নাটক শুরু করেছে দেখাছ লোকটা ! 

তবে ক্ষমতা আছে। গরম গরম বন্তৃতা দিয়ে ক করে যে জন-মানসে 
প্রভাব বিস্তার করতে হয়, লোকটা তা ভাল করেই জানে। 

আর সহকমাঁর দলও জুটেছে ঠিক তেমাঁনই। স্্ট্রেসার, রোয়েহম, 
গোয়েবলস, গোয়োরং, ফ্রিক, হিমলার, হেস বোরম্যান, স্পীয়ার, রিবেন্রপ- 
এক-একাট রত্র যেন! মনে হয়, নাটক এবার জমবে ভাল। 

১৯৩২ সালের নির্বাচনে হিটলারের জয়-জয়কার। 

দেখা গেল ২৩০টা আসনই দখল করেছে তাঁর প্রাতিষ্ঠত নাংসদ দল। 
ফলে, ১৯৩৩ সালে তিনিই হলেন জার্মানীর চ্যান্সেলার। 

মাত্র একবছর বাদেই দেহরক্ষা করলেন প্রোসডেণ্ট হিন্ডেনবার্গ। ফলে, 
হিটলারই তখন সর্বেপর্বা। এককথায় তাঁনই জার্মানীর ভাগ্যাঁবধাতা। 

শুরু হল গঠনমূলক কাজ। নাইট ক্লাব ইত্যাঁদ আমোদ-প্রমোদের 
কুৎসিত আভ্ডাগলি এখুনি ভেঙে চুরমার করে দাও। মেয়েরা “০ 1980 6০ 
10(0162), আমোদ-্রমোদের সময় এখন নয়। আগে জার্মানীকে বাঁচাতে 
হবে। শনজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য এখ্যান কাজে লেগে যাও। 

ছেলেরা সবাই কাজে লেগে যাও দলে দলে। কারো বেকার বসে থাকলে 
চলবে না। সবাইকে আমার চাই। সবাইকে আমার প্রয়োন্নে। রাস্তা তো 
কর। কল-কারখানায় যোগ দাও। জার্মানী তোমাদের দেশ। তাকে বাঁচষে 
তোলার দায়িত্ব যে তোমাদেরই । উঠে দাঁড়াও ! গেট আপ! 


৪ 


ভার্সাই সন্ধি! ওসব আম মানি নে। অনেক শোষণ করেছ তোমরা 
জার্মানীকে। এবার মানে মানে হাত গোটাও। 

আর এ ইহন্দী বোনয়ার দল, জাতির চরম দ্বার্দনে যেভাবে তোমরা 
গোটা জার্মীনীকে চুষে 'নঙড়ে একাকার করে 'দয়েছ, তারপর আর এক- 
মূহূ্তও তোমাদের এখানে থাকা চলবে না। পন্্রপাঠ বিদেয় হও! 

রাষ্ট্রসঙ্ঘ! সে আবার কি! না, তার সঙ্গে আমার ফোন সম্পর্ক 
নেই। ওরা যা খুশি করতে পারে, তাতে আমার কিছ; আসে-যায় না। 

আমার সাফ কথা-অবস্থার সুযোগ নিয়ে জার্মানীর যেসব অগুল 
তোমরা গ্রাস করেছ, তা কড়ায়-গন্ডায় 'ফারয়ে দিতে হবে। 

মানত এক লক্ষ সৈন্য! কে বললে! ওসব বস্তা-পচা কথা আম শুনতে 
চাই নে। এখন থেকে জার্মানীতে সামারক 'শক্ষা-গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সবাই 
এসে ভার্তি হও দলে দলে। কেউ বাদ গেলে চলবে না। 


দেখতে দেখতে চেহারা পাল্টে গেল জার্মানীর। এ যেন সেই যুদ্ধ- 
শবধবস্ত জার্মানী নয়। আমল পারিবার্তত কোন নতুন দেশ। আত্মাবশ*্বাসে 
ভরপুর এ জার্মানীর চেহারা আলাদা । 

প্রতাট নরনারীর মুখে তখন একাঁট মান্র নাম। হটলার। হিটলার ! 
হটলার ! ফয়েরার 'হটলার! তনি আমাদের বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। 
দয়েছেন নতুন 'দনের সম্ধান। তাঁর জয় হোক! জার্মানীর জয় হোক! ডয়েচ 
ল্যান্ড উইবার আলেস্‌! হেইল্‌ হিটলার ! 

চণ্চল হয়ে উঠল ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি। 

উহু, লোকটি সোজা নয়! বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভার্সাই সান্ধকে আর 
এক কানাকড়িও সে মূল্য দিতে রাজন নয়। বরং তাকে তাচ্ছিল্য করার একটা 
অনমনীয় জেদই যেন ফুটে উঠতে চাইছে তার প্রাতাট কাজের মধ্য 'দয়ে। 

এ পাঁরপ্রোক্ষতে কি করা যায় এখনঃ হইাতিমধ্যেই বেশ শান্ত সয় 
করেছে লোকটা । এ অবস্থায় ওকে ঘাঁটাতে যাওয়াও যে বিপদ! 

১৯৩৫ সালের ১১ই জানুয়ারী সার অণ্ণল জার্মানী আবার ফিরে পেল 
গণভোটের মাধ্যমে । 

১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ পাওয়া গেল রাইনল্যা্ড। আর ১৯৩৮ সালের 
১১ই মার্চ গোটা আস্ট্রিয়া। 

খুবই ঝূপক নেওয়া হয়েছিল সন্দেহ নেই। এমন কি এ নিয়ে একটা 
গুরুতর সঙ্কট সান্ট হওয়াও মোটেই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কিছুই হল 
না। কারণ সোভিয়েত-ভশীত। কাঁমউীনস্টদের বিশ্বাস নেই। কি ব্রাশ, 
ক ফ্রান্স, প্রাতটি ধনতান্নিক রাম্ট্রের কাছে ওরা তখন বিপদস্বরপ। স-তরাং, 
ওদের ঠেকানোর জন্য হিটলারকে হাতে রাখা প্রয়োজন। 

দুদিন যেতে না যেতেই আবার নতুন দাবী। চেকোম্লোভাকিয়ার এ 
সুদেতেন অঞ্চল আমার চাই। জার্মানরাই ওখানে সংখ্যাগারচ্ঠ। 


রে 


তাঁড়-ঘাঁড় করে ছাতা বগলে নিয়ে ছুটে এলেন ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী নোৌভল 
চেম্বারলীন। আতি শান্তিপ্রিয় লোক। জীবনে কোনাঁদনও তানি বিমান- 
ভ্রমণ করেনান এর আগে। কারণ-_ভয়। দারুণ ভয়। বিমানে উঠলেই নাকি 
তাঁর শান্তিভঙ্গ হবে। 

এবার কিন্তু তার ব্যাতক্রম হল, মল্লকা। গুরুতর শান্তিভঙ্গের 
'আশঙকায় সঙ্গে সঙ্গেই তান আকাশ-পথে এসে হাঁজর হলেন সর্ক্ষণের 
সঙ্গী ছাতাট বগলে নিয়ে। উদ্দেশ্য, শান্তরক্ষা করা। 


ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মশসয়ে দালাঁদয়েরকেও আসতে হল সেই একই 
কারণে। একগুয়ে এই লোকটাকে নিয়ে হয়েছে যত জবৰালা! একবার গোঁ 
ধরলে আর রক্ষে নেই। দেখা যাক্‌, বাঁঝয়ে-সাজয়ে একটু শান্ত করা যায় 
কনা ! 

২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে কনফারেন্স বসল মিউানকে। একাঁদকে 
চেম্বারলীন এবং দালাদয়ের, অন্যাদকে হিটলার এবং বন্ধু মুসোলিনী। বলো, 
এবার কি চাই তোমার ? কী পেলে তুমি খুশি হও ? 

চাই চেকোশ্লোভাঁকয়ার এ সুদেতেন অণ্ুল। 


বেশ, চেকোশ্নোভাকয়াকে আমরা বলে দেব। নেহাত গ্াঁইগুই করলে 
আচ্ছা করে ধমক 'দিয়ে রাজ” কাঁরয়ে দেব। তবে দেখো বাপু, আর যেন ঝামেলা 
করো না! আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। আমাদের একট; শান্তিতে থাকতে 
দাও। জার্মান এীতহাসিকের ভাষায় ঃ 
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শান্তিরক্ষার চমংকার ব্যবস্থা করে দুজনেই আবার 'নিজ নিজ দেশে 
ফিরে গেলেন মনের আনন্দে। যাক, আর ভাবনা নেই। এবার চিরস্থায়ী 
শান্তি। 

কোথায় শান্তি! কোথায় কি! 

দদন যেতে না যেতেই আবার অশান্তি। সেবার তোমরা মেমেল কেড়ে 
নিয়েছিলে আমাদের হাত থেকে । ওসব চলবে না। এ মেমেল আমার ফেরত 
চাই। আর চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকি অংশটুকুও চাই। ও দুটোই আমার 
দরকার। 

তাই মেনে নিতে হল সবাইকে । উপায় ক! সাধ করে কে আর নিজের 
ঘাড়ে অশান্তি ডেকে আনতে চায়! 


সারা ইয়োরোপ তখন তটস্থ। 

এবার কার পালা? এখানেই কি শেষ? না কি আরো কিছু চাই 
ওর ? 

না মা, আর কিছ চাইনে। তবে & ডানাজগ্‌! তোমরাই বলো যে, ওটা 
আমাদের ছল কিনা ! বলো, এখনও শতকরা' সাতানব্বুই জনই ওখানে জার্মীন 
কিনা! সুতরাং না না, যা ভেবেছ তা নয়। বিবাদ আম কারো সঙ্গে করতে 
চাইনে। শুধু ডানীজগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মোটর-চলাচলের একটা 
সুপার হাইওয়ে, আর একটা রেলনাইন আমাদের পাততে দিতে হবে পোল্যান্ডের 
জমর ওপর দিয়ে। কারণ. ওখানে যাবার আমাদের কোন পথ নেই। ব্যস) এই 
কাঁরডোরটনকু পেলেই আঁম খাঁশ। আর কখনো আম কিছ চাইব না তোমা- 
দের কাছে। এই লাস্ট। কথা দিলাম ! 


ডানজিগ্‌ সম্বন্ধে হিটলারের এই দাবীর সবটাই ক অসম্গত ছিল ? ন্য 
কি 'কছুটা যান্তও ছিল তার পেছনে 2 

এ সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য না করে আম শুধ্‌ ডানাজগের তখনকার 
সময়ের পাঁরস্থি'ত সম্বন্ধে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে 'দীচ্ছ অন্য একজন 
বিদেশী এীতিহাঁসকের লেখনী থেকেঃ 
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গওঁদকে ততক্ষণে গলা ফাঁটয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধয়ে তুলেছেন 'হিট- 
লারের অন্তরঙ্গ সহচর, প্রচার-সাঁচব ডঃ গোয়েবলসং। 

প্রচারের সাহায্যে ক করে যে জনমনে আগুন ধারয়ে দিতে হয়, সে 
সম্বন্ধে তান ছিলেন রাঁতমত আভজ্ঞ। পৃথবী তার প্রমাণ পেয়েছে বার 
বার। 

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। রোডও এবং 'বাভন্ন প্রচারপত্রের মাধ্যমে 
তিনিও এবার রব তুললেন ফুয়েরারের সঙ্গে গলা মাঁলয়ে। 

ডানাঁজগ্‌! ডানাজগ্‌ ! ডানাঁজগ্‌ ! ডানাঁজগ্ আমাদের । ডানাঁজগ্‌ আমরা 
চাই-ই ! 

অসম্ভব! ডানাঁজগ আমাদের। কিছুতেই আমরা ডানজিগ্‌ ছাড়ব না। 
বনাযুণ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মোঁদনা। 

রাজশ হল না পোল্যান্ড। হওয়া সম্ভবও নয়। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড ও 


৪ 


ফ্রান্সের সঙ্গে সে মৈব্রশ-সত্রে আবম্ধ। তেমন কিছু হলে চ্নীন্তমত তারা 
তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। তাহলে ভয়টা কসের ? 

বটে! চোখ পাঁকয়ে তাকালেন হিটলার। ঠিক আছে, দেখা যাবে! 

পারাস্থাত লক্ষ্য করে চাান্তর হিড়িক পড়ে গেল ইয়োরোপের 'বাভন্ন 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ভয় নেই। তোমার বিপদে আম আছি। কিন্তু দেখো 
ভাই, আমার বেলায় যেন মুখ 'ফারয়ে থেকো না! 

কি ইংল্যাপ্ড, কি ফ্রান্স, সবার লক্ষ্য রাশিয়ার দকে। 

নীতিগত দিক থেকে যতই অমিল থাক না কেন, ইয়োরোপের এই শ্বেত- 
ভল্ল্‌কের অসাম শন্তির কথা কে না জানে! 

এখন সবচাইতে বড় প্রশ্ন আত্মরক্ষা। সুতরাং তত্বকথা আপাতত 
শিকেয় তুলে রেখে যে করে হোক, রাশিয়ার সঙ্গে একটা চীন্ত করা চাই। 

শুরু হল আলোচনা-বৈঠক। 

মাসের পর মাস কেটে গেল। খানাঁপনাও কম হল না। শকল্তু কোথায় 
চান্ত? কোথায় কি 

পদে পদে সংশয়। পদে পদে আবশ্বাস। হাজার হোক ওরা কমিউনিস্ট! 
ধনতান্নিক রাষ্ট্গীলর কাছে ওরা অস্পৃশ্য। ওদের বিশবাস কি! 

তাছাড়া অত ব্যস্ত হবারই বা কি আছে! দেখাই যাক না আরো' কিছু- 
দন! তারপর যা হয় পরে ভেবে-চিন্তে করা যাবে। 

দেখতে আর হল না, মাল্লকা। তার আগেই হঠাং একাঁদন সারা পৃথিবী 
চমকে উঠল অভাবনীয় একটা খবর শুনে। 

হিটলার নাক এর মধ্যেই তলে তলে দোস্তি করে ফেলেছেন রাশিয়ার 
সঙ্গে। মাসের পর মাস সময় লাগোন। খানাপিনারও দরকার হয়ান। মানত 
একাঁদনেই নাকি সব শেষ। 
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সাঁত্যই এটা একটা বিরাট আঘাত মল্লিকা । বিশেষ করে ধনতাল্নিক 
রাষ্ট্রগুলির পক্ষে। আমরা যেখানে মাসের পর মাস চেষ্টা করেও কিছ করতে 
পারিনি, হিটলার 'কিনা সেখানে চোখের নিমেষেই এতবড় কাজটা গুছিয়ে 
নিলে! এককথায় একেবারে দশ বছরের জন্য অনারুমণ চযান্ত ! নাঃ, সংসারে 
আর কাউকেই বিশ্বাস নেই। হিটলার, স্ট্যালন_কাউকেই না। 


রুদ্ধ্বাসে দন গুনতে লাগল গোটা ইয়োরোপ। একমান্র ভয় ছল 
রাশিয়া। সেই রাশিয়া সম্বন্ধেও হিটলার এখন নিশ্চন্ত। এ অবস্থায় তান 
ক এত সহজে রেহাই দেবেন পোল্যান্ডকে ? 
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উত্তর পাওয়া গেল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোর-রান্রে। 

হঠাৎ জক্ষ লক্ষ সাশাক্ষিত নাৎস+ সৈন্য পোল্যাণ্ডের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল 
'দূরবার বেগে। কার সাধ্য সেই বিরাট যান্জক বাঁহনণর গাঁতরোধ করে! 

দেখতে দেখতে অসংখ্য বোমারু বিমান ও ট্যাঙ্কবাহনীর সাহাষ্যপুজ্ট 
নাংসী সৈন্যদল পরব-প্রঃশিয়ার সাইলোসয়া ও শ্লোভাকয়ার দিক 'দয়ে ঢুকে 
গেল পোল্যান্ডের অনেকখানি অভ্যন্তরে । 

প্রাতবাদ জানাল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। অস্র-সংবরণ কর সখা ! পোল্যান্ডের 
সঙ্গে আমরা মিব্রতা-সতে আবদ্ধ, সে-খবর তুমিও জান। এ অবস্থায় পোল্যান্ড 
আক্লান্ত হলে আমাদেরও একটা দায়ত্ব রয়েছে বৌক ! 

সূতরাং শান্ত হও। এ সম্বন্ধে তোমার বন্তব্য কাল এগারোটার মধ্যে 
আমাদের জানালে 'বড়ই বাধিত হইব,। 

কোথায় জবাব 2 কোথায় ক 2 'তনাঁদক থেকে সাঁড়াশন-আক্লমণের চাপে 
ততক্ষণে পোল্যান্ড বাহনী পিছ হটতে শুরু করেছে প্রতাট ক্ষেত্রে। 

বাধ্য হয়েই ৩রা তাঁরখে ইংশ্যান্ড ও ফ্রান্সকে আসরে নামতে হল সম্মানের 
খাতরে। 

আর হিটলার ! 

দৃপ্তকণ্ঠে তানি তাঁর বন্তব্য রাখলেন জাতির উদ্দেশে। আজ থেকে আমিই 
জার্মান রাইখের প্রথম মৌনক। যুদ্ধে জয়লাভ না করা পরযন্তি পাবত্র এই 
 সোনিকের বেশ আম কোনাঁদনই ত্যাগ করব না। 
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এতিহাঁসিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই হল পটভূমিকা। 


১৭ই সেপ্টেম্বর আর একবার বিশ্বাসী স্তাম্ভত হল অভাবনীয় একাট 
খবর শুনে। 

শুধু নাংসণ বাহিনী নয়, রূশ-সীমান্তের দিক থেকে লালফৌজও নাকি 
অনেকদূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে। পোল্যান্ডে অবাস্থত 
রুশ নাগাঁরকদের ধন-্্রাণ রক্ষার জন্য নাক তাদের এই অপ্রত্যাশিত আভবান। 

সবাই অবাক। অবাক 'হটলারও সৌদন কম হনান। খুব দেখালে দাদা ! 
এমন তো কথা ছিল না! ঠিক আছে, পরে এর মামাংসা হবে। 

রাজধানী ওয়ারশ আত্মসমর্পণ করল ২৭শে সেগ্টেম্বর। এবার ভাগা- 
ভাঁগর পালা । 

ধশজ্পকেন্দ্র আর কয়লার খানগঙ্িন পড়ল জার্মানীর ভাগে। আর পোলশ 
ইউরকেনের গমের ভূমি ও তেলের খনি ইত্যাঁদ সব কিছুই গেল রাশিয়ার দখলে। 

তখনো প্রতিটি পোল নরনারণীর দৃষ্টি পাঁশ্চম ইয়োরোপের দিকে 'নিবদ্ধ। 
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এই বুঝি তাদের সাহায্যের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে নভ্রিটিশ এবং ফরাসশ বিমান 
এঁগয়ে এল আকাশের বুকে ডানা মেলে ! হয়তো হাতমধ্যেই ওদের আবুমণ 
শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে । চাীস্ত অনুযায়শ ওরা যে তাদের সাহায্য 
করতে বাধ্য! 

কোথায় সাহায্য, আর কোথায় কিঃ একমান্র গালভরা প্রাতশ্রাত ছাড়া 
তেমন কোন চেষ্টাই দেখা গেল না ব্রিটিশ বা ফ্রান্সের দিক থেকে। 

অথচ সুযোগ যোলআনাই ছিল। মান্র তেইশ 'ডাভিশন জার্মান সৈন্য 
সোঁদন রাখা হয়েছিল পশ্চিম-সঈমান্তে। তাদের হটিয়ে মূল জার্মান ভূথন্ডে 
প্রবেশ করা ফরাসী বাঁহনীর পক্ষে সৌঁদন মোটেই কম্টকর ছিল না। কিন্তু 
সে চেম্টাই কোনাঁদন করেনি ফরাসী বাহন । 

কারণ-ভয়। ভাবটা এই যে. একা একা আগ বাড়িয়ে মার খেতে যাই 
কেন? আগে 'ব্রাটশ বাহনী আসহক, তারপর লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে 
দেব। 

সাত্যই দৌখয়োছল, মল্লিকা! গত বশ্বষুণ্ধে এমন লড়াই বোধ হয় 
আর কেউ কোনাঁদনই দেখাতে পারোন। সেকথা পরে আসছে। 


পোল্যান্ডের পতন হল। কিন্তু তারপর? এবার কার পালা ? 

উত্তর মিলল ১১৪০ সালের ৯ই এাপ্রল। 

কোনরকম প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ সোঁদন দূধর্ষ নাৎস? 
বাহন ঝাঁপয়ে পড়ল ডেনমার্ক ও নরওয়ের ওপর। 

'ব্রাটশ ও ফরাসী বাহন নাক নরওয়ের নাভি বন্দরকে ঘাঁটি করে 
খাস জার্মানী আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে । সুতরাং যুদ্ধ শেষ না হওয়া 
পর্য্ত নরওয়েকে নিজের দখলে রাখা দরকার। 

ডেনমার্ক বশ্যতা স্বীকার করল সঙ্গে সঙ্গেই। 

বাঁক রইল নরওয়ে। কিন্তু দূধর্ষ জার্মান বাহিনণকে প্রাতরোধ করার 
মতো শান্ত তার কোথায় £ 

কেবলমন্ত্র মুখে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কি ফ্রান্স, কি ইংল্যাপ্ড, কেউ 
সৈদিন এতটুকুও সহায়তা করোন পোল্যান্ডকে। 

তা' বলে এবার 'ল্তু আর ইংল্যান্ডের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব 
হল না। 

নরওয়ে থেকে ইংল্যান্ডের দূরত্ব কতটুকুই বা! এ অবস্থায় নরওয়ে 
হাত-ছাড়া হয়ে গেলে যে সত্যিই ভয়ের কথা! 

অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য পরাদনই €১০ই এপ্রল) বিরাট বিরাট 
সব যুদ্ধ-জাহাজসহ এগিয়ে এল ইংল্যাণ্ড। 

হিটলারকে একট; শিক্ষা দেওয়া দরকার। বেশ ভাগ করে বাঁঝয়ে দেওয়া 
দরকার যে, নৌ-শান্ততে ইংল্যাপ্ড চিরাঁদনই অপ্রাতদবন্দবী। 

হায় ভগবান ! হিটলারকে শিক্ষা দিতে এসে হাস্টার, আর হার্ড হদ্ধ- 
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জাহাজ দুটিকে যে এমন করে খোয়াতে হবে সে কথা [ক সোঁদন নৌ-বলে 
বলীয়ান ইধন্যাপ্ড একবারও ভাবতে পেরেছিল ? 

হল কিন্তু তাই। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বাহনীকে 'ফিরে' 
যেতে হল হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে। 

১৫ই এপ্রল তারিখে ব্রিটিশ বাঁহনী অবতরণ করল নরওয়ের মাঁটিতে। 
জলয.দ্ধে হিটলারকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়ান। দেখা যাক, এবার স্থলযুদ্ধে 
ছু করা যায় কিনা! 

দেখা গেল 'দিন কয়েকের মধ্যেই। সেই একই অবস্থা । বেধড়ক মার 
খেয়ে আবার সেই ইংল্যান্ডে। 

বেগাঁতিক দেখে রাজা হাকন সপাঁরবারে পাঁলয়ে 'গিয়ে আশ্রয় নিলেন 
ইংলাযণ্ডের মাটিতে । যুদ্ধও সেখানেই শেষ। 

রাজা হাকন পলাতক। মাল্নিবর্গও পালিয়েছেন তাঁর পিছ 'িছ7। 
শাসন-ব্যবস্থা বলতে কিছুই অবাশম্ট নেই। ফলে, সারা দেশ জডড়ে 
বিশৃঙ্খলা । 

এবার শাসনভার গ্রহণ করলেন নাসা সমর্থক মেজর কুইসাঁলং। নরওয়ের: 
ভিডকুন কুইস্‌লিং। 

'ব্রাটশের ভাষায়_ীবশ্বাসঘাতক কুইসৃলং। পরবরতাঁ কালে এমাঁন 
অনেককেই তারা আখ্যা দিয়েছিল এই কুইস্‌লিং বলে। 'বশেষ করে তাঁদের, 
যাঁরা সোঁদন কোনরকম সহযোগিতা করতে রাজী হনাঁন 'ব্রাটশের সঙ্গে । 

কুইসলিং বিশ্বাসঘাতক বিজয়ী পক্ষের আভমত তা-ই। নরওয়েবাসীরা 
এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে একমত 'কিনা সে-তথ্য অবশ্য আমার জানা নেই। 

হয়তো তাই। হয়তো বা অন্য 'কছহও হতে পারে। তবে যদ্ধশেষে 
'বিচারসভায় দণ্ডায়মান এই লোকটির মুখ থেকে কিন্তু একাঁট অদ্ভুত থা 
শোনা গিয়োছিল, মল্লকা। নিজের মৃত্যুদন্ডাজ্জ শুনে দীপ্তকণ্ঠে সোদন 
তান জ:রীদের লক্ষ্য করে বলোঁছলেন £ 

'আম যাঁদ 'বি*বাসঘাতক হয়ে থাক, তবে আমার জন্মভূমি নরওয়ের' 
ঘরে ঘরে যেন যুগ যুগ ধরে এমান বিশ্বাসঘাতক জন্মায় । 


প্রথমে পোল্যান্ড। তারপর ডেনমার্ক এবং নরওয়ে । 

এবার কার পাঙ্গা ? 

ফ্রান্স। ওদের ইংলিশ চ্যানেল-সংলগ্ন ক্যালে, বুলান, শেরবূর্গ ইত্যাদ 
বন্দরগ্ীল রীতিমত বিপজ্জনক। খাস ইংল্যান্ড থেকে বন্দরগাঁলর দুরত্ব 
খুবই সামান্য । ওদিক থেকে যে বিপদ আসবে না, 'তা কে বলতে পারে! 

না, ইংল্যাপ্ডকে সে সুযোগ দিলে চলবে না। আক্রমণই আত্মরক্ষার এক- 
মাত পথ। সুতরাং আগে থেকেই আক্রমণ চাঁলয়ে সে-পথ ওদের বন্ধ করতে 
হবে। 

কন্ত ম্যাঁজনো লাইন! জার্মানী ও বেলাজয়ামের সীমানা 'ঘিরে ফ্রান্স 
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'যে এক শান্তশালী দু্গশ্রেণী ম্যাঁজনো লাইন গড়ে তুলেছে, তা আঁতক্রম 
করার উপায় ফি? ও যে একেবারেই দুভে'দ্য। 

ভাবনায় পড়ে গেলেন 'হটলার। ফ্রান্স চাই-ই! “কিন্তু ম্যাঁজনো লাইন! 
"ম্যাজনো লাইনের কি হবে ? দূরপাল্লার কামান, ভারণ ট্যান্ক, গোয়োরং-এর 
িমান-বহর, সবই যে ওখানে অল! কি করা যায় এখন এ অবস্থায় ! 

একই চিন্তা তখন কড় বড় জেনারেলদের মাথায়। ফয়েরারের হুকুম, 
ফ্রান্স তাঁর চাই-ই! কিন্তু এ ম্যাঁজনো লাইনের কি হবে? ওটা আতক্রম 
করার উপায় কি ? 

_উপায় আছে। সাহস করে একদিন বললেন অপেক্ষাকৃত কম পারাঁচিত 
সেনাপাঁত ভন ম্যানস্টাইন, ফ্রান্স দখল করা এমন কিছ শস্ত কাজ নয়। 

-বটে! কথাটা একাঁদন কানে গেল হিটলারের, ডাকো তো একবার 
ছোকরাটাকে। একটু বাঁজয়ে দেখা যাক। 

সেই একই কথা ম্যানস্টাইন ব্যস্ত করলেন হিটলারের কাছে, এ তো খুব 
সোজা কাজ ফ.য়েরার। 

-সোজা কাজ! খেপকয়ে উঠলেন হিটলার, ম্যাঁজনো লাইন আঁতনব্রম 
করাটা তোমার কাছে সোজা কাজ হল ? 

_ ম্যাঁজনো লাইন আমরা আতক্রম করতে যাব কেন? আমরা তো 
ফ্রান্স আক্রমণ করতে যাচ্ছি নে। আক্লমণ করব বেলাজয়াম। ওখান থেকে 
আর্দেনশ পর্বতমালা পেরিয়ে সোজা ফ্রান্স। অবশ্য ওখানেও ম্যাঁজনো লাইন 
রয়েছে, তবে পর্বতসঙ্কুল জায়গা বলে লাইনটা ওখানে খুবই দূবল। 

-বোগাস! এককথায় উড়িয়ে দলেন হিটলার, এ উচ্চু পর্বতসঙ্কুল 
এলাকায় ট্যান্ুক, প্যানংসার বাহনী-সব কিছু অচল। 

-মোটেই না ফয়েরার। আপাঁন একবার ফজ্ড-মার্শান গুডোরয়নকে 
ডেকে এনে গস্যানটা বুঝিয়ে বলুন। তারপর দেখুন যে, তান ক বলেন! 

তলব পেয়ে ছুটে এলেন প্যানংসার বাঁহনশীর আ'বিচ্কর্তা, ট্যাঙ্কাবিশারদ 
ভন গুডেরিয়ান। আদেশ করুন ফয়েরার। আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। 

প্রস্তুত নন সেনাবাহনীর হাই-কম্যা্ড। আত অবাস্তব প্ল্যান। এর 
কোন অথহি হয় না। আমাদের ধারণা, এ-পথে আক্রমণ চালাতে গেলে এক 
বছরের আগে কিছুতেই আমরা ফ্রান্স দখল করতে পারব না। 

-আঁম পারব। গুডোঁরয়ানের সংক্ষিপ্ত উত্তর, এক বছর নয়, খুব বোশ 
হলে দুমাস। 

মাস! বেশ, তাই হবে! গো অন! মার্চ" 


১৯৪০ সাল। ১০ই মে। 

শুরু হল জার্মানীর নূতন আঁভযান। সেই শেষরান্রে। লক্ষ্য বেল- 
শজয়াম, ইংল্যান্ড আর লুকেমবার্গ। 

যাঁদও আসল যুদ্ধ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, তব্য যুদ্ধ শেষ না 
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হওয়া পরন্তি এগুলোও হাতে রাখা প্রয়োজন। বিপক্ষ দল যে একাঁদন ওখান, 
দিয়েই পাল্টা-আঘাত হানবে না, তা কে বলতে পারে! 

প্রথমেই আত্মসমর্পণ করল ল:ক্সেমবার্গ। তারপর হল্যান্ড। আমাদের 
রেহাই দাও বাপু । আমরা কারো কোন ব্যাপারে নেই। 

আত্মসমর্পণ করল না বেল্াজয়াম। ফ্রান্সের ম্যাঁজনো লাইনের চাইতে 
আমাদের ফোর্ট এবেন-এমাল কেন্লাও এমন কিছু কম যায় না। আসক না 
জার্মানরা। মজাটা টের পাইয়ে দেব'খন। 

হায় ভগবান! প্রথম দিনেই এবেন-এমাল কেল্লা বেদখল। হাজার 
হাজার প্যারাসন্টবাহা সৈন্য যে এমন বিনা নোটশে হট করে আকাশ থেকে 
নেমে আসবে, অ কে জানত! 

ছুটে এল ব্রিটিশ বাঁহনী। ছুটে এল ফরাসী বাঁহনী। কিন্তু সব বৃথা। 
দূর্ধর্য ঝাটকা বাহনীর প্রচণ্ড গাতিবেগের কাছে সে বাধা আর কতক্ষণ ? 
তাই বাধ্য হয়েই তারা ছু হটতে লাগল ফ্রান্সের সম্‌দ্রোপকৃূলে অবাঁস্থত 
ডানকার্ক বন্দরের 'দিকে। 

মূল ফ্রান্স তখনো নিশ্চন্ত। আসক না জার্মান বাঁহনী। আমাদের 
ম্যাজনো লাইন থাকতে ভাবনা কি! 

আট শ' কোট টাকা ব্যয়ে 'নার্মত এই ম্যাজনো লাইন সাঁতই দুভেদ্য। 
সীমানাও বহদ্রবস্তৃত। 

ফ্রান্স-সীমান্তের সুইজারল্যান্ড প্রান্ত থেকে শুরু করে মউজ নদীর 
পুবে মণ্টিভোঁড পর্যন্ত বস্তৃত এই দ্গশ্রেণী বছরের পর বছর অবরুদ্ধ 
হয়ে থাকলেও অসুবিধের কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, এর ভূগর্ভস্থ কক্ষে 
সত রাখা হয়েছে অপর্যাপ্ত খাদ্য ও প্রচুর অস্ত্-সম্ভার। এ অবস্থায় 
মানুষ তো দূরের কথা, সামান্য মশা-মাঁছর পক্ষেও এই ম্যাঁজনো লাইন ভেদ 
করা সম্ভব নয়। 

1কন্তু এক! কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বাঁঝ ভুলে গেল 
ফরাসী সমরনায়কগণ। 

বেলজিয়ামের ভেতর “দিয়ে একাঁট জার্মান বাহিনী মিউজ নদী পার হয়ে 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান সেডানের দিকে বিদন্তৎগীঁততে ছুটে আসছে কেন? 

তবে কি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারসই ওদের লক্ষ্য ? 

ব্যাপারটা যেমন আকাঁস্মক, তেমনই অপ্রত্যাশিত। 

এত আকাঁস্মক যে, নদীর সেতুগ্াল প্ন্ত ভেঙে দেবার মতো অবকাশ 
পেলেন না ফরাসণ প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল গ্যামেলাঁ। ফলে, একেবারে 
খোলা মাঠ। 

হঠাং বেলাজয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করলেন জার্মান 
বাঁহনীর কাছে। 

ফল হান আরো মারাত্মক। উপকলস্থ বুলান ও ক্যালে বন্দর আগেই হাত- 
ছাড়া হয়ে গেছে। বাকি শুধু ডানকার্ক। নাংসী বাঁহনীীর কাছ থেকে ক্রমা- 
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“গত তাড়া খেয়ে খেয়ে 'ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড গর্ট এবার সেই ডানকাকের দিকেই 
শপাঁছয়ে যেতে লাগলেন তাঁড়ৎগাঁতিতে। 

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সব কিছ গেলেও ডানকার্ক বন্দর এখনো হাতছাড়া 
হুয়ান। কোনরকমে একবার ওখানে গিয়ে চ্যানেল পৌরয়ে ওপারে যেতে 
পারলে তবেই রক্ষা! নইলে একটি সৈন্যও বাঁচানো যাবে না দুরন্ত 
এঁ নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে। 

কিন্তু তাই বাক করে সম্ভব! তিন লক্ষ আটন্িশ হাজার সৈন্যকে 
পার করার মতো জাহাজ কোথায় ? 

জাহাজ থাকলেই বা কি! ভিড়বে কোথায় 2 গোটা বন্দরটাই যে অকেজো 
হয়ে পড়েছে বোমার আঘাতে ! না, কোন আশা নেই। সবাইকে আজ মৃত্যু- 
বরণ করতে হবে জলন্ত এই ডানকার্কের মাঁটতে দাঁড়য়ে। 

দেখতে দেখতে রান্র নেমে এল ডানকাকের ওপর॥। আঁভশপ্ত রান্র। 

গোটা ডানকার্ক তখন দাউ-দাউ করে জবলছে। আফাশ-ছোঁয়া কালো 
ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে দুহাত দূরের জিনিসও স্পম্ট দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়া 
আর ধোঁয়া! রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ! 

তখনো টেলিফোনের একটি ক্ষীণ যোগাযোগ অবাঁশম্ট 'ছল ডানকার্ক 
ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। তারই সাহায্যে সেনাপাঁত লর্ড গর্ট নিজেদের এই শোচ- 
নীয় পারাজ্থাতর কথা জানালেন মন্ত্রিসভার কাছে। তিন 'দিক থেকে ঘেরাও 
হয়ে আছ জার্মানদের হাতে । সামনে অথে সমদুদ্র। এখন ভগবান ভরসা । 

সঙ্জো সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে ক্যাপ্টেন টেন্যান্টকে পাঠানো হল ডানকাকের 
উদ্দেশে । সঙ্গে ছোট-বড় ১৩০ খানি জাহাজ। যে করে হোক, ডানকার্ক 
পেশছে সেনাবাহিনীকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে আমাদের সমূহ বিপদ। 

সাত্যই বিপদ। এমন ভয়ঙ্কর 'বিপদে বোধহয় আর কোনাদনও পড়তে 
হয়ান ব্রিটশ বাহনীকে। 

মাথার ওপর মার্শাল গোয়োরং-এর মারাত্বক লুফৎংওয়াফে (0৮: 
1৪6) ও স্টূকা বিমান-বহর। একটানা বোমা-বর্ষণ চলছে তো চলছেই। 
শনচে তিন দিক থেকে গুড়েরিয়ান, রোমেল ও রুনস্ট্যান্ডের প্যানংসার বাহিনী 
ছুটে আসছে দৈত্যের মতো। বেষ্টনী ছোট হয়ে আসছে ব্লমশ। আর রক্ষা 
নেই! মৃত্যু আনবার্ধ ! 

আশঙ্কা অমূলক নয়, মাল্লিকা। জয়ের আনন্দে সোঁকি উল্লাস তখন জার্মান 
বাহনর! এবার কোথায় যাবে 'ব্রাটশ-সংহ ? না, কাউকে আজ প্রাণ নিয়ে 
ফিরে যেতে দেওয়া হবে না ডানকার্ক থেকে । একট প্রাণীকেও না। গোটা 
ইংলিশ চ্যানেলের জল আজ লালে লাল করে দিতে হবে 'ব্রাটশের রন্তে। চলো 
সবাই এগিয়ে । 

হল্ট! হল্ট! হল্ট! বোশ নয়, মাত্র দুদিন তোমরা একট; বিশ্রাম কর। 
তারপর আবার এাগয়ে যাও। 

থমকে দাঁড়ালেন জার্মান সেনানায়কবৃন্দ। কার কণ্ঠ! কে তাঁদের থামতে 
আদেশ 'দচ্ছে এমন করে! 
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না কোথাও কোনরকম অস্পন্টতা' নেই। কোথাও এতট;কু কুয়াশার জাল 
নেই। আদেশ 'দয়েছেন স্বয়ং হিটলার। জীর্মানণর ভাগ্য-ীবধাতা হিটলার । 

কিন্তু কেন? এই চরম মুহূর্ত হেলায় হারালে আর কোনাদনই যে ফিরে 
পাওয়া যাবে না! কিন্তু উপায় কঃ আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং ফুয়েরার। এর 
পেছনে তাঁর কোন নতুন প্ল্যান আছে কনা কে জানে! 

কাণ্ড দেখে অবর্দদ্ধ 'ব্রাটশ বাহন অবাক। এক! জার্মান ট্যাঙ্কগ্যাল 
এতদূর পর্যন্ত এসে হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন? স্টুকা বিমানগ্ালই 
বা তাদের ওপর আর বোমা-বর্ষণ করছে না কেন2 ক বাপার ! 

ওঁদকে ততক্ষণে ইংল্যা্ড থেকে আগত ক্যাপ্টেন টৈন্যাণ্ট একটি জাহাজকে 
আতিকম্টে তীরে আনতে সক্ষম হলেন বন্দরের প.ুবাঁদকের বাঁধের কাছে। সহজে 
নয়। কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পরে। 

সঙ্গে সঙ্গে টৌলফোনে খবর চলে গেল ইংল্যান্ডে। জাহাজ পাঠাও। 
আরো জাহাজ । বড় নয়, ছোট ছোট জাহাজ, যেগুলি সহজেই কিনারে আসতে 
পারবে। একটি-দুটি নয়, শত শত, হাজার হাজার জাহাজ চাই। ইংল্যান্ডের 
প্রাতাঁট জাহাজ, প্রাতাঁট স্টীমার, লণ, ট্রলার, মাছধরা জাহাজ, সব পাঁঠয়ে 
দাও এখানে । আঁবলম্বে। 

দেখতে দেখতে শত শত জাহাজের 'মাছল এঁগয়ে এল ডোভার থেকে। 
অসামারক ব্যন্তরাও 'পাছয়ে রইলেন না জাঁতর এই চরম দযারদনে। তাঁরাও 
এগিয়ে এলেন তাঁদের ব্যান্তগত লণ্, বোট, জেলে বোট ইত্যাঁদ নয়ে। সবার 
মুখে একই শপথ । এভাবে আমরা আমাদের ছেলেদের মরতে দেব না। তাদের 
আমরা রক্ষা করবই। 

চ্যানেলের ওপারে ডোভার, এপারে ডানকার্ক। মাঝখানে শত শত 
জাহাজ। আসছে তো আসছেই। আবার ফিরে যাচ্ছে। আবার আসছে সার 
বেধে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া 'মীহলের। 

সবার সমবেত চেষ্টায় অবাশিন্ট প্রাতাট সৈন্য ফিরে যেতে সক্ষম হল 
ইংল্যান্ডে। সঙ্গে ফরাসণ সৈন্যও গেল প্রায় দেড়লক্ষ। সব শেষে ক্যাপ্টেন 
টেন্যাণ্ট। বিদায় ডানকার্ক বিদায়! আজকের এই ভয়ঙ্কর স্মৃতি দুঃস্বপ্নের 
মতো আমার মনে থাকবে চিরকাল। আঁভশপ্ত এই চব্বশে মেকে আম 


কোনাঁদনই ভুলব না। 

অবশ্য সমর-সম্ভার বলতে যা িছ7 সবই হারাতে হয়েছে। কিছুই সঙ্গে 
আনা যায়ান। এমন কি, ইউীনিফর্ম পর্যন্ত নেই অনেকের গায়ে। বোঁশর ভাগ 
সৈন্যকেই জাহাজে উঠতে হয়েছে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার দয়ে। তব প্রাণ তো 
বৈচেছে! এই বা কম কি! 

বিদেশী এীতহাঁসকের ভাষায় £ 
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লক্ষ লক্ষ সৈন্য ডানকার্কের *মশানভূমি থেকে ফিরে গেল আনবার্য মৃত্যুর 
হাত থেকে রেহাই পেয়ে। 

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব ব্রিটিশের। সমস্ত নো-শাস্ত, সমস্ত সওদাগরণ 
জাহাজ, সমস্ত সাধারণ জলযান জড় করে যেভাবে তারা মান্র দ্াদনের মধ্যে 
তা অভ্ভতপূুর্ব। একমাত্র ব্রিটিশ ছাড়া আর কারো পক্ষেই বাঁঝ সোঁদন এতবড় 
দায়ত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না। 

ধন্য ধন্য পড়ে গেল ব্রিটিশ সেনাপাঁত লর্ড গর্ট-এর নামে। এ অবস্থায় 
লক্ষ লক্ষ সৈন্যসহ ইংলিশ চ্যানেল পোরয়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়া চাটট- 
খাঁন কথা নয়! সোঁদক থেকে সাত্যই অসাধ্য সাধন করেছেন তান। তাই 
এবার তাঁকে ভূষিত করা হল নতুন মর্যাদায়। কারণ, 'ব্রীটশের ভাষায় এটা 
নাকি £1971085 2905৪6 অর্থাং গোরবজনক পশ্চাদপসরণ। 

সারা পৃথিবীর চোখে মূচাঁক হাসি। 'হটলারের দয়ায় প্রাণ 'নয়ে 
পালানোটাও যে গৌরবজনক ব্যাপার হতে পারে, এ তথ্য সাত্যই জানা ছল 
না তাদের। 

ডানকারের পতন হল ২৪শে মে। এক বছর নয়। দুমাসও নয়। মাত্র 
চৌদ্দ 'দিনে। 

কাণ্ড দেখে হিটলার পযন্ত হতবাক। বলে কি! মানত চৌদ্দ দিনে! নাঃ! 
সাঁত্যই অসাধ্য সাধন করেছে তাঁর প্যানংসার বাঁহনশগ্ীলি। ওদের তুলনা 
নেই। 

আর প্যারিস! না, তারও কোন আশা' নেই। চার হাজার ট্যা্ক ও 
অগুনাতি সাঁজোয়া গাঁড়সহ বিশ লক্ষ সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী ইতি- 
মধ্যেই পেশছে গেছে প্যারসের উপকণ্ঠে । বেশ বোঝা যায় যে, প্যাঁরসের 
পতন আসন্ন । 


পরিস্থিতি আরো ঘোরালো করে তুলল ইতালখ। 

দুই বন্ধু। হিটলার আর মুসোলনণ। 

একজন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা, অন্যজন ইতালীর। বহুদিন থেকেই 
তারা মৈীশ্নুরে আবদ্ধ। যাকে বলে হারহর-আত্মা। 

ইচ্ছে করেই এতদিন চুপচাপ ছিলেন ঘুসোলনী। ভাবটা এই যে” এত 
ব্যস্ত কেন? যাক না আরো 'কিছনাদন! সময় হোক, তারপর দেখা যাবে! 
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পাঁজতে ভাল দিনক্ষণ পাওয়া গেল ১০ই জুন। ব্যস, আর কথা নেই। 
চালাও এবার ! 

সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম আঁমিল। 

ও'ঁদকে প্যারিস তখন যায় যায়। এদিকে পেছন থেকে ইতালণর জোর 
ধাক্কা। এ অবস্থায় ফ্রান্সের প্রতিরোধ-শান্ত আর কতক্ষণ ! 

প্রথমেই প্যারসকে ঘোষণা করা হল অরাক্ষত নগরপ বলে। ফরাসণ- 
[বগ্লবের স্মাতি-বিজাঁড়ত সন্দরী এই প্যারস নগ্বরী গড়ে উঠেছে বহু 
শতাব্দীর অধ্যবসায়ের ফলে। বোমা-বর্ষণ করে তোমরা এই মহৎ সাষ্টকে 
ধংস করে দিও না। নিতে হয়, এমাঁনই বরং নিয়ে নাও। তা বলেধ্বংস 
শকছুতেই নয়। আমরা আত্মসমর্পণ করাঁছ তোমাদের কাছে। যুদ্ধ আমরা চাই 
নে। সান্ধ চাই। 

প্রস্তাব নিয়ে শেষ প্যন্তি এীগয়ে গেলেন ভাদ্টন-বিজয় বীর, নক্বুই 
বছরের বৃদ্ধ, মার্শাল পে'তা। সেই পেন্তা, যান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে 
শোচনীয়ভাবে পরাঁজত করোছিলেন ভাদ্?ন রণাঙ্গনে। আজ তাঁর কণ্ঠে 
ভশরুর আকুঁতি। আমরা সান্ধি চাই। 

সন্ধি! বেশ, তাহলে সন্ধির শর্ত শোন। তোমাদের ট্যাঙ্ক, কামান. 
দতে হবে। 

যম্ধ-জাহাজগ্যীলকে এক্ষাণ পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের কোন নৌ- 
বন্দরে। অছাড়া উত্তর ও পশ্চিমের সমস্ত সমদ্রোপকূল এখন আমাদের 
দখলেই থাকবে। 

আর ইতালী যে-সমস্ত জায়গা দখল করেছে, সেখানে আপাতত তাদের 
সৈন্যই মোতায়েন থাকবে। 

সুইজারল্যা্ড থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উপক্লস্থ ন্লিশ মাইল 
পর্য্ত স্থানে কোনরকম অস্র-শস্ত্র রাখা চলবে না। 

তুলো, এজাসও, ওরান ও 'িজার্তা-এই চারাঁট নৌ-ঘাঁটিতে কোনরকম 
সৈন্য রাখতে পারবে না। 

আর আঁবাসিনিয়ার 1জব্যীত-আ'দ্দসআবাবা রেললাইন এখন থেকে 
ইতালীর দখলে থাকবে। 

বাফি অংশে তোমরা তোমাদের মনোমত সরকার গঠন করতে পার, তাতে 
আমাদের কোন আপাত্ত নেই। কিন্তু সাবধান! শন্রুপক্ষের স্াবধে হতে 
পারে, এমন কোন কাজ করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায় ! 

কিন্তু সান্ধিপ্ন স্বাক্ষারত হবে কোথায় ? না, অন্য কোথাও হলে চলবে 
না। 

মনে কর সেই ভার্সাই সাঁণধর কথা। সোঁদন সঘাই মিলে একতরফা 
তোমরা অপমান করেছিলে জার্মানীকে। অপমানের 'বরুদ্ধে সামান্য প্রাত- 
বাদ করার মতো শন্তিটুকু পর্যন্ত সৌঁদন আমাদের ছল না। 


কিন্তু আজ! আজ ভাগ্যের চাকা ঘরে গেছে। 
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তাই যেভাবে সৌঁদন জার্মানীকে সবার সামনে নতজানু হয়ে পরাজয় 
স্বীকার করে নিতে হয়োছল, গ্রা্দকেও আজ ঠিক সেইভাবেই মাথা নিচ 
করে সব শর্ত মেনে নিতে হবে। স.তরাং চান্ত স্বাক্গীরত হবে সেই ক্যাম্পেনের 
যেখানে তোমরা লিখে রেখেছ--এখানে এক স্বাধীন জাতির কাছে জার্মীনদের 
গার্ব খর্ব হল'। 

আর তোমাদের উপাঁস্থাতিতেই এবার সেখানে ফ্রান্সের শোচনীয় পরা- 
জয়ের কাহিনী লিখিত হবে জার্মান ভাষায়। তোমাদের সবাইকে তা দাঁড়িয়ে 
দাঁড়য়ে দেখতে হবে মাথা হেপ্ট করে। কি, রাজী ? 


তা-ই মেনে নিলেন মার্শাল পেন্তা। তাছাড়া উপায় ক! ইতিমধ্যেই 
ফ্রান্সের দুই-তৃতীয়াংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে সর্বনেশে যুদ্ধের মাশুল দিতে 
গিয়ে। শর্ত মেনে নিয়ে এখন যাঁদ বাঞিটুকু বাঁচানো যায় তো তবেই রক্ষা। 

যথাসময়ে সেই এীতহাণসক রেলের কামরাটকে আবার নিয়ে আসা হল 
ক্যাম্পেনের অরণ্যে। সোঁদনের মতো এবারও এখানে বসেই সাম্খিপন্নে স্বাক্ষর 
করতে হবে ফরাসণ প্রাতীনাধদের, অন্য কোথাও নয়। 


১৯৪০ সাল। ২২শে জুন। অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সদলবলে 
হিটলার এসে উপাস্থত হলেন ক্যাম্পেনের বনে। সঙ্গে গোয়োরং, ব্রাউীশচ, 
কাইটেল, রিবেন্রপ, হেস প্রমুখ সহচরবৃন্দ। 

বাইশ বছর আগেকার কথা । এই সংদীর্ঘ বাইশ বছরের মধ্যে একাদনের 
জন্যও [হিটলার ভুলতে পারেনান পাথরে খোদাই করা এঁ অক্ষরগূলির কথা৷ 
প্রাতাদন ভেবেছেন, কি করে প্রাতশোধ নেবেন জার্মানীর সেই চরম অপ- 
মানের। আজ তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে। 

সাম্ধর শর্ত শুনতে শুনতে চোখে জল এসে গেল ফরাসণ প্রাতিনাধদের। 
গকল্তু উপায় কি! 

বাইশ বছর আগে ভার্সাই সান্ধর শর্ত শুনে জার্মান প্রাতীনাধদেরও 
চোখের জল ফেলতে হয়েছিল এমাঁন করে। তব্‌ কেউ সৌদন তাদের এতটুকু 
করুণা করেনি। আজ তারাই বা' ছাড়বে কেন ? 

'অনূষ্ঠান-শেষে প্রস্তরফলক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সগর্কে সেই রেলের 
কামরা থেকে 'নচে নেমে গেলেন জার্মানীর ভাগ্য-ীবধাতা হের 'হটলার। 
ভার্সাই সাম্ধর অপমানের প্রাতশোধ "তান অক্ষরে অক্ষরে নিয়েছেন। জার্মান 
জাতিকে তিনি যে প্রতিশ্রাতি দিয়োছলেন, তা 'তানি ভালভাবেই পূরণ করে- 
ছেন। আজ তিনি সুখাঁ, সার্থক ও বিজয়ী । 

বাইরে মিলিটারী ব্যা্ড। 'দাশ্বিক কাঁপয়ে সেই ব্যান্ড তখন সুর 
তুলেছে, “ডয়েচ ল্যান্ড উইবার আলেস'! সকল দেশের সেরা জার্মানী। 
জার্মান দীর্ঘজীবী হোক! 

ইতিহাসের কি 'বািচত্র গাঁত, মল্লিকা! সোদনও বিজয় ফ্রান্সের হয়ে 
ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এরতহাসিক ভাদ্ঁন-বজয়শী বীর এই 
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মার্শাল পে'তা। এবারও সেই পে"তাকেই এগিয়ে আসতে হল পরাজত ফ্রান্দের । 
প্রাতীনাধরূপে। ভাগ্যের পারহাস বাঁঝ একেই বলে! 


প্যারিসের পতন হল। সব কিছু7 দাবী মেনে নিয়ে ফ্রান্স মাথা নোয়াতে 
বাধ্য হল জার্মানীর কাছে। 

এঁদকে অনাঁধকৃত ফ্রান্সের একপ্রান্তে গিয়ে নতুন সরকার গঠন করলেন 
মার্শাল পেস্তা । নাম-ভিসি সরকার। ভগবান যা করেন মঞজালের জন্য৷ 
তব তো সন্ধি মেনে নিয়ে এটুকু রক্ষা করা গেছে জার্মানদের হাত থেকে! 
নইলে তো সবটাই যেত। 

পরবতাঁ কালে বিজয়ী শান্তর বিচার থেকে এই নব্বুই বছরের বৃদ্ধ 
পেতাও কিল্তু রেহাই পানাঁন, মাল্লকা। তাদের বিচারে তিনিও তখন 
'কুইসালং'। তই সাজা হযোছল প্রাণদশ্ড। 

পরে বয়সেব কথা বিবেচনা করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব। ফরাসী উপ- 
কূল থেকে সামান্য দুরে বিস্কে উপসাগরে অবাঁস্থত ছোট একটি দ্বীপের 
'আইল দ্য ইউ" কারাগাবে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল ভুশবনেব শেষাঁদন 
পযন্তি। 

দেশবাসীকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে রেখে সোঁদন যাঁরা প্রাণভয়ে 
অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন, মার্শাল পেস্তা তাঁদের দলে নন। বরং সেই হত- 
ভাগ্যদের মধ্যে থেকেই তিনি বাঁচতে চেয়োছলেন দুরভীগ্যকে সমানভাবে ভাগ 
করে নিয়ে। বাঁচাতে চেয়েছিলেন অবাঁশস্ট ফ্রান্সকে। 

তবু তান কুইসীলং! বিশ্বাসঘাতক! এটাই নিয়ম। য্াদ্ধ শেষে 
শুবজয়শ পক্ষের বন্তব্ই চরম। তাদের বাবত্বের কাহনী নিয়েই সবাই হাতহাস 
রচনা' করে পরবতর্ঁ কালে। পরাজিত পক্ষ সেখানে মৌন, মক, ভাষাহাঁন। 
তাদের কোন ভাষা নেই সেখানে । সে আঁধকারও তাদের নেই। 

নইলে অন্য সবাব মতো তিনিও যাঁদ প্রাণভয়ে পাঁলয়ে যেতেন সেটাই কি 
বীরত্ব বলে প্রমাণিত হত পাঁথবীর চোখে? নাক চরম বপদের ?দনে 
'অবাক্ষত মাতৃভূমির সমস্ত দাঁয়ত্বভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেওয়াটাই আইনত 
অপরাধ ? 

না, এ প্রম্নের উত্তর আজো লেখা হয়ান কোন যুদ্ধের ইতিহাসে । 


িছাঁদন চুপচাপ। তারপরই হঠাৎ আবার একদিন হিটলার উঠে 
দাঁড়ালেন গা-ঝাড়া 'দিয়ে। 

পোল্যান্ড, ডেনমাক হল্যান্ড, ফ্রান্দ সব আজ তাঁর করতলগত। কিন্তু 
কটনগীতির দিক থেকে পরাজয় ঘটেছে অন্য জায়গ্ায়। ভেবোছলেন, ডান- 
কাকের ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ 'নশ্চয় তাঁর কাছে মাথা নত করবে। 
সন্ধি ভিক্ষা করবে। কিন্তু এ বেরাঁসিক ব্রিটিশ জাতটা কনা তার ধার-কাছ 
দিয়েও গেল না। একবার তাঁদয়ে পর্যন্ত দেখল না যে, কেন আঁম সৌঁদন 
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ওদের লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে বাগে পেয়েও দয়া করে ছেড়ে 'দয়োছলাম ? অসহ্য! 
অসহ্য! ভাকো এবার গোয়েরিংকে। 

গোয়োরং আহমাদ আটখানা। এই তো তান চান। এই তো তান 
চেয়েছিলেন এতাঁদন। বাস, আর ভাবনা নেই। এবার সারা পাঁথবী তাঁকয়ে 
দেখুক যে, তাঁর পারিচাঁলিত জার্মান 'বমান-বহর অসাধ্য সাধন করতে পারে 
িনা। 

২৯শে জুলাই থেকে প্রচণ্ড 'বিমান-আক্রমণ শুরু হল খাস ইংল্যান্ডের 
ওপর। 

একট-দুটি নয়, একসঙ্গে শত শত, হাজাব হাজার বোমারু 1বমান। 
তারপর শুধ্‌ ধৰংস আর ধৰংস'! মৃত্যু আর 'বভীষকা ! 

এমনি করে দনের পর 'দন। মাসের পর মাস। 'দনে-রান্রে স্ক্ষণ। 

সারা ইংল্যাড তখন জহলছে বোমার আগুনে । একটানা বোমাবর্ষণ 
চলছে তো চলছেই । পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েস্টামনস্টার যাবে, এমন কি, 
বাকংহাম প্যালেসের পরন্ত রেহাই নেই সেই 'বিধবংসী বোমার হাত থেকে। 
লক্ষ্য শুধু একটাই। 'ব্রীটশকে চরম শিক্ষা দিতে হবে। ভেঙে-গনপাড়য়ে, 
জহালিয়ে-পনাড়য়ে একেবারে নিশ্চিহ করে দিতে হবে মাল্চত্র থেকে। ওদের 
ক্ষমা নেই। 

বিপদের ওপব [বিপদ । 

২৭শে সেপ্টেম্বর তারখে বাঁলনে ন্ি-পক্ষীর চীস্ত স্বাক্ষারত হল 
জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে। অর্থাং, আর দুই বন্ধু নয়। এখন থেকে 
আমরা [তিন বন্ধ। 

সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সব সময়ে আমরা একসঙ্গে চলব পরস্পরের 
দঙ্গো হাত 'মিলিয়ে। কথা দিলাম ! 

খবর শুনে আর একবার চমকে উঠল পা্বীর মানুষ। চোখে-মুখে 
তাদের সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কোথায় এর শেষ? শেষ হবে কি কোনাঁদন ? 
কে জানে? 
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তিলে 
এ 4 
। হায়ের কথা ১৬ সং 
ত যাঁদ যর ্ 
একাঁদন না রে রং 
বাঁঝবেই £ 


_সনভাষচন্দ্ 


১৯১৪০ সাল শেষ হল। এল ১৯৪১ সাল। 

ইংন্যাণ্ডের শোচনীয় বিপর্যয় লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের প্রাতাট সাধারণ 
মান্ষ সোঁদন আনন্দে ভরপুর। ঠিক হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! আরো 
কেন ওরা মার খেল না হিটলারের হাতে 2 খেলে বেশ হত! 

এ আনন্দ হিটলার বা জার্মানীর জন্য নয় মাল্লকা, ব্রিটিশের পরাজয়ের 
জন্য। যে ব্রিটিশ আমাদের যুগ ষূগ ধরে পদানত করে রেখেছে, 'নার্বচারে 
গন চালিয়ে পশুর মতো হত্যা করেছে, তার এই শোচনীয় বিপর্যয় দেখে 
আমরা যে খাঁশ হব, সে তো বলাই বাহ:ল্য। 

সোঁদন ছিল ২৬শে জানুয়ারি । 

ভারতের দিকে দিকে সৌদন নবজীবনের সাড়া । নতুন দিনের সঙ্কেত। 
আজ স্বাধীনতা 'দবস। আমরা স্বাধশনতা চাই। 

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তন্ধ হয়ে গেল গোটা' ভারতবর্ষ । 

সুভাষ 'নখোঁজ। তন্ন-তন্ন করে সবন্ত খ'জে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও 
তাঁর সন্ধান মেলেনি। সে আশাও সুদূর-পরাহত। 

সবাই অবাক! সুভাষ নিখোঁজ! কি করে এটা সম্ভব হল ? 

সাদা পোশাকে মোট বাষাট্রজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে নিষস্ত রাখা হয়ে- 
ছিল তাঁর গাঁতবাধ লক্ষ্য করার জন্য। তাদের নজর এাঁড়য়ে কি করে তাঁর 
পক্ষে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব হল 2 এ যে আঁবশ্বাস্য ব্যাপার! 


কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন ছিল সুভাষের এমন করে বাইরে যাবার ? 
কোন প্রয়োজন ছিল কি ? 

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একট পিছিয়ে যেতে হবে, 
মল্লিকা । 

গান্ধীজী এবং সুভাষ । স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি উল্লেখ- 
যোগ্য নাম। 

ঠিক যেন বহদ্‌ব-বিস্তৃত একজোড়া রেললাইন। পাশাপাশি স্থান, 
কিন্তু মিল নেই কোথাও। 

মিল শুধু এক জায়গায় । দুজনেরই একমাম লক্ষ্য-স্বাধীনভা। তাছাড়া 
আগাগোড়া আমল। 

ওরা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল। শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুজ্ধ। 

এবারও তাই হল। সেই আমষল। আগাগোড়াই অমিল। 

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য-_ব্রীটশের সঙ্গে সহযোগতা করা। সুভাষের 
উদ্দেশ্--বিরোধতা করা। তাঁর সাফ কথা, কেন আমরা সহযোগতা করব 
'ব্রিটশের সঙ্গো? কোন যান্ততে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও গাম্ধীজশ সহ- 
যোগিতা করোছলেন ব্রিাটিশের সঙ্গো। 'কি আমরা পেয়োছলাম তার 'বাঁনময়ে 2 


চি 


একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর 'কছ পেয়ে- 
ছিলাম কি £ আজ সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন ? 

তাছাড়া ভারত আজ আইনত যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু কেনঃ বড়লাট কি 
একবারও ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করোছলেন যুদ্ধ ঘোষণার আগে 2? এক- 
বারও কি পরামর্শ করোছলেন গান্ধীজী বা অন্য কোন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 2 
তাহলে তাদের ভালমন্দের জন্য আজ আমাদের এই অহেতুক মাথাব্যথা কেন 2 

বরং এই তো আমরা চাই। এই তো আমাদের সুযোগ। আহত 'ব্রাটশ- 
1সংহের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার এই তো আমাদের উপয্ত 
সময়। শন্রুকে তার দুবল মূহৃর্তে আঘাত করাটাই তো যুদ্ধের নীতি। 
সুতরাং চাই সংগ্রাম। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। 

গান্ধ্জী ততে রাজী নন। তাই বড়লাট লর্ড লিনালথগোর সঙ্গে দেখা 
করার পরেই 'তি'ন এক বিবৃতি 'দিয়ে বিশববাসণকে জানিয়ে দলেন তাঁর মনের 
কথা । 

এ যুদ্ধে আমার সহানূভাতি 'ব্রাটশ ও ফ্রান্সের দকে। ইংল্যান্ডের 
পার্লামেন্ট ভবন বা ওয়েস্টামনস্টার এ্যাবে ধৰংস হবে, এ দৃশ্য আমার পক্ষে 
সহ্য করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এখন আম মোটেই ভাবছি 
নে। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স যাঁদ স্বাধীনতা হারায়, তা হলে 'কি হবে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা দিয়ে ? 
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সুভাষ স্তম্ভিত। এ কার বিবৃতি! এ কি চোখের ভুল, না কি অস্থ 
চিত্তের মায়া-বিদ্রম 2 

না, কোনটাই নয়। সব কিহুই দিবালোকের মতো স্পস্ট ও প্রত্যক্ষ । 
বিবূত দিয়েছেন গান্ধীজী। 

কন্তু এ কোন গান্ধীজী! আশ্চর্য, এই গান্ধীজীই একদিন দেশবণ্ধ;র 
গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের ডেকে বলেছিলেন ঃ 

এুব90. 17015 5০201 0910 0799 991580 179 60 0227 11. 
89 53 99 1790. 20 95৮০:0--1 891 156 60 8000 বৈ 00-5201900 
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অথাং--ভারতবাসীর অস্ত্র নেই। থাকলে সবাইকে অস্মন্ধারণ করতেই 
আম পরামর্শ দিতাম। নেই বলেই বলছি যে, তোমরা সবাই আহংসা অসহ- 
যোগ নীতি গ্রহণ কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেশ্টকে ধংস করার জন্য 
বম্ধপাঁরকর। 

আশ্চর্য, এবার সেই গাল্ধীজীর মূখ থেকেই আবার শোনা গেদ কিনা 
বপরাত কথা! দেখা গেল, শয়তান গভর্থমেন্টকে ধংস করার জন্য তান 
মোটেই বদ্ধপাঁরকর নন। বরং ইয়োরোপে তাদের ধ্বংস হতে দেখে অজ্ঞাতেই 
কখন তাঁর মন সেই শয়তান গভর্ণমেন্টের প্রাতি সহানুভীততে ভরে উঠেছে 
কানায় কানায়। 

জওহরলালের মুখেও সেই একই থা । ব্রিটিশ এখন মরণপণ সংগ্রামে 
শালপ্ত। এ সময়ে সংগ্রাম শুর করলে বিদেশীরা আমাদের ক বসবে ? 

কিন্তু বিদেশীদের মুখ চেয়ে এ সুযোগটাকে হেলায় হারালে দেশের 
মানুষ আমাদের কি বলবে? কি বলবে ভাঁবধ্যং বংশধরগণ ? 

কি লেখা হবে অনাগত দিনের হীতিহাসে ? 

না, জওহরলালের বিবৃতির মধ্যে এ প্রশ্নের কোন সদত্তর নেই। 


সুভাষ তখন কংগ্রেস থেকে বাহচ্কৃত। কারণ, গাম্ধীজশী। 

যাঁদও গান্ধীজশীর ভোটে সুভাষ 'দ্বতীয়বার কংগ্রেস সভাপাঁত নির্বাচিত 
হননি, হয়েছিলেন জনসাধারণের ভোটেই। তব্‌ গাম্ধীজীই সব। তাঁর ইচ্ছা- 
আনিচ্ছাই সেখানে সব কিছু। সভাষের ভাষায় £ 4106 8205 19115 
0 036 00172:6935 1295 10861) 70055550. 0 0186 12081. 

আরো স্পম্ট করে বলোছিলেন 'ন্রপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কাঁমাটর 
সভাপাঁত গান্ধীবাদী নেতা শেঠ গোবিন্দ দাস স্বয়ং। ভাষণ 'দতে গিয়ে বেশ 
সগর্বেই সোঁদন 'তিনি বলেছিলেন ঃ 

'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাংসীদের মধ্যে হিটলারের এবং 


[ আনন্দবাজার পান্রিকা £ ১১ই মার্চ £ ১৯৩৯ লাল ] 


সুভাষ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভাপাত। কিন্তু গাম্ধীজশীর তা মনঃ- 
পৃত নয়। ফলে, যা হওয়া স্বাভাঁবক, তাই হল। শেষ পর্যন্ত সুভাষকেই 
দায় নিতে হল কংগ্রেস সভাপাঁতির পদ থেকে। তাতেও যোলকলা পর্ণ 
হল না। অবশেষে তাঁকে বাঁহচ্কার করা হল কংগ্লেস থেকে । অপরাধ-_শঞ্খলা- 
ভঙ্গা করা। 


িল্তু ইতিহাস ? হাঁতহাস কি বলে, মাল্পকা ? সূভাষের বিরুদ্ধে এই 


৪ 


অভিযোগ হাঁতহাস কোনাঁদনও মেনে নিয়েছে কি? না কি গোটা ব্যাপারটাই 
'তারা বর্ণনা করেছে গান্ধীজশীর একটা ক্‌টনৌতিক চাল 'হিসেবে ? 
এ প্রসঙ্গে বিদেশশ লেখক মাইকেল এডোয়াড'স- তাঁর 'বখ্যাত “5৪ 
1১956 ১9890: 81009151099, গ্রন্থে কি বলেছেন শোনা যাক ঃ 
49220105230 002750 015 66010010106 01 103-০0-01097:81001, 
2306 85937956 036 910090, ৮৮৮ 8£9109% (002955+5 ০0 00691- 


0606. 8086 ৪9 10:06] 10 799160.) [ [52 1595 55815 ০0৫ 
[91105110915 : 0110096] চ:0/8095 : ৮,781] 


অর্থাং-গাম্ধীর এবারের অসহযোগ 'ব্রটিশের বিরদ্ধে নয়, কংগ্রেসের 
নিজের সভাপাঁতর বরুদ্ধেই। ফলে, বোস বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে। 

ইংরেজ লেখকের কলম কিন্তু এখানেই থেমে যায়ান, মাল্পকা। তিনি 
আরো বলেছেন £ 

ভারতবর্ষ এবং বাইরের বহু লোকেরই 'ব*বাস ছিল, গান্ধী শুধ্‌ মাধূর্য 
এবং আলোর সংশ্রণেই তৈরি। “কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, নিজস্ব বিপুল 
মরাদা এবং ক্উনীতর সাহায্যে অনায়াসেই তিনি সারয়ে 'দলেন তাঁর 
নেতৃত্বের একমান্ন সাঁত্যকার প্রাতিদ্বন্দবীকে। 

60989700101) 000 50 10097010060 1 100188100 2020907 106. 
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1760606 0108 70810. 63060 10010, 102200179125 [78115 500093069. 
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১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কং কাঁমার্টর বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। 
উদ্দেশ্য যুদ্ধে 'ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রম্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করা। ৰ 

সুভাষ কংগ্রেস থেকে বাহচ্কৃত, তবু তাঁকেও আহবান জানানো হল 
ওয়ার্কং কাঁমাটর সেই বৈঠকে । বিদ্রোহ ছেলেটা কি বলতে চায় শোনা 
যাক! 

শোনা গেল সেই একই কথা। চুলোয় যাক ব্রিটিশ। তাদের ভালমন্দ 
ণীনয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? কি প্রীতশ্র্যুতি «আমরা এতাঁদন দিয়ে- 
ছিলাম দেশবাসীকে? “যুদ্ধে কোনরকম সহযোগিতা করব নাএ প্রাত- 
শ্রুতিই ক 'দইান ? মাত্র একবছর আগেও কি এ প্রস্তাব আমরা গ্রহণ কারান 
হারপুরা কংগ্রেসে? তাহলে এখন এই উল্টো-পাল্টা কথা কেন সবার মে 
না, কোন কথা নয়। কোন দর-কষাকাঁষ নয়। চাই সংগ্রাম! 

ফট কনে দিল না সযোষের কার! একটি প্রাণীও না। ৃ 

সেই পুরনো কথা। সেই পুরনো য্যান্ত। দেশ প্রস্তুত নয়। স'তরাং 


৫ 


সংগ্রাম চাই নে, চাই সহযোগিতা । চাই আপস-আলোচনা। সতরাং সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন বড়লাটকে একখান চিঠি দেওয়া। দেখা যাক, সহযোগতার কথা 
শুনে তাঁর কোন হদয়-পাঁরবর্ত ঘটে কিনা! 

একাদকে গোটা গান্ধীবাদী কংগ্রেস, অন্যাদকে সুভাষ একা । তবে 
কংগ্রেসের তখন আর তান কেউ নন। সেখান থেকে তিনি বাহচ্কৃত। বিতা- 
শ্ডিত। অপরাধ--শৃঙ্খলাভঙ্গ করা। 

কিন্তু নীতিগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে কার বন্তব্য সোঁদন যান্ত- 
সঙ্গত ছিল ? কার বন্তব্যের মধ্যে কংগ্রেসের নিয়ম-শঙ্খলার প্রাত আঁধকতর 
আস্থার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ? গাম্ধীবাদী কংগ্রেসের, না কি শৃঙ্খলা- 
ভঙ্গকার' সভাষের ? 

উত্তর দিয়েছেন প্রখ্যাত ীতহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার £ 
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1001915 10. 0.616002 ০0 0.৪ 00772959 1১01105., 

[ 21560:5 ০0৫ মা859022 810515500: ০1. : 2595] 


আর সোঁদনের পরিপ্রোক্ষতে কোনটা ছিল বাস্তব ? সংগ্রাম, না আপস' ? 

এমন কি, শ্রুপক্ষ 'ন্রাটশও কিন্তু এ ব্যাপারে সুভাষের দূরদার্শতাকে 
সমর্থন না করে পারোন, মল্লকা। পরবতরট কালে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে 
গিয়ে স্পম্টই তারা স্বীকার করেছে যে, আন্তজর্ীতক পারাস্থাত সম্বন্ধে 
এতখান স্বচ্ছ ধারণা সৌঁদন ভারতবর্ষে একমান্র সুভাষ ছাড়া আর কোন কংগ্রেস 
নেতারই ছিল না। 

8958 10109616 76100069. 01৪ 10591081165 01 ৫01010% [- 
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তবে আর কেউ না হলেও ইংরেজ যে সোঁদন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে 
খুবই খ্যাশ হয়োছল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 

হবারই কথা। কারণ, ভয় গান্ধীজীকে নয়, এ চরমপন্থী বিগ্লবীদের। 
এবার সেদিক থেকে নিশ্চিল্ত। 

এটা, আমার কথা নয় মাল্পকা, ওদেরই স্বীকৃতি। 
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অর্থাং_ব্রাটশ বুঝতে পেরোছল যে, গান্ধীর কাছ থেকে তাদের ভয় 
পাবার তেমন কিছ? নেই। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তান ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা- 
বিরোধী একজন সংস্কারক মান্র। 


যতক্ষণ গাম্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার থাকছেন, ততক্ষণ তারা নিঃসন্দেহ ছিল 
যে, কংগ্রেসের মধ্যে তাদের একজন বন্ধু রয়েছেন। যতক্ষণ তাঁর অসহযোগ 
আন্দোলন আহংস থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবকারের তা নিয়ে বড় একটা মাথা- 
ব্যথা ছিল না। কারণ, এ আন্দোলনে ক্ষাতি ভারতীয়দেরই। 

গান্ধীর উদ্দেশ্য হিংসাত্বক সংগ্রাম দাঁবয়ে রাখা । সরকারের উদ্দেশ্যও 
ছিল ঠিক তাই। তাছাড়া ছোট-খাট দু-চারটে 'হংসাত্মক ঘটনাকে দমন কবার 
ক্ষমতা তাদের ছিল। 'কল্তু গান্ধী যাঁদ কংগ্রেস নেতৃত্বে না থাকেন, তাহলে 
এই সংগ্রামণ প্রাতিষ্ঠান এমন লোকের হাতে যেতে পারে, যারা অনেক বোৌশ 
গাতশধল এবং সহিংস আন্দোলনের সমর্থক। তাদের চেষ্টায় কোন সবাত্মক 
বিদ্রোহ ঘটলে তাকে দমন করার সাধ্য সরকারের ছিল না। 

তাই মরকার চাইতেন যে, গ্রান্ধীই কংগ্রেসের নেতৃত্বপদে আঁধান্ঠত থাকুন। 
এই কারণেই তাঁরা গান্ধীর প্রাত সবসময়ে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন, এবং 
জনাঁচত্তে যাতে তাঁর সংগ্রামী মূর্তি ম্লান হয়ে না যায়, পাছে লোকে মনে করে 
বেখে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করতেন। 


অন্যাদকে যাদের তাঁরা সাত্যিই ভয় করতেন- সেই সল্দ্রাসবাদী ও পশ্চিমী- 
ধাঁচে গড়া বিপ্লবীদের দমন করার বেলায় সরকার অনেক কঠোর বাবস্থা অব- 
লম্বন করতেন ।' 


৪ 


স্‌ভাষ শেষোন্ত দলে। আঁহংসা তাঁর কাছে নাত নয়, পালিসি-- ০ 
০০১৪৫ ১০৫ 2০105. সর্বোপারি তাঁর ইংরেজ-াবদ্বেষ সর্বজনাবাদত। এহেন 
ভয়ঙ্কর লোকটিকে কংগ্রেস থেকে বাঁহচ্কৃত হতে দেখে ইংরেজ যে আহ্মাদে 
'আটখানা হয়ে উঠবে, তাতে আর শবাচিন্র কি! 

এ প্রসঙ্গে আম ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, 
মল্লিকা । 

জনসাধারণ চেয়োছল, সুভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপাঁত 
শনর্বাচিত হন। কিন্তু গান্ধীজন তা চানান। প্রমাণ, তাঁর নিজের বিবৃতি ঃ 

'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গোড়া থেকেই আম তাঁর পুনার্ন্বা- 
চনের বিরোধী ছিলাম। তার কারণ আম আজ বলতে চাই নে।" 

স্পষ্ট স্বীকৃতি। এ স্বাকীতর মধ্যে কোথাও কোন কুয়াশার জাল নেই। 
সুভাষ "দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপাঁতি হন, গান্ধীজী গোড়া থেকেই তা চানানি। 
কেন চানান, গিনি তা বলতে রাজী নন। 

উত্তম কথা। কিন্তু কেন? রহস্যটা কোথায় ? 

একই লোকের একাধিকবার সভাপাঁত হওয়াটা কংগ্লেসের ইীতিহাসে নতুন 
ণকছু নয়। ইতিপূর্বে জওহরলাল সভাপাঁত হয়েছেন মোট তিনবার। এর 
আগেই দু বছর হয়েছেন পর পর। কোনদিন এ নিয়ে কোনাঁদক থেকে আপাত্ত 
ওঠেনি। আপাতত উঠল শুধু সুভাষের বেলায়। এর কারণ কি? 

জবাব পাবে ডঃ এ. কে, মজুমদার রচিত “4510৮ ০0৫ 100919617921)06+ 
গ্রন্থের ৪০১৯-এর পাতায়। একটি চিঠির মাধ্যমে রহস্যের দ্বার খুলেছেন প্রথম 
সারির কংগ্রেস নেতা কে. এম. মুন্সী স্বয়ং। মল বন্তব্য তাঁর মুখ থেকেই 
সুমি শোন ঃ 

“176 00561171061) 0 10019 1006 2 2515600 আঃ0 
03280010101 21705900157) 2100. 0৮ 527 60 20 0596 ০0209306209]. 
12001177900 19901)601 0800171]1 00002 1206. 

001 01006 91010, 0002991070১ [ 97895 9005৮ 09181) 56026 96] 
102 7209213 0596 509] 1590. 6000950650 006 (36170910) 000950]. 
31) 08100102200 090. 00206 %0 90002 90910591776756 আআ 10110) 
705০1) 0810. 2081012 (6প0087)5 ৮0 0615 00017 12177 1 0895 
10918 993 ৪. 9122. 


1 000৬6560. 0) 10601090020 60 0800101৮150 090017115 
2516 ৪701091560, 

[ ভারত সরকার গান্ধীজী ও সর্দারের (প্যাটেল) সঙ্গে আমার সম্পকের 
কথা জানতেন এবং দেজন্য অনেক লময়ই তাঁরা এটা খেয়াল রাখতেন যে, সে 
রকম কোন গোপন সংবাদ আমার মারফংই যেন গান্ধীজশর কাছে পেশছায়। 

এ জাতায় একট ঘটনার সময় গোয়েন্দা বিভাগের কিছু গোপন 'রপোর্ট 
"আমাকে দেখানো হয়। তাতে এই ছিল যে-নেতাজী কলকাতার জার্মান 


৮ 


কনসালের সঞ্গো যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে এমন একটা 'কছু 
ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানীর পক্ষে তাঁর ওপর নির্ভর করা 
চলে। 

আ'ম এ খবর গাম্ধীজশকে জানাই এবং স্বাভাবিক কারণেই এ খবর 
তিনি 'বাঁদ্মত হন।] 

এ ঘটনা ঘটোছিল ১৯৩৮ সালে। আর মুন্সীজী তা প্রকাশ করেছেন 
১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ চাঁব্বশ বছর বাদে। 

এবার আপল প্রশ্নে আস: যাক। 

ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের গোপনীয় নাথপন্ন মুন্সীজীকে 
দেখাতে গেলেন কেন ? 

উপয্য্ত প্রমাণ থাকা সত্তেও সরকার সূভাষের 'বরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করে চ্‌পে চুপে মল্পীজীকে "দয়ে গান্ধীজীর কাছে নালিশ 
জানাতে গেলেন কেন ? 

আর গান্ধীজীই বা অন্য সব কিছু তুচ্ছ ফরে ভারত সরকারের আভমতের 
ওপর এতখান গুরুত্ব আরোপ করতে গেলেন কেন? এ প্রম্নের সদুত্তর 
কোথায় £ 


সুভাষ আজন্ম-বপ্লবী। ব্যর্থতয় ভেঙে পড়া (তাঁর স্বভাব নয়। তাই 
কাল-ীবলম্ব না করে একাই তান এবার দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক- 
প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘার্ণর মতো । 

মুখে সেই একই ডাক। চরম সুযোগ এাঁগয়ে এসেছে জাতির জীবনে। 
আর দোর নয়। চাই সংগ্রাম! 

ডাক শুনে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা এগিয়ে এল মাথা উচু করে। এই 
তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। কথা অনেক হয়েছে। এবার চাই সংগ্রাম ! 

ডাক এল পাঞ্জাব, নাগপুর, সীমান্ত-প্রদেশ, বহার, ডীঁড়ষ্যা, যবন্তপ্রদেশ, 
বন্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। আর কথার কচকচি নয়। বড় বড় 
গাল-ভরা কথাও নয়। চাই আপসহীন সংগ্রাম [ 

ওঁদকে ১৭ই অক্টোবর জবাব পাওয়া গেল বড়লাটের কাছ থেকে । কোথায় 
প্রাতশ্র€ত, কোথায় কি! একমাত্র প্রাদেশিক মল্দ্িসভাগুলির অধিকার সঙ্কুচিত 
করা, আর দেশরক্ষার অজৃহাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমন্রক ব্যবস্থা 
করার কথা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না তাঁর ঘোষণায়। 

মোট আটটি প্রদেশে তখন কংগ্রেসী মাল্মসভা চলছে । অত্যন্ত ক্ষণ হয়ে 
ওয়ার্কিং কমিটি এবার তাদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন মাল্মিসভা' থেকে । 
সহযোগিতার ফল ষে এমন হাতে হাতেই পাওয়া যাবে, তা কে জানত ? 

মান্দ্রসভা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তারপর ঃ পরবর্তাঁ কর্মসূচী কি? 
তবে কি সংগ্রাম ? 

না, সে-সব কিছুই নয়। গাদ্ধীজী ও-পথে যেতে রাজী নন। বরং 
সংগ্রাম পরিহার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। 


২৪) 
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তাছাড়া ব্রিটিশের প্রাত তিন আস্থা হারাতে রাজী নন। বড়লাট লর্ড 
শলনলিথগোর সহদয়তা সম্বন্ধেও তাঁর গভীর বিশ্বাস । 
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২০শে মার্চ ১৯৪০ সাল। সুভাষের আপস-বিরোধী সম্মেলন অনুম্ঠিত 
হল রামগড়ে। 

কি অভূতপূর্ব দৃশ্য সেদিন রামগড়ে! একাঁদকে মৌলানা আজাদের 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের জাঁক-জমকপূর্ণ আধিবেশন। অন্যদিকে সুভাষের আপস- 
বরোধী সম্মেলন। 

একপক্ষের বন্তব্য কোন আপস নয়। কোন দর-কষাকাঁষ নয়। ভিক্ষা 
কোনাঁদন স্বাধীনতা আসে না। আবেদন-নবেদনও নয়। সনতরাং চাই সংগ্রাম ! 
আপসহীন সংগ্রাম ! 

অপরপক্ষের বন্তব্--না, সংগ্রাম নয়. আপস। সহযোগিতা । সুতরাং 
মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও আমরা আমাদের আবেদন-নবেদন যথা- 
রশীতই চালিয়ে যাব ব্রিটিশের দরবারে। 
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দেখে দেখে মরিয়া হয়ে উঠলেন সুভাষ । কংগ্রেস কোনমতেই লংগ্রামের 
পথে পা বাড়াতে রাজী নয়। শুধ্‌ কংগ্রেস কেন, কেউ রাজশ নয়। 

একসঙ্গে ধাত্রা শর; করলেও রায়পন্থী এবং কংগ্রেস সোস্যালস্ট পার্ট 
আগেই পিছিয়ে পড়েছে। এবার সরে দাঁড়িয়েছে কাঁমউনিস্ট পার্টি। কংগ্রেস 
সঙ্গে না থাকলেও কোনরকম সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে তারা রাজা নয়। 

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে £ এমন অপূর্ব সুযোগটা কি হাত- 
ছাড়া হয়ে যাবে এমান করে ? 

অসম্ভব । সুযোগ কারো মুখ চেয়ে চিরকাল অপেক্ষা করে না। স:তরাং 
যার খুশি সে সরে যাক, তার জন্য কোন দুঃখ নেই। 'তা বলে সুভাষকে 
শিছিয়ে গেলে চলবে না। কেউ যাঁদ না আসে তো একাই তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
হবে মরণপণ সংগ্রামে। কে এল, কে পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে এখন কালহরণ 
করার মতো অবকাশ কোথায় ? 

১৮ই জুন নাগপুরে অন্ীষ্ঠত ফরোয়ার্ড বুকের আধিবেশনে সুভাষ চরম- 
পত্র দিলেন ব্রিটিশ সরকারকে £ 
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স্বাধীনতার প্রশ্নে গোঁজামলের কোন স্থান নেই। সতরাং ভুয়ো প্রাত- 
শ্রুতি নয়। কোনরকম টালবাহানাও নয়। আমাদের একমানন লক্ষ্য স্বাধীনতা । 
চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই সেই স্বাধানতা আমাদের অর্জন করতে হবে। 
সবাই প্রস্তত হও। লগ্ন আসন! 

তারপরই সূভাষের মুখ থেকে শোনা গেল এক আগুনঝরা উীন্ত। 

ইয়োরোপে প্রাতাটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী 
'রাটশের বন্ত্রমুষ্ট শাথিল হয়ে আসবে। তাই এই গভীর সঙ্কটে ব্রিটিশের 
জন্য চোখের জল না ফেলে ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে নিজের কথা ভাবতে হবে। 
ভারতবাসীকে এখনই ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাতে হবে। 
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সুভাষ কংগ্রেস থেকে বাহম্কৃত। পর-পর দু বছরের কংগ্রেস সভাপাঁত 
সুভাষ তখন আর কেউ নন কংগ্রেসের। 

দোষ কার ? সুভাষের £ গান্ধীজীর ; কংগ্রেসের ? 

না, দোষ কারোরই নয়, মাঁল্পলকা। এটা আঁনবার্য ছিল। কারণ মহাকালের 
যান্না তখন শুর হয়ে শেছে। 

কানের কাছে সর্বক্ষণ বেজে চলেছে সেই একই ডাক। একই আকুলতা। 
মুক্ত চাই! মুক্তি চাই! মত্ত চাই! দেশের মান্ত! মানুষের মানত! নিজের 
মুক্তি! 

ক শান্ত আছে সংসারের এই মিথ্যে মোহের যে, এরপরেও তাঁকে ধরে 
রাখবে ? 

এ প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে সুভাষের লেখা কয়েকাট 
লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 


এই নিবিড় পারিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে 
যে কণ্টকময় পথে আম জীবনের যাত্রা শুরু কারয়াছ, সেই পথের শেষ পযদ্তি 
চাঁলতে পারব ; অজানা ভাবষ্যৎংকে সম্মুখে রাখিয়া যে বলত একাঁদন গ্রহণ 
কীরয়াছলাম, তাহা উদযাপন না কয়া বিরত হইব না। 

আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাঁড়য়া আমি এই সত্য 
পাইয়াছি--পরাধীন জাতির সকল ব্যর্থ-শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম- সকলই ব্যর্থ, যাঁদ 
তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বানত হইয়া 
উঠিতেছে” -স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচতে চায় রে, কে বাঁচতে চায় 2, 

এই হল সুভাষ । এই হল তাঁর আসল পারিচয়। জীবনভর যে স্বগ্ন তান 
দেখে এসেছেন, আজ সেই স্বাধীনতা অজনের চরম মূহূর্ত উপস্থিত। কি 
করে তিনি এ সময়ে স্থির থাকবেন মহাশজ্খের এ আহ্বান শুনে? এ যে 
নাশর ডাক ! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে! 

ভেতরে ভেতরে পাঁরকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে কিছীদন আগে 
থেকেই। 

বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ নিজের ঘর সাম- 
লাতে ব্স্ত। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। আঘাত হানতে 
হবে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকেই। 

ফরোয়ার্ড ব্রক, বি. ভি, অনুশীলন সামাত, পূর্ণ দাসের দল, আনল 
রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘ ও উত্তরবঙ্গের বাভন্ন বৈগ্লাবক সংস্থাগ্াীলর 
আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রম্নই ওঠে না। 

সাহসে, শৌর্ষে, বার্ধে ও আত্মত্যাগে সাত্যিই তাঁদের তুলনা নেই। সাত্যি- 
কারের সৈনিকের যা কিছ থাকা প্রয়োজন, সবই তাঁদের আছে। 

তবু তা-ই যথেন্ট নয়। 
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সাম্রাজাবাদী শীল্তর সঙ্জো মুখোমাথ সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছ; 
চাই। চাই আধুনক অস্ব্-সম্ভার। চাই সংদক্ষ সেনাবাহনী। চাই আরো 
অনেক কিছু। 

তাই চরম আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন আগ্নগর্ভ। 
বাইরে থেকে ঠিকমত আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবগ্লবের আপবর্ভাব 
সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া। 

বৈগ্লবিক সংস্থা বি. ভি, ও পাঞ্জাবের কশীর্ত ফিষাণ পার্টির যোগাযোগে 
সব কিছ: ব্যবস্থা প্রস্তুত। প্রস্তুত অন্তরঙা সূহদ সত্য বল্সী। প্রস্তুত পেশো- 
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রারের আকবর শা। প্রস্তুত দুরন্ত দুঃসাহসী গাইড কমরেড ভগত্রাম 
তলোয়ার। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষা মান্ত। 

প্রথমেই যেতে হবে পেশোয়ার। সেখান থেকে পায়ে হেটে দুর্গম পাহাড়- 
পর্বত 'ডাঙয়ে কাবূল। কাবুল থেকে কোন বৈদৌশক দূতাবাসের সাহায্যে 
সোজা ইয়োরোপ। 
এন জনসভায় শেষবারের মতো সুভাষের কণ্ঠ শোনা গেল দেশাপ্রয় 

'বন্ধনগণ, আর হয়তো আঁম থাকব না। এই উল্মন্ত আকাশের নিচে 
দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কিছু বলার মতো সুযোগ আর হয়তো কোনাঁদনই 
'আঁম পাব না। তার আগেই হয়তো শন্রুপক্ষ আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবে 
দর্ঘকালের মতো। তাই শেষবারের মতো আজ আপনাদের সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ 
জানাচ্ছি যে, এ সূযোগ আপনারা হারাবেন না। সবাই এগয়ে চলুন। এগিয়ে 
চলুন। জয় আমাদের হবেই ।, 

হঠাৎ সবাক পাঁরকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল সামাঁয়কভাবে। 

সুভাষের পাঁরচালনায় হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনের দিন ধার্ধ হয়ে- 
ছিল ৩রা জুলাই। কলকাতার বুক থেকে অল্ধকৃপ-হত্যার এঁ মধ্যে কলঙ্কের 
বোঝা দূব কর। এই জাতীয় অবমাননা আমরা সইব না। 

ঠিক তার আগের দিন। বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাং ডেপুটি কামশনার 
মিঃ জানাভ্রন এসে হাঁজর। তোমাকে ভারত-রক্ষা 'বাধর ১২৯ ধারা মতে 
গ্রেপ্তার করা হল। চলো এবার প্রোসডোন্সি জেলে । 


সুভাষ বন্দী। গাঁদকে গান্ধীজীও চুপচাপ বসে নেই। তখনো তানি 
শান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নরলসভাবে। 

ইতিমধ্যেই তিনি হিটলারকে একখানি চিঠি লিখেছেন নানাবিধ উপদেশ 
দিয়ে। এভাবে যুদ্ধ করাটা ঠিক নয়। করতেই যাঁদ হয় তো আঁহংস-পন্থায় 
যুদ্ধ কর। 

একইভাবে আর একখান 'চাঠ লিখেছেন ইংল্যান্ডবাসীদের উদ্দেশে । 
এভাবে হিংস্র-পন্থায় হিটলার ও মৃসোলিনীকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। তোমরা 
তাঁদের সমাদর করে নিজেদের দেশে ডেকে নিয়ে যাও। সবচাইতে সুরম্য 
প্রাসাদে থাকতে দাও। তারপর অহিংস' প্রাতরোধ কর। 
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২২শে জুলাই তারিখে গান্ধজনী সেই চিঠি তুলে দিলেন বড়লাট লর্ড 
লিনাঁলথগোর হাতে। 

বড়লাট স্তাম্ভত। যাদের জন্য সর্বস্ব যেতে বসেছে, তাদের ক না 
ইংল্যাশ্ডে ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করার উপদেশ! এ বাাঁঝ তাঁর স্বপ্নেরও 
অগোচর 'ছিল। 

পরের কাঁহনী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা থেকেই শোন ঃ 
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গান্ধীজী আহংস নীতিতে বিশ্বাসী । আঁহংসাই তাঁর জীবন-ধর্ম। 
অপরপক্ষে লিনাীলথগোর কাছে ষদ্ধটাই বাস্তব। সেক্ষেত্রে শিষ্টাচার ভুলে 
গিয়ে তান যদি গান্ধীজনীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করে থাকেন, তাতে 

বড়লাট মুখ [ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপর ? 

১৯৪০ পালে সুভাষ যে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে কি 
কংগ্রেস, কি গান্ধীজী, কেউ কর্ণপাত করেনাঁন। স্বভাবতই তরুণদল ক্ষুব্ধ, 
চণ্চল। 

এমন কথাও কেউ কেউ বদতে শুরু করেছেন যে, অধুনা কংগ্রেস নাক 
একটা সংগ্রাম-ীবমূখ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব প্রাতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং 
আর কিছু না হোক, অন্তত তাদের শান্ত করার জন্যও কিছু একটা করা 
প্রয়োজন। 

কারো কারো আঁভমত, অ'বলম্বে গণ-আন্দোলন শুরু করা হোক। 
[কিন্তু গান্ধীজী তাতে একেবারেই নারাজ। কোথাও নাকি আলো দেখতে 
পাচ্ছেন না 'তান। 

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, গণ-আন্দোলন নয়, একক সত্াগ্রহ। অর্থাধ_ 
একাটমাত্র লোক ফুলের মালা গলায় "দিয়ে, প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়য়ে, নানাবিধ 
ধ্বনি সহকারে আইন-অমান্য করে কারাজীবন বরণ করবেন। 
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তা বলে যে-কেউ যখন-তখন রাস্তায় দাঁঁড়য়ে আইন-অমান্য করবেন, 
তা হবে না। আগে নাম পাঠিয়ে গাম্ধীজীর অনুমোদন নিতে হবে, তারপর 
অন্য কথা। 

প্রথম সত্যাগ্রহণী হবার সৌভাগ্য অজ্ন করলেন গান্ধী-শিষ্য 'বিনোবা 
ডাবে। সেদিন পর্যন্ত তান 'ছিলেন সবার অপাঁরাঁচিত। কিন্তু সর্বপ্রথম 
সত্যাগ্রহ করার সুযোগ পেয়ে রাতারাতি তান 'বখ্যাত হয়ে গেলেন সারা 
দেশে। 

'দ্বতায় সতাগ্রহণী জওহরলাল। তারপর কয়েক হাজার। কিন্তু অবস্থা 
যেমন ছিল, তেমাঁনই রয়ে গেল। 


অঘটন ঘটল পাঞ্জাবে। গাম্ধীজীর অনুমাতি না নিয়েই সম্পূরণ সং 
মক ওখানকার একজন সত্যাগ্রহী হঠাৎ সোদন আইন অমান্য করে বসলেন 
প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁডয়ে। তরপরই একআনা মান্র জারমানা 'দয়ে 'দাব্য কোর্ট 
থেকে বোরয়ে গেলেন হাসতে হাসতে। 


সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল দেশের সর্ব্র। এই কি গান্ধীজীর আইন- 
অমান্যের সংজ্ঞা। এই করেই কি দেশের স্বাধীনতা আসবে কোনাঁদন ! 
ভন্মেও না। 
বড় দুঃখেই কংগ্রেস সভাপাঁতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে 
বলতে হলঃ 
£[0019 102:0081 500 11010916 01 (102 10061006776 81, 00৩ 
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মান্ন কয়েকাদন। তারপরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল 
গান্ধীজশর নর্দরেশ। একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেখানেই শেষ। 


সুভাষ তখন কারাগারে । গ্রেপ্তারের পর তাঁকে রাখা হয়েছে প্রোসডোন্স 
জেলে। 

ফল কিন্তু ভালই হয়েছে, মাল্লকা। সেখানেই 'তাঁন পেয়ে গেলেন বি. 
ভ.-র হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সী, মণীশ্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে । 


ফলে আবার মন্দ্রণা শুরু হল নতুন করে। ক করা যায় এখন! এতটা' 
পথ এগিয়ে এসে সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে এমাঁন করে ? 

অসম্ভব ! আঁভমত প্রকাশ করলেন শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ। তুমি 'দেশ- 
নায়ক'। দেশ ও জাতর তোমার কাছে অনেক আশা । তবে এখানে থাকলে 
একমান্র জেলখানায় পচে মরা ছাড়া আন কিছু করা সম্ভব বলে আমার! 
মনে হয় না। 

আবার আত্মীব*্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন সুভাষ । হ্যাঁ, আমি যাব। 
যাবই। যেতেই হবে আমাকে । এ সুযোগ কিছদতেই হারালে চলবে না। 


৩% 
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কিন্তু এ আকাশ-ছোঁয়া উশ্চ্‌ পাঁচিলটা ! 

থাক পাঁচিল। সুভাষ 'াশ্চন্ত। পাঁরকজ্পনা মতো এগুতে পারলে 
এঁ পাঁচিলটাকে ফাঁক দেওয়া তাঁর পক্ষে এতটদকুও কষ্টকর হবে না। 

হলও তাই। ২৮শে অক্টোবর সুভাষ জেল থেকেই কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন 'বনা প্রাতিদ্বান্দিতায়। 

ঠিক তার একমাস পরে (২৯শে নভেম্বর) ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ 
স্তাম্ভত হয়ে গেল অভাবনীয় একাঁট খবর শুনে। 

মান্তর দাবীতে সুভাষ অনশন শুরু করেছেন। আমত্যু অনশন। তার 
আগেই তান বাংলার গভর্ণর এবং মন্তীদের উদ্দেশে জানয়ে দিয়েছেন তাঁর 
সিদ্ধান্তের কথা। “হয় মুক্তি, নয়তো মৃত্যু,_এই আমার শেষ কথা । 

সেই সঙ্গে আর একাঁট মর্মস্পর্শা আবেদন তিনি রাখলেন দেশের 
অগ্ণাণত জনসাধারণের উদ্দেশে £ 
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[ ভুলো না যে, দাসত্বের চাইতে বড় আভশাপ আর নেই। ভুলো না যে, 
অন্যায় এবং দুনাীতর সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। 
জীবনকে পাঁরপূর্ণভাবে পেতে হলে জীবনের 'বাঁনময়ে তা পেতে হবে। আরো 
মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আবরাম সংগ্রাম 
চালিয়ে যেতে হবে। ] 


মুন্ত দেওয়া হল ৫&ই িসেম্বর। শর্তাধীনে মস্ত । 

ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন আরো একজনকে ম্যান্ত দেওয়া হল প্রায় একই 
সময়ে। তিনি হলেন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক অন্তরঙ্গ সুহৃদ সত্য বক্সী। 
এবার যোলকলা পূর্ণ হল। 

শাসক সম্প্রদায় নিশ্চন্ত। পেলেই বা ম্যান্ত! চারপাশে সদাসতর্ক 
পলিশ প্রহরী । সাদা পোশাক পাঁরাহত গোয়েন্দাও এমন কিছ কম নেই & 
তাদের চেখ এড়িয়ে যাবে আর কোথায় ? 


৩৬ 


তাছাড়া কপদন বা। মহম্মদ আলী পার্কে মারাত্মক বন্তুতা দেবার : 
অপরাধে ২৭শে জানুয়ার মামলার দিন রয়েছে। ওই 'দনই তো আবার গিয়ে 
ঢুকতে হবে লৌহকারার অন্তরালে । এবার আর কোনরকমেই রেহাই নেই। 
শর, হুল স:ভাষের নতুন জীবন। কারো সঙ্গে দেখা নয়। কোনরকম 
কথাবার্তাও নয়। শুধু রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সাধন-ভজন আর ধরমর্রন্থ পাঠ। 
তাছাড়া আর সব কিছুই বুঝি মিথ্যে হয়ে গেছে সুভাষের এই নতুন জীবনে । 


সেই বন্দী-জীবন। আগে ছিল জেলখানায় । এখন নিজের ঘরে। 

দিন কেটে যায় একই ছন্দে। একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ 
দুপুর আর শান্ত বকেল। 'দন আর রান্রর মধ্যে সেখানে কোন তফাৎ নেই। 

কন্তু এ কোন সুভাষ ? 

মুখে একগাল দাঁড়। চোখের নিচে ক্লান্তর কালিমা রেখা । মনে হয়, 
এ যেন এতাঁদনকার চেনা সেই সুভাষ নন। আমূল পাঁরবার্তত কোন 'ভন্ন 
সত্তা। 

মাঝে মাঝে অতীতের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে 'ন্তার আবর্তে । 

মনে পড়ে কত কথা । কত চেনা মুখ। কত টুকরো টুকরো ছাব। 
স্বাধীনতার বেদমূলে কত নিঃশেষ আত্মীবসর্জনের কাহনী। অস্পন্ট, কিন্তু 
আঁবস্মরণীয়। 

মনে পড়ে মৃত্যুঞ্জয়ী শহাদ ক্ষাদরামের কথা । 

'হাঁস হাস পরব ফাঁস দেখবে ভারতবাসী ।' 

ভারতবাসী সাত্যই দেখোছল সোঁদন। শুধু হাঁস আর হাঁস। শুরু 
থেকে শেষ পযন্ত হাঁস। এমন কি, ফাঁসর দাঁড় গলায় পরার সময় পর্যন্ত 
হাসি। ক্ষ্যাদরামের মতো এমন অনাবল হাঁস কি কোন ভারতবাসী এর 
আগে হাসতে পেরোছল কোনাঁদন ঃ 

অবশ্য বাংলার 'বিশ্লববাদের হীতিহাসে ক্ষযাদরামই প্রথম শহীদ নন। 

প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্কবর্তা। ১৯০৭ সালে দেওঘর-সংলগ্ন রোহণী 
1তনি প্রাণ 'দয়োছলেন সবার অগোচরে। 

ধদ্বতীয় শহাদ ক্ষ্যাদরামের সঙ্গী প্রফনল্প চাকী। পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর 
নন্দলাল ব্যানাজঁর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় 1তাঁন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে- 
ছিলেন মোকামাঘাট স্টেশনে। 

ক্ষুণদরাম তৃতীয়। কিন্তু ফাঁসমণ্ে প্রাণ উৎসর্গকারী শহাদদের মধ্যে 
[তান সর্বপ্রথম। 

১১০৮ সাল। ৩০শে এপ্রল। বৃহস্পাঁতবার। রাত তখন ঠিক 

1 

অমাবস্যার রাত। চাঁরাদকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দুরের 'জীনসও 
স্পম্ট দেখা যায় না। 


৩৭ 


ইয়োরোপায়ান ক্লাবের বাইরে অন্ধকারে মিশে রয়েছেন ক্ষুদিরাম আর 
প্রফুল্ল চাকী। চোখে-মুখে তাঁদের অধাঁর প্রতগক্ষা। 

কখন বেরিয়ে আসবে কুখ্যাত জেলা-জজ 'কিংসফোর্ড ; আজ তার শেষ 
দন। 

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অন্যায়ভাবে শাস্ত দেওয়া, বিশেষ করে 
বিপ্লবী বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ড দেবার প্রাতফল আজ তাকে পেতেই' 
হবে। 

এঁ যে তার ফিটন গাড়িটা বোরয়ে আসছে ক্লাব-ঘরের গেট "দিয়ে ! এবার 2 
এবার কোথায় যাবে তুমি কিংসফোর্ড 2 


নিমেষে গোটা মজঃফরপুর শহরটা কেপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। 

কি হল 'কছূই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সব কিছুই: 
ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে । 

জানা গেল অনেক পরে। গাড়িটা কিংসফোডের নয়, মিঃ কেনোডির। 
গাঁড়র যাত্রী মিসেস কেনোৌড এবং মিস কেনোঁড দুজনেই নিহত। মিস 
কেনোড মারা গেলেন সেই রান্রেই। মিসেস কেনোৌড আট ঘণ্টা পরে। 

ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন পরাঁদন ভোরে চাব্বশ মাইল দৃরবতা ওয়াইনী 
রেলস্টেশনে । তার পরের দিন (২রা মে) প্রফল্ল চাক ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন 
মেকামাঘাট স্টেশনে। 

গ্রেপ্তারের পর ক্ষাদরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপনরে। সেকি ভীড় 
তখন রেলস্টেশনে ! কোথায় সেই বার বন্দ বালক 2 কোথায় ? 

আর ক্ষ্াদরাম! সে কাঁহনী লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের 'বাভন্ন 
পন্র-পান্রকার পাতায় ঃ 

'ক্ষাদরাম দৃঢ়ুপদে সহাস্য বদনে গাঁড়তে আরোহণ করিল। তাহার এক- 
ঈদকে পাঁলশ সুপারিশ্টেষ্ডেন্ট ও অপরাদকে আর একজন পালিশ কর্মচারী 
উপবেশন কারলেন। ক্ষাদরাম উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম বাঁলতে লাগল-_ 
গাঁড় তাড়াতাঁড় স্টেশন হইতে চাঁলয়া গেল । 

[সঞ্জীবনী £ ৭ই মেঃ ১৯০৮ সাল] 


একই কথা লেখা রয়েছে সরকারী মুখপন্র স্টেটসম্যান-এর পাতায় ঃ 
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৯ই জুন এডিশনাল: সেসন-জজ মিঃ কর্ণডফ-এর আদালতে শুরু হল 
বিচার। ৮ 


৩৮ 


ক্ষযাদরাম নীর্বকার। মুখে তাঁর সেই হাঁসি, যা তাঁর মুখে দেখা গিয়ে- 
ছল বরাবর । 

কত টুকরো টুকরো ছ'ব। কত আঁবস্মরণীয় ঘটনা । তার মধ্যেও সেই 
হাঁসি। দেন সব কিছুই তাঁর কাছে একটা হাসর ব্যাপার মান্র। 

“তুমি গীতা পাড় ও 

_ হ্যাঁ, পঁ়য়াছি। 

-তোমার মনে কোনণর্প ভয় হয় কি ? 

ভয়ের কথা শানয়" ক্ষাদরাম হাঁসয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর কারল,- 
কেন ভয় কারব 2" [সঞ্জীবনীঃ ১৮ই জুনঃ ১৯০৮ ] 

ভারতীয় দণ্ডাবাধ আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া হল, 
প্রাণদণ্ড। 

আশ্চর্য, ক্যাদরামের সারা মুখে তখনো সেই স্বগায় হাঁস! 

“মৃত্যু-দ'্ডাজ্ঞার পর ক্ষাদরামকে সম্পূর্ণ আবিচালত দোঁখয়া এবং তাহার 
নীর্বকার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবত 
এইরপ ধারণা জান্মিয়াছল নে, আসামীর প্রাত যে চরম দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহা সে বাঝতে পারে নই। এই ধারণার বশবতর্ঁ হইয়া ফাঁসর হুকুমের 
পর জজ ক্ষ'দরামকে জিজ্ঞাসা কারলেন, তোমার প্রাতি যে দণ্ডের আদেশ 
হইল তাহা বাঁঝতে পাঁরয়াছ ? 

ক্ষদরাম হাস্যমূখে মাথা নাঁড়য়া জানাইল,_বুঝিয়াঁছ।” 

[ সঞ্জশবননঃ ১৮ই জুন ঃ ১৯০৮] 


১১ই আগস্ট, ১৯০৮ সাল। 

যথাসময়ে ক্ষযাদরামকে নিয়ে আসা হল বধ্যমণ্ডে। 

আশ্চর্য, তখনো ক্ষযাদরামের মুখে সেই হাঁস, যে হাসির কোন তুলনা 
নেই সংসারে! 

হাঁস হাঁস পরব ফাঁস দেখবে ভারতবাসী ।, 

হ্যাঁ, একথা ক্ষাদরামেরই সাজে। সাঁত্যই সোঁদন তান দৌঁখয়েছিলেন 
পরাধঈন ভারতবাসীকে। দোখিয়োছিলেন, দেশের মীন্তর জন্য কি করে হাসতে 
হাসতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সোনার অক্ষরে তাই লেখা রয়েছে তখনকার 
সময়ের সংবাদপত্রের পাতায় £ 

'মজঃফরপুর. ১১ই আগস্ট, অদ্য ভোর ছয় ঘাঁটকার সময় ক্ষবাদরামের 
ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ক্ষু্দরাম দড় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মণ্চের 
1দকে অগ্রসর হয়। এমন কি. যখন তাহার মাথার উপর ট্যাপপাটি টানিয়া দেওয়া 


হইল, তখনও সে হাসিতেছিল। 
[ অমৃতবাজার £ ১২ই আগস্টঃ ১৯০৮] 


৩৯ 


ক্ষদরাম চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। এ হল জাীবনাদর্শে ' 


উজ্জশীবত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাঁদের একমান্র লক্ষ্য, এভাবেই 
তাঁদের জীবন উৎসগ্াঁকৃত হয়। তাই মৃত্যুর পরেও তান বেচে রইলেন 
জাতির অন্তরে। বে"চে রইলেন কাবো, সাহত্যে, সঙ্গীতে ও হাতিহাসের 
পাতায়। 

ক্ষুদিরাম ফাঁসমণ্ডে প্রাণ উৎসর্গ করলেন ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। 

তারপরই পালা এল কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বসুর । 

মজঃফরপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ততাঁদনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে 
বাংলাদেশের ওপর 'দিয়ে। 


অরাবিন্দ ঘোষ, রাবীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, ' 


নরেন গোঁসাই, সত্যেন বস, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ আরো অনেককেই গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে একে একে। শুরু হয়েছে এীতহাঁসক মানিকতলা বোমার 
মামলা । ' 

বন্দীরা 'নার্ককার। গানে-গল্পে, আনন্দেউচ্ছ্বাসে সবরক্ষণই তাঁরা ভর- 
পুর। যেন একটা বিরাট একাম্নবতাঁ সুখী পাঁরবার। 

বিশ্বাসঘাতকতা করল নরেন গোঁসাই। সব কছুই সে গোপনে ফাঁস করে 
দল পুলিশের কাছে। 

গর্জে উঠলেন কানাই আর সত্যেন। ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! ক্ষমা 
নেই! 'বিশবাসঘাতকের ক্ষমা নেই! এর জবাব আমরা দেবই। এই জেলখানায় 
আবদ্ধ থেকেই প্রমাণ করে দেব যে, বাংলার 'বপ্লবীরা অসাধ্য সাধন করতে 
পারে কিনা! 

গ্ল্যানমতো রিভলবার এসে গেল বাইরে থেকে। একটা নয়, দুটো । 

কিন্তু কোথায় নরেন? সতকর্তা হিসেবে পুলিশ তাকে আগেই পায়ে 
শনয়েছে হাসপাতালের এক ইয়োরোপায়ান ওয়ার্ডে। পাশে রেখেছে সদা-সতর্ক 
প্রহরী 'হাগিনস ও অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার। এ অবস্থায় তাকে 
কাছে পাবার উপায় কি ? 

হাঁপানী রোগের জন্য সত্যেন তখন সাধারণ হাসপাতালে । সেখান থেকেই 
তিনি টোপ ফেললেন পুলিশের কাছে। আ'মও রাজসাক্ষী হব। তোমরা 
নরেনকে একবার নিয়ে এসো আমার কাছে। একট. পরামর্শ দরকার । 

পুলিশ তো আহ্াদে আটখানা। বাঃ! এই তো লক্ষী ছেলে! এই 


তো চাই! ঠিক আছে, কাল ভোরেই আমরা নরেনকে নিয়ে আসাছ তোমার 
কাছে। 


সঙ্গে সঙ্গে কানাইও এবার হাসপাতালে ভার্ত হলেন অসংস্থতার ভান 
করে। আসক কাল নরেন। দেখা যাবে! 

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সাল। 

যথাসময়ে নরেনকে নিয়ে আসা হল সত্যেনের কাছে। সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ 
প্রহরী 'হগ্িনস- ও অন্য একজন ওয়ারার। 
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স্্ 


সত্যেনের একহাত তাঁর জামার পকেটে । কথা বলতে বলতে একসময়ে 
সেই জামার পকেট থেকেই তাঁর রিভলবার গজে উঠল)_দ্রাম ! 
একহাতে উর চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্জোই নরেন ছিটকে রোরয়ে গেল 


তারের মতো। দ্বিতীয়বার গুলি করার মতো আর কোন অবকাশই পাওয়া 
গেল না। 


ক 


ওদিকে গদীলর শব্দ শ্নেই কানাই নীচ থেকে দোতলায় ছুটে এলেন , 


উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে। এঁ-এঁ যে নরেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাচ্ছে 
অন্য একটা সিপড় দিয়ে! না, কিছুতেই আজ ওকে ছাড়া হবে না। 

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল কানাইয়ের। সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত আক্রোশে 
তান ছুটে গেলেন নরেনকে লক্ষ্য করে। তারপরেই তাঁর হাতের রিভলবার 
গর্জে উঠল' অব্যর্থ নিশানায়, দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

গালাবদ্ধ হয়ে স্নানাগার-সংলগ্ন নর্দমায় দড়াম করে আছড়ে পড়ল 
নরেন, তব তার রেহাই নেই। 

কানাই মরীয়া। বেপরোয়া । 'িভলবারের সব কটা গুলি শেষ না হওয়া 
পর্য্ত কিছুতেই যেন শান্তি নেই তাঁর। সারা পাঁথবা 'তাঁকয়ে দেখুক যে, 


বাংলার 'বপ্লবীরা জেলের অভ্যন্তরে থেকেও অসাধ্য সাধন করতে পারে ' 


কনা! 


আলপুরের দায়রাজজ মিঃ এফ. আর. রোন আদালতে শর, হল নতুন ৃ 


মামলা । 

আসামী কানাই ও সত্যেন। অপরাধ-আঁলপ্দর জেলের অভ্যন্তরে 
রাজসাক্ষাীঁ নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা । 

- রিভলবার কে দিয়েছে 2 প্রশ্ন করলেন বিচারক মিঃ রো। 

-কে দিয়েছে! হাসলেন কানাই, দিয়েছে ক্ষযীদরামের আত্মা । 

- সরকারী খরচে কোন উাঁকল রাখতে চাও ক? 

ধন্যবাদ! আবার হাসলেন কানাই, তার কোন প্রয়োজন হবে না। 

সাজা হল প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টও সে সাজা বহাল রাখলেন। 

১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সাল। 

তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে মেলায়ান। 

একে একে এসে হাঁজর হলেন পূলিশ কাঁমশনার হ্যাঁলডে, "ডাঁ্টক্ট 
ম্যাঁজস্ট্রেট মিঃ বম্পাস, জেল-সুপার এমারসন এবং ছোট-বড় আরো অনেকেই। 

আজ কানাইয়ের শেষ 'দিন। প্রাণ-প্রাচূর্যে ভরা কানাইকে আজ চির“বদায় 
শনতে হবে পাঁথবা থেকে। 

কানাই তেমাঁন নার্বকার। তেমান সদাহাস্যময়। ফাঁসিমণ্ডে তোলার পরে 
প্রশন করা হল,কিছু বলার আছে তোমার ? 

_ মা. ধনাবাদ! কানাইয়ের সারা মুখে নীশ্চন্ত নিরুদ্বেগ জাঁবনের 
প্রশান্ত হাঁস। 

কানাই চলে গেলেন। এ মৃত্যু বীরের মত্যু। তাই জেল গেটের বাইরে 
সোঁদন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । শুধু মানূষ আর মানুষ! অগ্যাণত 


৪১ 


মানুষ! বীর কানাইকে তারা শুধু শেষবারের মতো একটু দেখতে চায়। দেখে 
ধন্য হতে চায়। 

শবদেহ বাইরে আসতেই শুরু হল আঁবরাম শঙ্খধবাঁন। শুরু হল মাহলা- 
দের লাজ-বর্ধণ। বাঁর কানাই, তোমার মৃত্যু নেই। তুমিই আমাদের নিভয় 
হতে শাখয়েছ। 

আবার সেই একই দৃশ্য দেখা গেল ২১শে নভেম্বর, ভোর পাঁচটায়। 
এবার ফাঁসমণ্ে এসে দঁড়ালেন সত্যেন। 

তবে এবার আর অগেকার ভুলের পুনরাবাত্ত করলেন না শাসক সম্প্র- 
দায়। তাই উদ্বোৌলত জনতার হাতে শবদেহ না ?দয়ে নিজেরাই তাঁর শেষকৃত্য 
সম্পন্ন করলেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে । ঘ.মন্ত দৈত্য জেগে উঠেছে! 
বাঙালকে আর বিশ্বাস নেই! 

প্রফূল, ক্ষাদরাম, কানাই, সত্যেন_ সবাই চলে গেলেন একে একে। 
পাধ্যায় প্রমুখ বন্দীর দল। 

সবাইকে আসামী তালিকাভুন্ত করে দনের পর দিন মামলা এগয়ে চলল 
এডিশনাল জজ মিঃ বীচক্রফট্এর আদালতে । 

রায় দেওয়া হল ১৯০৯ সালের ৬ই মে। 

বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে দেওয়া হল মূত্যুদন্ড। আর উপেন 
নাথ নন্দী, আঁবনাশ ভট্রাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ধাঁধকেশ কার্জলাল ও ইন্দু- 
ভূষণ রায়কে যাবজ্জীবন দবীপান্তর। 

পরেশ মৌলক, গনরাপদ রায় ও 'শীশর ঘোষের দশ বছর কারাদণ্ড । 
অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হাঁরকানে আর 'শাশর সেনের সাত বছর। কৃষ্ণজশবন 
সান্যালের এক বছর। বাক সবাই মুন্ত। 

অরাবন্দও মাীন্ত পেলেন, তবে তখন আর তান শহধুমান্র িগ্লবগর 
অরাবন্দ নন। 

কারাজীবনে নজ্ন অবকাশে বিপ্লব-গুরু অরাবন্দের খোলস ছেড়ে তখন 
বৌরয়ে এসেছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ নাম তাঁর খাঁষ অরাঁবন্দ'। 

আদালতে অরাঁবন্দকে সমর্থন করতে গিয়ে মোক দীপ্ত ভাষণ সৌঁদন 
দেশবন্ধ্‌র ! 
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[ তোমরা মনে করো না যে, আজ এই আদালতেই এ মামলার শেষ। 
মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এই মামলার শুনানী চলবে চিরকাল। 

এক'দন যখন তোমাদের সমস্ত বিচারীবতর্ক নীরব হয়ে যাবে, যখন 
আজকের এই আন্দোলন ও উত্তেজনার কোন চিহই অবাঁশম্ট থাকবে না এবং 
আজ যান আসামী হয়ে তোমাদের সামনে দাঁড়য়েছেন, তানও পৃথিবী থেকে 
চলে যাবেন, সোঁদন সেই অনাগত যুগের মানুষ এই অরাবন্দকেই স্মরণ করবে 
দেশপ্রেমের কাব বলে। মানবতার উপাস্ক বলে সমগ্র পৃথিবী তাঁকেই দেবে 
সোদন পষ্পাঞ্জাল। 

আজ যে বাণী প্রচারেব জন্য তান আভযুস্ত হয়েছেন, সোঁদন সেই বাণীর 
তরঙ্গ দেশ-দেশান্তরের মানুষের অন্তরে মহাভাবের প্রাতধান জাগিয়ে 
তুলবে । ] 

ভবিষ্যৎ-দ্ষ্টা গুরু দেশবন্ধুর সেই স্মরণীয় উীন্ত ব্যর্থ হয়নি। তাই 
বিপ্লব-গুরু অরাবন্দ আজ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাছে খাঁষ 
অরাঁবন্দ'। 

আপণীলে কিছুটা হেরফের হল। মূতুযুদণ্ডের পাঁরবর্তে বারীন ঘোষ আর 
উল্লাসকরকে দেওয়া হল যাবহজনবন দ্বীপান্তর। হেম দাস আর উপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই। 

অন্যান্য সাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দাণ্ডত বন্দীদের দেওয়া হল দশ 
বহর : আর বালকৃ্ণ হাঁরকানে, ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুনীল সেন ও কৃষজাঁবন 
সান্যাল পেলেন মণস্তর আদেশ। 

তা বলে হীতহাস 'কলন্তু থেমে গেল না। 

ণমাছলের মতো সার সার সব ঘটনা । একটার পর একটা । অসংখ্য। 

১৯১০৯ সালের ১০ই এপ্রল বোমার মামলার সরকার উাঁকল আশুতোষ 
বিশ্বাস প্রাণ দিলেন পালশেব সুবার্বন আদালতে । আততায়ী চারু বস্‌ 
ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই। 

কিন্তু এক! আশ্চর্য ব্যাপার! আসামীর ডানহাতটা একেবারেই পঞ্গু। 
পঙ্গু বলেই 'রিভলবারটাকে তান শল্ত করে বেধে নিয়েছেন ভানহাতের 
তাল্‌তে। তারপর যা কিছ: করেছেন, সবই বাঁ হাতে। বিশ্বাস করাও শন্ত! 
খরচে কোন উকিল রাখতে চাও ক? 

1বচারপাতি জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেটে মিঃ বম্পাসকে লক্ষ্য করে সে কি নিভাঁক 
উত্তর চার্‌ বসুর! না, কিছুই আম চাই নে। সেসনটেসনেরও প্রয়োজন 
নেই। বিচার করে কালই আমাকে ফাঁস দাও। এটা ভাঁবতব্য যে, আশুবাবু 
আমার গুলিতে নিহত হবেন এবং আম ফাঁস-কান্টে প্রাণ দেব। 
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তাই করা হল। সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী হল 
শদন কয়েকের মধ্যেই । 
চলে গেলেন একে একে। এবার এগিয়ে এলেন বীরেন দত্তগ,প্ত। 

২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল। 

স্থান-_কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপাঁত হ্যাঁরংটনের আদালত থেকে 
বোরয়ে সিপড় দিয়ে নেমে আসছেন বোমার মামলার প্রধান উদ্যোস্তা, গোয়েন্দা 
বিভাগের কর্তা সামসুল আলম। আর মান্র কয়েকটা ধাপ বাক। 

হঠাৎ কান-ফাটানো আওয়াজ- দ্রাম | দ্রাম! দ্রাম! ব্যস, সামসূল আলম 
শেষ। 

বিচারে আসামী বীরেন দত্তগস্তকে সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। সে 
আদেশ কার্যকর হল ফেব্রুয়ার মাসের একুশ তারিখে । সংখ্যায় আর একজন 
বাড়ল। 

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বষুদ্ধকে কেন্দ্র করে গদর পার্ট, মহানায়ক রাস- 
বহারী বসু এবং বাংলার আঁবসম্বাদী বিপ্লবী নায়ক যতীন মুখাজাঁর 
€বাঘা যতান) সাম্মলিত প্রচেষ্টায় শুরু হল আঁগম্নযৃগের দ্বিতীয় পর্ব । 

চেষ্টার শ্রুটি ছিল না। সৌঁদনের পারপ্রেক্ষিতে যা কিছু করা সম্ভব, 
'সবই তাঁরা করেছিলেন দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে। বিদেশে অবাস্থত বি্লাবগণও 
তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করোছলেন নিষ্ঠাভরে। রাজা মহেন্দ্ু 
প্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়শ জাতাঁয় সরকারও গঠন করা হয়োছল কাবুলের 
মাটিতে । তবু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত রাসাঁবহারণ চলে গেলেন 
জাপানে । আর বাঘা যতীন ? 

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জার্মানী-প্রোরত অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ 
"থালাস করতে গিয়ে প্রচণ্ড সম্মুখ-সমর শুরু হল উীঁড়ষ্যার বৃড়িবালামের 
'তাঁরে। 

একাঁদকে ডেনহাম, টেগার্ট, িলবী সহ সাম্রাজ্যবাদী শান্ত, অন্য'দকে 
বশর বিপ্লবী যতীন মুখাজাঁ এবং তাঁর চারজন একানষ্ঠ সহকম চিত্তীপ্রয় 
রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আর জ্যোতিষ পাল। 

প্রচন্ড সংগ্রামের পরে প্রাণ দিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী । আহত বাঘা 
তান প্রাণ দিলেন পরাঁদন হাসপাতালে । নীরেন আর মনোরঞ্জন প্রাণ দিলেন 
ফাঁসিমন্ে। 

একমান্ন ব্যতিক্রম জ্যোতষ পাল। তাঁকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপা- 
ল্তর। তবে বোশিদিন নয়। শেষ পযন্ত তানও একাদন প্রাণ দিলেন উন্মাদ 
হয়ে। পি? 

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন পুলিশের সঙ্গ প্রকাশ্য সংগ্রামে নালনশ 
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বাগচী আর তাঁরণী মজুমদার প্রাণ দিলেন ঢাকার কলতা বাজারে । প্রাণ যায়! 
যাক, তব্‌ আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়। 

মৃত্যুগথযারী নলিনীর কাছে সে কি কাতর অনুরোধ পদীলশের ! কে তুমি 
বলো? কি তোমার নাম? পারিচয় কি তোমার ? 

শুধু একাঁট মান উত্তরই শোনা গেল নাঁলনীর মুখ থেকে159% 035 
৫16 79920900115. আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। 

১৯২৪ সালের ১লা মার্চ ফাঁসমণ্েে নিজেকে উৎসর্গ করলেন গোপা নাথ 
সাহা। মারতে চেয়ৌছিলেন কুখ্যাত পুশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে। কিন্তু 
ভুল হয়ে গেল। ফলে, প্রাণ দিতে হল আর্নেস্ট ডে-কে। 

মৃত্যুঞ্জয় শহাদ গোপীনাথ ! 

বুঝ বারেকের জন্য তন্ময়তা ভেঙে জেগে উঠলেন সুভাষ । আজো তাঁর 
মনে আছে সোঁদনের কথা । তিনি নিজেই জেল গেটে হাঁজর হয়োছিলেন 
শহীদের শবদেহ বহন করবেন বটেনে। ওরা তা দেয়ান। 

ফাঁসর পরেই জনৈক শ্বতাঞ্গ সাজে্টি বোরয়ে এসে গোপাীনাথের 
নিভাঁকতার কথা উল্লেখ করে তাঁকে বলোছিলেন £ 
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১৯২৬ সালের ৯ই আগস্ট আবার ফাঁসর রঙ্জ; ভিজে উঠল শহনদের 
তাজা রন্তে। এবার প্রাণ দিলেন প্রমোদ চৌধুরী আর অনন্তহরি মিন্র। 


আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে যেভাবে ওরা আই. বি. বিভাগের দণ্ডম-ণ্ডের 
কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটাজাঁকে শেষ করে 'দিয়োছলেন সাঁত্যই তার তুলনা 
নেই। রিভলবার ছিল না। ছিল একটা শাবল মান্। এঁ শাবলের এক ঘায়েই 
রায়বাহাদুর ঠান্ডা । 

১৯৩০ সালের ৯৮ই এপ্রল শুরু হল তৃতীয় পর্ব। প্রথম সত্রপাত 
চট্ুগ্রাম যুব বিদ্বোহ। তারপর এখানে-ওখানে সর্বনঘ্। শুধ; হীতিহাস আর 
ইাতহাস ! রক্তের অক্ষরে লেখা আবস্মরণীয় হীতহাস ! 

এ দাসত্ব চিরাদন থাকবে না। একাদিন না একাঁদন ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হবেই। সোদন দেশবাসী ও'দের কাছে খণ স্বীকার করবে না ? মাথা নোয়াবে 
না ওদের নাম স্মরণ করে? না কি অকৃতজ্ঞ বলে জাঁতর হীতহাসে এমাঁন 
করেই 'চাহৃত হয়ে থাকবে চিরকাল ? 

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। ভাবনার গাঁতও পালটায়। 

মনে পড়ে গুরু দেশবন্ধুর কথা । মনে পড়ে তাঁর সেই এীতিহাসিক উন্তি। 
১৯২৪ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে সেই পুরষাঁসংহ তীব্র কণ্ঠে প্রাতিবাদ 
জানিয়ে বলোছলেন ঃ 
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দেশবন্ধু! 

সাঁত্যই তাই। দেশকে কে না ভালবাসে ঃ কে না তার সঙ্গল চায়? 
ণকন্তু দেশের জন্য এমনভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধ; হতে পেরেছেন 
কজন? 

নিঝূম নিশাত রানি। চারাদক মৌন, অকম্পত। বাঁঝ গোটা অণুল- 
টাই ঘময়ে পড়েছে 'নিটোল ঘ্‌মের অতলান্তে। 

ঘম নেই শুধু সুভাষের চোখে । আসে রাশ রাশি ভাবনা। আঁস্থর, 
চণ্ল সব ভাবনা । 

প্রথম' বিশ্বযুদ্ধের সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবারও কি তাই 
হবে? এমন সুবর্ণ সুযোগটাকে কি এমাঁন করে হেলায় হারাতে হবে ? 
অসম্ভব ! 

কন্তু কি করা যায় এখন এ পরিপ্রোক্ষতে ? কে দেবে তাঁকে পথের 
দেশি ? 

ভাবতে ভাবতে অজ্ঞাতেই বুঝ এক সাণ্নিক সন্ন্যাসীর ছাঁব ভেসে ওঠে 
সভাষের চোখের সমস্ত দৃম্ট জুড্ে। ভেসে আসে তাঁর সেই অমৃতময় 
বাণন ০ 

পরে কি হবে_সর্বদা একথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্ই হতে 
পারে না। যা সত্য বলে বুঝোছস, তা এখনই করে ফেল ; পরে কি হবে না 
হবে সেকথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন-_তার ভতর অত 
ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফল দাতা একমান্র তাঁন 
(ঈশ্বর) যাহা হয় করবেন, সে-কথায় তোর কাজ কি? তুই ওঁদকে না দেখে 
কেবল কাজ করে যা। 

যারা ভার, কাপুরুষ 'তারাই সমুদ্রের তবঙ্গ দেখে তরে নৌকা ডুবায়, 
মহাবীর ক কিছ্দতে দৃক্পাত করে রে? 

অদ্ভূত একটা অনুভূতিতে নিমেষে মনের মাঁণকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে 
সুভাষের। তাই হোক স্বামীজী, তাই হোক! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! 
আশীর্বাদ কর, অ'ম যেন এই গর্ু-দায়িত্ব জীবনের শেষ মৃহূর্ত পর্যন্ত হাঁসি- 
মুখে বইতে পারি। তুমি আমাকে শান্ত দাও। আশীর্বাদ কর! 


২৬শে জানূয়ারি, ১৯৪১ সাল। 

সারা ভারত সোঁদন উত্তাল। আজ স্বাধশনতা দিবস । আমরা স্বাধঈীনতা 
চাই! 

হঠাং ছন্দপতন ঘটে গেল। জানা গেল- সুভাষ নিখোঁজ । সবর খুজে 
দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলোন। কাউকে ছু বলেও 
যানান। কখন, কিভাবে গৃহত্যাগগ করেছেন তাও জোর করে কিছু বলা সম্ভব 
নয়। ব্যাপারটা আগাগোড়াই রহস্যাবৃত। 
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বিস্ময়ে স্তন্ধ হেয় গেল গোটা ভারতবর্ষ । স্বাধীনতাই যাঁর জীবনস্বগ্ন, 
ণতাঁন কিনা অদৃশা হয়ে গেলেন সেই স্বাধীনতা 'দিবসেরই পুণ্যলগ্নে! কিন্তু 
কেন? কোথায় গেলেন সুভাষ ? কি বাপার ? 

আশ্চর্য! সব যেমন 'ছিল, তেমানই আছে। কোথাও কোন পাঁরবর্তন 
নেই। সবই চলছে সংসারের অপারবর্তননয় নিয়মের 'নর্দেশে। শুধ সুভাষই 
নেই। এ ষে বশ্বাস করাও শন্ত! 

খবর শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন কাবগুরু রবীন্দ্রনাথ । মান্র 
'কছ্াদন আগে যাকে তান পরম স্নেহে কাছে টেনে 'নয়ে 'দেশনামক' পদে বরণ 
করোছিলেন, সেই সুভাষ কনা আজ নিখোঁজ! এ দুঃখ তান রাখবেন 
কোথায় 

কাল-বিলম্ব না করে কাঁব এবার তার পাঠালেন মেজদা শরৎ বসুর কাছে ঃ 
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ক বলবেন মেজদা শরৎবাবু ? বলার আছেই বাক ? 

1বরাট বসু-পাঁরবারের মধ্যে এই একটি মান লোক, 'যাঁন প্রথম থেকেই 
জাঁড়িত ছিলেন সভাষের এই দ:ঃসাহাঁসক প্রচেষ্টার সঙ্গে। 

কন্তু সেকথা বলার সাধ্য তাঁর কোথায় ঃ সাব যে তাঁর বড় আদরের ! 
বড় গর্বের! তাই সব কিছ জেনেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বলতে 
হল অন্য কথা £ 
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'সৃভাষ যেখানেই থাক না কেন, আশা' কার আপনার আশীর্বাদ সবসময়েই 
তার ওপর থাকবে ।' 

শরৎবাবৃ-প্রোরত তারের এই শেষ লাইনটি খুবই হীঞঙ্গতপূর্ণ নয় কি, 
মাল্লকা! ভাবিষ্যত-দ্রম্টা খাঁষ-কাঁবকে এই লাইনাঁটর মধ্য দিয়ে 'তাঁন কিছ 
বোঝাতে চেয়োছিলেন কিনা, কে জানে ! 

তার পাঠালেন গান্ধীজী ঃ 
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তার পাঠালেন বাব রাজেন্দপ্রসাদ ঃ 
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শুর হল নানাবিধ জজ্পনা-কল্পনা । সাধ্য-সঙ্গের আশায় গৃহত্যাগ করা 
সুভাষের পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবারও তেমন কিছ; হয়নি তো ! 

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। সমর্থন জানালেন ফরোয়ার্ড রকের আ্যান্্ং প্রোসডেন্ট 
সর্দার শাল সং কাঁবশের। নিশ্য় সাধু-সঙ্গের আশায় সুভাষ গৃহত্যা্গ 
করেছেন। এমাঁন একটা আভাসই তিনি আমাকে 'দয়োছলেন মান্র কিছুদিন 
আগে। 

ভবাঁ ভোলবার নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে আহত সিংহের আঁন্তিম 
আর্তনাদ। 

হ্যালো ইস্টান ফ্রা্টয়ার রাইফেলস, হ্যালো সূর্মাভ্যালি লাইট হর্স রাই- 
ফেলস; সরকার বাহাদুরের পয়লা নম্বর শর; সুভাষ বোস পালয়েছে। প্রাতীট 
ঘাঁটির ওপর কড়া নজর রাখো । কোনরকমেই যেন সে বর্ডার পৌরয়ে যেতে না 
পারে। 

হ্যালো রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং এয়ারপোর্ট, প্রাতাঁট 
যাত্রীকে ভাল করে পরাক্ষা কর। প্রাতাট পাসপোর্ট নতুন করে পরীক্ষা কর। 

কোনরকম সন্দেহ হলেই আটক করবে। 

প্রতিটি বিদেশী জাহাজ তন্ন-তন্ল করে অনুসন্ধান কর। প্রতিটি নৌকার 
ওপর নজর রাখো। যে করে হোক সুভাষ বোসকে ধরা চাই-ই। 

মাল্লকা, লক্ষ্য কর যে, যা কিছু তৎপরতা সবই দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার 
দকে। 

কারণ, সময়োপযোগী একাট গুজব। 


দমদম বমান-বন্দর থেকে নাক গতকাল একজন রহস্যময় যান্ীকে একাঁট 
জাপানী বমানে আরোহণ করতে দেখা গেছে। লোকাঁট আর কেউ নন, স্বয়ং 
সুভাষ। 

অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে সোঁদন এই গুজবাঁট ছাড়িয়ে দেওয়া হয়োছিল 
লোকের মুখে মুখে । উদ্দেশ্- প্লশের দম্টকে ভারতের পূর্ব-সীমান্তের 
দিকে নিবদ্ধ রাখা। 

গুজবাঁট খুবই কার্যকরী হয়েছিল সন্দেহ নেই। সর্বশীন্তমান 'বাটশ 
শাসকরা সৌদন ভাবতেই পারোনি যে, তাদের ঘ্‌ম কেড়ে নেওয়া পয়লা নম্বরের 
শু সুভাষ বোসের আসল লক্ষ্য আদপেই পূর্বসীমান্তে নয়, পাশ্চম- 
সামান্তে। 


এদকে সবার অলক্ষ্যে তখন রূুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনে চলেছেন অন্তর্ধান- 
পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক 'ব. 'ভি.-র সত্যরঞ্জন বক্সণ। প্রাতাট দমবন্ধ 
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মুহত যেন একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে কাছে টেনে আনছে। শেষ পর্যন্ত 
ক হবে কে জানে! 

প্রকৃতপক্ষে সুভাষ অন্তর্ধান করেছেন ১৭ই জানলার রাত একটা বেজে 
পনেরো মিনিটে । কিন্তু খবরটা প্রচার করা হয়েছে আজ স্বাধীনতা 'দিবসের 
পুণ্যলগ্নে। না করে উপায়ও ছিল না। কারণ, কালই মামলার তারিখ রয়েছে 
সুভাষের। 

ইতিমধ্যে নদন কেটে গেছে। এখনো পযন্ত বর্ডার পৌরয়ে ওপারে 
যাওয়া সম্ভব হয়নি সুভাষের পক্ষে । 

কোথায়, কিভাবে তান আছেন, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। সীমাল্ত- 
প্রদেশের ফরোয়ার্ড রক নেতা আকবর শা প্রেরিত সমস্ত 'বিপো্টই হাতমধ্যে 
তাঁর হাতে এসে গেছে। 

সুভাষ এখন পেশোয়ারে। আজই তাঁর দুর্গম পথে পাড় দেবার কথা 
বিশ্বস্ত কর্মী ভগত্রামকে সঙ্গে নিয়ে। 

অবশ্য যাবার কথা ছল আরো আগেই ; তবু যে কয়েকটা দন পেশো- 
যারে দৌর করতে হল, তার মুলে রয়েছে পাঞ্জাবের ক্ষীর্ত শকষাণ পার্টির 
নতুন প্রোগ্রাম। 

ঠিক হয়েছে, আগেকার 'নার্দন্ট পথের পাঁরবর্তে সুভাষকে এবার যেতে 
হবে অন্য একটি নতুন পথ 'দিয়ে। 

এ-পথ যেমন দ্গম, তেমান বিপদসঙ্কুল। তবু কোন উপায় নেই। 
খাজুরী ময়দান হয়ে আঁফ্রাদ এলাকার 'ীশনওয়ার আঁতক্লম করে যেতে পারলে 
দূরত্ব অনেক কম পড়বে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে এটুকু ঝাঁক তাঁকে 
নিতেই হবে। 

কন্তু সুভাষ সমতলভূমির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্নিষ্ধ ছায়ায় মানুষ। এ- 
পথের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় 
এই দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নার্বঘেন সীমান্তের ওপারে যাওয়া তাঁর 
পক্ষে সম্ভব হবে কি 2 

ভাবনার পর ভাবনা । এলোমেলো সব ভাবনা । 

সবচাইতে বড় ভাবনা-সুভাষ। সুভাষ অসুস্থ । রীতিমত অসংস্থ। 
সুভাষ যে কতখানি অসুস্থ, সেকথা তাঁর চাইতে বোশ কেউ জানে না। 

জানুয়ার মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে ক ভয়ঙ্কর শীত, 
সেকথা একমান্র ভুন্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে কল্পনা করাও কস্টকর। 

একটা ভাল গরম জামা পর্যন্ত সঙ্জো নেই। নেওয়া সম্ভবও ছিল না। 
কারণ, সুভাষ এখন সুভাষ নন, সাধারণ একজন পাঠান মান্র। কোট বা ওভার- 
কোট দূই-ই সেখানে বেমানান। উপয্যন্ত জামা-কাপড় ছাড়া এই প্রচণ্ড শীত 
সহ্য করা অসুস্থ সুভাষের পক্ষে সম্ভব হবে ক ? 

[নিশ্চয় সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই তো বিশ্লবাঁর ধর্ম। 

সুভাষ বিশ্পবের প্রদীপ্ত সূর্য। সুভাষ অসম্ভবের নায়ক। সনভাষ 


৪৯ 
সদ্ভাষ (২য়)-৪ 


শি স্প্ 


যৌবনের অগ্রদূত। ইংরেজের সুখনিদ্রার 'বিভীষকা সুভাষের আভধানে 
অসম্ভব বঙ্গে কোন কথা নেই। 

যত বাধাশবপত্তিই মাথা উপ্চয়ে আসুক না কেন, সুভাষকে তাঁর লক্ষ্য 
থেকে কেউ বিচ্যত করতে পারবে না। কেউ না। 


তখনো ঝড় বয়ে চলেছে গোটা দেশের ওপর 'দয়ে। কেন সুভাষ চলে 
গেলেন এমন করে? কেন? কেন? 

এ-পথ আনাশ্চতের পথ। এ-পথে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি বাস। 
তা জেনেও কেন সুভাষ এই 'বিপদসঙ্কুল পথে ঝাঁপ দিলেন কোনাঁদকে দৃক 
পাত না করে১ কি এমন প্রয়োজন ছিল ? 

বিরাট এই ভারতবর্ষে নেতার অভাব নেই। কিন্তু কই. তাঁদের মধ্যে তো 
কেউ এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন না সর্বস্ব পণ করে? তাহলেযত দায় 'কি 
শুধু সুভাষেরই ? 

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের সুভাষকে চিনতে হবে, 
মাল্লিকা। তাঁর এই অদম্য চাঁরন্রের মূল উৎস কোথায়? কাদের তানি পেয়ে- 
শছলেন চলার পথের সঙ্গীর্পে ? কাদের লান্নধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন 
একট; একটু করে 2 কোন পাঁরবেশে ? 

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রীকশোর রাক্ষত-রায় কি বলে- 
ছেন, শোন £ 

সুভাষ একটি হঠাৎ সৃষ্টি নন।..... সুভাষচন্দ্রের প্রাণগুরু স্বামশ িবেকা- 
নন্দ। তাঁর কর্মগুরু দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন। তাঁর বিগ্লবগুর; শ্রীঅরাবিন্দ। তাঁর 
সতীর্থ ও বন্ধ ছিলেন দুজর্য় বিগ্লবীদল। তাঁকে দেশনায়কের আসনে বরণ 
করেছেন আর কেহ নন- সহদুরন্দ্রত্টা ধাঁষ-কবি স্বয়ং রবাল্দ্রনাথ ।......তাঁর শৈশব- 
কৈশোর-যৌবন এর ধারাস্নানেই লালত। 'তাঁন মহনীয় এই এাতহ্যর 
সল্তান।, 

এই হল সুভাষ । মহান এীতহ্যের সম্তান সেই সভাষকে ধরে রাখা ফি 
সোঁদন সম্ভব ছিল কারো পক্ষে ? 

মায়ের স্লেহাণ্চলই কি সোদন তাঁকে পেরোছল বেধে রাখতে ? 

বিস্লবাঁর ধর্মই যে এগিয়ে যাওয়া! 'কি পেল, কি হারাল, ওসব তুচ্ছ 
গহসেব-ীনকেশ করার মতো অবকাশ তাঁর কোথায় ১ ওসব ভাগ ছেলেদের জন্য, 
সুভাষের জন্য নয়। 


। সুভাষ অসম্ডবের নায়ক। 
কথাটা মিথ্যে নয়, মাল্লকা। জশবনে এমন বহু অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব 
করে তুলেছিলেন অনমনীয় দঢ়তার সঙ্গো। 
এবারও তার ব্যাতিক্রম হল না। পেশোয়ার থেকে ঘাতা শুরু করে, দ্গম 
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পাহাড়-পর্বত 'ডাঁঙয়ে অনায়াসেই একাঁদন তিনি পেশছে গেলেন কাবুল 
শহরে।* 

তারপর প্রায় দেড়মাসাধক কাল ওখানকার রেডিও-ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদের 
আশ্রয়ে । 

স্বঙ্ন সার্থক হল ১৮ই মার্চ। ইতািয়ান রাষ্ট্রদূত আলবার্ট কোরানীর 
সহযোগতায় সোদন তান পাঁড় দিতে সক্ষম হলেন যুদ্ধরত ইয়োরোপের 
উদ্দেশ্যে। 

সুভাষের লেখা মূল্যবান প্রবন্ধ, ইস্তাহার ও চাঠিসহ পরাদনই পথের 
সঙ্গী ভগতরাম রওনা দিলেন "হন্দুস্থানের 'দকে। 

প্রথমেই গেলেন লাহোর। ফরোয়ার্ড ব্লকের আস্টিং প্রোসডেন্ট সর্দার 
শাদর্টল সিং কাঁবশের এখন ওখানেই রয়েছেন। বোসবাবুর লেখা জরুরী 
শচঠিটি তাঁকে পেশছে দেওয়া দরকার। 

২৮শে মার্চ ল'হোর থেকে কলকাতা । এবার প্রবন্ধ দ্যাট তুলে দিতে হবে 
মেজদা শরংবাবূর হাতে। 

ভগত্রামের মুখ থেকে খখাটনাট সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে 
আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন শরৎবাবু। 

অর্ধেক পাঁথবীর অধীশ্বর ব্রিটশ-রাজের সমস্ত শীন্তকে পরযুদস্ত 
করে সাব অর আপন লক্ষ্যে পেশছে যেতে সক্ষম হয়েছে। এবার শুরু হবে 
তার আসল সংশ্রাম। দন আগত এ ! 

সুভাষের লেখা সেই প্রবন্ধ নিশ্য়ই তুমি 'বাভন্ন পত্র-পান্রকায় পড়ে 
'থাকবে, মাল্লীকা! আম তার সধাক্ষপ্তসার এখানে তুলে 'দাচ্ছঃ 

..ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী 'ব্রাটশের সঙ্গে 
নিঃশর্ত সহযোগিতার জন্য একাঁট প্রকাশ্য বিবৃতি দিলেন। এগারো বছর ধরে 
কংগ্রেস যা বলে এসেছিল, অ বেমালুম ভুলে যাওয়া হল। 

গাম্ধধজীর কাছে জাতির নেতৃত্বদানে তাঁর অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। 
গান্ধী-আন্দোলন ক্লমশই গাঁতিশান্ত হাঁরয়ে ফেলেছে এবং সংরক্ষণশীল হয়ে 
উঠেছে। 

মাল্মিসভায় যোগ দেবার পর থেকেই গ্রাম্ধীবাদনীরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, 
এবং ভাবষ্যতেও ক্ষমতার একাধিপত্য রক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। 

বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে যা চলছে, তাকে পাওয়ার পাঁলিটিক্স ছাড়া 
আর কিছুই বলা যায় না। এর মূল কেন্দ্র হল, ওয়ার্ধা। 

ওদের একমান্র লক্ষ্য হল, কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বিরোধ মনোভাবকে 
দমন করা, যাতে চিরকালের জন্য ওরা কর্তৃত্ব করতে পারে।... 

শরতবাবর 'নর্দেশে এবার ভগতরাম দেখা করলেন অল্তর্ধান-পর্বের অন্য- 
তম প্রধান নায়ক 'বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সার সঙ্গে । তার- 
পর সব কথাই তাঁকে খুল্পে বললেন একে একে। 


পঅন্তধান-পর্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। 
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বোসবাবুর নির্দেশ-অবিলম্বে একজন বিশ্বস্ত কর্মাকে কাবুল যেতে, 
হবে। তার কাজ হবে- আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ইতালিয়ান এ্যাম- 
ব্যাির সহায়তায় ধৰংসাত্মক কার্য-কলাপ পাঁরচালনা করার জন্য উপযত্ত ট্রোনং 
নেওয়া। 

২১শে এপ্রল ভগতরাম আবার পেশোয়ার থেকে পায়ে হে'টে কাবুলের 
দিকে পাড় দিলেন বি. ভি.-র বিশ্বস্ত কম শান্তিময় গাঞ্গুলীকে সঙ্গে। 
, নিয়ে। ধৰংসাত্মক কার্ষের ট্রোনং ছাড়াও ইতালিয়ান এামব্যাঁসর মাধ্যমে বোস- 
বাবুর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে শান্তিবাবুর সহায়তা খুবই 
প্রয়োজন। 

আসন্ন সংগ্রামের প্রস্ততি হিসেবে 'বাভন্ন উপজাতীয় সদ্ণারদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে শেষ পষন্তি কি করে যে তাঁরা একাঁদন কাবুলের 
মাঁটতে পা 'দিতে সক্ষম হয়োছিলেন, সে সম্বন্ধে আজ আর তোমাকে নতুন 
করে বসার কিছ; নেই, মাল্লকা! কারণ, তার বিস্তৃত বিবরণ তোমাকে আম 
আগেই শ্ানয়োছ প্রথম পর্কে। 

কাবুল পেশছেই ভগংরাম দেখা করলেন উত্তমচাঁদের সঙ্গে । সেই উত্তম- 
চাঁদ, যনি সব রকম বিপদের ঝণক মাথায় নিয়েও দেড়মাসাধক কাল সভাষকে 
আগলে রেখোছলেন নিজের আশ্রয়ে। 

অনেক কথাই জানালেন উত্তমচাঁদ। খবর শুভ। ২৮শে মার্চ আঁরখে 
বোসবাব্‌ নিরাপদে বার্ন পেপছে গেছেন। ওখান থেকে যে-সব পন্র-পান্রকা 
এসেছে, তা থেকেই খবরটা জানা গেছে। সঙ্গে ছাবও ছাঁপিয়েছে। তাছাড়া 
বন্ধু হাজি সাহেবের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর চাঠও এসেছে বার্লপন থেকে। 

দেখা করলেন ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত আলবার্ট কোরানগর সঙ্গে! 

সঙ্গে সঙ্গে সে' খবর চলে গেল বার্দনে অবাঁস্থত স্‌ভাষের কাছে। আম 
কাবুলের ইতালিয়ান এ্যামব্যাঁস থেকে আলবার্ট কোরানী বলগাছি। কলকাতা 
থেকে লোক এসে গেছে! পরবতর্ নির্দেশ চাই ! 

নদেশ এল মে মাসের ২০ তারিখে । 

অনেক 'নরেশি। বন্তব্যও অনেক। সেই সহদীর্ঘ বন্তব্য থেকে সংক্ষেপে 
কু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছ ঃ 

...অক্ষশান্তর সঙ্গে এখনো পর্যন্ত আমার কোন রাজনোতিক বোঝাপড়া 
হয়নি। অবশ্য বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহায্য দিতে 
প্রস্তুত। কিন্তু আম তা মেনে নিতে রাজী নই। 

সর্বাঞ্নে ভারতের স্বাধীনতা সম্পকে তাদের প্রকাশ্য ঘোষণা চাই। স্বাধীন 
ভারত রাষ্ট্রের সাবধান ভারতের জনগণই ঠিক করবেন,এ স্বীকৃতি আম 
পক্ষকালের মধোই পাব বলে আশা কাঁর। 

কাবুল থেকে পেশোয়ার এবং পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত যোগা- 
যোগ রক্ষার জন্য অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার । 

'আর কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা প্রয়োজনবোধে কাব আসবেন, 
তাঁদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিকে কঠোর দষ্টি রাখা দরকার । 
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কলকাতার ব্ধৃদের প্রাত আমার নির্দেশ, তাঁরা যেন গূর্থাসৈন্দের মধ্যে 
প্রচারকার্ধ চালানোর জন্য কিছু-সংখ্যক বিশ্বস্ত লোককে নেপালে পাঠানোর 
ব্যবস্থা করেন। 

আর কিছু-সংখ্যক তরুণকে আবিলম্বে সেনাবাহনীতে যোগ 'দিতে হবে। 
তাদের কাজ হবে সৈন্যদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং সামারক বাঁহনধর 
গাস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। 

বহ্ধদেশের 'বিগ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যও ওখানে কিছু- 
সংখ্যক লোক পাঠানো প্রয়োজন ।.... 

কলকাতার বন্ধুরা কি সে দায়িত্ব পালন করোছলেন যথাযথভাবে £ 

করেছিলেন বৌক ! শুধু ব্রন্মদেশের বিশ্লবীদের সঙ্গে নয়, সেই ভয়া- 
বহ যুদ্ধের মধ্যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে, পায়ে হেটে রঙ্গ রণাঙাণে গিয়ে স্বয়ং 
সভাষের সামনেই সশরীরে হাজির হতে সক্ষম হয়োছলেন, মাল্পকা। সুভাষ 
তখন আর শুধুমান্র সুভাষ নন, বিশ্বের বিস্ময় এক ও আঁদ্বতীয় নেতাজী। 
সে কাঁহনী তোমাকে শোনাব পরবতর্দ কোন এক সময়। 

এঁদকে তখন ব্যস্ততার সীমা নেই অন্তধ্ধান-পর্বের অন্যতম প্রধান 
নায়ক 'ব. 'ভি.-র সত্য বক্সীর। 

ব্যস্ততার কারণ সূভাষ-প্রোরত সেই ইস্তাহার, যার ওপরে লেখা রয়েছে 
44 289558£6 €০ 0 2000057090১ নিচে কোন ঠিকানা নেই। শুধু 
লেখা রয়েছে ০00 90286571225 1 0070709,, 

সুভাষের নির্দেশে তার হাজার হাজার কাঁপ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে- 
ওখানে পরব । সংবাদপত্র, 'বাঁভন্ন দ্‌তাবাস, যাবতীয় সরকারশ ও বেসরকারশ ' 
আঁফস, কিছুই বাদ যায়ান। এমন 'কি, শহরের বিশিষ্ট নাগাঁরকদের কাছেও 
তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাযথভাবে 


এ ব্যাপারে অমলেন্দু ঘোষ (মুকুল), নির্মল রায়, কমলা দাশগুপ্তা 
প্রমুখ দলীয় সদস্যদের ভূমিকা সীত্যই উল্লেখযোগ্য। কোন ন্ুটিই তাঁরা 
রাখেনান এ ব্যাপারে। 

সর্বাধনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রীকশোর রক্ষিত-রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, 
রসময় শুর, নিকুঞ্জ সেন, সংপাঁত রায় প্রমুখ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তগণ 
প্রায় সবাই তখন কারাগ্রাচীরের অন্তরালে । 

ভরসা বলতে শুধু যতীঁশ গৃহ, বিনয় সেনগুপ্ত, কামাখ্যা রায়, কমেট্‌ 
দাশগৃপ্ত প্রমূখ কয়েকজন, যাঁরা তখনো জেলের বাইরে রয়েছেন। আর রয়েছেন 
গুটি-কয়েক তরুণ কম। পুলিশের নজর এঁড়য়ে কি নিখতভাবেই না' তাঁরা 
প্রাতাঁট কাজ করে চলেছেন ঘাঁড়র কাঁটার সঞ্জো তাল 'মাঁলয়ে! চোখে না 
দেখলে বিশ্বাস করাও শন্ত। 

এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একি 
গুপ্ত বেতার-কেচ্দ্ তৈরি করা। 

এ কাজের জন্য চাই একজন আত বিশ্বস্ত সংদক্ষ টেকৃনিসিয়ান॥। এমন 
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লোক চাই, যিনি ডাক পড়লেই যেন সব কিছু ফেলে রেখে বৌরয়ে পড়তে 
পারেন বাঁড় থেকে। 

কোথায় পাওয়া যাবে এমন লোক, যার ওপর পুরোপ্ররি নির্ভর করা 
চলে? 

দলীয় সদস্য সত্যব্রত মজুমদার দায়ত্ব 'নিতে প্রস্তুত । 

যাদবপুর কলেজের ইলেকা্ট্রক্যাল এঞজানয়ারং ক্লাসের ছাত্। ফাইনাল 
ইয়ার। সামনেই পরাক্ষা। তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাঁতরে প্রয়োজন হলে 
পরণক্ষা বন্ধ রেখেও এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে 'তাঁন রাজী । 

এমান আরো নানা কাজে আত্মীনয়োগ করতে এঁগয়ে রয়েছেন ধারেন 
সাহা রায়, সবোধ চক্রবতাঁ রাতুল রায়চৌধুরী, জগদীন্দ্র সেন, নীরেন রায় 
প্রমুখ ব, ভি-র আরো কয়েকজন দায়িত্বশীল তরুণ কমাঁ। 

তবে আর কতাঁদন যে বাইরে থাকা সম্ভব হবে, বলা শল্ত। কারণ, পাঁলশশ 
তৎপরতা । 

হংস্্র হায়েনার মতো পাঁলশ ঘুরে বেড়াচ্ছে সব্। যে করে হোক 
অন্তর্ধান-পর্বের রহস্য ভেদ করতে তারা বদ্ধপাঁরকর। হাজার চেষ্টা করেও 
এখন পর্যন্ত কোন সূত্র তারা আবিজ্কার করতে পারেনি। পারবে বলেও মনে 
হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। একটু অসতর্ক হলে কখন কি ঘটে যাবে, 
কে বলতে পারে! 


শুধু পুলিশ নয়, জনসাধারণও তখন সেই তামরে। সেই একই প্রশ্ন 
তাদের মনে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে সর্বক্ষণ। 

সুভাষ কোথায় ঃ সব কিছু ফেলে কোথায় তান চললে গেলেন এমন 
করে? 

২৬শে জানুয়ার জানাজানি হলেও প্রকৃতপক্ষে সুভাষ নাক ১৭ই 
জানুয়ারই রহস্যজনকভাবে অন্তধান করেছেন এলাগিন রোডের বাঁড় থেকে। 
তারপর মাসের পর মাস কেটে গেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোন সম্ধানই 
পাওয়া যায়নি। 

তবে কি সাত্যই তানি সন্ন্যাসী হয়ে চিরাদনের মতো চলে গেছেন 
হিমালয়ের কোন গহন কন্দরে? না কি জাপানে গিয়েছেন সোঁদনের সেই 
রহসাময় বিমানে ? 

সরকার পক্ষও নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । উপায় কি? এত সতর্কতা সত্তেও লোকটা 
তাদের পমস্ত মান-সম্দ্রম পথের ধুলোয় মিশিয়ে 'দিয়ে নাগালের বাইরে চলে 
গেছে। এতবড় লঙ্জার কথাটা সরকার বাহাদুর নিজের মুখে ব্য্ত করবেন কি 
করে ? 

এতবড় পরাজয়টা ফি এত সহজে ভোলা যায়? না কি ভোলা মম্ভব? 

তাই সুভাষকে না পেয়ে এবার যত আক্কোশ গিয়ে পড়ল এলাগন রোডের 
, ঘ্বাঁড়িটার ওপর। সুভাষ বোস থাক, আর না-ই থাক, বাঁড়টা তো আছে! 


৫৪ 


ওটার ওপর দিয়েই গায়ের জালা কিছুটা মেটানো যাক। তখনকার সময়ের 
সাময়িক পাত্রকা থেকেই তার কিছুটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 

'ভারত-রক্ষা বিধানে আভযুব্ত শ্রীযুন্ত সূভাষচন্দ্র বস মামলা বিচারাধখন 
থাকা কালে নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাঁহার বিরদ্ধে গ্রেপ্তার পরোয়ানা ও হাঁলিয়া 
জার করা হয় এবং তাঁহার সম্পাত্ত ক্লোকের আদেশ দেওয়া হয়। 

এই আদেশ জারির পর ছয় মাস অতাঁত হওয়ায় শ্রীযযন্ত সুভাষচন্দ্র বসু 
আদালতে হাঁজর না হওয়ায় উত্তর বিভাগ প্ীলশ কোর্টের আঁতীরন্ত চণফ 
প্রেসিভোন্স ম্যাজস্ট্রেটে খান বাহাদুর ওয়ালি উল ইসলাম এই মর্মে আদেশ 
জার কারয়াছেন যে, ৩৮।২ নং এলাগন রোডস্থ বাঁড়তে আসামীর যে এক- 
চতুর্থাংশ স্বত্ব রাঁহয়াছে, তাহা ফৌজদারী কার্ধীবাধর ৮৮৭) ধারা মতে 
সরকারের আয়ত্তাধানে আসল । 

মহাজাতি সদন সম্পর্কে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এই সম্পান্ত 
সম্বন্ধে বিবেচনা ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ার পর্যন্ত স্থাগত রাখা 
হইয়াছে ।, [ সাপ্তাহক দেশ $ ২৭শে ডিসেম্বর £ ১৯৪১ সাল] 

হইয়া গেল।' কিল্তু আসামী কোথায়? না, সে সম্বন্ধে কোন 
জবাব নেই। 

কিন্তু জনসাধারণ সেকথা শুনবে কেন 2 তারা যে জবাব চায়! জানতে 
চায় যে, সুভাষ কোথায় ? 

১০ই নভেম্বর তাঁরখে ভারতীয় রাম্দ্রীয় পারষদে সর্বপ্রথম প্রশ্ন তুললেন 
যুবরাজ দস্তঃ সুভাষ কোথায়; আমরা মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ 
থেকে সহস্পম্ট জবাব চাই। 

জবাব দিলেন ' স্বরাম্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কনর্যান স্মিথ তিন 
শল্ুপক্ষে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে রোম অথবা বার্লিনে রয়েছেন। 

প্রমাণ ১ প্রমাণ আছে কিছু তোমাদের কাছে 2 

হ্যাঁ, আছে। 

দেখানো হল কতকগুলি ইস্তাহার। সেই ইস্তাহার, যা সৌঁদন সবর 
ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়োছল সভাষের নির্দেশে। 

হ্যাঁ, তাই। ঠিক দুদিন বাদেই সমর্থন জানাল এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। 
খবর সাত্য। এ খবর আমরা শুনেছি বার্ন, রোম এবং টোকিও রোডও 
থেকে। রোম এবং টোকিও থেকে বলা হয়োছল 'হন্দুস্থানী ভাষায়। 

ম্লেফ বাজে কথা । প্রাতবাদ জানালেন বিলেতের ণনউ স্টেটসম্যান এস্ড 
নেশন' পন্রিকার সম্পাদক মিঃ ংসন্লী মার্টন। আম এসব 'বম্বাস কার নে। 

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন ভারত-সাঁচব মিঃ এমেরী। বোস কোথায় 
'আছেন আম জানি নে। 

একই 'দনে বার্লিন রেডিও থেকে বলা হল অন্য কথা । হ্যাঁ বোস এখানেই 
রয়েছেন। সম্প্রতি একটা বোঝাপড়া হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা এখন 
। পরস্পরের বন্ধু। 
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এতটুকুও আশ্বস্ত হতে পারল না জনসাধারণ। এ তো যৃদ্ধের খবর! 
ঘৃদ্ধের খবর মানেই তো মধ্যের বেসাত। এ কাঁবর লাড়াইকে যে বিশ্বাস 
করাও শস্ত ! 

কল্তু এটাই সাঁত্য। জোর গলায় জানাল 'বলেতের এম্পায়ার নিউজ . 
এজেন্সৰ, সুভাষ বোস বার্লনে রয়েছেন। জার্মানরা তাঁকে আফগানস্তান ও 
1সাঁরয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে রোমে নিয়ে যায়। সেখানকার বেতার-যল্ত যথেষ্ট 
শন্তশালণ নয় বলে পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বার্মনে। রোম রোডিও থেকে 
ঈপন্ট আমরা একথা শুনোঁছ। 

তাই বুঝ? প্রশ্ন তুলল 'বাভল্ন সংবাদপন্রসমূহ, রোমের বেতারযল্ম 
যথেম্ট শান্তশালী না হলে তোমরা সেকথা স্পম্ট শুনলে ক করে ? 

এবার রঙ্গমণ্ডে হাজির হলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসূ। স্বনামখ্যাত 
পুরুষ। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা বলতে সীত্যই 
সোঁদন তাঁর কোন জ্যাঁড় ছিল না সারা ইংল্যাণ্ডে। তবে কাজে নয়, কথায়। 
তাই ঠাট্টা করে অনেকেই তাঁকে ব্দতেন,_বালাতি জওহরলাল ।' 

কীপস-্এর বন্তব্য £ সুভাষ বোস বার্লনেই রয়েছেন। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে 
তান 'নঃসন্দেহ। 

ততক্ষণে 'বিলেতের সবগ্ীল পন্র-পাশ্ুকা একসঙ্গে রব তৃলেছে-_ 
কুইসলং! কুইস-িং! কুইসলিং! সুভাষ বোস ভারতের পয়লা নম্বর 
কুইস-লিং! 

তীব্র ভাষায় প্রাতবাদ করলেন সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 8 “কে 
বলে সুভাষ কুইসৃলিং ? গ্যারবাল্ড, সান ইয়াতসেন, ডি ভ্যালেরা প্রমূখ 
স্বাধীনতার বার যোদ্ধারা সবাই তাঁদের মাতৃভামিকে স্বাধীন করার জন্য 
বিদেশ” রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়েছিলেন বলে জানি। তাঁরা কি কুইসাঁলং ? 
সম্প্রাত ফ্রান্সের দ্য-গল তোমাদের দেশে গিয়ে আশ্রয়ন নিয়েছেন বলে শুনোছ। 
তাঁর উদ্দেশ্য নাকি মুন্তফৌজ গঠন করে ফ্রান্সকে মৃস্ত করা। কই তাঁকে তো 
তোমরা কুইসাঁলং বলছ নাঃ বরং তোমরা সবাই দেখাঁছ তাঁর প্রশংসায় পণ- 
মুখ! তাহলে সূভাষের বেলায় 'তার ব্যাতকম কেন ? স্বার্থে আঘাত লেগেছে 
বলেই কি? 

ঠিক তাই মল্লকা। এটাই সংসারের নিয়ম। যতক্ষণ তোমার দ্বারা অমার 
স্বার্থাসাঁদ্ঘ হবে, ততক্ষণ আমার কাছে তুমি খুবই ভাল লোক। একট; এঁদক- 
ওদিক হলেই মৃশাকিল। তখন আমার একমান্ন কাজ হবে, নানাঁবধ প্রচারের 
মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তোমার চরিন্্ হনন করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা । 

যেমন করা হয়োছিল বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিগ্লবীদের বেলায়। 43259 
025 20£ ৪ 1080. 102106 00 19106 17177, এ তো আমাদের নিজের চোখেই 
দেখা। 

সুতরাং সুভাষের সোদনের সেই রদ্রমর্তি দেখে বিপন্ন ইংরেজ যে তাঁকে 
কুইসল্গিং আখ্যা দেবে, তাতে আর বানর ক! বরং তাই তো স্বাভাবক। 
'সৃভাষ ইংরেজের পয়লা নম্বর শু এই তো তাঁর সবচাইতে বড় গৌরব। 
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সুভাষ কুইসালিং। কারণ, সাম্রাজ্যবাদণ ব্রিটিশের সঙ্গে কোনরকম সহ- 
'যোগিতা করতে "তান প্রস্তুত নন। 

কিন্তু ফি হয়োছল জন এমেরীর বেলায় ? 

জন এমেরীকে 'িনতে তোমার খুব কষ্ট হবে না, মাল্পকা। 

দোদশ্ডি-প্রতাপ মিঃ এমেরী তখন আমাদের ভারত-সাঁচব। পদমর্যাদার 
দক থেকে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পরেই তাঁর স্থান। জন এমেরী তাঁরই 
ছেলে। যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ব্রিটশ-ীবরোধী বন্তৃতা তিনি দিয়োছলেন বার্লন 
রোডও থেকে। ৰ 

তাঁকেও কি 'বশ্ব-সমক্ষে এভাবে হেয় করা হয়োছল কুইসালং বলে ? 

না, হয়ান। যৃদ্ধ শেষে অনেকের মতো তাঁরও বিচার হয়োছিল। সাজাও 
'হয়োছল। কিল্তু কুইস লিং! না, ইংরেজ অত বোকা নয়। 4015205 9৮0. 
5019 কোথায়, কিভাবে প্রযোজ্য সায্াজবাদণ 'ব্রাটশ তা ভাল করেই জানে। 

জনসাধারণ আরও বদ্রান্ত। এসব একঘেয়ে, অসংলগ্ন, পরস্পরাবিরোধী 
'অপপ্রচারে আর তারা কান 'দতে রাজ নয়। 

তাদের একমান্ন প্রশ্ন- সুভাষ কোথায় ঃ তিনি বেচে আছেন কি নেই ঃ 

বে'চে থাকলে এ সময়ে তান নীরব কেন? 

স্বাধীনতাই যাঁর একমান্র স্ব্ন, এ সময়ে তাঁর চুপ করে থাকার কথা নয়। 
তাহলে কেন তাঁর এই নিরুত্তাপ শশতলতা ? কি ব্যাপার ঃ কোথায় এই 
রহস্যের উৎস? 


কোথায় এই রহস্যের উৎস ? 

একই প্রশ্ন তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে বা্লন-্রবাসণী ভারতায়দের মনে। 

রহস্যের কারণ ছোট্র একাঁট 'চিঠি। 'চাঁঠ 'দয়ে কে যেন একজন অচেনা 
ভদ্রলোক চায়ের আমন্মণ জানিয়েছেন তাঁদের সবাইকে । নাম তাঁর--ণসনর 
'অরল্যান্ডো ম্যাজোটা ! 

কে এই 'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্রা ? ক পাঁরচয় তাঁর ? সবার ঠিকানাই 
বা তান পেলেন কি করেঃ 

পথে-ঘাটে দেখা হলে সেই একই কথা। কে হীনঃ আপাঁন কিছ শুনে- 
ছেন ক? কি ব্যাপার ? 

আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। কে এই অচেনা ভদ্রলোক £ নাম শুনে ইতা- 
শলিয়ান বলে মনে হয়। কিন্তু এভাবে ও"র সবাইকে আমন্্ণ জানানোর অর্থ 
ক 2 

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অসংখ্য প্রশ্ন। 

চিঠি এসেছে ৬নং সোঁফয়েন ট্রস-এ অবাস্থত প্রান্তন ব্রিটিশ রাজদূত ভবন 
থেকে । এর মানে কি? ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন রহস্যময় ! 

যথাসময়ে সবাই গিয়ে হাজির হলেন নিাদর্ট স্থানে। চোখে-মুখে 
তাঁদের অধশর কৌত্হল। 
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বাঁশম্ট জার্মানদের মধ্যেও এসেছেন কেউ কেউ। তাঁরাও এই অনমষ্ঠান্যে 
আমান্দ্ুত। 

কিন্তু সিনর অরল্যাশ্ডো ম্যাজোট্রা কোথায় ? কোথায় সেই রহস্যময় 
পথরদ্ষ 2 

সহসা কি দেখে বিস্ময়ে ছিটকে পড়লেন প্রবাসী ভারতীয়গণ। 

কেট কে? কে এই 'সিনর অরল্যান্ডো ম্যাজোট্রা ? 

কে এসে দাঁড়য়েছেন তাঁদের চোখের সামনে £ 

এ কি দিবাস্ব্ন, না কি অসহস্থ চিত্তের মায়া শীবদ্রম ? 

আবার তাকালেন পরিপূর্ণভাবে। 

না, ভুল নয়। এত কাছে থেকে নিজের লোককে চিনতে কেউ ভুল করে না। 

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দ"প্ত ভঙ্গণ, কোথাও এতট্দকু আমল নেই। 
কোথাও এতটুকু অস্পম্টতা নেই। কোথাও কুয়াশার জাল নেই। 

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একক প্রাতি- 
গনধি সুভাষ ছাড়া উাঁন আর কেউ নন। 

কল্তু কি করে এটা সম্ভব হল? 

যুদ্ধের আগুনে গোটা ইয়োরোপ এখন জবলছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের 
মধ্যে সমস্ত 'ব্রাটশ শীন্তকে পরাভূত করে কি করে তাঁর পক্ষে এ সময়ে বাঁদনে 
আসা সম্ভব হল 2 এ যে বিশ্বাস করাও শন্ত! 

সাঁত্যই বিশ্বাস করা শস্ত, মাল্লকা। কারণ, কাজটা মোটেই সহজ 'ছিল না। 
সুভাষকেও তার জন্য কম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি দিনের পর দিন। 


কাবুল থেকে যাত্রা শুর্‌ হয়েছিল ১৮ই মার্চ, ১৯৪১ সালে। সঙ্গে ইতা- 
'লিয়ান পাশপোর্ট। নাম--সনর অরল্যান্ডো ম্যাজোট্রা"। 

কিন্তু কেন? এত নাম থাকতে হঠাং সিনর অরল্যান্ডো ম্যাজোট্রা নামটা 
পছন্দ করা হল কেন? 

এটা কি কোন কল্পিত নাম? না কি এই নামে সাঁত্যই সোঁদন কেউ 
ছিলেন ইতালিয়ান দূতাবাসে ? 

হ্যাঁ, ছিলেন। বলেছেন জার্মানীর বৈদোশক দপ্তরের তখনকার সময়ের 
দায়িত্বশীল কমা ডঃ আলেকজান্দার ওয়র্থ। সোঁদন সাত্যিই এই নামে একাঁট 
ক্‌টনোৌতক পর্যায়ের ওয়যরলেশ অপারেটারের পদ খাল ছিল ইতালিয়ান 
দূতাবাসে। তারপর যা হবার তাই হল। শেষপযণ্তি সেই কউনৈতিক 
পায়ের ওয়্যারলেশ অপারেটার সাজতে হল সুভাষকেই। 
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ফল কিন্তু ভালই হয়োছল, মাল্লকা। সাধারণ যাব্রর পক্ষে ভিন্ন রাস্টে 
যেতে হলে সেক্ষেত্রে তল্লাশির প্রশ্ন আসবেই। কিল্তু আন্তর্জাতক আইনে 
ক্‌টনৈতিক প্রাঁতাঁনীধদের বেলায় সাতখুন মাপ। সুতরাং সোঁদক থেকেও 
নিশ্চল্ত। 

'হন্দুকুষের উশ্চনিচ গারপথ, তাশকুরগানের গাঁরমালা, আফগান- 
প্রান্তরের অসংখ্য হিমশীতল মৃত নগরী, পুণ্যতীর্থ মার্জার-ই-শরীফ, ভয়াবহ 
জঙ্গলে ঘেরা বিষাদময় অক্সাস ও পাটাকেসরের জঘন্য পারঘাট আতিক্রম করে 
অবশেষে সমরখন্দ। 

২০শে মার্চ টারামজ। টারমিজ থেকে ট্রেনে মস্কো । সঙ্গে সেই ডাঃ 
ওয়েলগার, যিনি সুভাষের সহযান্রশ হয়ে একই সঙ্গে যান্না করেছিলেন কাবুল 
থেকে। 


রাশয়া। বিপ্লবের পাঠস্থান রাশয়া। 

প্রথম থেকেই সুভাষের লক্ষ্য ছিল এই রাশয়া। 

বৃদ্ধের আগে এমন বহুবারই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, ভারত- 
বষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদৌশক সাহায্য পেতে হলে একমান্র রাশিয়ার 
কাছ থেকেই তা আশা করা সম্ভব। কারণ, সারা পাঁথবীতে রাশয়াই একমান্র 
দেশ, যাদের শোঁষত ও নির্যাঁতিতের প্রাতি সহানুভূতি আছে। 

কার্যত কিন্তু অ আর সম্ভব হল না, মল্লিকা। কারণ, ইয়োবোপের 
তখনকার সময়ের রাজনোতিক পারাস্থাত। 

একাঁদকে রাশিয়া তখন জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী-সূঘ্রে আবদ্ধ, অন্যাদিকে 
রাঁটশও পিছিয়ে নেই। 

মস্কোর 'র্রিটিশ রাজদূত বালতি জওহরলাল" স্ট্যাফোর্ড ব্লীপস ইাতি- 
মধ্যেই তাঁর কাজ শুর্‌ করে দিয়েছেন ভেতরে ভেতরে । জার্মানীকে তোমরা 
বিশ্বাস করো না। একাঁদিন তোমরাই যে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবে না, তা 
কে বলতে পারে! সূতরাং খুব সাবধান! কথাটা ভেবে দেখো একবার। 

একাঁদকে জার্মানী, অন্যকে ব্রিটশ। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেই বা 
সাধ্য কোথায় 2 জেনে-শূনে এতবড় ঝুকি তাঁরা নেবেনই ধা কেন? 

তবে সরকারীভাবে কিছু না করলেও সুভাষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার 
কন্তু ছিল খুবই হদ্যতাপূর্ণ। তাঁর ব্যন্তগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাঁদের 
দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যক্ষভাবে এর চাইতে বেশি কিছ করা সাঁত্যই 
সোঁদন সম্ভব ছল না তাঁদের পক্ষে । 

[িল্তু পরোক্ষভাবে! পরোক্ষভাবে সোঁদন যেটুকু তাঁরা করেছিলেন. তার 
মূল্য কিন্তু মোটেই কম নয়, মল্লিকা। 

তাঁদের সহযোগিতা না পেলে সুভাষের পক্ষে বার্লন যাওয়া সম্ভব হদ- 
কি করে? নর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্রার পাঁরচয় তো তাঁদের অজানা ছিল না! 
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মস্কোর জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা সোঁদন 
সভাষের ব্যাপারে রাশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে বালগনে কি রিপোর্ট পাঁঠিয়ে- 
ধছলেন, শোন £ 
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মস্কো থাকতেই সুভাষ দেখা করলেন ওখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূত ০০৪: 
৬০০ 1027501251610015-এর সঙ্গে। 

এগিয়ে যাওয়াই '্লবীর ধর্ম। চলার পথে রাশিয়াকে পাওয়া গেল না, 
তা বলে পাছয়ে গেলে তো আর চলবে না! দেখা যাক, এবার বাঁলনে গিয়ে 
কু হয় কিনা! 


মস্কো থেকে আকাশপথে বার্দিন আভমুখে। 

বালন সুভাষের কাছে নতুন কিছু নয়। হিটলার, গোয়েরিং প্রমূখ 
নাসণ প্রধানগণও তাঁর অপারচিত নন। এ পরিচয় ঘটেছিল নাংসণী শাসনের 
প্রথম দিকে। সুভাষ তখন ইয়োরোপে নির্বাসিত। 

কিন্তু কেন? সুভাষ কি নাসী সমর্থক? 

না, কোনাঁদনই না। 

অহলে সুভাষ কেন সোদন পাঁরচয় করোছলেন হিটলার, গোয়োরং প্রমুখ 
নাৎসণী নায়কদের সঙ্গে £ 

কারণ, সুভাষের দূরদর্শতা। সুভাষ জানতেন যে, আজ হোক বা কাল 
হোক, যুদ্ধ আনবার্ধ। ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা হবে একটা চমৎকার সুযোগ । 
সে সযোগটাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। দরস্ব পণ করে সোঁদন 
আঘাত করতে হবে পররাজ্যগ্রাসণ ব্রিটিশ সাম্নাজ্যবাদকে। এ ব্যাপারে 'ব্লাটশের 
শনুপক্ষই হবে আমাদের সবচাইতে বড় মিত্র। আর বাই হোক, প্রথম বিশ্ব 
যুদ্ধের ভুলের পৃনরাবাত্ত কছূতেই আর সৌঁদন ঘটতে দেওয়া হবে না। 

এখানেই গাম্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের তফাৎ, মাল্পকা। 

গাম্ধীজীর বন্তবা, হিংসা বা দ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা দিয়েই ইংরেজের 
হৃদয় পরিবর্তন করে আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব। 

ঠিক তাঁর বিপরীত হঙ্গেন সৃভাষ। তাঁর বন্তব্য, সাপ মারতে হলে লাঠির 
দরকার, মনসা পূজোয় কোনাঁদনও সাপ মরে না। 

গাদ্ধশজীর লক্ষা, আপনদ-আলোচনার মাধ্যমে পাবধানে পা ফেললে আস্তে 
"আস্তে এগিয়ে যাওয়া। 
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সুভাষের মতে, এটা কোন য্যান্তই নয়। 'ভিক্ষায় কোনাঁদন জ্বাধধনতা 
আসে না। দর-কষাকাঁষর মাধ্যমেও নয়। স্বাধীনতার মধ্যে গোঁজামলের কোন 
স্থান নেই। চরম মূল্য 'দয়েই 'তা অর্জন করতে হয়। সুতরাং চাই সংগ্রাম। 
রা রলাদাদ করে এখনই আমাদের সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো 

। 

গান্ধীজীর প্রথম ও শেষ কথা, আঁহংসা। স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু 
সে স্বাধীনতা আমাদের অশন করতে হবে একমান আঁহংসার মাধ্যমে । অন্য- 
থায় সে স্বাধীনতা তাঁর কাছে অর্থহসন। 

স-ভাষের প্রধান লক্ষ্য, স্বাধীনতা । সেই স্বাধীনতা অজ্নের জন্য তানি 
সব কিছুই করতে প্রস্তুত। মোদ্দা কথা, ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবেই হোক 
না কেন, স্বাধীনতা চাই-ই ! 

সুভাষের এই মনোভাব কারোরই অজানা ছিল না। গান্ধীজ+ও জানতেন। 
জানতেন হিটলার, গোয়োরং প্রমুখ নাৎসী নেতৃবৃন্দও। সৌঁদনই তানি হিট- 
নার, গোয়োরিং প্রমুখ সবাইকে প্রশ্ন করোছিলেন খোলাখাাঁলভাবে। কবে 
তোমরা 'ব্রাটশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে, বলো ? 

স্পম্ট জবাব মেলোন। যা মিলৌছল তা সবই অস্পম্ট, ভাসা ভাসা। 
অর্থাং_আমরা ওসব এখন ভাবছি নে। 

আমরা ভেবেছি। সাফ জবাব 'দিয়োছলেন সুভাষ । ব্রিটেন আমাদের 
চিরশন্র। তোমরা কিছ? কর বা না কর, আমরা লড়াই করবই। 

10911) 19 00]: 0:5000009] 506005, ৪০ 11] 28176 106 
71)21072) 5০০, 989০০ ০. 20৮., 
| 'সিভাষ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশনটাই 
ছিল সবচাইতে বড়। কোন্‌ পন্থায়, কোন্‌ নীতি অবলম্বন করে সে স্বাধীনতা 
আসবে, তা 'নিয়ে কোনরকম গোঁড়ামি তাঁর ছিল না।' 

বলেছেন ইহুদী লেখক 0০ 285]. ১৯৩৫ সালের কথা । সুভাষ 
'তখন ভিয়েনাতে। তখনই পরিচয় গড়ে উঠেছিল দ্‌জনের মধ্যে। অটো জারে- 
কের ভাষায় ঃ 
| 'ইয়োরোপ সম্বন্ধে সুভাষের যে জ্ঞান ছিল, কোন সাত্যকারের ইয়োরোপী- 
যানের পক্ষেও তার চাইতে বোশ কিছ জানা সম্ভব ছিল না। 

দোষ 'ছল এক জায়গায়। ভয়ঙ্কর ব্রিটশ-বিদ্বেষী ছিলেন তিনি “*.109 
10019081915 1)9020. ০0৫ 002 317091৮, মাঝে মাঝে প্রাতবাদ করতাম 
এই নিয়ে। শুনে হাসতেন শধু। 

হঠাৎ একাদন 'তিনি কাউকে ছু; না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভিয়েনা 
থকে। খুবই অবাক হয়েছিলাম সৌঁদন। 'অনেক ভেবৌছ, কিন্তু কোন সদুত্তর 
জে পাইনি। 

1ফরে এলেন প্রায় সপ্তাহ দুই বাদে। তেমনি হাস্যোজ্জবল। তেমনই 

7 

কিন্তু কোথায় 'গিয়োছলেন সুভাষ ? কার কাছে? 
ৰ 


৬৯ 


অটো জারেকের মুখ থেকেই সে কাহনী শোনা যাক £ 

দেখা হতেই সোঁদন 'তান বললেন £ 

কোথায় ছিলাম--জানো £ বার্লন। 'হটলারের সঙ্গে দেখা করে এলাম। 

খবরের মতো খবর বটে। ভেবোছলাম, ভারতের যুব-সমাজের প্রাতীনাধ 
শহসেবে জার্মানী এবং নাৎসীদের সম্বন্ধে তান খুব খারাপ শকছু বলবেন, 
িল্তু আমারই ভূল হয়োছল। জার্মান রাইখের সব িছুই যেন তাঁকে প্রভূত 
"আনন্দ 'দয়েছিল। হিটলার যে জার্মানীর পুনরুথানের জন্য কিভাবে কাজ 
করে চলেছেন, অই 'ছিল তাঁর কাছে সবচাইতে বড় 'বস্ময়। 

সব শুনে আমি আর প্রশ্ন না করে পারলাম না-আপাঁন কোন জাতীয় 
'পুনরুখানের কথা বলছেন ? 

যুদ্ধ! 'ব্রাটশের সঙ্গে বম্ধ! 

এই একা মান্র ইচ্ছা ছাড়া তাঁর যেন আর দ্বিতীয় কোন ইচ্ছা ছিল না। 
আর আশ্চর্য, ইান এমনই একজন মানুষ যে, যা চাইতেন তাই যেন পেয়ে 
যেতেন। 

বস্তুত এই একাঁট মান্ন ব্যাপারই তাঁকে নাৎসাঁদের প্রাত বন্ধুভাবাপন্ন করে 
তুলোছল। কারণ, দুজনেরই লক্ষ্য ছিল এক-বাঁটশের সঙ্গে যদ্ধ। হয়তো 
এই কারণেই জার্মানদের ইহদণ শনর্যাতন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য তান করেনান। 

আম তাই প্রশ্ন করলাম-আপাঁন তো আপনার জাতর স্বাধীনতার জন্য 
যুম্ধ করতে ইচ্ছুক। িল্তু আপনি কি করে এমন একটি জাতির সঙ্গে এক- 
মত হতে পারেন, যারা অন্য জাতিকে নির্যাতন করে চলেছে ? 

আমাদের দীর্ঘ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে এই প্রথম 'তাঁন যেন আমার 
“প্রশ্নের সাঠক কোন উত্তর খংজে পেলেন না। অবশেষে বললেন £ 

4ঠ0চ 100) 7106 15 0৮৮ 10801819115, 4100 02 000৬৪ 
1৮ [08৮ 099:00:6 10107 05165110. 019109 107 210. 2:275517012186 ০৪৮ 
291 06091052100 006 12001910756 96916 ডা12101) 15 00 
00176 1060 10209 158 72 2931) 00 0765002৮126 15 5000- 
105 0159 00060 15 9081] £56 015 990০০: 157 ৪ 1:5৬০01 
[ 05221 0905989৩ : 0৮০ 221051. ] 


[যাই হোক 'হটলার হচ্ছেন আমাদের স্বাভাঁবক বন্ধু, এবং 'তাঁনও তা 
জানেন। জার্মানী এবং ভীবষ্যং স্বাধীন ভারতের মধ্যে কিভাবে একট চ্যান্ত 
সম্পাদন করা যায়, সে সম্বন্ধে একাঁট বিস্তৃত পাঁরকল্পনা আমি তাঁর কাছে 
উপাস্থত করোছ। সব কিছু তিনি ভাল করে খখটয়ে দেখছেন। আমরা যখন 
শবদ্রোহ করব, তখন তাঁর সমর্থন আমরা 'ঠিকই পাব। ] 

শুধু অটো জারেক নন, বিস্ময় সোদন 1115. 20৮5 রও কম 
ছিল না। 

নির্বাসিত জাঁবনে সোঁদন যাঁরা সুভাষকে ঘনিষ্ঠ সান্লিধ্যে পেয়োছলেন, 
1মসেস বুট কুতরণ তাঁদেরই একজন। 


৬২ 


অটো জারেকের প্রশ্নের জবাব না দিলেও মিসেস কুটি কুতর্ঁকে কিন্তু 
সনভাষ তাঁর বন্তব্য খোলাখযাঁলই বলোছলেন, মল্লিকা । 

সোঁদন সুভাষ মিসেস কুট কুতর্শর বাঁড়তে আমীল্লত। সুভাষ ঘরে 
ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন 'মসেস কুট কুতর্শ £ 

'সূ্যানোকে আজকের আবহাওয়া বেশ মৃদু ছিল। 'মঃ থ্মেস কি প্রাতঃ- 
ভ্রমণের সময় পেয়ৌছলেন আজ ? 

না, মিসেস কুতর্শ। আজ আমার িঃ গোয়োরং-এর সঞ্চে দেখা করার 
সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর আঁফস থেকেই আম সোজা এখানে চলে এসোছ। 


খবর শুনে আম ও আমার স্বামী 'বাস্মত। নাংসশ জার্মানীর এঁ পাগলা 
যাঁড়টার সঙ্গে মিঃ বোসের কি প্রয়োজন! কোথাও যে এতটুকু মিল নেই 
দুজনের চরিত্রে 1.-আমার নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য আম সব কিছুই 
করতে পারি, কিন্তু তাই বলে নাৎসশদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগের কথা 
আমি ভাবতেই পাঁর নে। ওরা ছোঁয়াচে মহামারশ রোগের মতোই ঘণ্য জীব। 
আম প্রশ্ন করলাম £ আপনার দেশ উদ্ধারের জন্য আপাঁন কি পাঁথবীতে শয়- 
তানের প্রাতিনাধর সঙ্গেও হাত মেলাতে পারেন 2 তান উত্তর দিলেন ,. 
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[এটা ভীতিজনক ঠিকই, তবু একাজ আমাদের করতেই হবে। এটাই 
আমাদের একমান্র পথ। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, স্বাধীনতা আমাদের 
পেতেই হবে। ভারতের নৈরাশ্য, দুঃখ ও লাঞনা সম্বদ্ধে আপনাদের কোন ধারণা 
আছে ক 'মসেস কুতর্শ ; আপ্পান কি কল্পনা করতে পারেন যে, ভারতবাসী কি 
যল্লণায় 'দিন কাটাচ্ছে? অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কছু করতে না পেরে কি 
বিক্ষুব্ধ অবস্থা তাদের ? 

সব অবস্থা হয়তো আপনাদের পক্ষে ঠিক বোঝা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বাস 
করুন, নাংসবাদ আপনাদের কাছে ঘতখাঁন অসহ্য হয়ে উঠেছে, ভারতবাসীর 
কাছেও ঠিক ততখানিই অসহ্য হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ । ] 

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। কোথাও তাঁর বন্তব্যের মধ্যে এতটনকু অস্পম্টতা 
নেই। কোনরকম কুয়াশার আবরণও নেই। তাঁর এককথা, যেভাবে হোক, যে 
কোন পন্থায় হোক, আগে নিজের দেশের স্বাধীনতা, তারপর পরের ভাবনা। 


৬৩ 


দেশের স্বার্থ ক্ষুগ্ করে পৃথিবীর জন্য চোখের জঙ্গ ফেলে বিশ্ব-মানব সাজতে, 
[তান প্রস্তুত নন। 


এ হল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সালের ঘটনা । তখনো যুদ্ধ শুরু হয়ান। 

তারপর ছ'বছর কেটে গেছে। দীর্ঘ ছ'বছর বাদে আবার সৃভাষ এসে পা 
দিলেন সেই বাঁলিনের মাঁটতে। 

তবু সোঁদনের সেই বার্ন আর আজকের বান এক নয়। ক্ষমতা- 
দীপ্ত বার্ন আজ পাঁথবার 'বিন্ময়। 

রাশিয়ায় কিছ; হল না। দেখা যাক, এবার এখানে থেকে কিছ করা যায় 
কনা ! 

৯ই এীপ্রল সৃভাষ সহযোগিতার শর্ত জানয়ে সর্বপ্রথম একাঁট গোপন 
স্মারকাঁলাঁপ পাঠিয়ে দিলেন জার্মান সরকারের কাছে। 
রিল নিনানিন রিটা শকছু অংশ আম এখানে তুলে 

'.শব্রীটিশ সায়াজ্য শুধুমাত্র ভারতের মণীন্তর পথেই নয়, পাঁথবীর মানব 
সমাজের অগ্রগাঁতির পক্ষে সবচাইতে বড় প্রাতবন্ধক ।--ভারতের প্রাতাট মানুষ 
আজ কামনা করে যে, এ যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরাঁদনের মতো ধবংস হোক। 
কারণ, ব্রিটিশ ধ্বংস হলেই ভারত তার বহৃ-আকাঁ্ক্ষত স্বাধীনতা অর্জন 
করতে পারবে। 

ভারতবাসী ব্রিটিশকে তাদের শত্রু বলে মনে করে। সুতরাং তাদের 
পরাজয়ের ব্যাপারে স্বভাবতই তারা সক্রিয়ভাবে সহযোঁগতা করবে । সেই 
সহযোগতা পেতে হলে অক্ষশন্তি জয় হলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, সর্বাগ্রে এই 
প্রাতশ্রাত 'দতে হবে। 

ইয়োরোপে একাঁট স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে হবে।- প্রাতাট 
মন্তরান্ট্রে স্বাধীন ভারত সরকারের কউনোতিক দূতাবাস স্থাপন করতে হবে।... 
বিদ্রোহে সহায়তার জন্য ভারতকে আফগানিস্তানের পথে প্রয়োজনীয় সাহাষ্য 
পাঠাতে হবে? 

এবার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অনচ্ছেদাটি লক্ষ্য কর, মল্লিকা । 

“-পর্রিটিশ প্রভাব ও প্রাতপাস্ত দূর করতে হলে বতমানে রাশিয়ার সঙ্গে 
জার্মানীর যে বন্ধত্বপূর্ণ স্ধিতাবস্থা রয়েছে, তা রক্ষা করতে হবে।, 

[ মস্ত সংগ্রাম £ সুভাষচন্দ্র বসু] 


পটসভাম প্লাজ-এর হোটেল এসপ্লানেডে বসে শুরু হল অন্তহীন 
প্রতীক্ষা । স্মারকালাপ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার 'ক জবাব আসে দেখা 
বাক! 

কোথায় জবাব, কোথায় কি! কোন সাড়া-শব্দ নেই পররাম্টী দ্তরের। 
এগ্লনি করে দিনের পর 'দিন। টানার বি? তব এতটঃকু আশার 
আলো দেখা গেল না কোনাদক থেকে। | 


৬৪ 


নী কেন পররাম্টী দপ্তরের এই অকারণ নিঃশব্দতা? এর কোন কারণ ছিল 
? 


হ্যাঁ, 'ছিল। জার্মানী তখন নতুন পাঁরকজ্পনা নিয়ে ব্দ্ত। তার সময় 
কোথায় 2 
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তাছাড়া পদে পদে ভয়। পদে পদে সংশয়। সুভাষ বোস যে ব্রাটশের 
গুপ্তচর নন, তা কে বলতে পারে! সূতরাং আগে থেকেই সব কিছ ভাল করে 
যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। 


কিন্তু না, তাই বা ক কবে সম্ভব? কলকাতার জার্মান কনসালের মুখ 
থেকে যে শোনা গিয়েছিল ঠিক তার বিপরীত কথা ! কাবুলের জার্মান কন- 
সালের বন্তব্ও তাই। সুতরাং সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
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সুতরাং সোঁদক থেকে নিশ্চন্ত। সুভাষ বসুর অতাঁত জীবনই তার মব- 
চাইতে বড় সাক্ষী । সোৌঁদক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। 

ভয়ের কারণ রয়েছে অন্য্র। লোকটা যেমন জেদ, তেমান স্পম্টবন্তা। এ 
হেন লোককে কোনরকম প্রাতশ্রাত দিতে হলে সব ছু ভাল করে দেখে 
নেয়া প্রয়োজন। ' 

কথাটা মিথ্যে নয়, মীল্লকা। সভাষকে জার্মানরা ভাল করেই চিনোছল। 
চিনোছল বছর কয়েক আগেই। সুভাষ তখন 'ভিয়েনাতে। 

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যের রত্রখাঁন। 

অথচ সেই ভারতবর্ষ আজ কিনা স্বাধীনতা চায়! কি অন্যায় কথা! 
ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়ে গেলে আর রইল ক! 
সরকারের কতরকম অপচেষ্টা ! 

উদ্দেশ্য মহং। বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখুক যে, ভারতবাসীর আসল পাঁর- 


৬৫ 
স,ভাষ (২য়)_৫ 


চয় কি! তারপর তারাই বলুক ষে, এহেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা দেবার কোন মানে হয় 'কিনা ! 

ছাঁবর পর ছাব। হইণ্ডিয়া স্পীকস', বেঙ্গল” এমন কত সব ছায়াছাব। 

উদ্দেশ্য সেই একই। অর্থাৎ, ভারতবাসশরা যে মানৃষ হিসেবে কত নিম্ন- 
স্তরের, তা দেখে নাও। তারপর তোমরাই বিচার কর। 

সবশেষে এল %৮521099% 74055 10510. 

এ ছবিতে যা দেখানো হল তা আরো কুৎসত। একটি দৃশ্য দেখানো 
হল, স্বয়ং গান্ধীজশী নেধাট পরে বল-ড্যাম্স করছেন এক ইংরেজ মাহলার কণ্ঠ- 
লগ্ন হয়ে। 

গাম্ধীবাদী নেতা বলে পাঁরচিত কংগ্রেসের অনেকেই সোঁদন ইয়োরোপে 
1ছলেন। কিন্তু এ ধরনের কুৎীসত অপপ্রচারের বিরদ্ধে একটি প্রাঁতবাদ-ধযনিও 
শোনা গেল না কারো মুখ থেকে। 

একমাত্র প্রতিবাদ করলেন সুভাষ। খবর শুনে সেই মৃহূর্তেই 'তাঁন 
48000101950000 080917281 10227-এর কাছে ছুটে গিয়ে গর্জে উঠলেন রুষ্ট 
বাঘের মতো। 

এক্ষণ এ ছাঁব বন্ধ করবেন কিনা আম জানতে চাই! 

ছাঁব বন্ধ হল। শুধু ভিয়েনাতে নয়, বন্ধ হল গোটা জার্মানী থেকেই। 

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘর্টেছিন ১৯৩৪ সালে। 

সভাষ তখন মিউানকে। ওখানকার নাংসী পার্ট সিদ্ধান্ত নিল, 
সুভাষকে তারা পৌঁর-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে। 

গোল বাধল ঠিক তার আগের 'দিন। হঠাৎ সোঁদন হিটলার এক বেতার- 
বন্তৃত 'দিয়ে বসঙ্গেন ব্রিটিশের ভারত-শাসনের সখ্যাঁত করে। 

ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান বাতিল। 71652 25 
96 10005 60 11015 32191) 19০০5 (হটলার 'ব্রাটশের জুতো চাটতে 
পারে) তার দেওয়া কোনরকম সংবর্ধনা গ্রহণ করতে আম রাজী নই। 

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তন্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা ইয়োরোপ। জার্মানীর 
ভাগ্য-বিধাতা মহামাহম হিটলার সম্বন্ধে এমন ডীন্ত করার মতো দুঃসাহস যে 
পৃথিবীতে কারো থাকতে পারে, সেকথা বুঝি তাদের স্বগ্নেরও অগ্গোচর ছিল। 

আশ্চর্য, দুঃসাহসী এই মানুষাঁটকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে সোদন 
পিল্তু আর এতট.কুও দৌর করেননি আডলফ: হিটলার। পরাদনই তিনি ভুল 
স্বীকার করে তাঁর বেতার-বন্তৃতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বাধ্য ছেলের মতো। 

সেই স্পম্টবন্তা সুভাষ বোস। তাঁকে কি কোনাঁদন ভুলতে পারে জার্মানী 2 
না কি ভোলা সম্ভব? সুতরাং এহেন মানুষকে কোনরকম কথা 'দিতে হলে 
একটু ভেবে-চিল্তে দিতে হবে বৌকি! 


ইতিমধ্যে যণ্ধের গাঁতি আরো তীর হয়ে উঠেছে। তাসের ঘরের মতো 
এঁকটার পর একটা শহর ভেঙে পড়ছে জার্মানদের প্রচণ্ড আক্লমণের কাছে। 
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গোয়েরিং-এর বোমার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ইংল্যান্ড তখনো কোনরকমে 
ধটকে আছে টিম টম করে। 

তবে সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে লণ্ডনের। দেখে আর তাকে 
চেনার উপায় নেই। আধিকাংশ ঘর-বাঁড়ই ধুলোয় মিশে গেছে হিটলারণ বোমার 
ঘায়ে। এমন ক, বাঁকংহাম প্যালেসও রেহাই পায়ান। 
শিপগলি। তাদের চোরাগোপ্তা আক্ুমণের ফলে ইতিমধ্যে ব্রাটশের কত 
জাহাজ যে সাগরের তলায় তাঁলয়ে গেছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুনাতি নেই। 

একাদকে ইংল্যান্ডের বিরাট রাজকীয় নৌ-বহর, অন্যাদকে জার্মানীর 
2 দিক নাসা গ্রাফ স্পি, ডয়েসল্যান্ড আর আ্যাডমিরাল্প 

মার। 

ছোট্ট জাহাজ । খুবই ছোট্ট। কিন্তু কি প্রচণ্ড তার শান্ত! একবার 
কামানের পাল্লার মধ্যে পেলে আর রক্ষা নেই। যত বড় ভাণর ব্যাটলাশিপ, 
ডেস্ট্রয়ার বা ক্ুজারই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্রাম! তারপরই দে ছুট! 
এমন তীব্র গাঁতসম্পন্ন যে. কার সাধ্য তখন তাদের নাগাল পায়! 

আর নাগাল পেলেই বা কি! ভোল পাল্টাতে কতক্ষণ! একটু আগে 
ছল একটা মান, পরমূহ্তেই হয়তো দেখা গেল চিমানর সংখ্যা মোট 
[ততনটে! গায়ের রঙও আলাদা । আর হরেক রকম নাম-ধাম বা নিশানের তো 
কোন প্রশ্নই নেই। 

এই করে কতবার যে তারা 'ব্রীটশের বিরাট কনভয়ের নাকের ডগার ওপর 
দয়ে 'দাব্যি ভালমানূষাঁট সেজে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, তার বোধহয় কোন 
ঠিক-ঠিকানা নেই। যেন কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ আর কি! 

সেই সঙ্গে সমান তালে পাল্লা 'দিয়ে চলেছে মারাত্মক ইউ-বোটগুলি। নৌ- 
শান্ততে '্রাটশ নাকি অপরাজেয়। দেখা যাক, তাদের এই বড়াই আর কতাঁদন 
থাকে! 

এ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবেই হিটলার তাঁর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছেন 
ইংল্যান্ডকে 

মনে রেখো, আমাদের ইউ-বোটগুলি ঘাাীময়ে নেই। আর 'বিমানবহর 
এবং সেনাবাহনীও চুপচাপ বসে নেই। যেভাবেই হোক না কেন, চূড়ান্ত বোঝা- 
পড়া করার জন্য তারা বদ্ধপারকর। 
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ইতিমধ্যে একটা বিরাট পাঁরবর্তন ঘটে গেছে 'ন্রীটিশ মান্মসভায়। হ্রান্স 
আক্রান্ত হয়েছিল ১০ই মে, ১৯৪০ সালে। সেদিনই পদত্যাগ করেছেন সেই 
ছাতা-বিলাসণ প্রধানমন্ণ নোৌভল চেম্বারলীন। শাঁল্তাপ্রয় লোক 'তান। 
এসব অশান্তি সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 
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পরিবর্তে এসেছেন উইনস্টন চার্চল। সী ০ 'ব্রাটশকে ভরা- 
ডাব থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি 

এহেন চাল কিন্তু পারেন নিজেদের এই বিট ক্ষয়-ক্ষাতির কথা 
অস্বীকার করতে । নিজের মুখেই সেকথা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে 
পার্লয়ামেন্টের এক গোপন অধিবেশনে । হ্যাঁ, খুবই ক্ষতি হয়েছে আমাদের । 
এক বছরে মোট ৪৬,০০,০০০ টনের জাহাজ আমরা হাঁরয়োছ। 
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১০ই মে হীতিহাস সৃস্টি করলেন হিটলারের ডেপুটি রুডলফ- হেস। 

হঠাৎ তিনি কাউকে কিছ: না জা'নয়ে ছোট্ট একাঁট বিমান নিয়ে অবতরণ 
করলেন স্কটল্যান্ডের ঈগলহ্যাম বিমানঘাঁটিতে । তারপরই পূুলশের হাতে। 

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল গোটা ইংল্যান্ডে। বলে কি। এই ভয়াবহ 
যুদ্ধের মধ্যে রূডলফ হেস এখানে এলেন কি করে! কি ব্যাপার ! 

রূডলফ্‌ হেস্‌ নীর্ককার। আমি তোমাদের ডিউক অফ হ্যামিল্টনের 
সঙ্গে কথা বলতে চাই। তানি আমার পুরনো বন্ধু। বার্লিন আঁলম্পিকের 
সময়েই বন্ধ্যত্ব গড়ে উঠেছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। তাঁকে একবার আসতে 
বলো আমার কাছে। বলো যে, জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি। 

ছুটে এলেন ডিউক অফ হ্যামিল্টন। ক ব্যাপার! [কি বনতে চান তাঁকে 
রধ্ডলফ্‌ হেস্‌ ? 

আমি সান্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। 
০ নিজের কানকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারলেন না ডিউক অফ 

। 

হ্যাঁ, সম্ধি। মোট [িনাঁট শর্ত। এক-_ আমাদের সমস্ত পুরনো উপ- 
নিবেশগৃলি ফারয়ে দিতে হবে। দুই_তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে বসবাস' 
করতে পার, আমরা তোমাদের ভাল-মন্দ কোন ব্যাপারে থাকব না। তোমরাও 
ইয়োরোপের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যেতে পারবে না। তিন-_-সাণ্ধর শর্ত 
আলোচিত হবে অন্য কারো সঙ্গে, তোমাদের প্রধানমল্প চার্টিলের সঙ্গো নয়। 
এ গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকটাকে আমরা একদম সহ্য করতে পারি নে। 

ডিউক অফ হ্যামিল্টন স্তম্ভিত। বলে কি! লোকটা কি সত্যিই সংস্থ, 
না কি বিকৃতমাস্তজ্ক ! 

না, ঠিকই বলোছ আমি। অবশ্য আমার এখানে আসার খবর ফ;য়েরার 
কিছুই জানেন না। তবে তার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। তাঁকে বলে- 
কয়ে রাজী করানোর ভার আমার । এখন তোমরা রাজশী আছ কিনা বলো ? 


৬৮ 


রাজী হল না ইংল্যান্ড। হবার কথাও নয়। কারণ, এ শর্ত মেনে নেওয়া ' 
পরাজয়েরই নামান্তর মান্ন। 

ওঁদকে খবর শুনে হিটলার চটে লাল। এতবড় স্পর্ধা রুডলফ্‌ হস 
এর! কার হদকুমে সে ইংল্যান্ডে গেছে সান্ধর প্রস্তাব নিয়ে 'কি অপমান! 
নাঃ! এর একটা 'বাহত করতেই হবে। ঠিক আছে, ফিরে আসুক ও জার্মা- 
নীতে! এলেই ওকে গাল করে হত্যা করা হবে। 

ফিরে আসা কিন্তু আর সম্ভব হয়ান, মাল্লকা। সেই থেকেই তিনি কারা- 
গ্রারে। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে। এখনো তাঁর কারাজীবন শেষ হয়ান। 
কোনাঁদন শেষ হবে কিনা কে জানে! 

কিন্তু একটা প্রশ্ন, মাল্লীকা। সাঁত্যই কি সোঁদন [তান স্বেচ্ছায় ইংল্যাপ্ডে 
গয়োছলেন ? না কি যা কিছু করেছিলেন সবই হিটলারের নির্দেশে ; নইনসে 
'ব্রিটিশের প্রাত 1হটলারের প্রচ্ছন্ন মমত্ব বোধের কথা তো এখন আর কারোরই 
অজানা নয়! ডানকাকের সেই ঘটনাই তো তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। 
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নইলে কিসের অভাব ছিল সোদন জার্মানীর ! কি তার ছিল না! হিট- 
লারের যাঁদ 'ব্রিটিশকে ধৰংস করার এতট.কু ইচ্ছা থাকত, তাহলে একটি প্রাণীর 
পক্ষেও সৌদন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া সম্ভব হত কি? 
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তাহলে কোথায় এই রহস্যের উৎস ? কি এর কারণ? কেন সোঁদন তিনি 
লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন ডানকার্ থেকে ? 

কারণ, প্রচ্ছন্ন স্বজাতি-প্রীতি। হিটলারের মতে; জার্মানরাই হল পৃথি- 
বীর সেরা আর্য জাঁতি। সসাগরা পৃথবীর অধীশ্বর 'বাটশও সেই একই 
রস্তের আধকারী। সেই মহাশান্তমান 'ব্রাটশ নতজানু হয়ে তাঁর কাছে সন্ধি 
প্রার্থনা করূক, ইয়োরোপে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিক, মনের অতলে এমন 


৬৯ 


একটা গোপন ইচ্ছা তাঁর বরাবরই ছিল। তা বলে তাদের ধ্বংসের বিনিময়ে 
তান তা পেতে রাজী 'ছিলেন না কোনাঁদনও। 
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গোল বাধাল ইতালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা মুসোধলনী। 

দুই আভন্ন-হদয় বন্ধু। হিটলার আর মৃসোলিনী। যাঁদও শিক্ষা এবং 
চিন্তাধারার দিক থেকে মুসোলিনী ছিলেন অনেক বোশ উন্নত, তবু লক্ষ্য 
ছিল দুজনেরই এক। সেখানে দুজনের মধ্য খুব একটা 'তফাং নেই। 

তবু হিটলার আর মূসোলিনী এক নন। মুসোলিনীর সাধ ছিল, কিল্তু 
সাধ্য ছল না। ছিল না বলেই চলার পথে তাঁকে হোঁচট খেতে হয়েছে বার বার। 

যেমন হোঁচট খেতে হয়েছে গ্রীসের বেলায়। 

শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৮শে অক্লোবর। 

হঠাং সোঁদন মুসোলিনী বন্ধু হিটলারের অনুকরণ করে বজ্জুকণ্ঠে হঙ্ক র 
দিলেন, গ্রঁস আমার চাই-ই! হিটলার যাঁদ অসাধ্য সাধন করতে পারে তো 
আমিই বা পারব না কেন? দেখাই যাক না! 

দেখা গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। সে কি বেধড়ক পাল্টা-মার গ্রীক 
বাহনীর ! মার খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত তাঁর সেনাবাহনশকে ঢ্‌কে পাড়তে 
হল আলবেনিয়ার অভ্যন্তরে । 

শেষ পযন্ত ডাক পড়ল সেই বন্ধ হিটলারের। এব্রের মতো আমার 
মান বাঁচাও সখা! আর কখনো এমন কাজ করব না! 

মনে মনে হাসলেন 'হটলার। শিক্ষা হল তো! এবার বুঝতে পেরেছ যে, 
তুমি আর আমি এক নই! যাক, ব্যবস্থা করছি। তবে একটু বুঝে-সুঝে 
চলতে চেস্টা কর এবার থেকে। 

এল জার্মান বাঁহনী। ফলে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া দুই-ই গেল। 
যুগোম্লাভিয়ার যুদ্ধের অবসান হাল ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে। গ্রীক 
বাহিনী তাদের মূলভূঁমি ছেড়ে আশ্রয় নিল ক্রাট দ্বীপে । 

গ্রীসের রাজধানী এথেন্স- থেকে দেড়শো মাইল দুরে এজেন সাগরের 
মোহনায় ক্লাঁট ছোট্ট একটি ছবীপ। গ্রীস ছাড়া অন্যান্য মিন্নরাষ্ট্রের সৈন্যরাও 
সেখানে ঘাঁটি আগলে' রয়েছে দীর্ঘদন ধরে। কারণ, ম্বীপ হিসেবে ক্লাট 
অত্যন্ত গনরুত্বপূর্ণ। ক্রট হারানো মানে ভূমধ্য সাগরে নিজেদের আধিপত্য 
বেদখল হওয়া। সুতরাং যেভাবে হোক, ক্রাট রক্ষা করতে তারা বদ্ধপাঁরকর। 

অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ক্রটের চারপাশেই লমদদ্র। এ অব- 
স্থায় কোন কিছ করতে হলে উপযান্ত নৌ-বহর থাকা দরকার ! জার্মানীর তা 
নেই। সুতরাং তাদের দিক থেকে এ ধরনের ঝকি নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

কল্তু এক! সোঁদন সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে 
উঠঙ্গ কেন এমন করে? কি ব্যাপার ? 


৭9 


বিমান! বিমান! বিমান! একটি-দ?টি নয়, হাজার হাজার জার্মান 
শীবমান। রুটের আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে অসংখ্য 'বিমানের আঁবর্ভাবে। 

ক্লীট দখল করতে গিয়ে হিটলার যে চাতুষের পারচয় দিয়েছিলেন যুদ্ধের 
ইতিহাসে সতিই তা অভূতপূব মল্লিকা । 

তারিখটা ছিল ১৯শে মে। আকাশের পানে তাকিয়ে দ্বীপ-রক্ষী ব্রিটিশ 
ও অন্যান্য 'ন্লরাষ্ট্রের সৈন্যগণ সোঁদন অবাক। বমান থেকে হাজার হাজার 
প্যারাসনট-সৈন্য ক্রীটের ওপর নেমে আসছে পাখির ঝাঁকের মতো। 

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল নিচের বমান-ধৰংসা কামানগ্যলি। আসক 
না প্যারাস্ট বাহনী! কাউকে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। একাঁট 
প্রাণীকেও না। 

কিন্তু এক! কোথায় শরুসৈন্য ! এ যে সম-আকারের রাশ রাশি রবা- 
রের পুতুল মানত! এভাবে রাঁসকতা করার কারণ কি! 

কারণ যখন বোঝা' গেল, তখন সব শেষ। সবার দৃস্টি এদিকে আবদ্ধ রেখে 
ততক্ষণে দ্বীপের অপর প্রান্তে জার্মান বাহিনী নেমে পড়েছে দলে দলে। 
তারপর আর তাদের পায় কে! ফলে, ব্রাটও গেল। 

আফ্রকাতেও সেই একই অবস্থা । বন্ধুর মান রাখতে গিয়ে সেখানেও 
শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হল অগাঁতর গাঁত সেই 'হটলারকে। 

শুরু হয়োছল ১৯৪০ সালের ৪ঠা আগস্ট। 

হঠাৎ সোঁদন ইতালিয়ান সেনাপাঁত গ্রারীসয়ানি আফ্রকায় ব্রিটিশ সোমালি- 
লিযান্ডে ঢুকে পড়লেন বিরাট এক সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে। অধিকার করলেন 
সোল্লম। করদন যেতে না যেতেই 'ব্রীটশ জেনারেল ওয়াভেলের কাছ থেকে 
বিরাট এক থাপ্পড় খেয়ে বিলকুল ঠাণ্ডা । তারপর শোনা গেল সেই কাতর 
প্রার্থনা। আমাকে বাঁচাও সখা! আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না! 

হিটলারের নির'শে এবার এাঁগয়ে এলেন রোমেল। জার্মানীর সর্বকনিষ্ঠ 
সেনাপাত দূর্ধর্ষ রোমেল। 

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল মরুভূমির বুকে । লিবিয়া, বেনগাজী, জর্না, 
তর্ক পোরয়ে দেখতে দেখতে রোমেল গিয়ে হাজির হলেন এল আলামিনে। 
সামনেই মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া। হাত বাড়ালেই তার নাগাল পাওয়া যায়। 

দৌড়! দৌড়! দৌড়! 

তাড়া খেয়ে সে ক প্রাণপণ দৌড় তখন ব্রাটশ বাহিনীর! যথাসর্বস্ব যায় 
তো যাক, তব এ 'ডেজার্ট-ফক্স' রোমেলের মুখোমুখি কিছুতেই নয়। 

তবু কিছুতেই কিছ হল না। ফলে, হাজার হাজার সৈন্যকে আত্মসমর্পণ 
করতে হল রোমেলের হাতে । বোঁশর ভাগই ভারতীয় সৈন্য। যথাসমম়়ে তাদের 
পাঠিয়ে দেওয়া হল ইতালীর বন্দীনিবাসে। কিছু-সংখ্যক জার্মানীতে । 

কাণ্ড দেখে হৈ-চৈ পড়ে গেল ইংল্যান্ডে । আবার সেই ডানকাকেরি পুনরা- 
ধৃত্ত! কোথার এর শেষ কে জানে! 'তবে ভেঙে পড়লে চলবে না। যে করে 
হোক, রোমেলকে রুখতেই হবে। নইলে মিশর বা ভারত, কিছুই রক্ষা করা 
যাবে না' ওর হাত থেকে! 
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রোমেলের এই আঁবশবাস্য অগ্র্থাত দেখে বিস্ময় সোঁদন 'হিটলারেরও কম 
ছল না, মল্লিকা। কোথায় বেনগাজী আর কোথায় এল আলামিন! বিশ্বাস 
করাই যেন শন্ত। 

অবশ্য সেভেম্থ প্যানৎসার বাঁহননীর আঁধনায়ক হিসেবে গত বছরই তান 
ফ্রান্সে বিদ্যংগাততে আভযান চালিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু 
তাঁর এবারের সাফল্য আগেকার সব কিছুকেই যেন ম্লান করে 'দিয়েছে। 
এ িসিরিজনিনারিসিনিররনিটা হারাতে বলো, 
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চাই সামান্য ছু সমর-সম্ভার। চাই তিনশো বিমান। ব্যস, এট,কু 
পেলেই ওদের আমি পিষে মারতে পারব। 

সমর্থন জানালেন কেমারাসং ও আ্যাাীমরাল রেডার। রোমেলকে এ 
পর্য্ত যে সমর-সম্ভার দেওয়া হয়েছে তা খুবই নগণ্য। অথচ তাই 'দয়ে 
অসাধ্য সাধন করেছেন আফ্রিকার এঁ মরুভূমির প্রান্তরে । তাঁকে আরো কিছ 
দেওয়া উচিত। 

এল্‌ আলামিন থেকে আলেকজান্দ্রিয়া ব্দর কত দূর জানতে চাইলেন 
হিটলার। 

পশ্মষাটু মাইল। 

বেশ, আরো সমর-সম্ভার তুমি পাবে। 

বুকভরা আশা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোমেন আবার 'ফিবে এনেন উত্তর 
আ'ফ্রকার মরু-প্রান্তরে। ফুয়েরার যখন কথা দিয়েছেন, 'তখন আর ভাবনা 
কি! দু-চার দিনের মধ্যেই হয়তো সব এসে যাবে। তারপর মিশর 'ছনিয়ে 
নেওয়া তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মান্র! 

রোমেলের এই অভাবনীয় সাফল্য দেখে আরো একটি মানুষের সোঁদন 
ণবস্ময়ের অন্ত ছিল না, মল্লিকা । তান হলেন 'ব্রাটশ জেনারেল মণ্টোগোমারি। 
শত্রু হলেও রোমেলের সমর-কৌশলের প্রাতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসশন। সব 
সময়ে তিনি রোমেন্সের একটি ছবি টাঙিয়ে রাখতেন নিজের শিবিরে । বলতেন, 
- অনেক কিছ শেখার আছে গুর কাছে। যৃদ্ধ শেষ হোক। তখন সব কিছুই 
আমি গুর কাছ থেকে শিখে নেব একে একে। 


আফ্রিকার পরে মধ্যপ্রাচ্য । 

রোমেলের ভয়ে ব্রিটিশ তখন তটস্থ। যেভাবে লোকটা মরুভূঈমর বুকে 
ঝড় তুলে দূর্বার গাঁতিতে ঞগয়ে আসছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ডুকে 
পড়া মোটেই 'বাঁচন্ত্র নয়। যে করে হোক, সে-পথ 'তার বন্ধ করতেই হবে। 
ভারতবর্ষ গেলে আর রইল কি! 

১৯৪১ সালের এপ্রল মাসেই ব্রিটিশ বাহিনী বসরাতে গিয়ে হাঁজর। 
না, তোমরা যা ভেবেছ, তা নয়। আমন্লা তোমাদের দেশ দখল করতে আ'সনি। 
এসেছি তোমাদের উপকার করতে! নইলে জার্মানদের হাত থেকে কিছুতেই 
তোমরা রেহাই পাবে না। 
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বাধা 1দলেন প্রধানমন্ত্রী রাঁসদ আলশী। না, তোমাদের উপকার করতে 
হবে না। তোমরা 'বিদেয় হও। 

বটে! দাঁড়াও, মজাটা দেখাঁচ্ছ তোমাদের ! 

জার্মানদের সঙ্গে না পারলেও দুব'ল ইরাককে মজা দেখাতে মোটেই 
দোর হল না। বাধ্য হয়েই তখন রাঁসদ আলাঁকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা 
করতে হল ইরানে। 

ইরাকের পর ইরান। সেখানেও সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ আমাদের 
উদ্দেশ্য দেশ দখল করা নয়, তোমাদের উপকার করা । 

তারপর সারয়া। 'সারয়া আরলান্ত হল ১৯৪১ সালের ১লা জুন। 
'ব্রিটিশের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ-বিরাত ঘটল ১৫ই জুলাই। 

এবার টানা-হ্যাচড়া শুরু হল তুরস্ককে নিয়ে। কি জার্মানী, কি ব্রিটিশ 
সবাই এ ব্যাপারে সমান তৎপর। তোমরা আমাদের দলে যোগ দাও। যৃদ্ধের 
পরে আমরা তোমাদের রাজা করে দেব। 

নিশ্য়! নিশ্চয়! একশোবার! অত্যন্ত চাতুর্ষের সঙ্গে পাশ কাটিয়ে 
চলতে লাগল তুরস্ক। ভাবটা এই যে, আমরা তো তোমাদের দলেই রয়েছি! 

অবশ্য মনোভাবের পাঁরবর্তন ঘটোছল একেবারে শেষের দিকে । য্খ- 
পারাস্থাঁত লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্তি তারা 'ব্রাটশের হয়েই যম্ধ-ঘোষণা করোছিল 


জার্মানীর 'বিরুদ্ধে। তবে যুদ্ধ আর তাদের করতে হয়ন। তার আগেই যণ্ধ 
শেষ। 


মে মাসের মাঝামাঁঝ। 

সুভাষ তখনো বার্লনে। চোখে সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা । কবে পররাস্দ্ৰ 
দপ্তর থেকে পাকা কথা পাওয়া যাবে ! কবে তাঁর এই প্রতীক্ষার শেষ হবে? সময় 
যে বয়ে যায়! 

ডাক এল কাবুল থেকে। আ'ম ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত আলবার্ট কোরানী 
বলাছ। কলকাতা থেকে লোক এসেছে। তারা আপনার নিদেশি চায়। 

২০শে মে তাঁরখে কলকাতা থেকে আগত ভগতরাম ও শান্তিময় গাঞ্গুলীর 
উদ্দেশ্যে সুভাষ তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন কাবুলের ইতালিয়ান দ্‌তাবাসের 
মাধ্যমে। তার বিস্তৃত 'বিবরণ আগেই তোমাকে জানিয়োছ। 

জুন মাসে গেলেন রোমে । কতাঁদন আর এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায় ! 
দেখা যাক, ওখানে গিয়ে কিছু হয় কিনা। 

দেখা করলেন বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মৃসোগলনীর জামাতা কাউন্ট 'িয়া- 
নোর সঙ্গে । বন্তব্য সেই একই। আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পর্ণ 
স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যথায় সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

ছুই অজানা ছিল না কাউন্ট চিয়ানোর। সুভাষ সম্বন্ধে সব কথাই 
ণতাঁন জানতে পেরোছিলেন কাবুলের রাষ্ীদূত ত্যালবার্ট কোরানধ প্রোরত এক 
গোপন রিপোর্ট থেকে। 
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রা গ্রাপ্রল তাঁরখে প্লোরত এক রিপোর্টে স্পন্টই তিনি দ্লিখোছলেন 

'বসূর মতে, ইয়োরোপে একটি স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেন্ট হবে ; এবং 
ইতালী, জার্মানী ও জাপানকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করতে 
হবে। এ প্রাতশ্রুতি পেলে স্বাধীন ভারতের নিজস্ব বেতার-কেন্দ্রু থেকে 
তিনি তাঁর আঁভযান শুরু করতে প্রস্তুত। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, 
এখন তা আমাদের খণ-স্বর্প দিতে হবে। ভারত স্বাধীন হলেই তান তঅ 
পরিশোধ করে দেবেন। 

বসকে আমরা জানি। ভারতের রাজনোতিক নেতদের মধ্যে বসুই এক- 
মাত্র বাস্তববাদী, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 

গতবছর জুন মাসে যখন ইংগ্যাশ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল, 
তখন বসুর পাঁরকল্পনা মতো সংগঠন থাকলে অনায়াসেই ভারতের ম্যান্ত সম্ভব' 
হত। 

গতবছর আমরা সুযোগ হাঁরয়েছি। সে সুযোগ এবারও আসতে পারে। 
তার সম্ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রস্তৃত থাকা উচিত।, 

আলাপ করে এতটুকুও খুশি হতে পারলেন না সুভাষ। বৈদোশিক 
দপ্তরের মল্মী হলেও 'বিশব-পারাস্থাত সম্বন্ধে লোকটা খুব একটা ওয়াকি- 
বহাল নয়। মনে মনে খাঁনকটা জার্মান বরোধীও বটে। এমন লোকের 
কাছ থেকে কতটুকুই বা আশা করা' যায়! 

ভাবনার পর ভাবনা । অস্থির চণ্চল সব ভাবনা । জার্মান পররাম্টী দপ্তরের 
কোন খবর নেই। ইতালীর অবস্থাও তথৈবচ। কি করা যায় এখন এ পাঁর- 

ততে! 

ঠিক এমনি সময়ে একাদন পরিচয় হল জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের প্রাচ্য 
সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 400 ০০ 2০৮ 28, 9০12-এর সঙ্গে । পাঁর- 
চয় হল রোমেই। 

সুভাষের পাঁরকম্পনার কথা শুনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভন 
ট্রট। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উঁচত। যে করে হোক, এ পাঁর- 
কল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই হবে। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে রুটের এই আগ্রহ বহু 'দিনের। এর 
মূলে ছিলেন একজন ভারতায় মুসলিম তরুণ। 

মুসলিম তরুণাঁট কে জান, মল্লিকা ! হুমায়ুন কবীর। উভয়েই সোঁদন 
একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন ইংল্যান্ডের অক্ফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে। 

দ্রটের অনুরোধে আবার সুভাষ ফিরে গেলেন বার্লনে। দেখা করলেন 
পররাশ্থ্র মন্মা 'রিবেনদ্রপ ও প্রচার-সচব গোয়েবলসের সঙঞ্গে। যে করে হোক, 
গুদের বৃবিয়ে-সুঝিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। 

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, মাল্লকা। কারণ, হিটলারের সেই প্রচ্ছা 
রিাটশ-প্রীতি। 
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তবু দমে গেলেন না সূভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে লাগলেন 
সবাইকে । নানা য্যন্ত দয়ে। সেই সঞ্চে শোনালেন প্রথম বিশ্বষণ্ধে ভারতের 
বৈস্লাবিক প্রচেম্টার পেছনে জার্মান সহযোগিতার কথা। এস. এস. ম্যাভারক 
ও হেনরি এস জাহাজযোগে অস্দ্র-শস্ম প্রেরণের ইীতিহাস। বিস্লবী বাঁর বাঘা 
যতাঁনের নিঃশেষ আত্মাধসর্জনের কাহনী। 

নতুন করে শোনালেন ভার্সাই সাঁম্ধর সেই চরম অবমাননার ইতিহাস। 
মাত্র একুশ বছর আগেকার ঘটনা । এঁর মধ্যেই ফি তোমরা ভুলে গেলে সেই 
জাতীয় অবমাননার কথা! তার জবাব দেবে না! প্রাতশোধ নেবে না! 

কে সোঁদন তোমাদের ভার্সাই সান্ধি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল নতজানু 
হয়ে * এ ব্রাটশ। বাগে পেয়েও সেই 'ব্রাটিশকে তোমরা খাতির করে ছেড়ে 
দয়েছ। তা বলে ব্রিটিশ কিন্তু তোমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সোঁদিন তাদের 
হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষম করবে, বলো? করবে কি কেউ? ব্রিটিশই কি 
তোমাদের এতটুকু খাতির করবে সোঁদন * 

এবার কাজ হল্গ। সবাই আগ্রহ ভরে শুনলেন সুভাষের পাঁরকজ্পনার' 
কথা। কথাও দিলেন সঙ্গো সঙ্গেই । 

যাদও জার্মানী তখন প্রাতাট রণাঙ্গনে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত, তবু 
মহামান্য 'মাসসোত্তা'কে সহায়তা করার ব্যাপারে তাদের চেষ্টার কোন শ্র2ট 
হবে না। 

এ তো গেল আমাদের কথা। এবার জার্মীনরা এ সম্বন্ধে কি বলে শোনা 
যাকঃ 
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অর্থাং_খুব শখগাঁগরই আমরা তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশান্ত, উদ্দেশ্যের সততা 
ও ভারতের জন্য তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করার অনমনীয় বাসনার বিষয় 
উপলান্ধ করলাম এবং তাঁর ধারণা ও ইচ্ছাশীন্ত দ্বারা নিজেরাও প্রভাবিত 
হলাম । 

তবে সব কিছুর মূলে ছিলেন সেই ভন দ্রুট। 

নেতাজীর সৌভাগ্য যে, সে সময়ে ভন ট্রট এ 'বভাগের সর্বোচ্চ পদে 
অধিষ্ঠিত 'ছিলেন। ট্রট এবং তাঁর বন্ধ্দের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে সে সময়ে 
তাঁর পক্ষে বার্পনে থাকা বোধহয় সম্ভবপর হত না। 
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বলেছেন ডঃ আলেকজান্দার ওয়র্থ । 

কে এই আলেকজান্দার ওয়র্থঃ সেকথা তাঁর নিজের মুখ থেকেই 
'শোন £ 
“10৮ ৮089 96916158959. 10680. 01 0009 45108019]. 10015 10851- 
88012) 810 ১ 1:19 06000 855156212 হ্যাঁ) আমিই সোঁদন ট্রটের সহকারী 
ছিলাম । 

এবার শুরু হল শর্তাবলী নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা । 

সুভাষের দাবী £ লক্ষ্য আমাদের উভয়েরই এক। সে লক্ষ্য হল, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদকে ধংস করা। তবু আমাদের প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ আলাদা 
একাঁট ভারতায় প্রাতষ্ঠান। সেখানে তোমাদের কোনরকম হস্তক্ষেপ করা চসবে 
না। 'আর প্রাতবেশী রাম্্রগুলির সঙ্গে তোমাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে 
আমরা কোরন্নাদনই যাব না। সে-সব তোমাদের সম্পূর্ণ 'নজস্ব ব্যাপার। 
আমরা 'তার মধ্যে নেই। আমাদের একমাত্র শন্নু ব্রিটিশ। সুতরাং বোঝাপড়া 
"যা কিছু করবার তাদের সঙ্গেই আমরা করব, অন্য কারো সঙ্গে নয়। 

ট্রেণিং-এর জন্য মিলিটারী এবং টেকনিক্যাল আফসার দিতে হবে আপাতত 
তোমাদেরই । আর প্রয়োজনীয় অর্থ সব কিছুই নেওয়া হবে খণ 'হিসেবে। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে সে সব ফিরিয়ে দেওয়া হবে কড়ায়-গণ্ডায়। সে 
দায়ত্ব আমার। বলো, রাজী ? 

রাজশী হল জার্মানী । হ্যাঁ, তোমার সব শর্তই আমরা মেনে নিলাম। ডঃ 
ওয়র৫-এর ভাষায় ঃ 

59015 900 062091705 (0109% 00 0617022 0011608] 900)০- 
পা 81)0810 10661765156 আ10 015 ০: 0756 005 21591001981 
95819092705 250050 60 10170, 81000101105 00129106750 25 2, 1091 
1520 0 £59 [918 %110101) 91650 036 19]. ০19 109 [9919 
10501. 2100. 0019 7900551 107 7021501006] 8700. 6601)10109] 29515691906 
0 009 06022 ঢা00217) 07006 800 005 01৬ (90১91205 
1811192প0 00100702100) 106 1৮0 009 0610012900 দা06150, [10015 
605 19৮00029101 0110579691501105. 

* ০০100121075 910 1001 ৮80 00 09 175501590 1 (6]0081755 
80951 10 0606] 00912200990] 710) 102 ০02 12050798] 
091615, 

[05 082272129, 1.8, 056 091000210 80051002809, 82৫0610%6৫ 
(0১19 0০1 01 15৬7 ৪0, 6৬5] 91817650. 9092 00 58১01 0390 
কা 85612 জা 10 0002 090:70065, 


৭৬ 


[63056 7098 1007. 4১290 7100 29050 5৮6]. ৫6£91009609 105 
5108900) 00 370. 10109008905, 006 1901105 ০৫ 002৪ 7800291 50018185- 
৮০2গৈ 0) ০0000052069] 0000106 ০0::6196511895. 

[18 ০0 00756 105 008 113919175 00067 9056 118 (6177591)5 
785 08560. ০02৮ 00৪ ঠিনে)) 0061:9197001776 0396 710000% 10611)8 
10850108109115 11501590. 1 [12 17911009] 90019175% 00010:11)6, 1179 
[10019125 10 021 ০০৮10. 20581502008 08056 01 1701917 
11)0610917,0:91)06.+ 


[1509]1 10 00100905 5 এ 5998 ভা চ-715719 ] 

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ, মল্লকা। ভাবছ, কেন জার্মানীর এই 
নিঃশর্ত সহযোগিতা ? 

কি এর কারণ? ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের কেন এত মাথাব্যথা ? 
এর পেছনে কি স্বার্থের কোন প্রম্ন ছিল না? 

ছিন্ন বৌকি! নিশ্চয়ই ছিল। '্রাটশ শুধ্‌ সুভাষেরই শত্রু নয়, তাদেরও 
শত্ু। উভয় পক্ষেরই একমান্র লক্ষ্য হল 'ব্রাটশকে ধংস করা। এ অবস্থায় 
সূভাষকে সাহায্য করার অর্থই যে চিরশন্রু ব্রিটিশকে ধনংস করতে সহায়তা 
করা। 

সবচাইতে বড় লাভ-_সভাষ। সূভাষের সঙ্গে সহযোঁগতার অর্থই হল 
ভারতের সাত্যকাবের সংগ্রাম যুবশান্তর সমর্থন লাভ করা। ভারতবর্ষ 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যের শ্রেম্ঠ ঘাঁটি। এ সময়ে তার পমর্থন পাওয়া কম লাভের কথা নয়। 


দেখতে দেখতে একাঁদন সুভাষের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ (52:52 17312 
(58705) জন্ম নিল বাঁপনের মাটিতে । 

কিন্তু কমাঁ! কমা কোথায় 2 যুদ্ধের ডামাডোলে ভারতায়দের মধ্যে 
কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এ সময়ে কমী 
সংগ্রহ করা সোজা কথা নয়। 

শুরু হল ইয়োরোপ-পারক্রমা। 

বে করে হোক. সবাইকে খুজে বের করতে হবে। টিকানা সংগ্রহ করে 
সবাইকে একদিন চা-পানের আমল্রণ জানিয়ে ডেকে আনতে হবে। 

সুভাষ নন, আমন্মণ জানাবেন সিনর অরল্যান্ডো' ম্যাজোট্রা। কারণ, 
সরকারীভাবে সুভাষ এখনো সুভাষ বলে স্বীকৃত নন। আইনত 'তিনি এখন 
নর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্রা। জার্মানদের ভাষায়--'মহামান্য মাসসোত্তাণ। 

পাঁরকল্পনা ব্যর্থ হল না। ডাক শুনে এগিয়ে এলেন নাম্বিয়ার, শর্মা, 
সুলতান, হবিবূর রহমান, প্রমোদ সেনগুপ্ত, আবিদ হাসান, এম. ভি. রাও, 
কান্তরাম, ডঃ মল্লিক প্রমুখ স্বাধীনতাকামণী ভারতীয় তরুণবৃন্দ। আর এলেন 
সখ্যাত সাংবাদিক গিরজা মৃখাজাঁ। 

নাম্বয়ার দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে প্যারসের বাঁসন্দা। ইয়োরোপের 
রাজনশীতর সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে । 
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হাববূর রহমান জার্মান প্রচারণীবভাগের একজন বিশিষ্ট কম্মী। সুতরাং, 
"তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

আর গাজা মুখাজ! 

পরাধশনতার গ্লানি যে মানুষের জীবনকে পদে পদে কতখানি দুঃসহ 
-করে তুলতে পারে, তার প্রকৃত প্রমাণ এই গিারজা মুখাজঁ। 

স্বদেশে তিনি ছিলেন ইংরেজের কারাগারে বন্দী। কারণ, তান স্বাধী- 
.মতাকামী যূবক। সুতরাং, ইংরেজের বিচারে তান শন 

'বদেশেও তাই। যেহেতু তিনি ব্রিটিশ প্রজা, সেহেতু আইনত তিনি জার্মা- 
মীর শত্রু। সুতরাং আবার সেই কারাগার । 

বেশ কিছুদিন থাকতে হয়োছিল ফ্রান্সের ফ্রেজনের বান্দিশালায়। তারপর 
এীতিহাসক সাঁডেনীর কনসেনস্ট্রেসন ক্য'ম্পে। 

এককালে ফরাসী পণ্চদশ লুই এই ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন তাঁর সৈন্যদের 
বসবাসের জন্য। পরে সেই ক্যাম্পই হয়ে দাঁড়ায় বিখ্যাত সাঁডেনী কারাগার, 
যার নাম শুনলে পর্যন্ত সাধারণ কয়েদীর দল ভয়ে আধমরা হয়ে যেত। 

আরো দুজন বাঙালী সোঁদন বন্দী ছিলেন সাঁডেনীর কারাগারে । কুসুম 
পাল এবং চৌধুরী । চৌধুরী ছিলেন স-ভাষের সতীর্থ। কটকের রাভেনশ 
কলেজের সহপাঠী । 

আর কুসৃম পাল! 

কুসুম পালকে আজ আর তুমি চিনতে পারবে না, মল্লিকা । চেনার কথাও 
নয়। তবে সেদিন কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোট মানষের কছ্ছে 
কুসুম পালন মোটেই অপারিচিত ছিলেন না। 

ইতিমধ্যে কত যূগ কেটে গেছে। তবু মনে হয় যেন সোৌঁদনের কথা । কান 
পাতলে এখনো বুঝ শোনা যাবে কুসুম পালের সেই শ্রীহট্র জেলার বিশি্ট 
বাচনভঙ্গণ £ 

“আজাদ 'হন্দ: রোডও, বার্লিন, বাংলায় খবর বছি।...? 

আজাদ 'হন্দ্‌ রেডিওর শদরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনিই বাংলায় খবর 
শোনাতেন তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে । 


একঘেয়ে বন্দী-জঈবন। দিন আর রানির মধ্যে সেখানে কোন তফাৎ নেই। 
-কবে যুদ্ধ শেষ হবে ? রী 

কবে সমাঁ্তি ঘটবে এই বন্দী-জীবনের ? 

কোনদিনও ঘটবে কি? ভয়াবহ এই সাঁডেন কারাগার থেকে মহন্ত পাবার 
আশা যে দূরাশা মান্র! 

সহসা এক অপূর্ব প্রত্যষ এসে দেখা 'দিল ভারতশয় বন্দীদের জীবনে । 

পররাষ্ট্র দপ্তরের জরুরী 'নিদেশি-_আঁবিলদ্বে সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের 
"মনীস্ত দিতে হবৈ.। কারণ, অজ্ঞাত। অন্তত ক্যাম্পের বড়ক্তা কর্ণেল 'স্মিথ- 
“এর তা জানা নেই। 
মত্তি পেয়ে সবাই বোরয়ে এলেন বাইরে। সবার চোখে ঘোর ঘোর দৃষ্টি 
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সবার মনে সেই একই প্রশ্ন । কি ব্যাপার ! কেবলমানন ভারতীয় বল্দশদের প্রাত 
হঠাৎ এই উদারতা প্রদর্শনের কারণ 'ি £ 

কারণটা নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করতে পেরেছ, মাল্লকা। কারণ, সুভাষ । 

সুভাষের দাবী, _আবিলম্বে সমস্ত বন্দীদের মুক্ত দিতে হবে। এইসব 
স্বাধীনতাকামী তরুণদের সাহায্যেই আমাকে ১৯২৮ সালে পাক" সাকাস 
ময়দানে দেখা সেই স্বস্নটাকে বাস্তবে রপায়িত করে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে 
হবে স্বাধীন ভারতের এীতহাসক আজাদ হিন্দ বাহিনী । 

নতুন দপ্তর খোলা হল বার্লনের 'তিয়ারগার্ত এলাকায়। 

কর্মী-সংখ্যা প্রায় পদ্মন্রিশ জন। বোশর ভাগই ইয়োরোপ-প্রবাসণ 
মেধাবী ছান্র। মনে মনে কত আশা । কত রঙীন কজ্পনা। সামনে উজ্জবল 
ভাবষ্যং। তারপর একটানা ভাবনা-মুস্ত নিশ্চিন্ত জঁবন। 

কিন্তু সব বৃথা । এ যে নিশির ডাক! এ ডাক যে একবার শ্‌নেছে, সাড়া 
যে তাকে দিতেই হবে। তাই সুভাষের ডাক শুনে সবাই ছুটে এসেছেন সব 
কছু পেছনে ফেলে রেখে । আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। পড়াশোনা 
পরে হলেও চলবে, কিল্তু এ সুযোগ একবার হারালে আর কোনাঁদনই যে ফিরে 
পাওয়া যাবে না! 

সূভাষের থাকার ব্যবস্থা হল ৬নং সোফেন ত্সে অবাস্থত প্রান্তন বিটিশ 
রাজদৃত ভবনে। স্পেনিশ দূতাবাসের ঠিক পাশেই । 
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সূভাষের কথা । শুধু একবার নয়, সুভাষের মুখ থেকে একথা শোনা 
শগয়োছিন অসংখ্যবার । এমন কি, পরবতর্ঁ কালে ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে বেতার- 
ভাষণ দিতে গিয়েও দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন এই একই কথা £ 
শব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীরাই হল সবচাইতে ধূর্ত এবং নিষ্ঠতুর।' 

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা । প্রমাণ, যুদ্ধের পরবতর্শ অধ্যায়। 

ব্রিটশের তখন একমান্ন লক্ষ্য রাশিয়া। যাঁদও কাঁমউনিস্ট রাশিয়া, 
সম্বন্ধে তাদের ঘৃণা আর বিদ্বেষের অন্ত 'ছিল না, তবু গরজ বড় বালাই। 
সুতরাং রাশিয়াকে চাই। 

কিন্তু ক করে তা সম্ভব! রাশিয়া যে জার্মানীর সঙ্জো চীন্ততে আবদ্ধ ! 

তা হোকগ্ে, তবু রাঁশয়াকে চাই। যে করে হোক, ওদের মধ্যে ফাটল 
ধরাতে হবে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মন 'ভাঁজয়ে দলে আনতে হবে। চলার পথে 
রাশিয়াকে না পেলে আর রক্ষা নেই। 

মস্কোর ব্রিটিশ রাজদূত সেই 'বাঁলাতি জওহরলালের অবশ্য চেম্টায় এত- 
টুকুও ঘুটি নেই। স্ট্যালিন এবং মলোটভের কানে সমানে তিনি বিষ ঢেলে 
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চলেছেন নিরনসভাবে। জার্মানীকে বিশবাস করো না। ওদের বিশ্বাস করলে 
পরে তোমাদের পস্তাতে হবে। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখো একবার। 

স্ট্যালন কম কথার মানুষ। ক্লীপস-এর এই সৎ-পরামর্শ শুনে মনে তাঁর 
কোনরকম প্রাতক্লিয়ার সৃন্টি হল কিনা ঠিক যেন বোঝা গেল না। 

তবু হাল ছাড়লেন না স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস। বরং নতুন উৎসাহে এবার 
তিনি শুরু করলেন তাঁর ব্রিটিশ-স্‌লভ কূটনীতির আসল খেলা দেখা যাক, 
নতুন এই ব্যবস্থায় কোন পক্ষ টোপ গেলে কিনা । 

দেখা গেল আঁচরেই। রাশিয়ার প্রাতাট হোটেল, রেস্তরাঁয সামারক 
বিভাগের প্রণয়ীদের লক্ষ্য করে তাদের 'বিলাস-সঞ্গনী যূবতাঁ কন্যাদের তখন 
সোক অশ্রু বিসর্জন! ভার্লংং এই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা ! 

তার মানে! সবাই অবাক! 

কেন, জার্মানরা শনগগিরই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আভষান শুরু করছে যে! 
একেবারে পাকা খবর। আশ্চর্য, তোমরা এখনো 'দাব্ব ঘুমোচ্ছ ! 

গুপ্তচর বাহনীর সাহায্যে একই খেলা তখন শুরু হয়েছে জার্মানীর 
অভ্যন্তরে। সেই একই দৃশ্য। একই আভনয়। শুধু বন্তব্যটা বপরশত। আর 
আশা নেই। এই শেষ দেখা । কামউীনস্টরা এল বলে! এর মধ্যেই ওদের 
সৈন্য-চলাচল শুরু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে । একেবারে পাকা খবর! 

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্লমে।, 

কি রাশিয়া, কি জার্মানী সর্বত্র একই কথা । সব একই আলোচনা । 
আক্রমণ শুর; হাল বলে! আর দেরি নেই! 

নিঃসন্দেহে এ কীতিত্ব ক্লীপসৃ-এর। আর কিছু না হলেও এর ফলে উভয় 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে তিনি যে পরস্পরের প্রাত একটা তীব্র আঁবশবাস ও 
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সব কিছুর অবসান ঘটল ২২শে জুন, ভোররান্রে। 

অনাক্রমণ চনৃন্ত ভঙ্গ করে হঠাৎ সোঁদন হিটলার পৃথিবাঁর ইতিহাসে দীর্ঘ 
তম রণক্ষেত্র” দু-হাজার মাইল 'বস্তৃত রুূশ-সীমান্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন 
দুর্বার গাঁততে। 

রাষ্ট্রদূত ক্লীপস--এর উস্কানতে রাশিয়া নাক তলে তলে ব্রিটিশের সঙ্গে 
যোগ দিযে খাস জার্মানী আরমণের লিচধান্ত করেছে। সতরাং আগে থাকতেই সে-. 
পথ বন্ধ করা দরকার। 

খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়লেন যুদ্ধবাজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
চার্টিল। হিটলার শু। রাঁশিয়াও তাই। এবার ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই 
করে মরুক, তারপর ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় দেখা যাবে। 

সোঁদনই রারে এক বেতার-বন্তৃতায় চার্টল ঘোষণা করলেন ইংল্যান্ডের 
বতরমান নাতির কথা। 

এখন থেকে রাশিয়া আমাদের বন্ধু। আমরা সর্বতোভাবে তাদের সহায়তা 
করতে প্রস্তুত। এসো, হাতে হাত মেলাও! 


৮০ 


চিঠির পর চিঠি। টেলিগ্রামের পর টোৌলগ্রাম। বলো, কি কি সাহায্য 
চাই তোমাদের ? 

কোন উত্তয়ই দিলেন না স্ট্যািন। ব্রিটিশের ওসব বড় বড় বুজি তাঁর ঢের 
শোনা আছে। সুতরাং সময় নম্ট করে লাভ নেই। 

ও নাছোড়বাপ্দা। যে করে হোক রাশিয়ার উপকার করার জন্য 

[তিনি বদ্ধপাঁরকর। তাঁর নিজের ভাষায় $ শহটলারকে পরাজিত করার জন্য 
দরকার হলে আমি নরকের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তুত ।, 

অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে উত্তর দিলেন স্ট্যালিন। আমি কাজের 
মানূষ। কাজটাই আগে বুঝ, কথা নয়। সাত্যই যাঁদ আমাদের বন্ধুত্ব তোমা- 
দের কাম্য হয়ে থাকে, তবে কাজেই তার প্রমাণ দাও। 

বেশ, তাই হবে। বলো, কি প্রমাণ পেলে তোমরা খুশি হও 2 

“সেকেন্ড ফ্রুণ্ট'। 

সেকেন্ড ফ্রন্ট! চার্চল স্তম্ভিত। বলে কি এই বেরাঁসক লোকটা ! 

হ্যাঁ, সেকেন্ড ক্রণ্ট। আমরা এঁদক থেকে হিটলারকে সামলাচ্ছি। তোমরা 
ফ্রান্সের উপকূলভাগে একটা সেকেন্ড ফ্রণ্ট খুলে দিয়ে আক্রমণ চালাও। ব্যস, 
এইটুকু পেলেই আমরা খুশি । 

বটেই তো! বটেই তো! সঙ্গে সঞ্গেই প্রাতিশ্রাত দিলেন প্রধানমল্মী 
চাঁ্চল, তবে এত ব্যস্ত কেন? এই তো সোঁদন ডানকার্ক থেকে £1901985 
70:22 করে এলাম। এরপর একট সামলে নেবার জন্য সময় দেবে তো! 
তাই বদাছ যে, আপাতত কিছুদিন তোমরা একাই মহড়া নাও। তারপর সময় 
হোক, তখন দেখবে যে লড়াই কাকে বলে ! 

নীতি এবং আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ আমল হওয়া সত্বেও রাশিয়া 
এবার ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলাল প্রয়োজনের তগিদে। ধনতন্ম বা সমাজ- 
তল্মের ব্যাখ্যা পরে করলেও চলবে। আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। 

ওঁদকে বাঁল্টক সাগর থেকে শুর করে কৃষসাগর, এই দু-হাজার মাইল 
দীর্ঘ রণাঙ্গনে হাজার হাজার বোমারু বিমান, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও লক্ষ 
লক্ষ মোটরার্ড় দূধধর্য জার্মান প্যানৎসার বাহিনী ততক্ষণে পঙ্গপালের মতো 
ঢুকে পড়েছে রাঁশয়ার অভর্তরে। রাশিয়ার শত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তার 
আগেই লড়াই শেষ করে ফেলতে হবে। 

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গণে আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছেন বিখ্যাত 
জার্মান সমরীবদ 'ফলজ্ড-মার্শাল ভন লীব। সহকারণ 'হসেবে সঙ্গে রয়েছেন 
জেনারেল কুয়েলার, জেনারেল বূস ও ট্যা্ক-বিশারদ জেনারেল হোয়েপনার। 
লক্ষ্য তাঁদের লোননগ্রাদ। 

মধ্য-রণাঞ্গনে ফিল্ড-মার্শাল ভন বোক্‌। আর রয়েছেন ফিল্ড-মার্শাল 
ভন ক্লেগে, জেনারেল স্ট্রাউস, জেনারেল ভন ভিকস-, জেনারেল টড (ট্যাঙ্ক) 
ও মার্শাল কেসেলাঁরং (বমান) প্রমুখ স্বনামখ্যাত সহকারবৃল্দ। লক্ষ্য রাজ- 
ধানী মস্কো । 

দক্ষিণ রণাঙ্গনে ফিজ্ড-মার্শাদ ভন রূনস্টেড। সহকারী হিসেবে সঙ্গে 


৮১ 
সুভাষ (২য়)৬ 


ভন সোপার্ট জেনারেল ভন র্লাইস্ট ট্যোঙ্ক) ও জেনারেল লোয়ের (বিমান) 
প্রমূখ সমরাবদগগণ। লক্ষ্য রাশিয়ার শস্য-ভাদ্ডার গোটা উক্লাইন অণ্ল। 

রাশিয়ার পক্ষে লেনিনগ্রাদ-পহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল রক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন 
মার্শাল ভরোশিলভ। মধ্য-রণাঙ্গনে মাশশাল টিমোশেঙ্কো আর দাক্ষিণ রণাঙ্গণে 
মার্শাল বৃদেনী। 
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রাষ্ট্রগুর; লেনিনের এই সতর্ক-বাণী রাশিয়া কোনাদনই ভোলোন। 

চারপাশে তাদের একাধিক ধনতান্রিক দেশ। সুযোগ পেলেই যে তারা 
তাদের পষে মারতে চেস্টা করবে, সেকথা তারা ভাল করেই জানে। 

তবু অতাক্তি আক্কমণ, তার ওপর দূর্বল স্থানে আঘাত, তাই প্রথম 
ধাককাতেই জার্মান বাহিনী বিদনযৎবেগে প্রায় চারশ" মাইল ঢুকে পড়তে সক্ষম 
হল রাশিয়ার অভ্যন্তরে। 

৩রা জুলাই তাঁরখে স্ট্যালিন নিজেই সেকথা স্বীকার করলেন তাঁর এক 
বেতার-ভাষণে। 'লথয়ানিয়া, ল্যাটাভয়া, হোয়াইট রাশিয়ার আঁধকাংশ অণল 
এবং উক্তাইনের একাংশ শন্রুপক্ষের দখলে । লোননগ্রাদের ভীবষ্যং আনাশ্চত। 

মধ্য-রণাঙ্গনেও মার্শাল টিমোশেজ্কোকে বিদ্তীর্ণ ভূখণ্ড হারাতে হল 
জার্মানদের কাছে। প্রথমেই হারাতে হল িনস্ক। তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
রেল-কেন্দ্র স্মলেনস্ক। 

স্মলেনস্ক হারানো মানেই রাজধানী মস্কোর দরজা খুলে যাওয়া। তাই 
লাল ফৌজ এখানে প্রাণপণে বাধা দিতে চেম্টা করল জার্মান বাহনীকে। তবু 
পিছুূতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত স্মলেনস্কও একাঁদন বেদখল হয়ে 
গেল দুধর্ষ জার্মান বাহনীর হাতে। 

এবার স্মলেনস্ক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষাতর একটা ধীববরণ শোন মল্লিকা। এটা 
বিপক্ষের দেওয়া কোন হিসেব নয়, উভয় পক্ষের সরকারী ইস্তাহারে ক্ষয়- 
ক্ষাতর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, তা-ই এখানে তুলে "দিচ্ছ ঃ 

রাশিঘার ক্ষতি-হতাহত ও নিখোঁজ সৈন্য মোট ৬ লক্ষ; ৫ হাজার 
টযঙ্ক : ৭ হাজার কামান আর মোট ৪ হাজার বিমান। 

আর জার্মানদের মতে তাদের নিজেদের নিহত সৈন্যের সংখ্যা হাল মোট 
৪,০২,৮৬৫ জন। 

ভাবতে পার মল্লিকা! সংখ্যা চিন্তা করতে পার একবার! 

এঁদকে বিপদে পড়ে গেলেন মার্শাল বুদেনী। হঠাৎ তান বোন্টত হয়ে 
পড়লেন জার্মান সেনাপাঁত ভন রুনস্টেডের সেনাবাহিনীর হাতে। 

তবে বোশিক্ষণ নয়। অদ্ভূত কৌশলে এক সময়ে তিনি পাশ কাটিয়ে 
চনে যেতে সক্ষম হলেন নীপার নদীর ওপারে। 

এবার এক মহা সমস্যা দেখা দল বুদেনীর চোখের সামনে। 


৮* 


কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তোর হীতিহাস-্রীসদ্ধ নীপার নদীর বাঁধ শুধু 
পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ নয়, সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ত-বিভাগীয় এঁ্জনিয়ারিং 
বিদ্যার এক বিস্ময়কর নিদর্শনও বটে। 

উক্লাইন অগণলের সমদ্ধির মূলে রয়েছে এই বাঁধ। কি করা যায়, এখন 
এই বাঁধ 'নয়ে ? 

জার্মান বাহনীর অগ্রগাতি রোধ করতে হলে আবিলম্বে এই বাঁধ ভেঙে 
দেওয়া প্রয়োজন। অথচ তার ফসে রাশিয়ার যে ক্ষাতি হবে, আ সাঁত্যই 
অপূরণীয়। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে ? ূ 

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পরন্ত ২৮শে আগস্ট ভোররান্রে বূদেনী সেই 
বাঁধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উড়িয়ে ?দলেন শীন্তশালী 'িনামাইটের সাহায্যে। 

অভূতপূর্ব জল-গ্লাবনের ফলে জনসাধারণকে হয়তো অশেষ দুঃখ- 
দুর্গাতর সম্মুখীন হতে হবে, কিল্তু উপায় কি! 

আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা । এমন জিনিস কোনমতেই শনুর 
হাতে তুলে দেওয়া চলে না, যার দ্বারা সে এতটুকুও উপকৃত হতে পারে। 

এত করেও কিন্তু জার্মান বাহননীর গাঁতরোধ করা সম্ভব হল না, মাল্লিকা। 

একে একে হারাতে হল ওডেসা, 'িয়েভ, খারকোভ, পেরেকোপ, ক্রি মিয়া, 
রস্টোভ, কার্চ ইত্যাঁদ সব কিছুই। 

কিয়েভ বাঁশিয়ার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র উক্তাইনের রাজধানী । খারকোভ 
রাশিয়ার শ্রমশীশল্পের তৃতীয় বৃহত্তম নগরণ এবং রেলওয়ে ও রাস্তার যোগা- 
যোগের ব্যাপারে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। রাশিয়ার পক্ষে এ ক্ষতি নিঃসন্দেহে 
মারাত্বক। 

শুধু তাই নয়। লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটীভিয়ার মধ্য দিয়ে শীন্তশালী একটা 
জার্মান বাহনী ততাঁদনে পেশছে গেছে লোনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে । হিটলারের 
নিদেশ- লোননগ্রাদ আমার চাই! 

স্বাধীনতার যে কি মূল্য, রাশিয়া তা ভাল করেই জানে। তাই অনেক 
কিছ; হারিয়েও এবার তারা রুখে দাঁড়াল রুষ্ট বাঘের মতো। অসম্ভব ! পাঁবন্র- 
ভাঁম লোৌননগ্রাদ আমরা কছ:তেই ছাড়ব না। 

শন্ধ রাষ্ট্রগু্রয লেনিনের নামানুসারে বলে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও 
লোননগ্লাদের গুরুত্ব অসাধারণ । 

লেনিনগ্রাদ একাধারে নো-দৃর্গ ও স্থল-দুগ্গের সমন্বয়ে শাল্তমান। তাছাড়া 
বস্ত্র-ীশল্প, জাহাজ, বিমান, গোলা-গাঁল ও 'বাঁভন্ন অস্ব-সম্ভার "নির্মাণের কেন্দ্র 
[হিসেবেও রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-নগরণী বলে পাঁরচিত। সৃতরাং, 
লেনিনগ্রাদকে কোনগকমেই হাতছাড়া করা চলে না। 
রেল ভন গুড়েরিয়ান প্রমূখ বিখঘত সমরাবদগণ বোঝাতে চেম্টী করলেন 
গহটলারকে। 

লেনিনগ্রাদের চাইতে মস্কোর গুরূত্ব অনেক বোশ। সতরাং, এখানে 
অহেতৃক কলক্ষয় না করে মস্কোর দিকেই এখন আমাদের নজর দেওয়া উচিত। 
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কৈ কার কথা শোনে! ভদ্রলোকের এককথার মতো হিটলারেরও সেই এক 
গোঁ লোননগ্রাদ আমার চাই-ই ! 

ফুয়েরারের মান রাখতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ভন লীবের দূধর্ প্যানংসার৷ 
বাহন লর্বশান্ত নিয়ে আঘাত হানল লেনিনগ্রাদের ওপর। ফয়েরারের আদেশ। 
লোনিনগ্রাদ চাই-ই | 

অসম্ভব! রুখে দাঁড়াল মরণজয়ী লাল ফৌজ। 

সেই পঙ্গে নগরীর ্রিশ লক্ষ স্বাধীনতা-প্রয় নরনারী। লেনিনগ্রাদ 
আমরা ছাড়ব না। প্রাণ যায় যাক, তব্‌ এই পবিন্রভূমিকে যে কোন মূল্য দিয়ে 
আমরা রক্ষা করবই। 

/ই সেপ্টেম্বর লোননগ্রাদ সম্পূর্ণ বেন্টিত হল জার্মানদের দ্বারা । 

বেস্টনী আরো দ্‌ঢ় হল বন্ধ্‌-রাম্ট্র ফিনল্যান্ডের সাহায্যে। ফলে একমাত্র 
ক্রোনস্টাডের নৌ-দুর্গ ও নৌ-ঘাঁট ছাড়া লৌননগ্রাদের আর কোন যোগাযোগই 
রইল না মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। 

সুরক্ষিত শান্তশালন দুর্গ আক্রমণে জার্মানদের পটুতা হীতহাস-প্রসিদ্থ ॥ 
বেলাঁজয়ামের দর্গমালা, ফ্রান্সের ম্যাজনো লাইন, রাশিয়ার স্ট্যালিন লাইন সব 
কিছুই তাদের হাতে ধাঁলসাং হয়েছে একে একে। 

তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রাতটি ক্ষেত্রে যেভাবে বিদযতগাঁততে আক্রমণ চালিয়ে 
আত অল্প সময়ের মধ্যে তারা 'িবপক্ষকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে, যুদ্ধের 
ইতিহাসে তা সাত্যই আভিনব। 

যেমন- পোল্যান্ড। পোল্যান্ড জয় কুরতে তাদের লেগেছিল মান্ত আঠারো 
রা ডানকার্ক_বারো দিন। বলকান রাজ্যসমূহ- দশ দিন। ফরান্স-_ছাব্বশ 

। 

বাদ সাধল লেনিনগ্রাদ। 

আশ্চর্য, চাঁরাদক থেকে অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্শাল ভরোশিলভের 
এঁতিহাসিক লাল ফৌজ এতট;কুও মাথা নোয়াল না জার্মানদের কাছে। তাদের 
একমান্র পণ- লোননগ্রাদ আমরা দেব না। যে করে হোক, পিতৃভূমি লৌনন- 
গ্রাদকে আমরা রক্ষা করবইী। 

লেনিনগ্রাদের আশা ছেড়ে দিয়ে এবার শুরু হল মস্কো আভিযান। 

শীতের আর বিশেষ বাকি নেই। সেপ্টেম্বর শেষ। অক্টোবরও যায়-যায়। 
এর পরই ভয়ঙ্কর শীত নেমে আসবে বাঁশিয়ার প্রান্তরে । সেই সঙ্গে মারাত্মক 
তুষারপাত। তার আগেই যে করে হোক, লড়াই শেষ করে ফেলতে হবে। 

তাছাড়া লান ফৌজের একটা বিরাট অংশ তখন ব্যস্ত রয়েছে লোনিনগ্রাদ 
রক্ষার জন্য। কোনরকমেই তাদের বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে আসার উপায় নেই। 
মস্কো দখল করার এই তো অপূর্ব সুযোগ ! সুতরাং চলো এবার মস্কো । 

সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড-মার্শাল ভন বোক মস্কো আঁভমুখে ঝড়ের মত ছুটে 
আসতে লাগলেন বিরাট যাল্তিক বাহিনী নিয়ে। সঙ্গে রইলেন ট্যাঙ্ক-বিশারদ- 
পাপ ফুয়েরারের 'নিদেশ ॥ 
মস্কো ৃ 
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প্রথমেই দখল করলেন লেনিনগ্রাদ-মস্কোগামী রেলপথে অবস্থিত 
ক্যালনিন। 

তারপর একে একে ভলোকলামস্কো, ভিয়াজমা, বরোিনো হয়ে মোজাইস্ক। 

আর মান্র সত্তর মাইল বাঁক। তারপরই মস্কো। 

শুধু একদিক থেকে নয়, বৃজ্সকারে বাভল্ল দিক থেকে আক্রমণ । 

ক্যালানন থেকে আর একটা বাহ; 'ক্রিনের মধ্যে দিয়ে ক্মশ এগুতে 
লাগল মস্কো-ভলগা খালের দিকে। মস্কোকে বাঁতি-কলে পিষে মারতে 
হবে বিভিন্ন দিক থেকে । কোনমতেই যেন সে রেহাই না পায়। 

২০শে অক্টোবর তাঁরখে মস্কোর বিপদ-বার্তা ঘোষিত হল রেডিওযোগে। 
পারাস্থাত পাত্যই গুরুতর। সরকারণ দপ্তর মস্কো থেকে সাঁরয়ে নেওয়া 
হয়েছে কুইবিশভে! 

সামরিক বিভাগেও অদল-বদল করা হয়েছে কিছ কিছু। মার্শাল 
ভরোশিলভের জায়গায় এখন উত্তর রণাঙ্গন, অর্থাৎ মস্কো-লোননগ্রাদ অণল 
রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কবেছেন জেনারেল জুকভ। 

মধ্য-রণাঙ্গানে- মার্শাল 'টিমোশেহ্কো। 

মার্শাল ভরোশিলভ ও মার্শাল বুদেনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মস্কো 
থেকে অনেকটা পেছনে। আরো সৈন্য চাই। অনেক সৈন্য। আঁবলম্বে তাদের 
উপয্স্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সে দায়িত্ব এ দৃূজনের ওপর। 

দেখতে দেখতে মস্কোর পশ্মীন্রিশ মাইলের মধ্যে পেশছে গেল জেনারেল ভন 
কুগ-এর দূধর্ষ প্যানংসার বাঁহনী। 

ট্যাঙ্ক, 'ীবমান ও দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে তারপর শুধু আঘাত 
আর আঘাত! একটানা আঘাত। 'দিনে-রাত্রে। আবিশ্রান্তভাবে। যে করে 
হোক, মস্কো চাই-ই! ফযয়েরারের আদেশ। 

জেনারেল জৃকভের নেতৃত্বে লাল ফৌজও তখন উন্মত্ত, মারিয়া । প্রাণ যায় 
যাক, তবু মস্কো আমরা শন্রু-কবলিত হতে দেব না। কিছুতেই না। 

এমান করে পুরো নভেম্বর মাস। তবু লাল ফৌজকে একটুকুও টলানো 
গেল না' তাদের সঙ্কল্প থেকে। ফলে, আর এক হও এগুনো সম্ভব হল 
না জার্মান বাঁহনীর পক্ষে । 

ততাঁদনে সেই ভয়াবহ শীত নেমে এসেছে রাশিয়ার প্রান্তরে। সেই 
সঙ্গে তাব্র তুষারপাত । 

শুধ; বরফ আর বরফ! ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান সব কিছুই বরফে বরফে 
একেবারে একাকার । 

প্রকৃতির এই নির্মম আক্ুমণ থেকে বাঁচতে হলে মস্কোর আশা ত্যাগ 
করে আঁব্লম্বে 'পাঁছয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় নেই। 

না, কারও পিছিয়ে আসা চলবে না। আদেশ জার করলেন মহামান্য 
হটলার, সবাইকে ওখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। শাঁত আর কাঁদন! 
ও তো' দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। শত গিয়ে বসস্তকাল আসুক, তখন 
দেখা যাবে ! 
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ইয়োরোপ-্প্রবাসী প্রাতাট ভারতীয়ের দৃষ্টি তখন বাঁর্লনের দিকে। দুভাষ 
ডাক পাঠিয়েছেন। স্বাধীনতার ডাক। সুতরাং আর দোর নয়। চলো সবাই, 
বার্লন। 

পেছনে তাকাবার সময় নেই। 1হসেব-নকেশেরও ফুরসং নেই। এ হল 
বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। 


প্যারস থেকে ছুটে এলেন বিন ব্যানাজ আর প্রমোদ সেন। প্রথমে 
ম্বধা। নীতিগত দিক থেকে নাৎসীদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। 
তাদের সঙ্গে হাত মেলানো কি করে সম্ভব ? 

পরে সব দ্বিধাই ম্োতের মত ভেসে গেল সভাষের বন্তব্য শুনে। 


পৃথিবীর কোন দেশ সাহায্য গ্রহণ করেনি অন্য কোন শান্তশালন রাষ্ট্র 
থেকে ? 

রাশিয়া নেয়ান ? 
এতাঁদন জাপানকে সাহাধ্য করোনি তলে তলে? 

তাহলে আমরাই বা নেব না কেন? 

নিশ্চয় নেব। নেব কউনীতি হিসেবে। তরপর ধীরে ধীরে এগিয়ে 
যাব আপন লক্ষ্যের দিকে । সে লক্ষ্য হল, আমাদের স্বাধীনতা । সোজা 
কথায়, এটা হদ্দ কটনীতির খেলা । এ খেলায় প্রতানয়ত আমাদের সজাগ 
থাকতে হবে। বাদ্ধর লড়াইতে জয়ী হতে হবে। 

এলেন বম্বের আঁধবাসী এন. জি. গণপুলে। 

আঁহংস' নাঁতিতে আস্থাবান খাঁট কংগ্রেস-কর্মা। ডাক শুনে তিনিও 
এসে হাত মেলালেন সুভাষের সঙ্গো। 

সব পথই স্বাধীনতার পথ। কোন্‌ পন্থায়, কোন্‌ রীতিতে স্বাধীনত্য 
আসবে সেটা বড় কথা নয়। আঁহংস পন্থায় না এলেও স্বাধীনতা স্বাধীনতাই। 
স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। 

নিজস্ব বেতারকেন্দ্রু “আজাদ হিন্দ: রোঁডও'র কাজ শুর; হল অক্টোবর 
মাস থেকে। 

সুভাষের সারা মনে সোঁদন কৃলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পাঁর- 
তুস্তি। বাঁঝ এমনি একটা লগ্নের অপেক্ষায়ই তিনি উল্মখ হয়ে ছিলেন 
সারা জীবন। 
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দশর্ঘ প্রতীক্ষার পরে সোঁদনই সর্বপ্রথম পাঁথবীর মানুষ শুনতে পেল 
সেই পাঁরচিত কণ্ঠস্বর £ 

'আজাদ হিন্দ রেডিও-_বার্লন, আম সুভাষ বলছি... 

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! 

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন ভারতবর্ষের ওপর 'দিয়ে। এতাঁদনকার সব 
সংশয়ের অবসান। সব প্রশ্নের পরিসমাপ্তি । 

না, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ। সেই মনো- 
হর ভঙ্গী। কোথাও এতটুকু আমল নেই। স-ভাষই। 

কিল্তু কি করে এটা সম্ভব হল? পৃথিবীব্মপশী এখন মহাযুদ্ধ চলছে। 
এ সময়ে পুলিশের সতর্ক দঁষ্টকে ফাঁকি 'দিয়ে কি করে বাঁর্মন যাওয়া সম্ভব 
হল সূভাষের পক্ষে 2 এ যে কঙ্পনাতত ব্যাপার! 

২রা নভেম্বর আজাদ 'হন্দ সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন বসল বার্লিনে । 

ভারতের মুল ভূমি থেকে ছ' হাজার মাইল দূরে সেই প্রথম উজ্ডীন হল 
ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। 

প্রথমেই কাঁবগুরুর 'জনগণমন অধিনায়ক গানটি গৃহীত হল জাতীয়- 
সঙ্গীতর্পে। 

তারপর একে একে গৃহীত হল নাট উল্লেখযোগ্য ক্থা-যা আজও 
ভারতবাসীর দৈনান্দন জশবনে। 

প্রথম কথাটি হল'-জয় হিন্দ'। নমস্কার নয়। নমস্তেও নয়। জয় 

। 


মাল্পকা, এর আগে কেউ কোনাদন ভাবতে পেরেছিল কি এমান একি 
সর্বজন-গ্রহণযোগ্য জাতীয় অভিবাদনের কথা 2 মাথায় এসোছল কারো ? 

'জাতির জনক” বলে গান্ধীজী আজ সর্বত্র পাঁজত। সভাষের দেওয়া এই 
'জাতর জনক' সম্বোধনটিরই কি তুলনা আছে কোথাও ? 

অদৃশ্য অঙ্গুলি-হেলনে ইতিহাস আজ তার বুক থেকে সুভাষের নাম 
মুছে ফেলতে বন্ধপারকর। কিন্তু তাঁর দেওয়া এ বিশেষণ দুটি ? 

না, তাতে কোন আগাত্ত নেই। কারণ, অনেক চেস্টা করেও এর বিকল্প 
কোন প্রাতশব্দ আজও খংজে পাওয়া যায়ান। 

দ্বিতীয় কথাঁট হল-_.আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ'। আর তৃতীয় কথাটি ! 

নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! 

সুভাষ নয়। নেতা নয়। নেতাজী । তোমার-আমার- সবার নেতাজী । 
প্রীতটি ভারতবাসী নেতাজী । স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতহাসে এক ও 
আঁদ্বতীয় পুরুষ- মহাক্ষান্রয় নেতাজী । 

প্রথমে আজাদ 'হন্দ সঙ্ঘ। 'তারপর আজাদ হিন্দ রেডিও। এবার চাই 
ভারতের নিজস্ব সেনাবাহনী--'আজাদ হিন্দ: ফৌজ”। [700190 1498100. 

আফ্রিকা রণাঙ্গনে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে ফিল্ড- 
মার্শাল রোমেলের হাতে । তাদের বৌশর ভাগ্কেই রাখা হয়েছে ইতালীতে। 
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পা বন্দী- 
| 

এ সব বন্দীদের সাহায্যে একটা ভারতীয় বাহন গড়া যায় নাঃ গড়া 
যায় না ভারতের নিজস্ব সেনাবাহিনী "আজাদ হিন্দ ফোঁজ' ? 

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? রেডিও অসামরিক দপ্তরের ব্যাপার। কিন্তু 
ফৌজ গঠন সম্পূর্ণ সামরিক বিভাগের ইচ্ছাধীন। জার্মানী তাতে রাজী হবে 
কেন? তাদের দেশে সম্পূর্ণ আলাদা একাঁট স্বাধীন বাহন গড়তে দেবার 
প্রশ্নই যে ওঠে না। 

ধল্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং সুভাষ বোস। লোকটা যে একেবারে নাছোড়- 
বান্দা। একবার মাথায় কিছ? ঢুকলেই আর রক্ষে নেই। তার শেষ পর্যন্ত 
দেখে সে নেবেই। এমন লোককে এড়ানোও যে মুশকিল! 
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যোগাযোগ করা হল সামরিক 'বভাগের সঙ্গে । প্রথমে বৈদোশক দপ্তরের 
মাধামে। তারপর সোজাসজি নিজেই. ..1)৪ 060. 00 15505101291 
0020905 সা) 006 2211162য 2000016595 10 897117) 008% 
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অনেক আলাপ-আলোচনার পরে অবশেষে রাজী হল জার্মানী। বেশ, 
তাই হোক। গড়ে উঠুক তোমাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী। 

এবার শর্তাবলী । স:ভাষের দাবী £ এ বাহনী হবে আমাদের সম্পর্ণ 
পনজস্ব। কোন অবস্থাতেই তোমাদের কোন বাহিনীর সঙ্গে তাদের মেশানো 
চলবে না। 

আমাদের একমান্ন শু 'ব্রিটিশ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া 
আমাদের সেনাবাহিনীকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো চলবে না। তবে 
হ্যাঁ, কোথাও আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে তারা আত্মরক্ষার জন্য উপযস্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবে বোকি। 

বেতন, ছুটি, খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-পারচ্ছদের ব্যাপারে তোমাদের 
মত আমাদের সেনাবহিনীকেও সমান স্াঁবধা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন- 
রকম তারতম্য করা চলবে না। 

এবারও সভাষের প্রাতিটি দাবী গৃহাঁত হল যথাযথভাবে । শুধু মূখে 


নয়, কাজেও। এবং সে দায়িত্ব জার্মানী বহন করেছিল শুরু থেকে শেষ 'দন 
প্যক্তি। 
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প্রয়োজনশয় আর্ঘক সাহাযোরও ব্যবস্থা হল আলোচনার মাধ্যমে । 

সুভাষের ব্যান্তগত ভাতা বরাদ্দ হল মাঁসক ৮০০ পাউন্ড । আর আজাদ 
হন্দ সঙ্ঘের জন্য ১,২০০ পাউণ্ড। ১১৪৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল 
০১,২০০ পাউণ্ড। অবশ্য সেনাবাহনীর খরচ আলাদা । 

তবে সবই খণ 'হসেবে। সে খণ পাঁরশোধের দায়িত্ব ভারতের নয়, 
সুভাষের একার। 

তাই মেনে নিলেন জার্মান সরকার। সুভাষের সততার প্রা সে 'িশ্বাস 
এবং শ্রদ্ধা তাঁদের বরাবরই ছিল । 
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এবার সৈন্য সংগ্রহের কাজ। 

প্রথমে সহকমর্ এন. জি. স্বামী ও আবিদ হাসানকে বন্দিশালায় পাঠানো 
হাল সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য। তারপর নিজেই। শুধু সহকমর্দদের ওপর 
নির্ভর করলে চলবে না। এ কাজ সবার। সুতরাং সবাইকেই যেতে হবে 
সেখানে। 

কাজটা কিন্তু খুব সহজে হল না, মল্লিকা । 

প্রথমেই বাধা এল বন্দীদের দিক থেকে । না, ওসবের মধ্যে আমরা নেই। 
দর রানি িঠাররদ রুটি করনা 

। 

কেন এই দ্বিধা) কি এর কারণ? 

কারণ আর কিছুই নয় মল্লিকা ; আসলে এর পেছনে রয়েছে ইংরেজ 
শাসকদের সেই চিরাচারত কূটনীতি, যে নীতির সাহায্যে তারা ভারতকে 
পদানত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল যুগ যৃগ ধরে। 

অর্থাৎ, সৈন্যবাহিনী গড়া হবে কেবলমান্ আঁশাক্ষিত লোকদের নিয়ে, 
শশাক্ষিতদের নিয়ে নয়। 

শিক্ষিত লোকদের বিশ্বাস নেই। কখন যে ওরা রাইফেল নিয়ে ঘুরে 
দাঁড়াবে, তা বলা শস্ত। 

আঁশিক্ষিতদের বেলায় তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই। পেট ভরে খাওয়া, 
মাস গেলে নগদ মাইনে আর শেষ-জীবনে পেনসন--বাস, এটুকু পেলেই ওরা 
খুশি। তার বাইরে কোন কিছু "নয়ে ওরা বড় একটা মাথা ঘামায় না। 
সুতরাং কামানের খোরাক 'হিনেবে ওরাই অনেক বেশি নিভ রিযোগ্য। 
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সূভাষ কিন্তু এতটুকুও নিরাশ হলেন না সৈন্যদের এই বিরূপ মনোভাব 
দেখে। বরং আরো বোশ করে ওদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন নতুন উদ্যমে । 

দোষ ওদের নয়। ওরা অশিক্ষিত, গরীব। নিজেদের দেশকে ওরা চেনে 
না। স্বাধীনত যে কি বস্তু, তাও ওরা জানে না। জানতেও দেওয়া হয়নি 
কোনাঁদন। | 

এবার ওদের সেই নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। শোনাতে হবে দেশের 
কথা। স্বাধীনতার কথা। জন্মগত আঁধকারের কথা। 

প্রথমেই তিনি দল থেকে ব্রিটিশ এন. গস. ও-দের সরিয়ে দিলেন অন্যনন। 
দোষ সৈন্যদের নয়, ওদের। ওরাই সৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্ট করে 
চলেছে আড়াল থেকে। সুতরাং হটাও ওদের। 

এবার কাজ হল। প্রথমে একটি দুটি, অরপর দলে দলে সবাই এগিয়ে 
এল সভাষের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান শুনে । নেতজী! নেতাজী ! নেতাজী! 
আমাদের নেতাজী! বলো, আমাদের ক করতে হবে? তুম আদেশ করো! 

এ প্রসঙ্গে ডঃ গিরিজা মুখাজাঁর পদস' ইয়োরোপ' গ্রল্থ থেকে কয়েকটি 
লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 
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তিনি আরো বলেছেন £ 

ণদনের পর দিন সুভাষকে আমি দেখোঁছি ভারতীয় বন্দীদের সঙ্গে কথ্য 
বলতে । শুনেছি তাঁর তেজোদীপ্ত কণ্ঠের আহ্বান। 

একদিনের কথা আজও আমার মনে পড়ে। সোঁদন ড্রেসডেনের রোদু- 
ক্লান্ত পথে দাঁড়য়ে সুভাষ ভারতীয় নাঁবকদের সঙ্গে কথা বলাছলেন। শ্রোতা- 
দের বোশর ভাগই ছিল ভারতের বাভন্ন অণ্তলের বাভন্ব ধর্মের মানুষ । 

সুভাষের সেই কণ্ঠস্বর, সেই অনুভীত মেশানো কথা, সেই সুখ-দুঃখের 
কাহিনী আজও আমার কানে বাজে মিম্টি সঙ্গীতের মত। তাঁর সোঁদনের; 
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বন্তুতা আমার দেহের শিরা-উপশিরায় সত্যই উত্তেজনার ঢেউ তুলেছিল। মনে 
হয়োছল, আমি যেন সত্যই স্বাধীন ভারতের নাগাঁরক। 

কতক্ষণ সুভাষ বন্তুতা দিয়েছিলেন জানি নে। বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক 
হবে। বন্তৃতা শেষে দেখা গেল, শ্রোতার দল স্তন্ধ। যেন তারা তাদের হারানো 
নেতাকে খংজে পেয়েছে। খধ্জে পেয়েছে মান্তর পথ। শনতে পেয়েছে 
স্বাধীনতার বাণী। 

তারপর একে একে তারা এগিয়ে এসে সুভাষকে বলল ঃ 

আজ থেকে তুঁমই আমাদের নেতা। আমাদের নেতাজী । আমাদের পথ- 
প্রদর্শক। আমরা সবাই তোমার আজাদ হিন্দ সঙ্মঘের কর্ম। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈন্য।, 

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতহাসে ইতিপূর্বে কেউ এ জিনিস 
পারেননি। কি গান্ধীজী, কি জওহরলাল, কেউ সক্ষম হনান সেনাবাহিনীর 
রাজনুরান্ততে এতটুকু ফাটল ধরাতে । 

একমান্র ব্যতিক্রম সুভাষ । স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 'তানই এক- 
মাত্র লোক, 'যাঁন সেই রাজ-ভন্ত সেনাবাহনীকে কাছে টেনে আনতে সক্ষম 
হয়েছিলেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে । 

৪ মুখাজাঁর ভাষায় ঃ 
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চি ইতিমধ্যেই বেশ জনীপ্রয় হয়ে উঠেছে দেশে- 
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কাজের নেশায় প্রতিটি কর্মী উন্মত্ত যেন। শুধু কাজ আর কাজ। নির- 
৮৬ কাজ ছাড়া আর লব কিছুই বাঁঝ চাপা পড়ে গেছে মনের অতল 

র। 

নিত্যনতুন ফিচার। নিত্য-নতুন দেশের উখান-পতনের কাঁহনী। 
ভারতবর্ষের .স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে নিত্ননতুন প্রচার। 

এই প্রচারের সাহায্যেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে 
তুলতে হবে। জানাতে হবে প্রাতাঁট রণাঙ্গনে ইংরেজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা ।' 
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ভারতের আশা-আকাঙ্ষা ও স্বাধীনতার কথা। সময় এসে গেছে। সংগ্রাম 
'আসম। তোমরা প্রস্তুত হও! 

৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৪১ সাল। 

আবার সোদন সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে। 

দেখতে দেখতে সেই স্বর ছাঁড়য়ে পড়ল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর 
এক প্রান্ত পর্ধন্ত। আম সুভাষ বলছি! আগ সুভাষ বলাছ! আমি 
সুভাষ বনদাছ! 

এতকাল আপনাদের কাছে আমার বন্তব্য বিষয় শোনানোর কোন সুযোগ 
ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি, আপনারা তা বিশ্বাস 
করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে 'কি বলে, না-বলে, তাতে 
আমার 'কিছু আসে-যায় না। 

নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আজ 'ব্রটিশ যাঁদ রাশিয়া এবং আমোরিকার 
'বারস্থ হতে লঙ্জা না পায়, তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অজনের জন্য অন্য 
কোন জাতির সাহাধ্যপ্রার্থ হওয়া অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না। 

আপনারা আন্তর্জাতিক পারাস্থাতির 'দকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন। 

যে সুযোগ আসছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। জাতি এবং 
মিটিসিনরিরি নারির চাই এঁক্য ও একাগ্রতা । জয় 

- 

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। 

সুভাষের কথা শেষ হতে না-হতেই হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর খবর ভেসে এল 
ব্তোর-তরঙ্গো। 

জাপান ব্রিটেন এবং আমোরকার বিরুদ্ধে যুষ্ধথ ঘোষণা করেছে। পার্ল 
হারবার বিধবস্ত। 


ঘটনাটা যেমন আকাঁস্মক, তেমনিই অপ্রতনাশিত। কেউ ভাবতে পারেনি 
এমন কথা। চার্টিল বা রূজভেল্ট, কেউ না। প্রধান সেনানায়ক জেনারেল 
ওয়াডেলও না। 

তার কারণও ছিল। চীন-যুদ্ধে জাপানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়োঁজত। 
তার ওপর নতুন একটা যৃদ্ধের ঝাঁক নেবার মত শান্ত তার কোথায় 2 'বিশেষ 
করে ইংরেজ বা আমোরকার বিরুদ্ধে ? 

অন্যাদকে রাশিয়া এখন ইংরেজের বন্ধ। তেমন কিছ ঘটলে রাশয়াও 
চুপ করে বসে থাকবে না। 

রাশিয়ার রাডভোস্টক বন্দর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিওর দূরত্ব 
আন্র ৭০০ মাইল। আধ্মনক যুগের বোমারু-বিমানের পক্ষে এ দুরত্ব কিছুই 
নয়। সে অবস্থায় জাপান 'তার নিজের ঘর সামলাবে 'কি করে ? 
এটি রিলি নারি রালরান টির মারার 
1 
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তারও অদূরে রয়েছে হংকং নোৌন্ঘাঁটি। এ দুটি নৌ-ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ 
নৌ-বহর যে দযাদনেই জাপানী নৌ-বহরকে অচল করে দেবে, তা বলাই, 
ধাহূজ্য। | 
তার ওপর রয়েছে অস্ট্রোলয়া, নিউীজল্যান্ড, ওলন্দাজ দ্বাীপপন্ঞজ, বর্মা 
ও ভারতের সামারক সহযোগিতা । এদের সমবেত শান্তর তুলনায় একফোটা 
জাপানের শান্ত আর কতটুকু ? 

আরো প্রম্ন আছে। আমেরিকা, রাশিয়া বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেমন কাঁচা- 
মালে আত্ম-ীনর্ভর, জাপান তা নয়। এ-অবস্থায় জাপানের পক্ষে ব্যাপক 
যাল্তিক যুদ্ধ চালানো অসম্ভব । 

তাছাড়া জাপানের চারপাশেই সমদুদ্র। একমান্র ভরসা তার নৌ-পথ। সারা 
পৃথিবীব্যাপী তার যা কিল্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এই নৌ-বহরের সাহায্যে । 
যুদ্ধ শুর হলে তখন তাকে যে সমস্ত পথই হারাতে হবে, সন্দেহ নেই। সেই 
অর্থনৈতিক প্রাতিক্রিয়া তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হবে কি £ 

অবশ্য এক বছর আগে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) বালনে অনুষ্ঠিত 
এক 'ন্র-পক্ষীয় চ্ীন্তর ফলে জার্মানী, ইতালী ও জাপান এখন পরস্পর মৈ্রী- 
সূত্রে আবদ্ধ। 

কল্তু জাপানের তাতে কতট,কু লাভ ? 

তারা রয়েছে সাত সমদদ্র তেরো নদীর ওপারে। সেখান থেকে তাদের 
পক্ষে জাপানকে সাহায্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, যদ্ধ চালাতে 
হবে জাপানকে একাই। এ অবস্থায় জাপান এতবড় একটা ঝঃকি নেবার সাহস 
পাবে কি করে? 

অবশ্য অসন্তোষ ধূমায়ত হয়ে উঠেছিল অনেকাঁদন আগে থেকেই। 
কারণ- চীন। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। সাগ্রাজ্যবাদী 'ব্রিটিশের কাছে চীন 
তখন একটা লুঠের মাল ছাড়া আর কিছুই নয়। 

চীনের আমদানিদ্রব্ের অর্ধেকটাই তখন আসে ব্রিটেন থেকে। এমন কি, 
রেলপথ, ব্যান্ক, কারবারী মূলধন ও আর্ক 'বিলি-ব্যবস্থা সব কিছুই তখন 
তাদের দখলে । 

মান্র পাঁচ ভগ রপ্তআন করে জাপান। আমেরিকা আরো কম। ষোল 
ভাগের এক ভাগ মান্র। 

আস্তে আস্তে এগিয়ে এল রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি সবাই। 

তোমরা একা একা দইয়ের সরটুকু খাবে, এ কি অন্যায় কথা! আমাদেরও 
বথরা চাই! 

বটেই তো! বটেই তো! ফতোয়া জারি করল আমেরিকা, একজনের 
ভাগেই বরাবর রুইমাছের মুড়োটা পড়বে, তা ঠিক নয়। তার চাইতে এখন 
থেকে চীনে 'গপেন্ডোর' বা খোলা-দরজা নীতি চালু হোক। অর্থাৎ এস, 
মি মিলে এই বেওয়ারশ মালটাকে চুষে নিঙুড়ে একাকার করে 

| 
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ফলে, চীনের সমদদ্রতীরস্থ বন্দর ও শহরগুলি লাজ নেবার জন্য কাড়া- 
-কাঁড় পড়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ, কেউ যেন ভুল 
বুঝো না আমাদের। চীনের মূল ভূখণ্ড দখল করার বাসনা আমাদের কারুরই 
নেই। আমরা' তার বন্দর ও শহরগুলি লীজ 'নাচ্ছি মান । 

বিপদের যেন সংস্পম্ট পদধনি শুনতে পেল জাপান। 

উদ্দেশ্য তোমাদের খুবই মহৎ তা বুঝতে পারাছ ; কিন্তু এভাবে তোমরা 
আমাদের নাকের ডগার ওপর ঘাঁটি গেড়ে বসবে, এঁটি চলবে না। ঠিক আছে, 
দেখা যাবে! 

আমদানি-বাণিজ্য নিয়ে শুরু হল তীর প্রাতযোগিতা। 

প্রাতযোগিতায় প্রথমেই মার খেল ব্রিটেন। হাহ করে তার বাজার পড়ে 
গেল এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি অংশে। 

লাভ হল আমোরিকার। তারা শতকরা ৬ ভাগ থেকে একলাফে উঠে দেল 
১৫ ভাগে। ফলে, এবার আসল বিরোধ দেখা দল আমোরকার সঙ্গেই। 

বিরোধ আরো ঘনীভূত হাল ১৯২৪ সালে আমোরকার একট সিদ্ধান্তের 
ফলে। 

আমোঁরকার ক্যালিফোরয়া অণ্চলে অসংখ্য জাপান? শ্রামক ও মজুরের 
বাম। 

আমোরকাই এককালে তাদের জাপান থেকে 'নিয়ে এসৌছিল নানাভাবে 
উৎসাহ দিয়ে। কারণ, শ্রামক হিসেবে জাপানীরা যেমন কর্মপটহ তেমাঁনই 
কম্ট-সাহফু। মজুরাঁও আমেরিকান মজরদের তুলনায় অনেক কম। 

১৯২৪ সালে আমোরকার সেই সিদ্ধান্তে বলা হল অন্য কথা । 

না, আর নয়। এখন থেকে কার্যত তোমাদের আমোরকা আসা নাষদ্ধ। 

আর, এখানে তোমাদের জাঁম-জমার মালিকানা-স্বত্বও এখন থেকে আর 
রইল না। সে আঁধকার আজ থেকে একমাত্র আমোঁরকানদেরই। সোজা কথায় 


১লা জুলাই জাতীয় অবমাননা 'দবস পালিত হল সমগ্র জাপানে । সেই 
সঙ্গে প্রাতাট নরনারীর মুখে শোনা গেল একই শপথ । এ অপমানের প্রাত- 
শোধ আমরা নেব। এমন শিক্ষা দেব, যা জল্মেও কোনাঁদন আমেরিকা ভুলতে 
পারবে না। 

জাপান যে কোনাদনই সে শপথ ভুলে যায়নি, তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া 
গেল ঠিক দশ বছর বাদে--১৯১৩৪ সালে। 

হঠাং সোঁদন তারা রব তুলল, হ্যান্ডস অফ: চায়না*! চাঁন থেকে হাত 
গোটাও! সাত সমন্দ্র তেরো নদশর ওপার থেকে এসে তোমরা এখানে মাতব্বরী 
করবে, তা হবে না। এশিয়া এশিয়াবাসঈদের জন্য। আভি নিকালো! 

১৯৩৭ সালে শুরু হল চীন-জাপান যুদ্ধ । 

জাপানের আভিযোগ- রাষ্ট্র-নায়ক চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্তে চীন নাঁক 
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ক্লমশ ইঙ্গ-মার্কন শাল্তর একটা শন্ত ঘাঁটিতে পাঁরণত হতে চলেছে। না, কোন 
বিদেশ' শান্তকে তারা ঘরের সামনে এভাবে ঘাঁটি করতে দিতে রাজী নয়। 

মজা দেখাল ব্রিটিশ । সুযোগ বুঝে একাঁদকে তারা চীনকে সাহায্য করতে 
লাগল নব-নীর্মত বর্মা রোড 'দিয়ে। অনাদিকে জাপানও বাদ গেল না। 
তাদেরও তারা যথারীতি অস্ব-শস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল ব্যবসার নাম করে। 
কারণ-আমোরকা। আমোরকা যেভাবে এঁশয়া ভূখণ্ডে মাথা গলাতে শুরু 
করেছে, তা রাঁতমত উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় আমেরিকাকে রুখতে হলে 
জাপানকে শন্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন। 

তবে চন অবশ্য বোশাঁদন আর সে সুযোগ পেল না। কারণ, সেই 
ব্রিটিশ। কিছ্যাদন পরে '্রিটিশই আবার একদিন বর্মা রোড বন্ধ করে দিল 
জাপানী হঃজ্কারের কাছে নাত স্বীকার করে। 

পাঁথবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গাঁত বন্ধ করে না। এল ১৯৩৯ 
সাল। শুরু হল যদ্ধ। 

মনে মনে প্রমাদ গণল ইংল্যা্ড আর আমোরকা। 

বলতে গেলে গোটা ইয়োরোপ তখন হিটলারের পদানত। এাঁদকে জাপা- 
নেরও মাতি-গঁতি ভাল নয়। 

সবচাইতে বড় কথা, জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে সে মৈত্রী-সত্রে আবদ্ধ । 
এ অবস্থায় কখন যে সে কি করে বসবে, ঠিক কি! 

ক্‌টনীতিতে ব্রিটেশের স্থান চিরাঁদনই সরব্বোচ্চ। 'তার একমারর লক্ষ্য 
তখন আমোরকা। রাঁশয়াকে আগেই বাগানো গেছে। এখন বাকি রয়েছে 
আমোরকা। লৃতরাং এমন একটি মোক্ষম চাল চালতে হবে, যার ফলে আমে- 
রকা' যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়তে বাধ্য হয়। আমেরিকার যে অনেক টাকা! 

কথাটা মিথ্যে নয় মল্লিকা । এ প্রসঙ্গে আম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাঁথবীর 
তালিকা তোমার কাছে তুলে ধরছি। এই তালিকা থেকেই তুমি বুঝতে পারবে 
যে, ধনতান্লিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথবাঁর মধ্যে আমেরিকার স্থান কোথায় ! 


ইংল্যান্ড................., ১৩৩৫৯০০০০০০ টাকা 
হিরা 7:27 .. ৯২০৭,৫০০০০০০ ৮ 
ইতাল.................. ৩০৬,৬০০০০০০ ৮ 
বেলাজয়াম............... ১২২৪,%৪০০০০০ ৮ 
রাঁশিয়া.................. ৮৮,১১১৮৮১১৯ ৮ 
পোল্যান্ড... এ ৬২১১৩৩৮৫৭৮৮ * 
চেকোম্লোভ। কিয়া...... $১,৯২১৩০৬৯১ 
রুমানিয়া............ ১৯১৫৪৮১৬৮০৮ 
যুগ্গোধল। ভিয়া......... ১1,৬৭৫০০০০ ৮ 
০ হাচি ৯১৪২৯৬০০০ ৮ 
আস্টরয়া.................. 2,৩৮৪৪৬৫৫ ॥ 
হাঙ্ছেরী............... &৭১৪৬৮০ ” 


।.. মোট, ৪৬,৩২,১১,১৭,৫৬১ ট.কা 
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এহেন ধনতা্মিক রাম্ট্রকে দলে পাবার জন্য কটনৌতিক-বিশারদ ব্রিটিশ 
যে সোদন চালাচালির ব্যাপারে একটু বোৌশ রকমই তৎপর হয়ে উঠবে, তাতে 
আর বিচিত্র কি! 

চাল দেওয়া হল ১৯৪১ সালের ২৫শে জুলাই। 

হঠাং সোঁদন এক আদেশ জারি করে জাপানীদের সমস্ত ধন-সম্পা্ত 
আটক করা হল '্রাটশ সাম্রাজ্যের সর্বব। অবাধ্য জাপানীদের 'কাঁণ্টং বাধ্য 
করার জন্য এ ছাড়া নাক আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্র" 
গুঁলিরও উচিত এই একই পন্থা অবলম্বন করা। 

চাল ব্যর্থ হল না। পরাঁদনই তাদের সেই পল্থা অবলম্বন করলেন আমে- 
'রিকার প্রোসডেন্ট রূজভেল্ট। ঠিকই বলেছে ব্রিটিশ। বন্ড বাড় বেড়েছে এ 
ক্ষুদে জাপানীদের। এবার বোঝ মজা ! 

জাপানও বসে রইল না। সঙ্জো সঙ্গে তারাও আটক করল ইংল্যান্ড ও 
আমোরকার যাবতীয় সম্পান্ত। 

আশ্চর্য তরপরেই একেবারে গুড বয়! না, আমরা কারো সঙ্গে বিবাদ 
চাই নে। এস, আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা আপসে মিটিয়ে নেওয়া 
যাক! 

আলোচনা শুরু হল আমোরকার ওয়াশিংটনে । একদিকে টোকিও থেকে 
প্রোরত বিশেষ দূত মিঃ কুরুসো ও রাজদূত আডমিরাদ নোমুরু, অন্যদিকে 
প্রোসডেণ্ট রূজভেল্ট, পররাম্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল ও পাঁরিষদবর্গ। 

মাসের পর মাস পোঁরয়ে গেল, তব; আলোচনা আর শেষ হল না। 

হবার কথাও নয়। কারণ, বাইরে আপস-আলোচনার ভান করলেও ভেতরে 
ভেতরে জাপান তখন এগিয়ে চলেছে চরম পাঁরণাঁতর 1দকে। 

জবাব দিতে হবে। এমন জবাব দিতে হবে, যা ইংল্যান্ড বা আমেরিকা 
কোনাঁদনই যেন ভুলে না যায়। 

জবাব দিল ১৯১৪১ সালের এই িসেম্বর। রবিবার, সকাল ঠিক আটটায়। 
ওঁদকে তখনো ওয়াশিংটনে সেই আপস-সআলোচনা চলছে একইভাবে। 


সৌন্দর্ষের লীলাভূমি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবাঁস্থত আমোরকার সর্ব- 
শ্রেম্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার। 
হারবার। দুটোই সমান উল্লেখযোগ্য। 

আমোরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের মোট ছিয়াশখানা' জাহাজ 
সেদিন নোঙর করা ছিল পার্ল হারবারে। 

তার মধ্যে ঝড় ব্যাটলাশপই ছিল আটখানা'। নেভাদা, ওয়েস্ট ভাঁজানিয়া, 
দালালরা মেরীল্যাপ্ড, টেনেসি ও পেনাঁসল- 

1 

সাতখানা জ্ুজার, আটাশখানা ডেস্টুয়ার। সাবমৌরন পাঁচিটি। তাছাড়া 
মাইন পাতা জাহাজ ও অন্যান্য শ্রেণণর জাহাজ ছিল অসংখ্য। 
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৬ই ডসেম্বর। রাত তখন অনেক, তব আনন্দ-ম্রোতের এতটুকু বিরাম . 
। 


বোশর ভাগ নাবক ও অফিসারই তখন তারে নেমে গিয়েছে জাহাজ 
ছেড়ে। কেউ সিনেমায়, কেউ পানশালায়, কেউ নাইটক্লাবে। কেউ কেউ অধিকতর , 
'আনন্দেব খোঁজে। 

ব্টাক-আউটের কোন বালাই নেই। যুদ্ধ চলছে ইয়োরোপে। এখানে সে- 
সব কোন প্রশ্ন নেই। সুতরাং সবাই নাশ্ন্ত। যেমন খাঁশ খাও-দাও ফার্ত 
কর, কাবো কিছু বলার নেই। 

রাত শেষ হয়ে আসছে। শুধু একটি মাত ডেস্্য়ার “ওয়ার্ড তখন পাহারা ! 
দিয়ে বেড়াচ্ছিল পার্ল হারবারের অদূরে । এবার তারও ঘাঁটিতে ফেরার 
পালা । 

প্রথমে খবর দিল একাট মাইন সুইপার । সে নাক কিছুক্ষণ আগে একাঁট 
অজ্ঞাত-পরিচয় সাবমোরন দেখতে পেয়েছে। 

খাঁনকটা খোঁজাখজি হল এখানে-ওখানে, কিন্ত কোথায় সাবমোরন ! 

না, কোথাও কিছ; নেই। নিশ্চয় ভুল দেখেছে মাইন সুইপার । 

কিছুক্ষণ বাদে সেই একই খবর দিল 'আশ্টোয়ার্প। সে-ও নাকি একটা 
সাবমোরন দেখতে পেয়েছে খাঁনকক্ষণ আগে। আর সাবমেবিন আটকাবার 
জন্য জলের নিচে বিছানো লোহার জালটাও নাকি ছিন্ন-বাচ্ছল্ন। কি ব্যপার! 


সকাল সাতটা । এবার দেখতে পেল পাহারাদার জাহাজ “ওয়ার্ড নিজেই। 
হ্যাঁ, সাবমোরন। এঁ যে জলের ওপরে তার পোঁরস্কোপটা দেখা যাচ্ছে! রেডি ! 
ডেপথচারজ! 

সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো আওয়াজ-দ্রাম্‌! পোঁরস্কোপটা আর দেখা গেল 
না। সাবমেরিনটা ঘায়েল হল কিনা তাও ঠিক বোঝা গেল না। 

কেটে গেল আরো 'কিছক্ষণ। 

হঠাং 'ক দেখে বিমান-বন্দরের রাডার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কমাঁট চমকে 
উঠলেন দার্‌ণভাবে। রাডারের পর্দায় কসের যেন কতগুলো রূপালী ফ্‌ুট্কি 
ফুটে উঠেছে অস্পম্টভাবে। কি ওগুলো ? 


হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো ইনফরমেশন সেন্টার ! আম রাডার 
স্টেশন থেকে কথা বলাছ। কিসের যেন কতকগুলো অস্পন্ট ফুটাকি দেখা 
যাচ্ছে রাডারের পর্দায়। এখনো প্রায় পৌনে দুশো মাইল দূরে রয়েছে। মনে 
হয় একঝাঁক বিমান। 

তোমার মাথা! ব্রেকফাস্ট করতে করতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব 'দিলেন 
ইনফরমেশন সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত আফসারগণ। রান্রর নেশাটা এখনো কাটেনি 
বাঝ! 

বিশ্বাস করুন, আমি নেশার ঝোঁকে ক্াছি নে! সাত্যই একঝাঁক বিমান 
ক্লমেই এদকে এগিয়ে আসছে! 

আসতে দাও। 


৯৫ 
সুভাষ (২য়) 


প্লীজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন! সত্যিই একঝাঁক বিমান এগিয়ে 
আসছে! একটি-দুটি নয়, অসংখ্য! এদিকেই আসছে! 

আসুক না! নিশ্চয় আমাদেরই বিমান। কোন বিমানবাহী জাহাজ থেকে 
আকাশে উঠে ট্রায়াল দিচ্ছে হয়তো। 

দেখে িল্তু তা মনে হয় না। মাই গড! এ যে জাপানগ গ্লেন দেখাছ! 

হোয়াট ! জাপানী গ্লেন 

খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-ফর্তির ব্যাপারে আমেরিকান সৈন্যদের দক্ষতা 
বরাবরই অপারসীম। 

এবারও তার ব্যাতিক্রম দেখা গেল না। ফলে, ব্রেকফাস্ট শেষ করে কোমরে 
বেল্ট বাঁধতে না-বাধিতেই শুরু হল প্রচণ্ড বোমাবর্ধণ। 

প্রথমেই বোমা পড়ল ২৯,০০০ টনের বিরাট ব্যাটলাশপ 'নেভাদা'র 
পর । 

নেভাদা তখন জাতীয়-সঞ্গীত বাঁজয়ে পতাকা তুলছিল তার মাস্তুলের 
শর্ষে। কিন্তু কার্যত তা আর হল না। তার আগেই 'বরাটকায় যু্ধ- 
জাহাজটা হঠাং কে'পে উঠল প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। 

তারপর শুধু ধংস আর ধৰংস ! একবার নয়, দফায় দফায়, ঝাঁকে ঝাঁকে! 
একটানা পৌনে দন ঘণ্টা ধরে। শুধু মৃত্যু আর বিভীষকা! 

শুরু হয়েছিল সকাল আটটায়। কাজ শেষ করে বিমান-বহর ফিরে গেল 
ঠক ন'টা বেজে পণ্মতাল্লশ মিনিটে। 

কোথায় তখন আমোরকার বহুআলোচিত শন্তিশালশ নোঁ-ঘাঁটি পার্ল 
হারবার! বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া তখন আর কিছুই বলা যায় না' তাকে। 

ক্ষয়-ক্ষীতর অঙ্কটাও বিরাট । মোট আটখানা ব্যাটলশিপ ছিল তা আগেই 
বনোছি। তার মধ্যে ওয়েস্ট ভার্জানয়া 0৩২,০০০ টন), ক্মাঁলফোর্নিয়া 
€৩২,০০০ টন), আরজোনা 6৩২,০০০ টন), ওকলাহোমা (২৯,০০০ টন) 
আর নেভাদা (২৯,০০০ টন)_এই পাঁচখানা ব্যাটলশিপই সোঁদন তাঁলয়ে গেল 
প্রশান্ত মহাসাগরের জলে । 

বাঁক তিনটিও এমন মারাত্মকভাবে জখম হল যে, সামারক দিক থেতে 
তাদের আর কোন মূল্যই রইল না। 

ডেস্টরয়ার হারাতে হল মোট 'তনাটি। ক্রুজারও তাই। ক্ষতিগ্রস্ত আরো 
ঘ্ুটি। মাইন পাতা জাহাজ গেল দুটি। ভাসমান দ্রাইডক একাঁট। 

নৌ-বিভাগীয় ২৩২টি বিমানের মধ্যে ধংস হল ৮০টি। অকেজো আরো 
৭০0টি। সৈন্য-বিভাগীয় ২৭৩টি বিমানের মধ্যে ধবংস হল মোট ১৭টি। 

হতাহতের সংখ্যাও রীতিমত ভয়াবহ । কেবলমান্র নৌ-বিভাগের নিহত 
সৈন্যসংখ্যাই হল মোট ২,১১৭ জন। নিখোঁজ ১৬০ আর আহাত ৮৭৬ জন। 
সেনা-বভাগের নিহত ২২৬ জন আর আহত ৩১৬ জন। 

জাপানীদের ক্ষয়-ক্ষতি খুবই নগণ্য। মোট ৩৬৩টি বিমান অংশগ্রহণ 
রন দার অভিযানে । তার মধ্যে হারাতে হয়েছে মানত 
২৯ | 


৬১৮ 


ওদিকে খাস আমোরকায় বসে দুপক্ষের মধ্যে আপস-আলোচনা তখনও 
সেই একইভাবে চলছে । সেই সঙ্গে খানা-পিনা ও যথাযোগ্য আদর-অপ্যায়ন। 
আর বিবাদ নয়। এখন থেকে আহিংসাই হবে আমাদের দু রাষ্ট্রের একমার 


মূলধন । 
হঠাৎ পৃথিবীর সবগুলি বেতারকেন্দ্রু আর্তনাদ করে উঠল সমস্বরে । 
ওয়ার! ওয়ার! ওবাহু বন্বডূ বাই জাপানীজ প্লেন! জাপান যুদ্ধ 
ঘোষণা করেছে! পার্ল হারবার 'বিধবস্ত ! 
পরাঁদনই আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপান, তথা শ্লি-শান্তর বরুদ্ধে। 
জার্মানীও পালটা-যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকার বিরুদ্ধে । ফলে, শুধু ইয়ো- 
রোপ নয়, দেখতে দেখতে এশিয়া ভূখণ্ডেও এবার যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল 
বিস্তৃতভাবে। 


খবর শুনে আনন্দে নেচে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্শ মিঃ চার্টিল। 

জাল পাতা সার্থক হয়েছে। শিকার নিজে থেকেই এসে সে জালে ধরা 
1দয়েছে। এবার আর পায় কে! 

কি মারটাই না এতদিন খেতে হয়োছিল হিটলারের হাতে ! 

ভাগ্যস রাশিয়া ছিল! নইলে কবে বোধহয় মরে ভূত হয়ে যেতে হত। 

এবার এসেছে আমোরিকা। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে 'দাব্য এখন 
আড়ালে গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়া চলবে। তারপর দেখা যাবে ভাগ-বাঁটোয়ারার 
সময়। গড্‌ সেভ দি কিং! আর ভয় নেই। 
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রণ-নীতির এই মতবাদের নিল নিদর্শন হাতিপূর্বে দোখয়োছল 
জার্মানী। এবার দেখাল জাপান। 

ব্রিটিশ নিজের ঘর সামলাতে ব্স্ত। কি নৌ-বহর, কি বিমান-বহর সব 
"কছ্‌ এখন তার নিষন্ত রয়েছে দেশরক্ষার কাজে। 

আমোরকার অবস্থাও আই। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ না দিলেও তার নৌ- 
বহরের বোশর ভাগ অংশই এখন ব্যস্ত রয়েছে 'ব্রাটিশকে নানাবিধ যুদ্ধ-সরঞ্জাম 
এবং খাদ্যদ্ুব্যাদি সরবরাহের কাজে । স:তরাং এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ ! 

পাঁরকল্পনা মতো প্রথমেই তারা আঘাত হানল প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত 
আমোরকার শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁট পার্ল হারবারের ওপর। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হল 
হংকং, গযয্াম, ওরেক ও ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানলা। একই তাঁরখে তারা 
'আধকার করে নিল চীনের অন্যতম বৃহত্তম নগরণী সাংহাই। 

তারপর শুধ বিস্ময় আর বিস্ময়! এমন কি জার্মানীর দুধর্ষ প্যানংসার 
বাহিনীও বুঝ হার মেনে গেল তাদের সেই বিস্ময়কর অগ্রগতির কাছে। 

পার্ল হারবার আক্রান্ত হল ৭ই ডসেম্বর, ১১৪১ সালে। 

পরাঁদন শুধু আমৌরকা নয়, কানাডা, ওলন্দাজ উপানিবেশ, দাঁক্ষিণ আফ্রিকা, 
অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড যুদ্ধ ঘোষণা করল ন্রি-শন্তির বিরৃদ্ধে। শুরু 
হল' বিশ্ববন্ধে। 


৯১৪ 


ওদকে জাপানীরা ততক্ষণে যরাস? ইন্দোচীঁন থেকে ঢূকে পড়েছে থাই- 
ল্যাণ্ডের অভান্তরে। আর একদল মালয়ের সিজ্গোরা ও পাটানী বন্দরে। 

৯ই তারিখে অধিকার করা হল গিলবার্ট দ্বীপ। 

আর ১০ই! সেই চরম পরাজয়ের কাহিনী '্রাটশ বোধহয় জীবনেও 
কোনাঁদন ভুলতে পাঁরকে না মাল্লকা। 

ব্রিটিশ নৌ-বহরের সবচাইতে শান্তশাল? ব্যাটলাশপ পপ্রন্দস অফ ওয়েলস, 
এবং পরপাল্সত তখন সিঙ্গাপুরে। 


মাত্র স্তাখানেক আগে রা ডিসেম্বর) জাহাজ দুটি সিঙ্াপুরে এসে 
নোঙর ফেলেছে রাজনোতিক পারিস্থাত লক্ষ্য করে। জাপানীদের মাঁত-গাঁত 
ভাল নয়। স.তরাং প্রস্তুত থাকাই ভল। 

প্রিন্স অফ ওয়েলস মান্র দু বছর আগে কোটি কোট টাকা ব্যয়ে তৈরী 
৩৫ হাজার টনের 'বিরাট ব্যাটলাশপ। গাঁতিবেগও তার বিস্ময়কর। ৩০ টনেবও 
বোশ। 

অস্নসঙ্জাও বিবাট। চৌদ্দ ই ব্যাসের 'বিরাটকায় কামানের সংখ্যাই রষেছে 
মোট দশাঁট। তাছাড়া রয়েছে 'বাভন্ন আকারের আবো ষোলাটি কামান। এক 
কথায়-দুভেদ্য একটি ভাসমান দুর্গ । 

সাঁত্যই দৃভেদ্য। শুধু অস্ত-শস্তের দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক 
থেকেও। বিশেষ করে আত্মরক্ষার ব্যাপারে । ষোল ইণ্চি পুরু ইস্পাতের বর্ম 
দিয়ে তার পুরো খোলটাকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, হাজার গুঁলি- 
গোলা নিক্ষিপ্ত হলেও তাতে ক্ষম়-ক্ষতর কোন প্রশ্ন নেই। 

৩২ হাজার টনের আঁতকায় ব্যাটলাশপ রিপালস:ও কম যায় না। 
সেখানেও পনেরো ইণ্টি ব্যাসের কামান রয়েছে মোট ছণশট। আর চার ইপ্ি 
ব্যাসের রয়েছে সব 'মাঁলিয়ে বারোটি। 

আ্যডমিরাল স্যার টম 'ফালপস তখন প্রাচ্য সমুদ্রের ব্রিটিশ নৌ-বহরের 
প্রধান সেনাপাত। 

জাপানীদের মালয় আভযানের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তান জাহাজ 
দুঁটকে আদেশ দিলেন নোঙর তুলতে । বন্ড বাড় বেড়েছে এ ক্ষুদে জাপানী- 
গুলোর ! দেখা যাক কত শান্ত ওরা ধরে! চঙ্গো এবার মালয় উপকূলের দিকে ! 

| 


প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ ভেঙে ক্রমশ প্রিন্স অফ ওয়েলস ও রিপালস 
এগিয়ে চলেছে মালয়ের দিকে । জাপানীদের শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা 
দিতে হবে যে, জন্মেও যেন ওরা সেকথা ভুলে না যায়। 

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। 
আকাশে যেমন মেঘ, তেমান কুয়াশা । শত্রুর সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁক দিতে হলে 
এই আবহাওয়া খুবই কার্যকরাঁ। 

মেঘ কেটে গেল বিকেলের দিকে । তারপর দেখতে দেখতেই একসময়ে 
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মহাসাগরের বুক লাল হয়ে গেল নর্যাস্তের রঙে। দিগন্ত-বস্তৃত জলরাঁশর 
বকে শুধ; রঙ আর রঙ! 

ঠিক তখনই প্রশান্ত মহাসাগরের জল ফংড়ে আচ্তে আস্তে মাথা তুলে 
দাঁড়াল একটা সাবমোরনের পোরিস্কোপ। 

তবে বোশিক্ষণ নয়। মুহূর্ত বাদেই আবার একসময়ে সেই পোরিস্কোপটা 
তাঁলয়ে গেল সাগরের জলে । "ক প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌, কি রিপালস্‌, কারোরই 
তা নজরে এল না। 

কেটে গেল আরো কিছক্ষণ। প্রিন্স অফ ওয়েল'দ্‌ ও িপাল্‌স: তখন 
সেই একইভাবে এগিয়ে চলেছে মালয় উপকূলের 'দিকে। 

সহসা একসময়ে জাহাজের সবগুলি 'িপদ-জ্মপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে 
উঠল আর্ত্বরে, উঁউতউ“উদউ* 

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ বর পড়ে গেল জাহাজ দুটির সর্বনন। 

হঠশয়ার! হঠাশয়ার! জাহাজের রাডার-যন্তে একটা সাদা ফটক ধরা 
পড়েছে। জাপানী গ্লেন! একটা জাপানী গ্লেন এগিয়ে আসছে এঁদকে ! 

জাপানী গ্লেন! আঁচ্ছল্যের হাসি হাসলেন আ্যাডামরাল স্যার টম 
ফালিপৃূস, তাও কিনা মান্র একটা! তা, আসক না! একটা কেন, একসঙ্গে 
হাজারটা গ্লেন এলেও প্রিন্স অফ ওয়েল্স-এর ওরা কিছুই করতে পারবে না। 
তাছাড়া বিমান-ধবংসী কামানগ্াল তৈরী আছে। কি করে এ নিষ্পনগনলোকে 
জবাব দিতে হয়, তারা তা ভাল করেই জানে। 

বিমানটা কিন্তু একবারও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এল না, মল্লিকা। পাল্লার 
বাইরে থেকে বার-কয়েক চক্কর খেয়ে আবার একসময়ে সে ফিরে গেল নিজের 
গন্তব্যপথে। 

নাশ্চন্ত মনে জাহাজ দুটি আবার সেই একইভাবে এগিয়ে চলল মহা- 
সমুদ্রের ঢেউ ডেঙে। 

মাত্র কিছূক্ষণ। তারপরই একসময়ে রিপাল্‌স্‌ থেকে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম 
টেন্যান্ট-এর গলা ভেসে এল লাউড-স্পীকারে,_আমার মনে হয় কেউ যেন 
আড়াল থেকে আমাদের প্রতিটি গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করে চলেছে। 

একথা মনে হবার কারণ? প্রিন্স অফ ওয়েলস থেকে প্রথ্ন করলেন স্যার 
টম 'ফালপস্‌, তুম দেখতে পেয়েছে ছি ? 

না, পাইনি। তবে সন্দেহ হচ্ছে। 

ঠিক বলেছ তুমি। আমারও ধারণা তাই। ঠিক আছে, জাহাজের মুখ 
ঘোরাও। কাজ নেই মালয়ে গিয়ে। তার চাইতে আবার ফিরে চলো সেই সিঙ্গা- 
পুরে। আর জাহাজের সবগুলো কামান রোড রাখো । 

রা্ির অন্ধকার ভেদ করে প্রিন্স অফ ওয়েলস ও িপাল্স: আবার ফিরে 
চলল 'সি্গাপ্‌রের দিকে। চূলোয় যাক মালয়। এখন কোনরকমে একবার 
সিঙ্গাপুরে যেতে পারলে তবেই নিশ্চিন্ত। 

প্রহরে প্রহরে রাত এগিয়ে চলেছে। দ:ঃস্বগ্নে ভরা ভয়ঙ্কর রাত। 
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কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই জেগে রয়েছে একটা চাপা উদ্বেগ বুকে, 
! 


মনে হয়, কিসের যেন একটা নীরব ধংস আর নাক্ষ্য় প্রাণহশীনতা মূখ 
বুজে 'অপেক্ষা করছে মহাসাগরের প্রাতাট অংশে। কিছ্‌তেই যেন তার হাত 
থেকে পারন্লাণ নেই। 

মাঝে মাঝে কানে আসে দ্‌রাগত কোন বিমানের শব্দ-_বোঁ-বোঁবো-ও- 
ও-ও [ তারপরই সব চুপ। একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ ছাড়া আর কিছুই তখন 
শোনা যায় না আশে-পাশে। 

এমনি করে ল্‌কোচ্যার থেলতে খেলতে একসময়ে অন্ধকার তরল হয়ে এল, 
একটু একটু করে। পুব আকাশে দেখা দিল নতুন দনের নতুন সূর্য। ঠিক 
সর্য-লাঞ্চিত জপানী জাতীয় পতাকার মতোই। 

প্রিন্দ অফ ওয়েলস ও রিপাল্‌্স্‌ তখন এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ চীন- 
সাগরের ওপর দিয়ে। 

হঠাৎ আবার সেই সাইরেনের তীঁক্ষ] আর্তনাদ-উ*উ*-উ*উ:স্উ*! 

জাহাজের রাডারের পর্দায় আবার সেই রূপালী ফুটঁক। তবে এবার 
আর একাট নয়, মোট ষাটখানা । 

প্রথমে পর্যবেক্ষণকারী 'বিমান। ঠিক তার পেছনেই জাপানের সবচাইতে 
শাল্তশালী “মৎসৃবাসি ৯৬, ডাইভ বম্বার। 

হঃশিয়ার ! হঠাশয়ার ! লাউড-স্পীকারে সতর্কবাণী শোনা গেল প্রিন্স 
অফ ওয়েলস থেকে, সবাই প্রস্তুত হও! সবগুলো িমান-ধবংসী কামান রোডি 
কর! এসে পড়েছে! আরো কাছে! চার্জ! 

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! না, সাাবধে হল না। প্রায় সতেরো হাজার ফিট 
উপ্চুতে রয়েছে বিমানগুলি। এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা সহজ কথা নয়। 

বুমৃ-মৃশম! সহসা প্রিন্স অফ ওয়েলস কেপে উঠল প্রচণ্ড একটা 
ধিস্ফোরণের শব্দে। কি হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। 
সব কিছুই বুঝি ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে । 

বোঝা গেল ধোঁয়া সরে যাবার পরে। না, তেমন কোন ক্ষাত হয়নি। হবার 
কথাও নয়। দুপাশে তার যোল ই ইস্পাতের বর্ম। সুতরাং সামান্য একটা 
বোমা তা তার কাছে কিছুই নয়। 
এটি লিদা রনি তা চমকে উঠল জাহাজের, প্রাতাঁট 

1 

সমুদ্রের জল কেটে কি ওটা ছুটে আসছে বিদযুংগাতিতে ! 

সর্বনাশ! এযে টউপ্পেডোে! একটা-্দটো নয়। ডাইনে-বাঁয়ে। এখানে- 
ওখানে, অসংখ্য টপ্পেভো! শীগগির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও একে-বে'কে! 


] 
কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কারণ, টর্পেডো চার্জ করার বাবস্থা 
থাকে একমান্র সাবমেরিনেই। অথচ সেই টর্পেডো ওরা কিনা ক্রমাথত নিক্ষেপ 
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করে চলেছে বিমান থেকে ! এ যে বিষ্বাস করা শল্ত! দেখালে বটে ক্ষুদে 
জাপানীগুলো! 

যেতে যেতে হঠাৎ একসময়ে প্রিন্দ অফ ওয়েলস সিগন্যাল দিল 
রিপালাসকে। খবর কি। কোনরকম জখম হওনি তো টর্পেডোর ঘায়ে ? 

না, এখনো হইনি। তেমনিভাবেই সিগন্যালে জবাব দিল রিপালস 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ পযন্ত উনিনশটা এড়াতে পেরোছি। তবে শেষ পর্যন্ত 
পারবো কিনা জানি নে। তোমার খবর ভাল তো ? 

হ্যাঁ, ভাল। 

দ্রাম! বলতে না বলতেই সহসা একটা টর্পেডো তারবেগে ছুটে গিয়ে 
আঘাত করল প্রিন্স অফ ওয়েলসএর শন্ত ইস্পাতের বর্মটার গায়ে। কিন্তু 
সব বৃথা । ভেতরের খোল তার অক্ষতই রয়ে গেল আগেকার মত। 

এমনি কবে পুরো তিন ঘণ্টা, তবু কিছুতেই কিছ হল না। অবস্থা যেমন 
ছিল তেমনই রয়ে গেল। 

জাপানীরা তখন মারয়া। ইতিমধ্যে তাদের মোট ছ'খানা বিমান হারাতে 
হয়েছে বিমান-ধবংসশী গোলার ঘায়ে, তবু তারা দ্রুক্ষেপহশীন। 

ব্রিটিশ নৌ-বহরের সবচাইতে শীল্তশালী ব্যাটলশিপ প্রিন্স অফ ওয়েলস 
ও রিপাল্‌সকে আজ বাগে পাওয়া গেছে। যে করে হোক, খতম ওদের করতেই 
হবে। এ সুযোগ কিছুতেই হারালে চলবে না। 

কিন্তু কিকরে তা সম্ভব! 

বর্ম দিয়ে ঘেরা এ প্রিন্স অফ ওয়েলস যে অপরাজেয়! বোমা, টর্পেডো 
সব কিছুই যে ব্যর্থ হযে যাচ্ছে ওর দূর্ভেদ্য বর্মের গায়ে লেগে। এ অবস্থায় 
ওকে ঘায়েল করার উপায় কি ? 

একটা উপায় আছে। ওব এ বিরাট চিমানটার মধ্য দিয়ে বোমা বা টর্পেডো 
গলিয়ে দিতে পারলে সেগুলো হয়তো সরাসার এঁঞ্জনঘরে নেমে গিয়ে বিরাট 
বিস্ফোরণের সান্ট করতে পারে। 

কিন্তু এত উচু থেকে এমন নির্ভ নিশানায় বোমা বা টর্পেজে গাঁয়ে 
দেওয়া সম্ভব হবে কি! দেখা' যাক! 

হঠাং একবাঁক ণমংস্‌বিসি ৯৬, বিমান ছোঁ মেরে নিচে নেমে এল প্রিন্স 
অফ ওয়েল্স্‌-এর ঠিক মাথার ওপর। তারপরই শুরু হল আসল লড়াই। 

বোমারুর লক্ষ্য, জাহাজের বিরাটাকার চিমান দটি। বিমান-ধৰংসণী কামান” 
গুলি তাদের সে সুযোগ দিতে রাজী নয়। কারণ, গোটা জাহাজের মধ্যে এক- 
মান দূর্বল জায়গা হল এ চিম্মান দুটিই। ওখান 'দিয়ে বোমা বা টর্পেডো ভেতরে 
গলিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। 

জাপানীরা জাত-যোদ্ধা। কথায় কথায় হারাকার করতে তাদের জুড়ি 
নেই। মৃত্যু যেন তাদের কাছে একটা খেলা মাত্র। 

কথাটা যে কতবড় সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মূহূর্ত বাদেই। 

কোনরকমেই লক্ষ্যতেদ করতে না পেরে হঠাৎ একসময়ে পব পর কয়েকটা 
জাপানী বিমান গোঁত্া খেয়ে সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ল জাহাজের 'বিরাট 
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চমানগুলোর ওপর। এবার! এবার কোথায় যাবে তোমরা! আমরা মরব ক্ষাতি 
নেই, তা বলে তোমাদেরও ছেড়ে দেব না। 

এবার কাজ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঁতকায় প্রিন্স অফ ওয়েলস . 
জাহাজটা দুলে উঠন প্রচণ্ড একটা' বিস্ফোরণের শব্দে। তারপর শুধু বিস্ফো- 
রগ আর বিস্ফোরণ! একটার পর একটা! অসংখ্য! 

রিপালসৃএর অবস্থা আরো শোচনীয়। আঘাতে আঘাতে তখন তার 
শেষ অবস্থা । বেশ বোঝা গেল যে, তার অল্তিমকাল আসম্ন। 

হেল্প! হেল্প! হেল্প! বেতার-তরঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে খবর ছাঁড়য়ে পড়ল 
পাঁথবীর একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত প্যন্তি। 

প্রিন্স অফ ওয়েলস একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। হু-হ্‌ করে জল 
ঢুকছে জাহাজের খোলে। ডুবে যেতে আর বোঁশ দোর নেই। 'িপালস:-এর 
অবস্থাও তাই। গ্লীজ হেল্প! 

রিপালস্-এর ডেকের চারপাশে তখন মৃতদেহের স্তপ। জাহাজ হেলে 
গড়েছে একপাশে । তারই মধ্যে এক ফাঁকে জাহাজের ক্যাপ্টেন টেন্যাংটের শেষ 
শনদেশি শোনা গেল মাইক্রোফোনে-4১]] 1291505 ০ 0600. 77902 10 
81089109010 9010. 00106 ৮100 ০০! 

নির্দেশমতো সবাই এসে জাহাজের ডেকে দাঁড়াল সার 'দিয়ে। তারপরই 
ভগবানের নাম স্মরণ করে প্রায় কুঁড়ি ফুট উশ্চু ডেক থেকে তৈল-ীসন্ত প্রশান্ত 
মহাসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক এক করে। 

প্রন্দ অফ ওয়েলস্‌ও আর বেশিক্ষণ নয়। মান্র মানট দশেক। তার- 
পরই পৃথবীর বিস্ময় বিরাটকায় সেই যদ্ধ-জাহাজটা ভুস করে কোথায় 
তলিয়ে গেল অসংখ্য লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে-আর তাকে দেখা গেল না। 

জাহাজ দুটিতে লোক-লস্করের সংখ্যা ছিল মোট ২,১২৫ জন। তার 
মধ্যে উদ্ধারকারী জাহাজের হাতে রক্ষা পেল মোট ২,৩০০ জন। বাদ বাঁক 
সবাই হাঁরয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলে। 

'র্রাটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপাঁতি আডাঁমরাল স্যার উম ফালিপসূ 
এবং প্রিন্প অফ ওয়েলস-এর ক্যাপ্টেন জে. সি. লীচও রক্ষা পেলেন না। 
কোথায় যে তাঁদের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। 

বেচে গেলেন রিপাল্স-এর আঁধনায়ক ক্যাপ্টেন উহীলিয়াম টেন্যান্ট। 
শৈষ পযন্ত তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন উদ্ধারকারী একটা ডেস্ট্য়ারের সাহায্যে। 

প্রি্প অফ ওয়েলস এবং রিপালস ভবে গেল। ফল হল সুদূর- 
প্রসারী। 'ব্রাটশ প্রধানমল্শ চার্টিন্লের ভাষায় £ 

£, » 062 1099 816503 009 10088 10818106 0৫ 129591 10076? 
17 11512520 81615 20 ভিড০এ 01 ০ 810910. 


অর্থাৎ জাহাজ দুটি হারানোর ফলে নৌ-শীন্তর ভারসাম্যের একটা বিরাট 
পাঁরবর্তন ঘটে গেল এবং তার সবটুকুই গেল জাপানের অনুকলে। 
কথাটা মধ্যে নয়, মাল্লাকা। একাঁদকে আমৌরকার শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল 
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হারবার বিধবদ্ত। অন্যাদকে ব্রিটিশের সবশ্রেষ্ঠ ব্যাটলাঁশপ প্রিন্স অফ 
ওয়েলস ও রিপাল্‌স নিম্জত। সমূদ্রপথ খোলা পেয়ে জাপান যে এই 
সুযোগে বন্যার মতো এখানে-ওখানে ছাঁড়য়ে পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি! 

হলও তাই। প্রিন্স অফ ওয়েলস ও রিপাল্স নিমাজ্জত হল ১০ই িসে- 
স্বর। ১১ই তারিখে গুয়াম দবীঁপ চলে গেল জাপানীদের দখলে । কোনাদক থেকেই 
তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হন্দ না তেমনভাবে । কারণ, রণনশীতির সেই নিভুলি 
মতবাদ--411001756 15 009 হি ৪0৮ 01 ৪11 

ঠিক সময় বুঝে এমন এক মূহূর্তে জাপান আঘাত হেনেছে যে, তাল 
সামলানো কঠিন। এ অবস্থায় বাধা 'দতে চাইলেই বা ইঙগ-আমোরকার পক্ষে 
সে সাধ্য তখন কোথায়! 

১৪ই তাঁরখে জাপানী সৈন্য অবতরণ করন ফিলিপাইনের দাক্ষণ অণস 
লুজন এবং দক্ষিণ বর্মার সীমান্ত-বরাবর ভিক্টোরিয়া পয়লেশ্টে। অন্যাঁদকে 
হংকং-এর ওপরও তখন আক্রমণ শব্র* হয়ে গেছে ব্যাপকভাবে। 

১৫ই তাঁরখে হংকং অবরুদ্ধ হল চারাদক থেকে । শুধু জলপথে নয়, 
স্থলপথেও। 

হংকং ও চখনের তীরড়ীম প্রায় পাশাপাশি । ব্যবধান বলতে মাঝখানে সংকীর্ণ 
একাটি জলপথ মান্ন। তারই উত্তর প্রান্তে কোলুন। 

প্রথমেই জাপানীরা কৌলুন অধিকার করে নল চীনের মুল ভূখণ্ড থেকে 
'গগয়ে এসে। পরবতর্ট লক্ষ্য- হংকং। 

অন্যাদকে পদানত হতে হল বোর্ণও দ্বীপের সারাওয়াকে। উদ্দেশ্য- 
মার্কন এবং 'ব্রাটশ নৌ-বহরকে একসঙ্গে মিলতে না দেওয়া । 

হংকং-এর পারস্থাত তখন সাঁত্যই গুরূতর। 

কৌলনের পাহাড়ের ওপর কামান বাঁসয়ে জাপানীরা তখন অ.বশ্রান্ত- 
ভাবে গোলা-বর্ষণ করে চলেছে হংকং-এর ওপর। সঙ্গে সমান তালে পাল্লা 
দিয়ে চলেছে তাদের নৌ-বহরের কামানগ্যীল। সেই সঙ্গে বমান থেকে এক- 
টানা বোমা-বর্ষণ। 

অন্যদিকে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে উত্তর মালয় ও বর্মার দক্ষিণে অবাস্থিত 
সেই ভিক্টোরয়া পয়েন্টে। 

দাক্ষণ বর্মা বা উত্তর মালয়, কোনটাই বড় যুদ্ধের উপযুস্ত নয়। কারণ, 
এ জায়গাগুলো যেমন জঙ্গল-পাহাড়ে আচ্ছন্ন, তেমনি রাস্তা-ঘাটও অত্যন্ত 
কম ও সংকীর্ণ। 

ণকল্তু জঙ্গাল-যুদ্ধে আভজ্ঞ জাপ-যোদ্ধাদের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। 
তাই সব কিছ প্রাকৃতিক বাধাকে উপেক্ষা করে ব্লমশই তারা এঁগয়ে চলেছে 
মালয় ও বর্মার অভ্যন্তরে । প্রারতাট জায়গায় ব্রিটিশ বাঁহনীকে মান বাঁচাতে 
হয়েছে 'সাফল্যের সঙ্জো পশ্চাদপসরণ' করে। 

সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। কথাটার সৌঁদন খুবই প্রচলন হয়োছল, 
মল্লিকা । 'বশেষ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। 
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এর মূলে ছিল রোডও থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ। রোজ সেই একই. 
কথা। 'অমুক জায়গা থেকে আমাদের সেনাবাহিনী শনুর প্রভূত ক্ষাত করে 
সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে ।, 

তবে কথাটা কিন্তু একেবারে 'িধ্যে নয়, মল্লিকা । গত যুদ্ধে ব্রিটিশ 
বাহনন প্রায় প্রাতটি রণাঙ্গন থেকে যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ, 
করেছিল, ইতিহাসে তার খুব একটা নজীর আছে বলে আমার জানা নেই। 

২১শে ডিসেম্বর জাপানীরা অবতরণ করল 'ফালপাইনের 'মল্দানাও, 
ঘবীপে। ২২শে ওয়েক দ্বীপে। 

তারপরই একাদন তদের বিমান-বহর হানা দিল খাস রেঞ্গুনের ওপর। 
তারথটা ছিল ২৩শে িসেম্বর। 

হঠাং সেদিন শহরের সবগুলো বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে 
উঠল বিকট স্বরে-উ“উ*উ*উ*« 

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সাজ-সাজ রব! বিমান! বিমান! বিমান! 
জাপানী বিমান আসছে! ঝাঁকে বাঁকে! দলে দলে! সবাই নিরাপদ স্থানে 
আশ্রয় নাও। কেউ বাইরে থেকো না। হঃশিয়ার! 

তখনো পযন্ত বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে কোন প্রতাক্ষ ধারণা রেঙ্গুনবাসী- 
দের ছিল না। তাই মজা দেখার জন্য বহু লোক বাইরে বোরয়ে এল সতর্ক- 
বাণণ উপেক্ষা করে। 

ফল হল মারাত্মক। অন্ততঃ হাজার কয়েক লোককে সোঁদন প্রাণ হারাতে, 
হল বোমা ও মোঁসনগানের গুলিতে । 

ওঁদকে সাতাঁদন আত্মরক্ষার পর হংকং আত্মসমর্পণ করল ডিসেম্বর 
মাসের ২৫ তারিখে। 

না করে উপায়ও 'ছিল না। 

প্রথম প্রম্ন পানীয় জল। হংকং-এর পানীয় জল সরবরাহ নির্ভর করে 
পাহাড়ের ওপর স্থাপিত জলাধারগুলর ওপর। সব কিছুই তখন জাপানী- 
দের দখলে। খাদ্য-ভান্ডারও তাই। বাধ্য হয়েই তখন হংকং-এর গভর্ণর স্যার 
মার্ক ইয়ং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন জাপানীদের কাছে। 

শুধু হংকং নয়। ভারত মহাসাগরে অবাস্থত পেনাং-এর নৌ-ঘাঁটিও 
একাঁদন চলে গেল জাপানীদের দখলে। 

তবে পেনাং-এর চাইতেও হংকং-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বোশি। বিশেষ 
করে সিষ্গাপ্র নৌ-ঘাঁটর দ্বার-রক্ষণ হিসেবে হংকং ছিল অপারিহার্য। হংকং 
চলে বাওয়ায় জাপানীরা যে এবার খাস 'সিশাপরের দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা 
করবে, তাতে আর 'বাঁচ্ন কি! 

তবে, কার্যত তা কতখানি সম্ভব হবে বলা শস্ত। কারণ, সিঙ্গাপুর সাত্যই 
দূর্ভেদ্য নোৌঁ-ঘাঁটি। বিশেষ করে উপক্লভাগ তার অতাল্ত সরক্ষিত। এ 
অবস্থায় জাপান এত ধড় ঝীক নিতে রাজী হবে কি? 


৯০৬ 


হংকং জয় করা হল ২৫শে ডিসেম্বর। তারপর শুধু জয় আর জয়। 
একটানা জয়। 

২রা জানুক্মার জয় করা হল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। ১১ই 
মালয়ের প্রধান নগর কুয়ালালামপ্র। ১৮ই টেভয়। 

২২শে তারিখে জাপ ও মাঁক্ন নৌ-বহরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল 
ম্যাকাসার প্রণালীতে। ওলন্দাজ সাবমেরিন ও 'বিমান-বহরও সেই যুদ্ধে যোগ 
দিল মার্কনদের সঙ্গে। 

যাদ্ধ চলল একটানা চারাদন ধরে। মোট চারাট সৈন্যবাহী জাহাজ এ 
যুদ্ধে হারাতে হল জাপানকে। মাকিনদের ক্ষয়-ক্ষাতর পারমাণ অজ্ঞাত। 

২৩শে জানুয়ারি নিউীগাঁনর রাঁবাউল চলে গেল জাপানীদের দখলে। 

২৪শে তাঁরখে নতুন আঁভযান শুবু হল দাক্ষণ বোর্ণও এবং সেলিবিস 

'পব কেন্ডারাঁতে। 

৩০শে তারিখে পতন হল ওলন্দাজ নৌ-ঘাঁটি আম্য়নার। 

একই অবস্থা চলছে তখন মালয়ে। দুর্গম পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমি, 
নদশ ইত্যাদি সব কিছ: প্রাকীতিক বাধা অগ্রাহ্য করে সর্ব জাপানীরা এগয়ে 
চলেছে অপ্রততিহত গাঁততে। 

সবর ব্রিটিশ বাহিনীর সেই একই অবস্থা । অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে 
পশ্চাদপসরণ। একমান্র পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া ব্াঁঝ সোদন আর কোন 
কাজই ছিল না 'ব্রাটশ বাহনীর। 

তার কারণও অবশ্য ছিল। প্রধান কারণ শান্তর অসমতা। ইঙ্গ-মার্কন 
শান্তর তুলনায় সেদিন জাপানীদের শান্ত ছিল অনেক বৌশ। বিশেষ করে, 
বিমান-শক্তিতে ইঙ্গ-মার্কন বাহিনী ছিল খুবই দুর্বল। 

অন্যাদকে জাপান ছিল এ ব্যাপারে খুবই শীন্তশালী। 

বিমান-শান্ততে জাপান যে এতদূর এঁগয়ে গেছে, সেকথা কি ব্রাশ, 'কি 
আমোঁবকা কেউ ভাবতেই পারোন কোনাঁদন। 

দ্বিতীয় কারণ- জাপানীদের চাতুর্য। জঙ্গল-যুদ্ধে জাপানীরা এত 
বোশ পটু যে, ভাবতেও অবাক লাগে। 

কখনো রবার বাগানের কুল সেজে, কখনো মাছ-ধরা জেলের বেশে, 
আবার কখনো বা সাধারণ গ্রাম্য লোকের সাজে এমন চাতুর্য সহকারে তারা 
এগিয়ে আসত যে, বোঝাই যেত না। 

বর্মা রণাঙ্গনেও সেই একই ব্যাপার। 

দাঁক্ষণ বর্মীর ভিন্রৌরয়া পয়েন্ট এবং টেভয় আগেই চলে গিয়োছিল জাপানা- 
দের হাতে। তাছাড়া রেঙ্গুন এবং মৌমিনে বোমাবর্ষণ তো চলছেই। 

৩১শে তারিখের মধ্যেই পেনাং কেডা, সেলাংগড়, সিঞ্গোরা, কুরান্টান 
ইত্যাঁদ সব কিছ চলে গেল জাপানীদের দখলে । চলে গেল গোটা মালয়। 


১০৭ 


অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, মালয়-_এই পাঁচ-মিশালশী সৈন্যদলই 1ছল 
সোঁদন 'ব্রটিশের সবচাইতে বড় ভরসা। তাড়া খেয়ে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে 
যেতে লাগল সিঙ্গাপুরের দিকে। সিঙ্গাপুর দত্রভেদ্য নৌন্দূর্গ। ওখানে 
একবার যেতে পারলে আর ভাবনা নেই। 

এপারে মালয়ের জহোর রাজ্য, ওপারে নৌ-ঘাঁটি ও নো-্দুগ্গের মধ্যে 
শীর্ষস্থানীয় কোটি কোট টাকা ব্যয়ে তৈরঁ লৌহনগরা 'সংগাপুর। 

মাঝখানে সংকীর্ণ জহোর প্রণালীর ওপর দিয়ে বাঁধানো সেতুপথ। এই 
সেতুপথটকু আতিক্রম করতে পারলেই খাস িষ্গাপুর। 

সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এমন চমৎকার যে, আত্মরক্ষা করা 
খুবই সহজা। 

তাছাড়া ভাসমান ডক, শুকনো ডক, বিমান অবতরণ ক্ষেত্র, তীর-রক্ষী 
কামানশ্রেণী, গুপ্ত মেসিনগান ঘাঁটি, পেক্ট্রেল ও কয়লা মজুদ করার স্থান__ 
কোন কিছুরই অভাব নেই সেখানে । 

নোৌ-ঘাঁটর নর্মীনকার্য শুরু হয়োছল ১৯২৩ সালে। শেষ হয়েসুহ মার 
দুবছর আগে-১৯৩৯ সালে। খরচ পড়েছে মোট এক কোটি সত্তর লক্ষ 
পাউন্ড। 

উপকৃলভাগে বসানো হয়েছে পনেরো ও আঠারো ইডি ব্যাসের দূর- 
পাল্লার কামানশ্রেণী, যা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। 

তেলের ট্যাঙ্কসমূহ রক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে মাটির 'নিচে! অস্ত্রাগার 
এবং খাদ্য মজুদ ভাণ্ডারও তাই। সুতরাং দীর্ঘদন অবরুদ্ধ হয়ে ঘকতে 
হলেও অসুবিধার কোন প্রম্ন নেই। 

কোথায় গেল এত আয়োজন, আর কোথায় রইল 'কি! 

আশ্চর্য, এবারও ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাভব মানতে হল জাপানদের 
স্বভাবাসদ্ধ চাতুরর কাছে। 

সিঙ্গাপুর মূলত নৌ-ঘাঁটি। তার আত্মরক্ষা বা আক্রমণের যা কিছু 
ব্যবস্থা, সবই গড়ে উঠেছে সম্‌দ্রের দিকে। 

উপক্লরক্ষী কামানশ্রেণী, গুপ্ত মোসিনগান ঘাঁটসমূহ সবই বসানো 
হয়েছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। কারণ, কেউ যাঁদ কোনাঁদন সিঙ্গাপুর আক্ু- 
মণ করে তো জলপথেই করবে, স্থলপথে নয়। 

জাপান তা জানে। জানে বলেই সমদ্রপথে তারা আসোন, এসেছে 
মালয়ের মধ্য য়ে, স্থলপথে। এ ব্যাপারে বরাবরের মতো এবারও তারা এমন 
চাতুর্যের পাঁরচয় দিয়েছে যে, হঠাৎ তাল সামলানোও মুশকিল । 

অথচ উপায় নেই। যে করে হোক, জাপানকে রুখতেই হবে। 

হংকং আগেই গেছে । এখন একমান্র ভরসা সিঞ্গাপুয়। সিঙ্গাপুর চলে 
গেলে প্রশান্ত মহাসাগরে 'ব্রাটশ ও মাঁকণি নৌ-বহর অচঙ্গ হয়ে পড়বে। 

না, জাপানকে সে সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হবে না। যেভাবে হোক, 
যে কোন মূল্যে হোক 'সিষ্গাপুরকে রক্ষা করতেই হবে। 


৯০৬৮ 


৩০শে জানুয়ার, ১১৪২ সাল। রাত তখন অমেক। ভোর হতে আরা 
খুব একটা বেশি দেরি নেই। 


কখনো মালয় থেকে আগত ছন্রভঙ্গ সৈন্য বাহন জহোর প্রণালর 
সেতুপথ দিয়ে ছোট ছোট দলে বিভন্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে সিঙ্গাপুরের 
'দিকে। 

দেহ 'অবশ। পা চলতে চাইছে না। তবু তাদের পথ চলার বিরাম নেই। 
এ যে দরে দুভে্য সিঙ্গাপুর দেখা যাচ্ছে। ওখানে যেতে পারলে 
তবেই রক্ষা। নইলে আর কোন আশাই নেই। 

সহসা গোটা দবীপ-অণ্লটা থরথর করে কেপে উঠল পর পর দুটি প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণের ফলে। সঙ্গে সঙ্গে জহোর প্রণালীর ওপর অবস্থিত সেই সেতু- 
পথটা কোথায উড়ে গেল চোখের নিমেষে । 


জাপানীরা এসে পড়েছে। 

মান্ন গতকালও তাদের অবাঁস্থাত ছিল এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে। 
কিন্তু আজ সেই দুরত্বের ঝবধান ঘুচে গেছে। হাঁতিমধ্যেই তারা এসে পড়েছে 
জহোব প্রণালীর সেতুর ওপারে। সুতরাং শীন্তশালী ডিনামাইট দিয়ে সেতু 
উাঁড়য়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 

তবু কোন সাাবিধে হল না। 

এপারে জহোর রাজ্য, ওপারে সিঙ্গাপুর । মাঝখানে একটা সংকণর্ণ 
প্রণালী মান্র। সেতুপথ থাক বা না থাক, পাল্লার মধ্যে খন পাওয়া গেছে, 
তখন কামান ও মর্টারের সাহায্যে একটানা গোলাবর্ষণ করে দ্বীপটাকে চূর্ণ- 
বিচূর্ণ করে দিতে কতক্ষণ! 

কাজেও তাই করা হল। শুরু হল একটানা গোলা-বর্ষণ। 'দিনে রান্রে। 
সর্বক্ষণ। সেই সঙ্গে ছোঁমারা বোমারু বিমান। বাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তারা 
বোমা-বর্ষণ করতে লাগল-লক্ষ্যবস্তুর ওপর। 

অপরাঁদকে ব্রিটিশ বাঁহনীর 'বমানের সংখ্যা তখন প্রায় শূন্যে এসে 
ঠেকেছে। 

অনেক আবেদন জানানো হয়েছে হেড কোয়ীর্টার্সে। অবিলম্বে মান 
চাই। এক্ষুণি! 

কিন্তু কোথায় বিমান! ভান্ডার যে একেবারেই শুন্য ! 

আক্রমণের দ্বিতীগ্ন পর্যায় শুরু হল ৯ই ফেব্রুয়ার রাত এগারোটায়। 

সঙ্গাপুরের সবগনাদি সার্টলাইট তখন জহোর প্রণালীর ওপর নিবদ্ধ। 

ওপারে জাপানীরা রয়েছে। তীব্র সন্ধানী আলো ফেলে তাদের গতি- 
বাধ লক্ষ্য করা দরকার। কখন কি করে বসবে কে জানে! 


সহসা ওপার থেকে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ শুর্‌ হল সার্টলাইটগলি লক্ষ্য, 
করে। যে করে হোক, এগুলোকে ভাঙতেই হবে। 


১০৯ 


অব্যর্থ নিশানায় সঙ্গে সঙ্গে সার্টলাইটগুলি ভেঙে গুড়িয়ে যেতে লাগল 
'একাঁট একাঁট করে। বাকি শুধু আর একটি । ওটা ভাঙতে পারলেই, ব্যস ! 

শেষ পর্যন্ত ওটাও একসময়ে ভেঙে পড়ল ঝন্ঝন- করে। 

কল্তু তার আগেই িঙ্াাপুরের পজ্ঠঞদেশ-রক্ষকারণ সৈন্যবাহনী কি 
দেখে চমকে উঠল দারুণভাবে । 

নৌকো! নৌকো! নৌকো! 

জহোর প্রণালশর ওপর দিয়ে প্রায় পণ্ঠাশাটি রবারের নৌকা তীব্রবেগে ছুটে 
আসছে সিঞ্গাপঃরের 'দকে। 

প্রতিটিতে রয়েছে ন্রিশজন করে জাপানী সৈন্য। আর রয়েছে মাঝারি 
আকারের ট্যাঙ্ক। 

সামাল সামাল রব উঠল সর্বন্। জাপানীরা এসে পড়েছে। হঃশিয়াব! 
তোর হও ! 

কিন্তু সব বৃথা । প্রচণ্ড গোলা ও বোমা-বর্যণের আড়ালে ততক্ষণে জাপ- 
যোদ্ধারা দলে দলে নেমে পড়েছে সিঙ্গাপুরের মাটতে। তারপরই শুরু হল 
তাদের 'হিংম্র উন্মত্ত, বেপরোয়া আক্রমণ। কার সাধ্য তখন তাদের গাতিরোধ 
করে! 

একটানা যুদ্ধের ফলে মালয় থেকে আগত ভারতীয় সৈন্গণ তখন ক্লান্ত, 
পাঁরশ্রান্ত, বিপর্যস্ত। কেউ কেউ আবার অসস্থ। বলতে গেলে একটি 
দিনের জন্যও তারা বিশ্রাম পায়নি গত দুমাসের মধ্যে। 

তবু বরাবরের মতো এবারও তাদের সর্বাগ্রে ঠেলে দেওয়া হঙ্গ আনিবার্ 
মৃত্যুর মধথে। 

যাও, এগয়ে বাও। তোমরা ভাড়াটে সৈনিক। তোমাদের জীবনের দাম 
আর কতটুকু! 
মনে মনে বেশ একট আহত হল ভারতীয় সৈনিকগণ। কিন্তু উপায় 

॥ 

বেগাঁতক দেখে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই তখন কেটে পড়েছে 
অস্ট্রৌলয়ার 'দকে। সর্বাগ্রে প্রধান সেনাপাঁতি জেনারেল ওয়াভেল। অবশ্য 
তাড়াহ্‌ড়ো করতে গিয়ে একটা পাঁজরা ভেঙেছে, তা যাকগে। প্রাণ তো 
বেচেছে! 

বাঁক যারা রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে গিয়ে কামানের খোরাক হওয়া 
ছাড়া আর 'ি-ই বা তখন করণাঁয় আছে ভারতীয় সৈন্যদের | 

শন্তু অন্যান্য সেনাবাহিনী তখন কোথায়! কোথায় অস্ট্রেলিয়ার 
হ্বেতাঙ্গা সৈন্যদল ? 

তারা তখন জায়গা ছেড়ে শহরে গিয়ে তাদের দেশোয়ালশ ভাইদের নিয়ে 
নারী-ধর্ষণ এবং লুটতরাজে মত্ত। 
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সুতরাং দায়-্দায়ত্ব তখন ভারতীয় সৈন্যদেরই। ভাবটা এই যে, পার তো 
জাপানীদের হঠাও, নয়তো মরো গে? 


প্রথমেই কোট কোট টাকা ব্যয়ে তৌর বিখ্যাত ভাসমান ডক ডাঁবয়ে 
দেওয়া হল সাগরের জলে। 

এক ইংল্যান্ড ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোথাও এতবড় ডক ছিল না। 
কিন্তু উপায় 'কি। 

শত্ুপক্ষ সিঙ্গাপুর ঢুকে পড়েছে। এমন কিছুই অবাঁশস্ট রাখা চলবে, 
না, যার দ্বারা তারা এতটুকুও উপকৃত হতে পারে। 

'ব্রাটশ বাহনী তখন আশ্রয় নিয়েছে পাঁরখার আড়ালে । 

জাপানীরা একসঙ্গে প্রচ্ড আক্রমণ শুরু করেছে চাঁরাদক থেকে । নিচে 
কামান থেকে একটানা গোলা-বর্ষণ, ওপরে বিমান থেকে বোমানবাম্ট, তাছাড়া 
দুদক থেকে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি-এ অবস্থায় পাঁরখার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ 
করা ছাড়া কোন উপায় নেই। 

কিছুতেই ছু হল না। সৈন্য হিসেবে জাপানীরা আরো অনেক বোশ 
চতুর। অনেক কৌশলী । তাই এবার তারা একটানা গোলাবর্ষণ শুরু করল 
মর্টার থেকে। 

পারখা ভাতে মর্টারের জযাড় নেই। এবার! এবার কোথায় যাবে 
তোমরা ! 

িপদের ওপর 'বিপদ। এবার বিপদ এল 'ভন্ন দিক থেকে। 

ইতিমধ্যেই জাপানীরা জহোর প্রণালনীর সেই সেতুপথ মেরামত করে নিয়ে 
দলে দনে ঢূকে পড়তে সক্ষম হয়েছে সিঙ্গাপ্রের অভ্যন্তরে। ফলে, পিছু 
হটতে হটতে ক্রমশ দশ লক্ষ সামারক ও অসামারক লোক 'গয়ে জড় হল মান্ন 
সাড়ে তিন মাইল জায়গার মধ্যে। অথচ এঁদকে জল, খাদ্য, পেস্্রোল, গোলা- 
বারুদ সব কিছুরই অভাব। সব কিছুই বাড়ন্ত! 

সবচাইতে বড় প্রশ্ন--পানীয় জল। 

পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমন মারাত্মকভাবে ক্ষীতগ্রস্ত হয়েছে যে, 
আর চাঁব্বশ ঘণ্টাও টিকে থাকা যাবে কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় জাপানাদের 
মতো' দধর্ষ যোদ্ধার বরুদ্ধে লড়াই চালানো অসম্ভব। 

অসম্ভব। 

প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র সাতাঁদন বাদে--১৫ই তাঁরখে। 

কোথায় রইল লোদন ন্াটশের দরুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁট নিঙ্গাপুর, আর 
₹কোথায় গেল তার বীর সেনাপাতি 'ব্রটিশ জেনারেল পাঁ্সভ্যাল ! 
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এত সাধের 'সিঙ্গাপুরকে সোঁদন জের হাতেই তাকে জাপানীদের হাতে 
তুলে দিতে হল ফোর্ড কোম্পানীর মোটর কারখানায় বসে। 
সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিনাশর্তে তুলে দেওয়া হল হাজার হাজার হতভাগ্য 
ভারতীয় সৌনকদের অনিশ্চিত ভাগ্যকে । 
এবার তোমরা পথ দেখ। এতাঁদন তোমাদের মনিব ছিলাম আমরা । 
এবার থেকে তোমাদের নতুন মানব হল জাপানীরা। ওরা যা বলে, তাই শোন। 
গুড বাই! 
১৬ই ফেব্রুয়ার, ১৯৪২ সাল। সকাল আটটা । 
বিরাট ট্যাঙ্ক বাহনী সামনে রেখে বিজয়গর্কে সিঙ্গাপুরে প্রবেশ কর- 
লেন জাপানী সেনাপাঁতি ন্নেঃ জেনারেল ইয়ামাসটা। সূর্যলাঞ্ছত জাপানী, 
পতাকায় গোটা শহরটাই বাঁঝ 'তখন ঢাকা পড়ে গেছে। 
সেই সঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ডে একটানা বেজে চলেছে জাপানের দেশ- 
বন্দনার সুর £ 
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অর্থাংহে মহান সম্রাট, তোমার রাজত্ব দশ হাজার বংসরব্যাপী স্থায়ী 
হোক! তুমি দীর্ঘজীবী হও! 
এবার মোট কত সৈন্য সোঁদন সিঙ্গাপুরে বন্দী হয়েছিল, শোন £ 
1ব্রাটিশ...... ১৫১০০০ হাজার 
অস্ট্রেলয়ান .১৩,০০০ ৮ 
ভারতীয়. .. ৪৫১০০০ "* 


তাছাড়া ৮,০০০ হাজার আহত দৈন্য। যুদ্ধ-সম্ভারও খোয়াতে হল 
বিস্তর। তার মধ্যে ছিল £ 


বড় কামান:......১.১০০, ৩০০ 
মেঁসনগান............... ২১০০০ 
র।ইফেল.............. ৫০,০০০ 
ট্যাঙ্ক............... ২০০ 
মোটর লরা......... ১০,০০০ 
মোটর সাইকেল............ ২০০ 


সেই সঙ্গে দশ হাজার টনের জাহাজ একাঁট। পাঁচ হাজার টনের ট্যা্কার 
[িনাটি। ছোট ছোট জাহাজ অসংখ্য এবং সেই অনুপাতে গোলা-গৃলি ও 
মাইন ইত্যাদি। 

পরদিনই (১৭ই ফেব্রুয়ারি) সমস্ত ভারতাঁয় সৈন্যদের ফারের পার্কে জড় 
করে তুলে দেওয়া হল ক্যাপ্টেন মোহন সিংনএর হাতে । এখন থেকে তোমাদের, 
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ডানা অধ ধিছ: দেখাশোনা করবেন এই মোহন সিং। তোরা তাঁর 
নির্দেশ মেনে চলবে আশা কাঁর। 

কে এই মোহন সিং? কেন তাঁর গপর এত বড় দায়িত্ব অপণ করলেন 
জাপানী অফিসার মেজর ফাজিয়ারা ১ সেকথা বলব তোমাকে আরো পরে। 

ওদিকে খবর শ্‌নে ডুকরে কে'দে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমল্ী মিঃ চাচি । 

হিটলারের হাতে মার খেলে তত দুঃখ ছিল না। হাজার হোক, হিটলার 
ইয়োরোপীয়ান। তা বলে এশিয়ার এ ক্ষুদে জাপানীদের কাছে! 

নাঃ! মান-মর্ধাদা আর রইঙ্গ না। এর চাইতে মৃত্যুও বুঝি ভাল 'ছিল। 

অনেক হ্ান্তই সোঁদন চার্চিল দেখালেন জাতির উদ্দেশে বেতারভাষণ 
দিতে 'গিয়ে। 

হ্যাঁ, আমরা সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করোছি, একথা ঠিক। তবে 
এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব-পালনে আমরা কোন ঘ্রুট রাখান। জাপানীরা 
অসাধারণ যোদ্ধা । জলে, স্থলে, আকাশের সর্বত্র তারা সমান শান্তশালী। তবে 
কনা অত্যন্ত নৃশংস, বেপরোয়া আর বিশবাসঘাতক। 
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আর ইংরেজ এ্রীতহাসিকের ভাষায় সিঙ্গাপুরের এই চরম বিপর্যয় 
সম্বন্ধে বলা হলঃ 
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অন্যাদকে জাপানীদের এই বিস্ময়কর অগ্রগাত লক্ষ্য করে পৃথিবীর দুই 
প্রান্তে অবস্থিত দুটি ঘর-ছাড়া মানুষের "কিন্তু সোঁদন তৎপরতার আর সামা. 
পাঁরসীমা ছিল না, মল্লিকা। 

টেবিলের ওপর রাঁক্ষত বিরাট মানচিন্রটার 'দিকে তাকিয়ে প্রহরের পর 
প্রহর কেটে যায়, তবু স্ব*ন দেখার বুঝ আর শেষ নেই। 

এমান করে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। মাসের পর মাস। 

একজন মহানায়ক রাসবিহারী। অন্যজন সদভাষ। 

পূর্ব দিগন্তে নতুন দিনের নতুন সর্য উঠেছে। থাইল্যান্ড, হংকং, 
মালয়, সি্গাপুরের পতন হয়েছে। ৮০৯০ ধিল্তু তারপর ? 

প্রথমে হংকং। তারপর মালয়। সবশেষে সিঙ্গাপুর। একে একে সব 


খবর শুনে গোটা পাথবী স্তাষ্ভিত। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা 
ও তার অভাবনণয় সামারক শাস্তি সম্বন্ধে কত গা্গ-গঞ্পই না এতদিন প্রচার 


১১৩ 
সুভাষ (২য়)-৮ 


করা হয়েছিল সারা 'িশ্বের কাছে। কোথায় গেল সব! এ যে বিশ্বাস করাও 
শান্ত ! 

সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ৯৯৪২ সালে। ঠিক তার চার- 
দিন পরেই €১৯শে ফেব্রুয়ারি) আবার সেই তেজোদীস্ত কণ্ঠ ভেসে এল 
ইথার-তরঙ্গো ঃ 

সুভাষ! দেখতে দেখতে একটা চাপা চণ্চলতা ছাড়িয়ে পড়ল এখানে* 
ওখানে সব । চুপ! কথা বলো না কেউ ! সুভাষ কি বলছেন, শোন £ 
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এতাঁদন আম অলক্ষ্যে থেকে ধৈর্য ধরে সব কিছু লক্ষ্য করেছিলাম। 
এবার আঘাত করার সময় এসেছে । তাই আমি এখন সামনে এসে দাঁড়য়োছ। 
“সবার সাধারণ শত্রুকে ধবংস করতে যারা আমাদের সাহায্য করবে, এ যুদ্ধে 
তাদের সঞ্জেই আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। 


ব্রিটিশের সত্যিই সোঁদন বড় দাার্দন, মাল্লকা। শুধু হংকং, মালয় বা 
সিঙ্গাপুর নয়, তারপর একে একে সব কিছুই তাদের হারাতে হল জাপানীদের 
কাছে। 
এই 'নিয়ে আমাদের দেশে সোদন কত ছড়া! কত গান! 
একটি গানের কথা আজো আমার স্পন্ট মনে গড়ে। 
শুধু আম কেন, এমন একটি লোকও বোধ হয় তুমি খুজে পাবে না, 
যাকে সোঁদন অজ্ঞাত কাঁবর এই গানটি শুনতে হয়নি পথে-্রান্তরে। বিশেষ 
করে ছোটদের মুখে। 
গানাঁটর প্রথম কয়েকটি লাইন হল $ 
“সা-রে-শান্মাপাখানন 
বোম ফেলেছে জাপানী 
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ 
ব্রাটশ বলে বাপরে বাপ!” 
তথ্যগত দিক থেকে কিছুটা ভুল থাকলেও জাপান যে সৌঁদন মহাশান্ত- 
মান 'ব্রাটশকে সাঁত্যই চোখে সর্ষে ফুল দোখয়ে ছেড়েছিল, তার মধ্যে কিন্তু 
এতটুকুও অত্যান্ত নেই মাল্লকা। 
২০শে তারিখে জাপানশীরা বলিম্বীপে অবতরণ করল বিরাট এক নৌ- 
বহরের গাহাধ্ে। 
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আর ২৭শে তারিখে! সৌঁদন জাপানী নৌ-বহরের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড 
নৌঁ-যুদ্ধ অনাষ্ঠত হল জাভা সাগরে। 

প্রচুর ক্ষয়-ক্ষাত হল জাপানীদের। 

বিশেষ করে, মার্কিন মহল থেকে ক্ষয়-ক্ষাতর যে বিবরণ প্রচার করা হান, 
তা সাত্যই অভূতপূর্ব । 

দেখা গেল যে, জাপানী নৌ-বহরের আর 'কিছুমান্তও অবাশিষ্ট নেই। সব 
শেষ। কারণ, একচনল্লিশটি জাহাজ তাদের ধৰংস হয়েছে সংঘর্ষের ফলে। মারা- 
আকভাবে জখম হয়েছে আরো পনেরোটি। সব মিলিয়ে মোট ছাপপান্নটি। 

আর মিন্রপক্ষের ! 

না, তাদের কোন ক্ষয়-ক্ষাত হয়ান। সব কণট জাহাজই তাদের নিরাগদে 
ফিরে এসেছে নিজেদের ঘাঁটিতে 

কন্তু এক! 

এতবড় ক্ষয়-ক্ষাতির পরেও জাপনীরা বাঁলদ্বীপে অবতরণ করে সঙ্গে 
সঙ্গেই বিমানঘাঁটি ইত্যাদ দখল করে নিল কি করে? 

তবে কি সবটাই যুক্ধকালীন প্রচারকার্ষ মান্ন ? 

আসল খবর জানা গেল 'ডেহীল টোলগ্রাফ' পান্রকায় প্রকাশিত প্রত্যক্ষ. 
দর্শীর ববরণ থেকে। মিন্রপক্ষীয় নৌ-বহর শেষ। এমন কি, বংশে বাতি 
দেবার জন্য একাঁটিও অবাঁশস্ট নেই। 

শুরু হয়েছিল বিকেল চারটেয়। 

ব্রিটিশ, মার্কন ও ওলন্দাজ নৌ-বহর তখন প্রস্তুত। জাপানী নৌ-বহর 
এাঁদকেই আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে । আসক না একবার ! কাকে বলে 
নৌ-যুদ্ধ দৌখয়ে দেব! 

সাঁত্যই ওরা দেখাল, মল্লীকা। কি করে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ 
করতে হয়, তা বোধহয় এমন করে আর কেউ কোনাঁদন দেখাতে পারোন ওদের 
মতো। 

তা বলে রেহাই নেই। ততক্ষণে জাপানী নৌ-বহরের সবগাঁল দত 
“পাল্লার কামান সীক্রয় হয়ে উঠেছে প্রচন্ডভাবে। 

সঙ্গে সেই মারাত্মক এমৎসবাঁস-৯৬, ডাইভ বম্বার। বিমানবাহী জাহাজ 
থেকে সঙ্গে সঙ্গে তারা তারের মতো ছন্টে এল আকাশের বুকে 
পাখা মেলে। যুষ্ধ করবে তোমরা আমাদের সঙ্গে! বেশ, কর! 

প্রথমেই ঘায়েল হল ব্রিটিশ ক্রুজার 'একসিটর'। 

ঘায়েল হল একেবারে মোক্ষম জায়গা, অর্থাৎ বয়লার ঘর। 

তারপরই শুরু হল দৌড়-দৌড়-দৌড়! 

[কল্তু যাবে কোথায়? একবার যখন বেড়াজালে আটকে পড়েছে, তখন 
ক অর রক্ষা আছে নাকি? 

এীঁক্সটরের পরে ওলন্দাজ ডেস্টরয়ার 'কোর্টেনার'। তারপর ত্রিটিশ ডেস্টা- 
যার £লেকন্রা'। 
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বেগাঁতক দেখে বাকি জাহাজগযর্ধী সয়ে পড়তে চেষ্টা করল ধূরজাল 
সৃষ্টি করে। আর যৃ্ধ করে কাজ নেই। অনেধ হয়েছে! এখন মানে মানে 
সরে পড়তে পারলে তবেই রক্ষা! 

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। চারাদকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত 
দুরের জীনিসও স্পম্ট দেখা যায় না। সুতরাং অনেকটা 'নিশ্চল্ত। আর ভয় 
নেই। এবারের মতো খুব রক্ষা পাওয়া গেছে। 

দ্রাম! ঠিক তখনই ব্রিটিশ ডেস্টয়ার 'জুপিটার' থর থর করে কেপে 
উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই সব 
শেষ। 

পরবতর্ট বিস্ফোরণ ঘটল রাত এগ্ারোটায়। এবার গেন গওলন্দাজ ক্রুজার 
ণড-রুয়েটার'। তারপর আরো একটি ওলন্দাজ ব্লুজার 'জাভা"। 

একটার পর একটা । জাভার পরে গেল অস্ট্রোলয়ার ক্লুজার 'পার্থ। সেই 
সঙ্গে গেল মান ক্ূজার 'হাডস্টন'। 

তারপর আবো দুাট মার্কিন ডেস্ট্রধার পলস-বার' আর 'এডসাল,'। 

সঙ্লো সহযারী হল 'ব্রাটশ ডেস্ট্য়ার এনকাউণ্টার' এবং মার্কিন ডেস্টয়ার' 
টং হোল মাকিনি গান-বৌট 'আসভিলা' ও আরো ছণট জাহাজ। 

তারপর পরম নিশ্চিন্তে দ্বীপে অবতরণ এবং বিমানঘাঁটি ইত্যাদি দখল। 

বাধা দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কে বাধা দেবে? নৌ-বহর তখন 
পুরোপার বিধবস্ত। ইচ্ছা থাকলেই বা মিব্রবাহনীর পক্ষে সে সাধ্য তখন, 
কোথায় ? 


শুধ্‌ একটি-দুটি ক্ষেত্রে নয় মল্লিকা, মিবোহিনণর যূক্খকালণন প্রচারকার্ 
এমাঁন হাঁসির খোরাক যৃঁগয়োছল অসংখ্য বার। 

যেমন- পরবতাঁ কালে 'মিডওয়ের সাম্যৃদ্রক এলাকায় অনুষ্ঠিত নৌ-যদ্ধ। 

মার্কন সমর বিভাগের দাবী, সে যুদ্ধে তরা মোট ৫৩টি জাপানী ক্লুজার 


ধম করেছে। 
কা কিন্তু জাপানী নৌ-বহরে কোনাঁদনও ৫৩টি ক্রুজার 
লাক? 


মোটেই না।* তাদের ক্লুজার ছিল সব মিলিয়ে মোট ৩৫টি। তার একটিও 
বেশি নয়। তাহলে বাকিগুলো এল কোথা থেকে ? 

ওদিকে বেগাঁতিক দেখে ওরা মার্চ তারিখে গ্রেনারেল ওয়াভেল ভারতবর্ষে 
ফিরে এলেন প্রাচ্যের আঁধনায়কের পদ থেকে "দায় নিয়ে । 

প্রাচ্য রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে পদে পদে জাপানশদের হাতে অপদস্থ 
হওয়া ছাড়া আর এমন কিছুই তিনি করতে পারেনা, যা দিয়ে এতটা গর্ব 
করা চলে। দেখা যাক, ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপ্রাতর পদ গ্রহণ করে এবার 
কিছ; করা যায় কিনা ! 
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তিক তার দাদন পরেই, (৫ই মার্ট) জাভার রাজধানদী বাটািয়া চলে গেল ' 
জা দখলে। 


রক্ম-রণাঙ্গানেও সেই একই অবস্থা । মেই একঘেয়ে পণ্চাদপসয়ণের হীত- 
হাস। মারগন্ী, টেভয়, মৌলমেন টত্যাদ সব গেছে। 

মৌলমেন শুধু বর্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরই নয়, চমৎকার একটি বিমান" 
বন্দরও বটে। সেদিক থেকে ব্রিটিশ বাঁহনীর কাছে মোৌলমেন ছিল খুবই 
গনর্বপরূর্ণ। 

তবু কিছুতেই হল না। শেষ পর্যন্ত জাপানীদের অবিশ্রান্ত বোমা ও 
ট্টরের গোল্গা-বর্মণের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ বাঁহনীকে নৌরামোগে সৌলমেন 
আগ কুরে আঙ্লুয় নিতে হল পরবতাঁ ঘাঁট-_মার্তাবানে। 

২৩শে তআঁরখে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল সিতাং নদীর মোহনার 
কাছে। 

জেনারেল হাটন তখন তার ১৭নং 'ডাভশন নিয়ে প্রস্তুত । 

যে করে হোক, িতাং নদীর সেতুমুখ রক্ষা করতেই হবে। নয়তো 
রেঙ্গুনকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং জান কবুল! 

শুরু হল উন্মত্ত, বেপরোয়া হাতহাতি যুদ্ধ। তবু কিছুতেই কিছ হল 
না। বাধ্য হয়েই তখন জেনারেল হাটনকে সেতৃপথ ধরে ওপারে চলে যেতে 
হল তিনাদক থেকে আক্রান্ত হয়ে। তারপরই সেতুপথটাকে উড়িয়ে দেওয়া 
হল শীল্তশালী ডিনামইট চার্জ করে। 

আর ভয় নেই। জাপানীরা এপারে রয়েছে। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য 
শনাশ্চল্ত। 

কিন্তু যে ভারতীয় সৈন্গণ এতক্ষণ সর্বস্ব পণ করে ফেবলমানত্র কুকার ও 
সঞ্গীনের সাহায্যে জাপানীদের ঠোঁকয়ে রেখোছল, তাদের কি হল? তাদের 
'আঁধকাংশই এপারে রয়ে গেল যে। 

যাকগে। বথায় বলে--আপান বাঁচলে বাপের নাম! ভাড়াটে সৈনারা 
সরল 'কি বাঁচল, সেকথা চিন্তা করার মতো অবকাশ তখন কোথায় 2 

শুধু এই একটি মান ক্ষেত্রে নয় মাল্লকা, গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহনীর 
আমান হদয়হশীনতার দৃশ্য দেখা গিয়েছিল প্রায় প্রাতীটি ক্ষেত্রেই। 

ক আফ্রিকা, কি মালয়, কি সিঙ্গাপুর, ফি সিতাং নদীর সেতুমুখ, 
সর্ব সৌদন তারা এমনিভাবে গা-্ডাকা 'দিতে চেষ্টা করেছিল ভারতাঁয় সৈন্য" 
দের কামানের মূখে ঠেলে 'দিয়ে। 

অথচ এই ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যেই তারা এতদিন তাদের বিস্তৃত 
সাম্াজা রক্ষা করতে সক্ষম হয়োছিল এশিয়া ভূখণ্ডে। 

এদিকে পিছ হটতে হটতে সেতুমখ বরাবর গিয়েই ভারতীয় দৈন্যগণ 
অবাক। আশ্চর্য, সেতুপথের কোন চিহও নেই সেখানে! 
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এখন উপায়! সামনে খরন্রোতা 'সিতাং নদ্দী। পেছনে ক্ষমাহণন শর ॥ 
কি করা যায় এখন এই অবস্থায় ! 

এক মুহূর্তের দ্বিধা। ক্ষাঁণ একটা সন্দেহের ঝালক। তারপরই হত- 
ভাগ্য ভারতীয় সৈন্যগণ উল্মন্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ন্গ সিতাং নদীর জলে। 
সামান্য কয়েকজন বহুকম্টে ওপারে যেতে সক্ষম হল। বাদবাকি সবাই প্রবল 
ম্লোতের টানে কোথায় আদশ্য হয়ে গেল কে জানে! 

পরবতা লক্ষ্য পেগ ও রেশান। 

১৭নং ডাভসন পুরোপুরি বিধবস্ত। সুতরাং যাকে বলে একেবারে 
খোলা মাঠ। 

তাছাড়া জাপানীরা প্রত্যাশিত উন্মৃস্ত গ্রান্তরের পথ ধরে আসেনি । এসেছে 
অরণ্যভামির কণ্টকাকীর্ণ পথ 'দয়ে। এ অবস্থায় জঙ্গল-যুদ্ধে আভজ্ঞ 
জাপানীদের বাধা 'দতে চাইলেই বা ব্রিটিশ বাহনীর পক্ষে সে সাধ্য তখন 
কোথায় ? 


বর্মার সর্বন্র সোঁদন পালাই-পালাই রব। 

বিশেষ করে প্রবাস ভারতীয়দের তো কথাই নেই। ভয়ে-আতঙ্কে 
প্রীতাট প্রাণী তখন উাদ্বগ্গ, দিশেহারা । 

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রোক্ষতে ! কোথায় যাওয়া যায়! কার কাছে! 

নিরুপায় দেখে শেষ পর্যন্ত সবাই পাড় দিল দেশের দিকে । জাহাজে 
স্থান না পেয়ে অনেকেই তখন দল বেধে রওনা 'দিল হাঁটা-পন্থ। 

কত বিচির ছবি। কত বিচিত্র ঘটনা। কত অন্তহীন মানুষের মেলা। 
যেন শেষ নেই এই পথ-চলা মিছিলের। 

সব সামাল-সামাল রব। জাপানীরা নাক আর খুব একটা দূরে নেই। 
যেকোন মূহূর্তে রেঞ্গুনের পতন হওয়া নাক মোটেই 'বাঁচত্র নয়। 

সবাই ভীত। সবাই সম্র্স্ত। কখন কি হয় কে জানে! 

এ জগতের আকাশে-বাতাসে মৃত্যু। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি 
বাস। অলক্ষ্য থেকে কখন যে মৃত্যু এসে বঝাঁপয়ে পড়বে, তা কে বলতে 
পারে! 

সর্বোপরি দসয্য, তস্কর ও লুণ্ঠনকারীদের ভয়। এ অবস্থায় কে শত, 
আর কে যে মিত্র তা বোঝাও মৃশূকিল। 

এমনি করে দিনের'পর 'দিন। রাতের পর রাত। 

যত দূর চোখ যায় সেই একই দশ্য। সকাল-সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে 
চলেছে ভয়ার্ত নাগারকদল। 

সবাই রিস্ত। সবাই সম্পদহাীঁন। দেহ অবশ। পা চ্সতে চায় না। তবু 
আঁনর্দিষ্টভাবে সবাই এগিয়ে চলেছে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরবে বলে। 

নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। কিন্তু সবার হদয় যেন একই সূত্রে 
গাঁধা। পেছনে তাকাবার সময় নেই। এ হচ্ছে বাঁচার সংগ্রাম। যে করে হোক; 
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বাঁচতে হবে। সেই বাঁচার তাঁগিদেই সবাই এগিয়ে চলেছে কোনাঁদকে দৃক্‌্পাত 
না করে। 

প্রামই শোনা যায় আশে-পাশে কামান দাগার শব্দ। চোখে পড়ে, মাথার 
ওপর দিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে কামানের গোলা-গ্া্ল উদ্কার মতো ছুটে চলছে 
দাগিবাঁদকে। 

কোন কোনটা আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে কত দূরে গিয়ে পড়ছে, 
তার কোন হাঁদস পাওয়া যায় না। শুধু দেখা যায়, দূরে কুগ্ডলশী পাকানো 
ধোঁয়া আকাশে গিয়ে আস্তে আস্তে মেঘের আকার ধারণ করছে। 

গোলা-গুলি একট; থামতেই আবার শুরু হয় পথ-চলা। 

সেকি দৃশ্য তখন! যত দুর চোখ যায়, শুধু ধবংদ আর ধবংস ! একটু 
আগেও যা ছিল সমৃদ্ধ জনপদ, তখন তার আর চিহমান্নও নেই। শুধু পড়ে 
আছে কতগুলো পোড়ো জাম মান্র। 

সেই দৃশ্যকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে মানুষের 'ছিম্নাবাচ্ছিন্ন দেহাংশ । 
পথের ধারে ধারে প্াতগন্ধময় শবদেহের দৃশ্য। সে যে ক বাঁভংস, তা বর্ণনা 
দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। 

শুধু অসামরিক জনসাধারণ নয়, সৈন্যদের মধ্যেও ছন্রভগ্গ ভাব বেড়েই 
চলেছে ব্লমশ। 

পথে-ঘাটে দেখা' যায়, কাতারে কাতারে দলছাড়া সৌনিক চলেছে। হাতে 
হাতিয়ার নেই। গায়ে সম্পূর্ণ উার্দ নেই। অনেকের পায়ে জুতো পর্যন্ত 
নেই। তব্‌ তারা এগয়ে চলেছে উদ্দেশ্যহশীনভাবে। কোথায় যাচ্ছে তারও 
কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 

কলকাতা মহানগরীতেও সেই একই দশ্য। 

শহর খালি করে কাতারে কাতারে লোক তখন গ্রামাণ্চলের দিকে ছুটে 
চলেছে জাপানী বোমার ভয়ে। আকাশপথে রেঙ্গুন থেকে কলকাতার দুরত্ব 
কতটুকুই বা! সনতরাং আর বিশ্বাস নেই। 

ওাঁদকে তখনো আস্ফালন চলেছে সেই একইভাবে । আস_ক না জাপানীরা ! 
দেখে নেব ওদের কতখাঁন হিম্মং। 

দরকার হলে আফ্রিকার তব্রুকের মতো এখানেও আমরা দীর্ঘাদন ধরে 
অবরোধ-যুদ্ধ চালাব, তবু রেঙ্গুন কিছুতেই ছাড়ব না। 

কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কি! 

যুম্ঘ তো দুরের কথা, তার সামান্য চিহ্ছমারও দেখা গেল না কোন একটি 
ক্ষেত্রে। বরং তার আগেই 'ব্রাটশ জেনারেল আলেকজান্ডার সাফল্যের সঙ্গে 
পশ্চাদপসরণ করলেন ডক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাঁদ যোগাযোগ-ব্যবস্থা 
জবালিয়ে-পাঁড়য়ে একাকার করে 'দিয়ে। 

পেগু ও রেঙ্গুনের পতন হল ৮ই মার্চ। 

আয় ২৫খে মার্ট হারাতে হল বঙ্গোপসাগরে অবাস্থত গোটা আন্দামান । 
হারাতে হল বেসিন, প্রোম, টাঙগ, মেগিও, আকিয়াব ইত্যাঁদ সব কিছু। 
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৫ই এরম জাপানী বিমান-বহূর হারা দিয় কগাম্বোতে। 

আর ৮ই এপ্রল সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ হল ভারতের মূল ভূখণ্ড মান্রাঙ্ 
উগরুলে অবস্থিত বিশাখাপত্বনম ও কোকনদে। 

বিশাখাপত্তনম আক্রান্ত হাল্স ভোরবেলা । হ্বক্গ্য- পোতাল্য়ে অবাঞ্থত 
জাহাজগুলি। দশটি করে বিমান অংশগ্রহণ করেছিল প্রাতবারের হানাতে। 
ব্মা নিক্ষিপ্ত হয়োছিল মোট নুড়াটি। সবগদালই ফেলা হয়েছিল ডক- 
এল্পাকায়। শ্বহরে ব অন্য কোথাও নয়। 

কোকনদে প্রথমরারে একাটিসা্ বিমান বোমা-বর্ষণ করোছিল ভোরবেলায়। 
দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটে ঘুর একটা বেজে পরতাল্লশ মিনিটে। 

সেবার অংশগ্রহণ করেছিল মোট পাঁচাট বিমান। লক্ষ্য-_তেলের গৃদাম। 
বলা বাহুল্য যে, সে লঙ্কা ছেদ করতে তাদের এতটুকুও রুষ্ট হয়ান। 

৯ই এীপ্রল আবার বোমা-বর্ষণ করা হল্স 'সংহলের গ্রেন্ঠ নৌন্দাঁটি 
'িজ্কেমালিতে। ক্ষয়-্ষাত হল বিল্তর। 

কৈফিয়ং দিতে গিয়ে ব্রাটশ় প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নিজেই সেকথা স্বীকার 
করতে বাধ্য হলেন কমন্দসভার এক গোপন আধিবেশনে দাঁড়য়ে। 

হ্যাঁ, প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি আমাদের হয়েছে। পোতাগ্্রয়ে অরাস্থত সরগলি 
জাহাজই জখম হয়েছে গুরুতরভাবে। তীর-রক্ষী কামানগৃলিও অরেজো 
হয়ে পড়েছে জাপানীদের এই 'লাকাষ্মক আক্রমণের ফলে। 

কিন্তু কেন? অয্মদের £িমানস্বহর তখন কোথায় ছিল ? চেপে ধরলেন 
1বরোধী পক্ষের সদন্যগণ, অরা কেন বাধা দিল না জাপানীদের ? 

দিয়েছিল। খুবই বাঁরত্বের সঙ্গেই তারা বাধা দিয়েছিল। তবে কিনা 
শেষ পর্য্ত আর একটিও অবশিক্ট ছিল না। শুর প্রচ্ছত ক্ষাতি করে শেষ 
পর্যকত সরগৃলিই হয় নন, হয়তো জখম, 'কিংরো ব্যরহারের অযোগ্য হয়ে 


1 

প্রাতটি ক্ষেত্রে আমাদের রাজরুনঁয় ঝাহিন্ীর এই র্যর্থতার কারণ কি? 

কারণ ্সামাদ্বের রাজরীয় ঝাহুনী এখন গর নগণ্য অবস্থায় এসে 
দাঁড়য়েছে। সমদূদ্রপথে সৈন্য পাঠানোরও কেন উপায় নেই। কারণ, গোটা 
বঞ্ঠখাপযাগরই এখন জাগ্ানীদের আর়রাধীনে। একমায় আসামের পারত পথ 
দিয়েই সামান্য কিছু স্মোক ও রসদপর পাঠানো সম্ভব । 
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বর্ধন গ্বর কি? 

মোটেই সাধের লয়। এমন কোন খবরই আমার কাছে নেই, যা শুনে 
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মাননীয় সদস্যগণ এও উতলা রোয় করতে গারেন। বরং এই পর্যন্ত : 
'আমরা আশা করতে প্যার যে, আমাদের সেনারাভিনর পশ্চাদপপনরণের কাজটি 
যত ধারে-সুয়েধ ঘরে, ততই ন্গাল্প। তার গুরুত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাতফালত 
হাতে পানে। 
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ক্ষয়ক্ষতি এখানেই শেষ হল না, মাল্পকা। নিছ্কোমালি আক্রান্ত হয়েছিল 
৯ই এপ্রিল। 

আর ১১ই এপ্রল! সৌঁদন কি হল? 

হবে আবার ক? যা হয়ে আসছে এতাঁদন, তাই হল। আবার কপাল 
ভাঙন ব্রিটিশের। 

এ ঘটনা ঘটোছল একেবারে আমাদের ঘরের সামনে, উীঁড়ষ্যার উপক্্গ 
থেকে সামান্য কিছু দ্‌রে। 

সোদন ব্রিটিশ নৌ-বহরের বিরাট একটা কনভয় এগিয়ে চলোছল 
উঁ়িষ্যার উপকূল ধরে। ডেস্টরয়ার, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ সব কিছুই 
ছিল সেই কনভয়ের মধ্যে। 


তেমন কোন আশঙ্কা নেই। সুতরাং নাশ্চন্ত। 


হঠাং এক সময়ে জাহাজের সবগদাল 'বিপদ-জ্জাপক সাইরেন আর্তনাদ করে 
উঠল- উ*উ*উ*উ*.ত 

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল প্রাতাট জাহাজের অভ্যন্তরে । 

[িমান! বিমান! 'বমান! জাপানী বিমান | হঠাশয়ার! বিমান-ধৰংসী 
কামান নিয়ে সরাই তোর হও। 

বোঁশ নয়, একি মানস বিমান। তাও বুদ্বার নয়, পর্মবেক্ষণকারী সাধারণ 
শরমান। বার দুয়েক চরূর খেয়ে কি ভেবে বিমানটি আবার এক সময়ে মাঁলয়ে 
গেল দূর-দিগল্তে। ভাবটা এই যে, যাবে কোথায়! দাঁড়াও, সবাইকে ডেকে 
'আনছি। তখন দেখা যাবে! 

ধিছুক্ষণের মধ্যেই বাই এসে হাজির। মোট তিনটি আব্রমণকারা 
জাহাজ । 'তার মধ্যে দুটি বড় কুজার ও একাঁট ডেস্য়ার। 


মৃহূর্তে নিভুজাকাত র্যহের আকারে দাঁড়িয়ে তিনাট জাহাজই একসঙ্গে 
৮৮৮০০ ম। ভ্রম! 
যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আর্ক 
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এত আকস্মিক যে, প্রত্যুত্তর একাঁট গোলাও বর্ষণ করা সম্ভব হল না' 
ব্রিটিশ কনভয় থেকে। তার কোন সুযোগই পেল না তারা। 

ফলে, যা হবার তাই হল। মাত্র আধঘস্টার মধ্যেই ব্রিটিশ ডেস্টায়ার 
'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্ণওয়াল', বিমানবাহী জাহাজ 'হারাঁসস” এবং আরো ছশট- 
জাহাজ নিমজ্জিত হল বঙ্গোপসাগরের অতল তলে। 

৩০শে এপ্রিল হাতছাড়া হল উত্তর বর্ষের লাসিও। ২রা মে মান্দালয়। 

তবে মান্দালয় শহরের বিশেষ কিছুই তখন আর অবাঁশন্ট ছিল না। সব 
কিছুই তার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়োছল বোমার আগুনে । সংবাদপত্রের ভাষায় £ 
গুব০ 078, 3500 9590 ও. 90%) ০0010 06 562 20 00০ 90965. 

১১ই মে বক্মদেশের লাটসাহেব তাঁর লাটগ্িরিকে লাটে তুলে দিয়ে পালিয়ে 
এলেন ভারতবর্ষে । 

দুই সামারক ভাগ্যশীবধাতা জেনারেল আলেকজান্ডার এবং জেনারেল 
স্টলওয়েলও একাঁদন দুর্গম পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে 
মাঁণপুরে এসে পা দিলেন গোটা ব্রহ্মদেশকে জাপানীদের হাতে তুলে 'দিয়ে। 
অনেক যুদ্ধ হয়েছে! আর নয়! 

শুরু হয়েছিল ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে। শেষ হল ১৭ই মে, ১৯৪২ 
সালে। 

মাত পাঁচ মাস। এই পাঁচ মাসের মধ্যেই ব্রিটিশকে মালয়, সিঙ্গাপুর, 
বর্মা ইত্যাদি উপনিবেশগ্লি হারাতে হল জাপানীদের কাছে। 

বাঁকি রইল শুধু ভারতবর্ষ । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ঘাঁটি-_ভারতবর্ষ। 


এবার আমাকে একট: পিছিয়ে যেতে হবে, মাল্লকা। কারণ, জাপানীদের 
অগ্রগাঁতর সঙ্গে 'তাল রাখতে গিয়ে হীতিমধ্যে আমি এত দূর এগিয়ে 'গিয়োছ 
যে, পেছনের অনেক কথাই তোমাকে বলা হয়নি। এবার সে-সব কাহিনী 
তোমাকে শোনাব একে একে। 

হংকং-এর পতন হয়ৌছল ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে । 

সুভাষের পক্ষেও কিন্তু, এ তারিখটা কম উল্লেখযোগ্য ছিল না, মল্লিকা। 

ইাতিমধ্যে তাঁর এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌঁজ গড়ে উঠেছে 
সব্দূর জার্নানীতে। নার্থক হয়েছে তিল তিল করে গড়ে ওঠা বহুদিনকার 
স্বগ্ন। 

এবার তাদের শিক্ষার কাজ। 

কটনীত হিসেবে ব্রিটিশ এসব ভারতাঁয় সৈন্যদের একমান্র রাইফেল 
চালনা ছাড়া আর কিছুই শেখায়নি বলতে গেলে । কারণ,-সেই ভয়। ক জানি, 
যদ কোনাঁদন ওরা 'বিগড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে ! 

কিন্তু এ যূন্ধ আগেকার সেই পারখা-যঞ্ধ নয়, যাল্মিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে 
অশেগ্রহণ করতে হলে উপযান্ত শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। 
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শিক্ষার জন্য প্রথমে মাত্র পনেরো জনের একটি দলকে পাঠানো সাব্স্ত হল 
িজিয়নের হেড-কোয়ার্টার ফ্লাকেনবৃর্গ ক্যাম্পে। 

তাঁরথটা ছিল ২৫শে ডিসেম্বর। 

সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়গণ সেদিন এসে সমবেত হলেন পনেরো জনের সেই 
ছোট্র দলটিকে সংবর্ধনা জানাতে । 'বিদায় বন্ধূগণ, বিদায়! আমরা তোমাদের 
কোনাদন ভুলব না। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক! আবার তোমরা আমাদের 
মাঝে ফিরে এসো শিক্ষা সমাপ্ত করে। আমরা তোমাদের পথ চেয়ে থাকব। 
আর সুভাষ! আকব্মণোদ্যত বাঘ আঁকা ব্যাজের সঙ্গে একটি করে ফুল" 
তিনি সেই পনেরো জনকে পরিয়ে দিলেন নিজের হাতে। এই নাও বন্ধুগ্ণ! 
টির সার রানির রানির রানার 
। 

সামারক কায়দায় নেতাজীকে আভবাদন জানিয়ে শুরু হল তাদের এতি- 

শেষ পযন্ত সৃভাষ তাকিয়ে রইলেন তাদের চলার পথের দিকে । দুচোখে 
তাঁর আনন্দাশ্রু। জয় হোক! জয় হোক! স্বাধীনতার অগ্রদূত তোমরা । 
তোমাদের এই এঁতিহাসিক যান্রা সার্থক হোক ! ভারত স্বাধীন হোক !! 
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এবার তোমাকে একবার পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা । পিছিয়ে যেতে হবে 
১৯২৮ নালে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে। 

তালে তালে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ ষুবক। এগিয়ে চলেছে 
সুসাঁজ্জত নারী বাহিনী । এগিয়ে চলেছে অশ্বারোহী বাহন, মোটর সাইকেল, 
বাহিনী, মেডিকেল কোর বাহিনণ, এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে: 
সুভাষের এক অবিস্মরণীয় সষ্টি-বেঙল ভলাশ্টিয়ার্স”। 

দেখে সবাই উচ্ছাসত। কি সংবাদপন্র, কি ভারতের বাভন্ন নেতৃবৃন্দ, 
সবাই প্রশংসায় পণ্চমৃখ। হ্যাঁ এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমান্‌ 
নিয়ম-শৃজ্খলাই তো আজ সবচাইতে বোঁশ প্রয়োজন। সুভাষ দেখালে বটে। 


৯২৩ 


শুধু খা হতে পারলেন না একজন। তিনি হলেন আর মল্যের খাঁষ 
শাহ্ধাজী। তাঁর মতে এসবই হন্স--পার্ক দামের নাক। 


১৯২৮ থেকে ১৯৪১। মাঝে ক' বছরই বা! গ্রার্ক দার্কাদের সেই 
পরের গাদা কার রানিরারকানর 

£ 

যাক, পরের কাহনী শোন। প্রথম নাহনপরে সংবর্ধনা জানানো হল 
২৫শে ডিসেম্বর । পরদিন ভোরে এক অভূতপূর্ব দশ্য দেখা গেল এ্ানহলটার 
রেলস্টেশনে। 

সে কি দযোগপূর্ণ আবহাওয়া সোদন গোটা জার্মানী জুড়ে! সকাল 
থেকে ঝুর-ঝর রুরে ররফ ঝরছে তো বরছেই। এ আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে 
পা বাড়ানোও মূশৃকিল। 


তবু সব কিছ: অগ্রাহ্য করে প্রতিটি ভারতবাসী সেই প্রথম বাঁহনীকে 
বিদায় দেবার জন্য এানহলটার রেলস্টেশনে গিয়ে হাঁজর। দেখে কে বলবে 
যে, এটা বিদেশ! মনে হয়, এ যেন আমাদেরই দেশের কোন রেঙ্লস্টেশন। 
মুখে তাদের একই ধ্বান। আজাদ হিন্দ 'জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! 
নেতাজী জিন্দাবাদ ! 
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একই সময়ে আরো দুজন স্বেচ্ছাদৈনিক পাঠানো হল অন্য একাঁট শিক্ষা- 
কেন্দ্র 10958252 ক্যাম্পে 

এত অল্পতে খুর্সি নন সূভার়। 


এ আর কতটুকু! লবে তো শুরু মান্। একে পাঁরিপূর্ণভাবে রূপ দিতে 
হলে 'আরও অনেক ফিছুই চাই যে! তাই আবার নিদেশ গেল জার্মানীর 
সেই বৈদেশিক দপ্তরের কাছে। 

লামসডর্ফ ক্যাম্প ও আঁফ্রকার সাইরোনাইকা বন্দী-নিবাসের সমস্ত 
ভারতাঁয় সৈনাদের আমার চাই। সবাইকে নিয়ে এস ডেসদ্রেনের আনাব্র্গ 
ক্যাম্প বঙ্দী-নিবাসে। আঁবলম্বে। 


৯৯৪ 


ফিজ্ড-্মারশাল প্োমেল মিশরের গ্বারপ্রান্তে পেশছে গেছেন। 

ওখান থেফে আজাদ হিস ফৌজের প্যারাম:টবাহশী সৈন্যদের ভারতের: 
উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত অঞ্চলে নামিয়ে দেবার এই তো অপূর্ব সুযোগ ! 

ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশের অধীনস্থ সেনাবাহিনপ নিশ্চয়ই তখন তাদের 
আহবানে সাড়া দেবে। 

কেন দেবে না? তারাও যে ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতা তাদেরও 
কি কাম্য নয় ? দেশ শবু-কবসমৃ্ত হোক, তারাও কি তা চার না? 

চাই প্রচার। তেমনভাবে বোঝাতে পারলে একাঁদন না একদিন তারা ঘুরে 
দাঁড়াবেই। 


কেটে গেল অরো কয়েক সপ্তাহ । 

আজাদ হিন্দ: সঙ্ঘ, বেতার এবং সেনাবাহনীর প্রস্তুতির কাজ নিয়ে 
সুভাষ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। শুধ্‌ কাজ-কাজ আর কাজ নিরবাচ্ছন্ন কাজ। 

মাঝে মাঝে যেতে হয় বাইরে। কখনো হামবুর্গের সংগ্রহশালায়। তন্ন- 
তন্ন করে সেখানে খংজে দেখেন ভারতের অর্থনীত ও কীষ সম্বন্ধে নানাবিধ 
গবেষণামূলক গ্রন্থ । জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা । সঞ্চয়ের ঝুলি ভরা 
যাক। দেশ স্বাধীন হবার পরে এসব আঁভজ্ঞতা কাজে আসবে। 

কখনো' বা চেকোম্লোভাকিয়ার বিখ্যাত 'অস্প তৈরির কারখানা স্কোজয়। 
শুধু কাঁষ বা অর্থনীতির দিক থেকেই নয়, স্বাধীন ভারতকে একাদিন অস্তর- 
বলেও বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। সুতরাং সব কিছুই দেখে রাখা দরকার । 

একট. ফাঁক পেলেই ছুটে যান আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই শিক্ষাশিবিরে। 
এ যে তাঁর নিজের হাতের গড়া । নিজের সৃষ্টি যত কাজই থাক না কেন, 
নিজের সন্তানসম এই জওয়ানদের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে থাকবেন কি 
করে? 

পে 'কি আনন্দ-উচ্ছবাস তখন জওয়ানদের ! নেতাজী! নেতাজী! নেতাজ? 
এসেছেন! আমাদের নেতাজী! 

আজাদ হিন্দ ফৌজ্জের জার্মান প্রেনার ওয়ালটার হারবিচ-এর ভাষায় £ 

£0006055৩ 1013 0055 10006 0০৭10106016 5 3০57 
9007 73058, 710 89519] £€51012100679 1010. 008 55 170012 
(500৩, 6809 10 005 29110579010 85503065 010 ৩৪ 10610 
৪৮ 2550087 50৮ 1026 20275915200 ৪ 1095 6০ হি) 009 
1770391 5019395 20 8. 2518550 200৫. 9:20. 11905 8085, 129 
907/9505 (00690) 00510১ 80085, 80:5055 ৪৮০.) 00 
&)2 15110581211) 5৮6087755 155 0£ ৪. 101595106 01391900607, 

[19532 10 35295 : ভাও16: মু: চিত] 

দিনের পর রাঁয়ি। আবার রান্িও এক সময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের. 

সমারোহে। 


১২৫ 


হঠাৎ একদিন কি শুনে দারুণভাবে চণ্ল হয়ে উঠলেন সুভাষ। কে! 
কে! কে কথা বলছে! কার কণ্ঠ ভেঙে আসছে দুরাগত কল্লোলের মতো 2 

তোজো! তোজো! তোজো ! জাপানের প্রধানমল্লী জেনারেল তোজো ! 

সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। ভেসে আসছে তোজোর এক এীতহাসক 
যোবণা। 

ভারত, ভারতবাসীদের জন্য। সামনে তার সববর্ণ সুযোগ উপাঁষ্থত। 
জাপান আশা করে, ভারত এবার নিজেকে তার উপয্ন্ত মর্ধাদায় সং্রীতম্ঠিত 
করতে পারবে। 
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দেয়ালে টাঞ্ানো ভারতবর্ষের 'বরাট মানচিন্নটার দিকে একদৃস্টে বহুক্ষণ 


তাকিয়ে বইলেন সুভাষ। মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে সেই 
'একাঁট মাত্র কথা £ 
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ওদিকে সেই একইভাবে চণ্চল হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
'বিগ্লবাঁ, জাপান প্রবাসী মহানায়ক রাসাবহারশী বসু। 

চণ্চল হয়ে উঠেছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, স্বামশ সত্যানন্দ পুরণ (প্রফুল্ল 
সেন), দেবনাথ দাস, আনন্দমোহন সহায়, এন. রাঘবন ও দেশপাণ্ডে প্রমুখ 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশপ্রোমক ভারতীয়গণ। 

আর চণ্জল হয়ে উঠেছেন গিয়ানণ প্রীতম সিং এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং। 

স্বর জাপানীদের জয়-জয়কার। গিলবারটট গূয্লাম, ফিলিপাইন, বোর্ণও, 
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শুনউীগানি, পেনাং সমান্রা, বাঁলদ্বীপ, জাভা, বাটাভিয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রে জাপানধ- 
'দের শুধু জয় জয় আর জয়! 

আর 'মিন্রশীন্ত ! সর্বত্র তাদের প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে জাপানীদের 
কাছে। কোথাও তারা দাঁড়াতে পারোন জাপ-যোদ্ধাদের সামনে। একা ক্ষেত্রেও 
ননা। 
এটা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-ীসংহ এখন 'রিস্ত, হতসর্বস্ব, নখদন্ত- 

। 

এই তো সুযোগ । ভারতের স্বাধীনতা অনের এই চরম সুযোগটাকে 
কাজে লাগাতে হবে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে 
হবে। ডেকে বলতে হবে_ ভয় পেও না তোমরা। সোজা হয়ে দাঁড়াও। এসো, 
হাতে হাত মেলাও ! 

উৎসাহ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে জাপপ্রধানমন্ত্রী জেনারেল 
তোজোর সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে। 

১৬ই ফেব্রুয়ার তারিখে তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর নতুন নীতির কথা। 
ভারত ভারতীয়দের জন্য। সামনে তাঁর সুবর্ণ সুযোগ উপাঁস্থত। জাপান আশা 
করে, ভারত এবার নিজেকে উপয্্ত মর্যাদায় প্রাতিম্ঠত করতে পারবে। 
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আবার নতুন করে বলেছেন ১২ই মার্ট তারখে। 

আমার দঢ় বিশ্বাস যে, “ভারত ভারতীয়দের জন্য এ নীতি কার্যকরী 
করে তুনতে হলে এই হল উপযন্ত সময়। 

চল্লিশ কোটি ভারতবাসী এই আশাই পোষণ করে আসছে বহু দিন 
ধরে। 
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গ্রেট ব্রিটেন দীর্ঘকাল ধরে ভারতকে ঠাঁকিয়ে এসেছে এবং ভারতের ওপর 
তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন চালয়ে এসেছে । গত বিশ্বযুদ্ধে 'ব্রাটশ ভারতকে 
যে প্রাতশ্রাতি দিয়েছিল, প্রাতদানে ভারত কি পেয়েছিল, আমার বিশ্বাঙ্! ভারত- 
বাসীর স্মৃতিতে এখনো তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। 
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৯ই এবং ১০ই মার্চ মালয় সেশ্খ্রীম ইন্ডিয়নি আসোলিয়েশনের সভা+ 
পাঁত এন, রাঘবনের আহবানে 'বাভন্ন স্থানের প্রাতীনাধবৃন্দ জড় হলেন, 
সিঙঞাপুরে। 

বলো, আমাদের এখন কি করা উচিত! যে শ্রিটিশ আসাদের কথা বিন্দু- 
মান্র চিন্তা না করে সবার আগে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, এর পরেও, 
তাদের প্রাতি আমাদের আনুগত্যের আর কোন কারণ থাকতে পারে কি ? 

উত্তর পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কথায় ঃ 

শ্রাটশ তার দায়িত্ব পালন করোন। যোঁদন এভাবে আমাদের ফেলে রেখে 
গত্য শেষ হয়ে গেছে। 

এতাঁদন তারা আমাদের বুঝিয়েছিল যে, এ যুদ্ধ নাক স্বাধীনতা, গণ- 
তল্লু এবং এমান সব বড় বড় আদর্শের জন্য। তাই যাঁদ হয়, তবে যে স্বাধী- 
নতার প্রশ্নটা তারা ভেবে দেখতে রাজী নয় কেন? স্বাধীনতাকামী হাজার 
হাজার ভারতবাসীকেই বা তারা কারারুদ্ধ করেছে কেন ?' 

ডাক পাঠালেন মহানায়ক রাসাঁবহারী বসু। তোমরা সবাই টোকিওতে 
এসো ভাই। এখানে বসেই সবাই মিলে আমরা ঠিক করব যে, কোন পথে 
'আমাদের অগ্পসর হওয়া উচিত। 


কে এই মহানায়ক রাসাবহারী বসু ? 

ক্যাপ্টেন মোহন 'সিংই বাকেঃ 

কেন সোদন মেজর ফুজিয়ারা সিঙ্গাপুরে অবাঁস্থত সমস্ত ভারতীয় 
সৈন্যদের তুলে 'দয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন পিং-এর হাতে ? 

[ক তাঁর পারচয় ? 

প্রথমে শোন মোহন 'সিং-এর কথা। 

১১৪১ সাল। ডিসেম্বর মাস। 

প্রতিটি ব্রিটিশ বাহিনী তখন মালয় থেকে 'িপহু হটছে জাপানীদের হাতে 
প্রচণ্ড মার খেয়ে। 

একইভাবে ১।১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বাহন তখন পু হটতে শুরু 
করেছে মালয় থেকে। ছন্রভঙ্গ। 'ছন্ন- । দিশেহারা । জাপানশরা আর 
দুরে নেই। এসে পড়ল বলে! 

দলে রয়েছে কম্যশ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল 'ফিজ প্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন মোহন 
সিং ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্লাম খাঁ প্রমূখ সেনানায়কবৃন্দ। 

অনাহারে অনিষ্ঠায় সবাই তখন রীতিমত কাতর। তদুপাঁর কম্যাপ্ডিং 
আপ এক পা এগিয়ে চলাও তার পক্ষে দস্তুরমতো 

| 
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এ অবস্থায় যা স্বাভাবিক, তাই হল। এক এক করে সবাইকেই সৌঁদন 
বন্দী হতে হল জাপানীদের হাতে । 

এগিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ শিখ। ভয় পেও না তোমরা। সাহস হারও 
না। সদন আবার আসবে। 

মোহন সিং অবাক। কে এই সদানল্দ বদ্ধ! দেখেই বোঝা যায় যে, 
সাধৃ্সল্ত মানুষ। 'কি নাম গর 2 

আমার নাম প্রীতম 'সিং। গিয়ানী প্রশীতম 'সিং। তোমরা সবাই এসো 
আমার সঙ্গে। 'দ্বধার কোন কারণ নেই। 'নভয়ে চলে এসো। 

কোথায় ! মোহন সিং অবাক। 

মেজর ফুজিয়ারার কাছে। সবরকম বোঝা-পড়াই তাঁর সঙ্গে আমার 
হয়েছে। এলেই সব জানতে পারবে। 

যেতে যেতে সব কথাই জানতে পারলেন মোহন 'সিং। স্বাধীনতকামণ 
বৃদ্ধের একমারর সাধ. বন্দী সৈন্যদের সাহায্যে একটি গক্তিফৌজ গঠন করে 
ভারতবর্ধকে ব্রিটিশ কব থেকে মুস্ত করা। এ ব্যাপারে নব রকম সহায়তা 
করতে মেজর ফুজিয়ারা তাঁর কাছে অগ্গীকারবদ্ধ। 


কাজও শুরু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে । ইতিমধ্যেই একাঁট 'হীশ্ডি- 
পেন্ডেম্স লীগ" গড়ে উঠেছে উভয়ের প্রচেষ্টায় ॥ লক্ষ্য সেই একই। অর্থাৎ 
ভারতভূঁমি থেকে ব্রাশ প্রভুত্ব দূর করা। 

কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস কিঃ খোলাখনুলিভাবেই মোহন 'সিং প্রশ্ন রাখ- 
লেন মেজর ফুঁজিয়ারার কাছে, ব্রিটশের মতো তোমরাও যে একাঁদন সেই একই 
ভূমিকায় দেখা দেবে না, তার গ্যারাণ্টি কোথায় ? 

এটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। হ্বীন্ত দেখালেন মেজর ফাাঁজয়ারা, তেমন 
কোন উদ্দেশ্য থাকলে তোমাদের সহযোগিতার কি প্রয়োজন ! জাপানের 'নিজের 
শাল্তই কি সেখানে যথেষ্ট নয় 2 

মানলাম, কিন্তু এর পেছনে তোমাদের কোন লাভের প্রশ্নই ক নেই ? 

আছে বোকি ! আমাদের একমানন লক্ষ্য, এঁশয়া ভূখন্ড থেকে ইঙ্গ-মার্কন 
প্রভুত্বকে চিরতরে নির্মূল করে 'বৃহত্তর এঁশয়া” পরিক্পনাকে কার্যকরী করে 
তোলা । তাতে শুধু আমরাই উপকৃত হবো না, উপকৃত হবে এশিয়া ভূখণ্ডের 
প্রাতটি রাস্ট্ী। 

প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করে অবশেষে রাজী হলেন মোহন 
সিং। বেশ, তাই হোক । ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি সব কিছুই করতে 
প্রস্তুত। 

শুরু হল নতুন জীবন। শুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়। 

সবাইকে সঞ্ঘবন্ধ করতে হবে। সঙ্ঘব্থ করতে হবে ছমনভঙ্গ ভারতায় 
সেনাবাহিনীকে । বসে থাকলে চজবে না। সময় যে বয়ে যায়! 
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ওদিকে তখন জাপ বাহিনী দরবার বেগে এগিয়ে চলেছে সিঙ্গাপরের 
শদকে। কণ্ঠে তাদের একই সুর । পসঙ্গাপুর এ কোসন'! চলো সিঙ্গাপুর ! 
চলো দিঙ্গাপূর। চলো সিঙ্গাপুর ! 

পেছনে পেছনে চলেছেন মোহন সং, রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মী 
দেবনাথ দাস ও আরো' কয়েকজন। উদ্দেশ্য-_বন্দী ভারতাঁয় সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ 
করা, আব আঁধকৃত অণ্চলের ভারতীয়দের ধন-সম্পান্ত এবং নিরাপত্তার বাবস্থা 
করা। যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি আছেই। তবু যতটা সম্ভব ওদের সব কিছু থেকে 
আড়াল করে রাখতে হবে। 

এমনি করে সিষ্গাপুর। 

সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৫ই ফেব্রুয়ার, ১৯৪২ সালে। 

সব মিলিয়ে প্রায় একলক্ষ সৈন্যকে সোঁদন বন্দী হতে হল জাপানীদের 
হাতে। তার মধ্যে চল্লিশ হাজারই ভারত য়। 

পরাদনই সেই চল্লিশ হাজার সৈন্যকে তুলে দেওয়া হল মোহন 'সং-এর 
হাতে। সেনা বাঁহনীর প্রাতি মেজর ফুজিয়ারার নিরদেশ--আজ থেকে মোহন 
সং-ই তোমাদের নেত। তোমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে আশা কাঁরি। 

মাল্পকা, এই হল মোহন 'সিং। আর মহানায়ক রাসবিহারী! তান কে? 

সে কাহিনী জানতে হলে আমাদের অনেকগুলি দন 'পি।ছয়ে যেতে হবে, 
মা্পকা। ফিরে যেতে হবে আগ্নযূগের সেই রোমাণ্ণকর অধ্যায়ে, যা আজো 
অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। 
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২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। 

উৎসব-মুখর 'দল্লী মহানগরীকে সোঁদন আর চেনাই যায় না। যোঁদকে: 
তাকানো যায়, শুধু আলো আর পতাকার সমারোহ। শুধু কালো কালো 
মানুষের মাথা। 

সম্রাট পণ্চম জর্জের আভষেক উপলক্ষে এীতহাসিক 'দল্পশ দরবার। তারই, 
শোভাযাত্রা চলেছে দিল্লা মহানগরীর রাজপথ 'দিয়ে। 

প্রথমেই হাতির পিঠে চেপে সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ । পেছনে প্রধান 
প্রধান রাজকর্মচারী, দেশীয় রাজা-মহারাজা ও মোসাহেবের দল। 

এতাঁদন ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা । এবার থেকে দিল্লা। শোভা- 
যাত্রা শেষে বড়লাট বাহাদুর তাঁর দাঁয়ত্ব গ্রহণ করবেন আনুম্ঠানিকভাবে। 

কলকাতার ছেলেদের মাঁত-গাঁতি মোটেই স্‌বিধের নয়। ক্ষাদরাম, কানাই, 
সত্যেনের মতো ছেলেরাই সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে বার বার। সতরাং একটু 
দূরে থাকাই ভাল। সেদিক থেকে দিল্লী অনেকটা নিরাপদ । 

পথের দু পাশের বাড়িগুলোতে অসম্ভব ভাঁড়। ছাদে, বারান্দায়, এখানে- 
ওখানে কোথাও বুঝি তিল-ধারণের জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ ' 

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিনতলা বাঁড়টাতেও সেই একই অবস্থা । 

পুরুষদের স্থান একতলা ও তিনতলায়। দোতলাটা রাখা হয়েছে কেবল- 
মান্র মেয়েদের জন্য। পুরুষদের সেখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই। 

কুইন্স- গার্ডেন হয়ে শোভাষান্রা তখন চাঁদনীচক পর্যন্ত এসে পড়েছে। এ 
যে দুরে এক বিপল-দন্তী রাজহস্তার পিঠে সস্ত্রীক বড়লাটকে দেখা যাচ্ছে। 
তাঁদের মাথার ওপর ছন্র ধরে আছে এক করদরাজ্য থেকে আগত জঙ্গণী জোয়ান 
মহাবীর সিং। 

হঠাং কোথা থেকে একটি সৃবেশা তরুণ। এসে আশ্রয় নিল দোতলার' 
বারান্দায়। সে কি তার মন-ভোলানো রূপ! স্বাস্থ্য ও সোন্দর্যে ভরপুর 


যৌবনের উজ্জ্বল একটি শিখা যেন। 
তোমার নাম কি বাহন? বিমৃগ্ধ দৃম্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জনৈকা 
গুজরার্টী মহিলা । 


নাম? হাসলেন তরুণশটি, মেরা নাম লাঁলাবতাঁ। 

শোভাযান্তা এসে গিয়েছে । দোতলার ঠিক নিচেই হাতির পিঠে উপাঁবষ্ট' 
সস্মশক বড়লাট। 

সত্যই অপূব। এত জাঁকজমক, এত সমারোহ, এত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা 
ইতিপার্কে দিল্লীর ইতিহাসে আর কোনাঁদনও দেখা যায়ানি। 

সহসা গোটা রাজপথ থর থর করে কেপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের, 


শব্দে বুমমমম! 


১৩৭ 


কি হল কিছুই দেখা গেল না। কিছুই বোঝা গেল না। শধ: ধোঁয়া 
আর ধোঁয়া! সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে। 

"হবে এটুকু বোঝা গেল যে, কলকাতার মতো দল্লশও আর নিরাপদ 
নয়। 

শুরু হল চংকার, চে্টামেচি আর হৈ-ছৈ। পালাও! পালাও! বাঁচতে 
চাও তো এক্ষীণ পালাও! আর এক মূহূর্তও এখানে নয়। 

নিচে তখন চরম বিশৃঞ্খলা। চারাদক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার । দুহাত 
দূরের জিনিসও স্পন্ট দেখা যায় না। তার মধ্যে সবাই ঠেলাঠোঁলি করে পালাতে 
ব্স্ত। এ ব্যপারে রাজা-সহারাজদের উৎসাহটাই দেখা গেল সবচাইতে বেশি। 
প্রাণে বাঁচলে তবে তো দরবার ! 

বিশৃঙ্খলা আরো শতগুণ বাঁড়য়ে তুলল 'মাছলের সুসাঙ্জত হাতি- 
গাাল। হঠাং ক্ষেপে গিয়ে সে কি তাদের উন্মত্ত ছোটাছুটি! ফলে, তাদের 
রেসি রি রররারিন বারি গোনাগুনাতিই 

। 

ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল এক বাঁভংস দশ্য। 

হাতির মাহ্‌তি মারা পড়েছে। লাট-বাহাদুরের অবস্থাও প্রায় লাটে 
'ওঠবার মতো । 

বোমার একটা টুকরো তাঁর পিঠের মাংস 'ছি'ড়ে কাঁধের ওপরে উঠে গিয়ে 
মস্তবড় একটা ক্ষতের সাঁষ্ট করেছে। প্রচুর রম্তক্ষরণ শুরু হয়েছে সেই ক্ষত- 
স্থান থেকে। তাছাড়া ঘাড়ে এবং দেহের এখানে-ওখানে অসংখ্য আঘাত। কি 
হবে বলা শন্ত। 

ছুটে এল্সেন এক বিশিষ্ট রাজপুর্ষ কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল! তারপরই 
তাঁকে ধরাধার করে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। ফলে, আনষ্ঠানিকভাবে 
শপথ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। তাঁর হয়ে সে-কাজ সম্পন্ন 
করলেন অন্য একজন রাজপুর্ষ। 


আশ্চর্য! এই হট্ুগোলের মধ্যে সেই সৃবেশা তরুণী লালাবতাঁ যে 
কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কেউ তা টের পেল না। খেয়ালই করল না কেউ। 

তবে কি সে-ই বোমাটি নিক্ষেপ করোছিল দোতলা থেকে? নাক অন্য 
কেউ? 

অনেক গবেষণা। অনেক তদদ্ত। কিন্তু কোন 'স্ধির সিদ্ধান্তে আসা 
গেল না। 

আক্লোশে ফেটে পড়লেন শাসক-সম্প্রদায়। এতবড় সাহস! শেষে কিনা 
স্পাটের সর্বোত্তম প্রাতীনাধ বড়লাটের গায়ে হাত দেয়! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি 


ৃ 
বটেই তো! বটেই তো! সঙ্গো সঙ্গে গোঁ ধরলেন দেশীয় রাজা-মহা- ! 
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রাজার দল। এ কি অন্যায় কথা! বড়লাট বাহাদুর না থাকলে আমাদের 
খেতাব দেবে কে? নাঃ! এবারের দরবারটাই মাঠে মারা গেল দেখাছ! 
সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন সরকার বাহাদুরের একান্ত অনুগত ভন্ত, 
দেরাদুন বন-বিভাগের এক 'বাশল্ট কর্মচারী রাসাঁবহারী বসু। 
রাজকর্মচারীদের উপস্থাতিতে দেরাদুনে অনুষ্ঠিত এক প্রাতবাদ-সভায় 
ভাষণ দতে গিয়ে সেক তাঁর গরম গরম তর্জন-গরজন ! সে কি প্রচণ্ড ঘৃণা ও 
বিক্ষোভ প্রদর্শন। 

ধিক সেই পাষণ্ড আততায়ীকে, যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে এমন, 
ঘৃণ্য পন্থায় আক্রমণ করেছে! একজন রাজভন্ত প্রজা ?হসেবে আমার একমান্র 
অনুরোধ, আততায়ীকে আঁবলম্বে গ্রেস্তার করে চরম শাস্তি দেওয়া হোক! 

বলতে বলতে রাগে দুঃখে কেদে ফেললেন রাসবিহারী। তারপরই. 
সভামণ্চ থেকে নিচে নেমে এলেন চোখের জল মুছতে মুছতে। 

কাণ্ড দেখে শাসক-সম্প্রদায় প্রশংসায় পণ্চমুখ। রাসাবহারীর সাঁতাই; 
তুলনা হয় না বেশ বোঝা যায় যে, আঘাতটা ওুর খুবই লেগেছে। 

লাগবেই তো! এমন রাজভন্ত প্রজা কজন আর আছেন ভারতবষে! 

প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সঞ্গে সর্বদাই তাঁর দহরম-মহরম। সবাই: 
তাঁর বম্ধু। সবাই তাঁর নামে অজ্জান। এমন কি, ম্বতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যমণি 
স্বয়ং ভারত সরকারের মিলিটারি সেক্েটার পর্যন্ত বাসাবহারীর ভন্ত। নিজে 
[তিনি বাংলা শেখেন তাঁর কাছে। 

শুধ; কি তাই! কি করে বাংলার বিস্লবীদের দমন করা হবে, সে 
সম্বন্ধেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা হলেন রাসাবহারী। কতাঁদন তান এই 
নিয়ে কত গুরুতর পরামর্শ করেছেন রাসাবহারীর সঙ্গে! কত গল্প! 

এহেন রাসাবহারী যে বড়লাটের ওপর এই ঘৃণ্য আক্রমণে খুবই মমণহত, 
হবেন, তাতে আর বিচিত্র কি! 

কিন্তু কে এই আক্রমণকারণ ? 

কি তার নাম ? 
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এই মহাষজ্ঞের প্রধান হোতাই বা কে? 

অনেক চেষ্টা করেও এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য যেমন 
ছিল তেমানই রয়ে গেল। 

৯৯১৩ সালের ২৪শে জানুয়ার পুরস্কার হিসেবে বিরাট টাকার অঞ্ক 
ঘোষণা' করা হল সরকার তরফ থেকে। আততায়শকে তোমরা ধারয়ে দাও।' 
আমরা তোমাদের একলক্ষ টাকা দেবো । কথা দিচ্ছি 

কোথায় আততায়ী, কোথায় ক! হাজার চেচ্টা করেও পালিশ কোন 
সূ খখজে পেল না আততায়ী সম্বন্ধে 

৯৭ই'মে তারখে আবার বোমা নিঁক্ষপ্ত হল লাহোরের গরেন্স 

। গাডেন্স্এ অবস্থিত প্ালশ ক্লাবে। পরক্ষয, শ্রীহটের প্রান্তন এস. ডি. ও. 
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বর্তমানে পাঞ্জাবের সহকারী কমিশনার মিঃ গরভন। কিন্তু লক্ষ্যন্রন্ট হবার 
দরুন প্রাণ দিতে হল ক্লাবের একজন চাপরাশিকে। 

পুলিশ বিভাগ দশেহারা। এই সোঁদন দিল্লীতে এতবড় একটা ব্যাপার 
ঘটে গেল, আবার এর মধ্যেই কিনা লাহোরে এই কাণ্ড : নাঃ! যে করে হোক, 
এ রহস্য ভেদ করতেই হবে। 

রহস্যের অবগন্ঠন খুলল দীর্ঘ একবছর বাদে কলকাতার রাজাবাজারে। 

তারিখটা ছিল ১৯৯৩ সালের ২১শে নভেম্বর। অনুশীলন সমাতর 
পলাতক বিপ্লবী অমৃত হাজরার খোঁজে হঠাৎ সদন ১৯৬।১ নম্বর আপার 
সার্কুলার রোডের একটা গোপন আস্তানায় পুলিশ গিয়ে হাজির। 
কোথায় অমৃত হাজরা 2 ধরো 'তাকে। 

ফল হল মারাত্মক। দেখা গেল যে, ১৯৬1১ নম্বরের এই গুপ্ত আস্তা- 
নাটা আসলে একটা মারাত্মক বোমা তোরর কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠল পালিশ বাহনী। বোমার 
এই খোলগুলি কি দিল্লীতে নিক্ষিপ্ত বোমাটির মতো নয় 2 

ধরা পড়লেন দূধর্ধ বিগ্লবী অমৃত হাজরা । ধরা পড়লেন দীনেশ 
দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে, সারদাচরণ গুহ প্রমূখ আরো কয়েকজন। সেই সঙ্গে 
ঘর তল্লাশি করে পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ, যার মধ্যে কতগুলো 'হাজ- 
বিজ চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই। 

পুলিশ অবাক। এই 'হাঁজাবাঁজ চিহ্গুল্ের মানে কি! কি ব্যাপার ! 

অসাধ্য সাধন করলেন পাঁজশের ডি. আই. জি. ডেনহাম। অনেক 
চেষ্টার পরে তিনি সক্ষম হলেন এ হাজবিজি চিহগুলোর মর্মোদ্ধার করতে। 
ওখানে লেখা রয়েছে ছোট্র একাঁট নাম। আমনীরচাঁদ। দিল্লীর আমীরচাঁদ। 
সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমীরচাঁদ। 

ধরা হল আমীরচাঁদকে। সেখানে পাওয়া গেল আরো একট নতুন নাম। 
নামাট হল-দীননাথ তলোয়ার। 

সঙ্ো সঙ্গ ধরা হল দীননাথ তলোয়ারকে। এবার কাজ হল। দীননাথ 
অপরাধ স্বীকার করলেন। ফলে, বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে 
বিশবাস প্রমুখ সবাই ধরা পড়লেন একে একে। 

আমাীরচাঁদ ও তাঁর ভাইপো ধরা পড়লেন ১৯১৪ সালের ১৯শে ফেব্রু- 
য়ার। বলন্ত বিশ্বাস তখন বাংলাদেশে । ২৭শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে ধরা হল 
কৃষ্নগরে। 

এবার রহস্যের অবগণ্ঠন পুরোপুরিভাবে খুলে গেল। 

জানা গেল, সৌঁদনের সেই সুবেশা তরুণী লীলাবতী আদপেই কোন 
তরুণী নন। 'তাঁন বাংলাদেশের এক দামাল কিশোর বসন্ত বিশ্বাস। ম্রেন্স' 
গার্ডেমস--এর পালিশ ক্লাবে বোমা নিক্ষেপটাও তাঁরই কীর্ত। 'তখন তাঁর 
নাম ছিল “বাধন দাস'। 


৯৩৫ 


আর এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা কে? 

1তনিও বাঙ্ালশী। নাম তাঁর রাসাবহারী। চন্দননগরের রাসাবহারশ। 
মহামান্য সরকার বাহাদুরের একাম্ত রাজভন্ত প্রজা রাসাঁবহারী। ভারত তথা 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী। 


রাসবিহারী ! চেনা পারাচত প্রাতটি মানুষ স্তচ্ভিত। বলে কি! রাস- 


বিহারী তো পুলিশের গুপ্তচর। নইলে বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সচ্গো 
তাঁর এত মাখামাঁথ কেন ? 


হাঁ, এই ধারণাই সেদিন সবাই পোষণ করতেন রাসাবহারী সম্বন্ধে 
পুলিশ রিপোর্টেও তাই লেখা রয়েছে ঃ 
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বিস্ময় সৌদন বড়লাট লর্ড হাঁড-এরও কম ছিল না। এ প্রসঙ্গো 
তান পরবতাঁ কালে তাঁর “4 109192) 5695) 1910--1916, গ্রন্থে যা 


লিখেছেন, তা সাঁত্যই বড় কৌতুকগ্রদ, মল্লিকা । 


'দিল্লার ঘটনার পরে দেরাদুনে এসে রাসাবহারীকে 'তাঁন কোন ভূমিকায় 
দেখতে পেয়োছলেন, সেকাহিনী তাঁর নিজের মূখ থেকেই তুমি শোন ঃ 
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অর্থাৎ_স্টেশন থেকে গাঁড় করে বাংলোতে যাবার পথে একটা বাঁড়র 
দরজায় আম জনৈক ব্যান্তকে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ দেখতে পেলাম। তারা 
আমাকে সেলাম জানাচ্ছিল। শুনলাম আমার প্রাত এ আরুমণের জন্য তারা 
নাক দেরাদুনে একটি প্রাতবাদ-সভাও করেছিল। পয়ে জেনোছলাম যে, এ 
ব্যান্ত নাফ বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে নাটের গুরু। 


১৩৬ 


বোধহয় সবচাইতে বোশ বিস্মিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ শাসকসমাজ। 
শ্রেন্ঠ রাজভন্ত প্রজা রাসাঁবহারী কনা আসলে শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী। এ যে 
ববশ্বাস করাও শন্ত! ঠিক আছে, ধর এবার রাসাঁবহারণকে। 

কোথায় রাসবিহারাঁ। দেরাদুন থেকে তাঁজ্প-তজ্পা গুটিয়ে ততক্ষণে 
তনি হাওয়া। তন্ন-তম্ন করে সারা ভারত চষে ফেলা হল, কিন্তু কোথাও 
তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। 

গর্জে উঠলেন শাসক-সম্প্রদায়। যে করে হোক রাসবিহারীর ?শর চাই। 
পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। উহ* ওটা সাড়ে সাত হাজারই রইল। মোদ্দা 
কথা, তাকে চাই। 

'বাব্‌ যত বন্দে পাঁরষদ দলে বলে তার শতগুণ ।, 

সৃতরাং রাজা-মহারাজরা পুনরায় ঘোষণা করলেন আরো একলক্ষ টাকা। 
বড়লাটের গায়ে হাত দেওয়া--এঁক চাট্রিখান কথা! দেখি এত দেমাক ওর 
কোথায থাকে ! যে করে হোক ধরতেই হবে! 

বটে! মনে মনে হাসলেন রাসাঁবহারী। আমাকে ধরবে! ঠিক আছে, 
পাবো তো ধর! 

শুরু হল কানামাছি খেলা । এ ঘরে পালিশ, ও ঘরে রাসাবহাবী। 
রাস্তার এপাশে বাদী, ওপাশে আসামী । রেলের একই কামরায় এক আসনে 
শীবহাবী। যেন দুট সমান্তরাল রেখা । পাশাপাশি স্থান, তবু যেন 
কতদূর! 

বার্থতার জবালায় এবার যেন ক্ষেপে গেলেন শাসক-সম্প্রদায়। যেভাবে 
হোক ধবতেই হবে রাসাঁবহারীকে। ঠিক আছে, আরো পাঁচ হাজার টাকা 
পুরস্কার দেব। মোট সাড়ে বারো হাজার । 

সেই সঙ্গে তাঁর ছাবি ছাপিয়ে ছাঁড়য়ে দেওয়া হল ভারতবর্ষের সর্ব । 
এই সেই লোক। তোমরা এ'কে ধরিয়ে দাও। টাকা তো পাবেই, সেই সঙ্গে 
খেতাব। 

সব বৃথা । কোথায় রাসাবহারী! এ বুগের সব্যসাচী রাসাবহাবীকে 
ধরা এত সহজ নয়। সম্ভবও নয়। 

সাঁত্যই সম্ভব নয়, মল্লিকা । ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় কথা বলতে 
1তাঁন অভ্যস্ত। তাছাড়া নিমেষে ভোল পাঁরবর্তন করতে যাকে বলে একজন 
নাত্যিকারের সুদক্ষ শিল্পী। 

এহেন রুপকারকে ইচ্ছা করলেই কি ধরা যায়! না 'কি তা সম্ভব! 

তাই এত তৎপরতা সত্তেও আজ লাহোর, কাল অমৃতসর, পরশ কলকাতা, 
চন্দননগর ইত্যাদি করে দাবা তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাদের নাকের 
ডগার ওপর দিয়ে। 

তাছাড়া কত নাম! কখনো ফ্যাটবাব। কখনো সতীন্দ্চন্দর। কখনো 
বা চচেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দর বা অন্য কিছু। 


৯৩৭ 


কতবার মখোমূখি হয়েছেন। কথাবার্তা বলেছেন কতবার। কিন্তু এ 
পর্যন্তই ! 

আশ্চর্য কেউ তাঁকে ধরতে পারেনি । সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি কারো । 

ভারতবর্ষে রাসাবহারী তখন হিরো। কত গল্প সোঁদন তাঁকে ঘিরে। 
কত আবশ্বাস্য কাহিনী! হয়তো বা মুখে মুখে ছড়ানোর ফলে কছ;টা 
আতরাঞজত হতে পারে, তবু প্রচালিত কয়েকটি ঘটনার কথা তোমাকে 


রাসাবহারাী। 
বাইরে পালিশ । গোটা বাঁড়টাই তারা ঘিরে ফেলেছে । এখন উপায় । 
কে আছ ভেতরে ? হুঙ্কার শোনা গেল বাইরে থেকে, দরজা খোল ! 
বোঁরয়ে এল একটি উড়ে ঠাকুর। চোখে-মুখে তার সংস্পম্ট ভীতির 
ছাপ ! 
বেশ বোঝা যায় ষে, পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়েছে । দারুণ ভয়! 
রাসাবহারী ভেতরে আছেন £ প্রশ্ন করলেন পালিশ আফসারাটি। 
ঘার নেড়ে সম্মতি জানাল উড়ে ঠাকুরাট। বাবু ভেতরেই আছেন। ঘুমো- 
চেন । 
আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সবাই হূড়মুড় করে ঘরে ঢুকল উদ্যত 
আশ্দেয়াস্্ হাতে নিয়ে। 
কিন্তু কোথায় রাসাঁবহার। আশ্চর্য, কেউ নেই। সেই উড়ে ঠাকুবাঁটিও 
নেই। কথাবার্তার ফাঁকে কখন যে সে কেটে পড়েছে, কেউ তা খেয়াল করেনি। 


আর একবার কলকাতায়। শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্য্ত সোঁদন 
পুলিশে পাঁলশে একেবারে একাকার। রাসবিহারী এসেছেন। এখানেই কোথাও, 
তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। একেবারে পাকা খবর। 
টিসি রনির রবির লারা না, কোথাও 

। 

অথচ খবর সাত্যিই পাকা । কারণ, শেয়ালদা পোস্ট-আঁফসের দোতালায় 
বসে যে প্রো আংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি তখন তল্ময় হয়ে বেহালায় সৃর 
তুলাছল্দেন, তিনি কিন্তু আসলে স্বয়ং রাসাবহারণ ছাড়া আর কেউ নন। 

একবার জঙ্মভূঁমি চন্দননগরে। চারপাশে সেদিন পাশের দূঢ় বেষ্টনী। 
মশা-মাছির পর্যন্ত এদক-ওঁদক মাথা গলাবার উপায় নেই। অভ্রান্ত খবর। 
রাসাবহারী এই বাড়িতেই রয়েছেন। যে করে হোক, এবার তাঁকে ধরতেই হবে ॥ 

সব বৃথা । তার আগেই কখন যে এক ফাঁকে পাখি শিকাল কেটে পালিয়ে 
গেল, কেউ তা টের গেল না। 

িন্তু ি করে এটা সম্ভব হল! হীঁতিমধ্যে একটি প্রাণীও এ বাঁড় থেকে 
যেতে বা আসতে পারোন। তাহলে গেল কোথায় ? 
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তবে কি ময়লার বালতি হাতে নিয়ে একটু আগে যে ঝাড়ুদারটা বাঁড় 
থেকে বোরয়ে গেল, 'তানই সেই রূপকথার জাদুকর মহানায়ক রাসাবহারী 

রূপকথার জাদকর। কথাটা অততযুন্তি নয়, মল্লিকা । প্রমাণ পাওয়া গেল 
অন্য একাট ক্ষেত্রে। সেই ম্হূর্তেই তাঁর সে বাঁড় পারত্যাগ করা দরকার । 
নইলে সমূহ বপদ। 

কিল্তু যাবেন কি করে? চাঁরাদকেই যে পুলিশ! 

সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান। দেখা গেল, জনাকয়েক লোক একটা খাটয়া 
কাঁধে নিয়ে *মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। কণ্ঠে তাদের সেই পাঁরচিত অন্তিম 
প্রার্থনা- রাম নাম সত্‌ হ্যায়! রাম নাম সত্‌ হ্যায় ! 

বাচত্র মানুষ! বিচিত্র তাঁর মন। 'বাচন্র তাঁর কর্মধারা। চেনা যায় না। 
বোঝও যায় না। 

কথনো বিদ্রোহী । কখনো পাকা আভনেতা। আবার কখনো বা সাত্য- 
কাবের একজন সুদক্ষ শিজ্পী। মাঝে মাঝেই তখন তান বেহালায় করুণ 
সবের মৃ্ছনা তোলেন তণ্ময় হয়ে। তখন মনে হয়, এই আপনভোলা মানুষাঁট 
বুঝি সংসারে একমান্র সুর ছাডা আর কিছুই জানেন না। 

আবার কখনো বা অকারণেই দ্ান্টটা ছাঁড়য়ে দেন বাইরের দিকে । দরে। 
বহ্‌ দরে । আকাশের দ্‌ূর-দিগন্তে। 

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, তবু নির্জনতার সেই মায়ালোক থেকে 
নিজেকে বিচ্যত করতে এতটুকৃও বাঁঝ ইচ্ছা হয় না তাঁর। 
বিহারীকে। 

একবার কলকাতার বাদুড়বাগান মেসে । 

ঢাকা থেকে বিপ্লবী বাঁরেন চ্যাটাজঁর আনা একটা 'িভলবার অন্য- 
মনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কখন যে '্রগারে হাত রেখেছেন, টেরও 
পানান রাসবিহারী। টের পেলেন গালর শব্দে। দেখা গেল বাঁ-হাতের 
তৃতীয় আঙুলটা রক্তান্ত, ছিন্ন-বাচ্ছন্ন। 

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন প্রখ্যাত বিস্লবী-নায়ক প্রতুল 
গাঙ্গুলী । একে গুলির শব্দ তাব ওপর আবার আহত! এরপব আর এক 
মূহর্তও এখানে থাকাটা ঠিক নষ। 

বাদুড়বাগান থেকে ১৯৬।১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের আস্তানায়। 

পারস্থিক্তি লক্ষ্য করে নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন নাঁলনীকশোর গুহ 
প্রমুখ দলীয় সদসাব্ন্দ। আর দেরি নয়। এখুনি চিকিৎসার বাবস্থা কবা 
দরকার। আঁবলম্বে। 

আশ্চর্য, খবরটা কিন্তু পুলিশের কানে যেতে এতটুকুও দেরি হয়নি, 
মাল্লকা। প্রমাণ-_ গোয়েন্দা দপ্তরের িপোর্ট। স্পঙ্টই সেখানে তাঁর বাঁহাতের 
তৃতীয় আঙুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যথাযথভাবে। 

উল্লেখ করা হয়েছে এমন আরো অনেক ফিছ্‌ই, যা থেকে রাসাবহারীরঃ 
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বৈগ্পাবক চাঁরঘ্রের অন্তত কিছুটা অংশ স্পন্ট হয়ে উঠবে তোমার চে খের 
ামনে ঃ 
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আর একবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল কাশীর ডাঃ কালী প্রসন্ন সান্যালের বাণ্ড়তে। 
হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তবে সোঁদন শুধু রাসবিহারণী নন, অন্যতম সহকর্মী 
শচীন সান্যালও আহত হয়োছলেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে। 

সঙ্গে সঙ্গে রাসাবহারাঁকে পারয়ে দেওয়া হল অন্যন্র। স্বাবধানের মার 
নেই। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এক্ষুণি যে পুলিশ ছুটে আসবে না তকে 
“বলতে পারে ! 


১৯১৪ সালের ২১শে মে দিল্লীর দায়রাজজ মিঃ হ্যারসনের আদালতে 
শুরু হল বিচার। 

আসামী আমণীরচাঁদ, অবোদবিহারণী, বালমূকুন্দ, বসল্ত বিশ্বাস ও আরো 
সাতজন । 

ধরা সম্ভব হয়ান একজনকে । নাম তাঁর মণীন্দ্র নায়েক। চন্দননগরের 
মপীন্দ্র নায়েক । আসলে সোঁদনের সেই মারাত্মক বোমাটি তাঁরই তোর। কিন্তু 
পুলিশ তা জানতেই পারোনি কোনাদন। 

রায় দেওয়া হল ৫ই অক্লোবর। 


আমীরচাঁদ, অবোদবিহারণ ও বালমূকুন্দকে দেওয়া হল মৃত্যুদশ্ড। বসল্ত 
শবম্বাসের যাবজশবন ম্বীপান্তর। বয়স কম। নি রনি 
সংবিধানসম্মত নয়। 

দুতার তোর সধাঁবধান! গজে' উঠল শ্কেতাঙ্গা-সমাজ। চি বরনিন 
কম! তা বলে এসব ডেঞজারাস ছেলেদের ছেড়ে দিতে হবে নাক ওসব চলবে 
না বাপু। ফাঁসির হুকুম চাই। 

সুতরাং ২২শে অভ্ঠোবর তাঁরখে রায়ের বিরুদ্ধে আপাল বরা হল 
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পাঞ্জাব চীফ কোর্ট আদালতে। ওসব দ্বাঁপান্তর-টীপাল্তর আমরা বুঝ না। 
ফাঁসির হুকুম চাই। 

এবার কাজ হল। ১০ই ফেব্রুয়ার তারিখে (১৯১৫ সাল) পাঞ্জাব চশফ 
কোর্ট মান রাখলেন তাঁর জাতভাইদের। না, গ্বীপান্তর নয়, ফাঁসই দেওয়া 
হবে বাংলাদেশের এ দূরল্ত ছেলে বসন্ত বিশ্বাসকে । 

এবার আপীঙ্স করা হল বিলেতের 'প্রিভি কাউন্সিলে । সঙ্গে সঙ্গেই 
বাঁতিল। না, কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়। এ ফাঁঁসি-কাঠেই ঝুলতে হবে 
বসন্ত বশ্বাসকে। 

কাজেও তাই হল ১৯১৫ সালের ১৯১ই মে চারজনকেই ফাঁ।সর বজ্জ? কণ্ঠে 
ধারণ করতে হল আম্বালা জেলের অভ্যন্তরে । 

যাবার আগে রাসাবহারাঁর প্রধান সহকারী অবোদাবহারী রেখে গেলেন 
তাঁর সেই স্মরণীয় উন্ত £ 
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বাসবিহারী কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। মাথায় তখন তাঁর অন্য পাঁব- 
কল্পনা । সেই পাঁরকজ্পনা অনৃযায়শ কাজও তান শুবু করে দিয়েছেন বেশ 
িছুদন আগে থেকেই। 

ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযৃষ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরেজ এখন তার নিজের 
ঘর সামলাতে বাস্ত। এই তো সযোগ। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে 
লাগাতে হবে। 

িন্তু একাজে বিপ্লবী তরুণদলই যথেষ্ট নয়। সাহসে, শোর্ষে, বীর্ষে 
এবং ত্যাগে বিপ্লবীদের তু্গনা নেই। সাঁত্যকারের সৌনকের যা কিছু থাকা 
প্রয়োজন সব কিছুই তাদের আছে। 

নেই শুধ? উপযুক্ত অস্ত্র। সে অস্ব রয়েছে সেনা বাঁহনীর হাতে! সুতবাং 
তাদেব দলে টানতে হবে। 

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। যুগ যুগ ধরে বদেশীর দাসত্ব করাটা তাদের 
এমনই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, স্বাধীনতার কথা তারা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে 
গেছে। ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে সেই অসম্ভবকেই আজ সম্ভব করে তুলতে, 
হবে। তাদের বোঝাতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তখন তারা 
নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে। 

কেন করবে নাঃ এ দেশ ক তাদের নয়? 

স্বাধীনতা ফি তাদেরও কাম্য নয় ? 

তাহলে কেন তারা সেই মহান ব্রতে আত্মানয়োগ করবে নাঃ নিশ্চয়ই 
করবে। সেভাবে তাদের গড়ে 'নিতে হবে। 

গড়ার দাঁ্রিত্ব নেবে 'বিশ্লবী তরুণবৃন্দ। সবাইকে একাজে আত্মনিযোগ 
করতে হবে। 

বিদেশে অবাস্থিত 'িগ্লবী তরূণদেরও এ সময়ে দূরে থাকলে চলবে না।' 


৯৪১ 


আবলম্বে ফিরে এসে সবাইকে এ কাজে উপযুন্ত অংশগ্রহণ করতে হবে। 
কাউকে দূরে থাকলে চলবে না। 

ডাক শুনে ছুটে এলেন ভারতের এখানে-ওখানে ছড়ানো বিভিন্ন দলের 
বি্লবী তরুণবৃন্দ। 

এলেন শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত, বিষেণ সিং জগং সিং, সুরণ সিং হর- 
নাম সিং দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক রাও কাপলে, বিভূতি হালদার, প্রিয়নাথ, 
বিশ্বনাথ পাঁড়ে প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণের দল। 

এলেন দিল্লা সিং মঙ্জাল পান্ডে, নলিনী মুখাজৰ) নরেন ব্যানাজণঁ” 
আউধ?বহারী, ভাই পরমানন্দ, অনুকন চক্রবতরঁ 'হির্দেরাম প্রমুখ এমাঁন অরো 
অনেকেই। 

বিদেশস্থ বিপ্লবীরাও পিছিয়ে রইলেন না। আমেরিকা থেকে ছুটে 
এলেন গদর পার্ট'র প্রাণ-সম্পদে ভরপুর শিখ যুবক কর্তার সিং। 

একাই এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন গদর পার্টর আরো চার হাজার তরুণ 
[শখ। আরো বশ হাজার শীগাঁগরই আসবে। তারও ব্যবস্থা করে এসেছেন 
'তান। 

আর এলেন 'পিংলে। দুরল্ত দুঃসাহসশ মারাঠী যুবক-_পিংলে। 

দেখে আশায়-আনন্দে বুকটা ভরে ওঠা রাসবিহারীর। 

অদ্ভূত ছেলে কর্তার সং আর িংনে। ওদের চিনতে সময় লাগে না। 
তীক্ষ উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতেই ওদের ভেতরের চেহারাটা স্পম্ট নজরে 
পড়ে। 

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে প্রথম সারির কম্বৃন্দ চলে গেলেন তাঁদের নিজ নিজ 
এলাকায়। 


এবার সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাদের মধ্যে মিশে 
যেতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে। 

এলাহাবাদের সেনাদলের ভার নিলেন দামোদর স্বরুপ। বিভূঁতি হালদার 
আর প্রয়নাথ নিলেন বেনারস ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্ব । রামনগর 'সিকোলের 
ভার নিলেন মোট তিনজন। বিশ্বনাথ পাঁড়ে, মঞ্গল পাণ্ডে আর দিল্লা সং । 
জব্বলপুরের জন্য নলিনী মুখাজর্ঁ একাই যথেষ্ট। 

জলন্ধরে অবস্থিত সামারক বাহনীর দায়িত্ব লেন হির্দেরাম। ওখান- 
কার ডোগরা রোজমেন্টকে চাই-ই! 

হারিচরণ হারার ও 'পয়ারা সিং গেলেন কোহাটের 'দিকে। আর দত 
"গুলাব সিং ও হরনাম সিং গেলেন বান্নু। 

ওখানকার ৩৫তম রেজিমেন্টের সহযোগিতা দরকার । 

মূলা সং চলে গেলেন গাঁয়ের দিকে। ইঙ্গিত পেলেই 'তিনি গাঁয়ের 
কৃষকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন লাহোর ও অমৃতসরের ওপর। 

দিল্লশর সেনা বাহনীর দায়িত্ব সন্ত বাসাখা সিং-এর ওপর। 


১৪৭ 


বাংলা সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে বাঘা যতন একাই একশো । 
'অগে থেকেই দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন নিজেদের মধ্যে। ঠিক হয়েছে, রাস- 
বিহারী সেনা-বিদ্রোহের ব্যবস্থা করবেন। এঁদকে বাঘা যতশনের লক্ষ্য হবে 
প্রধানত জার্মানী থেকে গোপনে আগত অস্ব-শস্ম বোঝাই জাহাজগ্‌লির 
শদকে। বার্লিন কাঁমাটির মাধমে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। ম্যাভারক, 
এস. হেনরা ইত্যাঁদ জাহাজগুজি এসে পড়ল বলে! 

সবচাইতে গুরুদায়ত্ব নিলেন পিংলে আর কর্তার 'সিং। তাঁরা একই 
সঙ্গে আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালাপশ্ডি, মীরাট ক্যাণ্টনমেন্ট ইত্যাদি 
,সেনা-নিবাস ঘুরে ঘরে কাজ চালাবেন। 

হেড কোয়ার্টার্স হবে লাহোরে । সেখানের দায়ত্ব নেবেন স্বয়ং রাস- 
বিহারী। যোগাযোগ রক্ষার দায়ত্ব বিনায়ক রাও কাপলের। তিনিই প্রাতাট 
কেন্দ্রের খবরাখবর যথাযথভাবে রিপোর্ট করবেন সর্বাধনায়কের কাছে। 

কোথায় হেড কোয়ার্টার্স, কোথায় ক! 

পুীলশের কড়া 'নির্দেশ-কোন অচেনা আববাহত লোককে লাহোরে 
বাঁড় ভাড়া দেওয়া চলবে না। 

ভাবনায় পড়ে গেলেন রাসাঁবহারী। তাই তো! ক করা যায় এখন? 

সমাধান করলেন দলের 'বাঁশিষ্ট কর্ম রামশরণ দাসের স্বী, তোমরা বাঁড় 
ঠিক করো। আম সেখানে থাকব বোসবাবুর স্তীর পারিচয়ে। 

তাই থেকেছেন। একাঁদন-দ্ঁদন নয, পুরো দুমাস। এতটুকুও [তান 
দ্বিধা করেনান দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে। 

'আপাত্ত করেননি রাসবিহারীও। কেনই বা করবেন? উনিন যে সাক্ষাৎ মা। 
মা তাঁর ছেলের আশ্রয়ে থাকবেন, তাতে অপাত্ত কিসের ? 

অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল প্রাতাট সেনা-নিবাস থেকে। আমরা প্রস্তুত। 
ভারতের এই ম্যান্ত-সংগ্রামে আমরাও ছয়ে থাকব না। অস্বের জন্য ভাবনা 
নেই। সব অস্ত আমাদের হাতে। সব আমাদের হবে। 

সাঁওতাল বাহনীও প্রস্তুত। এ দেশ আমাদের। আমরা এদেশের 
লোক। 'বদেশর শাসন আর আমরা মানব না। 

প্রস্তুত বাংলাদেশের বিশ্লবী তরুণবৃন্দ। সর্বত্র সাজ-সাজ রব। খবর 
চলে গেছে দূর থেকে দূরাল্তরে। তোর হও। আর সময় নেই। 

জেলাগৃঁলিতেও তৎপরতার অন্ত নেই। কোন্‌ জেলায় কতগুলো বন্দুক 
আছে তার সঠিক হিসেব চাই। কোন্‌ থানায় কতগুদি রাইফেল রয়েছে তার 
শনভূ্লি রিপোর্ট চাই। শুধু রিপোর্ট দিলেই চলবে না, ওগুলো যে করে 
হোক হাত করতে হবে। 

বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রাতি স্ধ্যায় ময়মনাঁসং ও রাজসাহার সুরুলের জঙ্গলে 
তরুণ বিশ্লবীদের রণ-কৌশল দ্রোনং দেবার কাজ শুর, হয়েছে। তার জন্য 
আরো বন্দুক, আরো রাইফেল প্রয়োজন। 


৯৪৩ 


পার্বত্য শ্িপুরার বিলোনিয়া ও উদয়পূর সেপ্টারের জন্য আরো কিছু 
অস্ত্-শস্ত্র চাই। সূতরাং ওগুলো হাত না করলেই চলবে না। 

কাজ- কাজ আর কাজ । নিরবাচ্ছন্ন কাজ। আর সময় নেই। তার মধ্যেই 
যাবতীয় কাজ সেরে নিতে হবে। 

বিশেষ একি দায়িত্ব নিয়ে ঢাকার সশস্ত্র শিখ বাহিনীর কাছে ছুটে; 
গেলেন অনুকূল চক্রকতাঁ। এই দেখ ভাই লাহোর ক্যান্টনমেন্টের সেনানায়কের 
চিঠি। তিনি নিজে তোমাদের অনুরোধ করেছেন! তোমরা হাত মেলাবে না 
আমাদের সঙ্গে ? 

অলবং? "হাজার কণ্ঠে গুরুজণীর জয় ধনিয়া তুলিল দিক।' 

কিন্তু শুধ্‌ এখান থেকে আঘাত হানলেই হবে না। একই সঙ্গে বাইরে 
থেকেও আঘাত হানা প্রয়োজন। 

আমরা প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ব্রহ্ম. মালয় ও সিঙ্গাপুরে 
অবাস্থত সেনা বাহনী। এতদিন পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই 
কবর নজরে দেশের জন্য। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের ঘায়েল করব। 

বার্লননে অবাস্থত রাজা মহেন্দ্প্রতপ, আঁজত সিং সুফী অম্বাপ্রসাদ 
প্রমুখ বিশ্লবীদেরও ব্যস্ততার অন্ত নেই। 

লোকজন, অস্ব-শস্ম নিয়ে তুরস্ক ও কাবৃল হয়ে এবার ঘরের ছেলে ঘরে 
ফিরতে হবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহাযজ্ঞে নিজেকে নিঃশেষ করে বাঁয়ে 
দিতে হবে। চলো সবাই! 


বিদ্রোহের ঘোষণার দিন ধার্য হল ২১শে ফেব্রুয়ার। ১৯১৫ সালের 
২১শে ফেব্রুয়ারি 

এীদনই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্রিটিশ বাহনীর ওপর। তারপরই এ 
সৃম্টমেয় 'ব্রাটশ 'াহনীকে সাগরজলে ভাঁসয়ে দিয়ে সুউচ্ে তুলে ধরবে 
ভারতের নিজস্ব পতাকা। 

বিরাট সংগঠন। পেশোয়ার থেকে শুর্‌ করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিরাট 
পটভূমিকা। বিরাট সংগ্রাম-প্রস্ততি। কোথাও কোন ঘরটি নেই। 

প্রাতিটি সৈন্যের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম প্রস্তৃত। প্রস্তুত স্বাধান 
ভারতের নিজস্ব পতাকা বাঁহনী। যুদ্থ-ঘোষণার খসড়াও প্রস্তুত। বার্লন 
থেকে রাজা মহেহ্দ্প্রতাপ, আজত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদও প্রস্তুত হয়ে আছেন 
কাবুলে এসে । এমন কি, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজও 
প্রস্তুত। এখন শুধ্‌ বাঁপ দেবার অপেক্ষামান্্। 

আহার-ননরা ভুলে গেছেন রাসাবিহারী। আর দের নেই! লগ্ন আগত- 
প্রায়। 

একই অবস্থা তখন পিংলে ও কর্তার সিংয়ের । বেসামারক লোক হয়েও 
গামারক বেশে সাঞঙ্জত হয়ে তারা প্রাতীট সেনা-নিবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
নিঃশত্ক নির্ভর চিত্তে। আর দেরি নেই। তৈরি হও। 


৯৪৪ 


প্রাতটি সেনা-নিবাসে তখন সে কি উত্তেজনা! সে কি অভূতপূর্ব আলো- 
ডন! আর কত দেরী ভাই? কবে আমরা স্বাধধন হবো? কবে? 

সহসা কপাল সিং ও নবাব খান নামে দুটি ঘণ্য বিশ্বাসঘাতক এগিয়ে 
এল গ7ট-গুটি পায়ে। সবাইকে ধারয়ে দিতে পারলে পুরস্কার মিলবে । অনেক 
টাকা পুরস্কার ! না, এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। 

সেনাবাহিনী অবাক। আঁফসার-মহলে কিসের যেন একটা চাপা চণ্চলতা। 
কেমন যেন একটা ভাঁত-সল্পস্ত ভাব। মনে হয় আড়ালে আড়ালে কিছু যেন 
একটা ঘটেছে। তবে ক দলের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ? 


প্রস্তে খবর চলে গেল রাসাবহারীর কাছে। পারাস্থাত সন্দেহজনক। 
নির্দেশ চাই। 

সঙ্গে সঙ্গে তান জানালেন তাঁর নতুন নির্দেশে । এত চেস্টা এত আয়ো- 
জন এভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবে না। বরং দ্ঁদন এগিয়ে দাও। ২১শেব 
পাঁরবর্তে বিদ্রোহ ঘোষণার তাঁরখ হোক--১৯শে ফেব্রুযাব। 

কিছুতেই কিছু হল না। তার আগেই অতার্কতে ইংরেজ বাহনী 
ঝাঁপয়ে পড়ল অপ্রস্তুত ভাবতীয় সেনাদলের ওপর । বাধা দেবার মতো কোন 
অবকাশই তারা পেল না। ফলে, সবাইকে বন্দী হতে হল একে একে। 

আর একদল ভারা কামান স্থাপন করল অন্ত্রাগারের দরজায়। কাউকে 
এগুতে দেওয়া হবে না এদিকে । তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কামান দেগে ডীঁড়য়ে 
দেওয়া হবে সবাইকে। 

অবশ্য সবই যে অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে এভাবে কাব্‌ করা সম্ভব 
হয়েছে তা নয়। কয়েকাঁট ক্ষেত্রে বাধাও পেতে হয়েছে বিদতব। 

যেমন ফিরোজপুর। কিছুতেই ওখানকার সেনাবাহনী আত্মসমর্পণ 
করতে রাজী হল না ব্রিটিশের কাছে। ফলে, প্রায় পণ্চাশজনকে সোঁদন প্রাণ 
দিতে হল মেসিনগানের গুলিতে । 

বিপ্লবী তরুণদলও বাধা দেবার মতো কোন সুযোগ পেলেন না। একই: 
দিনে একই সঙ্গে লাহোরের প্রাতটি বাড়, প্রাতাঁট ঘরে প্যাীলশ হানা 'দল 
মাইকেল ও'ডায়ারের নেতৃত্বে। 

মণিরাম ও 'বিনায়ক রাও কাপলের কলকাতা থেকে আনা অস্-শস্মও 
উদ্ধার করা হল প্রচুর। আর কত ষে গ্রেপ্তার করা হল তার বোধহয় কোন 
গোনাগুনাত নেই। কর্তার সিং প্রমুখ কেউ বাদ গেলেন না। সবাইকে ধরা 
পড়তে হল একে একে। 

কেবলমাত্র চারাট বাঁড় থেকেই গ্রেপ্তার করা হল তেরজন দূর্ধর্ষ 
বিস্লবীকে। সেই সঙ্গে অস্ব-শস্ত্, বোমা তোরর মাল-মশলা, বৈশ্লাবক 
পুস্তক-পস্তিকা ও চারাট বিদ্রোহ পতাকা। 

একমাত্র ব্যাতিক্রম িংলে আর রাসাবিহারখ। বিপদের সুস্পম্ট আভাস 
পেয়ে ততক্ষণে পিংলেকে নিয়ে রাসাবহারণ পাড় 'দিয়েছেন কাশীর 'দকে। 
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এ প্রসঙ্গে জালগ্লানওয়ালাবাগের কুখ্যাত নায়ক. মাইকেল ও'ডায়ার পর- 
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দূর্ভাগ্য। সখেদে বলেছেন মাইকেল ও'ডাযার, এত করেও রাসাঁবহারী 
বা পিংলেকে ধরা সম্ভব হল না। 
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এঁদকে কলকাতায় তখন দারুণ উৎকণ্ঠা । পাঞ্জাব মেল এসে গিয়েছে কি? 
না এলেই বুঝতে হবে যে, গণ-বিগ্লব শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় 
বিপ্লবীরা বীর-বিক্রমে হানা দেবে ফোর্ট উইলিয়াম দুগ্গের ওপর। তদের 
€পর তাই নিদেশি দেওয়া আছে। 

কিন্তু এক! পাঞ্জাব মেল তো যথাসময়েই এসে গেল ! 

তবে কি কোন কারণে বিদ্রোহ শুরু হয়নি; না কি তারখ পাঁছয়ে 
গেল ? 

একই প্রশ্ন তখন ব্রদ্দ ও মালয়ে অবাস্থত সেনাবাহনীর মনে। কই, 
কোন নিদেশ তো এল না! তবে কি সব পিছিয়ে গেল? 

স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল একমান্র সিঙ্গাপুরে। তাও সামায়কভাবে। 

২৯শে তাঁরখে গণশীবদ্রোহ শুরু হবে, শুধু এইটুকুই তাদের জানা ছিল। 
পরবতাঁ আর কোন নিদেশিই তারা পায়ান। সেই অনযায়ী ২১শে তারিখে 
উধালগ্নেই তারা ভীমশীবক্রমে আক্রমণ চালাল 1সষ্গাপ্রস্থ ব্রিটিশ বাহনীর 
ওপর। 

ঝড়ের মতো উড়ে গেল বাবপূঙ্গবের দল। সিঙ্গাপুর স্বাধীন হল। 
ইউনিয়ন জ্যাক-এর পাঁরবর্তে সেখানে উড়তে লাগল স্বাধীন ভারতের সেনা- 
বাহনার নিজস্ব পতাকা । সেই সঙ্গে সমস্ত জার্মান যৃদ্ধবন্দীদের মৃস্ত করে 
দেওয়া হাল কারাগার থেকে। 

একে একে কেটে গেন সাত দিন। ভারতীয় বাহনশী চিক্তিত। কি 
ব্যাপার! এখনো কোন নিশি আসছে না কেন ভারত থেকে ? 
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তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে 2 নশ্চয়ই তাই। নইলে এমন তো হবার 
কথা নয় ! 
বাধ্য হয়েই তখন আবার তাদের বশ্যত স্বীকার করতে হল ইংরেজ 
বাহনীর কাছে। সঙ্গাপুর আবার পরাধীন হল। 
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এ তে গেল ব্িটিশপক্ষের বন্তব্য! অপর পক্ষের বন্তব্য কি? 

প্রখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবতর্ট তখন সিঙ্গাপুরে । এ সম্বন্ধে তিনি 
পরবতর্ঁ কালে 'ক বলেছেন, শোন £ 

“ শফফথ লাইট ইনফ্যান্ট্র্” পাঞ্জাবী ও পাঠান দ্বারা গাঁঠত।...ঘটনার 
দন সকালে কুচকাওয়াজে সিপাহণদের আসতে দৌর হইল। সূবেদার মেজর 
ডাশ্ডি খাঁ মোটেই আসলেন না। 

ডাণ্ডি খাঁর আঁফসে ডাক পাড়িলে তিনি উপাষ্থত হইয়া উপাবস্ট দুইজন 
'আঁফসারকে 'মাঁলটারী কায়দায় আভিবাদন কাঁরলেন না। ইহাতে আঁফসারদ্বয় 
ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 

একজন বলিয়া বসিলেন--শুয়ার কী বাচ্চা, কে'ও তুম্‌ প্যারেড মে নোহ 
আয়া ?, 

ডান্ডি খাঁ রিভলবার বাহির কয়া মুহূর্ত মধ্যে এ দুইজনকে হত্যা 
কাঁরয়া বাঁহরে আসিয়া ফল্‌ ইন্‌-এর হুকুম দিলেন। তখনই অস্্াগার দখল 
কাঁরয়া অস্ত্াদি বণ্টন কাঁরয়া দিবার পর কেল্লার সমস্ত ব্রিটিশ আঁফসারকেই 
হত্যা করা হইল। 

এদকে প্রায় আড়াইশত সিপাহী 'বাঁভন্ন রাস্তায় বাহর হইয়া বাছিয়া 
বাছিয়া লালমুখ দেখিয়া হত্যা কারতে লাগিল। কিল্তু জনসাধারণের উপর 
(কোন প্রকার অত্যাচার করিল না।” 


[ সে ষুগের আগ্নেয়পথ £ পচন্দ্র চক্ষবতরঁ £ প৪র৮৩] 
প্রাণের ভয়ে বাদবাকি শ্বেতাঙ্গের দল ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল জাহাজের 
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অভ্যন্তরে । তারপরই রোডিওর মাধ্যমে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে লাগল 
এখানে-ওখানে। 

হেল্প! হেল্প! বিদ্রোহীরা কেল্লা দখল করেছে । আমরা বিপন্ন ! প্লীজ 
হেল্প! 

উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং রাশিয়া ছিল 'ব্রাটশের 
পক্ষে। বিপদজ্ঞপক বার্তা শুনে প্রথমেই এীগয়ে এল একটি রাশিয়ান যদ্ধ- 
জাহাজ। 

কিন্তু অরপর ! সে কাঁহনী শ্রীযুস্ত চক্রবতর্ঁর লেখনী থেকেই শোন £ 

শবদ্রোহের তৃতনয় দন সকালের দিকে একটি রাশিয়ান যুদ্ধ-জাহাজ 
আসিয়া পেশছিবার পর শহরে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ-এর বিরাতি হয়। 
এ তিনাঁদনই বন্দরের জাহাজ হইতে এস-ও-এস যাইতে থাকে। রাঁশয়ান 
জাহাজটি নিকটে থাকায় তৃতীয় দিন সকালের দিকেই আসিয়া উপস্থিত হয়। 

 ধীরে-সুদ্থে রুশ যৃদ্ধ-জাহাজের সৈন্যগণ ব্যাপ্ড বাজাইয়া পতাকা 
উড়াইয়া কেল্লার দিকে অগ্রসর হইয়া উহার ঢাল জায়গা দিয়া উঠিতে লাগিল- 
যেন কেল্লায় ঢচীকলেই উহ্য দখল হইয়া যাইবে । 

বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় সেই সৈনাগণকে উঠিতে দিয়া মাঝপথ বরাবব 
প্রচণ্ডবেগে গুলি চালাতে থাকে । এইভাবে শিলাবৃম্টর মতো গুল চলিবার 
পর রূশগণের প্রায় প্রত্যেকেই হতাহত হইয়াছিল, ইহাই জনরব। 

কেল্লা বিদ্রোহীদের হাতে আরও দুইদিন থাকবার পর পণ্চম দিনে একটা 
জাপানী ক্লুজার আসিয়া বহুদূর হইতে কেল্লার উপর কামান দাগিতে আরম্ভ 
করে। 

প্রথম প্রথম বিদ্রোহীরাও ২1৪টি কামান দাঁগিয়া ছিল বটে, কিন্তু জাপান 
জাহাজটি আবরাম নিভূলি গোলা-বর্ষণের ফলে কেল্লার সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান 
ঘটে। 

ইহার পরই বিদ্রোহীরা সাদা নিশান উড়াইয়া দেয়। জাপানীগণও ব্যান্ড 
বাজাইয়া পতাকা উড়াইযা কেন্লায় উঠিল, কিন্তু এবার বিনা আয়াসে কেল্লা 

ভারতে সৈন্যগণের বিদ্রোহ নিশ্চিত মনে কারয়া সিঙ্গাপুরের সৈনাদের 
বিদ্রোহ পূর্বপারকজ্পনা মতোই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

কিন্তু ভারতে কেহ জানিল না এই 'বদ্বোহের কথা-এই বীরত্বের 
কাছিনী। 

ভারত হইতে দরে, বহু দরে তাহাদের এই জাঁবন-দানের গৌরব ব্যর্থতার 
গ্লানি লইয়াই মুছিয়া গেল। স্বাধশন ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
রচনা হইতেছে। জানি না এই হতভাগাদের বীরত্বের কাঁহনী তাহার এককোণে 
স্থান পাইবে কিনা £ 

[সে যগের আশ্নেয়পথ £ পঃ৮৪ ] 
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এঁদকে কাশীতে এসে একটা দযর্নবার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন 'পংলে। 

এভাবে ব্যর্থতা মেনে নিলে চলবে না। আবার বোরয়ে পড়তে হবে 
শবাভল্ন সেনা-নবাসের উদ্দেশ্যে। আবার তাদের গড়ে তুলতে হবে। দোঁর 
করলে চলবে না। 

রাসাবহারীর ইচ্ছা অন্যরকম। অবস্থাটা তিনি আরো 'দন কয়েক পর্ব- 
বেক্ষণ করে দেখতে চান। 

কিন্তু পিংলে মারয়া। অসীম সাহসে ভর করে একাই তিনি এবার রওনা 
দিলেন মীরাটের দ্বাদশ-সংখ্যক রোঁজমেন্ট ঝাহনীর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিলেন 
টিন বোমা, যা গোটা একটা রেজিমেন্টকে ডীঁড়য়ে দেবার পক্ষে 
শব । 

ফঁদি পাতাই ছিল, তাই বোমা সমেতই 'িংলে এবার ধরা পড়লেন মীরাটের 
ইংরেজ বাহনীর হাতে । 

২৭শে এীপ্রল শুরু হল এীতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা । 

আসামী সংখ্যা শুরুতে বাষট্রজন। পরে আশী। তর মধ্যে ষোলজন 
তখনো পলাতক। 

বলা বাহূল্য যে, উপয্ত্ত প্রাতশোধ নিতে এতটুকুও ভুল করলেন না 
ইংরেজ সরকার। তাই মোট চাঁব্বশজনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। ছাখ্বিশজনকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। 

আপনলে 'কছুটা হেরফের হল । সেখানে প্রাণদণ্ড বহাল রইল মোট সাতি- 
জনের। এই সাতজন হলেন, কর্তার সিং পিংলে, সুরাইন সং (এক নম্বর), 
সুরাইন সিং (দু নম্বর), হরনাম সিং জগং সিং আর বখশীশ সিং। 

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীরা সবাই অস্বীকার করলেন প্রার্ণাভক্ষার আবেদন 
জানাতে । ইংরেজ তাঁদের শত্রু । বিপ্লবী হয়ে শন্নুর কাছে প্রার্ণীভক্ষা চাইতেও 
তাঁদের সম্মানে বাধে । 

বরং দীপ্তকণ্ঠে জানালেন বীর 'বপ্লবী কর্তার সিং ঃ 'কেন প্রার্ণীভক্ষা 
চাইব? আমার যাঁদ একটার বোঁশ প্রাণ থাকত, তবে সবক'ট প্রাণই আম 
উৎসর্গ করতাম দেশের জন্য।, 

মাল্লকা, এই কর্তার 'সং-এরই ভাবাঁশষ্য হলেন অমর শহশদ সর্দার ভগ্গং 
সং, যান পরবর্তাঁ কালে শুকদেব ও রাজগুরুসহ একই সঙ্গো প্রাণ উৎসর্গ 
করোছিলেন ফাঁসিমণ্ে। কর্তার িংনএর জবলন্ত দেশপ্রেমই ছিল তাঁর বিগ্লবা- 
জীবনের প্রেরণা । 

শুর্‌ হল মৃত্য-মিছিল। এক যায়, আর আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। 
যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের। 

এবার শুরু হল দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা । 

আসাম” সংখ্যা মোট একশো বারোজন। তার মধ্যে উত্তম সিং ইসার সিং, 
বীর সিং রঙ্গ সিং, রুর সিং_এই পাঁচজনকে দেওয়া হল মত্যুদণ্ড। 

তারপর তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা । সেখানেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল 
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পাঁচজনকে । এই পাঁচজন হলেন-বলবল্ত সিং মৌলভী হাফিজ আবদুল্লা, 
অরর সিং হরনাম সিং আর বাবুরাম। উল্লেখযোগ্য যে, অন্যন্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা- 
প্রাপ্ত বন্দীদের মতো এ'রাও গদর পার্টির সদস্য। 

সেনাবাহনীর দেশপ্রেমক সৈনিকরাও রেহাই পেলেন না। তাঁদেরও 
কঠোর দন্ডে দণ্ডিত করা হল সামারক আদাসতের 'বিচারে। তার মধ্যে কেবল- 
মাত্র ২৩নং অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যেই বারোজনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসির. 
রঙ্জুতে। 

আর সিঙ্গাপুর ! সিঙ্গাপুরের সেই বিদ্রোহ সৈন্যদের কি হল? 

প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চকবতর লেখনী থেকেই সে কাহনী তুমি, 


শোন £ 

...“কিছাদিন বিচার চলিবার পর শহরের গায়ে পোস্টার পাঁড়ল, কেল্লার 
দেওয়ালের ধারে কয়েকজনের বিচারের হুকুম শুনান হইবে, জনসাধারণ পাঁরখার 
অপর পাড় হইতে উহা দেখিতে পাইবে। 

যথাস্থানে পশহছিতে কিছ বিলম্ব হইল। গিয়া দোঁখলাম, ৬ জন লোক 
দাঁড়াইয়া আছে- সম্মুখে বন্দুক তাক কাঁরয়া ২০।২৫ জন গোরা সৈন্য অপেক্ষা 
করিতেছে । 

আমরা পশ্হুছিতে না প'হছিতেই জলদগম্ভীর স্বরে একজন বাঁলেন_ 
দাস জাস্টিস ইজ ডান্‌।, 

সঙ্গে সঙ্গেই একজন হাঁকিলেন-_-রেডি-ফায়ার! একসঞ্ো সবগুলি রাই- 
ফেল গর্জয়া উঠিল। 

দুই ভি গুলি ছোঁড়া হইল। প্রথম ভাঁলতেই ছয়জন পাঁড়িয়া গেল। 
তারপর আসিল ছয়াট স্ট্রেচোর ও একজন ডান্তার। পরীক্ষার পর দেহগাল 
লইয়া গেল। আমরাও বিষ মনে গৃহে 'ফিরিলাম। 


এই ঘটনার কয়াদন পর আবার পোস্টার পড়িল, ২২ জনের হুকুম শুনান 
হইবে। বিদ্রোহের দলপাঁতি স:বেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁরও হুকুম এইদন হইবে 
পোস্টারে দেখিলাম । 

নাদর্ট সময়ের কিছ পূর্বেই আসিয়া পহহুছিলাম। এই দৃশ্য দৌখবার 
জন্য প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। 

দেখিলাম, পারখার অপর পাড়ে প্রায় ১০০ জন গোরা সৈন্য অর্ধ চন্দ্রাকারে 
তার্যেক দীঁড়াইয়া আর অর্ধেক হাঁটুভাঙা অবস্থায় বসিয়া আছে। উহারই 
সম্মুখে ২২টি খাট এবং তাহার পশ্চতেই প্রাচ্র। একপার্টে উচ্চপদস্থ 
অফিসারগণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। 

ইহার পরই অপরাধিগ্ণ আসল । পরণে সাদা পায়জামা ও গায়ে কুর্তা, 
হাতে উদর্শ (ইউনিফর্ম)। শ্ানলাম, ইহারা সকলেই এন-সি-ও এবং ভি-সি- 
ও, অর্থাংসৃবেদার মেজর, সুবেদার, জমাদায় ও হাবিলদার শ্রেণীর । 

দুই পার্বে দুইজন করলা সৈন্য। প্রত্যেককে এক-একটি খ:টির সম্মুখে 
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দাঁড় করান হইল। প্রায় মধ্যস্থানে দেখলাম বিশালকার, গোরবর্ণ এবং বৃহৎ 
৯৪৯০০৭৮৭০৬৩ 
পরাধিগণ দাঁড়াইতেই অত্যন্ত কর্কশ গলায় হুকুম হইল “বন 
টি গোরা সৈনাগণ অপরাধিগগণের দিকে বন্দুক তাক কাঁরল। 
অপরাধিগণও সোজা হইয়া দাঁড়াইল। 
হুকুম পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমে মালয় ভাষায়, পরে উদ ও ইংরেজ" 
ভাষায় পাঠ হইল। প্রত্যেক ভাষায় পাঠের পর ইংরেজীতে পাস জাস্টিস 
ইজ ডান' বাক্য হইল। যতক্ষণ পাঠ চিল, অপরাধগণ কেবলই উপরের 
দিকে তাকাইতে থাঁকল। যেন কিছুতেই বন্দুকের নলের 'দকে তাকাইতে 
পাঁরতেছে না। কেবল ডাণ্ডি খাঁ ননার্বকার চিত্তে সোজা দাঁড়াইয়া রাঁহলেন। 
হুকুম পাঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হইল-_ যার! 
১০০1ট রাইফেল একসঙ্গে গাঁজয়া উঠিল দুইবার। অর্থাৎ দুই ভাল বন্দৃক 
দাগা হইল। 
সকলেই পাড়য়া গেল। কেবল ডাণ্ডি খাঁ চক্ষু দুইটি 'বিস্ফারত কাঁরয়া 
তখনও টিতে থাকলেন, যেন কিছুতেই পাঁড়তে চাহতেছেন না। 
.আবার হুকুম হইল--ফায়ার! এবারও দুই ভাল গুলি চাঁলল। 
ডাণ্ডি খাঁ অবশ্য প্রথম ভন্িতেই পাড়য়া গেলেন। ইহার পর স্ট্রেটার আসিল, 
ডান্তার আদসিল। পরীক্ষা করিয়া যে ২।৯ জনের তখনও মৃত্যু হয় নাই, 
তাহাদের কানের উপর পিস্তল রাখিয়া দাগা হইল। 
ডাশ্ডি খাঁ আমারই মতো স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার 
ও তাঁহার সহকর্মিগণেব জীবন-দান হয়তো বৃথা যায় নাই। কেবল ভারতে 
কেহই জানিল না তাঁহাদের মহান ত্যাগের কথা। ইহার পর আরও কয়েকবার 
এইভাবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছে, কিন্তু আর যাই নাই, যাইবার প্রবৃস্তও 
আর ছিল না।” 
[সে যুগের অশ্নেয়পথ £ পৃঃহ৮৫-৮৬ ] 


আশাভজ্গের বেদনায় ততাঁদনে রাসাঁবহারশী চলে এসেছেন বাংলাদেশে । 
সহকমাঁরা সবাই ধরা পড়েছেন একে একে । কি হবে আর ওখানে থেকে ? দেখা 
যাক, এবার বাংলায় গিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করা যায় কিনা! 

এলেন কলকাতায়। তারপর চন্দননগর। সবশেষে নবদ্বীপ । 

শুভানধ্যায়ীদের ইচ্ছা অন্যরকম। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
রাসবিহারশীর জন্য । আজ হোক বা কাল হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে। কি 
লাভ শুধু শুধু এখানে থেকে ধরা দিয়ে! তার চাইতে সে দূরে চলে যাক। 
এই হতভাগ্য দেশের জন্য এখনো তার অনেক কিছু করার আছে। দূর থেকেই 
সেই প্রচেষ্টা সে চাঙ্সিয়ে যাক। 

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্ধষ্ত শুভানধ্যায়ীদের ইচ্ছাই মেনে নিলেন 
রাসাবহারী। তাই হোক। তাই হোক। দূরেই আমি চলে যাব। 
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ণিল্তু একটা কথা। সংসারে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একাঁদন 
আমার কথাও হয়তো তোমরা ভুলে যাবে। তব যাঁদ কেউ কোনাঁদন প্রশ্ন 
করে যে, 'রাসবিহারী কে ছিল/তাহলে কি উত্তর দেবে? 

বলসব-_তিনি আমাদের নেতা ছিলেন। 

না-না-না। কক্ষণো না। নেতৃত্বের আভমান আমার মধ্যে কোনাঁদনও 
ছিল না, আজও নেই, থাকবেও না কোনাঁদন। আমাদের সবার শুধু একট।ই 
পাঁরচয়, আমরা বিপ্লবী ! জন্ম থেকেই দেশের জন্য আমরা বাঁলপ্রদত্ত। তাই 


কেউ প্রশ্ন করলে বোলো যে, রাসাঁবহারী একজন যোদ্ধা ছিলেন। এ 595 8 
1217067, 


এবার পাসপোর্ট সংগ্রহ। ইচ্ছা করলেই বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তার 
জন্য পাসপোর্ট চাই। 

সেখানেও রাসাঁবহারী এক ও আঁদ্বতীয় মহানায়ক। নইলে মাথাব দাম 
যার লক্ষ টাকা, সেই লোক কখনো নিঃসড্কোচে প্রকাশ্য দিবালোকে রাইটার্স 
'বাল্ডংয়ে গিয়ে হাঁজর হতে পারে, এমন অসম্ভব কথা চিন্তা করতে পার 
একবার £ 

রাসাবহারী কিন্তু তই করলেন। সটান পাসপোর্ট আঁফসে ঢুকে তানি 
প্রশ্শ করলেন ঃ 

1195 1 89 9591001 9281062 ? 

69, 1 8220 006 8991007 02021, 01585921886 5০0০1 9681, 
-_ শিষ্টাচার জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন ইংরেজ ভদ্রলোকঁটি। 

শ91)1- 700. 1 2) 1939. 0. ই. 00520259061 2820265 
75121052, 

20001519010 12560 ড08১ ৮7109 ০৪2 ] 00 ৫0: ০? 
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অর্থাং আমি কাবগুরুর আত্মীয় রাজা পি. এন. ঠাকুর। কাব শীগাগর 
জাপান যাচ্ছেন। আমাকে আগে থেকেই সেখানে গিয়ে তাঁর জন্য যাবতীয় 
বন্দোবস্ত করতে হবে। সুতরাং আবলম্বে পাসপোর্ট চাই। 

এতটুকুও আপান্ত করলেন না পাসপোর্ট আফসারটি। 

পোয়েট রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাপান যাচ্ছেন--এ তো সবাই জানে। সংবাদপরেই 
তার বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছে। সুতরাং আপাত্তর কোনো প্র্নই ওঠে না। 

িছুক্ষণের মধ্যেই পাসপোর্ট নিয়ে 'দাব্য বোরয়ে এলেন রাসাবহারণী। 
তারপরই ফঁকিরচাদ মিত্র স্ট্রীটের গুপ্ত-আস্তানায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, 
পাসপোর্ট পেতে দোর হয়নি। 
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অবশ্য হবার কথাও নয়। একে রাজাবাহাদর, তার ওপর আবার 
'পোয়েট রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটার। এ "ক চাট্রিথানি কথা ! 

১২ই মে, ১৯১৫ সাল। 

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও একান্ত সাঁচব পি. এন. ঠাকুর পরিচয়ে জাপানী 
জাহাজ 'সান্; কী মারদ'র ডেকে দাঁড়য়ে শেষবারের মতো নিজের জল্মভূঁমিকে 
দেখে নিলেন রাসাঁবহারাী। 

দু চোখে তাঁর বাঁধনহারা অশ্রু। এই দেশ, এই মাটি তাঁর কত প্রয়। 
কত 'দবা-রান্ির স্ব্ন-জড়ানো এই সুজলা সফলা বাংলাদেশ ! 

আজ সেই একান্ত 'প্রয় জল্মভূমি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে অনেক 
দুরে। 

মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। তবু যেতেই যে হবে! 

দু চোখে গভীর তৃষা নিয়ে শেষ পর্যন্ত খাদরপুর ডকের বারো নম্বর 
জেঁটিতে দাঁড়য়ে রইলেন অন্তরঙ্গ সহচর শচধন সান্যাল আন গাঁরজাবাবু। 

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্তণা। মুখে তারই প্রীতচ্ছায়া। আশ্চর্য মানুষ। 
শুধু গ্দয়েই গেলেন চিরাদন। এমন ক, শেষ মুহূর্তে নিজের 'রভলবারটা 
পযন্তি তুলে “দিয়ে গেলেন তাঁদের হাতে । বিনিময়ে কোনাঁদনই কিছু চাইলেন 
না কারো কাছে। 

এ যে 'সান্‌ কা মার? জাহাজটা একটু একটু করে দরে অদৃশা হয়ে 
যাচ্ছে রাসাবহারীকে নিয়ে। না, আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকাশের 
বুকে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছাড়া আর কোন কিছুই নজরে পড়ে না। আঁ্ন- 
যুগের মহানায়ক 'চরাঁদনের জন্যই চলে গেলেন তাঁর একান্ত প্রিয় জল্মভূমির 
মায়া কাঁটয়ে। 


সংক্ষেপে কিছু বলব, মল্লিকা। 

'সানু কী মার? জাহাজযোগে ২২শে মে [সঙ্গাপুর। ২৯শে হংকং। 
৫&ই জুন জাপানের কোবে বন্দরে। 

পারচয় হল মহাচীীনের সংগ্রামী যোদ্ধা সান ইয়াত-সেনের সঙ্জে। একই 
পথের পঁথিক, তাই সখ্যতা গড়ে উঠতে দের হল না দুজনের মধ্যে। 

দিন কয়েকের জন্য সাংহাই। উদ্দেশ্য-সহকমাঁদের জন্য ভারতবর্ষে 
পিছু অন্ত্-শস্ত্ প্রেরণ কর।। জার্মান দূতাবাসের সাহায্যে চীনা এজেপ্টের 
মাধ্যমে পাঠানোও হল কিছু অস্ব্রশস্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-সব আর 
কোন কাজেই এল না। মাঝপথেই সমস্ত অস্র-শস্ত ধরা পড়ে গেল ব্রিটিশের 
হাতে। 

সাংহাই থেকে আবার জ্রাপানে। খবরটা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের জানতে 
খুব একটা দোঁর হয়ান, মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গেই কড়া নোট। রাসাবহারা 
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ঘ 


এবং আমোরকা থেকে আগত 'বিগ্লবা হেরছ্ব গৃপ্তকে জাপান থেকে বাহচ্কার 
করতে হবে। আঁব্লম্বে। 

রাজণী হল জাপান। কোথাকার কে রাসবিহারী, অর জন্য তারা ব্রিটিশের 
সঙ্গে বিবাদ করতে রাজ নয়। 

সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ জারি করা হল রাসাবহারী ও হেরম্ব গুপ্তের 
ওপর। আঁবলম্বে তোমাদের চলে যেতে হবে জাপান ত্যাগ করে। 

মনে রেখো, শেষ তাঁরথ ২রা িসেম্বর। 

ভাবনায় পড়ে গেলেন রাসাঁবহারী। কঠিন সমস্যা। কি করা যায় এখন 
এ পরিপ্রেক্ষিতে ! 

বাদ্ধ দিলেন সান ইয়াত-সেন। এক্ষুণি তুমি চলে যাও মিংস তোয়ামার 
কাছে। তোয়ামা শুধু জাপানের শান্তশালী বামপন্থী দল ব্যাক ড্রাগনের 
আবিসম্বাদী নেতাই নন, মানুষ 'হসেেবেও তানি অতুলনীয়। 

হিসেবে ভুল হয়ান সান ইয়াত-সেনের। খবর শুনে দুজনকেই তানি 
নিজের গৃহে স্থান দিলেন পরম সমাদরে। 

১লা ডসেম্বর। আর একাঁদন মাত্র বাঁক। তারপরই দুজনকে বিদায় 
নিতে হবে জাপান থেকে। 

সেদিনই তোয়ামার বাড়তে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে রাসাঁবহারী 
সব কথা খুলে বললেন একে একে। 

আমি তোমাদের দেশে আশ্রয়প্রার্থা। অথচ ব্রিটিশের চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করে জাপান সরকার আমাকে এখান থেকে বাঁহচ্কার করার জন্য বদ্ধ- 
পাঁরকর। সত্যিই দুঃখের কথা। কারণ, এশিয়ার একমান্র স্বাধীন রষ্টর 
জাপানের কাছ থেকে এটা আমি কোনাদনই আশা করিনি। 

পরাঁদনই এ খবর প্রকাশিত হল জাপানের প্রাতাটি সংবাদপন্রের পাতায়। 
সমালোচনাও করা হল বিস্তর। রাসবিহারী আমাদের আশ্রয়প্রার্থা। অথচ 
সরকার তাঁকে তুলে দিতে চাইছে তাঁর পরম শন্লু 'ব্রাটশের হাতে । 

কক্খনো না। প্রতিবাদ জানাল র্যুক ড্রাগন পার্টি, আশ্রয়প্রা্থাকে 
শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হলে ব্লাক ড্রাগন পার্ট কিছুতেই তা সহ্য করবে না। 

রা ডিসেম্বর। আজ রাসবিহারীকে চলে যেতে হবে জাপান থেকে। 
সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়। তারপরই শেষ-বিদায়। 

ওদিকে পাঁলশ বাহিনী তখন প্রস্তুত। আর কয়েক ঘণ্টা মান্। তার 
মধ্যে ওরা চলে যায় তো ভালই, নয়তো পলো সশ্পোই গ্রে্তার। 

নির্দন্ট সময় উত্তীর্ণ হবার সঙ্জো সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির হস 
তোয়ামার বাঁড়তে। কোথায় ওরা? শীগগর ওদের তুলে দাও আমাদের 
হাতে। 

ওরা নেই। তোয়ামার সংক্ষিপ্ত উত্তর, অনেক আগেই ওরা বিদায় নিয়ে 
চলে গেছে এখান থেকে। 
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সাঁতাই অই। তন্ন-তম্ন করে সর্ব খুজে দেখা হল, কিন্তু কোথায়, 
রাসাবহারী ! কোথায় হেরম্ব গুপ্ত! আশ্চর্য, কেউ নেই! 

প্িশ বাহিনী অবাক। তাই তো! গেল কোথায়? হাওয়ায় উবে 
গেল নাক লোক দুটো ? 

ওরা তখন এক রাুঁট-কারখানার মাদক মিঃ সোমার আশ্রয়ে। খবরের, 
কাগজ থেকে পব কিছু জানতে পেরে 'তান নিজেই আগ্রহ করে তাদের স্থান 
দিয়েছেন পরম সমাদরে। তাঁর মতে- এভাবে ব্রাটিশের চাপে পড়ে দুজন 
আশ্রয়প্রর্থকে বহিচ্কার করাটা জাতীয় অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

শুরু হল ঠান্ডা লড়াই। একদিকে জাপ-সরকার, অন্যাদকে ব্লাক ড্রাগন 
পার্ট। কেউ কারো দাবী ছাড়তে রাজী নয়। দু-পক্ষই সমান। 

পারস্থিতি লক্ষ্য করে ভাবনায় পড়ে গেল ব্যাক ড্রাগন পার্ট। ইতিমধ্যে 
হেরম্ব গুস্ত চলে গেছেন আমেরিকায়। রয়েছেন রাসাঁবহারী একা । কিন্তু 
সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কতাঁদন আর তাঁর পক্ষে এভাবে ল:কয়ে 
থাকা সম্ভব ? 

একই ভাবনা তখন ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টির নেতা মিঃ তোয়ামার মনে। কি 
করা যায় এখন রাসাঁবহারীকে নিয়ে 2 

ভয় জাপান সরকারকে ততটা নয়, যতটা ব্রিটিশ দূতাবাসকে। যে করে 
হোক, রাসাবহারীকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। 

হন্যে হয়ে তারা খুজে বেড়াচ্ছে রাসাবহারীকে। খংজে বেড়াচ্ছে তাদের 
নিজস্ব গুপ্তচর ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আগত সদক্ষ ব্রিটিশ গোয়েন্দার 
দল। এমন কি, সুযোগ পেলে তারা তাঁকে হত্যা করতেও পিছ-পা নয়। 

এ অবস্থায় রাসবিহারীকে বাঁচাতে হলে চাই এমন একজন মানুষ, যান 
দিনরান্রি সর্বক্ষণের জন্য তাঁকে আগলে রাখতে সক্ষম। কে সেই লোক, যাঁর 
ওপর এ ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে নিভরি করা চলে ? 

পরের কা'হনণ আশ্রয়দাতা রুঁট-কারখানার মালক 'ীমঃ সোমার স্তী 
শ্রীমতী সোমার মূখ থেকেই শোন £ 

ণকছীদন আমাদের এখানে-থাকার পরে রাসাঁবহারীর জন্য তখন অন্য 
একাঁট আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। 

একাদিন মিঃ তোয়ামা আমাদের বড় মেয়ে তোঁসকোর সঙ্গে রাসবিহারীর 
বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। আমরা খুব বিচালত হয়ে পড়োছলাম অপ্রত্যাশিত 
এই প্রস্তাব শুনে। 

রাসাবহারীকে আমরা ছেলের মতোই ভালোবাস এবং ্রদ্ধা কাঁর। সে-ও 
আমাদের বাবা-মা বলেই ডাকে। তা বলে তোসিকোর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার 
কথা কোনাঁদন কল্পনাও কাঁরান। তাছাড়া তোসিকোকে আম একথা বলবই- 
বাকিকরে? ও যে তরী বালিকা মাত। তখনো স্কুলে পড়াশনদা করছে। 

তবু রাসাবহারীর বিপদের কথা চিন্তা করে মনে মনে প্রার্থনা করলাম-_- 
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'ভারতের চল্লিশ কোট মানুষের মুখ চেয়ে তোসিকো যেন এই বিপত্জনক 
শাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়। 

শেষ পর্যন্ত আমিই একদিন বললাম-তুঁমি কি মিঃ বোসকে রক্ষা করার 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে পার না তোসকো ? 

তোসিকো শান্তভাবে জানাল- আমাকে একটু ভাবতে দাও, মা। 

একমাস বাদে তোদিকো কুশ্ঠিত নতমূখে জানাল-তাই হোক মা। 
আম মনাস্থর করেছি। 

অশ্রুসজল কন্ঠে বললাম- এখনো ভেবে দেখ তোঁসকো। এ বিয়ে 
কল্তু মোটেই আনন্দদায়ক হবে না। 

তোসিকো তখন দঢ়সঙ্কজ্প। 

থু. 500181059 005 98590928691 2150. 56910. 9105 ৪৪ 
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১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বিবাহ উৎসব অন্াষ্ঠত হল সবার অগো- 
চরে। পৌরোহিত্য করলেন মিঃ তোয়ামা স্বয়ং। 

নতুন জীবন। নতুন পাঁরবেশ। কিন্তু কোথায় নিশ্চয়তা, কোথায় কি! 

পলাতক জীবন। এ জীবনে পদে পদে ভয়। পদে পদে সংশয়। কখন 
যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে হানা দেবে, কে তা বলতে পারে! 

সব কিছুই হাসমুখে মেনে নিলেন প্রিয়তমা পত্রী তোসকো। হাঁতি- 
মধ্যে সতেরো বার তাঁদের বাসা পরিবর্তন করতে হয়েছে পাঁলশের ভয়ে। 
তব্‌ এ নিয়ে কারো বিরুদ্ধেই তাঁর কোন নালিশ নেই। কোন দঃখও নেই। 
এ যে হবে_এ তো জানা কথাই। 

বিশ্নবের পথ কোনাদিনই কুসহমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে যারা এসেছে, 
তাদেরই সর্বাঙ্জে বয়ে গেছে রন্তের বসধারা। তা হলে দুঃখ কিসের! 

ইতিমধ্যেই রাসাবহারী জাপানী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছেন বেশ ভাল- 
ভাবেই। আশ্চর্ষ, মাত চার মাসেই তিনি এ দুর্বোধ্য ভাষা আয়ত্ত করতে 
সক্ষম হয়োছলেন নির্ভুলভাবে। কোন শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয়ন। পরবতঁ 
কালে বেশ কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন জাপানী ভাষায়। 
সূধাঁমহলে তা সাড়াও জাগিয়োছল প্রচুর । 

দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটল দীর্ঘ আট বছর বাদে, ১৯২৩ সালের 
জুলাই মাসে। সেদিনই সর্বপ্রথম তিনি স্বীকৃতি পেলেন জাপানশ নাগারক 
ধলে। 

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রাসাঁবহারী। মাস্তি! মানত! মৃত্ত! অবারিত 
মুক্তি! দুঃখ-রজনীর অবসান ঘটেছে। আর ভয় নেই। কোন বিধি-নিষেধও 
নেই। এবার নিশ্চিন্ত, নিরৃদ্বেগ শাল্তি। 
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কোথায় শান্ত, কোথায় কি! সুখের দিনের প্রারম্ভেই হারাতে হল, 
প্রয়তমা পত্রী তোসিকোকে। ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ সর্বংসহা তোসকো 
শেষানঃ্বাস ত্যাগ করলেন একটি পুত্র ও কন্যা রেখে। 

মল্লিকা, তুমি তো একালের মেয়ে। পারো কি তুমি একবার নিজেকে 
তোসিকোর ভূমিকায় ক্পনা করতে ? 

কিসের অভাব ছিল সেদিন তোঁসকোর 2 কি তাঁর ছিল না? তা সত্তেও 
জেনে-শুনে সহায়-সম্বলহীন এক পলাতক বপ্লবীকে মৃত্যুর হাত থেকে 
রক্ষা করতে গিয়ে সোঁদন বিদেশী মেয়ে তোসিকো যে অপর্ব ত্যাগ ও নিষ্ঠার 
পাঁরচয় দয়োছলেন, সংসারে তার তুলনা কোথায় বলতে পারো ? 

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-পাঁরচয় একাট বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য ব্যাক 
ড্রাগন পার্টর নেতা তোয়ামা এবং সোমা-পরিবার যে নিঃস্বার্থ কর্তব্যবেধের 
নিদর্শন রেখেছিলেন, তারই কি কোন নজীর আছে সংসারে 2 

আর রাসাঁবহারী! তাঁরই বা তুলনা কোথায় বলো ? 

পরবতা কালে তোসিকোর মা শ্রীমতী সোমা একাঁদন আবার 'বয়ে করার 
ছিলেন শ্রীমতী দোমাকে 2 

অসম্ভব! যে তোঁসকো দীর্ঘ অট বছর সুখে-দুঃখে সর্বক্ষণ আমার 
পাশে ছিল, আজো সে আমার পাশে তেমনই রয়েছে। তার জায়গায় আর 
কাউকে বসানো সম্ভব নয়। 

সোঁদনের সেই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমতী সোমার মুখ থেকেই তুম 
শোন £ 
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নিঃসঙ্গ মহানায়ক। 

এতাঁদন তব্‌য তোসিকো ছিলেন। আজ নলর্রক্ষণের সাঁঞগানণ সেই 
'তোসিকোও পাশে নেই। নির্বাম্ধব পৃথিবীতে মহানায়ক একেবারেই নিঃসঙ্গা। 
এএকা। 

তবু ভাগ্যের কাছে এতট,কুও নাঁতি-স্বীকার করলেন না মহানায়ক। বরং 
বিধি-নিষেধ থেকে রেহাই পেয়ে আবার 'তাঁন নতুন উদ্যমে ঝাঁপ দিলেন 
কর্মসাগরে। 

সর্বক্ষণ একই চিন্তা । কবে আমার জল্মভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে ? 
কবে আবার আঁম তাকে দেখতে পাব দু চোখ ভরে ? সেই 'দন, সেই শুভ 
লগ্ন কবে আসবে 2 কবে £ 

প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতশয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (1791810 [0020610051)08 
[/5886)। দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ এক হও। সুযোগ একাদন 
আসবেই। 

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৭ সাল। শুরু হল চীন-জাপান যুদ্ধ । 

টোকিওর রেনবোতে অনষ্ঠত এক ভারতাঁয় সমাবেশে সোদন এক নতুন 
ঘোষণা শোনা গেল রাপাবহারীর কণ্টে48515 000 005 4851925, 2০ 
1)0206 10165. 

দেখতে দেখতে রাসাঁবহারীর সেই ডাক ছাঁড়য়ে পড়ল দাক্ষিণ-পূর্ব এীশ- 
যার সর্বত্র। ছোট-বড় প্রাতটি মানুষের মুখে সেই একই কথা । 4১518. 0: 
[106 4518185. 0০0 1)01709 717165., 

একই কথা সোচ্চার হয়ে উঠল প্রতিটি জাপানীর কণ্ঠে £ 

'আজিয়া ওয়া আজিয়া, জন নো তামে নো আঁজয়া, হাকুজিন ইয়ো 

€3---+ রর 

অর্থাং__ এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য, শ্বেতাঙ্গা বিদেয় হও। 

এল ১৯৩৯ সাল। শুরু হল ষূষ্ধ। জাপানও একাঁদন সেই যুদ্ধে 
জাঁড়য়ে পড়ল অনিবার্য ভাবে। 

সোঁদনের সেই যুবক রাসাবহারী তখন বৃদ্ধ, অসুস্থ। তবু তান শেষ- 
বারের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যৃম্ধ-পারাস্থাত লক্ষ্য করে। প্রথম 'বিশ্ব- 
যুদ্ধে তাঁর সেই আন্তরিক প্রচেন্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবার তার চরম বদলা নিতে 
হবে। ঘৃণ্য এ ব্রিটিশ সাগ্াজ্যবাদকে একেবারে নাশ্চহ করে দিতে হবে 
এাঁশয়া ভূখণ্ড থেকে। 

ইতিমধ্যেই তাদের সর্বত্র মার খেতে হয়েছে জাপানীদের হাতে। 

এই তো সুযোগ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশের এখন নাভিখ্বাস 
উঠেছে। এখন চাই শুধ্‌ শন্ত একটা আঘাত। সবাইকে সঙ্ঘবঙ্ধ করে একটা 
শন্ত আঘাত হানতে পারলে পরাধশনতার আঁভশাপ থেকে ভারতকে মস্ত করা 
এখন আর এমন কিছ? কষ্টকর কাজ নয়। 

দেখে দেখে কমশ' সুভাষের মতোই মারিয়া হয়ে উঠলেন রাসবিহারীণ, 


৯৫৮৬ 


দেহ অপটু। চলাফেরা করতেও রশীতমত কন্ট হয়। তবু তিনি সব 
'শকছন অগ্রাহ্য করে ছুটে বেড়াতে লাগলেন সর্ব । মুখে সেই চিরন্তন ডাক £ 

নু 983 2 ঠ2015 009 2606 220:5, 082 1950 9001 06 7069৫, 

উঠে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। স্বাধশনতা অর্জনের চরম সুযোগ 
এগিয়ে এসেছে জাঁতর জীবনে । এগিয়ে এস ভাইসব। হাতে হাত মেলাও। 
জয় আমাদের সুনিশ্চিত। 

এখানেই থামলেন না রাসাবহারী। দুর্দনের বন্ধ তোয়ামার যোগা- 
যোগে দেখা করলেন জাপানের ইম্পিরয়াল জেনারেল স্টাফের সবাধিনায়ক 
ফিল্ড-মার্শাল সুগিয়ামার সঙ্গে । আম আঁধকৃত অণ্চলের ভারতীয়দের নিরা- 
পন্তা এবং নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি চাই। 

রাজী হলেন 'ফিলজ্ড-মার্শাল সুশিয়ামা। বেশ, তাই হবে। কথা দিলাম । 


সঙ্গে সঙ্গেই আবার নতুন দাবী। 'ন্রাটশের সঙ্গে চুড়ান্ত বোঝাপড়া 
করতে আমরা প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোঁগতা 
করতে হবে। প্রমাণ দিতে হবে যে, 0919 2010 006 1001915 তোমাদের 
এই প্রাতশ্রতি শুধুমাত্র একটা কথার কথা নয়। 

এবারও রাসাঁবহারার প্রস্তাব গৃহীত হল যথাযথভাবে। সহযোগিতার 
নিদর্শন হিসেবে প্রথমেই মেজর ফুজিয়ারাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠিয়ে 
দেওয়া হল জাপ-ভারত সংযোগ রক্ষাকারী আঁফসাররূপে। তাঁর প্রধান কাজ 
হবে- আঁধকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের সম্ঘবদ্ধ করার কাজে সহায়তা করা। 

মল্লিকা, কেন যে সোঁদন এই ফুজিয়ারা চল্লিশ হাজার ভারতাঁয় সৈন্যকে 
মোহন 'সিং-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এবার তুম তা বুঝতে পেরেছ আশা 
করি। আসলে সব কিছুর মূলেই ছিলেন রাসাবহারা, যাঁর অবদানের কথা 
সাঁত্যকারের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে 
চিরকাল । 

যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষাত আছেই। বিশেষ করে, রণোল্ত্ত সেনাবাহিনী খন 
বিজয়গর্বে এাঁগয়ে চলে, তখন তো কথাই নেই। যে কোন সেনাবাহিনীর 
পক্ষেই বোধ হয় একথা সমানভাবে প্রযোজ্য । 

[কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ক্ষেত্রেও কোন ভারতীয় নারী বা 
তাদের ধন-সম্পাত্তর এতটুকুও ক্ষতি হয়োছল কি ? 

না, হয়ান। কারণ-বরাসবিহারী। শুরুতেই তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে 
ছোট ছোট পদাস্তিকা ছাঁড়য়ে দিয়েছিলেন জাপ-ভারত মৈন্নীর কথা উল্লেখ করে। 
1কভাবে ভারতাঁয়দের সঙ্গে কথা বলতে হবে, কোন্‌ ভাষায় ভারতীয় নারা- 
দের সম্ভাষণ করতে হবে, সব কিছ: নির্দেশই তার মধ্যে দেওয়া হয়েছিল 
যথাযথভাবে 

ফল হয়েছিল সুদুর-্রসারী। এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ 
বান তাঁর ণু. [বে &. & 165 1৪৮৪1 গ্রন্ধে কি বলেছেন শোন £ 


১৬৯ 


ভারতীয়দের প্রাত জাপানীদের ব্যবহার ছিল সম্পর্ণ আলাদা ।... 
ভারতীয় সৈন্যদের তারা বলত, তোমরা আমাদের শত্রু নও, ভাই।...যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে যে-সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়োছল, জাপাননদের হাতে তারা ভাল 
ব্যবহারই পেয়েছিল। 

.ফালপাইন, থাইল্যান্ড, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ, ফরাসী ইন্দোচীন, 
সাংহাই, ব্ক্মদেশ, কোয়া, মাণরিয়া ইত্যাদ জায়গায় ভারতীয় স্বাধীনতা 
সঙ্ঘের সমস্ত শাখাই রাসাঁবহারী বসুর নেতৃত্বাধীনে পাঁরচালিত হত। 

পূর্বএঁশিয়ার এইসব শাখা স্থাপন করে রাসাবহারী খুব বাদ্ধমত্তার পার- 
চয় দিয়েছিলেন ।...কোথাও ভারতীয় নারীর সম্দ্রমহানি ঘটোনি। এ ৬111 59) 
0215 10001 107 0102] 05৪৮ 0065 2560 100165050. 21) 11001917 
0129. বরং বহু চীনা এবং ইউরেশিয়ান মেয়েই সোঁদন শাঁড় বা দোপাট্রা 
পরে রেহাই পেয়েছিল নিজেদের ভারতাঁয় বলে পারচয় দিয়ে। 

জাপানী সৈন্যদের দোষ-বুটি থাকা সত্তেও সৈন্য হিসেবে তারা খুবই 
ভাল। ওপরওয়ালাদের আদেশ তারা 'বিশ্বস্তভাবে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। 
প্রায়ই দেখা যেত, ভারতীয়দের গৃহে গিয়ে তারা আলাপ করার চেম্টা করছে। 
প্রশ্ন করত-_গান্ধী ক্যাঃ অর্থাৎ তুমি কি গান্ধীর দলের লোক? উত্তরে 
হ্যাঁ বললেই ওরা খুশি হয়ে নমস্কার বা করমর্দন করে চলে যেত।' 
11. , 4. & 15 161531 : 6.11-151] 

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব রাসবিহারীর। যেভাবে সোঁদন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ নরনারণীর ধন-প্রাণ, মান-মর্ধাদাকে যক্ষের মতো আগলে রেখে- 
ছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধঁনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তার নজীর আর ধদ্বতীয়টি 
আছে বলে আমার জানা নেই। 

ওদকে রাসবিহারীর মাথায় তখন অন্য পাঁরকল্পনা। 

শুধু বাইরে থেকে নয়, আঘাত করতে হবে ঘরে-বাইরে দুদক থেকেই। 
একসঙ্গে দুদক থেকে আঘাত হানতে পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের পতন আনবার্ধ। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই উপযাযৃ্ত প্রচার। এই প্রচারের 
সাহায্যেই ডাক পাঠাতে হবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে । বলতে হবে_ আমরা 
প্রস্তৃত। তোমরাও প্রস্তুত হও। আর দের নয়। সংগ্রাম আসম্ন। 

আবার যোগাযোগ করলেন জাপান সরকারের সঙ্গো। জাপ-ভারত সহ- 
যোগিতর নিদর্শন হিসেবে সব রকম প্রচারের সুযোগ চাই আবিলম্বে। 

রাজণ হল জাপান। বেশ, তাই হোক। 

শুরু হল প্রচারের কাজ। তারিখটা ছিল ৯ই মার্চ ১৯৪২ সাল। দীর্ঘ 
সাতাশ বছর বাদে হঠাং সোঁদন জল্মভূমির উদ্দেশ্যে রাসবিহারীর কণ্ঠ সরব 
হয়ে উঠল টোকিও রোঁডও থেকে £ 

পু, 799) 92780 3098, 26055600115 006 10019179, 11510 
1) 754 4১819, 09 105 100159£5 100 900. 
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৯ই মার্চ প্রণাম জানালেন বিপ্লব-গুরু খাঁষ অরাবন্দের উদ্দেশ্যে £ 

11015 15 9 58100 00 21 00 12056 11751017175 09]1 065 
05101710502 09910৬6 10919 17900791151, 8129. 906 00 10999 
0010106 9105601) 20. 00000107112 70609 09100005 2916 10 179৬০ 
9.:17951 8100. 0010100/00 0062121175 107 17000.210) 177001909. 
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তারপর একে একে জওহরলাল, বীর সাভারকার, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ, রাজাগোপাল আচা'য়া, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মুসালম লশগ- 
প্রধান জিন্না, সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খান প্রমূখ সবার উদ্দেশে। 
বন্তব্য সেই একই। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে । সুতরাং 
আর দেরি নয়। চাই গংগ্রাম। 


এঁর মধ্যেই একফাঁকে ডাক পাঠালেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং স্বামী 
সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, এন. রাঘবন প্রমূখ থাইল্যাণ্ড ও মালয়ের 
নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে । 

তোমরা সবাই একবার টোকিওতে এসো ভাই। আসন্ন টোকিও সম্মেলনে 
বসেই সবাই মিলে আমরা ঠিক করব যে, কোন্‌ পথে আমাদের অগ্রসর হওয়া 
উচিত। সম্মেলন শুরু হবে ২৮শে মার্ঠ। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ । 


৯৬৯ 
স,্ভাষ (২য়)--১১ 


মনে রেখো, লক্ষ্য আমাদের সবারই এক। 0108 20803010101, 
005 27627--101)819100, 079 £০৪1-720510328500৩, 

না, নেতৃত্বের কোন মোহ আমার নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। 
শু; একাট মা কামনা। আমি যেন আমার সেই ফেলে-আসা জন্মভূমিকে 
শেষবারের মতো একবার দেখে যেতে পারি। একবার যেন তার পায়ে মাথা 
রেখে বলতে পারি--'জননী জল্মভঁমশ্চ স্বর্গাদাপ গরশয়সপ। 

না, আর আমার কিছু চাইবার নেই সংসারের কাছে। শুধু এইটুকুই। 
তারপরই আমার ছটি। চিরাদনের মতোই ছনটি। 


ওঁদকে সভাষ তখন এগয়ে চলেছেন জোর কদমে। 

শুধু কাজ-কাজ আর কাজ! অফুরন্ত কাজ। একটার পর একটা । 
অসংখ্য। - 
আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের নিজস্ব মুখপান্র চাই। নিজস্ব ডাকাঁটকেট চাই। 
অফিসার ও সৈন্যদের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম, ব্যাজ ও মেডেল চাই। আঁব- 
লদ্বেই চাই। ব্রিটিশ-সংহ ফাঁদে পড়েছে। আর সময় কোথায়! এই তো 
সুযোগ ! 

তারপর বেতার-ভাষণ। নিয়মিতভাবে সব কথা দেশবাসীকে জানাতে 
হবে। সাগ্াজ্যবাদী ব্রিটিশের আসল চেহারাটা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। 
সবাইকে ডেকে বলতে হবে যে, আর সময় নেই। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই তার 
জন্য প্রস্তুত হও। 

কোন কোন্‌ স্টেশন থেকে সোদিন সুভাষের বেতার-ভাষণ প্রচারিত হত, 
জ্বানো মল্লিকা ? 

পাঁডিব্র্যাড ও হুইজেন থেকে । রেকর্ড-করা সেই ভাষণ ২০:৩৪ মিটারে 
প্রচার করা হত পাঁডব্র্যাড থেকে । সময় ওখানকার হিসেবে বিকেল পাঁচটা 
পনেরো 'মানট থেকে পাঁচটা পশ্মতাল্লিশ 'মানট পর্যন্তি। 

আর ১৯:৭১ মিটার শর্টওয়েভ লেংথে প্রচার করা হত হুইজেন থেকে। 

সেই একই খবর আবার পরাদন ভোর তিনটে রশ থেকে পাঁচটা ন্লিশ 
পর্ধন্ত পাঁডব্র্যাড থেকে প্রচার করা হত ২০:৩৪ ওয়েভ লেংথে। 

নাঁদ্টি সময়ে রোঁডও খনললেই শোনা যেতো সেই পাঁরাচিত কণ্ঠ ঃ 


৪1০৮ সুস্প্র ব্রন উন ই 

বার্লন থেকে প্রচারত কোন খবর শোনা এবং সংবাদপন্নে তার বিবরণ 
প্রকাশ করা- দুই-ই ছিল সৌঁদন আইনত 'নীষদ্ঘ। তাই শ্দনতে হত ভাল 
করে দরজা-জানালা বন্ধ করে, আত সন্তর্পণে। 

তাও নব কথা ভাল করে শোনা যেত না। শন্ুপক্ষ লব কিছুই জ্যাম করে 
দিতে চেষ্টা করত একই তরঙ্গে নানাবিধ বিশ্রী শব্দ প্রচার করে। উদ্দেশ, 
সুভাষের বন্তব্য যেন এখানে কেউ শুনতে না পায়। 


৯৬২ 


তাছাড়া ছিল নানাবিধ পাল্টা' অপগ্রচার। আজ আর তাদের চেনা যায় : 
না। নইলে দেশের তথাকথিত স্বনামধন্য বান্তরা কি সোঁদন 'ব্রাটশের হয়ে 
কম সহভাষ-বরোধা প্রচার-কার্য চালিয়েছিলেন অল ইণ্ডিয়্া রেডিও থেকে! 
বনে পয়সায় নয়, উপয্্ত পারিশ্রামক পকেট নিয়েই। 

ওাঁদকে আজাদী বাহিনীর শিক্ষার কাজ তখন এঁগয়ে চলেছে দ্রুত- 
গাঁতিতে ! শিক্ষার দাঁয়ত্ব অর্পণ করা হয়েছে ওয়াঙ্গটার হারাবচ-এর ওপর। 

এতাঁদন একমান্র রাইফেল ছাড়া আর কোন কিছুই তারা ব্যবহার করতে 
খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না। অধুনা পর্বতারোহণ, প্যারাসুট ব্যবহার, ট্যার্ক- 
যুদ্ধের কলা-কৌশল ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধের সব কিছুই তাদের আয়ত্তের 
মধ্যে। 

বেতার, টেলিগ্রাফ, নানাবিধ সাচ্কোতিক লাঁপ, অদৃশ্য কাঁলর ব্যবহার 
ইত্যাদি ব্যাপারে এরই মধ্যেই বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছেন এন. জি. স্বামী ও 
আরও কয়েকজন। শত্রুপক্ষের ব্যহের মধ্যে ঢুকে নানাবধ সামারক তথ্য 
সংগ্রহ করতে হলে এসব কায়দা-কানুন ও যন্দ্-কৌশল আয়ত্তে থাকা খুবই 
প্রয়োজন। 
মানাসক দক থেকে। 

ভাড়াটে সৌনক বলে এতাঁদন তাদের সম্মান বলতে কোথাও কিছুই ছিল 
না। সব তাবা ছিল অবজ্ঞা ও উপহাসের পান্। 

আজ তারা ভারতে আজাদী সৈনিক। তাদের সম্মান আলাদা. ইজ্জত 
আলাদা । ভাবতে গেলেও যেন বুকটা দশ হাত উচ্চু হয়ে ওঠে। অজ্ঞাতেই 
মুখ থেকে বোরয়ে আসে-জয় হিন্দ: নেতাজী জিন্দাবাদ ! 

আশ্চর্য, ধূর্ত ইংরেজের প্রচার কৌশলে সব কিছ তারা ভুলে গিয়োছল 
এতাঁদন। "হন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান স্ববার ধর্ম ছিল সৌঁদন আলাদা । 

সেনাবাহনীও আলাদা । সব কিছুই সেখানে গড়ে উঠোছিল ধর্ম ও 
সম্প্রদায় ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন হলে একের বির্দ্ধে অন্যকে লোলয়ে 
দিয়ে শায়েস্তা করা। 

ভাষা, পোশাক-পাঁরচ্ছদ, এমন 'কি আহার্ষের ব্যাপারেও পর্য্ত সোৌঁদন 
কারো সঞ্চগে কারো এতটুকুও মিল ছিল না। 

আজ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারকা পর্যন্ত সব মলে-মিশে একাকার 
হয়ে গেছে। 

তাই অনায়াসেই এখন তারা বুক ফাীলয়ে বলতে পারে £ 

পাও [2015 ৮৪ 1786 28100 15115101009 9120 2081) £005, 80 
00676 55856010519 15 50. [ত)5 90008206 2286: 
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[ ভারতবর্ষে আমাদের বহ; ধর্ম, বহ; দেবতা । কিন্তু এখানে সব কিছই 
'জয় হন্দ:।] 


১৬১ 


কথাটা মিথ্যে নয়, মাল্লকা। 'জয় হিন্দ এই একটি মান্র কামনা ছাড়া 
সোদন বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না আজাদী সৌনকদের জশবনে ॥ 

মাঝে মাঝেই সুভাষ গিয়ে দেখে আসেন তাঁর একান্ত প্রিয় আজাদশ 
বাঁহনীকে। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। ওরাই তো সোঁদন সর্বস্ব 
পণ করে এগিয়ে যাবে সংগ্রামের পরোভাগে। ওদের ছেড়ে তিনি থাকবেন 
কি করে ? 

গাঁদকে তখন জাপানীদের জয়ের পালা চলেছে। সেই সঙ্গে বার বার 
ভেসে অসে জাপ-্প্রধানমল্ত্রী জেনারেল তোজোর সেই এঁতিহাসিক ঘোষণা £ 

[171019, 1017 (6 11700191751 17019 10: 0172 110019179 1 :[10012 
701 0106 10170191795 ! 


ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্য। হ্যাঁ, এই চাই। এই তো হওয়া উঠচত। 
[নিঃসন্দেহে তোজোর এই ঘোষণা আঁভনন্দনযোগ্য। ভারতবাসঈদের কাছে এব 
চাইতে বড় সত্য আর কিছুই নেই। 

ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে যান সুভাষ । ড্‌বে যান নীরব মধুর 
এক নিঃসঙ্গতার গভাীরে। জার্মানী থেকে ভারতেব দূরত্ব প্রায় ছ'হাজার 
মাইল। িল্তু বর্মা ও ভারত একেবারে পাশাপাঁশ। সংখ্যার দিক থেকেও 
ভারতীয়রা ওখানে অনেক বোশ। একবার যাওয়া যায় না ওখানে ? 

দেখা করলেন বালিনের জাপানী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমা এবং তাঁর 
সামারক উপদেষ্টা কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে । ওখানে একবার পাঠাতে 
পাবো না আমাকে £ 

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল টোকিওতে। ভারতের সবশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী 
চন্দ্র বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে নিদেশ চাই। 

যথাসময়ে তার উত্তর এল টোকিও থেকে । অত্যন্ত হতাশ-ব্যঞ্জক উত্তর ঃ 

'তোঁকিয়ো নিওয়া সুদেনি দাই কাকুমেকা রাসবিহারী বোস সেনসেগা 
ইরু। গেনজুই নো আকুজি কিয়োকুজ নি তানো কাকুমেংকা ও নাজে বেরীবন 
কারা ইয়োবানাকারেতা নারানাই নো কা।' 

অর্থাৎ বিখ্যাত বিপ্লবী রাসাঁবহারী বেস এখানেই রয়েছেন। তা সর্তেও 
এ পারস্থাততে আর একজন বিপ্লবী কেন ? 

তবু হাল ছাড়লেন না সুভাষ। আবার তিনি দেখা করলেন জেনারেন 
ওসিমা ও কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে। 

একবার নয়, বার বার। বর্মা ও ভারত পাশাপাশি । এমন সুযোগ যে 
জীবনেও আর কোনাদন পাওয়া যাবে না! এত সহজে হতাশ হলে চলবে 
কেন? দেখাই যাক না! 

সুভাষ এবং রাসবিহার। পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবাঁজ্থত দুটি ঘরছাড়া 
মানূষ। 
দুজনেরই তখন একমাত্র লক্ষ্য-_ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । 'ব্রটিশসিংহা 


১৬৪ 


বেকায়দায় পড়েছে। এই তো সুযোগ। পৃথিবীব্যাপী এই ভাঙা-গড়ার 
সুযোগে যে করে হোক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে। 

দিশাহীন নেতৃত্বের ফলে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অত্যল্ত 
শোচনীয়। 1বশেষ করে কংগ্রেসের। যদ্্ধ শুরু হয়েছে তিন বছর, কিন্তু সহ- 
যোগিতার প্রশ্ন নিয়ে তখনো পর্যন্ত তাদের আবেদন-নিবেদন চলেছে সেই 
একইভাবে। 

সাত্য বলতে কি. গত তন বছরের মধ্যে একমান্র সুভাষকে দল থেকে 
বাহচ্কার করা, আর কারণে-অকারণে মুসলিম লীগ-প্রধান 'জন্নাকে তোষণ 
করা ছাড়া কংগ্রেস আর এমন কিছুই করোনি, যা উল্লেখ করার মতো । 

সব্তত হতাশা । সবন্ বিজ্ঞান্তি। কোথাও কোন আলোর চিহনমান্র 
নজরে পড়ে না। 

শুধু মাঝে মাঝে সেই দ্‌রাগত কণ্ঠ সব কিছ; ছাপিযে ভারতের তটে 
এসে আছড়ে পড়ে অভয় মন্লের মতো £ 


আজকের দিনে ব্রাটিশের মতো স্বাধীনত ও প্রগ্গাতর এতবড় শত্রু আর 
দেই। 'ব্র'টশ শাসন ধ্বংসের অর্থই হল ভারতবর্ষের এক অত্যাচারী স্বৈর 
শাসনের পাঁরসমাঁপ্ত। প্রিয় ভাইবোনেরা, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে 
আপনারা আমাকে পাহায্য করদন। 

যে সাম্রাজ্যের জন্ম হয়োছিল দসন্যতার মধ্য দিয়ে, সে সাম্রাজ্য যতদিন 
বে'চে থাকবে, ততাঁদন লুণ্ঠন, অত্যাচার কোন কিছ করতেই সে বাকি রাখবে 
না। তাদের যুদ্ধ জয়ের অর্থই হল আমাদের নিজেদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী 
করা। 

না। সমস্ত ষড়যন্ত্র, সমস্ত ধূর্ততা দিয়েও ব্রিটিশ এবার আর ভারতকে 
প্রতারিত করতে পারবে না। আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব। শুধু 
নিজেদেরই আমরা স্বাধীন করব না, স্বাধীন করব এীঁশয়াকে। গোটা পাঁথ- 
বীকে। জয় হিন্দ! 

একইভাবে মহানায়কের কণ্ঠ ভেসে আসে সুদূর টোকিও থেকে £ 


বন্ধুগ্গণ, আর কথা নয়। অনেক কথা হয়েছে। এবার কথা বন্ধ রেখে 
সংগ্রামের পথে অগ্রসর হোন। 
12১00102015 1000 17090906 2120 60500561108 70:05. 
[175 1935 0০ 19110 (016 15079 8186285 9০৬. ০0058: 10: 800100 
কোথায় সংগ্রাম. কোথায় কি! বরং অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল 
কংগ্রেস ওয়াকিং কামটির সঙ্গে গান্ধীজীর ভুল-বোঝাবুঝির ফলে। 
গান্ধণজণর আঁভমত £ সর্বাগ্রে অহিংসা। সুতরাং সহযোগিতার প্রশ্ন 
খনয়ে যা-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, সব কিছুই হবে আঁহংস পণ্থায়। 
জওহরলাল, আজাদ, প্রমূখ বোঁশর ভাগ সদস্যই তা মানতে রাজী নন। 
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তাঁদের হন্তব্য £ কংগ্লেস আহংস নীতিতে আস্ধাবান হলেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে 
ধন্তাটশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কোন আপাতত নেই, যাঁদ বানিময়ে কিছু 
পাওয়া বায়। 

এই নিয়ে ভুল-বোঝাবৃঝি। ফলে, শেষ পর্যক্তি নেতৃত্ব ত্যাগ এবং কংগ্রেস 
কার্যত দ্বিধাবিভন্ত। 

£,. ১1105 100910105০0: 001767655 159.0.675 1:9)60690. 028100101:8, 
1001105 ৪00. 81160. 0 90008 501৮ ০৫ ০০-০1978000 আটা) 00৩ 
09108, , «50010220855 2900821750 01%2060. [1495 5925 0 
8371091) [0019 : 180107991 70792055 : ০86] 


অবশ গান্ধীজনীর পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও তিনি কয়েক- 
বার সরে গিয়োছলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে বেশি দিন নয়, 
তারপরই আবার একাঁদন যথাস্থানে ফিরে এসেছেন পর্ণ মর্ধাদায়। সূভাষের 
ভাষায় £ 

“11767556125 01000911101 791560. 0005109 115 09101761, 109 
00010 817255 ০091০5 (06 080110 0 01599060106 ৮০ 29005 
00 06 00272559 ০: 60 199৮ 00 0990. [1136 10019 
50776815 : 50101095 00815019, 3958. ] 


অর্থাং_যখনই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ উঠত, ঠিক 
তখনই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া বা আমরণ অনশন করার হুমাক 'দয়ে 
সবাইকে তাঁর মতে চলতে বাধ্য করতেন। 

নিস্তরঞজ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন চীনের রাষ্্র-নায়ক চিয়াং কাইশেক। 

ওদকে জাপানাীদের তখন জয়ের পালা চলছে। সিঙ্গাপুরের পতন 
হয়েছে। বর্মাও যায় যায়। 

প্রধানমন্ত্রী চার্টিল 'নার্বকার। সব যাক, তবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন- 
রকম মীমাংসায় আসতে তিনি রাজী নন। কংগ্রেস বা অন্যান্য দলগুলি সহ- 
যোগিতা করুক বা না কবুক, তাতে তাঁর কিছু আসেন্যায় না। 

দেখেশুনে ভয় পেয়ে গেলেন চিয়াং কাইশেক। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
তাঁর মার্কন শিক্ষায় শিক্ষিতা সুন্দরী পত়ীসহ ভারতবর্ষে ছুটে এলেন হন্ত- 
দল্ত হয়ে। 

জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে চীনের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। 
ঘর্মাও গেল বলে! 

জাপানীদের অগ্রগাঁত রোধ করতে হলে এ সময়ে ভারতবামীর সহযোগিতা 
খুবই গ্রয়োজন। 

জওহরলাল পুরনো বম্ধ। দেখা যাক, তাঁকে বলে-কয়ে কিছু হয় 'কিনা ? 

জওহরলাল এককথায় রাজী। জাপান সাম্নাজ্যবাদী। যে করে হোক, 
তাদের রুখতেই হবে। সুতরাং রাজশী না হবার কোন কারণ নেই। 
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রাজী হলেন না গান্ধীজণী। 

রূদ্ধদ্বার-কক্ষে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাঁর কি কথা হল ঠিকজানা 
গেল না। কিন্তু দেখা গেল যে, সহযোগিতার ব্যাপারে তিনি জওহরলালের 
সঙ্গে একমত নন। 

বিপদ দেখে এবার মাঁক্ন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্মরণ নিলেন চিয়াং 
কাইশেক। 

ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য আবলম্বে আপনি আরো বেশি 
করে চার্চলের ওপর চাপ দিন। নইলে জাপানীদের হাত থেকে কি চীন, কি 
ভারত, কিছুই রক্ষা করা যাবে না। ইংল্যাণ্ড এবং আমোরকার নিজেদের 
স্বার্থরক্ষার জন্যই এটা একান্ত প্রয়োজন। 

এবার কাজ হল। হাজার হোক, রূজভেল্ট তখন মিন্রপক্ষের বড় তরফের 
কর্তা। লোকবল, ধনবন ও সমর-সম্ভার ইত্যাদর ব্যাপারে 'তানই তখন 
ইংল্যান্ডের একমান্র বল-ভরসা। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার মতো শান্ত ইংল্যান্ডের 
তখন কোথায় ? 

অনিচ্ছাসত্তেও ১৯শে মার্চ তারিখে চার্চিল ঘোষণা করলেন তাঁর সাঁদচ্ছার 
কথা । 

শীগ্গরই আম আমাদের ক্যাবিনেট-সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ব্লীপস্‌কে 
মিলা রিনা সা ভারতঈয়রা নিশ্য়ই এবার 
খাশ হবে। 

খাশ হলেন জওহরলাল। হবারই কথা। কারণ, চিন্তাধারার দিক থেকে 
পর কাজের বেলায়ও তাই। সূতরাং খাঁশ না হবার কোন কারণ 

। 

আশাবাদী নন গান্ধীজী। তাঁর অভিমত £ ক্রীপস্‌ অত্যন্ত ভালমানুষ। 
িদ্তু যে যাল্লিক যানে তান উঠেছেন, সেটা হল অতি পাঁরচিত ব্রিটিশ 
সাম্াজ্যবাদ। ফলে, যত ভালমানূষই হোন না কেন শেষ পর্য্তি সেই যন্দের 
কাছে আত্মসমর্পণ করতে 'তিনি বাধ্য। 

ওদিকে ঘোষণা শৃনে ততক্ষণে প্রায় সবগুলি দলই সোচ্চার হয়ে উঠেছে 
বাভন্ন দাবী নিয়ে। 

বেশ বোঝা যায় ষে, স্বাধীনতা আসন্ন । শুধু ক্রীপস আসার অপেক্ষামান্র। 
সুতরাং আগে থেকেই নিজেদের দাবা-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার । 

কবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিপড়বে তার কোন ঠিক নেই, তবু কত রকম 
দাবী! একটার পর একটা । অসংখ্য দাবা। 

কংগ্রেসের দাবী, আমরা মহযোগতা করতে প্রস্তুত। তবে বিনিময়ে কি 
গাব, সে সম্বন্ধে স্পন্ট ঘোষণা চাই। 

হিন্দু মহাসভার মুখে অন্য কথা। কংগ্রেস! সে আবার কে? ও তো৷ 
কতকগ্যাল বিত্তশালী লোকের একটা প্রাতষ্ঠান মান্ন। হিন্দুদের হয়ে কথা 
বলবার ওদের 'ি রাইট আছে? তা যাঁদ বলতে হয় তো আমরাই বলব। হ্যাঁ, 
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আমরাও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। হিন্দু যুবকরা দলে দলে ঢূকে যাও 
সেনাবাহিনীতে । 

আর কমিউনিস্ট পার্টি! সেকথা তোমাকে আম বলব আরো পরে। 

লীগ-প্রধান জিন্না এর কোনটাই মানতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, অ'মাদের 
যা বন্তব্য, তা লাহোর অধিবেশনেই বলা হয়েছে। হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের 
কোন মিল নেই। আমরা আলাদা জাত। কিন্তু আমাদের কোন আলাদা দেশ 
নেই। সুতরাং আমরা পাকিস্তান চাই। 
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শিখ-সম্প্রদায়ের বস্তব্__মূসলমানরা যদি পাকিস্তান চাইতে পারে, তাহলে 
আমরাই বা ছাড়ব কেন? সূতরাং আমাদেরও আলাদা "শাখস্তান' চাই। 

শুধূ এইটুকুই ! ফুট কাটলেন আচার্য কপালনী, কেন, আলাদা জেনানা- 
স্তান চাই নে! সরোজনী নাইড্, কমলা দেবা প্রমূখরা দাবী তুললেই তে 
হয়! 

লক্ষ্য কর মাল্লকা যে, প্রায় সবগীল দাবীই গড়ে উঠেছে ধর্ম ও সম্প্রদায় 
ভিত্তিতে, জাতীয়তার 'ভীত্ততে নয়। অর্থাং_ নিঃশর্ত স্বাধীনতা আমাদের কাম্য 
নয়, চাই ধর্ম ও সম্প্রদায়-ভীত্তক স্বাধীনতা । 

আর সুভাষের আজাদ 'হন্দ ফৌজ। সেখানেও 'বাভন্ন ধর্মাবলম্বী 
লোক কম ছিল না। 

কিন্তু না, একমান্ 'জয় হিন্দ ছাড়া আজ আর ভাদের কোন আলাদা ধর্ম 
নেই। তাদের একমান্র পাঁরচয়-_তারা ভারতীয়। তাছাড়া আর সব পারচয়ই 
আজ মিথ্যে হয়ে গেছে তাদের জাবনে। 

কারণ নেতাজণী। নেতাজাীই তাদের 'শাখয়েছেন যে, হিন্দুস্থান এক ও 
'আভন্ন। সেখানে মানুষে মানূষে কোন তফাং নেই। 

“36150117050 96150001090 00 9100115 ০: 151078 8]1 0899065 
8800 16112105 01560001010. 7015 1090 26810 680 9100. 112 
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50900, 8000 ৪1 17177070080 00159 006 179905 0£ 120613.৮ 

[ 35101000160 : ০2.79৭ ] 

ওঁদকে সূভাষও তখন তৎপর হয়ে উঠলেন চার্চলের ঘোষণা শুনে। 

আঁবলম্বে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে হবে ক্লীপস্‌ সম্বন্ধে। মানুষ 
ঠেকে শেখে । আমরাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে বিশ্বাস করে ঠেকে শিখোঁছি। 
সুতরাং আর ও-পথে যেতে আমরা রাজী নই। 

যথাসময়ে সুভাষের সেই সতর্ক-বাণশ ভেসে এল সুদূর বার্লন থেকে £ 

আমার ভাইবোনেরা, ব্রিটিশ 'মিশন আপনারা প্রত্যাখ্যান করুন। 


৯৬৮ 


ভারত সম্বন্ধে তাদের সাঁদচ্ছা প্রমাণ করার জন্য ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর 
মাস থেকে আমরা আবরাম আবেদন জানিয়ে এসেছি। িল্তু লাভ হয়ান 
কিছুই । বিশ্বাসহান মিথ্যা ও চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই আমরা পাইনি আমাদের 
আবেদনের উত্তরে। 

আজ ব্রিটিশ প্রচারকগণ ভারতবাসীকে বোঝাবার চেস্টা করছে যে, শুর 
আসন্ন আব্লমণের আশঙ্কায় ভারতবর্ষ বিপন্ন । তার জন্যই ভারতবাসীকে এখন 
অপারামত রন্ত, শ্রম ও অশ্রু দিতে বলা হয়েছে। 

কিন্তু আম বলছি যে, ভারত-সঁমান্তের বাইরে আমাদের কোন সাত 
কারের শত্রু নেই। আসল শন্রু আমাদের ঘরেই। 

জার্মানী, ইতালন বা জাপান- ভারতের বিপদের কারণ হবে, এর চাইতে বড় 
মিথ্যে আর কিছু নেই। আমি তাদের যতটুকু চিনি তাতে আম জোরের সঙ্গ 
একথা বলতে পার যে, ভারতের স্বাধঈনতার জন্য সহানূভূঁতি ও শুভেচ্ছা ছাড়া 
আমাদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই ওরা পোষণ করে না। 


আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, শ্রি-শান্তর প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের 
চিরকালের শত্রু ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ভেঙে গণাড়য়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের 
আনন্দের দিন যে, সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি স্তম্ভ চোখের 
সামনে ধসে ধসে পড়ছে। 

অজ আ্কাদের আনদ্দের দিন, কারণ আজ নতুন দনের শুরু ফে।দন 
শোর্য ও বীর্য দিয়ে অ্জন করবে ভারতের স্বাধীনতা । ভারতের ন্যায্য আধি- 
কার। ভারতের সুখ, এশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। জয় হিন্দ! 

সৃভাষের পরে রাসাবহারাঁ। 

১৬ মার্চ রাসাবহারী আবেদন জানালেন টোকিও রোডও থেকে । ক্লীপস 
যতই ভাঁওতা 'দতে চেস্টা করুক না কেন. ওদের পুরনো চালে আর আমরা 
ভুলব না। কি পেয়েছিল ভারত প্রথম বিশ্বযৃদ্ধে অকুণ্ঠ সহযো'গতার 'িনি- 
ময়ে? একমাত্র জালয়ানওয়ালাবাগের সেই 'িম্তুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর ক; 
পেয়েছিল ক? আজ সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন ? 

,. গু 105 00 ৪) 5০৮. 8591), 01 1170191) 01001975809 
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১৬৯ 


এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। একই 'দনে আবার ভান আবেদন 
জানালেন মুসলিম লীগ-প্রধান জানার উদ্দেশ্যে। 

অতগতের সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে আবার আপনি আগেকার মতো 
সাঁত্যিকারের জাতীয় নেতার্‌্পে অবতীর্ণ হোন, জিন্না সাহেব। এ সুযোগ 
একবাব হারালে আর কোনাঁদনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না। 

4 2696 10159800. 2519105 5005 819910 31100912) 20 0015 ৫0 
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ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ যতটা ওয়াকিবহাল, রাসাঁবহারী 
ঠিক ততটা নন। কারণ, দীর্ঘ সাতাশ বছর 'তান দেশছাড়া। তাই গভীর 
প্রত্যাশা নিয়ে একের পর এক 'তিনি আবেদন জানাতে লাগলেন 'বাভন্ন নেতৃ- 
বৃন্দেব কাছে। 

১৮ই মার্চ আবেদন জানালেন জওহরলানের উদ্দেশ্যে £ 

এীতহাসিক প্রয়োজনেই আজ ব্রাশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হওয়া দরকার। 
এশিয়ার জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্বাধীন ভারতের পুনরুত্থান সব দিক থেকেই 
কাম্য । 
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২১শে মার্চ বার সাভারকারের উদ্দেশ্যে £ 

ব্রাটশ আজ হয়তো সব রকম প্রলোভনই দেখাবে। এমন কি, স্বাধীনতাব 
প্রতিশ্রুতিও দিতে পারে। কিন্তু তাদের সেই ফাঁদে পা দেওয়াটা মোটেই 
ঠিক হবে না, যদি তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙকা 
থাকে। 
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সাভারকারের পরে কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আজাদের উদ্দেশ্যে ঃ 
সামাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ না দেবর যে নাতি কগগ্রেস গ্রহণ করেছিল, 

তাতে আঁবচাঁলত থাকুন। জয় আমাদের স্ানশ্চিত। 
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এবার চক্রবতা রাজাগোপাল আচারয়ার উদ্দেশ্যে £ 

কোন 'বশেষ রাজনৈতিক মতবাদ বা উচ্ভট কল্পনা দ্বারা দম্টিশান্তকে 
আচ্ছন্ন করে লাভ নেই। কোনরকম আন্তর্জাতিক জটিলতায় জাঁড়িত না হয়ে 
স্বাধীনতা অর্জনই একমান্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
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রাজাগোপাল আচারিয়ার পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল £ 

চূড়ান্ত সময় উপাস্থত। স্পজ্ট ভাষায় আমাদের ঘোষণা করা উঁচত যে, 
আমরা শর্তহীন স্বাধীনতা চাই। 
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সবশেষে সীমান্ত গাম্ধী আব্দুল গফুর খান সাহেবের উদ্দেশ্যে ঃ 

দুঃসাহসী পাঠানদের নিয়ে এগিয়ে আসূন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করূন। 
স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এবার আমরা পেশছে যাবই। 
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সেই সঙ্গে জাপ প্রধানমল্মী তোজোর আবার একি ঘোষণা শোনা গেল 
নতুন করে £ 
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ভারতের ব্রিটিশ প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবার মুখে । এই সাম্থিক্ষণে আম 
আবারও বলছি যে, জাপান আশা করে, শুধু ভারতীয় নেতৃব্ন্দই নয়, চাল্লশ 
কোটি অধিবাসাও যেন ব্রাটশের মিম্টি কথায় ভুলে এমন পথে না যান. যার 
পরিণাম হবে মারাত্মক। 

ষে ব্রিটিশের পতন অবশ্যম্ভাবী, তাদের স্তোকবাক্যে না ভুলে তাঁরা যেন 
সেই পথে এগিয়ে যান, যার মূলকথা হল--“ভারত ভারতীয়দের জন্য! 


সহসা একটা মারাত্মক খবর ভেসে এল সুদূর লণ্ডন থেকে। 

সুভাষ বেচে নেই। রয়টারের এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন-_-তানি 
নাকি টোকিও যাবার পথে নিহত হয়েছেন আকাঁম্মক এক বিমান-দুর্ঘনার 
ফলে। 

খবর শুনে একটা বাস্মত আঘাতে স্তন্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ । 
আপসহাীন সংগ্রামী সুভাষ যে এমন আকাঁস্মকভাবে প্রাণ হারাবেন, তা কে 
জানত! এ যে বিশ্বাস করাও শস্ত ! 

তাব পাঠলেন গান্ধীজী। তার পঠালেন আরো অনেকেই। স.ভাষ 
বেচে নেই! এ জীবনে আর কোনাঁদনই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না। এ 
দুঃখ যে কোনাঁদনই যাবার নয় ! 


কে। কে! চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ । কে কথা বলছে? কার কণ্ঠ 
ভেসে আসছে অদৃশ্য-লোক থেকে ? 

'আমি সভষ বলছি। ব্রিটিশ সংবাদ-প্রচারকেরা সারা পাথবীতে প্রচার 
করেছে যে, টোকিও যাবার পথে এক 'বিমান-দূর্ঘটনায় আম মারা গিয়োছ। 
আমি মারা গেলেই যে তারা খুশি হয়, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তাদের 
দুর্ভাগ্য যে, আজও আম বেচে আছ। 

সম্প্রতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লীপস লন্ডন থেকে যে বেতার-বন্কৃতা দিয়েছেন, 
তা আম বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখোছ। 

তিনি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই চিরাচরিত ভেদনীতকে কাজে 
লাগাবার জন্য ভারত যাল্লা করেছেন, একথা আজ 'দিবালোকের মতোই স্পন্ট ও 
প্রত্ক্ষ। 

আম তাঁকে স্মরণ কাঁরয়ে 'দিতে চাই যে, খ্রীষ্টীয় যুগের কয়েক শতাব্দী 
আগে, এমন কি ইংল্যান্ডের একনিত হবার হাজার বছরেরও বোশ আগে, মহারাজ 
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অশোকের রাজত্বে ভারতবর্ষ একান্ত হয়োছিল। বহু জাতির সৃন্টি হয়েছে 
ব্রিটশের ভেদনীতর ফলেই। 

তাই একদিকে তিনি যখন একদল রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করার সাঁদচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখনও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাত্য- 
কারের নিভাঁক ও দহর্দম যোদ্ধাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কারাপ্রাচশরের 
অন্তরালে । 

আম বিশ্বাস কার যে, একাদন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদের 
অকৃন্িম আত্মশান্ত এ কারাগারের শন্ত প্রাচীরগুলিকে ভেঙে চৌচির করে দেবে, 
ভারতের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের জানাবে যে, এ অপমান শুধু 
তাদের অপমান নয়, এ অপমান সমস্ত দেশের, সমস্ত ভারতের । 

স্যার স্ট্যাফোর্ড যাঁদ মনে করে থাকেন যে, বরাববের মতো এবারও 


ভারতবাসকে ভাঁওতা দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যাবে, তাহলে আম বলব যে, 
[তন নিবোধের স্বর্গে বাস করছেন। 


প্রথম বিশবযদদ্ধে ভারতের সাহায্যেই ইংল্যান্ড যুদ্ধে জয়লাভ করতে 
সন্দম হয়েছিল। 

বনিময়ে কি পেয়েছিল সোঁদন ভারত 2 পেয়েছিল অশেষ নির্যাতন 
আর অগাঁণত নরহত্যা। সেকথা আমরা কোনাঁদনই ভুলান। 

দুরাগত কণ্ঠ নীরব হল। প্রমাণিত হল যে, সুভাষ বে*চেই আছেন। 
তাহলে কেন ব্রিটিশের এই মিথ্যে প্রচার 2 কি এর উদ্দেশ্য ? 

উদ্দেশ্য সুভাষের সাঁঠক অবাঁস্থাত সম্বন্ধে নাশচিত হওয়া, আর এই 
সুযোগে সুভাষ সম্বন্ধে ভারতবাসীর সাত্যকারের মনোভাব যাচাই করে 
দেখা। 

দেখে খুশি হয়েছিল কি? তোমার কি মনে হয়, মাল্লকা ? 

সুভাষের বন্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ হল না। আবার একসময় তাঁর দূরা- 
গত কণ্ঠ ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে। 

তবে এবার আর ভারতবাসীকে লক্ষ্য করে নয়, ব্লীপসৃএর উদ্দেশে । 

“আমি সুভাষ বন্গাছ...... 

আপনাকে আম খোলাখৃলিভাবে গট-কয়েক প্রশ্ন করতে চাই, স্যার 
কীপস-।... 

আপাঁন যখন শ্রামক দলের হয়ে সংগ্রাম করতেন, তখন অনেকের মতো 
আ'মও আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম। কারণ, বরাবরই আপাঁন ছিলেন সায্াজ্যবাদ 
বিরোধশ। 

এমন কথাও আপনি বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের রাজার সিংহাসন ত্যাগ 
করা উচচচিত। কারণ, এই িংহাসনই হল সাস্্রাজ্যবাদের আসল 'ভাত্ত। 

কিন্তু আজ ? 

গোটা ইংল্যান্ডে চার্টলের মতো এমন ভারত-বিদ্বেষী লোক আর, 
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শঙ্ঘতীীয়াট নেই। একথা যে কতবড় সত্য, অত আপনার চাইতে বোৌশ বোধ কারি 
॥কেউ জানে না। 

কিন্তু কই, তা সত্বেও তাঁর অধানে মাল্তত্ব গ্রহণ করতে আপনার তো এক- 
টুকুও আপাতত দেখা গেল না! 

আপনি শ্রামক দলের নেতা । কিন্তু মুখে ভাল ভাল কথা বলা ছাড়া 
রক্ষণশীল দলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সঙ্জো আপনাদের তফাত কোথায় 
বলতে পারেন ? 

কি হয়েছিল ১১২৪ সালে ? 

কি হয়েছিল ১১২৯ থেকে ১৯৩১--এই তিন বছরে ? 

আপনারাই তো সোঁদন আধন্ঠিত 'ছলেন শাসন-ক্ষমতায়। তা সত্তেও 
বেশির ভাগ সময় তখন আমাদের কেটৌছল লোহ-কারার অন্তরালে । তাও 
সাধারণভাবে নয়, বিনা বিচরে। 

মোট এক লক্ষ লোককে সেদিন আপনারা ঠাঁই দিয়েছিলেন কারাগারে। 

তাছাড়া কথায় কথায় বেপরোয়া লাঠি-চার্জ পেশোয়ারে নার্বরোধন 
জনতার ওপর অমানুষক গুলী-বর্ষণ, বাংলাদেশের গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছার- 
খার করা, নারী-নির্যাতন,_এসব তো আছেই। তাহলে তফাতটা কোথায় ? 

একথা কি আপনি জানেন না যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের হীতিহাস 
হল প্রাতশ্রুতি ভাঙা এবং প্রাতশ্রুতি পূরণ না করারই ইতিহাস ? 

একথা কি আপনি জানেন না যে, আমাদের জাতাঁয় কংগ্রেসের একমান্র 
দাবী হল--পূর্ণ স্বাধীনতা ? তা সত্তেও আপনার মতো খ্যাঁতমান লোকের 
অন্য কোন 'বিকক্ুপ প্রস্তাব নিয়ে ওখানে যাবার মধ্যে সার্থকতা কোথায় ? 

সাধারণ মানুষের কাছে আপনার এই ভূমিকা অন্যান্য 'ব্রিটিশ রাজনীতি- 
বিদদের মতোই 'মধ্যা ও প্রবণ্ণনাময় বলে মনে হবে। কারণ, তারা জানে যে, 
ভারতের একমার শু হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং সেই সাম্রাজ্যবাদের শোষণ 
থেকে মুস্ত হওয়াই ভারতবাসীর একমানন লক্ষ্য 

২২শে মার্চ তারিখে ক্রীপস- এসে পা দিলেন ভারতের মাঁটিতে। 

অবশ্য দু বছর আগেও 'তাঁন একবার এসেোছিলেন। তবে সেবার এসে- 
ছিলেন বেসরকারী দূত হিসেবে। এবার মল্মিসভার সদস্যরূপে। 

তাছাড়া এ ক্রীপস,, সে ব্লীপস- নন। ইংল্যান্ডে তানিই এখন সবচাইতে 
জনাপ্রয় ব্যন্তি। 

কারণ-রাশয়া। মস্কোর ব্রিটশ রাম্টদৃতরপে তিনিই যে সোঁদন নানা- 
ভাবে প্ররোচনা 'দিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্ধোন্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেকথা 
কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। 

নীতিগত দিক থেকে হাজার অমিল থাকা সত্তেও দেশের চরম দুর্দিনে 
রাশিয়ার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সিতরূপে পাওয়া কি কম কাঁতিত্বের কথা ? 

এবারও যে বেছে বেছে তাঁকেই ভারতে পাঠানো হয়েছে তার কারণও 
'সেই একই। রর 
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ক্লীপস্‌ অভিজ্ঞ লোক। রাশিয়ার মতো রাম্ট্রকৈ যান কাছে টানতে 
পেরেছেন, ভারত তো তাঁর কাছে 'কছুই নয়। সুতরাং সাফল্য সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। 

যথাসময়ে বাভন্ন রাজনোতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে আহবান জানানো হল 
ক্লীপসৃ-এর পক্ষ থেকে । এসো, আলাপ-আলোচনা করে একটা কিছু সিদ্ধান্তে 
আসা যাক। 

কল্তু ফরোয়ার্ড রক! না, ক্লীপস সাহেব ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কথা 
বলতে রাজশ নন। ওদের হঃকো-নাপত বন্ধ। 

কারণ! প্রশ্ন তুললেন ফরোয়ার্ড রক প্রেসিডেন্ট আর. এস. রূইকর। 

কারণ ? উত্তর দিলেন ক্রীপস্‌ সাহেব, কারণ তোমাদের নেতা শর্ুপক্ষের 
হয়ে কাজ করেছেন। 
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002 1095 096 8001৬515 ০০-0067910106 0) 28105 005/1015.। 


অবশ্য সরকারী মুখপান্ন স্টেটসম্যানের বন্তব্য খুবই স্পম্ট। ব্লীপস--এর 
মতো রেখে-ঢেকে না বলে খোলাখুলভাবেই তারা সরকারকে স্মরণ কারয়ে 
দিয়েছে তাদের কর্তব্যের কথা । 

না, কোন দয়া নয়। কোন ক্ষমা নয়। সরকারের উচিত বাংলাদেশের 
সূভাষ-সমর্থকদের আবলম্বে হত্যা করা। হত্যাই তাদের একমান্র শাস্ত। 
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[615 076 100510959 ০ 006 00561721560, 00 2:00190 90 006 
615617165 ০0৫ 036 ০০100 10101)5/10 8100. 08৮ 0522 0০ 06902. 
[০ 0027067 5712905587 91709109106 21522 0 00620. ,.10059 0910915 
107 0:936025 &0 10019, 10050696980, 

[105 50905900210, : 1373.42 4 

জবাব 'দিয়োছলেন তখনকার সময়ের 'ফরোয়ার্ড রক' পন্নিকার সম্পাঁদকা 

বিপ্লবী-নায়িকা লগলা রায় £ "৮15 9581] 1506 96800. 1. এ আমরা সইব না। 

যথাসময়ে ক্লীপস্‌ তাঁর উপঢোৌকন বের করলেন ঝাল থেকে। সেই 

পুরনো কায়দা । তোমরা যুজ্ধে নামো, আমরা তোমাদের খুশি করে দেব। 
তবে কিনা এখন নয়, যুদ্ধে জয়শী হবার পরে। কথা 'দিলাম। 

জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমূখ সবাই রাজী। চমৎকার প্রস্তাব ! 
সুতরাং অপীস্তর কোন প্রম্নই ওঠে না। 

কিন্তু কংগ্নেসে জওহরলালই সব নন। সুতরাং সে দায়িত্ব নিতে হল 
অগাঁতর গতি সেই গাম্ধীজীকেই। 
িন্তু সব বৃথা । ব্রীপস ব্াক্ঘমান লোক। কথাও বলতে পারেন 


১৭৫ 


চমংকার। তব্য জওহরলাল আর গান্ধীজশী এক নন। তাই কথার মারপ্যাঁচে 
সবাইকে ভোলাতে পারলেও হোঁচট ' খেতে হল এই অসাধারণ মানৃযাঁটর 
কাছেই। 

সহজ সরল কথা । তোমরা আমাদের খাঁশ করতে চাইছ যুদ্ধ জয়ের পরে। 
যুদ্ধে যে তোমরা জয়ী হবেই তার কি মানে আছে ? গ্যারাণ্টি আছে কিছ 2 
এ তো 4১ 70095৮99060. 05009 02 ৪. 01959121176 10201 

বার বার অনুরোধ জানালেন মার্কন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। 

একটা কিছ মীমাংসায় না এসে ক্লীপস ষেন ভারত থেকে বিদায় না নেয়। 
অবপ্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে ভারতবর্ষের সহযোগিতা 
আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। 

চা্চিলকেও তানি তার পাঠালেন অনুরূপভাবে । সাত্যই যাঁদ ভারতকে 
তোমাদের খুঁশ করার মতো সাঁদচ্ছা থাকে, তবে দ্দন আগে করলেই বা ক্ষাত 
কি! কথাটা একবার ভেবেই দেখ না দয়া করে! 

এখানেই শেষ নয়। সেই সঙ্গে আরো একটি আঁভনব প্রস্তাব করা হল 
মাকন মহল থেকে £ 

পুগ১675 15 0101 026 10099511018 0188008 00 09105 90 ৪ 1105 
০৫ 0০ 1056 1109 0 9101006 0৪ £0125 ০0৫ 8098 01000911107. 1২615 
70150 1705 2510990. (0 109001006 1771706 11015092170 00110156502 
10260006. [19908257710 9200. 72011009] 11751166100 ০0৫ 10019 ] 


অর্থাংপাঁরাস্থাতর মোকাবিলা করার জন্য নেহরূকে একই সঙ্গে 
প্রধানমল্লশ ও প্রতিরক্ষা মন্রীঁ করা হোক। 

না, অন্য কোন কারণে নয়. সুভাষের অগ্রগতি রোধ করার জন্য। 

মন্তব্য নিম্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা, মল্লকা ! সুভাষের গাঁতিরোধ 
করার কথা চিন্তা করতে গিয়ে মাকনীদের সেদিন জওহরলালের কথা মনে 
হল কেন? 

না, এ প্রম্নের কোন উত্তর আমার জানা নেই। 

কোন প্রস্তাবেই রাজী হলেন না চাঁর্চল। ভারত এখন গুরুতর বিপদের 
সম্মুখীন। এ সময়ে তাদের ওপর শাসনভার ছেড়ে দিলে তারা কি পারবে 
জাপানীদের হাত থেকে নিজেদের দেশ রক্ষনন করতে ? 

না, তা হয় না। জেনে-শদনে ভারতকে 'তাঁন এতবড় বিপদের মধ্যে 
ঠৈলে দিতে রাজী নন। হাজার হোক, ভারত সম্বন্ধে তাঁর একটা নোৌতক 
দাক্িত্ব রয়েছে বৌক! তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের পর যত শশগৃঁগর সম্ভব ভারতের 
কথা তিনি বিবেচনা করে দেখতে রাজী আছেন। 

কেউ রাজশী হল না ক্লীপসু-এর প্রস্তাবে । কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দ 
মহাসভা-কেউ না। 

খবর শুনে মল্লিসভায় সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে আনন্দে নেচে উঠলেন চার্চিল। 
যাক বাপু, সাপও মরেছে-_লাঠিও ভাঙেনি। আমরা তো ওদের স্বাধীনতা 
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দিতেই চেয়েছিলাম । ওরা যাঁদ নিজেরা একমত হতে না পারে তো আমরা তার 
জন্যে ক করতে পারি, বলো! 

71106 0:001]1 056915৩0 13658 2০০৮ 10019 008 025 
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রুজভেল্টের ধারণা 'কল্তু অন্যরকম। তাঁর মতে ব্রিটশের সাঁদচ্ছার অভাবই 
এর জন্য দায়ী। 


১২ই এীপ্রল তাঁরখে বেশ খোলাখুলিভাবেই সেকথা তিনি জানিয়ে 
দিলেন চার্টলকে £ 

£০,,0175 06901000 199 10699, 0015 10 002 7311097, 00০1৭ 
16265 02111020655 6০ ০00295 075 0606 09810305202. 
2906 00 06 110919009১2 

ব্যর্থ হয়ে ক্লীপস্‌ ফিরে গেলেন নিজের দেশে। 

তবে একেবারে খাল হাতে নয়। সঙ্গে নিয়ে গেলেন জওহরলালের 
দেওয়া অজন্ত্র প্রাতশ্রতি। গান্ধীজশ বা কংগ্রেস সহযোগতা না করলেও বন্ধু 
জওহরলাল তাঁকে একটুকুও হতাশ করেনান এ ব্যাপারে । বল্লেছলেন £ 


£, 0710 08900917959 20196 105 26919150. ড65 85006 £020£ 
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এখানেই থামেননি জওহরলাল। আসল কথা তিনি ব্যস্ত করেছিলেন 
পরের লাইনটিতে £ 

40779015102 8]1 (089 189 19910091020, ৮7৪ 825 1001 £010£ 0 
11019217895 056 30091 791 570৩, 20 117019. 5? 
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অর্থাৎ জাপানকে আমরা রুখবই। শিকছৃতেই আমরা ভারতবর্ষে 
ইংরেজের যৃদ্ধ-প্রচেস্টায় এতটুকু ব্যাঘাত ঘটতে দেব না। 

জওহরলাল জাপানকে রুখতে চান-ভালগ কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন, 
মাল্পকা! ভারতকে কে পদানত ধরে রেখেছে দুশো বছর ধরে £ জাপান, না 
ইংরেজ? তাহলে রাতারাতি সেকথা ভুলে গিয়ে সেই ইংরেজের সঙ্গে সহ- 
যোঁিতার প্রশ্ন আসে কি করে? কোন্‌ যুক্তিতে ? 


এর উত্তর রয়েছে গান্ধীজীর একটি উীন্তর মধ্যে ঃ 
পুত 9 11016 [7761198 0090 1050190 20 119 00088105200 
10916 09. [৩ 19 01062 00025 6 15009 আমিও 200811970060 029 
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অথাৎ জওহরলাল যতটা না ভারতবান", তার চাইতে অনেক বোঁশ 
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সুভাষ (২য়)--১৯২ 


ইংরেজ। তাই দেশবাসীর চাইতেও তিনি ঢের বোৌশ খুশি হন ইংরেজের সাহ- 
চর্য পেলে। [কংগ্রেসের ইতিহাস £ ডাঃ পট়ীভ £ ২য় খণ্ড $ পুঃ ১৩২] 

সুতরাং ধবাঁলাত ভাবধারায় মানূৰ জওহরলালের মতে ইংরেজ সাস্তাজা- 
বাদী নয়, সাম্রাজ্যবাদী হল এঁশয়ার একমান্র বিদেশী কবল-মূত্ত স্বাধীন রাষ্ট্র 
জাপান। যে করে হোক, তাকে রুখতেই হবে। 

কিন্তু এক! 

সহসা ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল হবিজন 
পল্লিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতি দেখে ঃ 


জাপান যে ভারত আক্মণ করবেই তার কি মানে আছে ? নাও তো 
করতে পারে! 

তবু যাঁদ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ইংরেজরা এদেশে রয়েছে বলেই 
করেছে। তার চাইতে ওরা আমাদের দেশ থেকে চলে যাক। তারপর আমাদের 
ভাল-মন্দ আমবাই বুঝতে পারব। 

আর আক্লমণ করলেই বা কা।? ভারতবাসী আজ যে শোচনীয় অবস্থার 
মধ্যে এসে দাঁড়য়েছে, জাপান আক্লমণ করলেও তাব চাইতে খারাপ অবস্থা 
হবে না নিশ্চয়ই । 

এ কার বিবৃতি! একি চোখের ভু, না কি 'দিবাস্বগন ! 

না, কোনটাই নয়। কোথাও অস্পন্টতা নেই। কোথাও এতট,কু কুয়াশার 
জাল নেই। সব কিছুই 'দিবালোকের মতো স্পম্ট ও প্রত্যক্ষ । 

বিবৃতি 'দষেছেন গান্ধী। মহাআ গান্ধী। 

কিন্তু এ কোন্‌ গান্ধী! 

'সংগ্রাম চাই” বলে সুভাষ প্রাতিনিয়ত মাথা খখড়ে মরলেও যে গান্ধী এত- 
ফাল সংগ্রামের পথ সযর়ে পারহার করে কেবল্সমান্র আবেদন-নবেদন করাটাকেই 
স্বাধীনতা লাভের একমান্ন পন্থা বলে মেনে নিয়োছলেন, এ ক সেই গান্ধীর 
উান্ত! এ যে বিশ্বাস করাও শস্ত! 

'আম সুভাষ বলাছি - 

আভিনল্দন ভেসে এল সুদূর বার্লন থেকে। 

পগ্রয় ভাইবোনেরা, ক্লীপসত্প্রস্তাব ঘ্‌ণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে 
আম আপনাদের আন্তারক আঁভনন্দন জানাচ্ছি। 

এখনো আমাদের দেশের কোন কোন লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের 
কগ্রেসী বলে পারচষ দিয়ে থাকেন, অথচ বিনা শর্তে 'ব্রীটশের সঙ্গে সহ 
যোগিতার কথা বলতে তাঁদের এতট.কুও বাধে না। 

এই"লমগ্ন ব্যা্তদের স্মাতশান্ত কি এতই কম যে, কংগ্রেসের আদর্শের 
কথা তাঁরা ভুলে গেছেন ? 

কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত হারিপুরা কংগ্রেসে ? 
যুদ্ধে অসহযোগিতার প্র্তাবই কি সেদিন গৃহীত হয়নি ? 
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এমন কথাও কি বলা হয়ান যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ধকে যচ্ধে জড়াতে 
চাইলে আমরা সর্বশান্ত 'দিয়ে তাকে প্রাতরোধ করব ? 

এম. এন, রায়ের মতো খ্যাতিমান নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলে- 
ছিলেন বলে ইতিপূর্বে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিচ্কার করা হয়েছে। 

আজ যাঁরা কংগ্রেসের নীতি অমান্য করে সহযোগগতার কথা বলছেন, 
উর নিরি নাসিিসদানর রা নন কার যারা 

| 

অক্ষশন্তি আজ 'ব্রটিশ সাম্মাজ্যকে ধ্বংস করতে বদ্ধপারকর। আমাদের 
পক্ষে এটা একটা অপূর্ব সৃযোগ। 

ভারতের সবচাইতে বড় শন্তি-যুব-সম্প্রদায়। তাদের এখন একমান্ 
কর্তব্য, বতমানের এই আন্তর্জাতিক পাঁরাষ্থতির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া, যাতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধৰংসের ওপর এক নতুন স্বাধীন ভারত গড়ে উঠতে পারে। 

জাপ-প্রধানমন্মী জেনারেল তোজোর নীতই আজকের 'দিনে একমান্র 
বাস্তব নাঁতি। এর কোন বিকজ্প নেই। 


আমি অক্ষশন্তির সমর্থক নই। তাদের সমর্থন করা আমার পেশা নয়। 
আজকের দিনে যে-কোন চিন্তাশীল মানুষের কাছে একথা স্পন্ট যে, ভারত- 
বর্ষের সাত্যকার শত শুধু একটিই । সে শন হল-_ব্রিটশ সাম্রাজ্যবাদ। 

দুটি মাত পথ এখন আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। হয় স্বাধীনতা, 
নয়তো চিরদাসত্ব। এর একটা আমাদের বেছে নিতেই হবে। জয় হিন্দ! 

একইভাবে রাসাবহারাঁ আভনন্দন জানালেন টোকিও রোডও থেকে ঃ 
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ক্লীপস্‌ বিদায় নিলেন। 

কিন্তু তারপর ? যুদ্ধ শুরু হয়েছে তিন বছর, কিন্তু এখনো কোনো 
স্থর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়ান কংগ্রেসের পক্ষে । এই অচল অবস্থা দূর 
করার উপায় কি? 

উপায় বাতলে দিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মস্তিজ্ক, চক্রবতাঁ রাজাগোপাল 
আচাঁরয়া। ঝুট-ঝামেলা করে লাভ নেই। ওদের পাকিস্তান দাবী মেনে 
নাও। ব্যস, মুশকিল আসান! 

শুধ্‌ মুখেই নয়, মান্রাজ কংগ্রেস বিধানমপ্ডলীর সভা থেকে এই মর্মে 
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এক প্রস্তাবও তিনি পাশ করিয়ে নিলেন সংখ্যাগারত্ঠতার জোরে। পার্টিশন 
ছাড়া কোন উপায় নেই। সুতরাং আর দের নয়। 
প্রস্তাবের খানিকটা অংশ তুমি শোন $ 
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সব্ত বিরুপ সমালোচনা । সব্ঘ বিক্ষোভ। শেষে কিনা রাজাজীর মুখ 
থেকে এই কথা! এ যে বিশ্বাস করাও শ্ত। 

রাজাজী অটল অনড়। শেষ পরল্ত তিনি পদত্যাগ করলেন কংগ্রেস 
ওয়ার্কং কমিট থেকে, পরে মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্যপদ থেকে। তবুও 
একচুলও তান নড়লেন না নিজের বন্তব্য থেকে। 

মান্রজ হিন্দু সংখ্যাগারত্ঠ রাজ্য। সুতরাং রাজাজীর পক্ষে এভাবে, 
পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্রস্তাব পাশ করানোর মধ্যে আর যাই থাক না কেম, 
নিজেদের ক্ষয়-্ষাতর কোন প্রশ্ন ছিল না। 

কিন্তু তা যাঁদ না হত? দি মাদ্রাজের অবস্থাও বাংলা বা পাঞ্জাবের 
মতো হত? পারতেন কি তখন রাজাজাঁ নিজেদের অঙ্গচ্ছেদ করে এ ধরনের 
উদারতা দেখাতে ই তোমার ক মনে হয়, মাল্লীকা ? 

আরো কথা আছে। শৃঙ্খলাভঙ্গোর অপরাধে সুভাষকে একাদন বাহচ্কার 
করা হয়োছল কংগ্রেস থেকে। কিন্তু রাজাজাঁ! এত কাণ্ডের পরেও তাঁর 
বেলায় তেমন কিছু হয়েছিল কি ? 

না, হয়নি। গান্ধাজীর বৈবাহিক রাজাজাী সম্বন্ধে সে প্রশ্নই সোঁদন 
কারো মনে জাগোন। তফাং এইখানেই। 


২৮শে মার্চ টোকিও সম্মেলন শুরু হল রাসবিহারণীর সভাপতিত্বে। 

শুরুতেই বিদ্রাট। 

ক্যশ্টেন মোহন সিং লেঃ কর্ণেল গাল, এন. রাঘবন, গুহ, মেনন প্রমুখ 
প্রাতানাধদের নিয়ে প্রথম 'বিমানাট নার্বঘ্রই পেশছে গেল ট্রোকিওতে। 

যাগ্লিক গোলযোগের দরুন দূর্ঘটনা ঘটল পরেরটার বেলায়। জানা গেল, 
ধান্তীদের মধ্যে কেউ বেচে নেই। স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানণ প্রীতম সিং, 
ন'ঙকান্ত আয়ার, ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ প্রমূখ চারজনকেই প্রাণ দিতে, 
হয়েছে আকস্মিক সেই বিমান-দুর্ঘটনার ফলে। 


-্জহে অতমত কথা কও। সত্যানঙ্দ স্বামী ঃ পৃঃ ৪২২ 
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খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তথ্থ হয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
প্রাতাট নরনারী। 

স্বামী সত্যানন্দ পুরী। থাইল্যাপ্ডের সর্বাধিক জনাপ্রয় নেতা স্বামী 
সত্যানন্দ পুরী । বাংলার বৈপ্নাীবক সংস্থা অনুশীলন সাঁমাতর 'বাশ্ট 
সদস্য, ধর্মশাস্ত্ের অধ্যাপক ডঃ সত্যানন্দ পুরীর অভাব যে কোনাঁদনই পর্ণ 


শহীদদের প্রাত শ্রজ্ধা নিবেদন করে বার্তা পাঠালেন জাপশ্রধানমন্্ 
তোজোঃ 
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যে মহৎ উদ্দেশ্যে ও'রা প্রাণ দিয়েছেন, তা বৃথা যাবে না। 

বীর চতুষ্টয়ের মৃত্যুতে আম আমার আন্তারক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং 
সেই সঙ্গে ঘোষণা করাছি যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভব- 
পর সব রকম সাহায্যই আমরা করতে প্রস্তুত। 

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গাঁত বন্ধ করে না। তাই নির্দিষ্ট 
দনেই টোকিওর সান্নো হোটেলে সম্মেলন শুরু হল মহানায়ক রাসাবহারী 
বসুর সভপাতত্বে। 

কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ 'সদ্ধাল্ত গৃহীত হল টোকিও সম্মেলনে । 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে আবলম্বে দাক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার প্রাতিটি জায়গায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (৫0019 1005050- 
96308 14988) শাখা আফিস গড়ে তুলতে হবে। 

আর স;ভাষের আদর্শে এখানেও একাঁট আজাদ 'হন্দ ফৌঁজ গড়ে তুলতে 
রন্ত 'দিয়ে। 

এ বাহন গঠিত হবে একমান্ন ভারতীয়দের নিয়ে। আভযান পার- 
চালনা করবে একমান্ন তারাই। সেখানে বাইরের কোন হাত থাকবে না। 

লীগের লক্ষ্য হবে মোট তিনাট। 02309, 9102) 9901$09. একতা, 
শব*্বাস ও বালদান। 

মোট দুটি বিভাগ থাকবে লীগের অধীনে। একটি দামরিক, অন্যটি 
অসামারক। সামারক বিভাগের অল্তর্ভৃত্ত হবে- যুদ্ধ-বিভাগ, 'রিক্রুটং 
সামারক গোয়েন্দা-বিভাগ, সামীরক পৃলিশ-বিভাগ ও যুদ্ধবন্দী বিভাগ- 
বমহ। 


১৮১ 


আর বৈদেশিক, অর্থ আইন, প্রচার, প্রশাসন, তাণ, পুলিশ, গুপ্তচর” 
বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি দপ্তরগ্লি থাকবে অসামারক বিভাগের 
আওতায়। 

চাই উপয্যস্ত প্রচার। লশগের আদর্শ সর্বত্র পেশছে দিতে হবে। বেতার, 
ইস্তাহার, সংবাদপন্র, বস্তুত, প্রদর্শনী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াব ঘরে ঘরে ডাক পাঠাতে হবে। স্বাধীনতার ডাক। সংগ্রামের ডাক। 

শুধ্‌ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, ভারতবর্ষের অভ্যল্তরেও প্রচারকার্য 
চালাতে হবে যথাযথভাবে । দরকার হলে গোপনে ভারতবর্ষে গিয়ে ওখানকাব 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বলতে হবে_আমরা প্রস্তুত। 
তোমবাও প্রস্তুত থাকো সোঁদনের জন্য। 

আরো ঠিক হল যে, শীগাগরই একটি সম্মেলন ডাকা হবে ব্যাঙকক-এ। 
সেখানেই সবাঁকছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পাকাপাঁকিভাবে। 


টোকিও সম্মেলন শেষ হল। 

দেখতে দেখতে একটা ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠল যেন কোন মায়া কাঠির 
স্পর্শ পেয়ে। 

সর্বত্র একই রব। এঁগয়ে চলো। এগিয়ে চলো। পেছনে তাকাবার 
সময় নেই। হিসেব-নিকেশের ফূরসত নেই। সামনে দৃবন্ত সংগ্রামের দিন। 
তাব জন্য সবাই প্রস্তুত হও এখন থেকে। 

বদাদরী, নীসুন, ক্লাঞ্জি ইত্যাঁদ ভাবতীয় বন্দী-শ?ববেব সেনবাহিনীব 
মধ্যেও সেই একই চণ্চলতা। কোথায যেন একটা প্রহব বাজবার সঙ্কেত-ধ্ান 
শোনা যাচ্ছে। আর সময় নেই। সবাই প্রস্তৃত হও। 

মাঝে মাঝেই বার্লন থেকে কাব যেন উদাত্ত আহবান ভেসে আসে বেতাব- 
তবজ্জো £ 
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ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হলে তবেই হবে ভারতের মান্ত। তারা 
বিজয়ী হলে ভারতবর্ষকে চিরকালের মতো দাসত্বের বোঝা বহন করতে হবে। 
সুতরাং ভারতকে আজ বেছে নিতে হবে যে, স্বাধখনতা এবং দাসত্বের মধ্যে 
কোনটা তার কাম্য। 

শুনতে শুনতে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে প্রাতাট সৌনক। নেতাজী! 
নেতাজী! নেতাজঁর কথা! কোনটা সত্য! কোনটা বেশি কাম্য! দেশের 
্বাধাঁনতা, না বিদেশীর দাসত্ব ? 
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এঁদকে টোকিও থেকে ফিরে এসেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং এক সভা । 


জকলেন বিদাদরণী বন্দী-ীশাবরে। খোলাখাীলভাবেই সোঁদন [তিনি তাঁর বন্তব্য 
রাখলেন দেনাবাহনশর কাছে। 

এতকাল আমরা পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই করব নিজের 
দেশের স্বাধীনতার জন্য। নইলে কি বলবে আমাদের পৃথিবীর মানুষ! কি 
জবাবাদাীহ করব ভাবা বংশধরদের কাছে! স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
অকৃতজ্ঞ বলেই ক আমরা চিহিত হয়ে' থাকব চিরদিন ? 

প্রথমেই বেশ কয়েক হাজার সৈন্য যোগ দিল আজাদ হিন্দ বাহিনীতে । 
ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল ধারে ধীরে। তারপর দলে দলে। কাতারে 
কাতারে। সামারক-অসামারক সবাই। 

1715 00:0109221099 99 10871001911 9009590] 2100 109 
10917866; 00 ০012৬1000 8101010501009665]5 30000 0115010673 ০3 /৪: 
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অর্থাং ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর প্রচারকার্য খুবই সফল হয়োছিল। প্রায় 
ন্রিশ হাজার সৈন্য স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজে। তাঁর 
সৌভাগ্য যে, এ ব্যাপারে তিনি কর্ণেল গল এবং চ্যাটাজাঁর মতো অফিসার- 
দের সহকারী এবং পরামর্শদাতারূপে পেয়েছিসেন। 

কর্ণেল এন. এস. গীল নীসূনে অবাঁস্থত যৃণ্ধবন্দী হেড কোয়াটার্সের 
পাঁরচালক। আর চ্যাটাজর্ঁ। মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটাজাঁকে তো 
তুমিও জানো, মাল্লকা । 

আশ্চর্য, আত্মসমর্পণের মার পনের দিন আগে তিনি গিয়েছিলেন সিঙ্গা- 
পুরে। তারপরই বিপর্যয়ের মুখে। অবশেষে 'ডিরেকটার অব মৌউক্যান 
সার্ভিসেসর্পে আজাদ 'হন্দ: ফৌজে। কর্মদক্ষতার গুণে পরে আরো গুরুত্ব 
পূর্ণ পদে। সে-সব কাহনী তোমাকে শোনাব আরো পরে। 

এীপ্রলের শেষভাগেই রাসাবহারী তাঁর হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করলেন 
ব্যাঙ্কক-এ এসে। সঙ্জে এলেন আনন্দ মোহন সহায়, দেশপান্ডে প্রমূখ সহ- 
কর্মিবন্দ। ব্যাঞ্কক-এ সম্মেলনের দিন ধার্য হয়েছে ১৫ই জুন। তার জন্য 
প্রস্তুত হওয়া দরকার। 

অন্যতম সহকমাঁ দেবনাথ দাস অবশ্য দেড় বছর আগেই ব্যাঙ্কক চলে 
এসেছিলেন রাসবিহারীর 'নর্দেশে। কাজও নি এগয়ে রেখোঁছলেন অনেক- 
খান । প্রধানত স্বামী সত্যানন্দ পুরী এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানে গড়ে 
। উঠেছিল এীতহাসিক 'থাই-ভারত কালচারাল লজ'_যার ফলে দুটি ভিন্ন 
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রাস্টোর মানুষ সোদন পরস্পরকে চিনতে পেরোছিল একান্ত কাছের মানুষ 
বলে। সোঁদনের পাঁরপ্রোক্ষতে এর মুল্য ছিন সাত্যই অপাঁরসশম। 


ওঁদকে সুভাষের মাথায় তখন একই চিন্তা 1095 10: 1008 [10019105, 
কবে এই স্ব*্ন সফল হবে? কবে? 

অবশ্য মুসোঁলনী আগেই প্রাতশ্রুৃতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর 
আল্তাঁরক ইচ্ছা ছিল, ইতালীই সনভাষের প্রধান কর্মকেন্দ্র হোক। 

রাজী হতে পারেনান সুভাষ। স্বাভাবিক বাদ্ধ দিয়েই এটুকু তিনি 
বুঝে নিতে পেরোছিলেন যে, মুসোলিনীর যতই আন্তারকতা থাক না কেন, 
আসল চাবি-কাঠি রয়েছে জার্মানীরই হাতে। 

মুসোলিনীর পরে তোজো। শুধু একবার নয়, বাব বার তান ঘোষণা 
করেছেন সেই একই কথা £ 47:3919 10 1108 10018109, ভাবতের পর্ণ 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভবপর সব রকম সহযোগিতাই আমরা করতে 
প্রস্তৃত। 

িল্তু শুধু মৃুসোলিনী বা তোজো ঘোষণা করলেই হবে না। পালনের 
নিচে শম্ত জাম চাই। চাই ন্রি-পক্ষীয় ঘোষণা । অর্থাৎজার্মানী, ইতালী ও 
জাপানকে একসঙ্গে একথা ঘোষণা করতে হবে সংস্পন্ট ভাষায়। 

আলাপ-আলোচনার জন্য ২৯শে এপ্রল তারিখে হিটলার আর মৃসোলিনী 
একসঙ্গে মিলত হলেন ওবেরশাল্জবর্গে। 

ভাবত সম্বন্ধে 'সিনর ম্যাজিট্রো ন্রি-পক্ষীয় ঘোষণা দাবী কবেছেন। কি 
করা' যায এখন এ পারিপ্রোক্ষিতে ? 

ঠিক হল-না, এখনও তার উপযুন্ত সময় আসেনি। কারণ-_যুদ্ধ- 
পারাস্থতি। 

জার্মানীর গ্রীন্মকালীন রাশিয়া অভিযান আসন্ন। এ সময়ে এতবড় 
ঝুকি নেওয়া ঠিক হবে না। সময় হলে নিশ্চয়ই বিবেচনা কবে দেখা হবে। 

সুভাষ তখন রোমে । খবব শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গিষে দেখা 
করলেন পররাস্ট্-মন্ী কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে । 

তারপর ৫&ই মে খোদ মুসোলনীর সঙ্গে। ব্রি-পক্ষীয় ঘোষণা চাই-ই! 
এটা করতেই হবে তোমাদের । 

পরের ইতিহাস কাউন্ট চিয্লানোর ডায়েরী থেকেই তুমি শোন £ 
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অর্থাৎ-ভারতের স্বাধীনতার জনা ভ্রি-পক্ষীয় ঘোষণার ব্যাপারে শেষ 
পধন্তি মুসোঁলিনী সন্ভাষচন্দ্ের হ্বান্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। শালজ- 


বর্গ সিদ্ধান্ত বাতিল' করে দিয়ে জার্মানী যাতে তখনই এ ঘোষণার ব্যাপারে 
অগ্রসর হয়, সেজন্য তাদের কাছে তার পাঠালেন 'তিনি। 


তার-যোগে আরও একটি কথা মুসোলিনী জানিয়ে দিলেন জার্মান 
সরকারকে । সূভাষকে তিনি পাল্টা সরকার গঠন করতে বলেছেন। এটা 
খুবই দরকার। 

জার্মানী কিন্তু মুসোঁলিনীর এই প্রস্তাব খুব একটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ 
করতে পারেনি, মল্লিকা । 


প্রমাণ, তাদের প্রচার-সচিব গোয়েবলসৃ-এর ডায়েরী । সেখানে স্পন্টই 

তিনি লিখেছেন £ 
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অর্থাং_এ ধরনের কোন ঘোষণা করার উপযুস্ত সময় এসেছে বলে আমরা 
মনে করি নে, যাঁদও জাপানীরা তার জন্য খবুই ব্গ্ন। অবশ্য কোন প্রবাস 
সরকারের পক্ষে বৌশ দিন এভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। 
কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ সমর্থন না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কেবল- 
মানত কল্পনার জগতেই তাদের বাস করতে হয়। 

ও'ঁদকে তখন বর্মার পতন হয়েছে। প্রধান সেনাপাঁত ওয়াভেল পালিয়ে 
এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতবর্ষে। অনেক যুদ্ধ হয়েছে আর ওসব নয়। 

ভারতবর্ষ বর্মার ঠিক গায়ে গায়ে লাগানো । একবার যাওধা খায় না 
ওখানে! 

আবার সুভাষ দেখা করলেন বার্লিনের জাপ-রাম্ট্রদূত জেনারেল ওশিমার 
সঙ্জো। একাদন নয়, দিনের পর 'দিন। প্রাতি সপ্তাহে । 


মালটারি এটাচি 'হিগ্তির ভাষায় £ 
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কথায় কথায় একাদন জানতে চাইলেন 'মালিটারণী এটাচি হগৃতি £ 
মহানায়ক রাসবিহারণয় সঙ্গে পাঁরিচয় আছে "ক ? 
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অর্থাং_না, পাঁরচয় নেই, তবে তাঁর দীর্ঘাদনব্যাপী সংগ্রামের কথা আম 
জানি। তাঁর অধীনে একজন সোনক হিসেবে কাজ করাব সুযোগ পেলে 
আমি খুশি হব। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পার না তাঁর কাছে! দেখ 
না একবার চেস্টা করে! 

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। এ সুভাষ স্পন্ট ও প্রত্যক্ষ । এ সৃভাষকে চিনতে 
সময় লাগে না। লক্ষ্য তাঁর একটাই। সে লক্ষ্য হল-স্বাধীনতা। হু 
আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা কার নেতৃত্বে আসবে, সে-সব ক্ষুদ্র চিন্তা তাঁর 
দৃম্টিকে আচ্ছন্ন করেনি কোনাঁদনও। 

জাপ-্দতাবাস থেকে আশাব্যঞ্জক কোন খবর না পেয়ে ২২শে মে সুভাষ 
নিজেই এক নোট পাঠিয়ে দিলেন জার্মান সরকারের কাছে £ 

'দূরপ্রাচ্যের ঘটনাবলী সবই অবগত আছেন। জাপানীরা ভারত- 
সীমান্তে উপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদে করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা 
অর্জন করতে হলে এই তো তার অপূর্ব সুযোগ । এই সুযোগের সদ্ব্যবহার 
করা আমার পক্ষে আম কর্তব্য বলে মনে করি। 

এ সময়ে দূরপ্প্রাচ্যে যাওয়া আমার একাল্ত প্রয়োজন। আশা করি, ঘটনার 
গুরুত্ব উপলাব্ধ করে আমাকে ওখানে যাবার সুব্যবস্থা করে দিয়ে বাধত 
করবেন, যাতে একজন জাতায় বিশ্লবী নেতা হিসেবে স্বদেশের প্রাতি আমার 
কর্তব্য আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি। 

[705 1075019 5082£15 : 5101085 00. 93059 ] 
২৮শে মে সুভাষ দেখা করলেন নাংসী-প্রধান 'হটলারের সঙ্গে । 

সঙ্গে রইলেন দার্দনের বন্ধু সেই ভন ট্রট। তিনিই দোভাষার কাজ 
করবেন দুজনের মধ্যে। কারণ, হিটলার ইংরেজী ভাষায় অভ্যস্ত নন। 
অপরপক্ষে হটলারের পক্ষে রইলেন পররাষ্ট্-মন্তী রিবেন্রপ, এস. এস, 
বাহিনীর অধিকর্তা হিমলার আর স্টেট সেক্রেটারী কেপলার প্রমুখ নাৎসী 
নারকবল। 

সুভাষের বন্তব্য সেখানে একটাই। ভারত সম্বন্ধে আম ব্রি-পক্ষীয় 
ঘোষণা চাই। 

ইতালী বা জাপান রাজ” হলেও হিটলার কিন্তু এ ব্যাপারে একমত হতে, 
পারলেন না তাদের সঞ্গে। 


১৮৬ 


কারণ-য্যদ্খ-পারিস্থাত। হীতমধ্যেই তাদের গ্রীষ্মকালীন আভযান শুরু 
হয়ে গিয়েছে রাশিয়ার বরুদ্ধে। হহহ7 করে জার্মীনরা এগিয়ে চলেছে 
ভরোনেশ, রোস্টভ, সেবাস্তোপোল, স্ট্যালিনগ্রাড ও ককেসাসের 'দিকে। এ 
সময়ে অন্য কোন কিছু চিন্তা করার মতো অবকাশ কোথায় ? 

তাছাড়া ভারতবর্ষ এখনো অনেক দূর। এত দূর থেকে জার্মানীর পক্ষে. 
আপাতত এ দায়িত্ব নেওয়া কি করে সম্ভব ? 

ঘোষণা করা মানেই তো দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া। বর্তমান অবস্থায় 
জার্মানীর পক্ষে তা সম্ভব কি? 

মিশরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। কারণ, ইতিমধ্যেই জেনারেল রোমেল পেশছে 
গেছেন মিশরের দ্বার-প্রান্তে। তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়াও প্রস্তৃত। 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে অবস্থা এখনো আসোন। 

কথাটা মেনে নিতে পারলেন না সৃভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে চেষ্টা 
করলেন হিটলারকে । নানা য্াান্ত দিয়ে। ভারতবর্ষের সমর্থন পেতে হলে 
এখনই ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা করা উঁচত। 

অপরপক্ষে হিটলারেরও যুন্তির শেষ নেই। পারাস্থাতি সাঁত্যই বড় 
গুরুতর। হিজ এক্সেলেন্সী মাসসোত্তা রাজনৌতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আশাকাঁর। 

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই সাফ জবাব £ 

'সারা জন্ম আমার রাজনীতি করেই কেটেছে, আমাকে উপদেশ 'দতে 
হবে না! 

উপাষ্থত প্রাতিটি প্রাণী স্তাম্ভত। জার্মানীর ভাগ্য-বধাতা, ১৯৪২ 
সালের মহাপরাক্লান্তশালধ হিটলারকে কেউ যে মুখের ওপর এমন জবাব দতে 
পারে, তা বাঁঝ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। 

পারাস্ধাত হাল্কা করে দিলেন সেই ভন ট্রট। দোভাষী [হসেবে কথাটা 
তান একটু নরম করে বুঝিয়ে বললেন হিটলারকে । উদ্দেশ্য, দুপক্ষের 
ভারসাম্য বজায় রাখা । 

গল্প বলে মনে হয়, তাই না মল্লিকা ঃ হওয়াটা তো স্বাভাবক অথচ এ 
কাহনী সম্পূর্ণ সাত্য। কারণ, এটা জার্মানদেরই কথা, আমার নয়। 
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মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ । ব্রি-পক্ষায় ঘোষণা জারি 
করা হলে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু এ অবস্থায় সে ভরসা 
এখন কোথায় ? 

তাছাড়া তাঁর প্রধান শু হল ইংরেজ । রাশিয়া বা আর কেউ নয়। কিন্তু 
ইয়োরোপে ইংরেজের আঁস্তত্ব এখন কোথায় ? 

ইচ্ছা ছিল মিশরের মধ্য দিয়ে কিছু প্যারাস্উ-সৈন্যকে ভারতের উত্তর- 
পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশে নাময়ে দেওয়া। কিন্তু রোমেলের আপত্তির ফলে 
সে ইচ্ছাও তাঁর কার্যকরী হয়নি। তাহলে এখানে থেকে লড়াই করবেন 'তাঁন 
কাদের বিরুদ্ধে 2 

কি করা যায় এখন এ পাঁরপ্রোক্ষতে। এ আনিশ্চিত অবস্থাকে কতাঁদন 
'আর মেনে নেওয়া সম্ভব! 

ভাবতে ভাবতে একটা 'স্থির 'সিম্খান্তের বিন্দূতে এসে দাঁড়ালেন স:ভাম্ব। 
ভারত ভারতবাসীদের জন্য--সহতরাং যে কবে হোক, সেই এশিয়া ভুখণ্ডেই 
তাঁকে যেতে হবে। 

যেতে হবে সেই নতুন সধোদয়ের দেশে, বেখানে ভারতের অন্যতম শ্রেচ্ঠ 
শবস্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও নিরলস- 
ভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন ভারতীয়দের সঙ্ঘবন্ধ করার কাজে। তাছাড়া 
আর কোন পথই খোলা নেই চোখের সামনে । 

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এখন মহাযূদ্ধ চলছে এ অবস্থায় যেতে চাইলেই 
তাঁর পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য উপয্য্ত 
ব্যবস্থা এবং সময়ের দরকার। ততাঁদন তাঁকে অপেক্ষা কপগতেই হবে। 

” ১৪ই জুন বা্লিনের ইন্টারন্যাশন্যাল প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা জানানো হল 
সুভাষকে। সেখানেও তাঁর মুখে শোনা গেল সেই একই কথা। 

“ভারত ভারতবাসীদের জন্য--বিশ্বের বর্তমান পাঁরস্থাততে এশিয়ায় 
অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এর চাইতে বড় কাম্য আর কিছুই নেই। বিশেষ 
করে ভারতবষের পক্ষে । 

জাপপ্রধানমন্ত্রী তোজোর এই নাঁতি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন কার। এক 
বেতার-ভাষণের মাধ্যমে এই স্পম্ট ঘোষণার জন্য আগেই তাঁকে আমি অভিনন্দন 
জানিয়েছি। আবার জানাচ্ছি। 

আজকের দিনে এটাই বাস্তব। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। পস 
স্বাধীনতা যে করে হোক, যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, আমাদের পেতেই 
হবে। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি, এছাড়া আর 'ম্বতীয় কোন পথ খোলা 
(নেই আমাদের সামনে। 

দিনের পর 'দিন কেটে যায়। 

সেই একই ভাবনা তখন সুভাষের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে বার বায়। 
যে করে হোক, দক্ষিপ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁকে যেতেই হবে। কিন্তু কিকরেতা 
সম্ভব! পথ কোথায়? 


১৮৮ 


পথের ইঞ্গিত পাওয়া গেল ব্যাঙ্কক সম্মেলনে । সেকথাই তোমাকে 

আমি এখন বলব, মল্লিকা । 
ব্যাঙ্কক সম্মেলন শুরু হল ১৫ই জুন। সভাপাঁত রাস- 
বিহারী বসু। অভ্যর্থনা সামাঁতর চেয়ারম্যান দেবনাথ দাস। 

সারা ব্যাঙ্কক-এ সেদিন উৎসবের বন্যা । 

শিলাপ্যাকর্ণ থিয়েটারের চারপাশে শুধ্য মানুষ আর মানুষ! বাভন্ন 
জাতি, বাভন্ন ধর্মের মানুষ। কিন্তু লক্ষ্য তাদের সবারই এক। আমরা 
স্বাধীনতা চাই। সে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করব বুকের রন্ত দিয়ে, ভিক্ষা- 
বৃত্তি বা দর-কষাকষি করে নয়। 

এসেছেন মালয়, বর্মা, জাপান, থাইল্যান্ড, মাণ্টুরিয়া, নানাকং, সাংহাই, 
ক্যান্টন, হংকং, বোর্ণও, ম্যানিলা, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানের প্রাতিনিধিবৃন্দ। 
এসেছেন জাপান, জার্মানী, ইতালণ প্রভাতি দূতাবাসের কউটনৌতক রাষ্ট্রদৃত- 
গণ। এসেছেন আরো অনেকেই। 

উদ্বোধন করলেন থাইল্যাশ্ডের সহকারণ পররাম্ট্র-সচিব 'বাচন্র বদকর্ণ। 
সেকি অভাবনীয় দৃশ্য তখন থিয়েটার ভবনের অভ্যন্তরে ! 

"[)5 92190910002 11681055 3218615005 ৪3 109.0050 60 ০৬৮: 
10511767165 85 20 909103126 70০02 20510958100 ৪৮92 
072 9108.01045 £:00080. 10391 ৮85 10901:50 10 087807655 10115 
(06 20905 198018 10 0 765 00৮/090 ৮/100 0501016 ৮/1১০ 
৮০৪ 6৪8০৮ 00 £০% ৪ £11100056 0? 009 025107785851/80, ড151007:5, 
4৯12756 0010105] 04 08109176956) 11721 900. 750055510690553 ০0: 
008 45015 0001/00/85 796 82150 09591. 

[০810 1061101 : ৮৪23 ] 
প্রথমেই উ্পাস্থত প্রাতাঁনাধবৃন্দকে সাদর অভার্থনা জানয়ে ভাষণ 'দলেন 
অভ্যর্থনা সামাতর চেয়ারম্যান দেবনাথ দাস। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা 'নবেদন 
করলেন টোকিও সম্মেলনে বাবার পথে নিহত স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী 
প্রীতম সিং নীলকাল্ত আয়ার ও ক্যাপ্টেন আক্লাম খাঁর পণ্য স্মৃতির উদ্দেশে। 
তারপর একে একে ভাষণ দিলেন সভাপাঁতি রাসাঁবহারী বস্‌, আনন্দ 
মোহন সহায়, এন. রাঘবন, কর্ণেল এন. এস. গীল এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং 
প্রমুখ সামরিক নেতৃবৃন্দ। ভাষণ দিঙ্গেন জাপান, জার্মানী ও ইতাল'র রাম্টী- 
দতগ্ণ। বন্তব্য সবারই এক। আর দোঁর নয়। এবার প্রস্তুত হও সবাই। 
সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠালেন থাই-প্রধানমন্ত্রী ফিজ্ড- 
মার্শাল বুল সংগ্রাম। স্বাধীন ভায়তবর্ধ পর্ণ মর্ধাদায় প্রাতষ্তিত হোক, 
এর চাইতে বড় কাম্য আমার আর 1কছ7 নেই। 

বাণশ পাঠালেন জাপ-প্রধানমল্গণ তোজো। আবার তিনি ঘোষণা করলেন 

তাঁর নীতির কথা । ভারতবর্ধকে সর্ব তোভাবে সহায়তা করতে আমরা প্রন্তুত। 


১৮৯ 


শুধু আমরা নই, আসন্ন সংগ্রামে ভারত ন্রি-শান্তর সহযোগতা থেকেও বণ্িত 
না। 
৪ 81090 19 05109 00509:50. (0 815 150 0105080050 50000 
995 16 00895108522 8000018090 17022 02206 10 (009) 2100. 1. 101210 
800. 009 009 4১505 0০5৮6 9:05 25905 6০0 ০০-0067:92 0 8000] 
9776 00612 291] 9009০01, [ 1050: ০৮927] 

আরো স্পন্ট করে বলঙ্গেন জাপ-পররাস্ট্র মন্ত্রী মিঃ তোজো £ 

ভারতবর্ষ সর্বাঞ্গীণ স্বাধীনতা অর্জন করূক, এছাড়া তাঁদের সম্বন্ধে অন্য 
কোন আঁভিপ্রায় আমাদের নেই। 

09109218500 09175 71)8556 0%5199 175018 92020 
60599 1061 15981129088 75500190028 01 00690070.. ,5। 


[7010: 2,3৪8] 
বাণী পাঠালেন সুভাষ । এ যুদ্ধে যারা ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস 
করার জন্য লড়াই করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকেই সাহায্য করছে। 


ব্রিটিশকে সাহায্য করছে তারাই, যারা আমাদের চিরস্থায়ী দাসত্ব-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ রাখার জন্য বম্ধপাঁরকর। 
পৃথিবীর যেখানে যত ভারতবাসশী আছে, তাদের সবাইকে “নিয়ে একাঁট 
মিলিত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শুধু পরের ওপর নিভভ'র করে বসে 
থাকলেই আমাদের চলবে না। নিজেদের চেম্টাতেই আমাদের স্বাধীনতা 
অর্জন করতে হবে। 
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মোট প্মনিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হল নয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 
এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনে । 

আঁবলদ্বে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ভারতীয়দের 
'মধ্যে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ত ইশ্ডিপেশ্ডে্স লীগের শাখা স্থাপন করতে 
হবে। কোথাও বাদ গেলে চলবে না। 

বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে একটি পর্থাঞঙ্গ রূপ দিতে হবে। 
-ক্যাপ্টেন মোহন সিংণই হবেন তাদের কম্যান্ডার-ইন-চীফ। 


৯৯০ 


সেনাবাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে ইশ্ডিপেন্ডেন্স লীগ । শুুধু- 
অর্থ নয়। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, সংস্থান, সরবরাহ ইত্যাঁদ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব 
তাদেরই । শুধু প্রয়োজনীয় অস্ম-শস্তু, য্দ্ধ-সরঞ্জাম, জাহাজ ও বিমানের 
জন্য সাহায্য চাওয়া হবে জাপান সরকারের কাছ থেকে। 


লীগ বা সামরিক বাহন কোন ব্যন্ত-বিশেষের সম্পান্ত নয়, জাতীয় 
সম্পন্তি। তাই সব কিছুই পরিচালিত হবে একটি কাউীন্সল অফ এ্যাকশান 
বা কর্ম-পাঁরষদের নির্দেশে, কোন ব্যস্তি-বিশেষের খেয়াল-খুঁশিমত নয়। 
সেখানে অসামারক বিভাগ থেকে থাকবেন এন. রাঘবন আর কে. পি. কে, 
মেনন। সামরিক 'বিভাগ থেকে লেঃ কর্ণেল গিলানী আর মোহন 'সিং। সবার 
ওপরে সভাপাঁত রাসবিহারণ বসু স্বয়ং। 

এবার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাটতে ফি বলা হয়োছল শোন 
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অর্থাং_আমরা সুভাষকে চাই। জাপ-সরকারের কাছে আমাদের একান্ত 
অনুরোধ যে, তোমরা তাঁকে আমাদের কাছে এনে দাও। তিনিই হবেন 
আমাদের আসন্ন সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক। 


এদকে ব্যাঞ্কক সম্মেলন, ওদিকে শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান । 

হাজার হাজার আজাদী সৌনক সোদন শপথ নিল সভাষের নামে। 

1) 1102 18806 01 00. 1 695 0015 10015 ০0905 1008 00 1105- 
1966 [10015 2100 (02110512100 00759 0৫ 005 ০0012052062] আঃ] 
05 80501010919 19160160100 08 15802190101859 008150252০5, 
8100. 91091] 8157859 06 107509700 (0 98011908 175 116 80 21] 
[1955 107 038 08089. 

ভগবানের নাম করে আমি এই শপথ করাঁছ যে, ভারতবর্ষ এবং তার 
আটান্রশ কোট নরনারীকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুস্ত করার জন্য আম 
আমাদের নেতা শ্রীষযন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাত চিরাবশ্বস্ত থাকব এবং আমার 
সর্বস্ব বিসজন 'দতে প্রস্তৃত থাকব। 

এবার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে শুর; হল সদভাষের উদ্দীপ্ত ভাষণ ঃ 

'বন্ধূগণ, আজ আপনারা শপথ গ্রহণ করেছেন যে, এই ভ্রিবণরঞ্জিত 
জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়য়ে মৃত্যু গযন্তি শুর বিরুদ্ধে লড়াই করে 
যাবেন। আপনারা স্বাধীন ভারতের জাতীয় সেনাবাহনীর বাঁরসৌনক। 


১০১৯ 


স্বেচ্ছায় আপনারা চল্লিশ কোট ভারতবাসার সপ্ত দায়দারিত্ব মাথা পেতে 
গ্রহণ করেছেন। আজ থেকে আপনাদের নিজস্ব বলতে যা কিছ; গুবই ভারত- 
বর্ষের জাতীয় সম্পন্তি। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে আপনারা স'ই প্রভূত 
গৌরবের অধিকারী । স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আপনাদের নাম ও 
কীর্তির কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজকের এই পাব সংগ্রামে 
প্রাতটি শহীদের সম্মানার্থে স্বাধীন ভারতে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোপ্লা হবে। 
আগামী দিনের মানুষেরা সেই শহাদ-স্তম্ভের ওপর পুজ্পবান্ট করবে। 

যদিও এই পাবি উৎসব আমরা বিদেশে পালন করাছ, তবু আমাদের 
ধ্যান জ্ঞান ভাবনা চিন্তা সব কিছু পড়ে রয়েছে নিজেদের দেশে ।...ফত শখগাঁগর 
সম্ভব আমরা নজেদের সব দক থেকে তোর করে নেব, যাতে যে দাঁয়ত্বভার 
আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি. তা সষ্ঠূভাবে পালন করতে পাঁর। , সোৌদন 
আর সদর নয়, যষেদন আপনাদের এই সামরিক শীল্ত প্রত্যক্ষভাবে কাজে 
লাগাতে হবে।' 

বলতে ক্দতে রন্তে ষেন আগুন ধরে গেল সুভাষের। দঁপ্তকশ্ঠে আবার 
তিনি বলতে শুরু করলেন £ 

'আজ আমরা এই জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ 
করোছ। এমন দিন আসবে, যেদিন আমরা লালকেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে এই 
জাতাঁয় পতাকাকে অভিবাদন জানাব। 

মনে রাখবেন, স্বাধীনতা অর্জনের উপযুস্ত মূল্য আপনাদের দিতেই হবে। 
ভিক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা আসে না। আসে শান্ত ও বলের 'বানময়ে। 
আসে রন্তের বানময়ে। আমরা কোন বদেশীর কাছ থেকে নিশ্চয় স্বাধশনতা 
ভিক্ষা করব না। যথাযোগ্য মূল্য দিয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন 
করব। আম নিশ্য় করে বলতে পার বে, আমরা যখন সবাই ?মলে ভারত- 
বর্ষের দিকে বিজয় আভষানে অগ্রসর হব, তখন আমিই পরিচালনা করব 
আমাদের সেবাবাঁহনীকে ॥ 

ভাষণ চলছে । আজাদ হিন্দ রোডও থেকে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর রীলে 
হয়ে চলেছে পাঁথবাঁর সর্বর। সেকথা উল্লেখ করে সৃভাষ এবার বললেন £ 

“আজ আমরা এখানে যে উৎসব পালন করাছি, তার খবর এতক্ষণে হয়তো 
ভারতবর্ষে পেশছে গেছে। আমাদের দেশে যে-সব ধর দেশপ্রেমিকগণ খালি" 
হাতে ব্রিটিশ শান্তর বিরদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয় এ খবর শুনে 
খুবই উৎসাহিত হবেন। 

আমার সারা জাঁবনের স্বগ্ন, এমন একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, যারা 
শন্নুর সঙ্গে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবে। আপনাদের আঁভ- 
নন্দন জানাই, কারণ, এমন একটি সুসজ্জিত বীর সেনাবাহনী গড়ে তুলতে 
পারার গন্মান আজ আপনাদেরই প্রাপ্য। 
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ঈষ্বর আপনাদের সহায় হোন। আজ যে কঠিন শপথ পালন করার জন্য 
আপনারা কুতসঙ্কজ্প হয়েছেন, তা পরিপংর্ণভাবে পালন করতে পারার জন্য 
তিনি যেন আপনাদের শান্ত দেন। ইন্ক্লাব 'জিন্দাবাদ ! 

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সৈনিকের কন্ঠে রব উঠল-ইনক্রাব 'জন্দা- 
বাদ। ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! 


না, আর সুভাষ নয়। এ যচ্ধ জনযুদ্ধ। সুতরাং এখন থেকে দেশবাসীর 
কর্তব্য হবে, ব্রাটশের সঙ্জো পূর্ণ লহযোগিতা করা। 

পারাস্থতি জাঁটল হয়ে উঠল কাঁমউনিস্ট পার্টির এই "ঁসদ্ধান্ত নিয়ে। 

অবশ্য কিছ একটা যে ঘটবে, সে আশঙ্কা আগে থেকেই ছিল । বিপ্লবের 
কেন্দুভাঁম রাঁশয়া আক্রান্ত। এই নিয়ে আন্তর্জণতক দীনয়াম্স যে একটা 
মন্র প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, তা বলাই বাহন্জ্য। তবু সৌদনের পাঁরপ্রোক্ষতে 
কামউনস্ট পার্টর এই িম্ধাল্ত ছিল খুবই [োবতক্মীলক। আজও সেই 
তর্কের শেষ হয়ান। 

অথচ এর আগে পর্ক্তি কাঁমউনিস্ট পার্টর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখ- 
যোগ্য। কংগ্রেস বৃহত্তর রাজনোতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৩১৯ সাল থেকে 
শুরু করে এ পর্যন্ত কংগ্রেসের স্বপক্ষে এমন একাঁটি ঘটনা দেখানো যাবে না, 
যা উল্লেখ করার মতো । 

কমিউনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। মূল্যবান এই তিনাঁট 
বছর বৃথাই তারা 'নিশ্চেষ্ট হয়ে বনে থাকোন। 

প্রমাণ তাদের প্রলেটারয়ান পাথ নীঁতিযার মূল কথা ছিল 'ব্রটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে আবরাম সংগ্রাম করা, বড় বড় কলকারখানায় ধর্মঘট 
থানা ও সেনা-শাবর ধবংস এবং শহরে ও গ্রামে জাতীয় সেনাবাহনা গঠন 
করে সরকারণ প্রাতষ্ঠানসমূহ' অচল করে দেওয়া । 

দয়েছেও। যেমন--বদ্বের কাপড়ের কল ধর্মঘট। যেভাবে সেঁদন তারা' 
বন্বের কাপড়ের কলসমূহকে অচল করে দিয়ে সরকার ও মালিক-পক্ষকে নাঁতি- 
স্বীকার করতে বাধ্য করোছল, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য । 

বলা বাহুল্য যে, পাল্টা-আঘাত আসতে দোর হয়নি। ফলে, দলে দলে 
কারাবরণ এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি বে-আইনী ঘোষণা । 

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তারপরই একদিন গোল বাধল হিটলারের 
রাশিয়া আরুমণকে কেন্দ্র করে, যার শেষ পাঁরণাঁত-ক্জনযুদ্ধের আহবান। সেই 
নো নানাবিধ সনভাষ-বরোধী সমালোচনা। 

হিটলার ফ্যাসিস্ট। সুভাষ তাঁর সঙ্গে হাত 'মিলিয়েছেন, সুতরাং তিনিও 
তাই। এরপর আর কোনরকমেই সমর্থন করা' চলে না সুভাষকে। 

রাশিয়া আক্রাল্ত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২২শে জুন। 

1সজ্ধান্ত নেওয়া হাল ১৫ই ডিসেম্বর। সোঁদনই দেউলী বন্দী-নিবাসে 
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'আবদ্ধ কামউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করলেন তাঁদের এই 
নতুন নীতির কথা । 

এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। এবার থেকে জনসাধারণকে এই নতুন শপথ নিয়েই 
এগিয়ে যেতে হবে সংগ্রামের পথে। 

প্রস্তাবে বলা হলঃ 
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প্রথম স্রপাত দেউলী বন্দী-নিবাসে। তরপর বাংলার কমিউনিস্ট 
নেতৃবৃন্দের জেল থেকে প্রেরিত ইস্তাহারে। সেখানেও জনসাধারণের উদ্দেশে 
বলা হল সেই একই কথা । 

[বিস্লবের কেন্দ্রভীমি রাশিয়া আক্রান্ত। সৃতরাং এ যুম্ধ 'জনযুদ্ধ'। যে 
ফরে হোক, সর্বশাস্ত দয়ে হিটলারকে রুখতেই হবে। তারই জন্য আজ 
পৃত্রটশের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। 


আপত্তি এখানেই। হিটলারকে রুখতে হবে, ভাল কথা। তা বলে 
'ব্রাটশের সঙ্গে সহযোগিতা কেন ? ব্রাটিশের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ কি 
নিজেদের দাসত্ব-শঞ্খলকে আরো সুদঢ় করা নয়? তাহলে অরধধশতাব্দী- 
ব্যাপী এই যে এত আত্মদান, এত রন্তপাত, এত নির্ধাতন ভোগ,_এ সবের 
ক প্রয়োজন ছিল? রন্তের দাগ কি এত শীগগিরই মুছে গেল ফাঁসির রঙ্জু 
থেকে ? 

অসম্ভব! সেই কবেকার কথা। তা বলে আজও 'কি কেউ ভুলতে 
পেরেছে ক্ষাদরাম প্রমথ শহাদবৃন্দকে £ 

তাঁদেরই উত্তরসূরী সূভাষ নিজের জীবনের ওপর সমস্ত রকম ঝুকি 
নিয়ে গৃহত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, একথা সত্য। কিন্তু 
বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অন্য কোন রাস্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোটা কি 
অপরাধ ? 

গ্যারবজ্ডি, সানইয়াত-সেন, ডি. ভ্যালেরা, দ্যগল প্রমুখ স্বাধীনতাসংগ্রাম- 
গণ তাঁদের দেশের মাঁন্তর জন্য সাহাধ্য নেননি ভিন্ন রাষ্ট্রে থেকে? স্বয়ং 
লেনিন 'ি একাঁদন জার্মানীর সাহায্যে প্রবেশ করেনান রাশিয়ায় ? 


এ সম্বধ্ধে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কটনীতবিদ পশ্ডিতশ্রেম্ঠ চাণক্য 
তাঁর সবিখ্যাত কৌটিল্য-শাস্মে কি বলেছেন. শোনা যাক £ 
“কোন নৃপাতির পক্ষে যাঁদ একাকী শুর মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়, 
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সে ক্ষেত্রে তার নিজের চাইতে দুর'লতর, সমান সমান, অথবা আঁধকতর 
শন্তশাল্পী নপাঁতদের সহযোগতায় একান্তভাবে আক্লমণ চালানো উীঁচত।, 

তারপর মহাবীর নেপোঁলয়নের কথা। তাঁর ডীন্ত£ “যুদ্ধের সময়ে শতুর 
শনুই হল আমার শ্রেষ্ঠ মিন্র। 

সেদিক থেকে দেখতে গেলে শন্রুর শন্নুকে চিনে নিতে সোঁদন কি কোন 
ভুল করৌছলেন ন:ভাষ ? 

জামানীর চাইতে বড় শত্রু কি সেদিন ইংল্যান্ডের আর কেউ ছিল সারা 
পৃথিবীতে ? 

ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জার্মান সহযোগিতা নতুন কান 
কথা নয়। প্রমাণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয় বিস্লবীদের 
সমন্বয়ে গঠিত 'বার্লিন কাঁমাট'। 

বিপ্লবীদের প্রয়োজনে শুধু দক্ষ লক্ষ টাকাই নয়, তিন-তিনটে জাহাজ- 
বোঝাই অন্ত-শস্মও সোঁদন পাঠিয়েছিল এই জার্মানীই। 

তাদের প্রেরিত জাহাজ-বোঝাই অস্ব্-শস্ত্র খালাস করতে গিয়েই যে সোঁদন 
বাংলার মহান বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতন শেষ পর্যন্ত সম্মখ-সমরে প্রাণ 
দিয়েছিলেন, এ তো এীতহাসিক সত্য। 

আর প্রয়োজনের অগিদে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোটা যাঁদ 
অপরাধ হয়, তবে রাশিয়া নিজেই কি সেই অপরাধে অপরাধী নয় ? 

পরস্পর সন্দেহ ও আঁবশ্বাস সত্ত্বেও মান্ন একবছর আগে নিজেই ক সে 
হাত মেলায়ান ফ্যাঁসস্ট জার্মানীর সঙ্গে ) তা বলে কি নিজের নীতি আদর্শ 
রাজনোতিক' লক্ষ্য ত্যাগ করে সে নাৎসীবাদ গ্রহণ করোছিল সোঁদন থেকে ? 

তারপর ইংল্যাপ্ড। জল্মলগন থেকে কাঁমউনিস্ট রাশিয়াকে ঘায়েল করার 
জন্য কি করেনি এই ইংল্যান্ড 2 কি করতে বাক রেখোছল ? 

জার্মানীকে দিয়ে রাশিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য এতকাল সে' কি তলে 
তলে কম শান্ত যুগিয়েছিল হিটলারকে ? 

িন্তু কই, সব কিছু জেনে-শুনেও তো সেই ইংল্যান্ডের সঞ্গে হাত 
মেলাতে এতট;কুও অপাত্ত দেখা গেল না রাশিয়ার দক থেকে ? 


গরস্পরের এই হাত মেলানোর ফলে ইংল্যাপ্ডই কি নীতি হিলেবে লমাজ- 
তন্নবাদ গ্রহণ করোছল সোঁদন থেকে ? না কি রাশিয়া ধনতাল্মকবাদে' আস্থা- 
শীল হয়ে উঠোছল পারস্পারক এই চান্তির ফলে ? 

বরং এ প্রসঙ্গে 'ব্রাটশ প্রধানমল্লী চার্চলের মুখে শোনা গেল এক নতুন 
কথা । পহটলার যাঁদ নরক আক্রমণ করে তো নরকের সঙ্গে হাত মেলাতেও 
আমিও কুণ্ঠিত হব না। অর্থাৎ, নেপোলিয়ানের সেই কথা-“যুদ্ধের সময়ে 
শত্রুর শুই হল আমার সবচাইতে শ্রেচ্ত িন্। 

এবার ধরা যাক আমাদের যাত্তফ্রুণ্টের কথা। বাংলাদেশে য্ন্তফ্রণ্ট গঠিত 
হয়োছল অনেকগুলো দলের সমন্বয়ে। তাদের একের সঙ্গে অপরের' নীতির , 
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রর অন্তত, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির তো 
॥ 

তবু তাদের একের সঙ্গে অন্যের হাত মেলাতে কোথাও এতট,কু বাধেনি॥ 
কারণ, লক্ষ্য ছিল তাদের এক। সে লক্ষ্য হল, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা। 

সৃভাষ বা হিটলারের লক্ষ্য কি সোদন আলাদা ছিল ? 
ডিরিসিত রানার যানি ররা হারা রানা একমান লক্ষ্য 

নাঃ 

তাহলে অনোর বেলায় যা দোষণাঁয় নয়, সৃভাষের বেলায় তা দোষের হবে 
কেন? 

এবার সেদিনের গোটা ছবিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। 
সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিচ্কৃত। কারণ, সুভাষ ভ্রান্ত। মিসগাইডেড ? 
অপারণামদরশী। 

তাছাড়া ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে তাঁর মুখে সেই একই কথা,-. 
'আধখানা স্বাধীনতা আম চাইনে, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা । চাই আপসহীন 
সংগ্রাম” এ হেন সংগ্রাম-পাগল লোককে কংগ্রেসে রাখা কোনমতেই 'নিরাপদ 
নয়। সুতরাং, হটাও। 

কমিউনিস্ট পার্টির বন্তব্য আরো স্পস্ট। সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট। দেশের 
শন্লু। হিটলারের তল্পি-বাহক। 

আর ইংরেজ! হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ইংরেজও তাদের সঙ্গে পুরোপ্রি 
একমত। 

মহামতি চার্টিল তাঁর “5৫020 /৩:19 ৬4৪৮ বইটির চতুর্থ খণ্ডে 
খোলাখুলিভাবেই বলেছেন সেকথা £ 
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অর্থাং_সবাই ভাল। সবাই বন্ধু। সবাই সোঁদন আমাদের সঙ্গ সহ- 
যোগিতা করোছল যদ্ধ-জয়ের ব্যাপারে । 

যত নষ্টের গোড়া ছিল একমান্ন সুভাষ বোস ও তার অনুগামী দল। 
অর্থাৎ বিরাট এই ভারতবর্ষে একটি মাত্র লোকই সৌদন ইংরেজের শন্ু ছিল, 
তিনি হলেন সুভাষ বোস। 

ধন্যবাদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চা্টিলকে। একমান্ন শত্রুকে চিনে নিতে সাঁত্যই 
সোঁদন তিনি ভুল করেনান। 

কিন্তু একটা কথা! যে লোক তার নিজের দেশের শন, ইংরেজের কাছে 
তার তো সবচাইতে বড় মিত্র হওয়ার কথা! তা সত্তেও, ব্রিটিশ প্রধানমন্তশ 
চার্টিল কেন তাঁর এীতিহাসিক গ্রন্থে একমান্ন সুভাষকেই' চিহৃত করেছেন; 
ইংরেজের শত বলে? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায় ? 

তাছাড়া আদল ঘটনা কি ছিল্স? 
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রাশিয়া আক্রান্ত বলে যাদের এত ক্ষোত, সেই রাশিয়া সম্বন্ধে সুভাষের 
প্রচ্ধা বা মমত্ববোধ কি কারো চাইতে কম ছিল ? 

কে না শুনেছে সোভিয়েত দেশের প্রাতি সুভাষের অপারসম শ্রদ্ধার 
কথা? 

কে না জানে যে, সুভাষের এীতহাঁসক প্ল্যানিং কাঁমশন সোভিয়েত 
'আদর্শ থেকেই গড়া ? 

কত 'দন তাঁকে বলতে শোনা গেছে--পৃথিবীতে সোভিয়েত রাঁশিয়াই 
'একমান্র দেশ, যাদের কাছ থেকে ভারত তার স্বাধীনতা-সংগ্রামে উপযযন্ত সহ- 
যোগিতা আশা করতে পারে।, 

শুধু মুখেই নয়, একথা তানি 'বম্বাসও করতেন সর্বান্তঃকরণে। তাই 
রা কনা উনার রগানিতী। শিয়েওছিলেন 

| 

তব্‌ কেন তাঁকে শেষ পযন্ত বার্দন যেতে হল রাঁশয়া থেকে "বিদায় 
শনয়ে 2 রাশিয়ার প্রাতকৃল মনোভাবের জন্যই নয় ক ? 

বার্লন পেশছেই সুভাষ যে স্মারকালাপখাঁন পাঠিয়োছিলেন জার্মান 
সরকারের কাছে, তাতে কি 'লিখোছলেন তান রাশিয়া সম্বন্ধে? 'লিখোঁছলেন £ 

শনকট ও মধাপ্রাচ্য থেকে ব্রিটিশ প্রভাব-্রাতিপান্ত দূর করতে হলে 
জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বর্তমানে যে স্ধিতাবস্থা চলছে, তা রক্ষা করা 
দরকার । 

সোজা কথায়-_রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম বিবাদ নয়। 

1হটলার রাশিয়া আভযান শুরু করলেন ২২শে জুন। সুভাষ তখন 
রোমে। 

শঈফরে এসে এ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন জার্মান 
সরকারের কাছে ঃ এতট্কুও তান সমর্থন করেছিলেন কি হিটলারের সেই 
আবিমৃয্যকারিতাকে ? 

এ সম্বন্ধে জার্মান বৈদোশক দপ্তরের সেক্রেটারী অব স্টেট হের ওয়রম্যান 
১৭ই জুলাই তারিখে জার্মান সরকারের কাছে ষে প্রয়োজনীয় 'রপোর্টাট 
পাঠিয়োছলেন, তা থেকে কিছ: কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি £ 

“মঃ বসু ফিরে এসে রুশ-জার্মান বুখ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সঙ্গো 

আলোচনা করেছেন। 

বসুর মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষে খুবই জনাপ্রয়। ভারতবাসা 
শবন্বাস করে যে, সোঁভিয়েতরা সাম্রাজাবাদ-বরোধশী এবং তাদের 'মন্ত। 

রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে ভারতবাসশর সহানুভতি রাশিয়ার পক্ষে। 

ভারতবাসীর ধারণা যে, জার্মানই আক্কমণকারণী এবং জার্মানী ভারতের 
পক্ষে আর একটি বিপজ্জনক সাম্রাজ্যবাদী শান্ত। যৃথ্ধে রাশিয়া পরাজিত 
হলেও ভারতবাসণর এ ধারণা বদলাবে বলে মনে হয় না। 

..আমি বসকে জানিয়োছ যে, স্বাধীন ভারতের ঘোষণা সম্বক্ধে 
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আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে আমরা অটল । তবে তার উপযযন্ত ক্ষণ আমাদের স্থির 
করতে হবে। 

বস জোরের সঞ্গো বলেন যে, জার্মান রাইখের বৈদোশিক মল্ীকে আবিলদ্বে 
একথা ঘোষণা করতে হবে। স্পম্টই বোঝা গেল যে, বতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন 
ভারতের ঘোষণা সম্বন্ধে তিনি নাশ্চিত না হবেন, ততক্ষণ অন্যান্য সব কিছুই 
তাঁর কাছে গৌণ 

কি মনে হয় এই রিপোর্ট দুটি দেখে? সুভাষকে সোভিয়েত-বিরোধণ 
বলে মনে হয় কিঃ 

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। সামান্য দু-একটি মান্র উল্লেখ করাছ। 
শুনেছে আজাদ 'হন্দ রোডও থেকে । একদিন দুদিন নয়, 'দনের পর 'দিন। 
মাসের পর মাস। 

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তান কোনাঁদন কিছ? বলেছিলেন কি ? 

পরবতাঁ কালের সে-সব বন্তৃতামালা পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। 
আছে কি কোথাও তার সামান্যতম নজীর 2 

কম চেষ্টা করেনান প্রচার-সাঁচব ডাঃ গোয়েবলস। কিন্তু উত্তর ছিল 
একটাই । না, তা হয় না। আমার শরু ব্রিটিশ, রাশিয়া নয়। 

রাশিয়ারও সেই একই কথা। বন্ধু ব্রিটিশের দাবীর উত্তরে একটি কথাই 
তারা জানিয়েছে বার বার। বোস আমাদের শত্রু নয়। শুধু শুধু কেন আমরা 
তার বিরুদ্ধে বলতে যাব ? 

তরপর যদ্ধ-ঘোষণা। 'ব্রাটশ, আমেরিকা ও রাশিয়া সেদন জোটবদ্ধ। 
তা সত্তেও সুভাষ যুদ্ধ-ঘোষণা করলেন কিনা কেবলমান্র ব্রিটিশ ও আমেরিকার 


সেদিন সুভাষের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার করা হোক না কেন, হিটলারের সেই 
আবিমৃশ্যকারিতার জন্য কেউ যদ সোঁদন কার্যকরাভাবে প্রতিবাদ করে থাকেন, 
তো এই একটিমাত্র মানুষই করেছেন। দূর থেকে নয়, করেছেন জার্মানীর বূকে 
দাঁড়য়েই। 

71051 15 20110616560 11010 81191) 0০9০915, (?হটলার 'রাটশের 
জুতো চাটতে পারে ।) 

এ উীন্ত্রী আর কারো নয়, সৃভাষেরই। 

“[81] 2215 10200611050 (090 10856 বৃ 17 100111105 ৪11 
2) 1166 2110 10910 1 2012 10860. 20106 2702) 91) 8109.৮ 
(হিটলারকে বলো যে, সারা জন্ম আমার রাজনীতি করে কেটেছে, আমাকে 
উপদেশ 'দিতে হবে না।) 

এ উত্তিও সুভাষই করেছিলেন। বাইরে থেকে নয়, করেছিলেন ১৯৪২ 
সালের অপরাজেয় নাৎসা-নায়ক হিটলারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই। 
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আম ঘ্রি-শান্তর প্রতিভূ নই। তাদের মর্থন করা আমার কাজ নয়। 
তাদের ভাল-মন্দ সব 'কছুর দায়-দায়িত্ব তাদেরই । আমার কাজ ভারতকে নিয়ে। . 
ভারতের জন্যই আম শুধু কাজ করে যাব। 

এ ডীন্তও সুভাষেরই। সারা পাথবী সোঁদন সুভাষের মুখ থেকে শুনে- 
ছিল একথা । 

কোন তজ্পি-বাহকের পক্ষে পরের দেশে বসে তাদেরই বিরুদ্ধে এ ধরনের 
দুঃসাহসিক মল্তব্য করা সম্ভব কি? 


সুভাষ বোস ফ্যাঁসস্ট ! 

তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জওহরলাল। যাঁদও ত্রিপুরা কংগ্রেসে 
গান্ধীজীর উদ্দেশেই তাঁর ভন্তবৃন্দ জয়ধবাঁন দিয়ে বলোছিলেন, পহন্দুস্থান কা 
হিটলার কী জয়, সুভাষের উদ্দেশ্যে নয়। 

তবে জওহরলালের ওই নব আবিষ্কারের পেছনে কিছুটা কারণ "ছল। 
কারণ _ব্রিপুরী কংগ্রেস। 

দেশের অগাঁণত মানুষের কাছে গণতন্বের আসল চেহারাটা সৌদন যেভাবে 
ধরা পড়ে গিয়েছিল. ততে গান্ধী-কংগ্রেসের মুখরক্ষার জন্য সুভাষকে এভাবে 
মসর্ীলপ্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না জওহরলালের। 

তই একদিকে সুভাষ যখন ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে 
নেবার স্কল্পে উন্ততপরায়, অন্যাদকে ঠিক তখনই জওহরলালের কণ্ঠ গর্জে 
ওঠে বজের মতো £ 
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বোধহয় দূহাত তুলে ব্রিটিশ সেদিন জয়ধ্বনি 'দিয়োছল জওহরলালের 
নামে। শুধু একাদন-দুদিন নয়, দিনের পর দন তারা এই উীন্তীটি যথাযোগ্য 
গুরুত্বসহকারে প্রচার করেছিল অল হী"ডয়া রোডও থেকে। এ 0920506 80090€ 
096 10050 000096., 

বাদ্ধমানেরা ঠিকই বুঝেছিল. শুধু বুঝতে পারেনি কিছু সংখ্যক 
বোকার দল। তাই চোখে-মুখে তাদের ফুটে উঠোঁছল একটা ব্যাকুল ভিজ্ঞাসা। 
এ বিবৃতির মানে কিঃ এটা কি আসলে সুভাষ বিরোধিতা, না ব্রিটিশ- 
সহযোগিতা ? না কি একসঙ্গে দুই-ই 2 


১৯৭ 


এবার বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত সেই আবেদন- 
গতাট থেকে কিছ? কিছ? অংশ এখানে তুলে 'দিচ্ছি, মল্লীকা। সেই সঙ্গো অপর- 
পক্ষের বন্তব্যও এখানে তুলে দিচ্ছি পাশাপাশি। দু পক্ষের এই বন্তব্য থেকেই 
রিনি নিলি ররর রত রর রা রর 
আশা । 

'মানব ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সারা পাঁথবী যখন এক অভ্ভূতপূ্ব 
সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, যখন সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য এক আনিশ্চয়তায় 
দোদুল্যমান, তখন আমরা ভারতমাতার প্রত্যেকটি মহৎ সন্তানের কাছে 
আমাদের এই আবেদন পাঠাইতেছি। 

“এই বিশ্ব-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ফ্যাঁসস্টদের পর পর বহু 
জয়লাভের ফলে এবং উহার পরিণাঁত হইয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর 
নাংসী আক্রমণে । জার্মানীর এই আক্রমণ এক রাষ্ট্রের প্রাতি অন্য রাষ্ট্রের 
ধি*্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শনরূপে হীতহাসে চিরাদন উল্লিখিত হইবে।” 

[ বাংলার বার বন্দীরা £ নিরঞ্জন সেন] 


হয়তো তাই, কিন্তু একটা প্রশ্ন! জার্মানী তো এর আগেই পোল্যান্ড, 
নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলাঁজয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ইত্যাঁদ বহু দেশ দখল করে- 
ছিল। সেগুলো কি বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শন নয় ? 

কিন্তু কই, তখন তো কারো মুখ থেকে একট প্রাতবাদ-ধবনিও শোনা 
যায়নি! বরং হিটলারের সেই একের পর এক জয়লাভে তাঁরাও তো সোঁদন 
উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন অন্য সবার মতো। তাহলে এতাদন পরে হঠাৎ আজ 
এই নতুন কথা কেন ? 

মিউনিক চান্তর নাম করে ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স যখন ভেট হিসাবে চেকো- 
শ্লোভাঁকয়ার সুদেতেন অঞ্চল হিটলারের হাতে তুলে' দিয়েছিল, তখন পাঁথ- 
ধীর একটি কণ্ঠও সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠোছল কি ? 

শুধু প্রতিবাদ করেছিলেন একজন। তিনি এই পরাধীন দেশেরই কাব 
রবীন্দ্রনাথ, যিনি সর্বপ্রথম রাশিয়ার প্র্গাতশীল ভূাঁমকার কথা ভারতবাসীর 
সামনে তুলে ধরোছলেন তাঁর অমর সান্ট 'রাশয়ার চিঠি'র মাধ্যমে । 

মর্মাহত কাঁব সৌঁদন চেকোশ্লোভাঁকয়ার প্রোসডেন্ট বেনেসের কাছে 
প্লেরত এক তারবার্তায় বলৌছলেন £ 

শবন্বাসঘাতকতার চক্তান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পাঁড়- 
যলাছে। এই শোনায় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ 
জানাইতেছি। আমি আশা করি এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নব- 
জীবনের সম্টার করিবে এবং ইহার ফলে সে নৌতক জয় ও পূর্ণ অস্মোপলান্ধর 
তধাধ লযোগ অঞ্জন কারবে। 

[ আনন্দবাজার £ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সাল ] 


0০ 


হ্যাঁ, মাত এই একজন। তাছাড়া সবাই 'ছিল সোঁদন নিরপেক্ষ দর্শক মান। ! 
'আদ্বীকার করবার উপায় 'আছে | ] 

'চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাপ্ড, আমোরকা ও অন্যান্য দেশের জন- 
সাধারণের সম্মিলনে বিম্বব্যাপণী সমস্ত প্রগাঁতশণল শান্তর ব্যাপকতম এঁক্যবদ্ধ 
ভ্রণ্টই সৃষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের এই বিশ্বব্যাপণ ফ্রপ্টের বিরদ্ধে রহিয়াছে 
ফ্যাসিজমের সাম্মাত শান্ত, যাহা মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গোরবান্বিত ও 
মহান কীর্তকে উচ্ছেদ কারিতে কৃতসঙ্কচ্প।, 


জনসাধারণের ভ্রপ্ট! কোথাকার জনসাধারণ ? রাশিয়ার জনসাধারণ 
ব্াঝ! কিন্তু সেই সঙ্গো ইংল্যান্ড বা আমেরিকার জনসাধারণকেও ক পাথ- 
বীর শোষত জনগণের প্রাতি সমান সহান[ভূতিসম্পন্ন বলে ধরে নিতে হবে ? 

অসাধারণ বাঁরত্ব প্রদর্শনের জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যা- 
কাণ্ডের নায়ক ও'ডায়ারকে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার 'দিয়ে কারা সোঁদন সম্মান 
দেখিয়েছিল ? ইংল্যান্ডের জনসাধারণ নয় ? 

যেভাবে একদিন মুসোলিনশ গায়ের জোরে আবিাঁসনিয়া জয় করে নিয়ে- 
ছিলেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু কেউ কি সোঁদন এতট;কু প্রাতিবাদ 
জানিয়েছিল এই নিয়ে ঃ না কি খোলাখুলিভাবেই বাহবা দিয়েছিল মুসো- 
ধলনণীকে ? 

পু [17901052220 191191১1210 50181100961 9150010 17959 
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এ উন্তি কার? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নয় ? 

এই ব্রিটিশ তার "চিরাচরিত ভূমিকা ভুলে গিয়ে রাতারাতি ভারতবর্ষের 
বন্ধ হয়ে উঠবে, তাই কি বিশ্বাস করতে হবে আমাদের ? 


'একমান্ন যাঁদ স্বাধীনতা ও প্রগাঁতির 'ব*বশান্ত বাঁচিয়া থাকে ও পুম্টলাভ 
করে, তাহা হইলেই যে ভারতীয় জাঁতর স্বাধীনতা অর্জন করা ও টিকাইয়া 
রাখা সম্ভব,-এই সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাঁকতে পারে ক £ 


পারে। যুদ্ধে জয় হলেই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, জর 
গ্যারাণ্টার কে? রাশিয়া ? তাহলে আটলা স্টিক চার্টারে সেকথা অস্বীকার করা 
হল কেন? কই, রাশিয়া তো তার কোন প্রাতবাদ করোন ? 

আটলা্টফ চার্টার! ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। গত ১৯৪১ 
সালের আগস্ট মাসে এক চযান্ত স্বাক্ষারত হয়োছল ইংল্যান্ড ও আমৌরকার 
মধো- নাম তার আটলান্টিক চার্টার। চণীন্ততে বলা হয়েছিল- যুদ্ধ-শেষে 
পরাধশন দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। 

খবর শুনে কংগ্রেসের গাম্ধীবাদশী নেতৃবৃন্দ আহম্নাদে আটখানা। ব্যস, 
হয়ে গেল! মাঃ! সুভাষ বোস সাতাই ভ্রান্ত। ভ্রান্ত বঙ্গেই শুধু শধ? যখন- 


২০১ 


তখন সংগ্রামের কথা বলে। নইলে নদোক হিসেবে ইংরেজ মোটেই খারাপ নয় ॥ 
এই তো কেমন 'দাব্য ভদ্রলোকের মতো এককথায় প্রাতশ্রাত 'দিয়ে দিলে ! 

কোথায় প্রতিশ্রুত, কোথায় কি! সব কিছুরই অবসান হল ইংল্যান্ডের 
প্রধানমল্মী চার্চলের একটি উীন্ত শুনে। ১৯ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি 'দিয়ে 
খোলাখুলিভাবেই তান জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা । হ্যাঁ, প্রাতশ্রাত 
আমরা ঠিকই 'দিয়োছি, এবং সে প্রাতিশ্রাতি রাখবও। তবে কিনা ওটা ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। 

কারণ 2 হ্যাঁ, সেকথাও তানি বলেছেন পাঁরজ্কারভাবেই £ 
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অর্থাৎ 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হনানি। 
সাফ কথা এবং স্পম্ট কথা । একথার মধ্যে আর যাই থাক না কেন, কোথাও 
কোন অস্পম্টতা নেই। 

এ হেন ইংল্যান্ড যুদ্ধে জয়ী হলে তবেই নাক আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা 
অর্জন করা সম্ভব। কথাটা বিশ্বাস করতে পারা যায় ক ? 


'মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর কীর্তির প্রতীক সোভিয়েত ইউনিয়নের 
গোৌরবান্বিত জনসাধারণ যদি নাংসী যাল্লিক বাহনীর শান্তর তলে ধহংস হইয়া 
যায়, তাহা হইলে কোথায় থাকিবে ভারতের স্বাধীনতা ?, 


যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। 

তাছাড়া রাশিয়া জয়ী হলেই বা ভরসা কোথায় 2 হিটলার পররাজ্য 
আকুমণ করেছেন, সেজন্য নিন্দা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। 

ণিল্তু শুধু কি হিটলার ? রাশয়াও কি সেই একই কারণে সমানভাবে 
নন্দিত হবার উপয্স্ত নয় ? 

জাপানের সঙ্গে কি অনাক্রমণ চুত্তি ছিল না রাশিয়ার? তা সত্তেও কি 
রাশিয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করোনি জাপানের বিরদ্ধে? 

জাপান কিন্তু করোন। লক্ষণীয় যে, '্র-শান্তর অন্যতম অংশীদার হওয়া 
সত্তেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করোন কোনদিনও । ১৯৪১ 
সালের ১৩ই এপ্রল তারিখে অনুষ্ঠিত সেই চ্ান্তির মর্যাদা তারা রক্ষা করে 
চলেছিল বরাবর । 

কিন্তু যদি করতঃ হিটলারের প্রচণ্ড আক্লমণের মূখে রাশিয়ার যখন 
নাভশ্বাস উঠেছে, তখন যদি তারা ন্রি-শন্তির অন্যতম অংশীদার হিসেবে আব্ুমণ 
চালাত মাণ্চুরিয়ার দিক থেকে ? কোথায় থাকত তাহলে রাশিয়া ? 


ফল পেল হাতে হাতেই। ১৯৪৫ সালের ৭ই আগস্ট এযাটম বোমা ফেলা 
হল জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর। সুযোগ বুঝে পরাঁদনই অনারুমণ 
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চান্ত ভঞ্গা করে রাশিয়া ঝাঁঁপয়ে পড় মৃতপ্রায় জাপানের ওপর। জার্মানীর 
ভাবনা তখন আর নেই। স-তরাং চালাও এবার। 

হিটলার নিশ্য়ই নিন্দার যোগ্য। নিরপেক্ষভাবে 'বিচার করতে গেলে, 
রাশিয়া ষে দন্টান্ত দেখাল, তা-ই কি সমর্থনযোগ্য ? 

এ তো গেল কেবলমাত্র একটি দণ্টান্ত। তা বলে এখানেই শেষ নয়। 
এমন অনংখ্য দস্টাম্ত দেখানো যায়, যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠা মুশাকল। 

ছেড়ে দিলাম হিটলারের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে পোল্যান্ড ভাগাভাগি করে 
নেবার কথা । কিন্তু কি হয়েছিল 'লথুয়ানিয়া, ল্যাটাভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিন- 
ল্যান্ড প্রভৃতি প্রাতবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগ্ীলর বেলায় ? 

মাত্র একবছর আগেকার কথা । অক্টোবর মাস। তখনও জার্মানীর সঙ্গে 
রাঁশয়ার মন্ততা চলেছে। 

হঠাং লিথুয়ানিয়া, ল্যাটাভয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি দূর্বল বাল্টক বাষ্টর- 
গুলির ওপর রাশিয়া এমন কতকগুলো মারাত্মক দাবী চাঁপয়ে 'দল, ধার এক- 
মাত্র অর্থ হল, হয় দাবী মেনে নাও, নয়তো মর। 

নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে সবাই মাথা নোয়াল রাঁশয়ার কাছে। 
তাছাড়া উপায় কি! একফোঁটা দূর্বল রাস্ট্রের পক্ষে অমন বিরাট শান্তর বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবার মতো সাহস কোথায় ? 

এবার ফিনল্যান্ডের পালা । সেই একই দাবাঁ। 

লেনিনগ্রাদ ও ভিবোর্গের মধ্যবতর্ণ সমস্ত এলাকা তোমাদের নিরস্তশকৃত 
কবতে হবে। ক্লোনস্টাড ও বিভোর্গের মধ্যবতর্ঁ তোমাদের বিজূর্ক নৌশ্ঘাঁট 
আমাদের সেনাবাহনীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আর ফিনল্যান্ড উপসাগরের 
পশ্চিম প্রবেশপথে তোমাদের হাঙ্গো ছবীপ ও বন্দর আমাদের কাছে ইজারা 
দিতে হবে। 

বাজী হল না ফিনল্যান্ড। হওয়া সম্ভবও নয়। শুধু 'ফিনল্যাপ্ড কেন, 
আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন কোন রাম্ট্রের পক্ষেই তাদের সামারক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটগুলি 
এভবে অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। 

বটে! চোখ পাকিয়ে তাকাল লাল ফৌজ। আচ্ছা, মজাটা দেখাচ্ছি ! 

মজা দেখাল ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর । 

হঠাং সোঁদন বিরাট এক সৈন্যবাহনী রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দূর্বল 
ফিনল্যান্ডের ওপর। বলো এবার ঘাঁট ছাড়বে কিনা? 

ক্মান্বয়ে তিনমাস পর্যন্ত প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে গেল ফিনল্যান্ড। কিন্তু 
শান্তশালী লাল ফৌজের তুলনায় তার সাধ্য আর কতটকু ? তাই শেষ গযন্ত 
তাকে হার স্বীকার করতে হল প্রবল প্রতাপশালণ রাশিয়ার কাছে। 

সান্ধ স্বাক্ষরিত হল ১৯৪০ সালের ১১ই মার্চ। 

সান্ধর শর্ত অন্যায়শ শুধু পৃর্বোন্ত ঘাঁটগর্ঠা্ইই নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র 
কারেপ্লিয়ান যোজক, ভিবোর্গ বন্দয় ও ম্যানারহাম লাইনসহ লাডোগা হদের 
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"পশ্চিম তীর তাদের তুলে দিতে হল রাশিয়ার হাতে । আয 'দতে হল হেল- 
বরসাঞ্কর 'নিকটবতর্ঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একাঁট নৌশ্ঘাঁটি। 

এ তো গেল মার্ট মাসের কথা। আর জুলাই মাসে! 

সেদিন বাল্টক রাজ্যগাঁজর সামারক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটসমূহ রাশিয়া দখল 
করে নিল্দ নিজ্জের আধকারে। পরে বাণ্টিক রাজ্যের গোটাটাই। 'নিজের রাজ্য 
সুরক্ষিত করার জন্য ওগুলি নাকি তার বন্ড প্রয়োজন। 

এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালের 
২৬শে জুলাই। 

হঠাৎ সৌদন চরমপন্র দেওয়া হল রূমানিয়াকে। দাবী খুবই সামান্য। 
তোমাদের বেসারাবিয়া ও বাকলিয়া, এ দুটো অণ্চল আমাদের চাই। 

কাজেও তাই হন্। তাছাড়া উপায় কি? সবলের প্রয়োজনে দূর্বল মরবে, 
সংসারের নীতিই ষে তাই। 

বলা বাহূলা যে, কোন কিছুই নজর এড়ায়ান হিটলারের । 

আত্মরক্ষার নামে রাশিয়া যে তলে তলে রাজ্য বিস্তার করে ক্লমশই তাঁর 
দকে গুটি গুটি পায়ে এীশয়ে আসছে, তা তিনি বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করে 
যাচ্ছিলেন দূর থেকে। 

তাছাড়া প্রাতরক্ষার ব্যয় বাবদ রাশিয়ার রুবলের অঞ্ক যে প্রতিবছরই বেশ 
মারাত্মকভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করেছে, সে খবরও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। 

১৯৩৫ সালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ছিল মোট ৮০০ কোট 
'রুবল। ১৯৩৯ সালে সেথানে গিয়ে দাঁড়াল ৪,০০০ কোটি রূবল। অর্থাৎ 
মোট বরাদ্দের চাইতে পাঁচগণ বেশি। ১৯৪০ সালে ৫,৬০০ কোটি। আর 
১৯৪১ সালে একল্লাফে ৭১০০ কোটি রুবনস। অর্থাৎ শতকরা পণ্চান্তর ভাগ 
বোশ। এ কি নিছক আত্মরক্ষার তাঁগদেই, না কি অন্য কিছুর প্রয়োজন ? 

কূটনীতি হিসেবে হিটলারকেও তখন হাত বাড়াতে হল বলকান রাম্টী- 
শালির 'দকে। 

অনেকটা এগিয়ে এসেছে রাশিক্রা। আর নয়। রাশিয়ার এই' অগ্রঙ্গাত 
রোধ করতে হলে আগে থেকেই এই বলকান রাশ্টগ্ালকে হাতে নিয়ে রাখা 
দরকার। 

কি মনে হয় গোটা ব্যাপারটাকে বিচার করতে গেলে? দোষ কি শুধু 
শৃহটলারেরই ? যাক, ইস্তাহারের পরের অংশ শোন ঃ 


পৃথিবীর প্র্াতশশল জনসাধারণ আল্তজর্ীতকভাবে মন্ত ও স্বাধশনতার 
জন্য যে বৃহত্তর সংগ্রাম চালাইতেছে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস তাহা 
হইতে আবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য £ 

কি করে? ইংরেজ, রাশিয়া বা ফ্রান্স কেউ ভারতের মতো পরাধীন নয়। 
তারা সংগ্রাম করছে নিজ নিজ র্াশ্টৌর অথণ্ডতা রক্ষার জন্য। তাদের সংগ্রাম 
জার পরাধীন ভারতের সংগ্রাম আবচ্ছেদ্য ও আঁবভাজ্য হবে ক করে? 
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'ফ্যাসজমের পর্ণ পরাজয় সাধনে বথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনোতিক- 
কর্তব্য। এই কারণে আজ “আমাদের স্বার্থ সর্বাঞ্ধে” এই ধ্যান না তুলিয়া 
“অন্যদের” স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আমাদের কর্তব্য মনে কাঁরতোঁছি।' 

অদ্ভুত ব্য্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর আছে কি, যেখানে 
কোন রাজ্ধ “আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে” একথা না ভেবে “অন্যদের* স্বাধীনতার 
জন্যে লড়াই করতে গেছে; আছে কি ব্রিটিশ, ম্যার্কন বা রাশিয়ার ইতিহাসে' 
এমন নজীর ? 

রাশিয়া আক্লা্ত। তাদের কাছে এ বৃদ্ধ 'িশ্য়ই জনযুদ্থ। ত বলে 
হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত সেই রাশিয়ার জন্য আমরা কেন “আমাদের 
স্বার্থ সর্বাগ্রে” একথা ভুলে গিয়ে এ যুদ্ধকে জনষুদ্ধ বলে মেনে নিতে যাব ? 

আমাদের স্বাধীনতার কথা তাহলে কে ভাববে ? ইংল্যা্ড £ আমোরকা ? 
না কি রাশিয়া ? 


“বর্তমান বাস্তব পাঁরাস্থাতিতে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যকে অগ্রসর করি- 
বার এবং ভারতীয় জাতির চরম স্বার্থীসাম্ধ কারবার একমান্ন উপায় হইতেছে-_ 
যে সকল স্বাধীন জাতি আজ নিজেদের জশবন ও অস্তিত্বের জন্য লড়াই কারিয়া 
সেই সঙ্গে স্বাধশন ও শ্রেষ্ঠতর জগৎ সৃষ্টির জন্য লড়াই কারতেছে, তাহাদের 
জয়কে নিশ্চিত করা। সে জগতে সাগ্রাজাবাদ ও অন্য জাতির উপর উৎপণড়ন 
কারবার শান্তর ভীন্ত সম্পূর্ণ টাঁলয়া শিথিল হইয়া যাইবে।' 


গিয়েছে ক? কি দেখাঁছ আজ তিব্বত, পূর্ব-জার্মানী, হাঞ্চোরী, ভিয়েত- 
নাম, কম্বোডিয়া, রোডোশয়া, কঙ্গো বা চেকোম্লোভাকয়াতে 2? দর্বলের প্রাত 
সবলের উৎপশড়ন সেখানে এতটুকুও শিথিল হতে দেখা গিয়েছে কি ? 

যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ পশচশ বছর। কিন্তু সেই ষে একদিন আমোরকা 
ন্লাণকর্তার ভূমিকায় এসে ভিত গেড়ে বসেছিল, তারপর থেকে এ পর্যন্ত তাকে 
এক চুলও নড়ানো সম্ভব হয়েছে কি এশিয়া ভূখন্ড থেকে? তাহলে আজ 
ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার গা থেকে এমন করে 'ফিন্‌কি 'দয়ে রন্ত ঝরছে 
কৈন? 


“জনসাধারণের এই সর্বস্ব-পণ সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস বাদ প্রত্যক্ষ ও 
সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে, তবে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী শ্তি- 
সম্মেলন যে কেবলমান্ন অপারমেয় ক্ষমতা সণ্চয় করিতে পারিবে তাহা নহে, 
জনগণের জয়লাভ ও ভারতবর্ষের স্বাধীন দিনও আসন্ন হইয়া উঠিবে।, 


সাত্য কথা । যদ্ধ-শেষে বিজয়শ দলগাীল' যে অপিমেয় ক্ষমতার অধি- 


কারী হবে, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। কিল্তু অদের অপাঁরমেয় ক্ষমতার 
অধিকারী করে তোলার জন্যই কি আমাদের বৃদ্ধে সহযোগিতা করা প্রয়োজন ? 
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নইলে নিজের স্বার্থ বিদর্জন দিয়ে বি*বমানবতা প্রদর্শনের জন্য আমাদের 
'কেন এই অহেতুক মাথাব্যথা 2 

বিজয়ী দলগুলি বিশ্বে অপরিমেয় ক্ষমতার আঁধিকারণ হবে- ভাল কথা । 
দিন্তু যুম্ধ-শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে- এমন প্রীতিশ্রাতি কি 
একবারও দিয়েছে বি্বমানবতার আধিকারী তথাকথিত 'মন্তরাস্টরগৃি ? 

আর দিলেই বাকি? এমন কত গাল-ভরা প্রাতিশ্রাতই তো ভারতবর্ষকে 
দেওয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। কিন্তু আরপর ? 

সাম্রাজ্যবাদী প্রাতশ্রাত যে কি জানস তার একটিমান্ন নজীর তুলে 
শরদাচ্ছি। 


আটলান্টিক চার্টারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । এ চাীন্ত স্বাক্ষারত 
হয়েছিল ১১৪১ সালের ১৪ই আগস্ট। তারপর যুদ্ধের ক'বছরবাাপশী এই 
নিয়ে দুই প্রধানের কত প্রাতিশ্রাতি! কত বেতার-ভাষণ ! ঘটা' করে কত 
বাংসারক উৎসব পালন! 

এ ব্যাপারে যেমন চার্চিল, তেমনই রুজভেল্ট। দুজনের মুখে সেই একই 
কথা। আমাদের উদ্দেশ্য, পৃথবীর শোষিত জনগণের মান্ত। শুধু যুদ্ধটা 
শেষ হতে দাও। তারপর দেখে নিও তোমরা । 

এ প্রসঙ্গে প্রথম বার্ষকী উৎসবে প্রোসডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর বেতার- 
ভাষণে কি বলেছিলেন শোনা যাক £ 
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অর্থাং_আজ থেকে একবছর আগে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং আম 
দু'টি স্বাধীন জাতর প্রাতানীধরূপে কর্মনীতির এক ঘোষণা-পন্ন লিপিবদ্ধ 
করি এবং তাতে স্বাক্ষর করি। 

এই কমনীতিকে কার্যে পরিণত করার ওপর ভবিষ্যৎ সুন্দরতর পৃথিবী 
গঠন নির্ভর করে, এ আশা সেদনও আমরা করেছিলাম, আজও কাঁর। এই 
ঘোষণা-পন্ন আটলাশ্টিক চার্টার নামে পরাচিত। 

"আমরা সেই কর্মনীতিতে আমাদের আস্থা পুনরায় ঘোষণা করাঁছ। 
এই সার্থকতা আমাদের অধিকতর সুখময় পাথবীতে এনে দেবে। 

এই হন্স রূজভেল্ট সাহেবের স্বাকৃতি। কিন্তু তারপর 2 সে কাহিনী 
লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের বিভিন্ন পরর-পন্নিকার পাতায়। সামান্য একট; 
“নজীর তুলে 'দাচ্ছিঃ 
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গাত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৪) এক সাংবাদিক সম্মেলনে য্য্তরাম্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট রূজভেল্ট ঘোষণা করেছেন যে, আটলা্টিক সনদে কেউ কখনো 
গ্বাক্ষর করেনি, বস্তুত এরপ কোন দালিলই নেই এবং এরূপ সরকারী দাঁলল 
কখনও ছিল না। 

প্রোসডেণ্ট রুূজভেল্টের এই ঘোষণায় প্রায় সব দেশেরই লোক অজ্প- 
বিস্তর রুষ্ট, বিক্ষুষ্ধ বা 'বাঁস্মত হয়েছে। 

আজ যে দাললের আঁ্তত্বই নেই বলে মিঃ রূজভেল্ট সব আশা- 
নিরাশার নিরসন করে দিয়েছেন, গত তিন বছরেরও বোশ কাল ধরে কিন্তু সেই 
দাঁলল' মানুষের মনের আসর বেশ গরম করে ছিল। এ নিয়ে কত বাক্নাবতন্ডা 
হয়েছে, কত ক-তর্ক উঠেছে, কত ব্যাপারে এর দোহাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 
কেউ ঘুণাক্ষরেও তো কখনো বলেনি, এরূপ দলিল নেই।' 

[ সাপ্তাঁহক দেশ £ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সাল ] 

এই হন্স সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রনায়কদের প্রাতশ্রুতির নমুনা। এর পরেও যদি 
কেউ শোষিত জনগণের 'সাঁত্যকারের বন্ধন ব্রাটিশ বা মার্কন-এর প্রাতশ্রাততে 
শনর্ভর করতে না' পারে, আহলে সেটা খুব একটা দোষের হবে কি ? 


'্রাতা ও ভাঁগ্নগণ, আসুন সকল 'দ্বিধা-দ্বন্দৰ ত্যাগ করিয়া 'িশ্বমানবের 
আহবানে সাড়া দিই। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে জনসাধারণ যোগদান 
না কারলে চরম সর্বনাশ ও অনন্ত দাসত্বের ভয়াবহ অভিশাপ আমাদের চির- 
দিন বহন কারতে হইবে।' 


আর ব্রিটিশ জয়ী হলে £ তখন যে আমরা এই অনন্ত দাসত্ব থেকে মস্ত 
পাব, সে দায়ত্ব কে নেবে? রুজভেল্ট ঃ চার্চিল? না স্ট্যালন? না, সে 
সম্বন্ধে ইস্তাহারে কিছু উল্লেখ নেই। 

দীর্ঘ ইস্তাহার। প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিয়ে এ 'বিতর্কমূলক অধ্যায়টি 
আম আপাতত এখানেই শেষ করছি, মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে আবার তোমাকে 
আম বলব আরো পরে। 


ওঁদকে তখন ঝড় উঠেছে অন্তরধন-পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বব. ভি.-র 
সত্য বক্সীর মনে। শুধু ভাবনা আর ভাবনা । রাশ রাশি ভাবনা। 

ভাবনার কারণ সুভাষ। সেই যে তীন বার্পন গিয়ে ২০শে মে তারখে 
একটি নিরে'শ পাঠিয়োছলেন, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর কোন খবরই 
পাওয়া যায়নি তাঁর দক থেকে। ক ব্যাপার! এমন তো হবার কথা নয়! 

ইতিমধ্যে তান বার বার লোক পাঠিয়েছিলেন পাঞ্জাবের কীর্ত কিষাণ 
"পার্টির কাছে, কিন্তু কোন সদত্তর মেলোন। যা পাওয়া গিয়েছে সবই অস্পষ্ট, 
ভাসা ভাসা উত্তর। কেন ওদের এই নিরুত্তাপ শীতলতা ? মনে হয় কিছ: 
একটা ঘটেছে। 
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এদিকে পলিশও চুপচাপ বসে নেই। প্রমাণ মেজদা শরৎ বসুর; 
গ্রেস্তার। 

জাপান য্ম্ধ ঘোষণা করেছে৷ ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ঠিক তার 
চারাঁদন পরে (১১ই ডিসেম্বর) পলিশ তাঁর উডবার্ণ পাকের বাড়তে গিয়ে 
হাজর। তোমাকে ভারত-রক্ষা 'বাধর ২৬ ধারা অন্যায় গ্রেস্তার করা হল। 

অপরাধ 2 অপরাধ, জাপানের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে। 

প্রমাণ ? হ্যাঁ, প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে। 

হৈচৈ করে উঠৌছল সংবাদপন্রগ্লি। প্রমাণ যখন রয়েছে, তখন 'বিনা- 
বিচারে আটক করা কেন? আদালতে গিয়ে প্রমাণ করলেই তো হয়! 

পুলিশ কোন জবাব 'দিতে পারোন। হয়তো বা দেবার প্রয়োজনও বোধ 
করোন। ফলে, শেষ পর্ধল্ত বন্দী-নবাস। 

এবার কার পালা ? পাঁরাস্থাত সাত্যই বড় জটল। কখন যে কি ঘটে 
যাবে, বলা শ্ত। 

আশঙ্কা অমূলক হল না। লাহোর থেকে মারাত্মক খবর নিয়ে ফিরে 
এলেন 'বি. ভি-র শান্তিময় গাঙ্গুলী । কাঁসউনিস্ট-ভাবাপন্ন কশীর্ত 'কিষাণ 
পার্টি সুভাষের ব্যাপারে আর কোনরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। 
সৃভাষ সম্বন্ধে আর কোনরকম উৎসাহও নেই তাদের। 

বিপদের যেন সুস্পম্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন সত্যবাবু। 

কীর্ত কিষাণ পার্ট কোনরকম সহযোগিতা, করুক বা না করুক, তাতে 
আজ আর সুভাষের কিছু এসে-যায় না। কারণ তিনি এখন নাগালের বাইরে ॥ 

আশঙ্কার কারণ রয়েছে অন্য জায়গায়। অন্তর্ধান-পর্ব সম্বন্ধে কোন 
কিছুই কীর্তি ফিষাণ পার্টর অজানা নয়। এ নিয়ে কোনরকম বিশ্রী পার- 
স্থাতর সৃষ্টি হবে না তো? 

এঁদকে দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ প্রায় বাইরে নেই। 

নরওয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ১৯১৪০ সালের ৯ই এপ্রিল। 

১২ই এপ্রলের মধ্যেই বি. ভি-র প্রথমশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পণশচশ 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একে একে। সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূগেন্দু- 
কিশোর রক্ষিত-রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রসময় শূর, সৃপাঁতি রায়, 
নিকৃঞ্জ সেন প্রমূখ কেউ বাদ নেই সেই তালিকা থেকে। 

বাকি রয়েছেন গৃটি-কয়েক বচ্বন্ত কমা মাঘ। আর রয়েছেন বতাঁশ গৃহ, 
যান ইতিপূর্বে মেদিনগপুরের তৃতীয় জেলা-ম্যাজিস্টেট বার্জ-নিধন এবং 
দার্জীলং-এ বাংলার গভর্ণর কুখ্যাত এস্ডারসন-হত্যা প্রচেষ্টা দুটি পাঁরচালনা 
করেছিলেন আত 'নিপৃণভাবে। 

শরিস্থিতি মোটেই আশাগ্রদ নয়। মনে হয় শীগাঁগরই ঝড় উঠবে। মেঘের 
কুপ্ড্শীতে যেন তারই আভাস। ঝড়ের সেই প্রচণ্ড দাপটে কে যে কোথায় 
হারিয়ে যাবে, বলা শঙ্ত। 


ন্0৮ 


অনুমান মিথ্যে হল না। প্রথমেই ধরা হল সত্য ব্জী আর যতীশ গৃহকে। 
ও'দকে ধরা পড়লেন কাবুলের উত্তমচাঁদ। জাঁবনের অনেকগুলো বছরই তাঁকে 
কাটাতে হল লৌহ-কপাটের অন্তরালে । 

অমলেন্দু ঘোষও রেহাই পেলেন না। তিনি তখন 'হন্দুস্থান ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর একজন কম্ঁ। কণীর্ত কিষাণ পাঁট'র প্রতি যতীশ গৃহের নির্দেশ 
করা হয়। সুতরাং ধর এবার অমলেন্দু ঘোষকে। 

কিন্তু কোথায় অমলেন্দ; ঘোষ ? ছুটি নিয়ে তিনি তখন ঢাকাতে। 

সঙ্গে সঙ্গে জরুরী টোলগ্রাম। শীগাগির ধরো ওকে । খবরদার ! কোম- 
রকমেই যেন ফসকে যেতে না পারে। 

পরবতর্ণ লক্ষ্য সেই ইলেকা্ট্রক্যাল ইঞ্জনীয়ার সত্যব্রত মজুমদার । কর্মী 
[হসেবে ততাঁদনে তিনি যোগ দিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলের পাওয়ার 
হাউসে। 

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ গিয়ে হাঁজর। কোথায় সতাব্রত মজুমদার 2 এক্ষুণি 
তাকে চাই। 

সব বৃথা । দূর থেকে ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে ততক্ষণে পেছনের 
গেট 'দয়ে সত্যব্রত মজুমদার হাওয়া । 

সন্দেহক্রমে ধরা হল বিভিন্ন দলের আরো অনেককেই । দিনকাল ভাল নয়। 
সৃভাষ বোস নাগালের বাইরে । কখন যে তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ফিরে এসে 
1ক কাণ্ড বাঁধয়ে বসবেন, কে জানে! সুতরাং সতর্ক থাকাই ভাল। 

যতাঁশ গুহ ও সত্য বক্সীর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এবার এগিয়ে 
এল ভ্রাটিশ 'মাঁলটারী বাহনী। ক করে কথা আদায় করতে হয়, তা 
পাঁলশের চাইতে আমরাই ভাল জাঁন। সুতরাং ওদের আমাদের হাতে ছেড়ে 
দাও। 

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লালকেল্লার মলিটারী হেপা- 
জতে। তারপর যা হল তা সহজেই অনমেয়। এমন অমানুষিক নিমম 
নির্যাতন বুঝ একমাত্র ব্রিটিশ টার্মদের পক্ষেই সম্ভব। কোন সুস্থ মানুষের 
পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন। 

সুভাষ বোস 'কি করে বার্লিন গিয়েছেন বলো ? কোন্‌ পথে 2 তোমা- 
দের মধ্যে কে কে জাঁড়ত ছিলে এ ব্যাপারে ? কবে উীন ফিরে আসবেন সৈন্য- 
বাঁহনী নিয়ে? কোন্‌ পথ দিয়ে? বলবে না? বেশ, তাহলে দেখ! 

জ্ঞান হাঁরয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে ; এক 
সময়ে না এক সময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তখন যাবে কোথায় ? 

দাঁত কামড়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন সত্যবাবয। সুভাষ শুধু তাঁর বিপ্লবাঁ 
সতীর্থই নন, সুভাষ তাঁর আঁভন্বহৃদয় বন্ধ। এমন একটি কথাও নয়, যার 
ফলে সুভাষের সেই মরণ-পণ প্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে। প্রাণ যায় 
তো যাক, তব কোন কথা নয়। 


০৯ 
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সত্যবাব্‌ তখন খুবই অসুস্থ। তা সত্তেও কি করে যে তাঁর পক্ষে সোঁদন 
সেই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবতে গেলে সাত্যই 
অবাক লাগে। তাও একাঁদন-দদিন নয়-_দনের পর দন, মাসের পর মাস। 

সহ্য করতে পারলেন না যতাীশবাবু। দিনের পর দিন পৈশাচিক নির্ধা- 
তনের ফলে হঠাৎ একাদন 'তিনি অসস্থ হয়ে পড়লেন গুরূতরভাবে। 

সঙ্গে সঙ্গো টনক নড়ল পররাজ্াগ্রাসী ইংরেজ সরকারের । তাই তো! এ 
যে বন্ড বাড়াবাড়ি অবস্থা হয়ে দাঁড়াল দেখাঁছ! এরপর ভাল-মন্দ ছু একটা 
হলে শেষে যে বদনাম কুড়োতে হবে সরকারকেই! সতরাং দাও ওকে খালাস। 

শকছুতেই কিছু হল না। মান ফিছ্বাদন বাদেই 'ব, ভ.-র সেই সার্থক 
নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক 
গৌরবোজ্জবল ভূমিকা সৃন্টি করে। 

পারাস্থাত লক্ষ্য করে সঙ্গো সঙ্গো গা-ঢাকা দিলেন কামাখ্যা রায়, বিনয় 
সেনগুপ্ত, ধীরেন সাহারায়, শান্তিময় গাঙ্গুলী, সত্যব্রত মজঃমদার প্রমূখ বি. 
ভ.-র একনিম্ঠ কার্মব্ন্দ। কণ্ঠে তাঁদের দঢ় আত্মপ্রতায়ের সূর। 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে 
বৈপ্লাবক সংস্থা ব. ভ-কে। দিতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও প্রাচূর্ষে ভরপুর অসংখ্য 
তাজা প্রাণ। | 

প্রয়োজন হলে আমরাও দেব। তব্‌ স্বাধীনতা অজনের এই প্রাণপণ 
প্রচেজ্টাকে দেহে একবিন্দু রন্ত থাকতে কোনরকমেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। 
মহাবিগ্লবী সুভাষচন্দ্র বস্‌ জিন্দাবাদ। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! 


উপেক্ষিত নায়ক গাম্ধীজী। কেউ নেই সেদিন তাঁর আশে-পাশে। কেউ 
নেই। 

যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে সবাই সোঁদন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে 
গেছেন। জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, ভুলাভাই দেশাই প্রমূখ সবাই। 

২৭শে এপ্রল এলাহাবাদে অনৃষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কং কমিটির বৈঠকে 
তাঁর প্রস্তাব উপোক্ষত হয়েছে। পাঁরবর্তে গৃহীত হয়েছে জওহরলালের 
প্রস্তাব। অন্য তো দূরের কথা, একাল্ত ভন্তদের মধ্যেও কেউ সোঁদিন সমর্থন 
করেনানি তাঁকে । সহকর্ম'দের কাছে আজ তাঁর প্রয়োজন ফারয়ে গেছে। 

গান্ধীজী নার্বকার। বাইরে কোথাও কোন পাঁরবর্তন নেই। সবই ঠিক 
'আছে। সবই চলেছে সংসারের অপারিবর্তনীয় নিয়মের নিরেশে। 

শুধু বুকের মধ্যে কোথায় যে একটা কান্নার পাঁখ ক্রমাগত ডানা ঝাপটে 
মরছে, সে খবর কেউ জানে না। 

দিনগুলি যেন দঃস্বশ্নের মতো আসে আর যায়। 

শুধু ভাবনা আর ভাবনা! আস্থর চণ্চল সব ভাবনা। ক্রীপস প্রস্তাব 
ব্যর্থ হয়েছে। 'ি করা যায় এখন ? 


১০ 


মাঝে মাঝে অতাঁতের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে চিন্তার আবর্তে । মনে ' 
পড়ে পুরানো মানুষের কথা । পুরানো জীবনের ছন্দ। 

মিনে পড়ে বিদ্রোহ? সন্তান সুভাবের কথা। বড় আঁভমানী ছেলে, তাই 
আঁভমান করে আজ সে দুরে সরে গেছে। যে করে হোক, যে-কোন উপায়ে 
হোক, স্বাধীনতা তার চাই-ই। তার জন্য কোনমতেই সে দোর করতে প্রস্তুত 
নয়। 

মত ও পথ আলাদা, নইলে স্বাধীনতা তাঁর নিজেরই কি কাম্য নয় ? সারা 
জাঁবন 'কি তান সংগ্রাম করেনান পরাধীনতার বিরুদ্ধে? 

সংগ্রাম সংগ্রাম আর সংগ্রাম! সংগ্রামের নামে ছেলেটা একেবারে উন্মত্ত 
যেন। জাঁবনভোর একটাই মাত্র কথা । কোন আপস নয়। কোন দর-কষাকাষও 
নয়। সংগ্রাম চাই। আপসহীন সংগ্রাম । 

সংঘাত বেধেছিল ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে। 

তাঁর লক্ষ্য ছিল সোঁদন ডো'মানিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্তশাসন। অপরপক্ষে 
সুভাষ পূর্ণ স্বাধীনতার কমে িছুতেই রাজী নয়। তারপর সোক তার 
উদ্দীপ্ত ভাষণ £ 
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১৯২৯ সালে অনুচ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে আবার নতুন দাবী। আম 
পাশাপাশ জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে চাই। 

তারপর ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেস ভগৎ সিং, শুকদেব ও 
রাজগুরুর ফাঁঁসকে কেন্দ্রে করে সোঁক অবাঞ্ছিত পারাস্থাত সোঁদন! সুভাষের 
সোঁদনের ভূমিকা কোনরকমেই ভুলে যাবার নয়। 

তারপর দীর্ঘীদন ইয়োরোপে। সেখানেও তার সেই একই চেহারা । প্রমাণ, 
বসু-প্যাটেল বিবাতি। গাম্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অমন বিবাত দেবার মতো 
যোগ্যতা সৌঁদন সারা হিন্দ্‌স্থানে এ একটি মানুষেরই বুঝ ছিল। 

১৯৩৮ সালে হারপুরা কংগ্রেসের সভাপাঁতি। আশ্চর্য, সবার মুখে সৌঁদন 
একই কথা। প্ল্যানিং কামশন! প্ল্যানিং কাঁমশন! প্ল্যানং কামিশন ! 

সুভাষের মুখে প্ল্যানিং কাঁমশনের কথা শুনে সাঁত্যই সোঁদন অত্যন্ত 
চাঞস্যর সৃষ্ট হয়েছিল সুধী-মহলে। ভারতবর্ষে এর আগে এমন কথা 
ভাবতেও বাঁঝ পারোন কেউ। 

সেই একই বছরে জলপাইগুড়িতে অন্দাষ্তঠত বঙ্গীয় প্রাদৌশক রাষ্দ্ীয় 
সম্মেলনে সুভাষের মূখে শোনা গেল এক নতুন দাবাী। 

ইংরেজ, ভারত ছাড়। অবিলম্বে হাত গো্টাও এদেশ থেকে । সেই অনব- 
্ঠানে সভাপাতিত্ব করোছলেন নুভাষেরই দাদা শরৎচন্দ্র বসু। 
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তারপর ১৯৩৯ সালে ব্রিপুরী কংগ্রেসের সেই অবাঞ্ছিত অধ্যায়। 

সেখানেও সুভাষের ভাষণে শোনা গেল সেই একই দাবী। ভারত ত্যাগ 
করার জন্য ইংরেজকে চরমপন্র দেওয়া হোক। মান্র ছ'মাস সময়, আরপরই শুরু 
হবে ব্যাপক সংগ্রাম । 

তারপর কংগ্রেস থেকে বাহন্কার এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন। সবশেষে 
অন্তর্ধান। তারিখটা ছিল ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। 

সূভাষের সেই অন্তর্ধান কি সোঁদন খুব একটা অপ্রত্যাশত ছিল তাঁর 
কাছে ? 

না, ছিল না। মত ও পথ আলাদা, তবু যাবার আগে সৃভাষ নিজেই এক- 
দন তাঁকে খুলে বলোছল সব কথা৷ বাইরে গিয়ে কিছু করা যায় কনা, আম 
তা একবার দেখতে চাই। আপাঁন আমাকে আশীর্বাদ করুন। 

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কৃতকার্য হলে আমিই সোঁদন সর্বাগ্রে অভিনন্দন 
জানাব তোমাকে । 

সুভাষ তার কথা রেখেছে । এঁর মধ্যেই সে এক শস্তিশালী সেনাবাহনন 
গড়ে তুলেছে সুদূর জার্মানীতে গিয়ে। সেখান থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে 
আসে তার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর আমি সৃভাষ বলাছ।, 

দিনের পর রান্নি। আবার রাব্রিও এক সময়ে হা'রয়ে যায় দিনের আলোর 
সমারোহে। 

সেই একই ভাবনা তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে গাম্ধীজাীর মনে। 

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে । ভারতের কোট কোটি মানুষের বাপুজণ হয়ে 
একমান্র তিনিই কি শুধু নির্বাক একটি দর্শকের মতো নিশ্চেম্ট হয়ে বসে 
থাকবেন দেশের এই চরম বিপদের দিনে ? 

অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায় এখন? কি করা উচিত? 
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স্বাধীনতা কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। 

কোন্‌্টা আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন 2 সংগ্রাম, না সহযোগিতঅ? 
বন্ধুত্ব, না বিচ্ছেদ 2 স্বাধীনতা, না দাসত্ব ? 
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'ব্রিটিশের ভাড়াটে প্রচারকরা আমাকে যতই শত্রুর এজেন্ট বল;ক না কেন, 
আম যখন দেশবাসীর সঙ্গে কথা বাল, তখন আমার কোন পাঁরচয়-পন্রের দর- 
কার হয় না। সারা জীবন নিরলসভাবে আমার ব্রিটিশের সঙ্জো সংগ্রাম করে 
কেটেছে। তাই-ই আমার বশবঙ্ততার গ্যারাশ্টি। 

আম ভারতবর্ষের সেবক। পাঁথবীর যেখানেই থাক না কেন, ভারত- 
বর্ষের প্রাতই আগার আনুগত্য থাকবে চিরাদন। 

মুহর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। তবু সেই কলকণ্ঠ কানের কাছে এক- 
টানা বেজে চলে বিরামহনীনভাবে 8 * 
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সব কথাই 'মাঁলয়ে যায় আস্তে আস্তে । শুধু জেগে থাকে তিনটি মান 
শব্দ। 05100 1 89000911051 7051600105 ! ন্যায়! সাম্য! ভ্রাতৃত্ব! এই 
তিনটি নীতিকে ভীত্ত করেই গড়ে উঠবে সুভাষের স্বগ্নের ভারত। 

এমনি করে ধদনের পর 'দিন। মাসের পর মাস। নানা ভাবে। নানা 
'ভাষায়। 

'আম সৃভাষ বলাছি....” 

র্রাটশ অতীতে ভারতবর্ষকে দাস ও দরিদ্র করে রেখে যে নন'তর অনুসরণ 
করে এসেছে, আজ তাকে তার অব্যর্থ ফলভোগ করতেই হবে। 

একথা আজ আত স্পম্ট যে, এ সুযোগ 'কিছ্‌তেই আমরা হেলায় হারাব 
না। ভারতের জাতীয় মযান্তুর শেষ সংগ্রামের জন্য আঁচরেই আমরা আমাদের 
আঁভযান শুরু করব। আমরা সংগ্রাম করব আমাদের সকল শান্ত 'দয়ে। 
বিধাতার আশীর্বাদে ও দেশবাসাঁর সহায়তায় আমরা জয় করব আমাদের দ্বাধী" 
নতা, আমাদের মাান্ত। 

হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি-__এ ছাড়া আর কোন পথই খেলা নেই আজ 
আমাদের চোখের সামনে । জয় হিন্দ 

বুঝ নিমেষে মনের মাণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে গান্ধীজীর। 

মহাভারতের পণপাণ্ডব তাঁদের ন্যাষ্য প্রাপ্য রাজদ্বের পরিবর্তে মাত্র পাঁচ 
খানি গ্রাম দাবী করোছলেন দূর্যোধনের কাছে। মধ্যস্থতা করোছিলেন স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষণ। 
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দাম্ভক দৃর্যোধন তাতে কর্ণপাত করোন। হাজার বার, হাজারভাবে 
অন্রোধ করা সত্তেও তার হৃদয়ের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি । তাই তো মহাবীর 
অর্জুনকে শেষ পর্যন্ত গ্াণ্ডীব ধারণ করতে হয়েছিল [নিরুপায় হয়ে। 

তাই হয়। সংসারে দূর্যোধনরা কোন কালেই কারো উপদেশে কান দিতে; 
জানে না। হাজার দস্টান্ত দেখেও ওদের চৈতন্য হয় না। আজো তা হবেনা। 
সে আশাও সুদূর পরাহত। সুতরাং ভারতবাসনীকে তার জন্মগত দাবী আদায় 
করতে হলে চাই সংগ্রাম। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি। করেত্গে ইয়ে 
মরেজো! 

এ ছাড়া আজ আর কোন পথই খোলা নেই ভারতবাসণর সামনে। 


ওদিকে পুরানো সহকার্মবৃন্দ অবাক। 

বাপুজী যেন আর সে বাপুজী নেই। কিসের যেন একটা দ্বন্দৰ চলছে 
তাঁর ভেতরে; সের যেন একটা ব্যাকুল ভাবনা । 'দিনে-রাতে। সময়ে- 
অসময়ে সর্বক্ষণ । 

ঠিক বোঝা যায় না, তবে অর আলোড়নটা যেন বাইরে থেকেও বেশ উপ- 
লান্ধ করা যায়। অব্য্ত বোবা আলোড়ন। 

কেন বাপুজীর এই বিস্ময়কর পাঁরবর্তন 2 কার কথা তিন এমন করে 
ভাবছেন দিন-রাত ?ঃ কে সেই লোক? 

জানতেন শুধ; একজন। তিনি হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। 
একমান্র তিনিই সোঁদন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাপুজণীর আসল ব্যথা কোথায় । 

ব্যথার কারণ-_সুভাষ। 

সেই সুভাষ, যাঁকে একাদিন তিনি নিজেই বহিজ্কার করোছিলেন কংগ্রেস 
থেকে। 

আশ্চর্য, আজ আবার সেই সুভাষের ভাবনাতেই সমস্ত চেতনা তাঁর আচ্ছন্ন 
সা সুভাষ যে তাঁর 'বিদ্রোহশী সন্তান! তাঁকে তিনি ভুলবেন 

করে ? 

এ আমার কোন মনগড়া কাহন' নয় মল্লিকা, এ হীতহাস। এ ইতিহাসের 
সাক্ষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ । 

নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্তেও সুভাষের বেতার-ভাষণ অনেকেই সৌঁদন শুনে- 
ছেন। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দও তার ব্যাতিক্রম নন। বহ? দিন, বহূভাবেই' 
তাঁরা তা শুনেছেন পরম আগ্রহভরে ৷ 

প্রমাণ, আজাদ সাহেবের একটি চিঠি। চিঠিতে বন্ধ জওহরলালকে তিনি 
লিখেছেন ঃ 

“..চার-পাঁচ দিন আগে বার্লন থেকে সভাষবাবূর একটা বিবৃতি বেতারে 
প্রচার করা হয়োছিল। পরাদিন ঘোষণা করা হল, এ বন্তুতাঁট রেকর্ড বরা হয়েছে 
এবং তাতে সুভাষবাবূরই নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। 

আ'ম শুনেছি । সুভাষবাবূরই কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা 
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রেকর্ড নয়, উনি নিজেই বলেছিলেন। তবে টোকিও থেকে যে বেতার-বন্তুতা 
প্রচার করা হয়োছল সেটা নিশ্চয়ই রেকর্ড। স্পন্ট বোঝা যাচ্ছিল, রেকর্ড খানা 
বদ্যতের সহাষ্যে চালানো হচ্ছে। [ পন্লগ্চ্ছ £ জওহরলাল ] 


সুভাষকে কেন্দ্র করে গান্ধীজীর এই বিস্ময়কর রূপাল্তরের কথাও লিখে 
গেছেন আজাদ সাহেব নিজেই। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া 
উইনস ফ্রীীডম' গ্রন্থে কি লিখেছেন, শোন £ 

থু 5150 59৮7 (05090107595 73959588088 100 091009105 0090. 
01906 29. £596 11000555101) 00 092010101, *.900. 10071 10000 ৪ 
08759 10, 1719 10010100%., 

এখানেই থামেনান আজাদ সাহেব। আরো লিখেছেন £ 

০, ০১085 0 015 লাগবে ৫00510090, 206 0250 106 2:01701750 
009 001:969 8190. 069007066010699 57910099 7056 190. 0191019350 
10 10907061015 890908 1000, 10019, 
কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি, মাল্লকা। হওয়াটাই তো স্বাভাঁবক। 
হলই বা সাঁত্য, তা বলে সুভাষ বোসকে নয়ে এত মাতামাতি কেন 2 

&ই জুলাই ওয়ার্কং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। 

একাঁদকে গান্ধীজী একা, অন্যাদকে জওহরলাল, আবুল কালাম আজাদ, 
ভুলাভাই প্রমুখ সবাই। 

প্রাণপণে বিরোধিতা করলেন জওহরলাল । 

এ সময়ে কোনরকম সংগ্রাম শুরু করা ঠিক নয়। তাতে লাভ হবে ন্রি- 
শান্তর। জাপানীরা যে সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ করবে না, তা কে বলতে 
পারে ! 

গান্ধীজীীর মতে এটা কোন য্যাস্তই নয়। জাপান আমাদের শন্তু নয়, 
'ব্রাটশের। তারা যাঁদ আমাদের দেশে আসে তো ব্রিটিশের জন্যই আসবে, 
আমাদের জন্যে নয়। সুতরাং 'ব্রাটশ বদেয় হোক। 

“০11 006 810910698 21225 662 ০0056 31060 117019) 3 ৮৮01 
0006 1101 93 00]: 60605 00 95 082 61090) ০0৫6 129 13110910., 

বাধা দিলেন জওহরলাল। বোঝাতে চেস্টা করলেন নানাভাবে। কংগ্রেস 
আঁহংস নীতিতে আস্থাবান। এ সময়ে আন্দোলন শুরু করলে বিদেশে 
আমাদের মর্যাদার হানি হবে। 

বটেই তো! বটেই তো! ফুট কাটলেন পারহাস-প্রয় আচার্য কৃপালনী, 
ধিল্তু সাহেবরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে, শুধ; সেটা দেখলেই তো চলবে 
লা। কিছ; একটা করা না হলে দেশবাসণ কি ভাববে সেটাও দেখতে হবে তো 


একই আভিমত কংগ্নেসের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেলের। অনেক দিন 
গেছে। আর কত! 
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অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক-বিতর্ক । 

কিন্তু সব বৃথা। গাম্ধীজী অটল, অনড়। শেষপর্যন্ত 'ীতনি চরমপন্র 
পেশ করলেন সহকমাঁদের কাছে। 

তোমাদের কাউকে আম চাই নে। কাউকে আমার দরকার নেই। কারণ, 
আমি জানি যে, তোমাদের আর আমার পথ আলাদা । একসঙ্গে মিলে-মিশে 
কাজ করা আর আমাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। 

”[121759 26901160. ৪. 0117709 710610 16 56106 276 5. 19066 00 
0১ 6060৮ 0081 2009 9621)0 9195 90 010675206 টো 1019 00090 5 
৩0010 1801 ০02] 105200৩, 

[70019 105 দা550000 : 42290] 


এখানেই শেষ নয়। এই সঙ্গে আরো স্পম্ট করে গান্ধীজ জানিয়ে দিলেন 
তাঁর মনের কথা। কংগ্রেস যদ আসে তো ভালই, নইলে একাই আ'ঁম সংগ্রাম 
শুরু করব আমাব অনুগামশদের নিয়ে। আর কোনরকম দের করতে আমি 
প্রস্তুত নই। 

£...] 97091] 0956 100 12170 85911056076 15015 ৬০:10. 22৫. 
5181)0 91016. 7৮০] 11 911 1156 0121050. 9010175 01010059 106, 621 
11 10116 5/1)012 01 11701981125 €0 09250808 170 (1096 ] 200 006, 
6561) 01160. ] ৮11] £0 817990১1701 107 117001915 9958 81016 0৮ 107 
6 98109 01 076 /010. 

1 058100706 ৪10 225 10105671001 1001910 10669022%. 1 0810100£ 
781. 0261] 107. এ 01918 15 00267660. [6 ] ৮936 22 101297 
00 911] 107712151 106.701015 15 008 1950 91561901170 116. 

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন জওহরনাল প্রমূখ সহকমাঁর দল। 

এ কাব কণ্ঠ 2 বাপুজাীর, না সুভাষের 2 মনে হয় এ যেন এতাঁদনকার 
চেনা সেই বাপুজী নন। আমূল পাঁরবাঁতিতি কোন 'ভন্ন সত্তা। 

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল ? কোন জদশ্য শান্তর প্রভাবে : 

অনিচ্ছা সত্তেও শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নিলেন জওহরলাল, 
মৌলানা আজাদ প্রমূখ সহকার্মবৃন্দ। 

তাছাড়া উপায় কি! গান্ধীজ”ী মানেই যে কংগ্রেস। তাঁর বিরুদ্ধচবণ করা 

' মানেই যে চরম অবল্নাপ্তি! 

একমান্র সুভাষ ছাড়া সে সাহস, শান্ত বা যোগ্যতা ক'জনের ছিল গোটা 
ভারতবর্ষে? ছিল কি কারো ? তোমার 'ি মনে হয়, মাল্লকা 2 

তা বলে মন থেকে কিন্তু জওহরলাল গাম্ধীজ”ীর সেই প্রস্তাব কোনাঁদনই 
সমর্থন করতে পারেননি, মল্লিকা। তাঁর মতে গাম্ধীজীর সেদনের সেই 
লিম্ধাল্ত একটা সঞ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
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প্রস্তাব গৃহীত হল ১৪ই জ.লাই। 

তবে সবটা নয়, খাঁনকটা। গান্ধীজীর সেই প্রস্তাব নাঁক অত্যন্ত 
বপ্নবাত্ক। কিছুটা 'বিপজ্জনকও বটে। 

তাই তাঁর অগোচরে কখন যে সেই মূল প্রন্সব থেকে কিছ-টা অংশ 
কোথায় উবে গেল, সে রহস্যের কছ্ঢতেই আর সম্ধান করা গেল না। 

ওঁদকে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে ইংল্যান্ড ও আমোঁরকার সব্ত। পন্র- 
পান্নকায় সমালোচনাও করা হল বিস্তর । 

এ সময়ে মিঃ গান্ধীর আন্দোলন শুরু করার একমান্ অর্থই হল দেশে 
অরাজকতা সংষ্ট ও যুক্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করা। সুতরাং তাঁর এই আন্দোলন 
কোন দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। 

তীব্র আরুমণ করলেন সেই কীপস। লণ্ডন থেকে প্রচারত এক বেতার- 
ক্তুতায় খেলাখালিভাবেই তান আবেদন জানালেন বড় তরফের কতা আমে- 
চিল 

[মঃ গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত আ'ববেচনাপ্রসৃত। এ আন্দোলন যে করে হোক, 
লি তোমরাও এস আমাদের সচ্গে। 


আমোরকারও সেই কথা। 'মন্রশান্তর প্রধান যুদ্ধ-ঘাঁট এখন ভারতবর্ষ । 
এ সময়ে যারা আমাদের য.দ্ধ-প্রচেন্টা ব্যাহত করবে, তারা আমাদের "শত ছাড়া 
আর 'কছুই নয়। 

হৃমাক দিলেন যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ 
এন. এস. আমেরী। মিঃ গান্ধী তাঁর প্রস্তাবত আন্দোলন শুরু করলে ভরত 
সরকার তার মোকাবিলা করার জন্য সব সময়েই প্রস্তৃত। 

জবাব দিলেন গান্ধীজাী। 


আম'র বন্তৃব্য এত স্পত্ট, যা নর্বোধেরও বোধগম্য হওয়া উঁচত। এ ধরনের 
'হিস্টরিয়া-সলভ চিৎকার করে কোন লাভ নেই । যে য ই ব্যাস্ত দেখাক না কেন, 
ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের আয়োজন নিছক 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যকে রক্ষারই আয়োজন। 
সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমার মন 'ব্রাটিশকে নৈতিক সাহাষ্য দান করতে 
অস্বাকার করছে। আমি একথাও [ীবম্বাস কাঁর যে, 'ব্রীটশের উপাস্থাতই আজ 
জাপানকে ভারত-আক্লমণে উত্তেজনা 'দচ্ছে। সুতরাং ব্রিটিশ আমদের দেশ 
থেকে চলে যাক। তারপর আমাদের সমস্যা আমরাই বুঝে নিতে পারব। 
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গান্ধীজশ সত্যশ্রয়ী। কি ব্যন্তিগত জাঁবনে, কী রাজনোতিক ক্ষেত্র, 
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কোথাও তাঁর মধ্যে গোপনীয়তার কিছ নেই। তাই এবার তিনি তাঁর প্রিয় 
শিষ্যা মীরা বেনকে (মিস শ্লেড) দিল্লীতে পাঠালেন বড়লাট লিন-লিখগোর 
সঙ্গে দেখা করার জন্য। উদ্দেশ্য-আসন্ন আন্দোলন সম্বন্ধে সব কিছ খুলে 
বলা। 

কোথায় বড়লাট ! 

জবাব 'দলেন' তাঁর সেক্রেটারী, না, দেখা হবে না। 'মঃ গান্ধী বিদ্রোহের 
হুমকি দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে বা তাঁর প্রেরিত কোন লোকের সঙ্গে 
দেখা করতে ভাইসরয় কোনমতেই রাজী নন। 

সরকারী ইস্তাহারে আরো পাঁরচ্কার করে বলা হলঃ 

কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, সরকার একথা মানতে রাজী নন। দেশে 
বিরাট এবং শান্তশালণ অন্যান্য দলও রয়েছে। এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রাতি- 
বাদও তারা জানিয়েছে। সুতরাং তাদের এই দাবীর পেছনে কোন যবন্ত নেই। 
মিঃ গান্ধীর এই চ্যালেঞ্জে ভারত সরকার দুঃখিত, তবে আন্দোলন যাতে বিস্তৃত- 
ভাবে হতে না পারে সরকার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। 

কমিউনিস্ট পার্টির বন্তব্য আরো স্পন্ট। এ যুদ্ধ জনযুষ্ধথ। সুতরাং সর্ব 
শান্ত দিয়ে এই আন্দোলন প্রতিহত করতে হবে। এমন কোন কিছুই করতে 
দেওয়া হবে না, যাতে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেম্টা এতটুকুও ব্যহত হতে পারে। 
কারণ, 'ব্লটিশও এখন জনযুদ্ধের অন্যতম সারক। 

অবশ্য শুরুতে তাদের এ মনোভাব ছিল না। তখন তাদের বন্তব্যাছল-_ 
এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-আমোরকার যুৃদ্ধ। সুতরাং-এক পাই, এক 
ভাই নাহি দিব সমরে'। 

মতের পরিবর্তন হল জার্মীন' কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরে । তখন 
থেকেই দলীয় মুখপর্র 'অরণি" 'জনযুদ্ধ' ও শপপলস্‌ ওয়ার-এ শোনা গেল 
নতুন শ্লোগান। "চাল দাও, টাকা দাও, সেনাদলে ছেলে দাও'। কারণ এ যুদ্ধ, 
জনযুদ্ধ। 

বছরের শুরুতেই আবেদন জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এ য্ধ 
জনযুদ্ধ। সৃতরাং এখন থেকে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব সর- 
কারের সঙ্গে। জাপান সাগ্নাজ্যবাদশী। যে করে হোক, তাকে রূখতেই হবে। 

জবাব মিলেছে ২২শে জুলাই । সেদিন এক সরকারণ প্রেসনোটে বলা হল £ 
কমিউপনস্ট নেতৃবৃন্দ বদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে প্রাতশ্রাতি দেওয়ায় 
তাঁদের অধিকাংশকেই মৃস্তর আদেশ দেওয়া হঙ্স এবং সেই সঙ্গে পার্ট ঘোধিত 
হল বৈধ বলে। 

সরকার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে পরাদনই ভারত সরকারের লেবার 
ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ নিম্বলকার এক বিবৃতি 'দিলেন স্টেটসম্যান পন্তি" 
কায়। গাম্ধী-আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টকে মান্জি 
দিয়ে সরকার ধথেন্ট বিজ্ঞতায় পরিচয় দিয়েছেন। 


২৯৮ 


সতৃষফ নয়নে তাকিয়ে আছেন সুভাষ । 

অজ্ঞাতেই বঁঝ বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে ছোট্রু একটি নাম-_গান্ধশী ! 
গান্ধী! গান্ধী! আহংস-মন্মের ধাষ গাণ্ধীজশ! 

রাজনৈতিক জীবনে কতবার তাঁদের মতাবরোধ ঘটেছে, সংঘর্ষ হয়েছে, 
এমন ক শেষ পর্যন্তি 'বিচ্ছেদও ঘটেছে দুজনের মধ্যে, তব গাম্ধীজা, 
গাদ্ধীজীই। জাতির গণ-জাগরণের মূলে তাঁর বিরাট অবদানের কথা কোন- 
রকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। 


সংগ্রাম শুরু করার জন্য ইতিপূর্বে তান কম আবেদন জানানান গান্ধী 
জীর কাছে। কম চাপ দেননি। কিন্তু লাভ হয়ান কিছুই। 

প্রাতবারই তিনি পিছিয়ে গিয়েছেন কোন-না-কোন একটা যান্তর অবতারণা 
করে। 

সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দয়ে আজ সেই গান্ধীজী মাথা উচু 
করে দাঁড়য়েছেন সবার পুরোভাগে। তাঁর জয় হোক। ভারত স্বাধীন হোক। 

একসঙ্গে ঘরে-বাইরে দুদক থেকে আঘাত হানতে পারলে সাফল্য সাীন- 
শ্চিত। জয় হিন্দ! 

ওঁদকে রাসাঁবহারী বসুর চোখেও ঘুম নেই। 'তানও সেই একই ভাবে 
প্রহর গুনে চলেছেন তাঁর একান্ত "প্রিয় জল্মভমির পানে তাকিয়ে। গ্াম্ধীজ্ঞী 
সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। কবে আসবে সেই শুভলগ্ন! কবে! 

২৮শে জুলাই তারিখে ভারতবাসীদের উদ্দেশে মহানায়ক রাসবিহারণী এক 
মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন থাইল্যান্ড রোডও থেকে। 


দিন আগত এঁ। সবাই আপনারা দলে দলে যোগ 'দিন গান্ধীজীর এই 
আন্দেলনে। মনে রাখবেন, জাতীয় জীবনে এমন সুযোগ বার বার আসে না। 
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রাসাঁবহারশ তখন রীতিমত অসুস্থ। চলাফেরা করতেও ধন্ট হয়। তা 
বলে নিজের কথা চিন্তা করার মতো সোঁদন এতটুকুও অবকাশ ছিল ঘরছাড়া 
এই মানুষাঁটর ? 

ঘর-পয়াসী মহানায়ক তখন ঘরের নেশায় শিশুর মতো উন্মত্ত যেন॥ 


২১৯ 


কবে আম ঘরে ফিরে যাব! কবে আম স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখতে পাব দু 
চোখ ভরে! কবে! 


১লা আগস্ট তাঁরখে আবার মহানায়কের কণ্ঠ ভেসে এল সন্দূর থাই- 
ল্যান্ড থেকে। আমার আন্তাঁরক অনুরোধ, সবাই গান্ধীর এই সংগ্রামে যোগ 
দিন দলে দলে। 
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৭ই আগস্ট বম্বেতে ওয়াং কামিটির বৈঠক বসবে, সে খবর রাস- 
বহরোৌর অজানা নয়। তাই তার আটচাল্পশ ঘণ্টা আগে (&ই আগস্ট, বৰ 
মতক্বাণী ভেসে এল থাইল্যান্ড থেকে। 


এবার মরিয়া হয়ে 'ব্রাটশ তার শেষ কামড় দেবে ; তার জন্য আমরা দাক্ষণ- 
পূর্ব এশয়ার ভারতীয়গণ প্রস্তুত। অসুরকে কি বরে আসুরক ভষয় 
জবাব 'দিতে হয়, তা আমরা জান। একশো রুজভেন্টও এবার 'ব্রাটশকে বঙক্ষা 
করতে পারবে না। 
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২9 


পূব নার্দষ্টমত ৭ই আগস্ট আঁরখে কংগ্রেসের আঁধবেশন শুরু হল 
বম্বেতে। 

নেতৃবৃ্দ সবাই এসে সেখানে সমবেত হলেন একে একে । এবার প্রস্তাব 
পাস করার পালা । 

'ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হল ৮ই আগস্ট রাত দশটায়। সেই 
সঙ্গে সঙ্কম্প হিসেবে গৃহীত হল দুটি মার ছোট্ট শব্দ। 'কুইট ইন্ডিয়া, আর 
'ডু অর ভাই:। 

আরো ঠিক হল, বরাবরের মতো এবারও আন্দোলন হবে সম্পর্ণ আহংস। 
অর্থাৎ দরকার হলে বরাবরের মতো পঠ পেতে মার খাব, তব প্রত্যাঘাত 
কিছূতেই নয়। 

ব্যস, সেই শেষ। কবে_কোথায়_কিভাবে আন্দোলন শুরু করা হবে, 
সে সম্বন্ধে আর কোন রকম নির্দেশ দেওয়া হল না জনসাধারণকে । হয়তো পরে 
দেবার ইচ্ছা ছল বিস্তৃতভাবে। 

সবশেষে গাণ্ধীজীী জানালেন তাঁর সাঁদচ্ছার কথা । 

আম নিজে গিয়ে একবার দেখা করতে চাই বড়লাটের সঙ্গে। তাঁকে 
বাঁঝয়ে বলতে চাই সব কিছু। হয়তো তাতে কিছ কাজ হলেও বা হতে পারে। 

কোথায় রইলেন বড়লাট, আর কোথায় বা গান্ধীজী ! 

পরাদন ৯ই আগস্ট ভোর হতে না-হতেই দেখা গেল, দুয়ারে প্রস্তুত 
গাঁড়'। চল এবার বন্দী-নিবাসে। হ্যাঁ, সবাই। 

সস্তীক গান্ধখীজী ও সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে 'নয়ে যাওয়া হল আগা 
খাঁ প্রাসাদে। 

দওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম প্রম্খ নেতৃবৃন্দের ঠাঁই হল আহমেদ- 
নগর দুর্গে। বাদ বাকি সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে । সেই সঙ্গে কংগ্লেসকে বে- 
আইনী বলে ঘোষণা করা হল সারা ভারতবর্ষে । 

শাসককুল নিশ্চন্ত। যাক, বাঁচা গেল ! নেতাদের সবাইকে আটক করা 
হয়েছে! যাকে বলে অঙকুরেই বিনাশ। সুতরাং আর আন্দোলন করতে হবে 
না বাছাধনদের। 

কিন্তু সব বৃথা। ততক্ষণে আসমুদ্র-হমাচল কাঁপয়ে লক্ষ লক্ষ মানব 
গজে' উঠেছে-_কুইট ইন্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! ডু অর ডাই! করেঙ্গো ইয়ে, 
মরে ! 


২১ 


'শান্ত ও সাহনিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। 
আ্বাধীনতাই ধর্ম। পরাধাঁনতাই পাপ।, 
--ক্বামী বিবেকানন্দ 


হ২২ 


কুইট হীণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! 

নিমেষে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। এই তোচাই। এই তো তারা 
নিত এ তো শুধু গান্ধীজীর কথা নয়, এ যে সংগ্রামী ভারতের 
সম বাগ ।। 

প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল গান্ধীজশী, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমখ 
সবাইকে । তারপর শুধু গ্রেপ্তার- গ্রেপ্তার আর গ্রেপ্তার ! প্রথম শ্রেণীর নেতা 
বলতে কেউ সোদন রেহাই পেলেন না গ্রেপ্তারের হাত থেকে। একটি প্রাণও 
না। 

খবর শুনে একটা 'বাঁস্মত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল সংগ্রামী ভারত। তার- 
পরই একসঙ্গে সবাই গর্জে উঠল তীব্র আক্লোশে। 

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! এতকাল আমরা দিঠ পেতে অনেক 
মার খেয়োছি। এবার আমরা জবাব দেব। পাল্টা জবাব। 

কংগ্রেসের মূল নশীত--আঁহংসা। আহংসাই তাদের সংগ্রামের একমান্ 
হাতিয়ার । 

কোথায় গেল সেই আঁহংসা, আর কোথায় রইল কি! দেখতে দেখতেই 
এতাঁদনকার সেই আঁহংস নীতি কোথায় ভেসে গেল স্রোতের মতো ! 

প্রমাণিত হল যে, নেতা 'হ্‌সাবে গান্ধীজীর স্থান সবোচ্চে, কিন্তু নীতির 
দিক থেকে নয়। একটা পাঁলাঁস হিসেবে বাহ্যত মেনে নিলেও ভারতবাসণ কোন- 
দিনই তাঁর সেই আহংস নাঁতিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি মন থেকে। 

তাই আগস্ট-আন্দোলনে নিয়েছিল তারা সুভাষের নীতি । অর্থাৎ 
আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার। 

ভারত তখন আঁশ্নগর্ভা। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ অনেকাদন আগে থেকেই 
কারারূদ্ধ। কংগ্রেসেও নেতৃস্থানীয় বলতে কেউ সোঁদন আর বাইরে নেই। 

তা বলে সংগ্রামী ভারতবর্ষ কিন্তু এতটুকুও পিছিয়ে ছিল না, মল্লিকা। 
াবশেষ করে সুভাষ-সমর্থকদের তো কথাই নেই। ইংরেজ লেখক কুপল্যান্ডের 
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ওাঁদকে পারাস্ধাত লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে গান্াকা দিলেন রামমনোহর 
লোহিয়া, অচ্যত পটবর্ধন, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী প্রমুখ সোস্যালস্ট 
পাটির নেতৃবৃন্দ । 


১৬৬ 


কংগ্রেসের পক্ষে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, নেতৃ- 
বৃন্দ সবাই কারারুদ্ধ। তা বলে এই অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হেলায় 
হারালে চলবে না। সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী শান্তর বরদ্ধে রুখে 
দাঁড়াতে হবে। আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে 
মার। 

ণকন্তু আহংসা! এতাঁদনকার আঁহংস নীীত ত্যাগ করে সীহংস আন্দো- 
লনে যোগ দেওয়াটা কি নীতি-বিরদ্ধ নয় 2 

মোটেই না। হ্যন্ত দেখালেন সংগ্রামের প্রধান হোতা জয়প্রকশ নারায়ণ। 

কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাত 
থেকে রক্ষা করাব জন্য সাঁহংস পন্থা অবলম্বন করার সম্পূর্ণ আঁধকার আমা- 
দের আছে। গান্ধীজী তা সমর্থন করতে না পারলে আঁম নাচার। 
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এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। আরো যান্ত আছে। সে যুক্তি একাদন 
দোখয়োছলেন গাম্ধীজণী নিজেই। 

সোঁদন দেশবন্ধূর গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের উদ্দেশে গাম্ধীজী এক 
আবেদন জানিয়ে বলোছিলেন ঃ 
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অর্থাত ভারতবর্ষের তরবারী থাকলে আম তাদের সেই তরবারী ব্যবহার 
করতে বলতাম। 'কল্তু অনেই। তাই বলাছ, তোমরা আমার এই আহংস 
অসহযোগের পথ গ্রহণ কর। আঁহংসাকে কর্মপদ্ধতি বা পলাসি হিসেবে গ্রহণ 
কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেন্টকে ধবংস করার জন্য বদ্ধপাঁরকর। 

ভারতবাসাঁর তরবারী নেই, একথা সত্যি! কিন্তু নেই বলেই কি তাকে 
চিরদিন পিঠ পেতে মার খেতে হবে বোবা গরুর মতো ? 

এই কি গ্রাঞ্থীবাদ ? 

আহিংসার নামে ক্ষারধর্ম বিস্ন দিয়ে জাতিকে নোঁতিবাদ শেখানোটাই 
কি গাম্মীনীতি ? 


২২৪ 


না, আমরা তা মানি নে। মানব না। সৃতরাং আঘাতের বদলে পাল্টা 
আঘাত আমরা দেবই। মারের বদলে মার। 


শুরু হল এীতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। 

এই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কিন্তু আদপেই গান্ধীজীর নয় মল্লিকা, সুভাষের। 
গান্ধীজশী তা পুনরাবাত্ত করেছেন মান্। শুধু একবার নয়, সুভাষের কথা 
এমান পূনরাবাশ্ত করেছেন 'তাঁন অসংখ্যবার । 

যেমন ধর, ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসের কথা। সূভাষের 
দাবী, পূর্ণ স্বাধীনতা । যে স্বাধীনতায় কোন খাদ নেই। শর্ত নেই। 

বাদ সাধলেন স্বয়ং গাম্ধীজী। তনি ডোমনিয়ান স্ট্যাটাস-_অর্থাং 
ইংরেজের আওতায় থেকে আধখানা স্বাধীনতা পেলেই খাঁশ। 

কি হল পরের বছর লাহোর কংগ্রেসে 

আশ্চর্য, গান্ধীজী নিজেই সেখানে প্রস্তাব আনলেন-আমরা পূর্ণ 
স্বাধীনতা চাই। অর্থাৎ সুভাষ যে প্রস্তাব করেছিলেন একবছর আগে, 'তাঁন 
তার পুনরাবৃত্ত করলেন পুরো' একবছর বাদে। 

তারপর ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়িতে অন্যম্ঠত বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সম্মেলনের কথা । সুভাষই সেখানে সর্বপ্রথম প্রস্তাব আনলেন- ইংরেজ ভারত 
ছাড়! আবিলম্বে তোমরা হাত গোটাও আমাদের দেশ থেকে। 

পরের বছর ন্রিপূরী কংগ্রেসেও তার মুখে শোনা গেল সেই একই কথা। 
ইংরেজ বিদেয় হও ! মাত্র ছ'মাস সময়। তার মধ্যেই তোমাদের চলে যেতে হবে 
আমাদের দেশ ছেড়ে। নয়তো শুরু হবে_ সংগ্রাম। 

সেখানেও বাদ সাধল সেই গান্ধীবাদী কংগ্রেস। ফলে, সভাপাঁত পদ থেকে 
পদত্যাগ এবং শেষ পযন্ত কংগ্রেস থেকে বাঁহন্কার। 

িতনবছর বাদে এবারও সুভাষের সেই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে 
গান্ধীজশী ঘোষণা করলেন--“ইংরেজ ভারত ছাড়! কুইট ইন্ডিয়া! 


এতিহাঁসক আগস্ট-আন্দোলন। বিরাট তার অবদান। বিরাট তার 
পটভূমিক'। 

এত বিরাট যে, সামান্য দ্‌-চার কথায় তার গুরুত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। 
তাই সে চেষ্টা না করে আম শুধু তার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোই তোমার 
কাছে তুলে ধরব, মল্লিকা । 

গান্ধধজপ প্রমথ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন ৯ই আগস্ট ভোরবেলায়। 

একই দিনে গ্রেপ্তার করা হাল বম্বের মেয়র 'মঃ মেহের আলী প্রমখ 
খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দকে । কাউকে রেহাই দেওয়া হল না-_একটি শ্রাণীকেও না। 

খবর শুনে তাব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল অশান্ত জনগণ। কুইট ইশ্ডিয়া ! 
ইংরেজ ভারত ছাড়! দূর হও আমাদের দেশ থেকে। 


২২৫ 
সন্ভাষ (২য়)--১৫ 


শুরু হল আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, পুলিশের গুছিতে নিহত হল 
মোট ৫ জন। আহত--২০ জন। আমেদাবাদ এবং পুণাতে নিহত হল আরো 
২ জন। 

ঠিক সেহীদনই মহানায়ক রাসাবহারীর ক্রুদ্ধ হকার ভেসে এল সুদূর 
থাইল্যান্ড রেডিও থেকে। 

সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশ, শোন। আমার দেশবাসী ভাইদের তোমরা এভাবে 
'নার্বচারে হত্যা করবে, আর আমরা তা নির্বাক দৃম্ট মেলে তাকিয়ে দেখব, 
সেকথা স্বঙ্নেও ভেব না যেন। 

মনে রেখো আমরা দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার ভারতীয়গণ চুপ করে বসে 
নেই। সোঁদন এই রন্তের খণ তোমাদের রক্তের 'বাঁনময়েই শোধ করতে হবে। 
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১১ই আগস্ট বম্বেতে নিহত হল্গ ১৩ জন, আর অহতের সংখ্য দাঁড়াল 
৩০। ১২ই' আগস্টও বাদ গেল না। সোঁদন দুাট নারী ও শিশুকে প্রাণ দিতে 
হল বুলেটের আঘাতে । 

১৩ই আগস্ট পর্যন্ত বম্বেতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০ আর আহত 
মোট ৩০০ জন। তাছাড়া আরো দুজনকে প্রাণ দিতে হল আমেদাবাদে। 

ততদিনে বম্বের আঁধিকাংশ সরকারণ ভবন, পোস্ট-আফস, প্ালশ চেক 
ইত্যাদি সব শেষ। 

তোমরা আমাদের হত্যা করবে, আর বরাবরের মতো এবারও আমরা নিঃশব্দে 
পিঠ পেতে মার খেয়ে আঁহংসার গুণগান গাইব, ওসব চলবে না। 

এবার আমাদের সোজা হিসেব, আঘাতের বদলে আঘাত । মারের বদলে 
মার। প্রাণ যায় সে ভি আচ্ছা, তা বলে কাউকে এবার ছেড়ে কথা বলব না। 

একই অবস্থা চলছে তখন কলকাতায়। 


৬ 


মীল্লকা, অধুনা কথায় কথায় ছাত্র-সমাজের সমালোচনা করা, ফি আমাদের 
নেত্ব্ন্দ, কি তথাক'থত জাতীয়তাবাদী পান্রকা-সবার পক্ষেই যেন একটা 
ফ্যাশন হয়ে দাঁড়য়েছে। 

প্রয়োজন হলেই তাঁরা বলে থাকেন- ছান্ররাই আমাদের দেশের ভাঁবষ্যৎ। 
তারাই আমাদের সংগ্রামের সবচাইতে বড় হাণতয়ার। 

বেগতিক দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা যায় বিপরীত কথা । যেমন-_ 
'ছারদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। অধ্যয়নই তাদের একমান্র তপস্যা। 

কোনরকম মন্তব্য না করে আমি শুধু একটি প্রশ্নই করব, মাল্লকা। ভারত- 
বর্ষের প্রাতিটি আন্দোলনে এই ছান্্-সমাজই ক বরাবর সবার পুরোভাগে গিয়ে 
দাঁড়ায়ান ? 

ধর্মতলার রাজপথ থেকে রক্কের দাগ কি এত শীগাগরই মুছে গেল ? 

১০ই আগস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাট বে-আইনী ঘোষত হল। 
আর ১১ই আগস্ট ! 

সমস্ত স্কুল-কলেজ সোঁদন ফাঁকা । একটা দুজয় সঙ্কজ্প নিয়ে সবাই 
তখন নেমে এসেছে রাস্তায়। করেঞ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই! কুইট 
ইন্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড় ' 

পুঁপশ ও মালটারী বাহনীও প্রস্তুত। কংগ্রেস বেআইনী ঘোঁষত। 
শোভাযাত্রা ও সভা-সামাঁতও নাষদ্ধ। সুতরাং সাবধান! এ ধরনের বে- 
আইনী কাজ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। 

পরাঁদন সবাই জড় হল ওয়োলংটন স্কোয়ারে। উদ্দেশ্য নেতৃবৃন্দের 
গ্রেপ্তারের প্রাতবাদ করা। 

হঠাং শুরু হল লাঠি-চার্জ। না, কোনরকম সভা করা চলবে না। সুতরাং 
-পেটাও! আচ্ছা করে পেটাও সবাইকে! 

প্রাতবাদে হাজার হাজার কণ্ঠ গর্জে উঠল একস্গে। ড্‌ অর ডাই! 
করেঙো ইয়ে মরেজ্গে! ইংরেজ ভারত ছাড় ! 

দাম! দ্রাম! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমানন মাকেটের কাছে লুটিয়ে পড়- 
লেন বৈদ্যনাথ সেন। এঁতিহাঁসক আগ্রস্ট-আন্দোলনে বাংলার প্রথম শহাদ 
বৈদ্যনাথ সেন। 

দেখতে দেখতেই আগুন জলে উঠল মহানগরীর সর্বত্র। কুইট হীশ্ডিয়া ! 
ইংরেজ, আবলম্বে হাত গোটাও আমাদের দেশ থেকে । দূর হও ! 
রাটিশ-সৈন্য তখন কলকাতায়। আদেশ পেয়ে 'নীর্ঘচারে তারা হত্যাকাণ্ড 
চালাতে লাগল মহানগরীর বূকে। ফলে, দিনের শেষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল 
মোট ৬, আহত ৩৩, আর লাঠির আঘাতে গরূতরভাবে আহত হল মোট 
৬৬ জন। 


২২৭ 


দিলশপ ঘোষও রেহাই পেলেন না। বোনের বিয়ে। বাজারে গেলেই 
নয়। 

কিন্তু কোথায় বাজার রাস্তায় পা দিতেই অহেতুক এক শ্বেতাঙ্গ 
সাজেন্টের রিভলবার গর্জে উঠল- দ্রাম! যেন এ একটা খেলা আর কি! 


সন্তানের মৃতদেহ বুকে নিয়ে হাহাকার করে উঠলেন বদ্ধ পিতা । 


তবে বোশিক্ষণ নয়। চলমান সাঁজোয়া গাড়ি থেকে একঝাঁক গাঁল এসে 
এবার তাঁকেও স্তব্ধ করে দিল চিরাঁদনের মতো। সেই সঙ্গে আরো একজনকে ॥ 


লাইন মেরামত-রত টেোলিফোন-িস্তরও রেহাই নেই। কাজ করতে করতে 
আচমকা একসময়ে তার প্রাণহীন দেহটা নিচে আছড়ে পড়ল 'মালটারীর অব্যর্থ 
গলির আঘাতে। 

অপরপক্ষও চুপ করে বসে নেই। লেটার-বক্স, ফাযাব আ্যালার্ম, ইলেকট্রিক 
িউজ-বক্স, পোস্ট-অফিস, ট্রামগাঁড়ি ইত্যাঁদ অসংখ্য সবকাবাঁ সম্পান্ত তখন 
শেষ। 

এমন কি সশস্ত্র পুলিশ ও মাঁলটারী বোঝাই আমণর্ড কারগুলি পর্য্ত 
রেহাই পেল না জনতার উন্মত্ত রোষ থেকে । সব জবলিয়ে-প্বাড়য়ে একেবাবে 
একাকার । 

াওয়ার্ডস্‌ ডাই মেন টাইমস্‌ বিফোর দেয়ার ডেথস) দ ভ্যালিয়ান্ট 
নেভার টেস্টস্‌ অফ ডেথ বাট ওয়ানস-।, 

এবার তআঁকিয়ে দেখ যে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আমরা তোমাদের উপয্স্তু 
জবাব দিতে পার 'কি না! 

পালিশ ও মাঁদিটারীর গুলিতে মোট কত লোক সেদিন নিহত হয়েছিল 
কলকাতায় ? 

না, সে খবর কোন সংবাদপন্রে প্রকাশ করা চলবে না। আন্দোলন সম্বন্ধে 
কোন কিছুই লেখা চলবে না সংবাদপনত্রে। তাহলে কঠোর শাস্তি। 

প্রাতবাদে ১৮ই আগস্ট থেকে সমস্ত সংবাদপন্ন বন্ধ রাখা হল একপক্ষ 
কালের জন্য। 

শেষ পর্ন্তি একটা অস্পম্ট আভাস পাওয়া গেল মৃখ্যমল্লী জনাব ফজলুল 
হকের এক বিবৃতি থেকে। 

গত দু সপ্তাহে কলকাতায় নহত হয়েছে মোট ২০ জন। আহত ১৫২, 
আর গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩,৫০০ জনকে। 

শহরবাসীর ধারণা অবশ্য অন্য রকম। তাঁদের মতে নিহতের সংখ্যা আরো 
অনেক বোশি। 

হঠাং একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ । 
গ্রেপ্তারের পর জয়প্রকাশ নারায়ণকে রাখা হয়েছিল হাজারিবাগ সেশ্ট্রাল জেলে । 
কিন্তু কোথায় জয়প্রকাশ নারায়ণ? ৮ই নভেম্বর একফাঁকে তিনি হাওয়া । 
একা নন, ছজন সঙ্গঈসহ। 


২৮ 


খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল ভারতবর্ষের সর্বঘ। কিন্তু সব ব্‌থা। দর্ঘ: 
রাস্তা পায়ে হেটে বেনারস পেশছে ততক্ষণে তান চলে গিয়েছেন নাগালের 
বাইরে। 

তা বলে বিশ্রামের অবকাশ কোথায়! তাই সঞ্চে সঙ্গেই আবার তিনি 
সব্ত্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘৃণার মতো । 

আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার। তার জন্য 
আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলা দরকার। আরো সম্ঘবধ্ধ। 

ইতিমধ্যেই দুটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্রু বসানো হয়েছে সংগ্রামী জনগণকে 
নর্দেশে দেবার জন্য। একটি বম্বেতে, অন্যাট কলকাতায়। 

বম্বের গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র পারচালিত হত রামমনোহর লোহয়ার 
নদেশে। সেখান থেকে কে সোঁদন নিয়ামতভাবে সংবাদ পরিবেশন করতেন, 
জানো মাল্লকা ? 

তিনি তোমার মতোই একটি মেয়ে। নাম তাঁর উষা মেহেতা। 

এদিকে আন্দেসন তখন ছাঁড়য়ে পড়েছে বাংলাদেশের সবন্র। 

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বোলপুর, বালুরঘাট, নদীয়া, মার্শদাবাদ, 
ঢাকা, বারশ।ল, ফাঁরদপুব, ব্রিপুরা, ময়মনসিংহ, যশোহর, খুলনা, মৌদনা- 
পুর সর্বত্র সেই একই চেহারা । শুধু আঘাত আর পাল্টা-আঘাত 

ঢাক,য় 'নহতেব সংখ॥ দাঁড়ান মোট ৬, মূন্সপীগঞ্জে ৪ এবং তালতলা 
বাজারে ৩ জন। সেই সঙ্গে একজন কনস্টেবলকেও প্রাণ দিতে হল রুদ্ধ 
জনতার হাতে। আর সরকারা সম্পান্ত যে কত বিনম্ট করা হল, তার বোধহয় 
কোন গোনাগুনাতি নেই। 

এবার পাঁলশ ও 'মাঁলটারীর সঙ্গে যোগ দিল বিমান-বহর। কোন দয়া 
নয়। কোন মায়া নয়। যেখানে কোনরকম আন্দোলন করতে দেখা যাবে, 
সেখানেই বিমান থেকে মোশনগান চার্জ করা হবে। সুতরাং সাবধান! 

কাজেও তাই করা হল। রাণাঘাটে রেল-লাইনের ওপর কর্মরত কুলীদের 
ওপর 'নার্বচারে মৌশনগান চার্জ করা হল বিমান থেকে। ওরাও নাকি 
আন্দোলনকারী! 


এবার শোন অন্যান্য প্রদেশের কথা । 

১৪ই আগস্ট মাদ্রাজে ৪ জন নিহত হল প্লিশের গলিতে । আহত 
মোট ১০ জন। 

জবাব দেওয়া হল্গ ১৭ই আগস্ট। বহু সরকারী ভবন ও রেলস্টেশন 
সোঁদন পুড়ে ছাই হয়ে গেল জনতার রোষে। 

১৩ই আগস্ট ৭ জন নিহত হল বাঙ্গালোরে। আহত ৭ জন। 

রামনাদে নিহত-৬, আর ৫ জন নিহত হল গোদাবরী জেলায়। ফলে, 
রামনাদের আঁধকাংশ সরকারণ আঁফস, সাব-জেল, দ্রেজারী ইত্যাদ লুণ্ঠিত হল 
জনতার হাতে। 


২২৪ 


নশলগিারতে নিহত হল ১ জন। মহাীশূর ও মাদুরায় ৩ জন করে॥ 

১৪ই আগস্ট মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে প্রাণ হারাল ৬ জন। ওয়ার্ধায়-_ 
& জন। 

আর আস্ত ও চিমুর! আস্ত ও চিমূরের কথা পরে আসছে। 

দিল্লীতে সাত দিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০, পরে মালিটারীর, 
গাীলতে আরো ৩ জন। 

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে প্রথম গুলি-বর্ষণ করা হল ১৪ই আগস্ট। 

আলিগড় স্টেশনে নহত ২ জন। বেনারসে ১ এবং আহত ১২ জন। 


তারপরই একদিন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল মজঃফরনগর জেলের 
অভ্যল্তরে। একদিকে বন্দীর দল, অন্যাদকে সশস্ম পালিশ বাঁহনী। ফলে, 
বন্দীদের মধ্যে মেট ৬ জনকে প্রাণ হারাতে হল পুলিশের হাতে। আর 
প্ীলশের মধ্যে নিহত হল মোট ২ জন। 

এবার উত্তর-ভারতের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ শোন। 

সরকারী হিসেবে পুঁলশ কর্ম নিহত মোট ১৬, আর আহত ৩২ জন। 
পপ ভস্মীভূত হয়েছে ১৫টি। ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১০৪টি রেল- 

। 

রেল-লাইন তুলে ফেলা হয়েছে ১৬ জায়গায়। টেলিগ্রাফ ও টোলফোন 
লাইন ধ্বংস হয়েছে ৪২৫টি। ১১৯টি পোস্ট-আঁফস সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন 

পোস্ট ও টেলিগ্রাফ-কমাঁ অহত হয়েছে ৩২ জন। আর সরকারী ভবন 
ও গুদাম যে কত ধবংস করা হয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 

বিহারের অবস্থা আরো মারাত্মক । 

শুরু হয়েছে ১১ই আগস্ট। 

সেখানেও সবার পুরোভাগে সেই ছান্র-সমাজ। একদল এগয়ে চলেছে 
হাইকোর্টের দিকে। অন্যদলের লক্ষ্য-পাঁরষদ ভবন। ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক 
নাঁময়ে ওখানে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে তারা বদ্ধপারিকব। 

হাইকোর্টের দিক থেকে কোন বাধা এল না, এল পাঁরষদ ভবনের দিক 
থেকে। 

বিরাট এক পৃলশ বাহনী নিয়ে আই. সি. এস. আফসার মিঃ আর্চার 
তখন প্রস্তুত। কোনরকমেই তান শোভাযান্লীদের পাঁরষদ ভবনের দিকে 
যেতে দিতে রাজা নন। 

ফলে, সাতজনকে সৌদন প্রাণ দিতে হল পৃঁলিশের গুঁলতে। এই সাত- 
জন হলেন £ 

উম্নাকান্ত প্রসাদ. রামানন্দ সিংহ, সতাঁশপ্রসাদ ঝা, জগপতি কুমার, দেবী- 
প্রসাদ চৌধুরী, রাজেন্দ্র সিংহ আর রামগোঁবন্দ সিংহ । 

দেখতে দেখতে একটা উন্মত্ত ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা বিহারের ওপর 
'দিয়ে। 


২৩০ 


প্রাতশোধ চাই, প্রাতশোধ। আমরা মরব দুঃখ নেই, তা বলে তোমাদেরও 
ছেড়ে দেব না। লাইফ ফর লাইফ! ব্লাড ফর ব্লাড! করেছ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! 
ভূ অর ডাই! 

মুঙ্গের তখন পুরোপনীর বিচ্ছিন্ন । 

আর ভাগলপ্যরের তো কথাই নেই। শৈরাম সিংয়ের নেতৃত্বে বলতে গেলে 
প্রাতাঁট থানাই তখন িশ্লবীদের দখলে। মূল্যও তার জন্য দিতে হয়েছে 
যথেস্ট। 'দতে হয়েছে ২১৮ট তাজা প্রাণ আর আহত মোট ২৮০ জন। 

পীরপম্থীতে ৩৭ জনকে প্রাণ দিতে হল পুলিশের গলিতে, আহত ২৬ 
জন। সুলতানগঞ্জে নিহত--৬৭, আহত--১৫০ জন। 

দবারভাঙায় নিহত--৩৮, আহত-শতাধক। কাঁটহারে নিহত-&, 
বিদপুরে-৮, সাহাবাদ জেলায়_-৮, লাহেরিয়া সরাইতে_৯ এবং চম্পারণে-_ 
২ জন। 

এবার পাল্টা-আক্রমণ। প্রথমেই আকান্ত হল রাঁঁচ জেলখানা । ১৬ই 
আগস্ট আক্রান্ত হল 'মিনাপুর থানা। ২ জন দসাব-ইন্সপেক্ঈরকে সেখানে 
হত্যা করা হল আগুনে প্নাড়য়ে। 

সীতামারতে মহকুমা-হাকিমের গাঁড় আক্রান্ত হল জনতার হাতে। শেষ 
পর্্ত গাঁড়র আরোহী মহকুমা-হাকিম স্বয়ং পুলিশ ইন্সপেক্টর, হেড 
কনস্টেবল, আরদালনী ইত্যাদি সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করা হল এক এক 
করে। 

তারপর পার্ণয়া জেলায় রুশৌলশী থানা। সেখানেও একজন সাব- 
ইন্সপেতব ও দুজন পুলিশকে পনুড়িয়ে মারা হল গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে । 

পরবতর্ণ লক্ষ্য গিহারের কাটরা নামক স্থানে একটি থানা । রাইফেল নিয়ে 
সাব-ইন্সপেক্টব ও ৮ জন পুলিশ তখন প্রস্তুত। 

গাবধান! আর এাগও ণা বলছি! আর এক পা এগুলেই গাল করা 
হবে। 

তবে বে' সঙ্গে সঙ্গো ব্লুদ্ধ জনতা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার 
ওপর। তারপর কোথায় গেল 'সিপাই-সাল্মী, আর কোথায় রইল ক! 

ঘটনাস্থলেই হত্যা করা হল একজনকে । বাদ বাকি সবাই জ্ঞান হাঁরয়ে 
লুটয়ে পড়ল প্রহারের চোটে। সব শেষে থানা-গৃহ পদাঁড়য়ে দেওয়া হল 
আগুন 'দিয়ে। 

১৮ই আগস্ট যাঁল্ক গোলযোগের দরুন একটি সামারক বিমান অবতরণ 
করতে বাধ্য হল নারায়ণপদরে। 

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঞ্জো সমস্ত বৈমানিকদের হত্যা করা হল 
আতি নৃশংসভাবে । অত্যন্ত সোজা 'হসেবে। হত্যার বদলে হত্যা! মারের 
বদলে মার! 

একই ব্যাপার ঘটল মারহোয়ারাতে। মোট পাঁচজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে 
সেখানে বর্শা দিয়ে হত্যা করা হল মোটর থেকে টেনে না'ময়ে। 


২৩১৯ 


আবার হত্যা । দ্রেন থেকে টেনে নামিয়ে এবার হত্যা করা হল বিমান 
শীবভাগের দুজন ক্যানাডয়ান আফসারকে। 

তারপর একটা একা গাঁড়তে মৃতদেহ দুটি তুলে নিয়ে শুরু হল শহর- 
পারক্রমা। টাযাধারি জা পর রা রা দাদা বাসার 
ক না! ভূ অর ডাই! করেজ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! 

চিনি রন্জিরুতিল৬ভূজনানি টি কৃমি 
ইংরেজ ভারত ছাড়! তোমাদের শাসন আর আমরা মানি নে, মানব না। 

দেখতে দেখতে একাঁদন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল ভাগলপুর জেলের 
অভ্যন্তরে । 

একদিকে নিরস্ত্র বন্দীর দল, অন্যাদকে সশস্ত শাসক-সম্প্রদায়। 

কিন্তু কার সাধ সৌঁদন তাদের গাঁতরোধ করে। ফলে, স্বয়ং ডেপুটি 
জেল-সুপার, কার্ড মাস্টার এবং সেই সঙ্গে আরও ২৮ জনকে সেদিন প্রাণ 
দতে হল উত্তোজত বন্দীদের হাতে। 

ীবচারে ৩ জনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসর রজ্জুতে, বাঁক ৬ জনের 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্য একটি মামলায় ১০ জনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। 
বাঁক ৫& জনের যাবজ্জীবন দবীপান্তর। 

অপরপক্ষে, ছাপরায় ৫ জন 'মালটারী ও ১ জন ইয়োরোপীয়ানকে প্রাণ 
দিতে হল জনতার হাতে। 

ভাগলপুর জেলে ফাঁসিমণ্ডে প্রাণ দিতে হল 'বপ্লবী 'রুণ মহেন্দু 
চৌধুরীকে । আজ মহেন্দ্র চৌধুরীকে কেউ চেনে না, "কন্তু সোঁদন এই মহেন্দ্ 
চৌধূরী ছিলেন সংবাদপত্রের মস্ত বড় একটা শিরোনাম। 

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন “সারংবাবা, এবং তাঁর স্ব্ীী 'সাঁওতাল মাতা'। 

কে এই সারংবাবা 2 সাঁওতাল মাতাই বা কে? 

সারংবাবা হলেন লন্বোদর মুখাজর্ঁ। নাঁওতাল মাতা তাঁরই স্তর উষা- 
রাণী মুখাজাঁ। 

সুভাষ দুজনকেই 'চিনতেন। তাই দেশে থাকতেই তানি সাঁওতাল পর- 
গণার ফরোয়ার্ড ব্রকের সভাপাঁতরূপে নির্বাচিত করোছলেন এই উষারাণী 
মুখাজাঁকে। 

লোক চিনতে ভুল করেনাঁন সুভাষ। প্রায় পণচশ হাজার সাঁওতালকে 
সঞ্ঘব্ধ করে এই মুখাজাঁ-দম্পাতি সোদন যেভাবে লাঠি পাহাড়ে অবাস্থত 
ব্রিটিশ মিলিটারীর বিরুদ্ধে গোরলা-যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা সাত্যিই 
উল্লেখযোগ্য। 

এ প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী বাবা কাদ্‌ মুম্য গোরকধারশ সল্ল্যাসী বাবা নিম- 
চাঁদ, চরণ মম, পাইকা মৃম, ভাদো হেমরম, লাল হেমরম, বিয়ার হেমরম, 
পাগল মর্ম, সক মুম্; তালাসণ মাঝি, রসনা দেহারী, জমিদার বাধু ভগ- 
বানচন্দ্র দাস, সর্বানন্দ 'শ্র, ব্রক্গানন্দ ব্র্মচারী, আনন্দময় চ্যাটাজ, ডঃ 


৩২ 


আনমা ভট্টাচার্য রামজীবন 'হম্মৎ িঙ্কা প্রমুখের ভূমিকাও ছিল বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য। 

মোট ৮০ জন সাঁওতাল বীর সোঁদন মৃত্যুবরণ করেছিলেন গোরলা- 
যুদ্ধের ফলে। আহতের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 


বক্ষোভের আগুনে গোটা ভারত তখন জবলছে। 

পক্ষ লক্ষ, কোটি কোট মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছে একট মার 
কামনা-কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! 

একমান ব্যতিক্রম কমিউীনস্ট পার্ট। তাদের বন্তব্য-_এ যুদ্ধ, জনযৃদ্ধ। 
সুতরাং এ সময়ে একমাত্র কর্তব্য হল ইংরেজকে সহায়তা করা। 'কুইট 
ইশ্ডিয়।' ধ্ৰনি তুলে যারা ইংরেজকে এ দেশ-ছাড়া করার আন্দোলন শুরু 
করেছে, তারা আসলে দেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই নয়। 

কমিউনিস্ট পার্টর তৈরী দেশদ্রোহীদের তালিকায় কোন্‌ কোন্‌ দল 
সেদিন স্থান পেয়োছিল, শোন ঃ 
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অর্থাং_সুভাষের ফরোয়ার্ড বক, সি. এস. পি. ট্রটস্কীপল্থী ইত্যাঁদ 

সবাই বিশ্বাসঘাতক। জনসাধারণের উচিত, এই [তনাঁট ঘৃণ্য বি*বাসঘাতক 
দলকে তাদের রাজনৈতিক জীবন থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া। 

লক্ষ্য কর মল্লিকা, তালিকায় কংগ্রেসের কোন নাম নেই। িল্তু কেন? 

কারণ 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব নাক আদপেই সৌঁদন গৃহীত হয়নি বম্বে 
আঁধবেশনে। একটা খসড়ামত হয়েছিল মান্ত। সুতরাং আলিকা থেকে 
গাম্ধীজী-তথা কংগ্রেস বাদ। 

এ প্রসঙ্গে কামউীনস্ট পা্টর সম্পাদক কমরেড পি. সি. যোশী গান্ধীজী 
প্রমূখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরেই এক বিবৃতিতে ক বলে ছিলেন, 
শোনঃ 

রা কংগ্রেসসেবী সহকমর্শদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম 
ভি িজল্র পারনি এপি জু জ্ঞান এ 

(১) কংগ্রেস আঁহংদ গণ-আন্দোলনের আহবান জানায় নাই। নির্বাচিত 
একমান্ত নেতা কোন নির্দেশ দেবার পূবেহ গ্রেপ্তার হন। 

(২) নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাট নেতা গ্রেপ্তার হইলে আইন অমান্যের 
পাঁরিকক্পনা গ্রহণ করেন নাই। 


৩৩ 


(৩) কংগ্রেস বা মহাআজী কেহই বিশঞ্খলা বা নিরর্থক হিংসার জন্য 
আবেদন জানান নাই। এই কাজগ্বাল কংগ্রেস ও জাতীয়তাশবরোধী ।, 
[ কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস £ পি সি. যোশী $ পৃ--৩৮] 


২৩শে আগস্ট শপপলস্‌ ওয়ার, পান্রকায় তান আরো কি বলোছলেন 

শোনা যাক £ 
গভর্ণমেন্টেব কাজে উত্তেজেত হইয়া আমাদের দেশ-প্রেমিকরা 
ভারতেব স্বাধীনতার নামে জা?তর দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্ষকরী উপকবণগ,ল 
নন্ট কবিতে উদ্যত। ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া হেলাফেলা কবা, 
ভারতাঁষ যানবাহন ব্যবস্থা অচল করিবাব অর্থ ফ্যাসিস্ট শন্ুর সাহায্য কবা, 
ভাবতেব স্বাধীনতাব জন্য সংগ্রাম কবা' নয়। 
সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশ-প্রোমকের কাছে আমাদের আবেদন এই £ 

ধৰংসকার্য হইতে বিবত হও, উহাতে ভারতের আত্মবক্ষা ব্যবস্থা ধৰংস 
হইবে এবং স্বাধীনতাৰ পাববর্তে ফ্যাসিজমের লাভ হইবে ।- ইহাই তোমাদেব 
দেশ-প্রোমক কর্তব। বাবণ তোমবাই দেশের প্রধান জাতীষ প্রতিষ্ঠানের 
কমা । 

মল্লিকা, আমি বাজনীতির ছাত্র নই। কি কংগ্রেস, কি কামউীনস্ট, কাঝো 
প্রতিই আমার এতট.কু বিদ্বেষ নেই। 

বরং কামউনিস্ট পার্টি একটি সাঁত্যকারেব সংগ্রামী পার্ট বলেই আমাব 
ধারণা । তার জন্য তাঁরা কিছ-না-'কছ7 নির্যাতনও ভোগ করেছেন। 

সাত্য বলতে কি. এ হেন সংগ্রামী পার্টি কেন যে সোঁদন 'ভাবত ছাড় 
আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তা আজও আম ঠিক বুঝে উঠতে পাবান, 
মল্লিলা। বুঝতে অনেক চেম্টা কবেছ, নানা ভাবে বিশ্লেষণ কবেও দেখোঁছ, 
কিন্তু কোনও সদুত্তব পাইনি। 

অবশ্য মুসালম লীগ, জাতীয়তাবাদী দল, হিল্দু মহাসভা ইত্যাঁদ 
সংস্থাগ্ীলও নীতিগত দিক থেকে আগস্ট-আন্দোলন সমর্থন কবোনি তবু 
তাদের ভূমিকা আর কামউনিস্ট পার্টর ভূমিকা এক নয়। 

তারা সমর্থন কবেনি একথা ঠিক, তা বলে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হতেও কোনাঁদন তাদের বড একটা দেখা যায়ান। 

পিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে একথা খাটে না। তারা' যে সোঁদন 
খোলাখুলিভাবেই পর্বশান্ত দিয়ে আগস্ট-আন্দোলনের বিরোধিতা করোছিল, 
একথা এীতহাসক সত্য। 

প্রমাণ ১৭. ৩. ৪৬ তাঁরখে “বম্বে কুনিকেল' পনিকায় প্রকাশিত কামিউ- 
নিস্ট পার্টির প্রান্তন সদস্য মিঃ বাটলিওয়ালার চিঠি। এ প্রসঙ্গে বরণ্যে 
এতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন শোনা যাক ঃ 
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আরো প্রমাণ তাদেরই নিজস্ব পন্র-পান্রকাগৃলি। আগাগোড়াই তো 

সেগুলো আগস্ট-আন্দোলন, তথা সভাষ-ীবরোধিতায় ভরা । সুভাষের 

বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন কুৎসা প্রচার, নানাঁবধ ব্যঙ্গাঁচত্র প্রকাশ, কিছুই তো বাদ 
নেই সেখানে। 

কমিউনিস্ট পাট র সোঁদনের সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত 'ি অদ্রান্ত, সে প্রশ্ন 
আম তুলব না, মাল্লকা। তবে একথা ঠিক যে, সোঁদনের সেই সিদ্ধান্তের জন্য 
পরবতরণ কালে তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল প্রচুর। আজও বোধহয় সেই 
মূল্য দেবার পাল্লা শেষ হয়নি। 

কল্তু যাঁদ উল্টোটা হত 2 

১১৩৯ সালে ব্রিপুরী অধিবেশনে শুধু কংগ্রেসই সুভাষের বিরোধিতা 
করোনি মল্লিকা, সোস্যালিস্ট পার্টও করোছিল। সেই সোস্যাঁলস্ট পার্টিকে 
এবার দেখা গেল সংগ্রামের একেবারে পুরোভাগে । 

আর কমিউনিস্ট পার্ট! সাঁত্য বলতে কি, ফরোয়ার্ড রকের কথা বাদ 
দলে সোঁদন সৃভাষের এতবড় সমর্থক আর কোন দলই বাঁঝ ছিল না। 

'সৃভাষকে দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপাঁতি করা হোক'- এ দাবীও 
প্রথম উত্থাঁপত হয়োছিল কাঁমউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই। 

সেই সৃভাষ এখন আর তাদের বন্ধু নন, শত্র। ইংরেজকেও এখন আর 
সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর পর্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ, তারা এখন রাশিয়ার বন্ধু। 

কিন্তু যাঁদ অ নাহত? যাঁদ বিরোধতার পাঁরবর্তে কমিউনিস্ট 
পার্টকেও সোঁদন সংগ্রামের পুরোভাগ্ে দেখা যেত? আজ তাহলে কামউ- 
নিস্ট পা্ট'র চেহারা পালটে যেত না কি? পালটে যেত না কি গোটা ভারত- 
বের চেহারা £ 

তবে সূভাষ-বিরোধিতার জন্য শুধু একপক্ষকে দায়ী করলে চলবে না, 
মাল্লকা। এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই-ই প্রায় সমান। 

ক পাঁরাস্থাতি ছিল সোঁদন ভারতবর্ষের; একীদকে কানের কাছে 
অন্টপ্রহর বেজে চলেছে, সুভাষ বোস ভ্রা্ত। অপাঁরণামদর্শী। ফ্যাঁসস্ট 


বু 28201101 90600 08৫ 28860010096, 
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অন্যাদকে সুভাষ দেশদ্রোহী । হটলার-তোজোর হাতের পনতুল। 

| 

একমান্র ব্যাতিক্রম আগস্ট-বিপ্লবের প্রধান নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ । 

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন পলাতক । পাঁরস্থাতি লক্ষ্য করে সেই পলাতক 
জীবন থেকেই তান একাঁট ইস্তাহার প্রকাশ করলেন জাতির উদ্দেশে। 

না, সুভাষ কুইসালং নন। তাঁকে আমরা 'চান। দেশের স্বার্থ ক্ষু্ন 
হতে পারে, এমন কাজ তিনি কখনোই করতে পারেন না। 
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মল্লিকা, এই হল সোঁদনকার পারাস্থাত। এ পরিপ্রেক্ষিতে কেবল মান্ 
কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করলে সেক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ করা হবে 
না কি? 

কাঁমউীনিস্ট পার্টি সভাষ-বিরোধিতা করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু 
কংগ্রেস। 

আজ যতই অস্বীকার করুক না কেন, সোঁদন এই কংগ্রেসই কি খুব 
একটা পিছিয়ে ছিল সূভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে ; তফাত এই যে, কমিউ- 
'নিস্ট পার্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৪২ সালে, আর কংগ্রেস শুরু কবোছিল 
১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠত ভ্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকেই। 

সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, শোন। 

সোঁদন কমিউানস্ট পার্টির বন্তব্য ছিল ঃ সুভাষ বোস ফিরে এলে আমরা 
তাকে বৃলেট 'দিয়ে অভ্যর্থনা করব। 

আর কংগ্রেস 2 কংগ্লেসই কি সোঁদন তাঁকে রুখতে চায়ান খোলা তরবারী 
শুদয়ে ? 

তফাতটা কোথায় বলতে পার মল্লকা ? যাত্তি-তর্ক দিয়ে একবার বঝিয়ে 
*দতে পার আমাকে? 


২৩৬ 


সোঁদনের সেই সভাষ-বিরোধিতার জন্য কম মূল্য দিতে হয়ান কাঁমিউ- 
নিস্ট পাঁ্টকে। 

এমন কি, এখনও নির্বাচনের প্রান্ধালে বিরোধী পক্ষের প্রাতটি বস্তার 
কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে ওঠে সেই একই আঁভযোগ। কমিউনিস্টদের আপনারা 
চিনে রাখুন। মনে রাখবেন, ওরাই সৌঁদন আমাদের নেতাজণকে বুলেট দিয়ে 
অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিল । 

আর কংগ্রেস! 

না, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন প্রশ্ন নেই। কোন আঁভযোগও নেই। 
বোধহয় আঁহংস মতে তরবারাঁটা বুলেটের মতো ততটা দোষণীয় নয় বলেই। 

আর কাঁমউনিস্ট পার্টির ভুল ভেঙেছে। প্রমাণ, তাদের একাংশের আঁব- 
সম্বাদী নেতা শ্ত্রীষুস্ত জ্যোতি বসুর জ্বীকীতি। সংবাদপন্ন থেকেই তার বিবরণ 
এখানে আম তুলে দিচ্ছি ঃ 


নেতাজী ও কমিউনিস্ট পার্টি 


'নেতাজনী সম্পর্কে আমরা, কমিউনিস্টরা অতাঁতে যে-সব কথা বলে- 
ছিলাম, তা ভুল। আমরা আজ আমাদের সে ভুল ম্বাকার করাছি। কারও 
পদানত হয়ে থাকবার জন্য নেতাজী কখনও কারও সাহায্য নেনান।, 

বুধবার কলকাতায় নেতাজী প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের শহাঁদ- 
দেব ববহৃত 'বাঁভন্ন অস্বের প্রদর্শনীর এক প্যাঁভলিয়নের উদ্বোধন করে উপ- 
মুখ/সন্তী শ্রীজ্যোতি বস্‌ একথা বলেন। 

নেতাজার প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রীবস্‌ বলেন, 'নেতাজী জাপানের, 
সাহায্য নিয়েছিলেন ঠিকই, জাপানের উদ্দেশ্যও হয়তো খারাপ ছল, কিন্তু 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজণর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছল না। 
1বশেষ করে তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা কখনও অন্যরকম ভাবতে পারেন না।' 

শ্রী আরও বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীজীর আহংসার 
দান যেমন আছে, তেমান আছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট 
দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবতরট কালে নৌ, পাাীলশ ও জনসাধারণের 
বাভল্ন অংশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেতাজীব 
অস্ের আঘাতের জন্যই ইংরেজকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে।' 


এ খবর উনন্রিশে জানুয়ারর। পরাঁদন সাংবাঁদকদের প্রশ্নের উত্তরে 
রন গনী তাও এখানে আম তুলে দিচ্ছি সংবাদপত্রের পাতা 


এ লরি, জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী বলে নিন্দা করে। নেতাজী 
সম্পর্কে ভুল করে কমিউনিস্টরা একসময়ে 'কুইসৃলং অপবাদকে সমথ ন 
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করোছিল। নেতাজার মতো দেশপ্রোমককে কখনই 'কুইসৃলিং বলা যায় না।' 

নিঃসন্দেহে শ্রীষুন্ত বসুর এই স্বীকৃতি প্রশংসাযোগ্য। রাজনী'ততে 
'বাভন্ন মতামত থাকবেই। সোঁদনও ছিল, আজও আছে, পরেও থাকবে। তা 
বলে ভুল করে সেকথা স্বীকার করার মতো সৎ-সাহস ক'জনের থাকে ? 

কিন্তু কংগ্রেস ? 

কমিউনিস্ট পার্ট ভুলও করেছে। দীর্ঘ অটাশ বছর ধরে তার জন্য 
মূল্য দয়েছে। আজ ভুলও স্বীকার করেছে। 

কংগ্রেস স্বীকার করেছে ক? এই দীর্ঘ একান্রশ বছরের মধ্যে একবারও 
তারা কোথাও বলেছে কি যে 'নেতাজীর ব্যাপারে সোঁদন আমরা ভুল 
করোছিলাম 2, 

মাল্লকা, আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ কোনদিনই 
আমরা বুঝিনে। তবে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝ যে, রোজ 
একটার পর একটা বিবাঁত দেওয়াটাকেই যখন স্বাধীনতা অর্জনের একমান্র 
পল্থা বলে মেনে নেওয়া হয়োছল, তখন সারা ভারতবর্ষে এই একটি মান লোক, 
যান সেদিন কোন কিছনর পরোয়া না করে দ্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ো ছবে্ 
সাত্যকারের ক্ষান্রয়ের মতো । 

সামনে অনিশ্চিত ভাবষ্যং। কি হবে, কেউ তা বলতে পারে না। তবু 
সব কিছু উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যে তিনি এঁগয়ে গিয়েছিলেন অনমনীয় 
দৃঢ়তার সঙ্গে । 

কোন বাধাকেই বাধা বলে মানেনান। গ্রাহ্ই করেনান কোন 'িছু। লক্ষ্য 
একট।ই। সে লক্ষ্য হল, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন 
করা। 

বহু আকা্ক্ষত সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়োছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগস্ট। যাঁদও পূণ স্বাধীনতা নয়। সেই আধখানাই। তবু তো 
স্বাধীনতা ! 

গারা দেশ জুড়ে পেদিন উৎসবের বন্যা। ছোট-বড় ধনী-গরীব সবাই 
সোঁদন আনন্দে ভরপুর। সবার চোখে-মুখে নতুন দিনের আশা। নতুন 
দনের স্নগন। আমরা স্বাধীন! আমরা মস্ত! দাসত্বের আভশাপ থেকে 
'আজ আমরা ম্ীস্ত পেয়োছ। 

সে উৎসবে দেখা মেলোৌন শুধু সেই মানুযঁটর-যাঁর একমান্র স্বস্ন 
ছিল-_ অখণ্ড ভারত'। 

বিশ্রাম ছিল না সেদিন 'দল্লীর আকাশবাণী প্রতিষ্ঠানের । যাঁদের নেতৃত্বের 
শিবনিময়ে এ স্বাধীনতা এসেছে, তাঁদের নামে সোঁদন কত প্রশাষ্ত! কত ধণ 
স্বীকার! কত শ্রদ্ধা নিবেদন ! 

একবারও কি সৌদন আকাশবাণী থেকে উচ্চারিত হয়েছিল দূভাষের 
নামটা ? 

যে সৃভাষ এবং তাঁর আই. এন. এ.-র গোরবকে মূলধন করে মান কিছু" 
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দন আগে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল, স্বাধীনতা দিবসের পণ্যলগ্নে 
সেই কংগ্রেস কি ভুলেও সোঁদন একবার উল্লেখ করোছল তাদের কথা ? 

না, করোন। ভুলে নয়, ইচ্ছা করেই করেনি। কারণ__আত্মপ্রচার। 
অর্থাৎ, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেউ যাঁদ কোন মূল্য দিয়ে থাকে তো আমরা 
আঁহংসপন্থীরাই 'দিয়েছি। সোজা কথায়-স্বাধীনতা-সংগ্রামে কার কি অবদান 
সেটা বড় কথা নয়, পথটাই বড়। 

যাঁদও কংগ্রেস বলতে শুধুমাত্র নির্ভেজাল আহিংসপন্থীদেরই বোঝায় 
না। প্রায় প্রাতিটি বামপন্থী দলই সোঁদন কংগ্রেসের অন্তভুন্ত ছিল। এমন কি 
বাঁভন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাঞ্ীলও সোঁদন কংগ্রেসের বাইরে ছিল না। তারাও 
কেউ কম মূল্য দেয়নি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। 

কিন্তু দিলে 'কি হবে? এতাঁদন নিশ্যয়ই তোম।দের সহযোগিতার প্রয়ো- 
জন 'ছল। আজ কার্ষোম্ধার হয়ে গেছে। সুতরাং এবার তোমরা ভালোয় 
ভালোয় পথ দেখ। 

কথাটা আমার নয় মল্লিকা, প্রখ্যাত এীতহাঁসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজনম- 
দারের। 

" ১৯৬৬ সালের ২৩শে জানয়ার সুভাষের জন্মোৎসব উপলক্ষে এ 

প্রসঙ্গে তানি যে বন্তব্য রেখোছলেন, শোন £ 
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কতখ।নি মর্মান্তিক দুঃখে যে একজন দল-নিরপেক্ষ বরেণ্য এরীতহাসিককে 
একথা বলতে হয়েছে, ভাবতে পার একবার ঃ | 

স.ভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে সোঁদন কমিউনিস্ট পার্টিই অগ্রণী ছল, 
একথা সত) । গকন্তু এগুলোর জন্যও কি কামউনিস্ট পাঁটই দায়ী ? 

নইলে আজ সুভাষ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা সব কিছুরই আড়ালে । কে 
তাঁকে স্বীক।ত দিল, বা কে দল না, তাতে তাঁর কিছুই এসে-যায় না। তা 
স্তেও কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য ? 

আজ ভুল স্বীকার করে জ্যোতি বস, যে সৎ-সাহসের পাঁরচয় দিয়েছেন, 
কংগ্রেসের কাছ থেকেও কি দেশের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ তা আশা করতে 
পারে না ? 

এই আ্রয় প্রসঙ্গ এখানেই থাক, মল্লিকা । চলো আমরা আবার ফিরে 
যাই আগস্ট-বপ্লবের সেই এীতিহাসক অধ্যায়ে। 

উল্লেখযোগ্য যে, 'ভারত ছাড়” প্রস্তাব কংগ্রেসের হলেও আন্দোলন 
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পাঁরচালনার কৃতিত্ব তাদের নয়। সে দায়িত্ব সৌঁদন প্রধানতঃ বহন করেছিল 
সোস্যালিস্ট পার্ট, ফরোয়ার্ড বুক ইত্যাঁদ বামগল্ঘণ দলগুলিই। যাক, পরের, 
কাহনী শোন। 


ইতিহাস তখন এাঁগয়ে চলেছে দ্বার গাঁতিতে। একটি একটি করে 
ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস। 

২০শে অগস্ট সরকারী কোষাগ্গার আর অস্নাগার দখল করার পরে উত্তর- 
প্রদেশের বািয়া জেলাতে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রাতম্ঠিত হল ছিটু 
পাণ্ডের নেতৃত্বে। 

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বি্লবী তরুণের কণ্ঠে রব উঠল- স্বাধীন 
ভারত কী জয়! ভারতমাতা কী জয়! ইংরেজ ভারত ছাড়! তোমাদের 
আমরা মানি নে, মানব না। 

বিহারের উত্তর-ভাগলপুরেও স্বাধীন সরকার প্রাতষ্ঠিত হল অনুরূপ- 
ভাবে। তদের কণ্ঠেও সেই একই শপথ। কুইট ইশ্ডিয়া! করেঙ্গে ইয়ে 
মরেজ্গে! 

উাঁড়ষ্যাও পিছিয়ে নেই। কোরাপুট জেলায় ৬ জন নিহত হল প্নীলশের 
গুলিতে । আহত শতাধক। 

তরপরই শুর হল পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, আরো ২৫ জন নিহত হল 
গুলির আঘাতে । লাঠির আঘাতে নিহত ২ জন। তাছাড়া আরো ৫০ জনকে 
প্রাণ দিতে হল কোরাপুট জেলের অভ্যন্তরে। একজনকে দেওয়া হল মৃত্যু- 
দণ্ড। ৩২ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। 

ভদ্রক রেল-স্টেশনে নিহত হল ৮ জন। ফলে, পুরী প্যাসেঞ্জারের সব 
ক'টা বাঁগই পুড়ে ছাই হয়ে গেল জনতার রোষে। সেই সঞ্ে ভদ্রুক ছাড়াও 
আরো চারটি রেল-স্টেশন। 

মহারাস্ট্রের সাতারা জেলায় প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন 'পন্রী সরকার'। 

নানা পাঁতিলের নেতৃত্বে এই পন্নী সরকার যেভাবে দীর্ঘাদনব্যাপী 
ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চা'লয়ে নিজেদের আস্তত্ব অক্ষু্ন রেখোঁছল, তা সাত্যই 
বিস্মরকর। 

নানা পাতিল ছাড়াও এ ব্যাপারে পাণ্ডু মাস্টার, 'কিষাণবীর, আস্পা মাস্টার, 
শ্রীনাথ লাল, ডাঃ উত্তম রাও প্রমুখ বিপ্লবী নায়কদের ভূমিকা ছিল বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এবার স্বাধীন পল্লী সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কে কোন্‌ বিভাগ 
পাঁরচলনা করতেন শোন ঃ 

সর্বাধিনায়ক-_নানা পাঁতিল। 'ডঙ্টেটর--পাণ্ডু মাস্টার। গ্রামরাজ প্রাত- 
্ঠার কর্ণধার-শ্রীনাথ লাল। গঠনমূলক পরীক্ষা ও প্রচেম্টা--ডাঃ উত্তম রাও। 
তুফান সেনা পাঁরচালক-_আস্পা মাস্টার 
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হঠাৎ একদিন 'ডিন্কেটর পাণ্ড্‌ মাস্টার ধরা পড়ে গেলেন প্ীলিশের হাতে । 
রাখা হল' তাঁকে যারবেদা জেলে। এবার 'বিচার। 

কিন্তু কোথায় পান্ড্‌ মাস্টার ! 

অদ্ভূত কৌশলে জেন থেকে পালিয়ে ততক্ষণে তিনি পৌছে গেছেন 
নিজের এলাকায়। কার সাধ্য তখন তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে! 

ওথানে গেলে পন্নী সরকারের অন্যতম নায়ক আস্পা মাস্টারের দূর্ধর্ষ 
তুফান সেনা তাদের দুুকরো করে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে না! তুফান 
সেনাব কাজই যে পন্নী সরকারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা । 

তবুণ বিশ্লবীদের দ্বারা গাঠত এই তুফান সেনা অজ্প দিনের মধ্যেই যে- 
ভাবে তাদের এলাকায় কালোবাজার, বাল্য-বিবাহ, পণপ্রথা, সুরাপান এবং 
চুব-ডাকাতি ইত্যদি নির্মূল করে দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতেই বা তার তুলনা 
কোথায় 2 
আস্ত ও চিমূবে। 

শুবু হযেছিল ১৬ই আগস্ট। আস্ত ও চিমুরের হাজার হাজার বিপ্লবী 
জনতার কণ্ঠে সোঁদন রব উঠল-_কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড় ! করেঙ্গে 
ইয়ে মরেঙ্গো ! 

প্রথমেই আরুমণ করা হল পুলিশ থানা। তোমাদের কোন আইন আমরা 
মানি নে, সুতরাং থানা এখন তোমাদের নয়, আমাদের। ভাল চাও তো সরে 
দাঁড়াও। 

থানার সাব-ইন্সপেক্টর ও সাতজন পুলিশ চেম্টা করল বাধা দিতে । কিন্তু 
সে বাধা আর কতক্ষণ ? ফলে, সেই সাব-ইন্সপেক্টর ও চারজন পুলিশকে প্রাণ 
দিতে হল উত্তেজিত জনতার হাতে। 

সাব-ইন্সপেক্রকে মারা হল থান ইট 'দিয়ে পিঁটয়ে। আর পলিশদের 
হত্যা করা হল গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে প্দাঁড়য়ে। 

থানার পরে ডাকবাংলো । ওখানে স্বয্নং এস. ডি. ও. রয়েছে। ধরো ওকে। 
কাজেও তাই হল। ফলে, এস. ডি. ও. এবং সেই সঙ্গে একজন নায়েব তহ- 
শশলদাবকে প্রাণ দিতে হল ঘটনাস্থলেই। 

তারপর 'চিমূর থানা। সেখানেও একজন পালিশ ইন্সপেত্র ও দুজন 
কনস্টেবলকে প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত জনতার হাতে। 

একাঁদকে রাইফেল ও মোঁশনগানধারণী বিমান-বহরসহ প্ীলশ ও 'মাঁল- 
টারী, অন্যদিকে বিপ্লবী জনতা । 

তবু কিছুতেই দকছ্‌ হল না। তাই শেষ পর্য্ত ডাকা হল বোমার, 
গবমান-বহরকে। 

দর্লে দলে সবাই উড়ে যাও আকাশে পাখা মেলে। কেশক-কেনশক 
বৃত্তান্ত, কোন ছু দেখার প্রয়োজন নেই। যেখানে জনতা দেখবে, সেখানেই, 
বোমা-বর্ষণ করবে। তারপর যা হয় পরে দেখা যাবে। 
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কাজেও তাই করা হল। মোট পাঁচ জায়গায় জনতার ওপর বোমা- 
বর্ষণ করা হল বিমান থেকে। সাহেবগঞ্জ, মুঙ্গোর, রাণাঘাট, তালচের আর 
পাটনার কাছে একাট রেদ-লাইনের ধারে। 


কুইট ইণ্ডিয়া। ইংরেজ ভারত ছাড়! 

অধুত কণ্ঠের সেই বজ্জু-হ-ঙ্কার একদিন গিয়ে আছড়ে পড়ল সাত সমুদ্র 
তেরো নদীর পারে। ড্‌ অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেগো! আর আঁহংসা 
নয়। এবার আমাদের সোজা হিসেব, আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে 
মার। 

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয়ে উঠলেন সুভাষ। 

এই তো চাই! এই তো হওয়া উচিত! ভিক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা 
আসে না'। অশেষ মূলা দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়। 

এই তো অর অপূর্ব সুযোগ ! সুতরাং আরো বেতার-কেন্দ্র চাই। দেশের 
সংগ্রামী জনগণকে উপযস্ত নির্দেশ পাঠাতে হবে। কঠোর সংগ্রামের জন্য তাদের 
প্রস্তৃত করে তুলতে হবে। এ সময়ে আরো অনেক বেতার-কেন্দ্র প্রয়োজন। 

এতকাল সুভাষের যা ছু বন্তব্য, সবই প্রচার করা হত আজাদ হিন্দ্‌ 
রেডিও থেকে। 

এবার খোলা হল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রোডও। এর প্রধান কাজ 
হল, অত্যল্ত চাতুর্* সহকারে ভারতীয় সংবাদ প্রচার করা। কেউ যেন বুঝতে 
না' পারে যে, এ সংবাদ বাইরে থেকে প্রচারিত হচ্ছে। শুনে মনে হবে, যেন 
দেশেরই কোথাও অবাস্থত কোন গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া 
হচ্ছে জনসাধারণকে । 

এই কেন্দ্রের সাঙ্কোতিক নাম হল--কিঞ্কোরাডয়া-স'। 

কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন ডঃ 'গিারিজা মুখাজরোঁ। সঙ্গে রইলেন 
আরো দুজন। 'বিক্ম জহুরী ও সুরেশচন্দ্র। 

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে খবর প্রচার করা হত হুইজেন থেকে শর্টওয়েভে 
১৯.৭১ মিটারে। সেই একই খবর আবার প্রচার করা হত পাঁিন্র্যাড থেকে 
২০*৩৪ 'মিটারে। 

এখানেই থামলেন না সৃভাষ। এবার গড়ে তুললেন আজাদ মূসলিম 
রোডও। কারণ, মুসলিম লীগ-প্রধান 'জিন্না। 

সব কিছুর পেছনেই ইসলাম বিপন্নের জার তোলা জিন্না-সাহেবের 'চিরা- 
চরিত স্বভাব। 

তার কারণও ছিল। কটনীঁতিতে তিনি অদ্বিতীয়। একথা তিনি খুব 
ভাল করেই জানতেন যে, সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ও 
ধহচ্দু-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হলে এর চাইতে সহজ পন্থা আর কিছুই নেই। 
কোনরকম ঝুকি না নিয়ে শুধু এইটুকু মূলধন নিয়েই যাঁদ কাোদ্ধার করা 
যায়, তো মন্দ কি! 
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বঙ্গা বাহ-ল্য যে, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। 

আগস্ট-আন্দোলন শুরু হল ৯ই আগস্ট। ১৬ই থেকে ২০শে আগস্ট 
পর্ন্তি বম্বেতে অন্চ্ঠিত মুসলিম লীগ ওয়ার্কং কমিটির 
জিল্নাসাহেব ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন আঁবচ্কারের কথা। 

আগস্ট-আন্দোলন শবধমান্্র ব্রিটিশের বিরদ্ধেই সংগ্রাম নয়, মুসলমানদের 
বিরুদ্ধেও। এর একমান্র উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের কংগ্রেসের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করতে বাধ্য করা। 

দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার নতুন আঁবচ্কার। 

১৫ই নভেম্বর এই আবিচ্কারের কথা তান ঘোষণা করলেন জলর্ধর 
থেকে। 

যে-কোন বৃদ্ধমান লোকই বুঝতে পারবে যে, হিন্দু-নেতা মিঃ গান্ধীর 
এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল মোট দুঁটি। এক, যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত ইংরেজকে 
ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা ; দুই, সেই দাবীর জোরে 
গোটা মুসাঁলম সমাজকে ধ্বংস করা। সরকারের যাঁদ সাঁত্যই কোন শুভ আভ- 
প্রার থাকে, তবে অনায়াসেই তাঁরা এসময়ে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের 
বন্ধত্ব পেতে পারেন। আমরা প্রস্তুত। 

ছুই জানতে বাঁক নেই সূভাষের। তাই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে 
[তান গড়ে তুললেন আজাদ মুসাঁলম রেডিও। 

1জন্নার এই অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। সমস্ত মুসলিম সমাজকে 
বোঝাতে হবে যে, তোমরা কেউ এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না। স্বাধীনতার 
কোন বিকল্প নেই। দেশের এই ম্বস্তি-সংগ্রামে সবাই তোমরা যোগ দাও দলে 
দসে। স্বাধীনতা শুধু হিন্দুদের নয়, শুধু মুসলমানদেরও নয়, গোটা ভারত- 
বাসীর । সুতরাং, সবাই তোমরা এগিয়ে এসে হাতে হাত মেলাও। 

আজাদ মুসলিম রেডিওর সা্কোতিক নাম হল--কগ্কোরিয়া-এম'। পাঁর- 
চালনার দায়িত্ব নিলেন হায়দ্রাবাদের মূসালম তরুণ সৃলতান। অত্যন্ত চৌকস 
ছেলে। বিশেষ করে, উদর ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ । 

আজাদ মুসলিম রেডিওর মাধ্যমে খবর বলা হত হৃইজেন থেকে ১৯:৭১ 
ওয়েভ লেংথে। সময়-_বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত। 

আজাদ হিন্দ্‌ রৌডও থেকে মোট কট ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হত, 
জানো মাল্লকা ? 

মোট ছপট ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হন্দী, ফারাঁ, তামিল আর 
তেলেগু। 

ইীণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস রোডও থেকে চারটে ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, 
হন্দী আর তামল। 

আর আজাদ মুসলিম রোঁডও থেকে ভারতীয় মুসলমানদের নানাবিধ 
সমস্যা য়ে আলোচনা করা হত কেবলমান্ত উদ ভাষায়। আলোচনা করতেন 
সুলতান নিজেই। অত্যন্ত সুকণ্ঠের আঁধকারী ছিলেন 'তানি। 
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১৯৪২ সাল। আগস্ট মাস। 

প্রীতাঁট কর্ম তখন আস্থর, চণ্ল। শুধু কাজ-কাজ আর কাজ ! ভারতে 
সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। অল হীণ্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত প্রাতটি খবর 
এখন নিখঃতভাবে ধরতে হবে। তারপর আসল খবরটুকু আরো বিস্তৃতভাবে 
ছাঁড়য়ে দিতে হবে পৃথিবীর সর্বঘ্। সেই সঙ্গে জানাতে হবে ভারতবাসীর, 
সঙ্কজ্পের কথা । ইংরেজ ভারত ছাড় ! কুইট ইশ্ডিয়া! ডু অর ডাই! 


এঁতিহাসিক ১৯৪২। 

বিক্ষোভের আগন্নে সারা ভারত তখন জব্লছে। গর্জে উঠেছে আসমদ্্র- 
হিমাচল- ইংরেজ ভারত ছাড়! করেঙ্গে ইয়ে মরেজ্গে! ডু অর ডাই! 

পিঠ পেতে মার খেয়ে আহংসার গুণগান গাইতে আর আমরা রাজী নই। 
এবার আমাদের সোজা হসেব--আঘাতের বদলে আঘাত । মারের বদলে মার। 

৩১শে আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নিদেশে ভেসে এল সুদূর বার্লন 


বন্ধুগণ, ভারতের মযস্ত-সংগ্রাম অবাধ গাতিতে এগিয়ে চলেছে । দাবাগ্নির 
মতোই এই সংগ্রাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে পল্লী অঞ্চলে। 

আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নৃশংস অত্যাচারের কাহনী বাইরের 
জগংকে জানানো খুবই কম্টকর ছিল। 

আজ আর এটা কোন সমস্যাই নয়। ভারতে আজ ক ঘটছে, তার সমস্ত 
ইতিহাস বাইরের পৃথবাঁকে জানিয়ে সবার কাছে সহানুভূতি ও সাহায্য সংগ্রহ 
করার কাজে আম নিজেকে ব্রতী করেছি। 

আপনারা যাঁদ জের চোখে দেখতেন বা শুনতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন 
যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শত্রুদের কাছে ভারত আজ কতখানি সহানুভাতি 
অঙ্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 
উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করব, পৃথিবীর সামনে ততই আমাদের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাবে। 

ইংল্যাণ্ডের আজ সাঁত্যই দুর্দীন। তাদের দেশে যে-সব আমোরকানরা 
রয়েছেন, তাঁদের ওপর 'ব্রটিশ আইন প্রযোজ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

মার্কিন সৈন্যরাও আজ আর ব্রিটিশ সেনানায়কদের অধননে যুদ্ধ করতে 
রাজী নয়। ফলে, ব্রিটিশ এবং তার সাম্রাজ্য আজ প্রেসিডেন্ট রূজভেল্টের নয়া 
সাম্রাজ্যের উপাঁনবেশে পারণত হতে চলেছে। 

এর কোনটাই আমাদের কাম্য নয়। তাই নতুন এবং পুরানো-এই দুটি 
সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।' 

আজ থেকে সাতাশ বছর আগে আমেরিকার এই' নয়া সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে 
বাুভাষ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করোছলেন, তা কি অক্ষরে অক্ষরে মিলে 
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যায়নি, মল্লিকা 2 কি মনে হয় আজ পৃথিবীর 'দকে আঁকয়ে 2? যাক, পরের 
অংশ শোন ঃ 

'সংগ্রামের শেষের দিকে আমাদের দুঃখ ও বেদনার অন্ত থাকবে না। 
অত্যাচার, উৎপড়ন, হত্যাকাণ্ড সব কিছুই চলবে তখন বাধাহীনভাবে। স্বাধী- 
নতার জন্য এ মূল্য আমাদের দিতেই হবে। এটা খুবই স্বাভাবক যে, অন্তিম 
সময়ে ব্রিটিশ একটা মরণ-কামড় দেবে। তবে সে কামড় মুমূর্য সিংহের, 
সুতরাং তাতে আমরা মরব না। 

নেতৃবৃন্দ কারাগারে, তা বলে ভয় পাবার বা হতাশ হবার মতো কিছ নেই। 
বরং তাঁদের দুঃখ, বেদনা ও নির্যাতনের ইতিহাস সমস্ত জাতির কাছে প্রেরণা 
নিয়ে আসবে। 

এই সংকট মৃহূর্তে ফলাফলের দিকে না তাঁকয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
চালিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের বর্তমান যুদ্ধের নীতি। আমাদের চূড়ান্ত 
জয় আসবে কেবলমান্ন আমাদের চেষ্টার মধ্য দিয়েই। 

ভারত সরকাব এবং 'ব্রাটশ সরকার-উভয়ের গোয়েন্দা গিভাগের তৎপরতা 
সত্বেও আম একাধিক উপায়ে আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ 
রেখে চলেছি। তার প্রমাণও আপনারা গত কয়েক মাসে বহুভাবে পেয়েছেন। 

আজাদ 'হন্দ রেডিও এবং আমার সম্বন্ধে ভারত সরকারের কয়েকটি 
গোপন রিপোর্ট আমি দেখোছ। ওগুলি দেখে সাঁত্যই আম না হেসে 
পারান। 

'ররাটশ কর্তৃপক্ষ যাঁদ মনে কবে যে, আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকি- 
বহাল, তাহলে আম নাচার। 

তবে একাঁদন যে আমার সঙ্গে তাদের মরণ-বাঁচনের চূড়ান্ত লড়াই হবেই, 
সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 

ভাবতবর্ষে আজ যে আন্দোলন চলছে তাকে মোটামুটি আহংস গোঁরলা- 
যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই গোঁরলা-যুদ্ধে আমাদের ছন্রভঞ্গের রীতি অব- 
লম্বন করতে হবে। অর্থৎ_আমাদের কার্যাবলী এমনভাবে দেশের সবন্ত 
ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে প্যালশ বা মালটারী এক জায়গায় তাদের আক্রমণ 
সংহত করতে না গারে। গভর্ণমেন্ট যেন ?কছুনতেই বুঝতে না পারে যে, পর- 
বতাঁ আঘাত কোনাঁদক থেকে আসবে। 

গোরলা-যুদ্ধের রাজনীতি ও কায়দা-কানুন সম্বন্ধে এখানে আম 
বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়োছি। তাই আপনাদের আমি এমন কিছ? 
পরামর্শ দিতে পার, যা অনুসরণ করলে আপনারা নিশ্চয়ই এই সংগ্রামকে 
'সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবেন। 

গোরলা-যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হবে দুঁটি। এক ঃ সমর-প্রচেস্টা ধবংস করা। 
আর ঃ 'ব্রটিশ শাসন অচল করে তোলা । তাছাড়া £ 

১। গভর্ণমেণ্টকে সব রকম ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। 
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২। কারখানার শ্রামকদের অবস্থান ধর্মঘট করতে হবে। অথবা ইচ্ছে 
করে কাজে ঢিলে দিতে হবে। সেই সঙ্গে নাট, বল্টু ইত্যাদ খুলে ধৰংসাত্মক 
কাজ! চালিয়ে উৎপাদন ব্যাহত করতে হবে। 

৩। দেশের 'বাভন্ন অণ্চলে ধহংসাত্মবক কার্য চালাবার জন্য ছান্রদের 
গোপনে গোরলা-বাহিনী গঠন করতে হবে। 

৪। গত সংবাদ বহন এবং সংগ্রামী পলাতকদের আশ্রয় দেবার কাজে 
মেয়েদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে। 

&। যে-সব সরকারা কর্মচারী সংগ্রামে সহায়তা করতে ইচ্ছুক, তাদের 
পদত্যাগ না করে ভেতর থেকে যদদ্ধ-্রচেম্টা সংক্রান্ত গোপনীয় খবর বাইরে 
পাচার করতে হবে। তাছাড়া জনসাধারণকে আম এই কাজগ্াল করতে পরা- 
মর্শ 'দাচ্ছ £ 

(ক) বিলাতি দ্রব্য বর্জন। সেই সঙ্গে ব্রাশ ও সরকারী দোকান-পাট 
পোড়ানো । 

(খ) ব্রিটিশ ও তাদের সমর্থকদের বয়কট করা। 

(গ) সরকারী নিষেধ অমান্য করে জনসভা ও শোভাযান্রা করা । 

€ঘ) গোপন প্রচার-পন্র ছড়ানো ও গ্রস্ত বেতার-ঘাঁট স্থাপন। 

($) ব্রিটিশ কর্মচারীদের গৃহে আভযান করে তাদের ভারত ত্যাগ করতে 
বলা। 

(চ) শোভাযান্না করে সরকারী আঁফস, দপ্তরখানা ও আদালত গৃহে 
প্রবেশ করে শাসন-ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সাঁন্ট করা। 

(ছ) যে সমস্ত জেল-কর্মচারী সংগ্রামী জনসাধারণের ওপর অত্যাচার- 
উৎপনড়ন করে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। 

(জ) যেসব রাস্তায় পুলিশ বা মিলিটারীর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, 
সেখানে ব্যারিকেড সৃস্টি করা। 

(ঝ) যেসব ফ্যাক্টীরতে সামরিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, সেগাঁল আগুন 
দয়ে পাঁড়য়ে দেওয়া । 

(ঞ) ডাক, তার ও টেলিফোন-ব্যবস্থা বার বার 'বীচ্ছন্ন করা। 

(ট) যহদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহের সম্ভাবনা দেখলে রেলপথ, বাস ও ছ্রাম 
চলাচল ব্যাহত করা। 

(১) থানা, রেল-স্টেশন ও জেলখানা ধ্বংস করা। 

বন্ধৃগণ, আম নিঃসন্দেহ যে, এই কর্মসূচী কার্ষে পাঁরণত করতে পারলে 
শাসনযল্ম অচল হয়ে পড়বেই। 

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের স্মরণ কাঁরয়ে দিতে চাই যে, গোরিলা-যদ্ধে 
কৃষকদের অংশগ্রহণ অপাঁরহার্য। আম লক্ষ্য করে খাঁশ হয়েছি যে, বিহার, 
মধ্/প্রদেশ ইত্যাঁদ কয়েকটি প্রদেশে কৃষকরা ইতিমধ্যেই সংগ্রামের পুরোভাগে 
এসে দাঁড়িয়েছে। 

আমরা স্বরাজ চাই জনসাধারণের জন্য। শ্রীমকদের জন্য। কৃষকদের 
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জন্য। সুতরাং ভারতবর্ষের ভাবষ্যং যখন তৈরঈ হবে, তখন শ্রামক ও কৃষক- 
দের কতব্য জাতীয় বাহনীর পুরোভাগে এসে দাঁড়ানো। যাঁরা যুদ্ধ করে 
স্বাধীনতা মর্জন করবেন, তাঁরাই লাভ করবেন ক্ষমতা ও দায়িত্ব, তাই তো 
প্রকৃতির নিয়ম। 

সব শেষে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এই আঁভিষান প্রয়োজন হলে 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে আপনা- 
দেরও সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ও উৎপাীড়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রভাতের 
পূর্ব মূুহ্ত্শটই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। আপনাদের বিগ্লবের বাণী হোক 
হয় এখন, নয়তো কখনো না।' জু অর ডাই! 

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! জয় হিন্দ 


ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গো! 

সারা ভারত তখন জবলছে বিক্ষোভের আগুনে । বাংলা, বিহার, উত্তর- 
প্রদেশ, বন্বে, নাগপুর, মাদ্রাজ, উীঁড়ষ্যা, আসাম-কেউ পিছিয়ে নেই। প্রাতাট 
মানুষেব কণ্ঠে সেই একই শপথ-ড্‌ অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেজো! 

আসামে সংগ্রাম শুরু হল ১৫ই আগস্ট । 

প্রথম সূত্রপাত গোয়ালপাড়াতে। কোনরকম সতর্ক না করে হঠাৎ সোঁদন 
প্ীলশ বাহনী ঝাঁপয়ে পড়ল একমান্র মিছিলের ওপর। তারপরই লাঠি 
ও সঙ্গীন সহযোগে শুরু হল পৈশাঁচক আক্রমণ। 

ফলে, মোট ৯ জন ছাত্রকে সোঁদন গুরুতরভাবে আহত হতে হল 
পুলিশের হাতে। 

শুরু হল পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, দেখতে দেখতেই প্যালশের গাঁল-বর্ষণ 
উপেক্ষা করে দরং জেলার বিভিন্ন থানাগ্ীল চলে গেল জনতার হাতে । মুখে 
তাদের সেই একই শপথ । করেঞ্গে ইয়ে মরেজো ! ডু অর ডাই! 

২০শে আগস্ট হঠাং একদল সৈন্য অকারণে আব্রমণ চালাল বেবেজীয়ার 
কাছে ফ্‌লগুঁড়ি গাঁয়ের নিরীহ আধিবাসীদের ওপরে । ওদের বুঝিয়ে দিতে 
হবে যে, ব্রিটিশ-সংহ এখনো মরে যাযাঁন। ভাল চাও তো এখনো সাবধান! 
নইলে কাউকেই বাঁচতে হবে না। 

ণনহত হল দুজন। আহত আরো কয়েকজন। তা বলে এখানেই কিন্তু 
শেষ হল না। আবার আক্রমণ চালানো হল গভীর রান্নে। তারপরই অসহায় 
নরনারী ও শিশুদের ওপর শুর; হল অকথ্য নির্ধাতন। 

পরাদিন ভোরে গাঁয়ের প্রায় চারশো নরনারীকে গরু-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে 
নিয়ে যাওয়া হল ৯ মাইল দৃরবতাঁ থানাতে। 

সদ্যপ্রসূতি নারী । কোলে মান তিনাদনের শিশন। তবু রেহাই নেই। 
যেতেই হবে তোমাকে থানাতে। নইল্সে- 

ফলে, যা হবার তাই হল। মাঝপথেই শিশৃটি মায়ের কোল খালি করে 
চলে গেল অন্য এক জগতে, যেখানে গেলে আর কেউ কোনাঁদন ফিরে আসে না। 
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প্রীতশোধ চাই। 

নতুন করে শপথ নিলেন আসামের বিপ্লবী তরুণগণ। আসামের মাটিতে 
দাঁড়য়ে তোমরা আমাদের ওপর জুলুম চাল্গাবে, তা আমরা কিছুতেই সহ্য 
করব না। তোমাদের সমস্ত সমর-প্রচেস্টা আমরা ব্যর্থ করে দেব। ভাল করে 
তাকিয়ে দেখ যে, আমরা তা পাঁর কি না। 

কাজেও তাই করা হল। হঠাৎ সোদন হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণ 
ঝাঁপয়ে পড়লেন অত্যল্ত গ:র্ত্বপূর্ণ বিমান-ঘাঁটি সরভোগের বরনগরের ওপর । 
তারপরই সব কিছু জৰালিয়ে-প্নাঁড়য়ে একেবারে একাকার। এমন কি, আঁফ- 
সারদের বাংলো ও কোয়ার্টারগুলি পর্যন্ত রেহাই পেল না উন্মত্ত জনতার হাত 
থেকে। 

১৬ই সেপ্টেম্বর কিছু-সংখ্যক নরনার জড় হল নওগাঁ থেকে পাঁচ মাইল 
দ্‌ূরবতরঁ বহরমপুরে। হাতে তাদের জাতীয় পাতাকা। মুখে শ্লোগান- কুইট 
ইশ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড় ! 

রে-রে করে ছুটে এল পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। এসব চলবে না। 


নি 


আঁবলম্বে বন্ধ কর এসব। 
সামনেই দাঁড়িয়ে কিশোরী রত্মমালা এবং অন্যান্য মহিলাবৃন্দ। হাতে 
তাঁদের জাতীয় পতাকা । কিছুতেই তাঁরা সেই পতাকা ত্যাগ করতে রাজী 
নন। 
হোয়াট ! এতবড় সাহস ! সহসা এক 'ব্রটিশ কম্যাপ্ডার ধাক্কা মেরে মাটিতে 
ফেলে দিল 'কিশোরা রত্মালাকে। 


বটে! ফঃসে উঠলেন রত্নমালার বৃদ্ধা ঠাকুমা ভোগেশ্বরী ফুকুননী। তার- 
পরই তিনি হাতের পতাকার দণ্ড 'দিয়ে আঘাত করে বসলেন সেই ব্রিটিশ 
কম্যান্ডারকে। 

ইয়োরোপ ও এশিয়া ভূখণ্ডের প্রাতিটি রণাঙ্গনে মার খেলেও নিরস্ন বৃদ্ধার 
ওপর বারত্ব দেখাতে কিন্তু একটুকুও দেরী হল না শ্বেতাঙ্গ বীরপৃঙ্গবের। 
ফলে, নিমেষেই বৃদ্ধার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লয়ে পড়ল অব্যর্থ গাঁলর 
আঘাতে । 

ছুটে এসে মেয়েদের আড়াল করে দাঁড়ালেন 'বিগ্লবী তরুণদল। 

এভাবে মেয়েদের নিগৃহীত হতে আমরা দেব না। প্রাণ যায় যাক, তবু 
নারীর মর্যাদা আমরা রক্ষা করবই। 

ফলে, গলির আঘাতে নিমেষে প্রাণ হারালেন দুই সহোদর ভাই বালুরাম 
ও থানূরাম, আর লক্ষত্ীরাম নামে অন্য একাট তরুণ যুবক। 

মৃত্যুর পূর্বে লক্ষমমীরাম তাঁর পকেটের ছণট পয়সা নিঃশব্দে তুলে দিলেন 
সহকমণ্দের হাতে । এই নাও ভাই। এ ছাড়া দেবার মতো আর কিছুই আমার 
নেই। এটাকে তোমরা কাজে লাগিও। 

সামান্য ছ”ট পয়সা মল্লকা। খুবই সামান্য । আজও সেগুলি সংরক্ষিত 
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রয়েছে আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে। সামান্য এই ছ”ট পয়সার মূল্য যে সত্যিই 
অসামান্য ! 

সামারক দক থেকে আসামের গুরূত্ব তখন অত্যন্ত বোশ। ী 

সীমান্তের ঠিক ওপারেই দুধর্ষ জাপ-বাহিনী। এপারেও তৎপরতার 
অন্ত নেই। রোজই দলে দলে সৈন্য এসে জড় হচ্ছে আসামের মাটিতে । ষে 
করে হোক, জাপ-বাহনীকে রূখতেই হবে। 

রুখে দাঁড়ীলেন বিদ্লবী তরূণ দল। সেনাবাহিনীকে ভাতে মারতে হবে। 
এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন এককণা খাদ্যশস্যও ওরা সংগ্রহ করতে না পারে। 

কাজেও তাই করা হল। কোথায় খাবার ! বাইরে থেকে গরু, ছাগল, হাঁস, 
মূরগী, দুধ, চাল, সব্জ-সব কিছ? শহরে আসা বন্ধ। দেখি, তোমরা খাবার 
পাও কোথায় ! 

খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে হানা দিল পুলিশ ও মিলি- 
টারী বাহিনী । শীগাগর বের কর খাবার। নইলে দেখে নেব। 

ফলে, জোড়হাটে প্রায় পণ্সাশ জনের অগ্গহানি হল সারা জীবনের মতো। 

একই অবস্থার সৃষ্ট হল তেওকারে। সেখানেও প্রায় পণচশ জনকে 
জখম করা হল সঙ্গীন দিয়ে খখচয়ে। 

এীতহাঁসক ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাণ দিলেন আসাম-গৌরব কুমারী 
কনকলতা। 

হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে সোদন রব উঠল, _কুইট ইশ্ডিয়া! ইংরেজ 
ভারত ছাড় ! চলো ভাইসব গহপুর থানাতে। এ থানা এখন আমাদের । 

সাবধান! বাধা দিল পালিশ বাহিনী, আর এক পা এগুলেই গুলি করা 
হবে। 
গুলি করবে! হাসলেন কনকলতা-বেশ, তাই কর। তবে আমাদের 
কাজ আমরা করবই। বলো ভাইসব, বন্দেমাতরম্‌ ! 

দাম! দ্রাম ! দ্রাম ! সঙ্গে সঙ্গে বীরাঙ্গনা কনকলতার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে 
পড়ল মাটিতে । 

বন্দেমাতরম্‌! এবার এগিয়ে গেলেন মুকুন্দ কাকাঁত। 
এগিয়ে চললেন থানার দিকে । ফলে, তাঁকেও এবার শেষশয্যা নিতে হল শন্ত 
'মাটির বুকে। 

ততক্ষণে একদল 'বঞ্লবী তরুণ থানা-শীর্ষে জাতীয় পতাকা তুলে ধরেছেন 
সব কিছু উপেক্ষা করে। মুখে তাঁদের দূজঁয় সত্কল্প। কুইট ইন্ডিয়া! 
ইংরেজ ভারত ছাড়! বন্দেমাতরম্‌ ! 

একই দিনে আক্লান্ত হল ঢোৌকয়াজল থানা। সেই একই দাবী। আমরা 
জাতীয় পতাকা তুলব এখানে । 

ফলে, বারো বছরের স্বেচ্ছাসেবিকা ফুলেশ্বরী সহ নিহত হল মোট ২০ 
জন। আহতের সংখ্যা যে কত, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 


২৪৯ 


এবার ছুটে এল মালটারী বাহনী। কোথায় 'মাঁছলকারণরা! 

হাঁদস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাজারের লোকদের লক্ষ্য করে শর 
হল বেপরোয়া গাঁল-বর্ষণ। 

কড়া হুকুম, জনতা দেখলেই গুলি চালাতে হবে। সে জনতা সাত্যই 
আন্দোলনকারী 'কিনা, তা' ভেবে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। সতরাং চালাও 
একতরফা । ফলে, নিহত হল আরো ১৬ জন। তার মধ্যে তিনজন মাহলা। 

২১শে তারিখে এক প্রতিবাদ-সভা আহবান করা হল তেজপুর শহরের 
টাউন ময়দানে। আমরা পালিশ ও মিলিটারীর এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করার কোন আঁকার 
তাদের নেই। 

শহরের প্রতিটি রাস্তা অবরোধ করে পুলিশ ও মিলিটারী বাহনী তত- 
ক্ষণে প্রস্তুত। 

না, ওসব প্রাতিবাদ-ট্রীতবাদ চলবে না। কাউকে আজ যেতে দেওয়া হবে 
না টাউন ময়দানে । গেলে তক্ষুণি গুলি করা হবে। 
হল টাউন ময়দানের মাটিতে । 

২৫শে তারিখে মদন বর্মণ ও রাউতরাম দাস নামে দুটি ছাত্রকে প্রাণ 
হারাতে হল পাথরকুচি থানার দারোগাবাবুর গলিতে । 
রাস্তায় জাতাঁয় সঙ্গত গেয়েছিলেন। মারাত্মক অপরাধ সন্দেহ নেই ! সুতরাং 
মৃত্যুদণ্ড তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য ! 

বন্দীদেরও রেহাই নেই। হঠাং একদিন জোড়হাট জেলে বেপরোয়া লাঠি 
চালিয়ে জখম করা হল ১৮১ জন অসহায় বন্দীকে । দেখ আমাদের ক্ষমতা 
আছে না! জার্মান বা জাপানীদের সঙ্গে না পারলেও নিরস্ বন্দীদের 
শায়েস্তা করার মতো শন্তি আমাদের নিশ্য় আছে। 


'পঠ পেতে মার খাওয়া বিগ্লবাঁদের ধর্ম নয়। তাদের নাঁতিই হল, আঘা- 
তের বদলে আঘাত, মারের বদলে মার ! 

প্বগ্লবী তরুণদের নিয়ে গঠিত আমাদের 'মৃত্যু বাহন? কিন্তু সেই 
পাল্টা-মার সেদিন কম দেয়নি, মাল্লকা। 

আদালত-ভবন, রেললাইন, সরকারী ডাকবাংলো, পোস্ট-অফিস, 'প- 
ডরিউ-ডি আঁফস, সেনা-নিবাস, বিমান-ঘাঁটি কোন কিছুই সোঁদন রেহাই 
পায়নি ধ্বংসের হাত থেকে” 

চলন্ত ট্রেনকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়োছল মোট ৬ বার। 

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ২৬শে নভেম্বর । সোঁদন সৈন্য- 
বোঝাই চলন্ত প্রেনকে যেভাবে তাঁরা ধংস করেছিলেন, দুঃসাহাঁসকতার ইতি- 
হাসে সাত্যই তা অভিনব। 


৬০ 


একবার নয়, বার বার। তার মধ্যে সরূপথার নামক স্থানে সামারক সাজ- 
সরঞ্জাম বোঝাই মালগাঁড় ধবংস করার ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য । 

জেলের অভ্যন্তরে তিলে তিলে প্রাণ দিলেন পার্বত্য জাতিভুন্ত বীর 
অহমকমর্ট কমলা 'মার। 

প্ালশের কঠোর 'নিদেশি- কংগ্রেসের সঙ্গে কারো কোনরকম সম্পর্ক রাখা 
চলবে না। 

রাজী হলেন না কমলা মার। কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, বা না-রাখব, 
সেটা আমার ব্যন্তিগত ব্যাপার। সেখানে কোনরকম হুকুম মানতে আমি রাজী 
নই। ফলে, আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড। 

হঠাং একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন কমলা মার। খুবই গুরুতর 
অসুস্থ । বাঁচবেন কিনা বলা শস্ত। 

শুর্‌ হল চিরাচারত কউনোতিক চাল। বন্ড লিখে দাও যে, আর কোন- 
দিনও আন্দোলনে যোগ দেবে না, ব্যস, এক্ষীণ তোমাকে খালাস দিয়ে দচ্ছি। 

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন কমলা 'মার। অসম্ভব! কোনরকম দাস- 
খত্‌ ?দয়ে মান্ত পেতে আমি রাজী নই। তার চাইতে আমার মৃত্যু হোক। 

তাই হল। মৃত্যুই তিনি বরণ করলেন তিল তিল করে, তবু এতটুকু 
মাথা নোয়ালেন না ?বদেশশ সরকারের কাছে। 

অন্যতম নেতা কুশল কৃ'্যর প্রাণ দিলেন ফাঁসমণ্ে। 

যাবার আগে বলে গেলেন, “মত্যু মানুষের আঁনবার্ঘ পারণাত। আম 
ভাগ্যবান, তাই দেশের জন্য প্রাণ দেবার এই দুর্লভ সুযোগ পেয়োছ। ভগ- 
বানের দেওয়া এই অশেষ করুণার দান আঁম পরমানন্দে মাথা পেতে 'নিলাম। 
তোমরা থেমো না যেন। সংগ্রাম চালিয়ে যাও।, 


জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যত পটবর্ধন, শ্রীমতী অরুণা 
আসফ আলী প্রমুখ সোস্যালস্ট নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে প্রাতাট সংগ্রামী তরুণ 
সেদন অধীর, চণল। 

অনেক মার আমরা খেয়েছি, আর নয়। এবার হয় মারব, নয়তো মরব। 

করেঙ্গে ইয়ে মরেঞ্গো ! ডু অর ডাই! 

রূপকথার নায়িকা অরূণা আসফ আলণ তখন কলকাতায়। মাথার দাম 
তাঁর ধার্য হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। 

হন্যে হয়ে শিকার কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সুদক্ষ গোয়েন্দার দল । 
যে করে হোক, অর্ণা আসফ আলণকে চাই-ই! 

কিন্তু কোথায় অরুণা আসফ আলণ? কতবার মুখোম্ীখ হয়েছেন। 
কথাবার্তা বলেছেন কতবার। কিন্তু এ পর্যন্তই। বুদ্ধির লড়াইতে 
সবাইকে তাঁর কাছে হার মানতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। 

এমান একাঁদনের কথা । হঠাৎ জরুরী খবর এসে হাজির। এক্ষযাণ. 
পালাতে হবে এখান থেকে । পুলিশ এসে পড়ল বলে! 
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সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী আলী একটা ট্যাক্সি নিয়ে জনৈকা ইয়োরোপায়ান 
"মাহলার কাছে গিয়ে হাঁজর। খবরের কাগজে 'পোঁয়ং গেস্ট চাই' বলে তোমা- 
দের বিজ্ঞাপন আম দেখোছ। এখানে থাকতে হলে আমাকে কি করতে' হবে 
বলো ? 

কিন্তু আমরা তো ইয়োরোপাীয়ান মাহলা চাই বন্দে 'বিজ্ঞপন 'দয়েছি ! 

জানি, তবু আমার বিশ্বাস যে, ইয়োরোপীয়ানের পাঁরবর্তে আম 
থাকলেও তোমাদের কোন অসযাবধে হবে না। 

কথাবার্তা বলে অত্যন্ত খুঁশ হলেন শ্বেতাঙ্গ মাহলাটি। বাঃ! বেশ 
মেয়েট। ঠিক আছে, এখানেই থাকো তুমি 

পলাতক জীবন আতি কঠোর। তাই দুদিন যেতে না-যেতেই পাঁলশ 
এসে হাঁজর। কোথায় সেই মেয়েটি ? শীগাঁগর বের কর তাকে। 

তন্ন-তন্ন করে সব খোঁজা হল, কিন্তু সব বৃথা। শিকলি কেটে পাখ 
তর আগেই হাওয়া । 

আর একবার জনৈকা শৃভানধ্যায়ী বন্ধুর বাঁড়তে। অরুণা তখন 
অসস্থ। খুবই অসংস্থ। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে অনেকখানি । 

হঠাৎ সেখানে গৃহস্বামীর পাঁরচিত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এসে' 
হাঁজর। দু চোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়। কে এই অচেনা মেয়োট! সেই 
দুরল্ত মেয়ে অরুণা আসফ আলা না। 

হ্যাঁ আমি। হাসলেন অরুণা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ঃ বসুন আপন! 

বিহবল আত্মীবস্মৃতের মতো বসে পড়লেন সরকারী কর্মচারীটি। চোখে- 
'মুখে তাঁর সম্দ্রমের বিহবলতা। ও তো মেয়ে নয়, ও যে একটি জীবন্ত ইতি- 
হাস। না, ওর কোন ক্ষতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন দিল্লীতে । সেখান থেকেই তান ডাক পাঠালেন 
বাঁভল্ন রাজ্যের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের কাছে। সবাই মিলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা 
সম্বন্ধে একটা নীতি স্থির করা দরকার। তোমরা সবাই এস। 

বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব সবাই মেনে নিলেন একবাক্যে। ঠিক হল দিল্লন, 
বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে একই ধারায় সংগ্রাম পরিচালনা কবা 
হবে এখন থেকে। 

ডু অর ডাই! কোনরকমেই 'পাছয়ে গেলে চলবে না। আঘাতের বদলে 
আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার। 

প্রথম টার্গেট_ বড়লাট লর্ড লিনালথগো। গুকে চাই-ই! যে করে হোক, 
ওকে শেষ করতেই হবে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মান। 

সুযোগ পাওয়া গেল 'দিল্লশর একটা [সনেমা-হাউসে। 

পাকা খবর, 'লিনলিথগো নাকি সোঁদন সেখানে সিনেমা দেখতে আসবেন 
সদলবলে। 'সিটও রিজার্ভ রাখা হয়েছে তাঁদের জন্য। 

যথাসময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সিনেমা-হাউসটা কে'পে উঠল থর- 
খর করে। 
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কিন্তু কোথায় লিনলিথগো ! না, তিনি আসেননি । কি ভেবে সোঁদন- 
তিনি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে । 

দ্বিতীয় টার্গেট-প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল ওয়াভেল। স্টেশনে 
স্পেশাল দ্রেন প্রস্তুত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রেনটা বম্বে আঁভমুখে যাত্রা 
করবে ওয়াভেলকে নিয়ে। 

ওদিকে বিস্লবিগণও তখন প্রস্তৃত। আজ ওয়াভেলের শেষ দিন। যে 
কবে হোক, শান্তশালী 'ডনামাইটের সাহায্যে এ স্পেশাল দ্রেনটাকে উীঁডিয়ে 
দিতে হবে। 

প্রথমেই একটা পাইলট এঞ্জন ছেড়ে গেল সতর্কতা হিসেবে । খানিকটা 
পেছনেই স্পেশাল ট্রেন। 


নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন বিপ্লবীবৃন্দ। পাইলট এঞ্জন চলে গেছে। 
এই ফাঁকে ডিনামাইট স্থাপন করতে হবে। আর সময় নেই। স্প্শোল ট্রেনটা 
এসে পড়ল বলে! এ যে তার এঁ্জনটা ছুটে আসছে দৈত্যের মতো! তার 
আগেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তার পরেই, ব্যস! 

নিমেষে গোটা অণ্চলটা কেপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। 


কিন্তু কোথায় স্পেশাল ট্রেন! এ যে আর একটা পাইলট এঁঞ্জন! সাব- 
ধানতা হিসেবে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে এবার যে পর পর দুটো পাইলট 
এঞ্জন দেওয়া হবে, তা কে জানত! 


ডিসেম্বর মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে এক দীর্ঘ 
ইস্তাহার প্রচার করলেন সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশে £ 
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জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন নেপালে । উদ্দেশ্য, সেখান থেকে সংগ্রাম পাঁর- 
চালনা করা। 


২৫৩ 


আবার বিপয়ি ঘটল পরের বছর মে মাসে। হঠাৎ সৌঁদন তিনি ধরা 
পড়ে গেলেন আকম্মিকভাবে। এবার রাখা হল তাঁকে হনুমাননগ্বর জেলে। 

এদিকে বিস্লবিগণ তখন প্রস্তুত। জয়প্রকাশজশীকে চাই-ই! যে করে 
হোক, তাঁকে মৃন্ত করতেই হবে। 

করা হলও তাই। হঠাৎ একাঁদন রান্রে সশস্ত্র বিপ্লাবগণ দূর্বার বেগে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন হনুমাননগর জেলখানার ওপর। 

বেগতিক দেখে লঞ্গে সঙ্গে সেপাই-সান্মীর দল সব হাওয়া। কথায় বলে, 
পু কে যাবে ওদের গাঁলর মুখে সাধ করে প্রাণ 
ত! 

ফলে, আগস্ট-বিগ্লবের বীর যোদ্ধা জয়প্রকাশ নারায়ণ আবার বোঁরয়ে 
এলেন কারাগারের বাইরে । শুধু একাই এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন আরো 
ছ'জন আত [বশ্বস্ত বন্দী সহকর্মীকে। 

এবার জয়প্রকাশ নারায়ণ চলে এলেন কলকাতায়। মুখে বড় বড় দাঁড়ি- 
গোঁফ। গায়ে মুসলমানী পোশাক। দেখে চেনাই যায় না। লক্ষ্য সীমাল্ত 
পেরিয়ে আজাদ 'হন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ করা। 

কিন্তু শেষ পর্য্ত তা আর সম্ভব হল না, মল্লিকা। ১৯৪৩ সালের 
১৮ই ডিসেম্বর হঠাৎ তিনি একদিন ধরা পড়ে গেলেন লাহোরে। 

রামমনোহর লোহয়া ধরা পড়লেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে। মাসের 
পর মাস তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হল জেলখানার একাট ক্ষুদ্র কক্ষে। 

ব্যতিক্রম অরুণা আসফ আলাী। হাজার চেস্টা করা সত্তেও পালিশ কোন- 
দিনও পারোন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। প্রকৃতপক্ষে তিন আত্মপ্রকাশ করে- 
ছিলেন ১৯৪৬ সালের ২৬শে জানুয়ারি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেবার 
পরে। 


এবার শোন মেদিনীপুরের আবস্মরণীয় সংগ্রামের কথা । 

অশান্ত ধৃমায়ত হয়ে উঠোছল অনেকাঁদন আগে থেকেই। কারণ, 
সরকারের বণনা নীতি। 

জাপানীদের বিশ্বাস নেই। যে-কোন মূহূর্তে ওরা এখানে এসে হামলা 
শুরু করে দিতে পারে। সুতরাং তোমাদের কাছে ধত মোটর, নৌকা ও সাই- 
কেল ইত্যাদি আছে, সব আমাদের কাছে জমা দাও। ওগুলো ওদের হাতে 
পড়লে আর রক্ষে নেই! চেন না তো তোমরা জাপানীদের ! 

'আর হ্যাঁ, তমলুক, পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মাহযাদল ও ময়না 
থানার এই চিহত অগ্চলগুদি আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আঁবলম্বে তোমা- 
দের গাঁএর বাইরে অন্যত্র চলে যেতে হবে। 

সিঙ্গাপুরে বা বর্মায় মার খেলেও এখানে ওদের আমরা রুখবই। 
সুতরাং দেরশ না করে অবিলম্বে পাততাড়ি গোটাও। ভয় নেই, এজন্য তোমা- 
দের যথেম্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। 


৫৪ 


ক্ষাতপূরণ সাত্যই দেওয়া হয়েছিল, মাল্লকা। অন্তত এই একাট ব্যাপারে 
মহামান্য সরকার বাহাদুর সাত্যই তাঁর কথার মর্ধাদা রেখোছলেন। 

কিল্তু কত দেওয়া হয়োছল শুনবে ৯ এক-একটি সাইকেলের জন্য আট 
আনা থেকে পাঁচ টাকা। ফলে, যথাসর্বস্ব হারিয়ে মোদনীপুরের সাধারণ 
মানুষকে যে সৌদন কতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা 
সহজেই অনুমেয়। 

সর্বাধনায়ক সতীশ সামন্ত এবং অজয় মুখাজ সুশীল ধাড়া, বরদা 
রা লিলত লা রাজা জিরার রা 

। 

ইংরেজকে চিনতে আর বাকি নেই। বেকায়দা দেখলে ববাবরের মতো 
এখান থেকেও যে ওরা সব কিছু জ্বালিয়ে-পাঁড়িয়ে 'দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে 
পশ্চাদপসরণ করবে, তাতে আর কোন ভুল নেই। সতবাং সঙ্ঘবদ্ধ হও। 

সংঘর্ষের প্রথম সমন্পাত ৮ই সেপ্টেম্বর। 

প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী সোৌঁদন স্বতঃপ্রণোদত হয়ে জড় হল 
দানিপুরের একটা চাল-কলের সামনে । আমাদের অভুন্ত রেখে তোমরা 
যৃধ্ধের প্রয়োজনে বাইরে চাল পাঠাবে, তা আমরা হতে দেব না। কিছুতেই 
না। 

জবাব এল পুলিশের রাইফেলের মুখে । ফলে, নিহত হলেন মোট তিন- 
জন। তারপরই তাঁদের দেহগুলিকে ফেলে দেওয়া হল নদীর জলে। 

খবর পেয়ে দু'হাজার লোক ছুটে এল চাল-কলের সামনে। কার সাধ্য 
আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়! না, আমরা তা হতে দেব না। কিছুতেই 
না। জান কবুল! 

প্রথমেই সেই মৃতদেহগ্ল তুলে নেওয়া হল নদী থেকে। গুরা শহাদ। 
শহশদের মর্যাদা দিয়েই আমরা ওদের দেহগ্লিকে সংকার করব। 

ঝাঁপয়ে পড়ল পুলিশ বাহনী। না, আমরা তা হতে দেব না। যা করার 
আমরাই করব। 

তাই করা হল। শেষ পর্যন্ত তিনজনকেই চাপিয়ে দেওয়া হল একই 
চিতায়। তারপরই শূরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার। 

বিচারে দেড় থেকে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল মোট 
আঠারো জনকে। 

ওঁদকে তখন শুরু হয়েছে জনতার 'বচার। 

নিহত ব্যান্তদের পাঁরবারবর্গকে ক্ষাতপূরণ দেবার জন্য চাল-কল 
মালিককে দু'হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতে 
হবে যে, কোনাঁদন এক ছটাক চালও পাচার করা হবে না জেলার বাইরে। 


সঙ্গে সঙ্গেই চাল-কল মালিক তা মেনে ীনলেন নিঃশব্দে। এই নাও 
টাকা। কথা "দিচ্ছি, আর কোনাঁদনও বাইরে চাল পাঠাব না। 


২৫৫ 


ওঁদকে আসমদূদ্র-হমাচল তখন গর্জে উঠেছে একই সঙ্কঞ্প নিয়ে-_ 
কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! 

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতিহাসে মোদনপুর চিরদিনই সবার 
পুরোভাগে। 

এবারও তার ব্যাতিিম হল না। দেখতে দেখতে একদিন আন্দোলনের 
সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের বুকে । তরপরই আবালবদ্ধ- 
বানিতা গর্জে উঠল দারুণ রোষে-কুইট ইশ্ডিগ্া! ড্‌ অব ডাই! করেছ্গে 
ইযে মরেজ্ো! 

২৭শে তারখে নেতৃবৃন্দ মিলত হলেন তমল:কের এক গোপন সভাতে । 

সংগ্রাম আসন্ন । থানা, আদালত, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাঁদ ধ্বংস 
করে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, 
মোঁদনীপুর আজও মরে যায়ন। কোনাঁদনও মরবে না। 

সংগ্রাম শুর্‌ হবে ২৯শে সেপ্টেম্বর । সবার পুরোভাগে থাকবে সামাবক 
পদ্ধাততে গাঠত 'বদন্যৎবাহনী আর ভগ্নী শাববের সদসাগণ। নীতি হবে 
একটাই। ডু অর ডাই! করেজ্গে ইয়ে মরেঙ্ো ! 

পরাঁদন থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সবন্র। 

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্ষাদরামের মেদিনীপুর কোনাঁদনও 'পাঁছয়ে 
থাকেনি। এবারও থাকবে না। আঁবলম্বে প্রস্তুত হও সবাই। হাতে আর 
একদিন মান্র সময়। তার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে সবাইকে। 

প্রথমেই মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে বহিজগৎ থেকে । এমন 
ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বাইরে থেকে সহসা কোন পুলিশ বা মিলিটারী 
বাহিনী এখানে এসে হাজির হতে না পারে। 

রানির অন্ধকারে দেখতে দেখতেই তমলুক, পাঁশকুড়া, মহিষাদল প্রভৃতি 
স্থানে যাতায়াতের পথগ্াল বন্ধ করে দেওয়া হল বড় বড় গাছ ফেলে রেখে। 

পুল ভেঙে দেওয়া হল বান্রশটি। আর রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্ত 
করে রাখা হল কুঁড়ি জায়গায়। 

টেলিগ্রাফ আর টোঁলফোনের তার কেটে ফেলা হল সাতাশ মাইল 
পর্য্ত। টোলগ্রাফ পোস্ট উপড়ে ফেলা হল একশো পণানব্বুইটি। 

কাঁসাই ও হুগলী নদীর খেয়া নৌকোগুলো পর্যজ্ত ড্বিয়ে দেওয়া হল 
গভীর জলে। 

ও'দকে শাসক-সম্প্রদায়ও চুপচাপ বসে নেই। শহরের সব্ত কিসের যেন 
একটা চাপা আগ্ধরতা। মনে হয় কিছু যেন একটা ঘটবে। 

অনুমান মিথ্যে হল না। পরাদন ২৯শে সেপ্টেম্বর। বিকেল তখন 
প্রায় চারটে। সহসা কানে এল লক্ষ লক্ষ মানুষের দূরাগত ক্রুদ্ধ হুঙকার__ 
কুইট ইস্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! 

শহরের সব কট রাজপথ অবরোধ করে নিমেষে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ীল 
শাসক-সম্প্রদায়। 


ন্‌ 


শুধু একাট 'মাছল নয়, চারাদক থেকে চারটি 'বিরাট 'মাছল এগিয়ে 
এসে ঘিরে ফেলতে চাইছে তমলুক শহরকে । না, কিছুতেই ওদের ঢুকতে 
দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না। 

বিদ্যৎবাহিনীর নেতৃত্বে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় আট হাজার নরনারণর 
একটা শোভাযান্রা এগিয়ে এল পশ্চিম দিক থেকে । লক্ষ্য তাদের স্থানীয় 
থানা। এ থানা আমরা চাই-ই! ওটা আমরা দখল করবই। 

নিমেষে গুর্থা ও ব্রিটিশ মিলিটারী পোজিশন নিল মাটিতে হাঁটু মুড়ে। 
তারপরই তাদের হাতের রাইফেলগুঁল গজেঁ উঠল একসঙ্চো- দ্রাম ! দ্রাম! 
ফলে, নিহত হল মোট পাঁচজন। আহত আরো পাঁচিজন। 

এখানেই শেষ হল না। আহত রামচন্দ্র বেরার তখন শেষ অবস্থা । সেই 
অবস্থার মধ্যেই তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে ফেলে 
দেওয়া হল থানার সামনে । যেমন কর্ম তেমান ফল! থাক পড়ে এখানে 
মাটিতে মুখ গ:ঃজে ! 

ওঁদকে পুলশ আফসার মণীন্দ্র ব্যানাজীঁর নেতৃত্বে তখন শোভাযান্রা- 
কারীদের ওপর আবরাম গুলি চলছে বৃম্টিধারার মতো । 

আর একাঁদকে আহত রামচন্দ্র বেরা তখন আঁতকম্টে একটু একট করে 
থানার দকে এগিয়ে চলেছেন মাটিতে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে। প্রাণ যায় যাক, তবু 
থানা দখল করে অমাদের প্রাতজ্ঞা আমরা রক্ষা করবই। 

কাজেও তাই করলেন রামচন্দ্র বেরা। গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে কোনরকমে থানা- 
প্রাঙ্গণে ঢুকেই সহসা একসময়ে তিনি চেপচয়ে উঠলেন দারুণ উল্লাসে £ 

“আমরা থানা দখল করোছ। আমরা থানা দখনস করেছি £ 

তারপরই তান চিরাদনের মতো ঘ্যাময়ে পড়লেন অনন্ত নিরভ'রতায়। 
নাশ্ন্ত আরামে। সে ঘ্‌ম আর কোনাঁদনই তাঁর ভাঙল না। 

উত্তর দিক থেকে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতাঁঞ্গনশ হাজরার নেতৃত্বে এগিয়ে 
এল আর একটি শোভাযান্রা। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ভ্‌ অর ডাই! 

বাধা দিল পাঁদশ অফিসার আনল ভট্রাচার্য। না, কাউকেই এগুতে 
দেওয়া হবে না। তাহলে গুলি করা হবে। 

গুলি করবে! হাসলেন গান্ধীবাঁড় মাতাঁঙানী হাজরা-_ বেশ, কর না 
গুলি! তবে এগিয়ে আমি যাবই। তোমার ইচ্ছা হয় তো গুল কর নয়তো 
পরের গোলামী ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দাও। 

শনাশ্চত মৃত্যু জেনেও এগিয়ে গেলেন গান্ধীবুড়। এক হাতে তাঁর 
বিজয়শঙ্খ) অন্য হাতে জাতীয় পতাকা । মুখে সেই একই মল্ম, বন্দেমাতরম্‌ 
ইংরেজ ভারত ছাড়! 

দ্রাম! অব্যর্থ গুলির আঘাতে হাত থেকে শঙ্খাট পড়ে গেল গান্ধাবাঁড়র, 
তবু তানি থামলেন না। অপর হাতে মাঁট থেকে শঙ্খটি তুলে নিয়ে আবার 
তিন চলতে শুরু করলেন সামনের দিকে। বন্দেমাতরম] ইংরেজ ভারত 
ছাড় ! 


২৬৭ 
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এবার জখম হল অন্য হাতঁট, তবু সেই একইভাবে 'তানি জাতীয় 
পতাকাঁট সু-উচ্চে তুলে ধরে রইলেন আগেকার মতো। মূখে সেই একই 
ধবান। বন্দেমাতরমূ! ইংরেজ ভারত ছাড়! 

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীবুঁড়ির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে 
পড়ল মাটিতে । আশ্চর্য! পতাকাটি কিন্তু তখনো পর্যন্ত ধরাই রয়েছে 
তাঁর হাতে। ঠিক তেমাঁন ভাবেই। 

সংসারে এই নিঃশেষ আত্মবিসজনের তুলনা কোথায় বলতে পার, 
মাল্লকা £ তোমরা একালের মেয়ে। পরাধীনতার যে কি দুঃসহ জহালা, তা 
তোমরা জান না। জানতেন এই গান্ধীবুঁড়। তাই তো দেশের মযুক্তি-যজ্ঞে 
নিজেকে তান 'বালয়ে দিতে পেরেছিলেন এমনি করে। 


গান্ধীবাঁড়র নাম স্মরণ করে আজ তোমরা মাথা নোয়াবে নাঃ খণ 
স্বীকার করবে না? না কি জাতির ইতিহাসে অকৃতজ্ঞ বলে চাহত হয়ে 
থাকবে চিরাদন ? 

পুঁলশ ও মিলিটারীর 'হংম্র আক্রমণে সোঁদন শুধু গান্ধীবাঁড় একাই 
প্রাণ দেনান, মাল্লকা। প্রাণ দয়েছিলেন পূরামাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, 
জাবনচন্দ্র বেরা প্রমুখ আরো কয়েকজন। 

আর প্রাণ দিয়েছিলেন তেরো বছরের দুঃসাহসী শোর লক্ষনীনারায়ণ 
দাস। তাঁকে মারা হয়োছল রাইফেনের কু'দো "দিয়ে পটিয়ে। 

ততক্ষণে বিদ্যৎবাহনীর পারচালনায় আর একটি শোভাবান্রা এগিয়ে 
এসেছে দক্ষিণ 'দিক থেকে। সাকড়া বাঁধের কাছাকাছি আসতেই শুরু হল 
প্রচণ্ড গুলি-বর্ষণ। 

ফলে, প্রাণ দিলেন 'নরঞ্জন জানা, আর আহত হলেন পূর্ণচন্দ্র মাইীতি ও 
আরো কয়েকজন। পূর্ণ মাইতি মারা গেলেন দৃদন বাদে, হাসপাতালে । 

আহতদের মধ্যে কয়েকজন তখন গোঙাতে শুরু করেছেন-জ্ল ! একট; 
জল ৷ 

ছুটে গেলেন ভগ্ন সেনা-শাবরের মেয়েরা। এই নাও ভাই জল! হাঁ 
কর, আমরা খাইয়ে 'দিচ্ছি। 

খবরদার! রাইফেল বাঁগয়ে ধরল সেনাবাহনী। ওসব জল-টল দেওয়া 
চলবে না। আমাদের হুকুম ! 

বটে! সঙ্গে সঙ্গে আর একদল মেয়ে ছুটে গেলেন রণমার্তি ধরে। দেখেছ 
হাতে এগুলো ক! আমাদের বাধা দিলে এই বশট দিয়ে কেটে দ্‌ টুকরো 
করে ফেলব না! 

প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের আর একটি শোভাযাল্লা এগিয়ে এল দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিক থেকে। কুইট ইণ্ডিয়া ! ইংরেজ ভারত ছাড় ! 

বাধা দিলেন সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ। আর এক পা এগিয়েছ কি 
মরেছ! সথ্গে সঙ্গেই তাজা বুলেট। 
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শুনেই তাড়াতাঁড় এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দিলেন কয়েকজন মাহলা। 
নাও, মার আমাদের। মরতে আমরা সব সময়ে প্রস্তৃত। 

পিছিয়ে গেলেন সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ। সামনে বিশাল জনতা । এ 
যৌবনজলতরগ্গ রুধিবে কে? তাই গলির পাঁরবতে এবার তান লাঠি- 
চার্জ করার হকুম দিলেন জনতার ওপর। ফলে, আহত হলেন বেশ কয়েক- 
জন। 

মাহযাদল থানার সামনেও সেই একই দশ্য। 

সেখানে প্রথম দফায় প্রাণ দিলেন যাঁমনীকান্ত কামিলা, অনল্তকুমার 
পান্ন ও আরো তিনজন। 

দ্বিতীয় দফায় শশীভূষণ মান্না, সরেন্দ্রনাথ কর এবং ধীরেন্দ্রনাথ 
দিড়াবেরা। 

তৃতীয় দফায় ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, আশুতোষ কুইলা, 
সুধীরচন্দ্র হাজরা, প্রসন্নকুমার ভূঞা, পণ্টানন দাস, রাখালচন্দ্র সামন্ত এবং 
স্াদরাম বেরা। 

বেলকাঁন থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন ভজহার রাউত, বংশধর কর, 
চন্দ্রমোহন জানা, হেমন্তকুমার দাস, চৈতন্য বেরা, বৈশ্যচরণ মহাপান্র, শিব- 
প্রসাদ, চন্দ্রমোহন দাস, সবেশ্র প্রামাণিক ও রামপ্রসাদ জানা। 

বৃন্দাপুর থানা আঁভযানে প্রাণ দিলেন মোট দুজন। গৌরহার কামিলা 
'আর গান্ধার সাহু। 

ভগবানপৃর থানা আভযানে নিহত হলেন যীধন্ঠির জানা, বিভূতিভূষণ 
দাস, জগন্নাথ পান্র, শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ বেরা, রামকান্ত দাস, রঘুনাথ 
মণ্ডল, হারপদ মাইতি, পরেশচন্দ্র জানা, কৃষমোহন চক্রবতাঁ, ধীরেন্দ্রনাথ 
দাশপাঠ ও ভূষণ সামন্ত প্রমুখ সংগ্রামী তরুণবৃন্দ। 

কেশবপুর থানা আঁভযানে প্রাণ দিলেন শশীবালা দাসী, রামকৃষ্ণ ঘোষ 
ও আরো দুজন। 

তারপর একে একে প্রাণ দিলেন অমূল্য শাসমল, সুধাঁর মাইতি, কেদার- 
নাথ জানা, মৃচিরাম দাস, ভগণরথ রথ, মুরারীমোহন বেরা, 'বাঁপনাবহারী 
মণ্ডল, চন্দ্রমোহন 'দন্দা ও হরেকৃফণ ধর। 

বদন্যতবাহিনী ও ভগ্ন সেনা-ীশাবরের পাঁরচালনায় স.তাহাটা থানা 
দখল করা হল একই 'দিনে। 

প্রথমেই বন্দী করা হল একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে । তারপর 
বাদ বাঁক সবাইকে। 

লাভও কিছ কম হল না। পাওয়া গেল ৬ট রাইফেল এবং বেশ কয়েকাঁট 
তরবারী। অসূরকে আসারিক ভাষায় জবাব দিতে হলে এগুলো খুবই 
কার্যকরা। 

থানা দখল শেষ। এবার বাঁহ-উৎনব। 

দেখতে দেখতে একসময়ে গোটা থানা-ভবনটা জহলে উঠল দাউ দাউ করে। 


২৫৪) 


সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! নাশহণ হয়ে যাক ওরা মোঁদনীপুরের মাঁট 
থেকে। 
সহসা 'কি শুনে চমকে উঠলেন বিপ্লবী জনগণ। কি ব্যাপার! কিসের 
শব্দ ওটা! 
বিমান! বিমান! বিমান! একজোড়া বোমারু বিমান! ঠিক মাথার 
ওপরে ! মনে হয় বোমা-বণ করবে। 
হ্যাঁ, তাই। এ যে বিমান দ্যাট চে নেমে আসছে ছোঁমেরে। এযে 
বাতাসের বুকে তীঁক্ষ£ শিস দিয়ে বোমাটা নেমে আসছে' মাটির দিকে। 
শীগগির শুয়ে পড় সবাই মাটি কামড়ে। 
কোন বিস্ফোরণ হল না, মাল্লকা। কারণ, বোমাটা পড়ে- 


ফল হল মারাত্মক। দেখতে দেখতেই খাসমহল আঁফিস, ইউানিয়ন বোর্ড, 
রেজৌস্ট্র আফস ইত্যাদ সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গেল জনতার রোষে। 
কোথায় তোমাদের বোমারু বিমান! জক তাদের। তারাই এসে তোমাদের 
রক্ষা করুক আমাদের হাত থেকে! 

তারপর নন্দীগ্রাম থানা । সেখানে প্রাণ দিতে হল বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভানু 
রায়, ভূতনাথ সাহ7, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শেখ আল্গাউীদ্দন ও আরো চারজনকে । 
আহত যোলজন। 

কাঁথ মহকুমাতেও সেই একই অবস্থা । লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে একই 
শপথ-ড্‌ অর ডাই! করেছ্গে ইয়ে মরেছে ! 

সংঘর্ষের প্রথম সব্রপাত ২২শে সেপ্টেম্বর । 

পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ স্বয়ং মহকুমা-শাসক সৌঁদন হাঁজর। যাও, 
সমস্ত গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে এস। যে রাস্তা ওরা ভেঙেছে, ওদের নিজের 
হাতেই সে রাস্তা আজ মেরামত করে দিতে হবে। না আসতে চাইলে জোব 
করে তুলে 'নিয়ে আসবে। 

রুখে দাঁড়াল হাজার হাজার সাধারণ মানুষ । না, এ হুকুম আমরা মানতে 
রাজী নই। ইচ্ছে হলে তোমরাই নিজের হাতে মেরামত কর গে। 

এতবড় কথা! আদেশ দিলেন মহকুমা-শাসক- ফায়ার! ফলে, নিহত 
হল মোট ছ'জন। আহত শতাধত। 

জনতার আকোশ এবার যেন শতধারায় ফেটে পড়ল পটাশপুর, খেজার 
ও ভগবানপুর থানার ওপর। ফলে, সব কিছ জবালয়ে-পাঁড়িয়ে একেবাবে 
একাকার। 

কোথায় তোমাদের মনিব ইংরেজ সরকার, কোথায় তার একাল্ত দাসানু- 
দাস দারোগা সাহেবের দল! আজ তোমাদের 'বিচারের পালা । 

বেগাঁতক দেখে পটাশপুর থানার দারোগা সাহেব আগেই হাওয়া। শেষ- 
পর্যন্ত খেজুর ও ভগবানপুরের সাকেলি আফসার এবং এগারোজন সশস্ম 
কনস্টেবলকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল স:ল্দরবনে। 


২৬০ 


কেশপুরর, ডেবরা, পিংলা, সবং, গড়বেতা, খড়াপুর ইত্যা্দ স্থানেও সেই 
একই চেহারা। গো ব্যাক ব্রিটিশ! কুইট ইশ্ডিয়া! তোমাদের শাসন 
'আমরা মানি নে। 

কোনরকমেই আন্দোলন দমন করতে না পেরে এবার অসংখ্য ব্রিটিশ ও 
পাঠান সেনাবাহনীকে নিয়ে আসা হল মোঁদনীপুরে। 

বন্ড বাড় বেড়েছে এই মোঁদনশপুর। এবার দেখ যে, মোদনাপুরকে 
'আমরা শায়েস্তা করতে পার কিনা! ভাল করে তাকিয়ে দেখ। 

সাঁত্যই ওরা দেখাল, মল্লকা। যে কোন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও বুঝি 
তা হার মানায়। 

ইংরেজের প্রচার-মাহমায় হিটলারের কত নৃশংসতার কাহিনীই না আমরা 
শুনেছি। হিটলার দস্য, হিটলার ডাকাত, এমান কত কথা । 


কিন্তু ইংরেজ নিজে কঃ সে কি নিক্ে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা ? 

যুদ্ধ শেষে হিটলারের ইহৃদী-ীনর্যাতনের যেসব কাঁহনী জানা গেছে, 
নিশ্চয়ই তা নিন্দার যোগ্য। 

কিন্তু ব্রিটিশ! আমেরিকা ! 

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মৃতপ্রায় জাপানের বুকে গ্যাটম বোমা নিক্ষেপ 
কবে যেভাবে তারা লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছিল, 
তা কি আভনন্দনযোগ্য £ 

মনে রাখতে হবে যে, তার আগেই জাপান যুদ্ধ-বিরাতি প্রার্থনা করে- 
ছিল 'মন্তরপক্ষেব কাছে। 'কন্তু তারা রাজী হয়ান। কারণ, তখনো পযন্ত 
এাটম বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা কবে দেখার কোন সুযোগ হয়নি। ওটা 
একবার দেখা দরকার। 

িটলাবের নৃশংসতাকে নিশ্চয়ই আমরা নিন্দা করব। কিন্তু জয়ী 
পক্ষ বলে এগুলোকেই কি আমরা বাহবা দেব 2 এগুলোও কি সমান নিন্দ- 
নীয় নয়? 

কি করেছিল ইংরেজ সেদিন মোঁদনীপুরে ? কি কবেছিল অস্তি, চিমুর, 
বিহার বা বালিয়াতে ? 

আন্দোলনকারীদের নাগাল না পেয়ে যেভাবে সোঁদন তারা পৈশাচিক 
ও মেতে উঠেছিল, বিংশ শতাব্দীতে কোথাও তার একটা নজার 
আছে ক? 

পশুত্বের দিক থেকে ফ্যাঁসিস্টরা কি এর চাইতেও নিকৃষ্ট ? 

অথচ '্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চল সাহেবের মূখে শোনা গেল বিপরাত 


কথা। না, এমন কিছু হয়নি ভারতবর্ষে । মাত্র ১৪০ জন লোক মারা গেছে 
পুলিশ ও মিলিটারীর গলিতে । এ তো সামান্য ব্যাপার ! 


মাত্র ১৪০ জন! অথচ কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরে যে তদন্ত কমিশন গঠিত 
হয়েছিল, তাতে জানা গেছে যে, নিহতের সংখ্যা তেরো হাজারেরও বেশি। 


৬৬ 


তাহলে প্রচারবিদ হিসেবে কে বড়, মল্লিকা 2 'ফ্যাসিস্ট' জার্মানীর 
ডঃ গোয়েবলস, না গণতন্ত্রী” ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঃ 

এঁদকে তখন অত্যাচারের ঝড় বয়ে চলেছে মোঁদনীপূরের ওপর দিয়ে ॥ 

পালিশ ও মলিটারীর সাহায্যে লাঠি, গাল, লু্ঠন, গৃহদাহ, নারী- 
ধর্ষণ কিছুই বাদ নেই। মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা 
দিতে হবে, যা জীবনেও যেন ওরা ভুলতে না পারে। 

বিপদের ওপর বিপদ। সে বিপদ দেখা দল ১৬ই অক্টোবর রান্রে। 

হঠাৎ সেদিন প্রচণ্ড এক ঘুর্ণিবাত্যা এসে আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের 
ওপর। 

তারপর শুধু জল আর জল! চাঁরাদকে থে-ঘৈ করা জল। 'বিধৰংসণ 
সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কত শত অসহায় নরনারীকে যে পথে বসতে হল, 
তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই। 

দেখে অট্ুহাস্যে ভেঙে পড়লেন শাসক-সম্প্রদায়। গড্‌ সেভ দি কিং! 
এবার ১ এবার কোথায় যাবে মোদনীপুর ? 

কিন্তু না, এ খবর এত শীগাঁগর বাইরে যেতে দিলে চলবে না। সব 
চেপে রাখতে হবে সন্তর্পণে। কেউ যেন ওদের সহায়তা করতে না পারে বাইরে 
থেকে। ওদের উপযুন্ত শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। 

কাজেও তাই করা হাল, মল্লকা। সতকর্তা হিসেবে আগেই কলকাতা 
থেকে একাধিক টেলিগ্রফ পাঠানো হয়েছিল মহকুমাশাসকের কাছে। ঝড় 
আসন্ন । জনসাধারণকে হিয়ার করে দাও। 

সব চেপে দেওয়া হল নিপ্‌ণতার সঙ্গে। মোঁদনীপুর শেষ হয়ে যাক' 
নিশ্চহ হয়ে যাক। এই তো ওদের উপয্ন্ত শাঁস্ত। 

এত আঘাতের পরেও কিন্তু মেদিনীপুর মাথা নোয়াল না, মল্লিকা। বরং 
আঘাত সামলে নিয়ে আবার তারা মাথা উচ্চ করে দাঁড়াল সবার পুরোভাগে। 
মোঁদনীপুর আজও মরোনি। প্রমাণ শীগাঁগরই তোমরা পাবে। 

কাজেও তাই হল। ১৭ই ভিসেম্বর স্বাধীন তাম্ীলপ্ত সরকার প্রাতি- 
জ্ঠিত হল মোঁদনীপুরের মাটিতে । আমবা স্বাধীন। আমরা মুত্ত। এ দেশ 
আমাদের । আমরাই এর মালিক। বিদেশী শাসকের কোন আইন আমরা মান 
নে। মানব না। 

ক ছিল না সেই স্বধীন তাম্রীলপ্ত সরকারের! 

স্বরাষ্ট্র 'বভাগ, শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, জেলখানা, পোস্ট 
আঁফস, সংবাদপন, ব্যাঙ্ক, নিজস্ব সেনা বাহনী-ীকমের অভাব ছিল! 

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্্ী জনাব ফজলল হক পরবতর্ণ কালে ব্যবস্থাপক 
সভায় কি বিবৃতি দিয়েছিসেন, শোন £ 

'মোঁদনীপুরে একটি প্রাতিদ্বন্দবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের 
নিজস্ব সৈন্য, পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ ছিল। 

নিজস্ব কারা-বিভাগও তাদের ছিল। প্রয়োজনবোধে সেখানে অপরাধণ- 
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দের আটক রাখা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা গভর্ণমেন্টকে অচল করে 
ফেলতে সক্ষম হয়োছল।, 

ওাঁদকে এত চেষ্টা করা সত্বেও মেদিনীপ্‌রের ওপর সেই অমানষিক 
নির্যাতনের কাহনী কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপা থাকেনি, মল্লিকা। মুখে মুখে 
একদিন সে কাহনী পৌঁছে গেল এখানে-ওখানে সবন্ু। 

এুনেই গর্জে উঠলেন পুরুষাঁসংহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রাতি- 
বাদে মাল্মসভা থেকে পদত্যাগ করে গভর্ণর স্যার জন হারবার্টকে তান 
(লিখলেন £ 

র অধিকৃত অণুলে যেরূপ নৃশংস অত্যাচারের কথা আমরা 
শুনতে পাই, মোদনীপঃরেও তাই চলেছে। সশস্ত্র সৈন্য ও প্ালশের সাহায্যে 
শত শঠ বাঁড় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের ওপর পাশাবক অত্যাচার করা 
হয়েছে। হিন্দুদের বাঁড় লুট করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে । 

অদ্রেক ক্ষেত্রে পাঁলশ নিজেই এ কাজ করেছে । এমন কি, ১৬ই অন্রেঁ- 
বব্বে ».*ত প.বও গৃহল:ণ্ঠন ও গৃহদাহের ক'জ সমানভবেই চলেহে। 

ণ্ভর্ণমেণ্টের লোকদের এসব অত্যাচার অতান্ত ঘৃণিত। সরকার কর্তৃক 
এখপদ্ নমল ঝড়ের সংবাদ এবং সাহায্যের আবেদন গোপন রাখা অমাজনীয় 
অপব । ঝড়ের পর কতগুলি অফিসাবের ওুদাসীন্য এবং হৃদয়হীনতার 
তুলন কন সভ্য গভর্ণমেন্টের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 

এ? একজন ভদ্রলোককে অমি জানি যিনি কিছু-সংখ্যক নরনারী ও 
শিশ লে জলে নিমত্জিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার 
জন্য একটি নৌকা চেয়েছিলেন। 

গ্রর্থনা সবাসার না-মঞ্জর করা হয়েছে । ফলে, বিপদগ্রস্ত লোকগাাঁল 
শ্রোতেব গলে ভেসে যায়। তাদের আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়ান। 


ইচ্ছা থাকা সত্তেও বাইরের লোককে কোনরকম সাহায্য করতে দেওয়া 
হয়'ন। সান্ধ্য-আইন জার করে সে-পথ বন্ধ করা হয়েছে। 

আাঁধকন্তু একজন আফসার এই মর্মে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠি- 
য়েছে ষে, আন্দোলনকারী জনসাধারণকে স্থায়ী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ওখানে 
একমাস পযন্ত সবরকম সরকারী সাহায্য বন্ধ করা উচিত। 
যাবে না। 

যাঁদ নিজের দেশকে স্বাধীন করা এবং বৈদোঁশিক প্রভূত্ব অবসান করার 
আকাঙক্ষা পোষণ করা অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেকাট আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন ভারত- 
বাসীই আজ অপরাধী। 

স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন না করে 'বস্লব দমন করার 
জন্য গভর্ণমেন্ট গত তিনমাস ধরে এই দমন নীতির শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
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ততে লাভ হয়েছে এই যে, গত িনমাসে জনসাধারণ বুলেটের ভয় হারি- 
য়েছে। 
নিরস্ত্র ও অসহায় জাতির সঙ্গে লড়াই করা খুবই সোজা। 
ভারতবাসী নিরস্্, ত' সত্তেও 'ব্রাটশপক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভারত- 
বাসী নাকি ব্রাটশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে। 


তাই যাঁদ হয়, তাহলে ভারতবাসণকে অস্ত সরবরাহ করা হোক॥ তার- 
পর সমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ চলুক । অত্যাচারের হাত থেকে মাুন্ত পাবার জন্য 
শনশ্চয় ভারতবাসী এই পারবর্তনকে সাদরে সমর্থন জানাবে। 


উপসংহারে লিখলেন শ্যামাপ্রসাদ £ 
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এখানেই শেষ হল না, মাল্লকা। এবার পালা এল প্রধানমন্ত্রী জনাব 
ফজলুল হকের। স্বয়ং গভর্ণর তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন রিভল- 
বার দেখিয়ে। 
হয়েছলেন। 

সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণরের কৈফিয়ং তলব। আমরা যেখানে রাজী নই, 
সেখানে তুমি কার হুকুমে তদন্তের আদেশ দিয়েছ, তার কৈফিয়ং দাও। 

এ প্রসঙ্গে আমি গভর্ণর স্যার হারবার্ট এবং জনাব ফজলুল হক লিখিত 
দুটি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। এই চিঠি 
দুটি থেকেই তুমি সোদনের ছবিটা স্পল্ট দেখতে পাবে আশা কারি। 


পপ্রয় প্রধানমন্ত্রী, ১৫ই ফেব্রুয়ার 

আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি মোঁদনীপুর জেলার সরকারী কর্ম 
চারীদগের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে বাঁলয়া আজ আইনসভায় 
প্রাতশ্রতি 'দয়াছেন। 

আপনি ভালভাবেই জানেন যে, এই বিষয়াট আমার বিশেষ দায়িত্বের 
অন্তভুন্ত। আপনি আরও জানেন যে, এই বিষয়ে কোন 'তদল্ত করা আমি 
বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে কার। 

এই সংবাদ সত্য হইল্সে, সরকারের সিম্ঘধান্ত বাঁলয়া বার্ণত এই বিষয়ে 
পূর্বেই আমার সাঁছত কোন আলোচনা করেন নাই। 
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আগামী কল্য প্রাতঃকালে আমার সাঁহত সাক্ষাৎ করিবার সময়ে সে: 
সম্পর্কে আপনার কৈফিয়ৎ প্রত্যাশা কাঁরব। 
-ভবদীয়, জে, এ. হারবাট” 
চিঠি পেয়েই রুষ্ট বাঘের মতো গজ উঠলেন 'শের-এ-বঙাল' হক 
সাহেব। পরদিনই তান জবাব দিলেন ঃ 
পপ্রয় স্যার জন, 
আপনার ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতোছি যে, আপ- 
নার নিকট কোনও কোফিয়ং দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আম স্বীকার কার না। 
তবে মৃদ্‌ ভর্ঘসনার সাহত আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার 
কতব্য যে, আপনার পন্তে যেরূপ অসৌজন্যমূলক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, 
চার কাদার এরর পত্রে সের্প ভাষা বর্জন করাই 
বাঞ্থনীয়। 
আজ প্রাতে ১৩টার সময় আপনার সাহত আমার দেখা কারবার কথ 
ছিল। হীতপূর্বেই আম আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মৌখিক জানাইয়াছ 
যে, আপনার নিকট যাওয়া ও আপনার সাঁহত সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে 
সম্ভব হইবে না। কেননা আমি মনে করি যে, আপনার পন্রে লাখত ভাষার 
জন্য ঘটি স্বীকার না করিলে ক্লোধ-জজারত মনোভাব লইয়া যে কথাবার্তা 
হইবে, তাহাতে কোনই ল্লাভ হইবে না। 
_ভবদীয়, এ. কে. ফজলুল হক' 
প্রথমে পদত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। তারপর হক সাহেব। কারণ-_ 
মোদনীপুর। 
তাকাম্য নয়। দিনকাল ভম নয়। বক্ষোভের আগুনে সারা দেশ তখন 
জবলছে। এ অবস্থায় এ খবর যতাঁদন চেপে রাখা যায় ততই ভাল। 
তাই বলে নিজেদের সেই কীর্তকাহনণ কি সাঁতিই চেপে রাখতে সক্ষম 
হয়োছলেন শাসক-সম্প্রদায় ? 
মোটেই না। সত্য কোনাদনও চাপা থাকে না। এখানেও তা থাকোন। 
পরবতরঁ কালে কংগ্রেস তদল্ত কাঁমশনের সামনে মোঁদনীপুরের অসংখ্য 
নির্যাতিতা নারী স্বেচ্ছায় যে জবানবন্দী "দিয়েছিলেন, তা থেকে সামান্য কিছ; 
অংশ এখানে তুলে 'দিচ্ছি। 
প্রথমে শোন সিম্ধবালা দাসীর কথা 
“আমার বয়স ১৯ বংসর। আমার একটি সন্তান আছে। ৯ই জানুয়ার 
বেলা সাড়ে ন'টার সময় জনৈক পৃঙ্সিশ আফসার একদল সৈন্যসহ আমাদের 
বাড়িতে প্রবেশ করে। ওরা আমার স্বামীকে অনার লইয়া যায় এবং বলপরবক 
আমাকে ধর্ষণ করে। আমি অজ্ঞান হইয়া পাঁড়। এই দ্বিতীয়বার আম 
ধার্ধতা হইলাম। 


৬৫ 


এবার শোন সম্তান-সম্ভবা নারী খাঁদবালা পণ্ডিতের কথা। 

সন্ধৃবালা দাসীর মতো ইনিও একই দিনে, একই আঁফসারের নিদেশে 
ধার্ধতা হন মাঁহযাদল থানার চণ্ডীপুর গ্রামে। 

“আমার বয়স ২৯ বংসর এবং আমি িনাঁট সন্তানের জনন ৯ই জানু- 
যারি বেলা ন'্টার সময় জনৈক ব্যান্ত কয়েকজন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়তে 
প্রবেশ করে এবং আমার ফ্বামকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া অন্যত্র লইয়া যায়। 


এ ব্যান্তর নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া 
পর-পর আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পাঁড়। জ্ঞান ফিরিলে 

এবার শোন এক অস:স্থা নারী সুহাসনী দাসের কথা £ 

"আমার বয়স ২০ বংসর এবং কোন সল্তানাদি নাই। ৯ই জানুয়ার 
'জনৈক ব্যন্তঁ একদল সৈন্য লইয়া আমার স্বামীকে ধাঁরয়া অন্যত্র লইয়া যায়। 
এ ব্যান্তুর নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধে এবং চিৎকার 
কারলে গুলি করিবে বাঁলয়া ভয় দেখায়। তারপর দুইজনই আমাকে ধর্ষণ 
করে। আম লজ্জা ও ঘৃণায় সংজ্জহীন হই। আমাকে মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠত করুন।, 

শুধু একটি-দুটি নয়, এমনি অসংখ্য ঘটনা, যা শুনলে লঙ্জা-ঘণায় 
তোমরা শিউরে উঠবে। 

তবে খুবই আনন্দের কথা যে, এসব নির্যাতিতা মাহলাদের সমাজ-জীবনে 
সংপ্রাতিত্তিত করার ব্যাপারে মোদননীপুরের সংগ্রামী জনসাধারণ সোৌঁদন এত- 
টুকুও পিছিয়ে থাকেনান। এখানেও তাঁরা সবার পুরোভাগে । 

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মল্লিকা । ব্রিটিশ সোঁদন যা কিছু করেছিল, 
সবই তার সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে। 

“কন্তু মোসাহেবের দল? মনিবের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট হয়ে কি করেনি 
সোঁদন এই ঘৃণ্য স্বজাতিদ্রোহী মোসাহেবের দল ? 

ক করতে বাকি রেখোঁছল ? 

পুরস্কার ও খেতাবের লোভে এই দাসানুদাসের দলই কি সোঁদন কম 
অত্যাচার করোছল দেশবাসীর ওপর ? 

আজ তাদের চেনা যায় না। কারণ, তারাই আজ এই হতভাগ্য দেশের 
সবচাইতে উচ্চতার জীব। ক্ষমাই আমাদের পরম ধর্ম কিনা-তাই রাতা- 
রাত ভোল পাল্টে দেশসেবকের ভেক নিতে তাদের কাউকেই এতটুকু বেগ 
পেতে হয়নি। 

ওদিকে পলিশ তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোদনীপরের সর্ব । যে 
করে হোক, আন্দোলনের মধ্যমণিদের গ্রেপ্তার করা চাই-ই ! 
অন্যথায় এ আন্দোলন কিছুতেই থামানো যাবে না। 

সবার নামেই মোটা টাকা পুরস্কার । জীবিত অবস্থায় যদ ধরিয়ে দতে 


খ্ভ্ড 


পার তো ভালই, নয়তো অন্তত তাদের কাটা মুণ্ডুগীলও যাঁদ এনে দেখাতে 
পার তো ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়ে টাকা! 

তবে কাজটা সোজা নয়। চারপাশে অতন্দ্র প্রহরী বিদ্যৎবাহনী। 
তাছাড়া রয়েছে মৌদনীপুরের সাধারণ মানুষ। এতগুি চোখকে ফাঁক 
দিয়ে কার সাধ্য তাদের একান্ত প্রিয় নেতৃবৃন্দকে স্পর্শ করে! 

এত করেও কিছ হল না। হঠাৎ একাদন অজয় মুখাজাঁ ধরা পড়ে 
গেলেন আকাঁস্মকভাবে। 

সেদিন তিনি তমলুকেরই কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়েছিলেন 
সংগঠনের কাজে। সেখানেই একটি চাপরাশ তাঁকে ধারয়ে দিল পুরস্কারের 
লোভে । 

তাবপর 'বিচার। বিচার ৬ বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে তিনি 
চলে গেলেন লৌহ-কপাটের অন্তরালে । 

ধরা পড়লেন সতীশ সামন্ত, সতাশচন্দ্র সাহ? আর বরদা কুইতি। সতদশ 
সামন্তকে দেওয়া হল আড়াই বছরের কারাদন্ড । 

সুশীল ধাড়া স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন আরো কিছুদিন বাদে। 

কারণ- গান্ধীজী। আন্দোলনে আঁহংসার মর্যাদা রক্ষিত হয়ান। 
[তরাং তাঁর নিদেশ- অবিলম্বে সব কিছ স্থাগত রেখে আন্দোলনে লিপ্ত 
প্রতিটি লোককে আত্মসমর্পণ করতে হবে পনীলশের হাতে। অর্থাৎ সেই 
১৯২২ এবং ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি । দেশবন্ধুর 
ভাষায় £ 
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নহাত্মা তাঁর আন্দোলন খুবই চমকপ্রদভাবে শুরু করেন। নির্ভুল এবং 
অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্রমশ সাফল্যের চরম মুহূর্তে এসে দাঁড়ান। কিন্তু তার- 
পরই তাঁর স্নায়যন্ত্র দূর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত পথচলা । 

এবার মোদনীপুরের ক্ষয়-ক্ষীতর বিবরণ শোন। এ সম্বন্ধে জনাব ফজ- 
থেকে এখানে হবহ তুলে 'দাচ্ছ ঃ 

'বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রম্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী স্যার নাঁজ- 
ম্াদ্দন বলেন যে, ১৯৪২ সালের ঝঞ্চাবাত্যার পূর্বে এবং পরে তমলুক এবং 
কাঁথ হহকুমায় সরকারের লোকজন ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন এবং ক্যাম্প পোড়াইয়া 
দয়াছে। এই সময় কংগ্রেসীরা ৮১টি থানা, আঁফস, সরকারণ বাঁড়ঘর প্রভাতি 
পোড়াইয়াছে। 

১৯৪২ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর 
মাসে কাঁথ এবং তমলুক মহকুমায় যাবতীয় অস্থাবর সম্পান্ত সহ স্থানীয় 


৬৭ 


'আঁধবাসীদের বহু কাঁচা ও পাকা বাসভবন জবালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা 
মেদিনীপুরের জনৈক সদস্য শ্রীধূন্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এই প্রশন করিলে প্রধান- 
অল্ত্রী তাহা সত্য বাঁলয়া স্বীকার করেন। অর্থাং_সরকারের লোকজন শুধু 
কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প পোড়াইয়াই নিরস্ত হন নাই, স্থানীয় আধবাসদের 
'অস্থাবর সম্পান্ত-সমেত বহ্‌ বাসভবন তাহারা জবালাইয়া 'দিয়াছে। 
সরকারের লোকজন যেরূপ ব্যাপকভাবে আঁশ্নকাণ্ড কাঁরয়াছে, সে 
সম্বন্ধে তদন্ত কাঁরতে সরকার প্রস্তুত আছেন 'কিনা-এই প্রশ্ন উঠলে স্যার 
“নাজিমাদ্দন রুদ্ধ হন।, [প্রবাসী ৪ চৈত্র £ ১৩৫০ সাল ] 


ীবপদ কখনো একা আসে না। দেখতে দেখতেই বাংলার বুকে ভয়াবহ 
এক দাঁভরক্ষের করাল ছায়া নেমে এন ইচ্ছাকৃত সরকার অব্যবস্থার ফলে। 

পঞ্চাশের সেই মন্বন্তরে মোট কত লোককে প্রাণ 'দিতে হয়েছিল জানো ? 

প্রায় ষাট লক্ষ । 

আজ ১৯৭১ সালের প্রান্তে দাঁড়য়ে সে দৃশ্যের কথা তুমি বোধহয় 
কল্পনাও করতে পারবে না, মাল্লকা। 

পথে, ঘাটে, ফুটপাথে, পার্কে, যৌদকে তাকানো যায়, শুধু অগুনাত 
মৃতদেহ। বোশর ভাগই ক্ষতাবক্ষত। ক্ষুধার্ত শকুন এবং কুকুরের দন আগে 
থেকেই তাদের শেষ করে 'দিয়েছে। 

মল্লিকা, যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায়। আমাদের সেখানে কোন প্রত্যক্ষ 
ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া আমাদের দেশে কোনাদন যুদ্ধ হয়ও নি। অথচ 
সর্বাগ্রে তার জন্য মাশুল দিতে হল কিনা আমাদেরই ! 

কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সোঁদন যুষ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত ছল, 
তাদের দেশে একাঁট লোককেও না থেতে পেয়ে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হয়ে- 
ছিল কি? 

না, হয়নি। তফাৎটা এইখানেই। 

বিয়াল্লশের কাঁহনী এখানেই শেষ করাছ, মাল্লকা। 

বিগ্নব কোনাঁদনও ব্যর্থ হয় না। আগস্ট-বিপ্লবও ব্যর্থ হয়নি। ভিক্ষায় 
কোনাঁদনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়। মততযু- 
ভয়কে জয় করতে শিখতে হয়। 


যে জাত মৃত্যুভয় জয় করতে শেখোঁন, স্বাধীনতা তদের জন্য নয়। 
এীতহাসিক আগস্ট-আন্দোলনের সার্থকতা সেইখানেই। 

ভারতবর্ষে সাধারণ মানূষ সোঁদন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্বাধীনতা 
অজনের জন্য তারা প্রাণ 'দিতে জানে। স:ভাষের ভাষায় ঃ 
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৬৮ 


চলো এবার আমরা একট: পিছিয়ে যাই, মল্লিকা । 

এীতহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের দুরন্ত গাতিবেগের মাঝে এতক্ষণ! 
ধনজেকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, পেছনের দিকে তাকানোর মতো 
অবকাশ পাইনি। এবার সে-সব ঘটনাগুলো তোমাকে শোনাব একে একে। 

'ভারত ছাড়” আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে। 
আর এ ঘটনা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসে। 

সুভাষের মাথায় তখন দুঃসহ চিন্তা। চিন্তার প্রধান কারণ-_অর্থ- 
সমস্যা। 

শুরুতে ছিল মাত পনেরোজন। এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন 
হাজার। আরো আসছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে। 
হি টাকা কোথায়? ফৌজের সংখ্যা বাড়ানো মানেই তো 

| 

তাও সামান্য দু-দশ টাকার প্রশ্ন নয়। তাদের মাইনে, আহার, পোশাক- 
রিনা নিলি ররর জিত কোথায় পাবেন সুভাষ এত 

জার্মান সরকারের কান থেকে মাসে মাসে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা দয়া বা 
অনুকম্পার দান নয়, খণ। দেশ স্বাধীন হবার পরে সবই তখন আবার তাদের 
ফিরিয়ে দিতে হবে সূদে-আসলে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ। তার সাধ্য যে 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 

এদিকে তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান গড়ার কাজ শেষ। এবার চাই চতুর্থ ব্যাটে- 
লিয়ান। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা ? 

উপায় বাতলে দিল জার্মানী । টাকার দায়িত্ব আমাদের। তবে একটা 
শর্তে। এবার থেকে তোমাদের সেনাবাহনীকে যৌথভাবে উভয় রাম্টরের প্রাতি. 
অনুগত্য দেখাতে হবে। 

কটেনশীততে সুভাষও কম যায় না। ি করে যে তান একা ১৯৪২ 
সালের মহা্শপ্তশালী তিন প্রধান-হটলার, মসোঁলনী ও তোজোর সঙ্গে 
সমানে পাঞ্জা কষে চলতে সঙ্গম হয়োছলেন, অত ভাবতে গেলে সাঁতিই অবাক 
লাগে। 

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে সৃভাষ পাল্টা চাল দিলেন 
পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মতো । ঠিক আছে, তাই হবে। তবে একটা শর্তে । 
যেখানে উভয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য এক হবে, কেবলমান্ন সেখানেই আমরা সহযোগিতা 
করতে বাধা থাকব তোমাদের সঙ্গে, অন্যত্র নয় ।...0115 71065 00100300 
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রাজী হল জার্মানী । বেশ, তাই হবে। সেনাবাহনীর খরচ আমরাই 
বহন করব এখন থেকে । 

নতুন শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হল সৈগ্টেম্বর মাসে। 

সে অনুষ্ঠানে বিশেষ আতাঁথ 'হসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপ-্দুতা- 


২৬৯ 


বাসের কর্ণেল ইয়ামামাতো। এই ইয়ামামাতোর কথা তুমি জানতে পারবে 
'আরো পরে। 

এবার ছোট্র, অথচ গুরুত্বপূর্ণ একাঁটি ঘটনার দিকে আমি তোমার দাঁন্ট 
আকর্ষণ করব, মল্লিকা । 

সুভাষ বোস জার্মানীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, একথা বেধহয় 
সারা পৃথবাঁ জানে। 

পিল্তু এ খবর কেউ রাখে 'কি যে, সুভাষ নিজেই আবার সেই খাণ পরি- 
শোধ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে 2 

অবশ্য মোট কত টাকা 'তাঁন খণ 'নিয়োছিলেন, তার সবটাই তিনি পাঁর- 
শোধ করার সময় পেয়েছিলেন কিনা, সে তথ্য আমার জানা নেই। তবে চেম্টা 
যে করেছিলেন, তাতে আর কোন ভুল নেই। 

সংগ্রামী ভারতের একক প্রাতীনাধ হিসেবে দেশের ম্ীন্তর জন্য সোঁদন 
খণ গ্রহণ করোছলেন সুভাষ নিজে। পাঁরশোধও করেছিলেন নিজের হাতেই। 

জার্মানীর আস্তত্ব তখন রীতিমত বিপন্ন । সে অবস্থায় খণ পাঁরশোধ 
করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা বলে সুভাষ কিন্তু অদের সেই বিপযয়ের 
সুযোগ বিন্দমান্্ও গ্রহণ করেনান, মল্লিকা। বরং নিজেই 'তান অগ্রণন হয়ে 
িছ-টা খণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন দাক্ষণ-পূর্ব-এীশয়া থেকে। 

প্রমাণ ডাঃ আলেকজেন্ডার ওয়ের্থ-এর নিজের মুখের স্বীকৃতি £ 
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অর্থৎং-সৌদন ফ্রি ইপ্ডিয়াকে সহায়তা করার জন্য জার্মান সরকারের 

পক্ষ থেকে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা সবটাই খণ হিসেবে । শর্ত ছিল 
--ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সব অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। 

১৯৪৪ সালে জাপান সরকার সেই ধণের প্রথম কিস্তি হিসেবে মোট 
পাঁচ লক্ষ ইয়েন টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন' নেতাজনীর 
নদেশে। টাকাটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় উপহার 'দিয়ে- 
ছিলেন নেতাজীকে। 


ও'দকে বিক্ষোভের আগুনে গোটা ভারত তখন জবগছে। জব্লছে সমগ্র 
বাংলাদেশ। জহলছে বাংলার হল-দিঘাট_মোদনীপুর। ভূ অর ডাই! করেছ্গে 
ইয়ে মরেগো । 


২০০ 


অপরপক্ষও চুপ করে বসে নেই। দেখতে দেখতে ব্রিটিশ টামর দল 
জবালিয়ে-পযাড়য়ে ছাই করে দিল মোদনীপুরের অসংখ্য গ্রাম। যাঁদও ফ্যাসিস্ট- 
দের নৃশংসতার কথা বলতে গিয়ে তাদের সবার মুখেই এক রা। 

খবর শুনে রন্তে বাঝ আগুন ধরে গেল সুভাষের। তারপরই তান 
আগ্ন-ঝরা ভাষায় ডাক পাঠালেন জাতির উদ্দেশ্যে ঃ 

১৯৩০ সালে মৌদনীপ্‌রে যখন ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়োছল, 
তখনও তাদের বাঁড়র পর বাঁড়, গ্রামের পর গ্রাম প্াঁড়য়ে দেওয়া হয়োছল, 
মেয়েদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল. ভারতবর্ষ কি সেকথা ভুলে "গেছে 2 


১৯৩১ সালে হিজল্লীর বন্দী-ীশাবরে, ঢাকা ও চট্রগ্রাম শহরে যে 
নৃুশংসতঅর অনষ্ঠান হয়েছিল, বাংলার প্রাতাঁট ঘরে আজো তার স্মাতি 
[বদ্যমান। 

যুদ্ধ শুর্‌ হবার পর বর্মার '্ীষ্জণ টামরা তাদের পাঁরবারের কাছে 
ছিন্র-শির বন্দীদের যে-সব ছাব পাঠাত, তা আম নিজের চোখেই দেখোছ। 
এ ধরনের নৃশংসতা কেবলমাত্র ব্রিটিশ টাঁমদের পক্ষেই সম্ভব। 

স্বাধীনতা দাবী করার অপরাধে আজ বিটিশ টামরা নিরস্ত্র জনসাধারণের 
ওপর যে নৃশংস অনুষ্ঠান শুরু করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তর কোন 
তুলনা আছে কি? 

নৃশংসতার খেলায় যারা নিজেরা এতখানি পটু, অন্য কারো বিরুদ্ধে 
নৃশংসতার আভযোগ তদের মুখে শোভা পায় কঃ 

অবশেষে আম বাংলাদেশের আঁধবাসদের এই বলে সতর্ক করে দিতে 
চাই যে, শীগগিরই তাদের খুব দুর্দন আসছে। প্বান্লে রন্তপাত ঘটবে। 
তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। বাংলাদেশেই পর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের 
গোড়াপত্তন হয়োছল। এবার বাংলাকেই আবার তার উচ্ছেদের দায়ত্ব 'নতে 
হবে। 

এজন্য বাংলার গার্বত হওয়া উচিত। পাঁথকৃৎদের কর্তব্য চিরাঁদনই 
কঠিন, কিন্তু তা গৌরবের। আমার দূঢ় |বশবাস যে, বাংলাদেশ তার কর্তব্যের 
উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং এ-যদ্ধে তাদের এীতহাসিক ভূমিকা যথাযথভাবে 
পালন করবে। 
লিটন উদয় হবে পর্বান্লে। ইন্ক্রাব জিন্দাবাদ! জর 

ঃ 

সেপ্টেম্বর গাঁড়য়ে অক্টোবর। তারপর নভেম্বর। 

দেখতে দেখতে ক্লমশ একটা প্রশ্ন দানা বেধে উঠল সুভাষের মনে। 


হঠাৎ জাপান এত চুপচাপ কেন? কি ব্যাপার! কোথায় এই রহস্যের 
তস? 


৭১ 


একই প্রশ্ন তখন প্রাতাঁট ভারতবাসশর মনে। জাপানীরা এমন চুপচাপ, 
কেন? তাদের পরব লক্ষ্য কি? অস্ট্রো্গয়া, না ভারতবর্ষ ? 

কোন জবাব নেই। ৮ 

বর্মার পতন হয়েছে ১৯৪২ সালের মে মাসে। সেই থেকে দীর্ঘ আট 
মাস জাপানীরা একেবারে চুপচাপ । 

কেন তাদের এই বেমানান নিঃশব্দতা ? কি এর কারণ? 

অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউওয়ে, কিস্কা, নিউগিনি, 
গুয়াদাল ক্যানাল ইত্যাদ দ্বীপগলির ওপর বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আক্রমণ ষে 
তারা না চালয়েছে, এমন নয়। 

বছরের শুরুতে (১৯শে ফেব্রুয়ারি) অস্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে বোমা- 
বর্ষণও করেছিল একবার। শকন্তু তার 'দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় না যে, 
অস্ট্রোলয়া বা ভারতবর্ষে কোনরকম আঁভযান চালাতে তারা বদ্ধপাঁরকর। 

কারণ, সেই একবারই । তারপর আর কোনাঁদনই তারা হাত বাড়ায়নি, 
অস্ট্রোলয়ার 'দিকে। 

অথচ নিরাপত্তার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ, দুটোই তাদের 
পক্ষে বপজ্জনক। 

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শন্ত ঘাঁটি ওদিকে মার্কিন সেনাপাঁতি 
জেনারেল ম্যাকআর্থার তখন অস্ট্রেলয়ায়। ওখানেই তান তার হেড- 
কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন ফিলিপাইন থেকে বিতাড়িত হয়ে। 

এ দুটি ঘাঁটি যতক্ষণ বজায় থাকবে, ততক্ষণ এশিয়া ভূখণ্ডে তাদের 
নাশ্চল্ত হবার যো কোথায় ! 

কাজটা সহজ নয়। আধুনিক যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে হলে সব কিছুই 
নির্ভর করে উপয্ন্ত সরবরাহ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার ওপর। 

সেখানে সামান্য এদিক-ওদিক হলেই সমূহ বিপদ । 

জাপানীরা একান্তভাবেই সমূদ্রশীনর্ভর জাঁতি। এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড 
তখন তাদের দখলে। সেই বিরাট ভূখণ্ডে যোথাযোগ ও সরবরাহ-ব্যবস্থা 
বজায় রেখে অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবষের মতো দুটি বিরাট মহাদেশে অভিযান 
চালানোর মতো নৌ এবং 'বিমান তাদের আছে ক ? 

সে লোকবলই বা জাপানীদের কোথায় ? 

তবে কি আক্রমণের পালা এখানেই শেষ ? 

ঘরের পাশে ব্রিটিশ এবং মানের মতো দু-দটো বিরাট শান্তকে অব- 
স্থান করতে দেখেও 'কি তারা' চুপচাপ বসে থাকবে হাত-পা গুটিয়ে ? 

প্রমাণ পাওয়া গেল ২০শে ডিসেম্বর মধ্যরান্ে। 

কনকনে শীতের রাবি। পথঘাট জনমানবশন্য। প্রাণের কোন স্পন্দনই 
নজরে পড়ে না আশে-পাশে। শদধ্‌ ঠুলিপরা লাইটপোস্টগলি সার সার 
দাঁড়য়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে। 


৭২ 


সহসা কলকাতা মহানগরীর সবগুলো বিপদ-্জ্াপক সাইরেন একসঙ্গে 
বেজে উঠল [বিকট স্বরে উ*উ*-উ*উ*-উ:.. 

ঘুম ভেঙে জেগে উঠল গ্রাতাঁট মানুষ। কি ব্যাপার! অসময়ে হঠাৎ 
এই সাইরেন কেন ? কোন মহড়া নয় তো? নিশ্চয়ই তাই! 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল কান-ফাটানো বিকট আওয়াজ-_ 

সবাই চমকে উঠল বিস্ফোরণের শব্দে। না, মহড়া নয়। বোমা । বোমা! 
জাপানী 1বমান-বহর হানা দিয়েছে মহানগরী কলকাতার বুকে! দীর্ঘ 
নীরবতার পরে পালে এবার সাঁত্যই বাঘ পড়েছে। 

পরাঁদনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়। 
জাপানী বিমান-বহর কর্তৃক কলকাতায় বোমা-বর্ষণ। ক্ষাতর পাঁরমাণ 
নগণ্য। 


ভাবষ্যং-বস্তা না হলেও ইংরেজীতেও যাকে বলে 'ইনট্যইশন, সেটা 
বরাবরই সুভাষের ছিল অত্যন্ত প্রবল। 

হয়তো কোন কারণ নেই, প্রমাণও হয়তো নেই কিছ? তবু কোন চরম 
[বপদ ঘাঁনয়ে এলে মন থেকেই কে যেন ডাক পাঠাত যে, কোথাও একটা কিছ 
অঘটন ঘটেছে। 

সুভাষ তখন কলকাতা থেকে ৬ হাজার মাইল দূরে, বার্লিনে। 

আশ্চর্য, কিসের যেন একটা অদ্য প্রেরণায় এত দূর থেকেও সেদিন 
তান স্পম্ট উপলন্ধী করতে পেরোছিলেন যে, কলকাতায় 'কছু একটা 
ঘটেছে। 

এ প্রসঙ্গে সহকমরঁ ডঃ গিরিজা মুখাজরঁ তাঁর ণদস ইয়োরোপ" গ্রন্থে 
কি লিখেছেন, শোন £ 

.. একদিন খবর পেলাম কলকাতায় জাপানী বিমান হানা দিয়েছে। পর- 
দিন ভোরেই আম গেলাম সুভাষের সঙ্গে' দেখা করতে । 

তখন গ্রীস্টমাস। বাইরে বেশ ঠান্ডা। আম লাইব্রেরী ঘরে অপেক্ষা 
করতে লাগলাম। খবর পেয়ে একটু বাদেই সুভাষ নেমে এলেন নিচে । দেখ- 
লাম, সারা মুখ তাঁর পাশ্ডুর। 

ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম-কি ব্যাপার; অসুখ করেছে নাঁক ?- না 
চান্ততভাবে বললেন সুভাষ, কাল সারারাত কলকাতার চ্ব্ন দেখোঁছ। কি 
দেখোঁছ ঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে মেজদা ও আরো কয়েকজনকে 
দেখোছলাম। কলকাতার খবর কি বলতে পার, গিরজা? খবরাখবর পেয়েছ 
কি কোন কিছ ? 

বুঝতে পারলাম, কলকাতায় জাপানী বিমান হানার খবর তখনো পযন্ত 
সভাষের কানে পেশছায়ান... 

প্রথম আক্রমণ ২০শে ডিসেম্ঘর, ১৯৪২ নালে। 


৩ 
স'ভাষ (২য়)১৮ 


এখানেই শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে গত বিশ্বযুদ্ধে কলকাতার ওপর বোমা- 
বর্ষণ করা হয়েছিল মোট আট বার। অবশ্য ফলাফল দাঁড়য়োছল সেই 
একই। অর্থাৎ ক্ষাতর পারমাণ নগণ্য। 

কথাটা অত্যুন্তি নয়, মল্লিকা । জার্মান বা জাপানী বোমার সবচাইতে 
বড় গুণ এই যে, ওদের বোমায় কারো কোন ক্ষাত হয় না! বিশেষ করে 

বাহিনীর তো নয়ই! হলেও তা খুবই নগণ্য ! 

যেমন পরের বছর &ই ডিসেম্বরের ঘটনা। সোঁদন জাপান বিমান 
হানা দিয়েছিল দিনের বেলা । পর পর দুবার। 

ফল যথাপূর্বং॥ জাপানীদের দুটি বমান ধহংস। 

আর ব্রিটিশ-পক্ষের? না, বোশ কিছু হয়নি। ক্ষতির পাঁরমাণ খুবই 
নগণ্য । মাত্র একজন সামরিক ব্যান্ত হত, আর তেরোজন আহত । 

এবার কর্পোরেশনের খাতায় কি লেখা রয়েছে, শোন ৪ 

&ই ডিসেম্বর ক্দিকাতা অণলে বিমান-হানার ফলে এতাবং ৩৭০ জন 
মারা গিয়াছে। আরো অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক, 

ক্ষাতর পাঁরমাণ খুবই নগণ্য! কি বলো মীল্পকা ? 

তবে এ ব্যাপারে একপক্ষকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। সবাই 
সমান। 

যেমন জার্মানীর প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবলস, তেমনি ব্রিটিশ প্রধান- 
মল্লী চার্চিল। 

সাত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কে যে বড়, তা রীতিমত 
গবেষণার বিষয় । 

বরং সোঁদক থেকে সোভিয়েত সামরিক ইস্তাহার ছিল কিছুটা 'বিশ্বাস- 
যোগ্য। কারণ, শুধু শন্ুপক্ষ নয়, সেই সঙ্গে নিজেদের ক্ষয়ক্ষাতি ও চরম 
বপদের কথা কোনাদনই তারা গোপন করতে চেষ্টা করেনি দেশবাসীর কাছে। 

মাঝে মাঝে এই নিয়ে মজাও হত মন্দ নয়। যেমন জাপানীদের বোমা- 
বর্ষণের ঘটনা । 

সাত্য বলতে কি, অনেকেই সেদিন বিশ্বাস করোন কথাটা । তাদের 
বন্তব্য £ জাপানীরা আমাদের দেশে বোমা-বর্ণ করোনি, করেছে ব্রিটিশ 
সরকার নিজেই। উদ্দেশ্য, আগস্ট-শবপ্লবকে অন্য পথে চাঁলত করা। 

হয়তো সৌঁদনের পরিপ্রোক্ষিত সন্দেহটা একেবারে অমূলক ছিল না। 
তবু একথা ঠিক যে, জাপানী বিমান-বহরই সেদিন বার বার হানা "দিয়েছিল 
ভারতের বুকে, ব্রিটিশ নয়। 

তবে ব্যাপক বিমান-আক্রমণ বলতে যা বোঝায়, তা কোনাদনই ঘটেনি। 
যা নিক্ষিপ্ত হয়োছল, সবই আত সাধারণ ধরনের ছোট বোমা । 

উদ্দেশ্য, জনসাধারণের মধ্যে ্রাসের সাঁন্ট করে যুদ্ধরত সরকারকে 
ব্যতিব্যস্ত করা, যা ইতিপূর্বে করা' হয়েছিল পোল্যান্ড, প্যারিস, সিঙ্গাপুর 
ইত্যাদি জায়গাগনলিতে। 


৯০৪ 


লক্ষ লক্ষ শরণার্থর ভীড় যে ওসব স্থানের সামারক' ব্যবস্থাকে অনেক- 
খান বিপর্যস্ত করে তুলোছল, সেকথা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় 
নেই। 

এখানেও তাই হল। দেখতে দেখতেই কলকাতা শহর প্রায় ফাঁকা। 
সবার মুখে একই রব। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো শীগাগর 
পালাও! জাপানীরা এসে পড়ল বলে! 

সকাল-সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে চলেছে ভয়ার্ত নাগারকের দল। 


কন্তু যাবে কোথায় ? ট্রেনে জায়গা পাওয়া তো দুরের কথা, স্টেশনের 
কাছাকাছিও যাবার উপায় নেই। অন্যান্য যান-বাহনেরও সেই একই অবস্থা । 
অগত্যা হাঁটা-পথে। 

ভয়েন্পাসে প্রাতিটি প্রাণী দিশেহারা। কখন ক হয়, কে জানে! এ 
জগতের আকাশে-বাতাসে মৃত্যু। অলক্ষ্য থেকে কখন যে মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে, কে বলতে পারে' 

প্ছেনে তাকাবার সময় নেই। এ হচ্ছে বাঁচার সংগ্রাম। সেই বাঁচার 
তঁগদেই সবাইকে আঁনশ্চিতের পথে এগয়ে যেতে হবে কোনাঁদকে দৃকপাত 
না করে। 

নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। কিন্তু সবার মন তখন একই সরে 
বাঁধা। বাঁচতে হবে। যে করে হোক, আমাদের বাঁচতে হবে। তোমরা আমা- 
দেব বাঁচতে দাও। 
আকুমণ ঘটোছল, এবার মোটামুটি তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তোমার 
কাছে তুলে ধরব. মল্লিকা । 

তবে ব্রিটিশ সামারক বিভাগ কর্তৃক প্রচাঁরত এ তাঁলকায় হতাহত এবং 
ক্ষয়-ক্ষীতর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা যে কতখানি সত্য, সে সম্বন্ধে কোন 
নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 

শুধু আমি কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ আধীনক যুদ্ধের 
প্রধান নীঁতিই হল গোপনীয়তা। সেখানে এর সত্যতা সম্বণ্ধে নিশ্য়তা 
দেবার মতো সাধ্য কোথায় বলো ? 

প্রথম আক্রমণ ঘর্টোছল ১৯৪২ সালের ৬ই এপ্রল ভিজাগাপত্ম ও 
কোকনদে। সেকথা তোমাকে আগেই বলা হয়েছে। 

৮ই মে বোমা-বর্ধণ করা হল চট্রগ্রামে। শুধু বোমা নয়, মোসনগানও 
সোদন চার্জ" করা হয়েছিল বিমান থেকে। তবে ক্ষাতর পাঁরমাণ খববই নগণ্য। 
বিমান-ঘাঁটতে কর্মরত অবস্থায় কুল নিহত হয়োছল মান্র ১৫০ জন। 

পরাঁদন ৯ই মে শাঁনবার আবার চট্টগ্রামে বোমা-বর্ষণ করা হল সকাল- 


বেলায়। ইস্তাহারে ক্ষত-ক্ষতির কোন কিছ; উল্লেখ নেই। বোধহয় নগণ্াই 
হবে! 
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১০, ১৬ এবং ১৮ই মে আসামের 'বাভন্ন অগ্ুলে। ক্ষাঁতর পাঁরমাণয 
নগণ্য। 

দীর্ঘ পাঁচ মাস চুপচাপ। তারপর আবার আক্লমণ চালানো হল ২৫শে 
অক্টোবর । 

প্রায় ৯৫টি জাপানী বিমান সোঁদন হানা দিল ডিব্রুগড়ে অবাস্থত 
মার্কন 'বিমান-ঘাঁটির ওপর । 

দেখতে দেখতে জোর লড়াই বেধে গেল দু পক্ষের মধ্যে। অন্ততপক্ষে 
দশটি জাপ-বিমান যে ধ্বংস হয়েছে, তাতে আর কোন ভুল নেই। মা্কনদের 
মাত্র একটি! 

একই দিনে আবার বোমা-বর্ধষণ করা হল চট্টগ্রাম বিমান-ঘাঁটির ওপর। 
এই নিয়ে মোট 'তিনবার। 

২৬ এবং ২৮শে আসামের 'বাভন্ন স্থানে। ৫, ১০ এবং ৯৫ই িসে- 
ম্বর আবার চট্টগ্রামে। ১৫ই ডিসেম্বর চট্রগ্রাম আক্রান্ত হয়োছল মোট 
দুবার। 

বর্মা হাত-ছাড়া। পরবতর্শ লক্ষ্য নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ । তাই আসাম 
এবং পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম, ফেণী, আগরতলা, 'সিঙ্গারাবল ইত্যাদি স্থানে 
তখন অসংখ্য 'বিমান-ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছিল সামরিক প্রয়োজনে । 

যে করে হোক, জাপানীদের রুখতেই হবে। মালয়, বর্মা সিঙ্গাপুর, 
হংকং সবই তো গেছে। একমান্র বাক রয়েছে ভারতবর্য। ভারতবর্ষও যাঁদ 
চলে যায়, তো রইল কি! 

[কিছুই নজর এড়ায়নি জাপানীদের। জানতেও বাকি ছিল না কোন- 
দিছু। আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৬ই িসেম্বর। সোঁদন পর্ব প্রথম 
বোমা-বর্ষণ করা হল ফেণী বিমান-ঘাঁটতে। সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে। 

২০, ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর পর-পর তিনদিন বোমা-বর্ষণ করা হাল মহা- 
নগরী কলকাতায়। ২২শে ডিসেম্বর কোথায় বোমা পড়েছিল জানো, মাল্লকা ? 

পড়েছিল-উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বাজার ও একটা বাঁস্তিতে। 
?তিনাদনের আক্রমণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫, আর আহত মোট ১০০ জন। 
দুটি জাপানী বিমান ঘায়েল হয়েছে বলে অনুমান । 

ই৩শে ডিসেম্বর আবার আক্রান্ত হল ফেণী বিমান-ঘাঁটি। এই সঙ্গে 
চট্রুগ্রামও বাদ গেল না। লক্ষ্য- সেই বিমানশঘাঁটি। 

আবার পরাদিন ২৪শে 'ডসেম্বর কলকাতা । 

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সোঁদন বোমা-বর্ষণ করা হল কলকাতায় । প্রায় সব- 
গুিই ছোট বোমা। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। িমানধবংসণী কামানের গোলায় 
একটি জাপানী বিমান ধংস হয়েছে বলে সামারক দপ্তরের ইস্তাহারে দাবা। 

তনাদন বিরাতির পরে ২৭শে ডিসেম্বর আবার সেই কলকাতা । সেই সঙ্গে 


চট্টগ্রাম ও ফেণী। 


৭৬ 


১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। আবার একঝাঁক বোমার্‌ বিমান হানা 
দল কল্পকাতার বুকে । 

বাধা দিল এ পক্ষের বিমান-বহর। সামারক দপ্তরের ভাষায় ১ ব্রিটিশ 
ধবমান-বহরের ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট মিঃ স্প্রিং-এর অসাধারণ' কাতিত্ব প্রদর্শন । 
মান্ত পাঁচ মিনিটে তিনটি জাপানী বিমান ধ্বংস। ক্ষাতির পরিমাণ নগণ্য । একটা 
কুলী-বস্তিতে বোমা পড়ায় সামান্য কছু লোক হতাহত হয়েছে মান্ত। 

১৭ই জানুয়ার পর পর আক্রান্ত হল ফেণী, চট্টগ্রাম ও দাক্ষণ-পূর্ব 
বাংলার একটি অগ্রবতরঁ সামারক এলাকা। 

১৯শে জানুয়ার আবার কলকাতা । ধ্বংস হল দুটি জাপানী বিমান। 
এ পক্ষে একটি ভূপাঁতিত। ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। 

২২শে জানুয্নার আক্কান্ত হল পূর্ববাংলার কোন একট জায়গা । 

২৩শে চট্টগ্রাম। ঠিক একমাস পরে ২৩শে ফেব্রুয়ার তারিখে বোমা- 
বর্ষণ করা হল উত্তর-পূর্ব আসামে অবাঁস্থত একাট মার্ক 'বমান-ঘাঁটর 
ওপর। একই 'বিমান-ঘাঁটি আবার আক্লান্ত হল ২৫শে তারখে। 

ইরা মার্চ আবার টট্টগ্রাম। ২১শে মার্চ ফেণী। ২৩শে মার্চ দাক্ষিণ- 
পর্ব বাংলার একটি বমান-ঘাঁটি। ২৪শে মার্চ আবার চট্ুগ্রাম। 

২৫শে মার্চ পূর্ববাংলার কোন একটি বিমান-ঘাঁটি। 

২৭শে মার্চ তারিখে জাপানী বিমান-বহর সর্বপ্রথম হানা দিল ককস- 
বাজারে। ২৯শে মার্চ আবার কক্সবাজার । 

৩০শে মার্চ বোমা-বর্ষণ করা হল দাঁক্ষণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান অব- 
তরণ ক্ষেত্রের ওপর। 

১লা এপ্রল ফেণী 'বিমান-ঘাঁটি। ৪ঠা এপ্রল চট্টগ্রাম। ৫ই এরীপ্রল 
প্রায় ৫০টরও বোশ জাপানী বিমান হানা দিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একাঁট 
অগ্রবতাঁঁ ঘাঁটতে। ৬ই এপ্রপ আবার জাপান বমান এসে হাশজর সেই 
অগ্রবতর্ঁ ঘাঁটিতে । 

৮ই এপ্রীল শহরের দক্ষিণে অবাস্থত সেই চট্রগ্রাম বিমান-ঘাঁটি। 

পরাঁদন ৯ই এ্রীপ্রল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি সামাঁরক বিমান-ঘাঁট। 
২০শে এপ্রল সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল ইম্ফলে। আবার আক্রমণ 
চালানো হল ২২শে এ্রাপ্রল। ২রা এবং ৫ই মে আক্রান্ত হল দাক্ষণ-পূর্ 
বাংলার একটি 'বিমান-ঘাঁট। 

২২শে মে প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ সুরু হল কক্সবাজার ও ফেণীতে। কঞ্স- 
বাজারে জাপানী বিমান ধৰংস হল চারাঁট। ফেণীতে ভূপাতিত হল তনাট। এ 
পক্ষের ক্ষয়-ক্ষাত সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই। 

২২শে এবং ২১৯শে মে টট্টগ্রাম। সেই একই বিমান-ঘাঁটিতে। 

বেশ কয়েকমাস চুপচাপ । বোমার আতঙ্ক থেকে রেহাই পেয়ে ভারত- 
বর্ষের সাধারণ মানুষ তখন মোটামনটি 'নাশ্চন্ত। যাক, বাঁচা গেছে! আর 
বোধহয় জাপানী িমান-বহর হানা দিতে আসবে না আমাদের দেশে। 
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কার্ধত কিন্তু তা হল না, মল্লিকা। আবার আক্ুমণ শুরূ হাল ১১ই 
অক্টোবর। সোঁদন সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল মান্রুজে। 

২০শে অক্টোবর টট্টগ্রাম। 

২৫শে অক্োবর কক্সবাজার । ১ই নভেম্বর ইম্ফল। 

১১ই' নভেম্বর আবার বোমা-বর্ষণ করা হল মাদ্রাজে। ২৮শে ফেণী 
বিমান-ঘাঁটি। ২৯শে পূর্ববাংলার একটি 'বিমান-ঘাঁটতে। 

&ই ডিসেম্বর দিনের বেনা বোমা-বর্ষণ করা হল 'খাদরপূর ডক- 
এরিয়ায়। একবার নয়, পর পর দুবার। 

সামারক দপ্তরের মতে- ক্ষতির পাঁরমাণ নগণ্য । মাত্র একজন নিহত। 
আহত তেরোজন। 

কর্পোরেশনের হিসেবে নিহত এ পর্যন্ত ৩৭০ জন। আরো অনেকের 
অবস্থা আশঙ্কাজনক 

হৈ চৈ করে উঠল বাভল্ল পন্র-পান্রকাগলি। বিশেষ করে স্টেটসম্যান। 
তশব্র আক্রমণ করে তাদের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল £ 

..«এই 'ি আমাদের জনীপ্রয় সরকারের প্রাতরক্ষার নমুনা! এই কি তার 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন! প্রকাশ্য দিবালোকে ঝাঁকে ঝাঁকে শন্র-বমান এসে কল- 
কাতার ওপর 'নার্বচারে বোমা-বর্ষণ করে গেল, অথচ আমাদের 'দক থেকে 
বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা পর্যন্ত কোথাও দেখা গেল না। এই যাঁদ প্রাতরক্ষার 
নমূনা হয়, তবে এ সরকারের ওপর আমরা নির্ভর করব কি করে? কোন 
ভরসায় 2. 

এবার শোন দেশীয় সামারক পান্রকার মন্তব্য ঃ 

“-গিত ১৯শে অগ্রহায়ণ বহুদিন পরে দুইঝাঁক জাপানী বিমান কলিকাতা 
অণ্ুলের উপর হানা 'দিয়াছিল। এবার আক্লমণ হইয়াছিল দিবাভাগে। 

এই আক্লমণ আকাস্মকভাবে হইলেও ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। কলিকাতা 
অণ্চল জাপানীদের 'বিমান-আকুমণের পাল্লার মধ্যে আছে এবং বিশেষ সতর্ক 
ব্যবস্থা সত্তেও এই ধরনের আক্রমণ অসম্ভব করিয়া তোলা যায় না। 

সরকারী ববাঁততে দেখা যায়, এই আক্রমণের ফলে একজন সামারক 
ব্যাস্ত হাত এবং ১৩ জন আহত হইয়াছে । অথচ বেসরকারী মতে হতাহতের 
সংখ্যা প্রায় পাঁচশত |... | [দেশ £ ৪. ১২. ৪৩] 

১৩ই ডিসেম্বর আরান্ত হল উত্তর-পূর্ব আসামে অবাস্থত একাঁট 
মার্কন বিমান-ঘাঁটি। ২০শে ডিসেম্বর চট্ুগ্রাম। ২৬শে ডসেম্বরও তাই। 

এই নিয়ে চট্টগ্রাম আক্লান্ত হল মোট ২০ বার। কলকাতা ৮ বার। ফেণী 
4 বার। ইম্ফল ও কক্সবাজার ৩ বার করে। 

আগেকার দু বছরের তুলনায় ১৯৪৪ সালে বিমান-হানার সংখ্যা অনেকটা 
কম। তার মধ্যে ৩রা ফেব্রুয়ারি উীড়ষ্যার উপকুলভাগে। ১৩ই মার্চ শিলচর 
এলাকায়, ১৬ই মার্চ ইম্ফল আর ২৫শে মার্চ বোমা-বর্ষণ করা হয়োছল 
কক্সবাজারে। 
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দীর্ঘ নমাস চু্পচাপ। তারপর আবার শুরু হল ডিসেম্বর মাসে । তার 
মধ্যে ৪ই ডিসেম্বর উড়িষ্যা উপকূলে আর ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ববাধলার একাঁট 
বিমান-ঘাঁটিতে। 

২৫শে ডসেম্বরই জাপানী বিমান-বহরের শেষ আভযান। তারপর আর 
কোনাঁদনই তারা হানা দিতে চেষ্টা করেনি ভারতবর্ষে । 


"ওরা বীর, ওবা' আকাশে জাগাতো ঝড় 
ওদের কাঁহনী বিদেশীর খুনে 
আজো রোমাণ্টকর ।' 


কবি সুকাল্তের রচনা। বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জেহলে সোঁদন 
যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই সুকান্ত একাঁদন রচনা 
করেছিলেন এই আবস্মরণীয় কবিতাটি। 

1কন্তু আজ আর এ কথাগুলোর এক কারণ্ণাকাঁড়ও দাম নেই, মাল্লকা। তা 
যাঁদ থাকত, তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের হীতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হত। 
কিন্ত তা হয়ান। 

সত্যেন বর্ধন, এম এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম মানকুমার বসু, ফৌজ 
সিং-এই নামগাীল তুমি কোনাঁদন শুনেছ কি, মল্লিকা? জানো ওদের কি 
পাঁরচয় 2 

নিশ্চয়ই জানো না। শুধু তুমি কেন, কেউ জানে না। 

দোষ তোমাদের নয় মাল্লকা, আমাদের। আমরাই তোমাদের এতাঁদন 
ওদের কথা জানতে 'দিইনি। সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা ওদের নামগূলি 
মুছে দয়েছি ইীতহাসের পাতা থেকে। 

কারণ, আমরা নোতিবাদে বিশ্বাসী । কেউ আমাদের গালে এক চড় দিলে 
সঙ্জে সঙ্গে আমবা অন্য গাল পেতে দেব, তবু প্রত্যাঘাত কিছুতেই নয়। 
তহলে সারা পৃথবীর কাছে আমরা আদর্শ ভ্রস্ট হব। 

ওদের নীতি ঠিক তার বিপরীত। দেশের জন্য ওরা মরতে জানে, 
মারতেও জানে। 

প্রমাণ ইতিহাস। দুঃখের সঞ্জো সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ 
পণ্চাশ বছর ধরে ওরা যে ইতিহাস সৃন্টি কবে গেছে, তাকে অস্বীকার করার 
সাধ্য কোথায় ? 

আপাতত সেইখানেই। শুধু আপান্ত নয়, ভয়ও। কে জানে, ওদের নীতিতে 
িমবাসস হয়ে একদিন আমাদের বিরুদ্ধেই যাঁদ তোমরা এমনি করে রুখে 
দাঁড়াও ? 

না, আমরা' তা হতে দিতে পাঁর নে। তার চাইতে যা চাপা আছে, ত 
চাপাই থাক। 
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ওদের চিনতে হলে আমাদের সেই দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামমুখর 
[দনগাীলতে ফিরে যেতে হবে, মাল্পকা। 

১৯৪২ সাল। যুদ্ধের আগুনে সারা পৃথবাঁ তখন জহলছে। 

মহানায়ক রাসাবহারী বস; ও মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে দাক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ার প্রাতিটি ভারতীয় সেদিন দেশপ্রেমের বন্যায় উদ্দীপ্ত, দূ়প্রাতিজ্ঞ। 

আহত ব্রিটশ-সংহের আন্তিম সময় উপস্থিত। সিঙ্গাপুরের পতন 
হয়েছে। পতন হয়েছে গোটা বর্মার। 

এই তো সুযোগ! এবার একটা চরম আঘাত হেনে পররাজ্যগ্রাসী এ 
রম্ত-চোষা জাতকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে দূর করে দিতে হবে। 

জান, তার জন্য অনেক মন্গ্য দিতে হবে। 'দতে হবে অসংখ্য তাজা 
তরুণ প্রাণ। তাই দেব। তবু এবারের এই অপূর্ব সুযোগাঁটকে আমরা 
কোনরকমেই হারাতে রাজী নই। 

তার আগে কয়েকজন দ:ঃসাহসী তরুণকে উপযুন্ত বেতার ট্রান্সীমটারসহ 
গোপনে ভারতে 'ফিরে যেতে হবে। 

ওখানে গিলে ট্রীন্সমিটারের সাহায্যে জানাতে হবে শত্রুর সামারক শান্ত 
সম্বন্ধে খুপটনাটি খবর। জানাতে হবে ভারতের বর্তমান রাজনোতিক পাঁর- 
স্থধাতর কথা। জানাতে হবে সব 'িছু। 

সযোগ এবং সুবিধামত সম-আদর্শে বিশ্বাসী ভারতশয় নেতাদের সঙ্গেও 
যোগাযোগ করতে হবে। তারপর জনসাধারণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের 
জানাতে হবে দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার এই সামারক প্রস্তুতির কথা । বলতে হবে 
-আর সময় নেই। সংগ্রাম আসম্ন। সবাই প্রস্তুত হও। 

কে যাবে এই কঠিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ভারতের মাটিতে ? 
কাকে পাঠানো যায় ? 

সবাই রাজণী। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী 
নয়। শুধু আদেশের অপেক্ষা মানর। 

মোহন সিংহের নির্দেশে সব কিছ; ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন কর্ণেল এন. 
এস. গীল। ঠিক হল, মোট চোদ্দজনকে ভারতবর্ষে পাঠানো হবে 'বাভন্ন দলে 
ভাগ করে। 

মোহন সিংয়ের বিশ্বস্ত বন্ধু মেজর মহাবাঁর সিংহের নেতৃত্বে একদল যাবে 
কালেয়া ও চাঁন পাহাড় পোরয়ে ইম্ফলের 'দিকে। সঙ্গে থাকবেন ক্যাপ্টেন 
বলবল্ত সিং, রাম সং, পরব প্রমূখ সেনানীবৃন্দ। 

অন্যদলের লক্ষ্য, আরাকান, আকিয়াব, কক্সবাজার হয়ে সোজা বাংলাদেশ। 
বাদ বাকি সবাই সাবমোরনে। 

বিশ্বাসঘাতক সব দেশেই আছে। কি ইংল্যান্ড, কি রাশিয়া, কি আমে- 
পরকা, কোথাও 'তার অভাব নেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। 

সহসা এক ঘণ্য [বিশ্বাসঘাতক গ্যাট-গর্ট পায়ে এল মাথা উপচয়ে। 
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সব পণ্ড করে দিতে হবে। সবাইকে ধরিয়ে দিতে হবে। ধারয়ে দলে 
অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া ষাবে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে । সেই 
সঙ্গে খেতাব। চাকুর-জীবনে এ যে আশাতীত সৌভাগ্যা এই তো তার 
সুযোগ ! না, এ সুযোগ হারালে চলবে না। 

কে সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ? ক তার নাম? 

ধীলন। মেজর মহাবীর সং ধালন। আর তার সুযোগ্য সহকারণ 
ক্যাপ্টেন ব্লবন্ত "সং, রাম সিং আর পরব। 

অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে! নইলে ওদেরই একজন (পরব) যখন সগগা- 
পুরে গুরূতরভাবে আহত হয়ে চাকংসার জন্য ব্রিটিশ হাসপাতালে 'গিয়ে- 
দুর করে। 

হলে কি হবে! রক্তে যার বিশ্বাসঘাতকতার বীজ লাকয়ে আছে. সে- 
সব ইতিহাস তো তার মনে থাকবার কথা নয়! তাই দ্বিধাহীন 'চত্তেই এবার 
তাকে মিশে যেতে দেখা গেল বিম্বাসঘাতকদের দলে । 


যথাসময়ে মেজর মহাবীর সিং ধাঁলনের নেতৃত্বে প্রথম দলের যাত্রা শুরু 
হল রেঙ্গুন থেকে। 

প্রথমে ট্রেনে। তারপর হাতশর পিঠে চেপে। লক্ষ্য, চীন পাহাড় পোৌরয়ে 
ইম্ফলের দিকে। 

তারপর যা হবার তাই হল। সামান্ত পোরয়েই ঘৃণ্য এই দেশদ্রোহণী 
আজাদ 'হন্দ বাঁহনীর অত্যন্ত গোপনশীয় কাগজপন্রসহ সোজা গিয়ে হাজির 
হল ব্রিটিশ 'শাবিরে। 


তোমাদের সেবা করব বলে অনেক কম্টে আম ফিরে এসোঁছ সাহেব। 
অনেক জরুরী ফাইল-পন্র নিয়ে এসোছ তোমাদের জন্য। দাঁড়াও, একে একে 
দেখাচ্ছি সব। 

তারপর কত গল্প! সিঙ্গাপুর থেকে নিজের কাতিত্বে পাঁলয়ে আসার 
কত রোমাণকর কাঁহনী! কত কায়দা করে আমাকে আসতে হয়েছে, জান 
সাহেব! কানের পাশ দিয়ে কতবার সাঁ সাঁ করে গুলি ছুটে গেছে, ভাবতে 
পার তোমরা ! যাক, তোমাদের দাসানুদাস এই গরীব বান্দাকে তোমরা 
ভুলো না যেন। হুজুর মেহেরবান ! 

এ আমার মনগড়া কথা নয় মাল্লকা, এক মর্মান্তিক কলঙ্কময় হীতহাস। 
এ প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ বাঁহনীর প্রথম সারর অফিসার মেজর জেনারেল 
এ. সি. চ্যাটাজাঁ কি বলেছেন, শোন ঃ 
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ফল হল সুদুর । 'াঁদকে তখন আরাকান দলের যাবা শুরু 
হয়েছে স্টীমারে চেপে । লক্ষ্য-আপাতত আকয়াব। 

আকিয়াব থেকে নৌকোতে মায় নদী পার হয়ে অবশেষে হাটাপথ। 
যে করে হোক সীমান্ত পোঁরয়ে ভারতে যেতেই হবে। 

রাত কাটল বুথিডং এলাকার একজন গ্রাম্য মুসলমান জামদারের 
বাঁড়তে। 

তারপর নৌকো। এবারের লক্ষ্য কক্সবাজার। আর দের নেই। কক্স- 
বাজার এল বলে! তারপরই সবাইকে যল্পাঁতি নিয়ে ছাড়িয়ে পড়তে হবে 
বাংলার বাভন্ন অঞ্চলে। 

কিন্তু এক! সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। 
পালশ! পুলিশ! পুলিশ! জল-পুলিশ ও ব্রিটিশ মালিটারী বাহিনী 
তাঁদের ঘিরে ফেলেছে চারাদক থেকে । কোনরকমেই এই দৃঢ় বেষ্টনী ভেদ 
করে বাইরে যাবার উপায় নেই। 

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কি করে ব্রিটিশ 'মাঁলটারীর পক্ষে 
জানা সম্ভব হল তাঁদের অবস্থাতির কথা ? 

শনশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! কে সেই বিংশ শতাব্দীর 
1মরজাফর £ 

মেজর মহাবীর সিং ধীলন। পুরস্কার ও খেতাবের লোভে সেই ঘৃণ্য 
দেশদ্রোহীই সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে ব্রটশ বাহিনীর কাছে। মেজর 
জেনারেল চ্যাটাজাঁর ভাষায় £ 
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এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা । এবার শোন সাবমেরিনযোগে আগত মৃস্তি- 
যোদ্ধাদের কথা। 
সবার আগে এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমূখ পাঁচজনের একটি 
দল এসে অবতরণ করলেন কালিকটের উপকূলে। 
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অন্যদলে রইল্সেন বেতার-বিজ্ঞানে আভিজ্ঞ বাঙালী তরুণ সত্যেন বর্ধন 
ও আরো চারজন। তাঁদের লক্ষ্য কাঁিয়াবাড়ের উপক্ল। 

দিগন্ত-বিস্তিত আরব সাগর। আবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। 
আঁবরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের । 

সহসা সেদিন একটা সাবমৌরনের পৌঁরস্কোপ আস্তে আস্তে মাথা 
তুলে দাঁড়াল জলের ওপর। তারপর গোটা সাবমোরনটাই। 

না, কাছে-কনারে শনুপক্ষের কেউ নেই। সামান্য একটা জেলোডাঙ 
পর্যনত কোথাও নজরে পড়ে না। এই তো সুযোগ। এবার তোমরা রবারের 
ডিঙিতে চেপে নিয়ে এগিয়ে যাও উপকূলের দিকে । মান পাঁচ মাইল 
দুরত্ব। আশা কার, 'নিার্ঘস্ট সময়ের মধ্যেই তোমরা পেশছে যেতে পারবে। 
কামনা কার, তোমাদের যান্রাপথ শুভ হোক। 

যান্রাপথ কিন্তু মোটেই শুভ হয়ান, মল্লিকা। সে-কথাই তোমাকে এখন 
বলসব। 

বেতার ট্রীন্সমিটারসহ রবারের 'ডাঙ করে পাঁচজন ব্রমশ এঁগয়ে চললেন 
উপক্লভাগের 'দিকে। 

চোখে দিগন্ত-সীমার মতো উন্মুন্ত স্বচ্ছ দৃষ্ট। বূকে দুর্বার সাহস। 
আমরা স্বাধীনতার সৌনক। এগিয়ে চলাই আমাদের সহজাত ধর্ম। এগিয়ে 
আমরা যাবই। কেউ পারবে না আমাদের গাতিরোধ করতে । কেউ না। 

ততক্ষণে সাবমোৌরনটা আবার তাঁলয়ে গেছে জলের নিচে। শুধু 
সমুদ্রেব বুকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুর চিহও নজরে 
পড়ে না। 

দুপুর গাঁড়য়ে সন্ধ্যা। তারপর রান্রি। 

উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আস্তে আস্তে রবারের 
ডিওটা এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। আর বিশেষ বাঁক নেই। মাইল 
খানেক মান্ন। 

দেখতে দেখতে একসময়ে আকাশটা কালো হয়ে উঠল মেঘে মেঘে। 
শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া । 

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল সত্যেন বর্ধনের মুখ। গাঁতিক সীবধের নয়। 
সমুদ্র আজ সারাঁদন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় 
শীগাগিরই বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলশতে যেন তারই আভাস 

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে 
ঝাঁপয়ে পড়ল উন্মন্তের মতো। 

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্রের সে কি বিত্ত রুপ! সেকি তার 
নাচের ঘটা ! 

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু-বাহহ আকাশে তুলে দুরন্ত 
আক্রোশে মূহঃম্হুঃ সে আঘাত করতে লাগল রবারের পাতলা নৌকোটার, 
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'গায়ে। যেন নিজরাজ্যে অনধিকার প্রবেশকারণ এই তুচ্ছ প্রাণী ক'টাকে অতল 
সমাধিতে না-পাঠানো পর্য্ত কিছুতেই শাল্তি নেই তার। 
ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে এগিয়ে চলেছেন ওরা পাঁচজন। 
কিন্তু কোথায় উপকূল! উপক্‌লের চিহও নজরে পড়ে না কোথাও। 
প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপ্টীয় রবারের ডাটা যে তখন আপন খেয়ালে কোথায়, কোন 
আনর্েশের পথে ছুটে চলেছে, কে জানে! 


এমনি করে সারারাত। কথা ছিল রানির প্রথম ভাগেই তীরে অবতরণ 
করবেন, কিন্তু সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল ঝড়ের জন্য। ফলে, মার 
পাঁচ মাইল দূরত্ব আঁতক্রম করতে তাঁদের সময়' লেগে গেল দশর্ঘ একুশ ঘণ্টা। 

ওাঁদকে ততক্ষণে অন্ধকার কেটে গিয়ে পৃব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। 
রাস্তায় লোক-চলাচল শদরু হয়েছে একাঁট-্দুটি করে। এ অবস্থায় কিছু 
'একটা বিপদ ঘটে যাওয়া মোটেই 'বাচন্র নয়। 

আশঙ্কা মিথ্যে হল না। 

সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় একজন গ্রাম্য লোক। চেখে- 
সুখে তর অধীর কৌতূহল । বাঃ! ধক সুন্দর ডিঙিটা 

কিন্তু এক! এ তো কাঠের তোর 'ডাঁঙ নয়! এ যে রবারেব! 
'আমাদের দেশে তো এ 'জনিসের কোন প্রচলন নেই! 

তাহলে এ ডিঙি কোথা থেকে এল! ওরা কারা! এলই বা কোথা 
থেকে! 

এক কান থেকে অন্য কান। তারপর গোটা গাঁ জুড়ে সেই একই আলো- 
চনা। ওরা কারা! রবারের 'ডিঙি করে এলই বা কোথা থেকে! 

শেষ পর্যন্ত স্থানীয় থানাতে। রবারের ডিঙি করে কারা এসেছে গো 
বাবু! ওরা কারা? 

সঙ্গে সঙ্গেই পুঁলশ বাহিনী ছুটে এল ঝড়ের বেগে। কই? কোথায় 
ওরা ? 

অবশ্য এমান সতর্ক নির্দেশ ওপর থেকে আগেই এসে গিয়োছল। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত এখানেই ষে তাদের সাক্ষাৎ মিলবে, তা কে জানত! 

সত্যেনের তখন একমাত্র চেষ্টা সবাইকে নিয়ে জনতার মধ্যে মিশে যাওয়া । 
কিন্তু সব বৃথা। যাদের মুস্তর জন্য তাঁদের এই মরণপণ সংগ্রাম, সেই গ্রাম- 
বাসরাই তাঁদের শেষ পর্যন্ত ধাঁরয়ে দিল পুলিশের হাতে। 

প্রথম দলে আগত এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমুখও রেহাই 
পেল্দেন না। তাঁরাও একাঁদন পাঁলশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। 


আর ধরা পড়লেন ফৌজ 'সিং এবং সেই সঞ্গে আরো কয়েকজন। বিভিন্ন 
দলে তাঁরা এসোঁছলেন চট্টগ্রাম এবং আসামের মধ্য দিয়ে হাঁটা-পথে। 

সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল মাদ্রাজ ফোর্টে। এবার বিচার। অপরাধ-- 
এসম্গাটের বিরদ্ধে বচ্ধ-প্রচেন্টা। 
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৮ই মার্চ ৯১৪৩ লাল। 'বচার শুরু হল শবার অগোচরে, আতি 
সন্তর্পণে। 

সাবধান, ভারতবাসী যেন ঘুণাক্ষরেও এ খবর জানতে না পারে। 
আগস্ট-আন্দোলনের আগুন তখনো জবলছে এখানে-ওখানে। এ অবস্থায় 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার এই কর্মতৎপরতার খবর একবার তাদের কানে গেলে 
আর রক্ষে নেই। 

রায় দেওয়া হল ১লা এপ্রল। সত্যেন বর্ধন, আবদুল কাদের, আনন্দম 
ও ফৌজ 'সং_এই চারজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আপালে বাঁক এক: . 
জনকে মৃত্যুদণ্ডের পাঁরবর্তে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। 

বন্দীরা 'নার্বকার। গানে গল্পে আনন্দে উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তাঁরা ভর- 
পুর। যেন মৃত্যু তাঁদের কাছে একটা খেলামান্র। 

মাদ্রাজ ফোর্টের কনডেমণ্ড সেল থেকেই মৃত্যুপথযান্রী সত্যেন একদিন 
চিঠি লিখে পাঠালেন তাঁর দাদাকে £ 

« স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়া বাঙালীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। আম 
গার্বত যে, ভগবান আমাকে সেই সুযোগ 'দিয়েছেন। 

সতোন আগে ছিলেন মালয়ের ডাক ও তার বিভাগের কর্মী । কিন্তু এ 
ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে। 

সত্যেনের বেনাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই সব কিছ: ত্যাগ করে তানি 
ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন মাতৃভূমির মুস্তি-সংগ্রামে। সেখান থেকে দ্রোনংয়ের জন্য 
পেনাং-এ। 

সেখানেই পরিচয়' ঘটেছিল আবদুল কাদের, ফৌজ সিং প্রমুখ সহকমর্ঁ- 
দেব সঙ্গে। এ আঁভযানে সবাই তাঁরা অংশনদার। 

ফাঁসির দিন ধার্য হল ১৯শে সেপ্টেম্বর। সবাইকে সে-কথা জানিয়ে 
দেওয়া হল যথাসময়ে । 

বন্দীরা তেমাঁন নির্বকার। দিক না ওরা ফাঁস! সময় হলেই 'দাব্ 
চলে যাব। ব্যস, ফারয়ে গেল! 

সম্্যার পর থেকেই সোঁদন শুরু হল জলসা । 

শুধু গান--গান আর গান! কখনো আবৃত্তি। মাঝে মাঝে সুউচ্চ কন্ঠে 
ভাষণ। সব কথা আজ শুনিয়ে যেতে হবে দেশবাসীকে । বলে যেতে হবে যে, 
সংগ্রাম আসম্ন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। 

দেখতে দেখতে একসময়ে ফর্সা হয়ে এল পুব আকাশটা । ভেসে এল 
দূরাগত মিলিটারী বুটের ভারী শব্দ--গট: গট্‌-গট্‌ গট-গট্‌ গট." 

ক্লমশঃ শব্দটা' এগয়ে এল আরো কাছে। প্রস্তৃত হও। এবার যেতে 
হবে। এ 

সঙ্গে সঙ্গে' শোনা গেল সবার প্রাণোচ্ছল কণ্ঠ-হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত। 
আমরা আজাদী সৌনক। মৃত্যুকে আমরা কোনাঁদনও ভয় পাই নে। চল, 
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কোথায় যেতে হবে! বৰ ভাই সব-ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ 'হিন্দস্থান 
শজল্দাবাদ ! 

আজাদ 'হন্দুস্থান জিন্দাবাদ ! আজাদ 'হিন্দস্থান জিন্দাবাদ ! আজাদ 
হন্দুস্থান জিন্দাবাদ! 

গট্‌ গট্‌_গট্‌ গট্২ গট্‌ গট্‌."আস্তে আস্তে আবার একসময়ে বুটের 
শব্দ মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। তখনও দুর থেকে ভেসে আসা স্বরে 
শোনা যেতে লাগল সেই মাতৃবন্দনা আজাদ 'হন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ 
হিন্দুস্থান 'জন্দাবাদ! 

তারপরই সব স্থির। সব শাম্ত। কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। 

সব যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে। কোথাও কোন পাঁরবর্তন নেই। সব 
ঠক থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপাঁরবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে । 

শুধু পাখির কলরব শান্ত হয়ে গেছে। সে কলকণ্ঠ তখন একেবারে 
স্তব্ধ । 

সত্যেন বর্ধন, আবদুল কাদের, আনন্দম:, ফৌজ সিং সবাই চলে গেলেন 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজে কততব্য সসম্পন্ন করে। 

আর মেজর এম. এস. ধীঁলন! সেই ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর কি হল ? 


না, ইংরেজ সরকার বেইমান নয়। তাই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার 
হিসেবে পরাঁটশ সাম্রাজ্যের সভ্য-_এই খেতাব তারা তাকে দিয়েছিল যথাযথ- 
ভাবেই। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের ভাষায় ঃ 
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সরকারও এই মানুষাঁটকে তার অপূর্ব প্রভুভান্তর জন্য যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে 
এতটুকুও ভুল করেননি, মাল্লকা। কারণ, ভারতবর্ষ গণতাল্নিক দেশ! এ 
দেশে শরু-মিত্র, ভণ্ড-বেইমান সবার সমান আঁধকার। সতরাং কোনাঁদক 
থেকেই অপান্তর কোন কারণ ঘটোন। 

আপাতত শুধু আই. এন. এ.কে স্বীকৃতি দেবার বেলায়। 
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কারণ? কারণ, তারা সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই 
করেছিল। বুকের রক্তে ইম্ফলের মাটি 'ভাজিয়ে 'দয়োছল। 

সেই সুভাষ বোস, যাঁকে গান্ধী-বিরোধতার জন্য বাহচ্কার করা হয়ে- 
ছিল কংগ্রেস থেকে । দুতরাং, তাঁর আই. এন. এ.কে স্বীকৃতি দেবার কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। 

ভাবতে গেলে সাঁত্যই অবাক লাগে মাল্পকা। স্বাধীনত-সংগ্রামে যাঁরা 
প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা সবাই আমার্দের সমান শ্রদ্ধার পান্, এই তো আমরা জেনে 
এসোছ বরাবর। 

আশ্চর্য, তাই নিয়ে আজ পর্যন্ত দলবাঁজর আর অন্ত নেই। 

অমুক আমাদের শহীদ, সুতরাং সে কুলীন ব্লা্ণ। আর অমুক! 
উহ+ সে আমাদের পার্টর কেউ নয়। স:তরাং শহখ্দ-কুলে সে পাঁতত। 

ছোট্ট একটি উদাহরণ 'দাঁচ্ছ। 

১৯৪৯ সালের এপ্রল মাসের কথা। ঠিক হল, মজঃফরপুরবাসণদের 
উদ্যোগ্গে সেখানে শহীদ ক্ষদিরামের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হবে। 

কিন্তু স্থাপন করবেন কে ? 

দ্দরাম ফাঁসমণ্টে প্রাণ-উৎসর্গকারী বাংলাদেশের প্রথম শহশদ। 
তেমন উপযুস্ত লোক না হলে সেখানে চলবে কেন ? 

ঠিক হল, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন- জওহরলানল। ভারতের প্রধান- 
মন্মী সংগ্রামী পুরুষ জওহরলাল । 

আশ্চর্য, আমন্দ্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন জওহরলাল। কারণ, দেশের মস্ত 
জন্য ফাঁসমণ্ে প্রাণ দিলেও ক্ষাদরাম কংগ্রেসের আঁহংস' নীতিতে আস্থাবান 
ছিলেন না। সুতরাং ক্ষাদরামের অন,ষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব 
নয়। 

কি লজ্জা! কি লজ্জা! কন্তু লক্জাটা কার, বলতে পারো মাল্লকা ? 
ক্ষা্দরামের, না আমাদের ? 

এরপরেও ক মৃতুন্জয়ী শহীদ ক্ষদিরামের নাম উচ্চারণ করার মতো 
কোন অধিকার আমাদের থাকা উচিত ? 

তবে জওহরলালকে এজন্য কোন দোষ দেওয়া চলে না, মাল্লকা। কারণ, 
নিয়মতান্মিক রাজনশীতি আর বিশ্নববাদ এক নয়। 

প্রথমটাতে হাততালি আর ফুলের মালা, দুই-ই জোটে। কিন্তু পরের- 
টাতে হয় ফাঁসি, নয়তো দ্বীপান্তর, এর মাঝামাঝি কোন কথা নেই। 

জওহরলালকে কোনাঁদনই সে' পাঁরাস্থাতর সম্মুখীন হতে হয়ান। 
স্তরাং, কতবড় প্রচণ্ড মনের জোর থাকলে যে মানুষ স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে 
নিজের হাতে ফাঁসর রঙ্জু ধারণ, করতে পারে, সে অনুভূতি তাঁর না থাকাটাই 
স্বাভাবিক। 

দোষ স্মৃতি-রক্ষা কমাঁটর। কেন তাঁরা সোঁদন আমন্মণ জানাতে গিয়ে- 

জওহরলালকে? বাংলাদেশে আজও হেমচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ যাদগোপাল 
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প্রমুখ মহাবিগ্লবিগণ বেচে রয়েছেন। তাঁরাই ক ক্ষদরামের উপযুক্ত 
উত্তরাধিকারী নন 2 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“মৃত্যুঞ্জয় যাঁহাদের প্রাণ, 
সব তুচ্ছতার উধের্ব, দীপ যাঁরা জবালে অনির্বাণ ; 
তাঁদের মাঝে যেন হয় 
তোমাদের নিত্য পরিচয় । 
তাঁহাদের খর্ব করো যাঁদি, 
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি, 


কাবগুরুর এই কথাগুলোকে সাত্যই কি আমরা মন-্রাণ দিয়ে গ্রহণ 
শু 

আজ যাঁরা সব তুচ্ছতার উধের্য চলে গেছেন, সাঁত্যই কি তাঁদের সম্বন্ধে 
এতটুকুও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন আমাদের রাম্ট্র-নায়কগণ ? 

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বড় দুঃখের 
সঙ্গে কি বলেছেন, শোন £ 

'াঁদ-কমীঁদের মধ্যে আম প্রায় সকলেরই দেখোছ যে, অতাঁতের 
বিগ্লবী-যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ বা মানাসক তাচ্ছিল্বোধ আছে। ভূতপূর্ব গরনোকগ্ত প্রধানমল্্ী 
নেহরুজী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্প সেন এবং আরো' অনেক তথাকথিত 
গান্ধীবাদী নেতাদের মধ্যেই আম এই মানসিক দৈন্যের ভাব লক্ষ্য করোৌছ। 

তাঁরা প্রকাশ্য বন্তুতায় এসব বিস্নবাঁ-ষুগের স্বাধীনতা-সংশ্রামীদের 
সম্পর্কে উচ্ছবাসত ভাষায় প্রশংসায় মুখর হলেও ব্যন্তিগ্নতভাবে যখন তাঁরা 
অনেকের মধোই দেখোছি। 

“'সেইজন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজও কংগ্রেসের ও বর্তমানের ক্ষম- 
তায় আসান কংগ্রেস নেতাদের কাছে অপাংস্তেয় হয়ে আছেন। কার্যকালে 
নেতাজণীর জনাপ্রয়তাকে কংগ্রেস নেতাদের অভাঁন্ট সিদ্ধর কাজে লাগানোর 
জন্য প্রকাশ্য জনসভায় তাঁরা নেতাজীর উচ্ছ্বসত প্রশংসায় 'পণ্চমুখ' হন 
এবং তাঁদের ভাষণ শেষ করেন 'জয় হিন্দ” ধ্যনি 'দয়ে, কিন্তু সেই 'জয় হন্দ 
ধ্বনির উদগাতা নেতাজীকে আনুজ্ঠঞাঁনকভাবে তাঁর স্বাধীনতা-সংগ্লামের 
স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য বোধ করেন।' | পাক-ভারতের রূপরেখা £ সা*্তাঁহিক 
বসমতাঁ £ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭ লাল ] 

যাক, দলবাজির কচকচি ছেড়ে চল আমরা' আগেকার সেই প্রসঙ্গে ফিরে 
যাই মল্লিকা । 

মোট চারজনকে সোঁদন প্রাণ 'দিতে হল ফাঁসিমণ্ে। সত্যেন বর্ধন, 
আনন্দম, আবদুল কাদের আর ফোৌজ সিং। কারণ, বিশ্বাসঘাতকতা । 


৮৮ 


কিন্তু একটা প্রশ্ন। লোক হিসেবে মহাবীর সিং ধীলন যে রীতিমত 
সন্দেহজনক, সে-খবর কি সোঁদন তাঁদের অজানা ছিল ? 

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল চমটাজর কি বন্তব্য শোনা যাক £ 
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দেখা যাচ্ছে, জুন মাসে অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই মেজর সাহে- 
বের আসল চেহারাটা ধরা পড়েছিল শ্রীযুন্ত চ্যাটাজর্টর কাছে। সভাপাঁতি রাস- 
বহারীর কাছে সে-কথা তান 'রিপোর্টও করোছলেন যথাযথভাবে । তাহলে 
জেনে-শুনে সেই মানুষটিকে আবার পাঠানো হল কেন এতবড় একটা কাজের 
দায়ত্ব দিয়ে 2 

তবে কি রাসবিহারী এ সম্ব্ধে কোনরকম সতর্ক করে দেননি মোহন 
1সংকে £ 

দিয়োছলেন বৈকি। কিন্তু তাঁর সেই সতক্বাণী কোন কাজেই আসোনি। 
পৃ) 0. 0. 0 10 001 09218 %0 36091 1090800027, 2000 025 
17951760৮ [950 92090 9০9৪--515 50700851520: 1091915 
[100617061)06205 : 2১,564 ] 

কিন্তু কেন? 

সে-কথা পরে আসছে । আগে এ প্রসঙ্গ শেষ করে নিই, তারপর সব 
কিছুই তোমাকে খুলে বলব এক এক করে। 

মোট চারজন প্রাণ দিলেন ফাঁসিমণ্টে। শুধু কি এই চারজনই £ 

গত িশ্বষৃদ্ধে এমান কতজনকে যে ফাঁসর রজ্জ্‌তে প্রাণ দিতে হয়োছল, 
কে তার হিসেব রাখে! 

এসব খবর কেউ সোঁদন জানতে পারোন। জানানোও হয়নি কাউকে। 
সব কিছুই করা' হয়োছিল গোপনে, সবার অগোচরে । 

জানানো হয়োছল অনেক পরে-যুচ্ধের শেষে। 

তাও শবস্তৃতভাবে ছু নয়। শুধু সংখ্যাটাই প্রকাশ করা হয়োছল 
সরকারীভাবে 

যেমন, চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহনশর বিদ্রোহের ঘটনা। 


২৬৯ 
স“ভাষ (২র)-১৯ 


আশ্চর্য কেউ সোদন জানতে পারোন যে, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে 
ভেতরে ভেতরে। 

জানা গিয়েছিল তিন বছর বাদে, ১৯৪৬ সালের মার্ট মাসে। 

এক প্রশ্নোত্তরের পারপ্রোক্ষিতে সমর-বিভাগের সেক্কেটারী সোঁদন কেন্দ্রীয় 
পারষদে স্বীকার করেছিলেন যে- হ্যাঁ, এমাঁন একট ঘটনা ঘটেছিল বৈকি। 

এবার সে কাহনীই তোমাকে আম বলব, মল্লিকা । 

১৯৪৩ সাল। ভারতের দিকে দিকে সোঁদন নতুন দিনের সঙ্কেত। সুদূর 
বার্লন থেকে সুভাষ ডাক পাঠিয়েছেন সংগ্রামী জনগণের কাছে। সংগ্রাম 
আসন্ন । সবাই প্রস্তুত হও। দিন আগত এ । 

উপকৃল-রক্ষীবাহনীর বাঙালী তরুণবৃন্দও সে আহ্বান শুনেছেন। 
শুনেছেন বিভিল্নভাবে। 'বাভন্ন তারিখে। 
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আর এক প্রান্ত থেকে শুনেছেন মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সংগ্রামের 
ডাক ৪8 
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শুনে শুনে ক্রমশ চণ্চল হয়ে উঠলেন উপকূল-বাহনীর স্বাধীনতাকামী 
তরুপবৃন্দ। 


৯০ 


সাম্রাজ্যবাদ নগাত যাক্‌। সামনে দুরন্ত সংগ্রামের দন। কেউ আমরা 
পাছয়ে থাকব না আসন্ন সেই সংগ্রামের দিনে। সবাই প্রস্তুত হও। 

হঠাৎ সোঁদন (১৮ই এপ্রল) বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ নেমে এল আকাঁস্মিক- 
ভাবে। 

[ক যে হল ছুই বোঝা গেল না, ছুই জানা গেল না। শুধু 
অস্পম্ট, ভাসা-ভাসা ভাবে শোনা গেল, বেশ কিছ-সংখ্যক বাঙালী তরুণকে 
নাক গ্রেপ্তার করা হযছে। মানকুমার বসু-ঠাকুর তাঁদেব অন্যতম। 

মানকুমার বসু-্ঠাকুর ! 

বক্ষীবাহনী অবাক। এ যে আঁবশবাস্য কথা! কারণ, এমন মেধাবী 
তবুণ উপকল-রক্ষবাহনীতে সাঁত্যই বিরল। মোট তেরো বার 1তান 
পবীক্ষা দিয়েছিলেন সামরিক ব্যাপারে । আশ্চর্য, প্রাতিবাবই প্রথম। 

তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হাল এভাবে 2 ক তাঁর অপরাধ ? 

অপরাধ, মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচেস্টা। 

আসামী সংখ্যায় মোট বারো জন। মানকুমার বসুঠাকুর, দুগ্গদাস 
বায়চৌধুরী, নন্দকুমার দে, চিত্তরঞ্জন মুখাজাঁ ফাঁণভূষণ চক্রবতর্শ, 1নরঞ্জন 
বড়ুষা, সুনীল মুখাজাঁ, কালীপদ আইচ, নীবেন মুখাজাঁ্, আবদুল রহমান, 
আব এন ঘোষ এবং এ. কে. দে.। 

৬ই জুলাই শুবু হল বিচার । 

প্রকাশ্য আদালতে নয়, বাঙ্গালোরেব সেণ্ট এনড্রজ চার্চে অনুষ্ঠিত 
সমাবক আদালতে । সবাব অলক্ষ্যে। আত সঙ্গোপনে। 

পরবতর্ঁ কালে পাঁবন্র বায, অমর সিং গীল, হরিদাস মনত ও যতাঁশ 
“নুব বেলায়ও তাই হয়োছল, মাল্লকা। তাঁদের জন্য আদালত বসানো হয়ে- 
ছিল ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাঁড়তে। সে-কথা পরে আসবে। 


রায় দেওয়া হল &ই আগস্ট। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তা-ই হল। 
প্রথমোন্ত ন'জনকে দেওয়া হস মত্যুদণ্ড। আবদুল' রহমান ও আর. এন. 
ঘেষকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এ. কে. দে-র সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড । 


২৭শে সেগ্েম্বর, ১৯৪৩ সাল। 

ফাঁসমণ্ প্রস্তুত। পরাধীন দেশে দেশপ্রেমের একমান্র শা্ত- মৃত্যু 
নানান দজিন গা তাঁদের হতদ্দ করা হবে ফাঁসর রঙ্জুতে 
বদালয়ে। 

, বন্দীরা নার্ককার। একে অন্যকে আলিঙ্গন করে একসঙ্গে সবাই মিলে 
তাঁবা সর তুললেন- বন্দেমাতরমৃ ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! আজাদ 
হিন্দ্থান 'জন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্‌ জিন্দাবাদ 

চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল নট বিগ্লবী তরুণের জীবন-নাট্য। 


সে খবর জানতে দেওয়া হল না। এমন কি সংবাদপত্রগ্িকে পযন্তি 
শয। 


২৪১১ 


জানানো হল পুরো তিন বছর বাদে, ১৯৪৬ সালের ১৮ই মাচ” কেন্দ্রীয় 
বাবস্থা পাঁরিষদে। 

সামারক পন্ন থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 

*১৮ই মার্চ অদ্য কেন্দ্রীয় বাবস্থা পারষদে প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্রসাঁচব 
স্যার জন থর্ন জানান যে, গত যুদ্ধের সময় শরু-গুগ্তচর আর্ডন্যান্সে মাদ্রাজ, 
দিল্লী ও কলকাতায় ৪২ জনকে গ্রেস্তার করা হয়। 

ইহাদের মধ্যে ২৭ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ১ জনের & বংসর সম্রম কারা-; 
দণ্ড হয় এবং বাঁক ১৪ জন মাীন্ত পায়। ২৭ জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যান্তির 
মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যুদণ্ড রাঁহত কাঁরয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় 
এবং বাকি ১৩ জনের ফাঁস হয়।, 

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ । 

আশ্চর্য, সবার অলক্ষ্যে এতগুলো তরুণকে ফাঁসি দেওয়া হল, অথচ 
এতদনের মধ্যেও সে-খবর কাউকেও জানতে দেওয়া হল না! এ বিশ্বাস করাও 
শান্ত 

এ প্রসঙ্গে সরকারের আঁবমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিয়ে সেদিন বাংলা 
সামায়ক পাত্রকার সম্পাদকীয় কলমে কি লেখা হয়েছিল. শোন ঃ 

যুদ্ধের সময় মাদ্রাজের কেল্লার ভারতীয় গোলন্দাজ বাহনীর নয়জন 
সৈনিক জমাদার মানকুমার "বসু-ঠাকুর, এন. কে. দে, হাবলদার ডি ডি. রায়- 
চৌধুরী, হাবিলদার এস. কে. মুখাজাঁ, হাবিলদার এন. বড়ুয়া, নায়ক পি 
চক্রবতঁ, নায়েক সি. মুখাজ গানার কে. পি. আইচ ই'হাদিগকে ফাঁস দেওয়া 
হইয়াছে। 

আর গানার আবদুল রহমান, গানার আর. এন. ঘোষ ই'হাঁদগকে যাব- 
জীবন দ্বীপাল্তর দশ্ডে এবং গ্রানার এ. কে, দে-কে সাত বংসরের জন্য সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বালয়া নয়াঁদল্লী হইতে প্রাপ্ত এক'ট সংবাদে 
জানা গিয়াছে। 

ইহারা সকলেই তরুণ। ই'হাদের বয়স ১৭ বৎসর হইতে ২৪ বংসবেব 
গালি রা হইতে ইহাও মনে হয়, ই'হারা সকলেই 
বাঙালী । 
দণ্ড বিধান করা হয়। 

কলা বাহ্‌ল্য, বাহির হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইন্হাঁদগকে কোন- 
রুপ সংযোগ প্রদান করা হয় নাই। 


সুতরাং লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাকক্ষের মধ্যেই সব কিছু সমাধা হইয়াছে। 
ইহারা কি অপরাধ করিয়াছিলেন নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নাই; 
তবে সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয়, পরাধশন দেশে যাহা সর্বাপেক্ষা দণ্ডনীয় 
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অপরাধ, সম্ভবত সেই শ্রেণীরই ছিল । কারণ, সংবাদে দেখিতে পাই ফাঁসির 
রজ্জু গলায় পারবার আগে প্রাণদশ্ডে দণ্ডিত যুবকেরা পরস্পরকে 
করেন এবং জাতশয় সঞ্জীত গান কারতে কাঁরতে ফাঁসমণ্েে গিয়া দীড়ান। 


এতগুলি বাঙালশ যুবকের অকালমৃত্যুর এই সংবাদ এমন আকাঁস্মক- 
ভাবে পাইয়া বাঙালী সমাজ স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইয়া পাঁড়রাছে ; ভিতরের 
ব্যাপার গোপন থাকাতে এই বেদনা সমাঁধক প্রগাঢ় আকার ধারণ করিয়াছে। 

কারা-প্রাকারের অন্তরালে এই যে সব ব্যাপার ঘটঁয়াছে, এগুলি গোপন 
রাখিবার জন্য সরকারের আগ্রহের কারণ কি থাকিতে পারে, আমরা বাঁঝ না; 
অথচ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এমন একটা আগ্রহের পারচয় পাইতোঁছ। 

“কারাগারের গোপন কক্ষে ভারতের স্বদেশ-প্রোমক সন্তানদের বন্ধন, 
তন্ন যদি এ সত্য এখনও উপলান্ধ না কারয়া থাকেন, তবে তাঁহারা নিজেদের 
অনর্থ নিজেরাই ডাঁকয়া আনিবেন। মানব ধর্মের আঁম্নময় বেদনাকে আর 
এদেশে কারচুপির দ্বারা প্রশাঁমত করা চিবে না।, 

[ সাপ্তাঁহক দেশ £ ৩০শে মার্চ £$ ১৯৪৬ সাল ] 

মল্লিকা, ভারতবর্ষ গণতান্মক দেশ। বাইরের লোকে বলে-ঁভখারীর 
দেশ। কারণ, ভিক্ষাবৃত্তই নাক আজ আমাদের একমান্র সম্বল। 
জুড়ে ঢাক পেটানো হচ্ছে যে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রন্তপাতে, সম্পূর্ণ আহংস 
গন্থায়ই নাক আমরা এ স্বাধীনতা" অন করোছ। 

তাই যাঁদ হয়, তবে বিস্লবাদের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে এই যে শত 
শত শহীদের কথা লেখা রয়েছে, এ*রা কারা ? 

বিংশ শতাব্দীর দুঃসহ আঁভশাপ থেকে দেশকে ভারমন্ত করার জন্য এ 
যে ইম্ফলের রণাঙ্গনে $দেরই উত্তরপূরুষ, হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী 
তবুণ প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘ্যাময়ে রয়েছেন__ওুরাই বা কারা? 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ওরা কি বিগত, বিস্মৃত, মৃত কতগাল 
ফাঁসল মান ? 


দুই য্ দুই সুরে বাঁধা থাকলে এক রাগিণীতে আলাপ করা চলে না। 
প্রমাণ রাসবিহারী আর মোহন 'সং। 
রাসাবহারণ দশর্ঘীদনব্যাপণ জাপানবাসী। জাপানীদের সব কিছুই তাঁর 
নখদ্পণে। সর্বোপার নিজে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদ । 
কি করে যে কটনশীতির সাহায্যে কার্যোম্ধার করতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি 
আঁভজ্ঞ। 


অন্যাদকে মোহন 'সং একজন যোদ্ধা মান্ত। কটনাঁতি সম্বন্ধে কোন 
প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতাই তাঁর নেই। 
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ফলে, যা' হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। দেখতে দেখতেই একাঁদন বিচ্ছে- 
দের প্রাচীর গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। 

অথচ শুরু হয়েছিল চমৎকার । 

ব্যাঙকক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন মাসে। তারপর শুধু কাজ 
আর কাজ। স্বাধীনতার স্বপ্নে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাতাঁট মানুষ তখন 
উন্মত্ত যেন। 
তোলা হল শহরে-বন্দরে সর্প । সেই সঙ্গে শুরু হল একটানা প্রচারের কাজ। 

প্রধান হাতিয়ার সিঙ্গাপুর এবং সাইগন রোডও। 'সঙ্গাপুর রে'ডও 
থেকে লীগের যাবতীয় কার্য পারচালনার দায়িত্ব তখন মেজর ইর্শাদ আলি 
সাহেজাদার ওপর । কর্ণেল ইশান কাঁদর, কর্ণেল নাগর, কর্ণেল হাসান প্রমূখ 
কয়েকজন নিয়েছেন সাইগন রেডিওর দায়িত্ব। 

তাছাড়া সংবাদপন্র। সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের 'বাভন্ন ভাষায় প্রচারত 
দৈনিক "আজাদ হিন্দ পা্রকা তো তখন বলতে গেলে প্রাতিটি ভারতবাসীব 
হাতে হাতে। সেই সঙ্গে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা। 

সেনাবাহনীর পাঁরকজ্পনা আপাতত [ততনাটি। গাম্ধী রোজমেন্ট, আজাদ 
রোৌজমেন্ট আর নেহরু রোঁজমেশ্ট। সেই সঙ্গে স্পেশাল সাভস গ্রুপ. 
ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ, রি-ইনফোর্সমেন্ট গ্রুপ, রেজিমেন্ট অফ ফিল্ড ফোর্স 
আর্টিলারী ইউনিট, সাঁজোয়া গাঁড় ইউনিট, এক্জনীয়ারিং ইউনিট, মোঁডক্যাল 
এইড্‌ পার্ট, বেস্‌ হাসপাতাল ইত্যাঁদ। 

গড়ে তোলা হল আঁফসার্স দ্রেনিং স্কুল। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য 
আরো আফসার দরকার হবে ভাবষ্যতে। এখন থেকেই তাঁদের তৈরি করে 
নেওয়া প্রয়োজন। 

অসামারক লোকদের দ্রেনং-এর জন্য বিরাট শিক্ষা-শবির গড়ে তোলা 
হল কুয়ালালামপূরে। আর একাট পেনাং-এ। 

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হল আনু- 
ঠানকভাবে। 

ঠিক হল, বাঁহনী পরিচালিত হবে একটি কাউন্সিল অফ আ্যাকশন বা 
সংগ্রাম পরিষদের নিদেশে, যার মধ্যে রয়েছেন মোহন সিং, এন. রাঘবন, কে. পি 
মেনন, কিউ. 'গিলানী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। সবার ওপরে সভাপাঁত রাসাবহারী 
বস স্বয়ং। 

'ব্রাটিশ র্যাঙ্ক পাঁরত্যাগ করে সবাইকে সোঁদন ভূষিত করা হল নতুন 
মর্যাদায়। সভাপাঁতির আদেশে মোহন সিংকে করা হাল--জেনারেল'। আজাদ 
হিন্দ ফৌজের জি. ও. সি.। 

ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল ! সাঁত্যই দর্ঘভ নজশীর। কারণ, জেনারেল 
হতে গেলে তার আগে অনেকগুলো র্যাত্ক পার হওয়া দরকার। কিন্তু মোহন 
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সিংয়ের পক্ষে তাও সোঁদন সম্ভব হয়োছল সভাপাঁত রাসাবহারণ বসুর 
দাক্ষিণ্যে। 

যঁদও মোহন সিংয়ের চাইতেও অনেক সিনিয়ার আফসার সোঁদন ছিলেন 
আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীতে, যেমন- কর্ণেল গীল, কর্ণেল ভোঁসলে, মেজর মেহ- 
তাব সং, মেজর ভগৎ প্রমুখ প্রথম সারির আফসারবৃন্দ, কিন্তু কেউ সোঁদন 
আপাত্ত করেননি এ নিয়ে। কারণ সবারই সোঁদন একমান্ন লক্ষ্য ছিল- স্বাধী- 
নতা। সেখানে কে ছোট, কে বড় সে প্রশ্ন অবান্তর। 

িল্তু সেই হল কাল। 

মান্র কয়েকাঁদন, তারপরই আস্তে আস্তে একাঁদন দেখা গেল যে, মোহন 
সিং আর আগেকার সেই মোহন সং নেই। নিজের অজ্জাতেই কখন তিনি 
ভাবসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন অত্যধিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে। 

বিরোধের প্রথম সূত্রপাত মোহন সিংয়ের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে। 

হঠাৎ একাঁদন জানা গেল, তিনি নাক জাপানী কর্ণেল ইয়াকুরোর 
ইচ্ছানুসাবে বর্মায় একদল সৈন্য পাঠিয়েছেন সংগ্রাম পাঁরযদকে না জানষে। 

খবর শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হলেন সভাপাঁত রাসাঁবহারশ বস্‌ এবং সংগ্রাম 
পাবযদেব অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। 

জি. ও সি হলেও সেনাবাহনী সম্বন্ধে কোন কিছ সিদ্ধান্ত নেবার 
আঁধবাব মোহন সিংয়ের একার নয়, সংগ্রাম পারষদের। সেখানে এন রাঘবন, 
মেনন গিলানী প্রমূখ সদস্যব্ন্দ রয়েছেন। সর্বোপার বয়েছেন পরিষদের 
সভাপতি রাপবিহারী বসন স্বয়ং। 

তাঁদের না জানয়ে মোহন সিং নিজ দায়িত্বে বর্মীয় সৈন্য পাঠাতে গেলেন 
কোন্‌ অধিকারে ? 

বাসাবহারীব নিজের ভাষায় ঃ 
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ভুল স্বীকার করলেন জি. ও. সি. মোহন 'সিং। কথা দিলেন, ভবিষ্যতে এ 
ধরনের আর কোন কাজ 'তিনি করবেন না সংগ্রাম পরিষদকে না জানিয়ে। 
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তবু কোন সুরাহা হল না। আবার গোলমাল বাধল ব্যাঙ্কক সম্মেলনে 
গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে। 

ব্যা্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়োছল জুন মাসে। তারপর কয়েক মাস 
কেটে গেছে, তবু কোন স্পন্ট উত্তর পাওয়া যায়নি জাপ-সরকারের কাছ থেকে। 
যা পাওয়া গেছে, সবই অস্পম্ট, ভাসা-ভাসা উত্তর। 

কেন ওদের এই বেমানান নিঃশব্দতা ? না, আর আমরা দোর করতে রাজ 
নই। আমরা স্পম্ট উত্তর চাই। 

যথাসময়ে একটি চিঠি পাঠানো হল কর্ণেল ইয়াকুরোর কাছে। 

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমাদের জাপ-সরকারের কি 
বন্তব্য তা আমরা জানতে চাই। আর আমরা দর করতে রাজশী নই। হ্যাঁ কিংবা 
না, যা হয় আমাদের ঝটপট: বলে দাও। 

বোঝাতে চেষ্টা করলেন কর্ণেল ইয়াকুরো। এ চিঠি টোকিও পাঠানোর 
অর্থই হল দ: পক্ষের মধ্যে একটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃজ্টি হওয়া। তার চাইতে 
এটা তোমরা প্রত্যাহার করে নাও। আম খোঁজ নিয়ে দেখাছ যে কি ব্যাপার। 

তাই মেনে নিলেন সংগ্রাম পারষদ। বেশ, তাই হোক। দেখা যাক আর 
কছুদিন অপেক্ষা করে। 

কিছাঁদন চুপচাপ। তারপর আবার সেই একই প্রশ্ন মাথাচাড়া 'দিয়ে 
উঠল নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা স্পন্ট জবাব চাই। নয়তো' আমরা 
'আমাদের পথ দেখতে বাধ্য হব। 

না। বাধা দলেন রাসাবহারী, অধৈর্য হয়ো না। অনেক কম্টে আমরা 
একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এ সময় মাথা গরম করে সব কিছ? পণ্ড করে 
দও না। অবস্থাটা ভেবে দেখ একবার । 

কি আছে আমাদের ? 


৯৬ 


কতটুকু আমাদের শান্ত ? 

উপযূস্ত সমর-সম্ভারই বা আমাদের কোথায় ? 

ইচ্ছা করলে বর্মা দখলের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে তারা ঢূকে যেতে পারত 
ভারতের অভ্যন্তরে । সে শাস্তও তাদের ছিল। তবু তারা তা করোন। করোন 
আমাদের মুখ চেয়েই। 
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সুতরাং নিশ্চিন্ত থাক যে, জাপান আমাদের সাহায্য করবেই। আমাদের 
মুখ চেয়ে করবে না, নিজের গরজেই করবে। করতে বাধ্য। না করে যাবে 
কোথায় 2 কারণ, শত্রু আমাদের এক। সে শত্রুকে ধবংস না করা পযন্ত 
তারই বা নিশ্চিন্ত হবার পথ কোথায় 2 


সুতরাং ধৈর্য ধরো। এ সময়ে চাই শুধু একট; বাদ্ধি। একটু কট- 
'নীত। দেখবে যে, কোন কিছুরই অভাব হবে না। তাছাড়া জাপান এখন 
বাভন্ন বণাঙ্গনে যুদ্ধ নিয়ে ব্স্ত। এ সময়ে এত বড় একটা ব্যাপাব সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত নিতে তাদের তো একটু দোর হবেই। সবাই শান্ত হও। দবকার 
হলে জাপ-মল্পিসভার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে আম নিজে টোিওতে যাব 
নাঘবনকে নিয়ে। কথা 'দিলাম। 

২৯শে তাঁরখে আবার চিঠি দেওয়া হল কর্ণেল ইয়াকুবোকে। 

আমাদের কথা শেষ। এবার তোমাদের কিছ; বন্তব্য থাকলে জানাও। 
নয়তো এই শেষ। 

৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল মোহন সিং, কর্ণেল গলানী, রাঘবন, মেনন, 
কর্ণেল এন. এস. গাল প্রমূখ সবাই গিয়ে সিঙ্গাপুরের সীশীভউ হোটেলে 
মালত হলেন রাসাঁবহারীর আহ্বানে । 

বন্তব্য সেখানে একটাই। জাপানকে পয়লা জানয়ারর মধ্যে জবাব দতে 
হবে। অন্যথায় আমরা সবাই পদত্যাগ করব আই. এন. এ. থেকে। 

না। এবারও বাধা দিলেন রাসবিহারী, মনে রেখো, ভাঙা সহজ, কিন্তু 
গড়া সহজ নয়। আই. এন. এ. ভেঙে দলে ওদের কিছ এসে-যাবে না, তাতে 
ক্ষাত হবে আমাদেরই । সুতরাং তোমরা আমাকে জানুয়ার মাসের শেষ তাঁরখ 
পর্যন্ত সময় দাও। কথা "দিচ্ছি, তার মধ্যে যাহোক একটা বোঝাপড়া আমি করবই। 
শুধু এই কটা দিন ধৈর্য ধরে থাক। 

সবাই সেকথা মেনে নিলেন একবাক্যে। ঠিক আছে, তাই হবে। জানয়ার 
মাস পযন্ত আমরা অপেক্ষা করব আপনার কথামত। 


২৯ 


কিন্তু পরাদনই শোনা গেল অন্য কথা । 

না, আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। যা করার এ পয়লা জানু- 
য্লারর মধ্যেই করতে হবে। নয়তো আই এন. এর কোন ব্যাপারে আমরা 
নেই। 

রাসাঁবহারীর নিজের কথায় ঃ 
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৮ই ডিসেম্বর সব কিছুর পারসমাস্তি ঘটল আকস্মিকভাবে। 

হঠাৎ সৌদন কর্ণেল গীল-এর কাছে জাপানী মালটারী পুলশ এসে 
হাজির। গৃপ্তচরবৃত্তর অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল। চলো এবার 
বন্দী-নিবাসে। 

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ, মল্লিকা ? 

এর মূলে রয়েছে সেই বিশ্বাসঘাতক মেজর মহাবীর সিং ধলন, যে নাকি 
সামরিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে এসে শুধু নিজেই আত্মসমর্পণ 
করোন, সেই সঙ্গে সহকমদেরও ধরিয়ে দিয়োছল ব্রিটিশের হাতে। 


কে সোঁদন ভারতে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করেছিলেন সেই মহাবীর 
সিং ধীলনকে £ 

করেছিলেন বন্দী-শাবরসমূহের ডিরেক্ার এই কর্ণেল গীল। সুতরাং 
আজ তাঁরও নিস্তার নেই। 


৪১৮ 


ফল হল মারাত্মক। সঙ্গে সঙ্গেই মোহন সিং এবং সংগ্রাম পারষদের 
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ-পন্ন পাঠিয়ে দিলেন সভাপাঁতি রাসাঁবহারীর কাছে। 
গ্রলেব গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা আমাদের কাছে মস্ত বড় একটা আঘাত স্বরূপ । 
সূতরাং আই. এন. এ-র কোন ব্যাপারে আমরা আর নেই। 

তারপরই স্থানীয় জাপানী কর্তৃপক্ষ মেজর ফুজিয়ারার কাছে গিয়ে 
কৈফিয়ং তলব করলেন মোহন 'সিং। 

কেন তোমরা গাঁলকে গ্রেপ্তার করেছ বল? আমি জান, গল একজন 
সাত্যকারের' দেশপ্রেমক। সে যে রিটিশের গুপ্তচর, তার কোন প্রমাণ আছে 
তোমাদের কাছে ? 
দুঃখিত যে, আমাকেই এই আপ্রয় কাজটা করতে হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর 
যে, এ ব্যাপারে আম নিরুপায়। 

মেজর ফ্াজয়ারা প্রদত্ত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোনটা যে সত্য, আব 
কোনটা যে মিথ্যে, সে সম্বন্ধে সংস্পম্ট আভমত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব 
নয গাল্লকা। তবে একথা ঠিক যে, কতকগুলি আভযোগ সাঁতযই গুরুতর 

অনেক আভযোগ। একটার পর একটা । অসংখ্য। 

আরো আশ্চর্য যে, এ সম্বন্ধে নির্দেশে এসেছে খোদ টোকিও থেকে। 
একবাব নয়, বার বার। বন্তব্য সেই একই । গালের ওপর কড়া নজর রাখ। 

সেই সঙ্গে টোকিও, সাইগন, ব্যাঙ্কক, পেনাং, বর্মা ইত্যাদ স্থানে 
থাকাকালীন সময়ে তার সন্দেহজনক কার্যাবলণীর 'বস্তৃত বিবরণ । 

এ সম্বন্ধে তোমাকে আম বিস্তৃতভাবে বলব আরো পরে। এখন শুধু 
একটি মান্র ঘটনার কথাই তুলে ধরেছি তোমার সামনে। 

পরবতর্শ কালে মালয় থেকে প্রকাশিত 4০178101961), গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
কি বলা হয়েছে শোন £ 

402 009 181 0৮. 6 3010191) 0000979 1910099. 05 7021:90100- 
605 00 76£৮. 920. 6১০ 7919 210550650. (20100 11759508900 
[70506 91091 09011015571176 026 737101918 0036, [108 ৭ 8191)656 ৪0০- 
10199 1790. 201756 10 0006 00001079101) 11881 001. 011] 195 8. 800191 
86176. [10092 515 09780100505 00100699960 086 11097 1080. 
00:০5 010)5065: (৫) 00 20100906 00]. তে1] 8100 19101 12181110173 
(2) 10 50:680 00721051010 8200. 01909151 10607660, 006 ৩ 81910959 


৪150: 005]. [ব. 4.7 09) €০ ঠা] (06 20052061205 01 0139 ০ 91091959 
01099, 


010087 00999 01792599 001. 011] 799 (9100 202 105950129- 
(100. [00910 10611)1: 9. 4, 10585 & 9. 9810021812 : ০৮82] 
অর্থাং--১৮ই নভেম্বর তারিখে ছ'জন প্যারাস-টবাহা ব্রিটিশ আঁফসার ধরা 
পড়ে জাপানীদের হাতে । সঙ্গে সাত্কোতিক ভাষায় লাখত 'কিছ্‌ গোপনীয় 


*২৯১০) 


কাগজপন্ত। ব*বাসঘাতক মহাবীর সিং ধাঁলন এবং কর্ণেল গণঙ- এই দুজনের 
নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল সে-সব কাগজপত্রে। বন্দশরা সবাই অপরাধ 
স্বীকার করেছেন। বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মোট তিনাঁট £ (১) কর্ণেল 
'গীল এবং মেজর ধাঁলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা ; (২) আই. এন. এ, 
এবং জাপানীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ; (৩) জাপানী সৈন্য চলাচল এবং 
সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা। 


শুরু হল নানাবিধ অপপ্রচার। শুধু জাপানের বিরুদ্ধে নয়, রাসাবহারীর 
বিরৃদ্ধেও। রাসাবহারশী জাপানীদের 79799 অর্থাৎ হাতের পৃতুল। দীর্ঘ- 
দন জাপানে বসবাস করার দরুন নিজেও তিনি একজন জাপানী হয়ে গেছেন। 
সুতরাং ভারত সম্বন্ধে তাঁর আনুগত্য সন্দেহের অতাঁত নয়। 


পরাস্থাঁত লক্ষ্য করে সবার উদ্দেশে এক মর্মস্পশ আবেদন করলেন 
রাসাবহারী। ওরা বলছে, আমি জাপানীদের হাতের পতু্স। 


বেশ, তা-ই বলতে দাও। 


আম বৃদ্ধ। অসুস্থ। বহুকাল আমি জল্মভূম থেকে নির্বাসত। 
বিশ্বাস কর, স্বাধীনতা অর্জনের পর মাতৃভূমির এক কোণে নিঃশব্দে মৃত্যু- 
ধরণ করা ছাড়া আর কোন সাধই আমার নেই। একান্ত অনুরোধ, অহেতুক 
ভুল বুঝে স্বাধীনতা অনের এই পাঁবিন্ন প্রয়াসকে তোমরা ব্যর্থ করে দিও না। 

“.. টি ঠেস 00000061005 291] 176 ও 09166, 196 0862 0০ 5০0. 
75396191079 85501611360) 058৮ 0055 215 511010106 86937550 2. 10091) 
%/7056 01215 2000, 8:20. 211 210 1169 15 100 966 1515 0012175 ০, 
90591006915 17055 2100. 1006791196106, ৬1170 15 89 1000. 0৫ 1315 01707 
11500 95 2105 1779191 81256, 2170 7150 185 5080:90. 119 911 9700 
10 ভা1]] 50905 005 1956 0:00 ০0৫ 1015 101000. 12 10101019106 ৮0৩ 
10000] 9100 1771621 0£ 151001751211. 

[56500 17000106 10012 1116 65006061005 50000659 ০0৫00 1009- 
9100, [6 01206 3 19 800017201191)60 1 51081) 7502 2100 99010- 
51010 178 5018 180010 02 ৫0367. 0 04] 0299019] 12020912179. 

শখ) 101] 8020 00117101566 1110657705006 0: 70170755910 25 00: 
91901600155 8150. 191 100 01061215069, 796750108] ০: 0112615119৩, ৫০010001 
০07 0650, 0080০50 (0076 199708.? [ 00910-96101 : ০12] 


এখানেই থামলেন না রাসাবহারী। ১২ই ডিসেম্বর আবার তান এক 
শঁচঠি লিখে পাঠালেন মোহন সিংয়ের কাছে। 

সমস্ত পদস্থ আঁফসারসহ তোমরা সবাই একবার এসো আমার কাছে। 
আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলতে চাই তোমাদের । 

উত্তর পেলেন পরাঁদন, ১৩ই ডিসেম্বর। কিন্তু কিসেউত্তর? 

আশ্চর্য ! সাঁতাই আশ্চর্য মা্লাকা । রাসাবহারণ সংগ্রাম পাঁরষদের সভাপাঁতি। 


৩০০ 


মোহন পিং তারই অন্যতম সদস্য। একজন সদস্য হয়ে প্রাতজ্ঠানের 
সভাপতিকে তান এ চিঠি লিখলেন কি করে? 

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 

175 ০০০ ৪ 19002 100 0350. 11010909172 2170. 991550. 101, 
(0 9600 90026 582801 00675 10 10699 10107 80 0015 09510500617, 
95176200190 0296 196 ৫0010. 18501019117 (06 91009110710 (1900. 

060. 11012912 510£18) 100৬16551, 5600 ৪. ৩০ 00 25019 
59901160090 350 90606]. 11550. 10 596 10177)) 2:00. 0360, 1101791 
91081) ৮৮০10. 2110%/ 110 009 (0 £০ 800 898 10170. [7,655] 


অর্থাং_চিঠির উত্তরে মোহন [সিং রূড্রভাবে জানান যে, কোন আঁফিসারই 
তাঁর (রাসবিহারাঁ) সঙ্গে দেখা করতে চান না। চাইলেও মোহন সিং কাউকেও 
তাঁর ওখানে যেতে দেবেন না। 

শুধু 'কি এইটনুকুই লিখোছলেন মোহন সিং ? 

এই কথাগুলো তাহলে কার ? 

“১,019 21005500 2০ 5000 00:557010009102 008 5০ 
৪76 1006 0015 (09115 1£002200 0৫ 91050011006 05109175106 00 9 
৪) 000 10850 50106 1001391) 8100 17015751060. 100110205 21001 
28 

১০ [6 19 28526] ড00020, 89 2. 001555 8100. %০ 9৮০10 00915 
0110108065991-5 1175001000205 05 50৮, 00 009 225. 5601555 10 
58 091 28 500. 5৮11] 1062919% 117 9/1016106 21090011)8, 1 জা] 2001 
06 21055/6160. [ 01281906101: ৮১,790-91 ] 

সোজা বথায়- সেনাবাহনশ সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ এবং তোমার 
এই ধারণাকে একটা নির্বোধ ধারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না! এবার, 
ভদ্রতা করে চিঠির জবাব দিলাম, 'িল্তু ভাবষ্তে আর কোন চিঠি দিলে জবাব 
দেওয়া হবে না। 

হ্যাঁ, এই উত্তরই সোঁদন দেওয়া হয়োছল বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারী 
বসকে । "দয়োছলেন তিনি, বিনি মান্র তিনমাস আগে তাঁরই অনগগ্রহে সামান্য, 
ক্যাপ্টেন থেকে ভূঁষত হয়েছিলেন জেনারেলের মর্যাদায়। 

কেটে গেল দু সপ্তাহ, তবু অচল অবস্থা অবসানের কোন সম্ভাবনা দেখা 
গেল না। 

সভাপাঁতি রাসাবহারীর আঁভমত-দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জন- 
গণের একমান্ন প্রাতিষ্ঠান 'ইশ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'। 

শুধু এখন নয়, ১৯২৪ সাল থেকেই এই লীগ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ব । লীগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জনগণের 
অস্থায়ী স্বাধীন সরকার । 

ব্যা্কক সম্মেলনে গৃহণত প্রস্তাব অনুযায়ী নবগঠিত আজাদ 'হ্দ্‌ 


৩০১ 


ফৌজ এই অস্থায়ন স্বাধীন সরকারের একাঁট অত্যন্ত বাঁলম্ঠ বাহু। একে 
পাঁরচালনা করবেন কাটীন্সপল অফ আ্যাকশান বা সংগ্রাম পারষদ। ব্যান্তগত 
খেয়াল-খুশির সেখানে কোন স্থান নেই। তাঁর নিজের ভাষায় £ 

£010 20002091106 10 006 29501070009 01 10002 78321751001 0০:0- 
16161005 109191) 13900208] 0) 15 2 080. 01 0১9 1100181) 17900- 
10010001909 [,98£06 9100 ০৬০] 006] 9100. 1081) 0 02 1. ব. 4, 
19 2 117171027 ০01 196 1001917 11)06109006000 15900 8150. 05763 
81152121009 10 008 1,866. 

11 12211056106 13096256000 1090 210 2শোঃগ 15 2) 9205 01 ৪ 
০০1) 800. 006 0 20 10015100091; 90 3 99 0206 01 [. 
. 4, 09501026] 00 21৮6 91165181702 10 210 17015100091, 10708 
1815106 21 001200102. [8957 9391090 3056--7715 50005216 10] 
[1001975 115091091)961109 : 7.---226 ] 


মোহন সং তা মানতে রাজী নন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের জি. ও. 
1স.। স্বভাবতই সেনাবাহিনীর বেশ ীকছ্‌ অংশ তাঁর অনুগত সতরাং তাঁর 
আঁভমত, তিনিই প্রাতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিতে বাধ্য, 
সেখানে সংগ্রাম পরিষদ বা তার সভাপাঁতর মতামতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
তার জন্য যাঁদ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দিতে হয় তো তাতেও কোন ক্ষাত 
নেই, তবু এ ব্যাপারে অন্য কারো অধিকার তান মেনে নিতে প্রস্তুত নন। 

রাসাবহারীর ভাষায় £ 

172 81060 00 0086 2. 07:68 1)91)0 11 1015 1110067907755, 91200. 
95 90101১ 1১6 ৮৮010 1001 1022 055 1069. 01 1061186 110(5762759. ড/11 
70 0115675 2) 1019 ৮01) 1096 0010501010109115 176 1999. 60 ০021 
01506] 076 0০0201] ০0৫ 40000, 

[ঠে 0:02] 00 56919 2৮৮৪5 015 19910010110105 109 11066119160. 
1019 65910195801 01069607191] 11090091706 0৬91 1009 1. উ. £, 2100. 11- 
101929 ড/7:0105 19685 11100 (106 10011703 01 115 0780675 5170. 17120 10129 
0১৪ 2005 10910129910 17100, 8710 11281 116 9783 165 10095061,7 

[1019.: 2291] 
এই হল ব্যাপার। এবার দেখা যাক যে, কোন্টা সত্য! কোন্টা বাস্তব ! 
কোনটা যান্তসঙ্গত ! 

এ সম্বন্ধে সবপ্রথম টোকিও সম্মেলনে কি প্র্তাব গৃহীত হয়েছিল 
শোন £ 
“5500820110৫ 40000 91791] 1708 89001291016 107 (179 
৮1010008016 01 006 £006181 10011072100 1 8000 00006 00 
0767 91881] 80000100 0609:0051009] 0780975 01 006 100100056 ০? 
8017017150810100 

[ 010810 192191: 5. 4511085 & 2 9.190100598900 : ০2৮16] 


৩০২ 


তঅরপর ব্যা্কক সম্মেলন। মোট পশ্মীন্রশাট প্রস্তাব সেখানে গৃহীত 
হয়েছিল সেকথা তোমাকে আগেই জানয়েছি। কাীন্সল অফ আ্যাকশান 
সম্বন্ধে সেখানে কি বলা হয়োছল শোন 

প)5 00201] 0 4১001077 51791] 17852 2622519] 50061117650- 
07706 8110 0026:01] ০৮৪] 21] 10281701069 ০01 006 [1)0191) 117051000- 
96170616906 11) 911 66101601125 170910101190 110 9211016 €(51) 9127. 
0০ 006 [001917 9090251 এটা, [8990 39020 3095০ 
[71991752216 102 1001979 11709010220003806 : 88] 


আরো স্পম্ট করে বলা হয়েছে অন্য এক জায়গায় ঃ 

£75901550. 008 008 1179191) 19079] 4১705 91391] 706 011921 
(১০ 01606 001006101 0? 005 0001001] 01 40000 900. 079 005 5219. 
এশেটেস 9108111109 02£9101560. 2100 001701070811060 105 006 (56116791] 
02706] 0০012207081791106) 11)0191) 19001091 ঠা 10 90001991006 
11 006 01150010175 0: 006. 0081001] 0৫ 4£001077. [10010 : 7. 89] 


দেখা যাচ্ছে যে, কাউন্সিল অফ আ্যাকশান বা সংগ্রাম পাঁরষদই সর্বেসর্বা। 
[জ. ও. ?স. সেনাবাহিনী পাঁরচালনা করবেন একথা সাত্য, কিন্তু সেখানেও 
কাউন্সিল অফ আকশানের নির্দেশ ছাড়া স্বাধনীনভাবে তাঁর কোন কিছ কর- 
নার আঁধকার নেই। 

তাহলে কেন এই অবাঞ্চত পাঁরবেশের স্াঁষ্ট, মল্লকা 2? এর সদূত্তর 
কোথায় বলো? 

যা আশঙকা করা 'গয়ৌছল, কাজেও তাই হল। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে 
মোহন সং সেই মারাত্মক 'নর্দেশে পাঠালেন সেনাবাহনীর কাছে। দরকার 
হলে আম আই. এন. এ. ভেঙে দেব। তোমরা সবাই প্রস্তুত থেকো । 

£,, ০4 00100177860 0708] 21) 09 52286 00৮ 55 50900 85 
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আই. এন. এ. ভেঙে যাবে, তাই কি তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন 
নির্বাক দর্শকের মতো ? 

অসম্ভব! আই. এন. এ যে তাঁর বুকের রন্তে গড়া। দীর্ঘ দিনের 


৩০৩ 


প্রচেষ্টায় তিল [তিল করে যে প্রাতষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার এতটুকু ক্ষাত তান, 
সইবেন কি করে ! 

তাছাড়া আই. এন. এ. কারো ব্যান্তগত সম্পার্ত নয়, জাতীয় সম্পন্তি। 
তাকে ভেঙে দেবার আধকার কারোরই নেই। তাঁর নিজেরও না। স:তরাং, 
তেমন কোন প্রচেন্টা দেখলে বাধা তাঁকে দিতেই হবে। 

মোহন সিং দেশপ্রেমক, একথা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আই. এন. এ. 
গড়ার ব্যাপারে গোড়ার দিকে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । 

তা বলে তাঁর বর্তমান মনোভাবকে আর কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে 
ধঘা। 

সবার উধের্ স্বাধীনতা । কোন কিছুর মুখ চেয়েই সেই স্বাধীনতার 
প্রশ্নে পিছিয়ে গেলে চলবে না। 

হয়তো কেউ কেউ ভুল বুঝবে । হয়তো কিছুটা 'িন্ততার সৃষ্টি হবে। 
কারো কারো কাছে কাজটা হয়তো রূঢ় বলেও মনে হতে পারে। 

তবু এ ব্যাপারে তান নিরুপায়। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়ে মিলিটারী ডিসি- 
গগ্লন তাঁকে মানতেই হবে। সেখানে কারোরই ক্ষমা নেই। 

সদ্ঘান্ত নেওয়া হল ২৯শে ডিসেম্বর ভোরবেলায়।* 

সেক্রেটারী বি. কে. দাস সহ রাসাবহারী প্রমুখ সবাই সৌঁদন উপাস্থত 
জাপ-ভারত সংযোগ-রক্ষাকারী 'ইয়াকুরো কিকান' আঁফিসে। 

মোহন সিং তখনো আসেনান, তবে আসবেন শীগগিরই। কর্ণেল ইয়াকুরো 
তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন টোলফোন-যোগে। 

কছুক্ষণের মধ্যেই মোহন সিং এসে হাজির হলেন লেঃ ইকবালকে সঙ্গে 
নিয়ে। কি ব্যাপার! হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন ? 

ঘনঃশব্দে তাঁর হাতে একটি চিঠি তুলে দিলেন কর্ণেল ইয়াকুরো। সেনা- 
বাহনীর জি. ও. সি. হিসেবে এই নিয়মগুলো এখন থেকে তোমাকে সঠিক- 
ভাবে মেনে চলতে হবে। বলো, তুমি রাজী কিনা? 

না। মোহন সিংয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর। 

তাহলে এই নাও। এবার আর একটি চিঠি তুলে দিলেন কর্ণেল ইয়া- 
কুরো। সভাপতি রাসাবহারীর আদেশে তোমাকে 'জ. ও. সি. পদ থেকে বর- 
খাস্ত করা হল। আর আজ থেকে তুমি বন্দী। জি. ও. সি. না হলেও যথাযোগ্য 
মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হবে বন্দীঁজীবনে। সভাপাঁতির নির্দেশ তা-ই। 

কাজেও তাই করা হল। নিজস্ব স্টাফ হিসেবে মোট সাতজন আঁফিসার, 
দুজন দেহরক্ষী এবং বেশ কিছ-সংখ্যক পাচক এবং আরদালিসহ তাঁকে রাখা 
হল সমৃদ্রতীরবতাঁ একটি বাংলো-বাঁড়তে। 

শাহনওয়াজ খানের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল ২০শে 'ডিসেম্বর। 


মেজর জেনারেল 
02810 দিসি? গ্রন্থে বলা হয়েছে ২৯শে 'ডিসেম্বর। শেষোল্ত গ্রন্থের 
এখানে অনংসরণ করা হয়েছে। 


৩0৪ 


দু মাস বাদে সেন্ট জন দ্বীপে। প্রায় বছরখানেক সেখানে কাটিয়ে অব- 
শেষে সমান্নায়। সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের হাতে। 

ওদিকে ততক্ষণে বিপদ যা হবার, তা হয়ে গেছে। কোন একটা কিছুর 
আশঙকা করে আগেই মুখ ব্ধ-করা একটা খামে মোহন সং তাঁর শেষ 'নর্দেশ 
রেখে এসেছিলেন সহকমাঁদের কাছে। 

আমার কিছ হলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা আই. এন. এ. ভেঙে দিও। 
ভুলেও যেন আর কোনাঁদন তোমরা এই আই. এন. এতে যোগ দিও না। আর 
সমস্ত পারচয়-পন্র নস্ট করে ফেলো। জি. ও. সি. হিসেবে এই হল আমার শেষ 
শনর্দেশ। ৃ 

কাজেও তাই হল। খবর শুনে বোঁশর ভাগ সদস্যই সবে দাঁড়াল প্রতি- 
টান থেকে। এই রইল তোমাদের ব্যাজ আর ইউনিফর্ম। আই. এন. এ-র 
কোন ব্যাপারে আমরা আর নেই। 
ভোঁসলে, মেজর জেনাবেল কিয়াঁন প্রমুখ প্রথম সারির সামারক আফসারবৃন্দ। 

কোনাঁদনই তাঁরা সমর্থন কবেননি মোহন সংয়ের সেই অভাবনীয় 
সদ্ধাল্তকে। 

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল চ্যাটাজর্ কি বলেছেন শোন £ 
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রাসাবহারীরও সেই একই আঁভমত। নাঁতিগত দিক থেকে আমল হলে 
পদত্যাগ করার অধিকার সবারই আছে । মোহন নিং বা আমি, কেউ তার 
ব্যাতরুম নই। 

কিন্তু আই. এন. এ. জাতীয় সম্পান্ত। তাকে ভেঙে দেবার আঁধকার 
কারোরই নেই। সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ । 

তবু ভেঙে গেল। সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশই সামায়কভাবে হাত 
গুটিয়ে নিল মোহন সিংয়ের সেই নিদেশের ফলে। 

ফল হল সদ্রপ্রসারী। 

আহত ব্রিটশ-সিংহের তখন আন্তিম অবস্থা। শুধু শম্ত একট 
আঘাতের অপেক্ষা মান্র। 


৩০৫ 
লুভাষ হেয়)-২০ 


দুভারখগ্য, ঠিক সেই মূহূ্তে সে আঘাত আর এল্স না বাইরে থেকে । এল 
অনেক পরে। অনেক দৌরিতে। তখন 'ব্রাটশ-সিংহ মোটাম্যাট সামলে উঠেছে 
মার্কন সাহায্য পেয়ে। 

জাপানের আঁভমতও তাই। শুধু শুধু এই ভুল-বোঝাবৃবঝির জন্য 
একটা বছর দৌর হয়ে গেল। নইলে ইম্ফল জয় সম্বদ্ধে কোন প্রশ্নই ছিল 
ননা। 

এ প্রসঙ্গে জাপান লেখক 7:80980 77859517199 রাঁচত 4৩০11 
5801785 007815015 8056, গ্রন্থে মেজর ফুজিয়ারা ক বলেছেন শোন £ 
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দোষ কার 2 

কার ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে ভারতবাসণ বাত হল হাঁতহাসের একটি 
গৌরবময় অধ্যায় থেকে ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার আম তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম, মাল্পকা। 
পার তো ভাবীকালের বংশধরদের তুঁমই এ প্রশ্নের উত্তর 'দও। 

বগ্লবী জীবন আত কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়লে তার 
চলে না। তাই অসস্থত ভুলে গিয়ে রাসাবহারী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 
শেষবারের মতো । 

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ বার্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। 
তা বলে হার মানলে চলবে না। সতরাং আবার চেষ্টা করতে হবে। আবার 
নতুন করে গড়ে তুনতে হবে সব 'কিছ;। 

ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়। একে অসুস্থ, তদুপাঁর এই অমানাষক 
পারশ্রম। তাই দেখতে দেখতেই তাঁর দেহের ভাঙন এগিয়ে চলল আঁবশ্বাস্য 
গাঁতিতে। কিছ্দন আগেও দেহের ওজন ছিল একশো পণ্টাশ পাউন্ড। 
এবার এসে দাঁড়াল পুরো একশো পাউণ্ডে। 

তবু কোন ভ্রুক্ষেপ নেই রাসাবহারীর। তবু 'নজের পানে তাকাবার 
কোন অবকাশ নেই। শুধু একটিমান্ লক্ষ্য নিয়ে সেই একইভাবে তিনি 
উচ্কার মতো ছুটে বেড়াতে লাগলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'বাভন্ন 'শাবিরে। 
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মুখে সেই একই ডাক। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই গোঁরবময় 
ইতিহাসকে তোমরা এভাবে কলঙ্কিত হতে দিও না ভাই। আ'ম বন্ধ। আজ 
আছি তো কাল নেই। কিন্তু তোমরা বেচে থাকবে। তুচ্ছ কারণে এভাবে 
্পাছয়ে গেলে ভাঁবষ্যং বংশধরদের কাছে তোমরা মুখ দেখাবে কি করে ? 
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আবেদন ব্যর্থ হল না, মল্লিকা। এগিয়ে এলেন মেজর জেনারেল এ. সি. 
চ্যাটাজরঁ। 

তারপর একে একে এলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে, এম. জেড. কিয়ানি, 
শাহনওয়াজ খান, লোগনাথন, আলাগাম্মান, সেইগল, ঈশান কাঁদর প্রমূখ বীব 
সেনানায়কবূন্দ। 

ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের দিক থেকে এলেন দেবনাথ দাস, জন এ. 'থিবি, 
রঘুনাথ শর্মা, এন. রাঘবন প্রমুখ বাঁশষ্ট সদস্যগণ । 

একটা বড় কাজ করতে গেলে বাধা-ীবপাস্ত আসবেই, তার জন্য হতাশ 
হবার কোন কারণ নেই। আমরা এখনো মরানি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই 
পবিত্র প্রয়াসকে কিছুতেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। আবার আমরা সেনা" 
বাহনী গড়ে তুলব নতুন করে। 

হাজার বাধা । হাজার প্রতিক্সতা। সেই হাজার বাধা অতিক্রম করে 
যেভাবে সোঁদন তাঁরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখোছিলেন, তা সোনার অক্ষরে লিখে 
রাখার মতো। আই. এন. এ. পুনগঠিনের কাজে তাঁদের অবদান সাত্যই 
উল্লেখযোগ্য । 
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তা বলে কাজটা কিন্তু খুব সহজে সম্ভব হয়ানি, মাল্লকা। এজন্য তাঁদের 
বির্প পারাস্থাতর সম্মুখীন হতে হয়োছল অসংখ্য বার। সুখের কথা, 
সর দুস্তর সাগর পাঁড় 

| 

যেমন, একবার ঘটেছিল সেনাব্বাহনর একটা সভাতে। হঠাং সেখানে 
রাসবিহারীকে প্রশ্ন করা হল ঃ 

ভারতনয় হয়েও তোমার ছেলে জাপানী সেনাবাহনীতে যোগ দিয়েছে 
কেন, বলো ? 

তাহলে কোথায় যোগ দেবে, বলো ? চটপট জবাব দিলেন রাসাবহারাঁ, 
সে জাপানের নাগরিক। জাপানেই তার জন্ম। সে হিসেবে আইনত সে 
জাপানী সেনাবাহনীতে যোগ দিতে বাধ্য। আমাদের নিজস্ব সরকার গঠিত 
হোক, তখন দেখো যে, তার পিতৃভামর স্বাধীনতার জন্য সে লড়াই করে 
কিনা! 

'আর একবার পরবতর্ণ এীপ্রল মাসে অন্যান্ঠত সিঙ্গাপুর আঁধবেশনে। 
সেখানে প্রশ্ন করা হল £ 

সভাপাঁত যাঁদ তাঁর কর্তব্য পালনে অক্ষম হন, তাহলে কি হবে ? 

তংক্ষণাং তোমরা তাঁকে গাল করে হত্যা করবে। 

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন উপস্থিত সেনানীবৃন্দ। এমন 
থেকে। মেজর জেনারেল চ্যাটাজরর ভাষায় ঃ 

7951 32179 73099751501 795 01581506210500 200. ৪৮ 01009 
91057601019 1791210 1)0109515, 91170611101 091000952 200. €501091 
16501001101795 91011610015 91010 2100 10010. 299270101, 01 072 
10159106106 1780. ও 975 98015900015 ৪36০ 010. 0125 17018 £9086- 
21112. [17001975 9051£819 602: 7590010০774] 


আবার একাদন আই. এন, এ, গড়ে উঠল নতুন করে। 

একটি মান্র লোকের ওপর অত্যধক ক্ষমতা অর্পণ করাই যে সমস্ত 
বিপর্যয়ের কারণ, এ সম্বন্ধে রাসবিহারী এবারে পুরোপ্ার মচেতন। তাই 
এবার দায়িত্ব দেওয়া হল দ? ভাগে ভাগ করে। 

প্রথমেই ণমিটারী ব্যরো” নাম দিয়ে গড়ে তোলা হল একাঁট নতুন 
বিভাগ। এ 'বভাগের কাজ হল প্রধানত আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ 
নীতি এবং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার দেখা-শোনা করা। 

ব্যরোর 'ডিরেই্র হলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে। লেঃ মির্জা এনায়েং 
আলি বেগ-এ, ডি. দসি.। আর চ্ফ অফ দি স্টাফ-মেজর জেনারেল 
শাহনওয়াজ খান। | 

অন্যাট--“আর্ম কম্যাণ্ডার বিভাগ । এ বিভাগের প্রধান কাজ শাসন, 
সামরিক শিক্ষাদান, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য 
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পরিচালনা করা। এর সরপ্রীম কম্যান্ডার হলেন মেজর জেনারেন এম. জেড, 
কিয়ানি। এ. ড. সং_-আবদুল মাজদ। ৃ 

লেঃ কর্ণেল ঈশান কাদিরের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের শক্ষাদানের জন্য 
একটি বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করা হল সিঙ্গাপুরে । সদর দপ্তরও ব্যাঙ্কক থেকে 
সরিয়ে আনা হল 'সংগাপুরে। 

গড়ে উঠল শান্তশালী প্রচার-বিভাগ। রাসাবহারীর নির্দেশে প্রচার- 
আঁধকর্তা এস. এন. আয়ারের নেতৃত্বে এবং শ্লীশিবরামের সম্পাদনায় সব কিছু 
আবার নতুন করে গড়ে তোলা হল সিঙ্গাপুরে। 

প্রকাশিত হল ইংরেজনী পান্রকা 'ভয়েস অফ ইন্ডিয়া' এবং 'আজাদ হিন্দ। 
হিন্দীতে__'আওয়াজে 'হন্দ” এবং “আজাদ হিন্দঃ। আর তামিল ভাষায় 
'সবতন্ন ভারত ৷ 

আবো দঁটি পান্রকা প্রকাশের ব্যবস্থা হল কুয়ালালামপুর এবং পেনাং 
থেকে। বন্তব্য সবারই এক। আর দোর নয়- মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য সবাই 
প্রস্তুত হও। 

রাসাবহারীর মাথায় তখন অন্য ভাবনা । দেহ তাঁর মোটেই সুস্থ নয়। 
মরণ তে বৈশাখী ঝড়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে প্রাণটাকে ছোঁ মেরে 
নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না। 

কিন্তু তারপর! অরপর কি হবে? 

ণক হবে নিজের বূকের রন্তে গড়া এই আজাদ হন্দ্‌ ফৌজের ? 

ক হবে তিল তল করে গড়ে ওঠা এই ইশ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের ? 

সবই কি শেষ হয়ে যাবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ? 

ওরা সৈনিক। ওদের কর্মক্ষম রাখতে হনে নিত্য-নতুন কাজ চাই। নতুন 
আবেগ চাই। চাই নতুন তরঙ্গ। 

কে শোনাবে ওদের সেই নতুন জোয়ারের আহ্ৰান ? 

কার আদেশে ওরা সব কিছ তুচ্ছ করে দ্বার বেগে ঝাঁপয়ে পড়বে শর, 
বাহনীর ওপর ? 

কে সেই অসম্ভবের নায়ক ? 

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ ! 'বস্লবের প্রদীপ্ত সূর্য সুভাষ! সন্ভাষই 
একমান্র নায়ক, যান এই গ্দরদদায়ত্ব বইতে সক্ষম। 

অবশ্য আগেই সুভাষকে আহবান জানানো হয়েছে সরকারীভাবে । এবার 
আহ্বান করতে হবে 'নজের পক্ষ থেকে। বলতে হবে- তুম এসো স,ভাষ। 
আম অসুম্থ। এখানে এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তুম আমাকে এই 
দুঃসহ অবস্থা থেকে মুত্তি দাও। 

একই ভাবনা তখন ডানা মেলেছে জাপানী সেনানায়কদের মনে। রাস- 
বহারণ অসুস্থ। এখন শুধু অপেক্ষা মান্র। শেষাবদায়ের আগে কয়েকটা 
যল্মণাময় 'দিন। 


কিল্তু তারপর ? 
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কি হবে তখন এই নবজাগ্রত আজাদ হিন্দ বাহনীর ? 

কে নেবে তার দায়িত্বভার ? 

কে হবে তখন এই বিরাট মহাযজ্জঞের প্রধান হোতা ? 

পরের কাহিনী জাপানী গ্রাউন্ড সেলফ- ডিফেন্স ফোর্সের লেঃ জেনারেস 
56120 4£5985-র মূখ থেকেই শোন £ 
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সংক্ষেপে $ সোদন ভারতীয় প্রথায় ভাত খেতে খেতে রাসাবহারী আমাকে 
সুভাষচন্দ্র বসকে নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা করতে বদলেন। আমাদের কোন 
আপাতত ছিল না, তবে দ্বিধা যথেম্টই ছিল। দুজনেই বড়। পরে এ নিয়ে আবার 
একটা ভুল-বোঝাবৃঝর সৃষ্টি হবে না তো? 

জবাব দিলেন রাসবিহারী- না, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আম তাঁর 
অধশীনে কাজ করতে সবসময় প্রস্তুত। 

শুনে আভিভূত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম যে, ভারতবর্ষের স্বাধী- 
নতার জন্য নিজেকে মৃছে ফেলতেও তাঁর কোন আপ্ান্ত নেই। 

আর একজন জাপানী কর্ণেল 21960 9৬19107:9 এ প্রসঙ্গে কি 
বলেছেন শোন ঃ 
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নাঃ 0:535002056 60101016155 01 006 15805 00 10101 101, 
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10110 টি 055 10001 0৫ 1019 18692 22810175 800100209] 5072105 
0096 9695]1 252. 15191021015 2092 01 10600 01 009 [10121 
[10610217021109 1790%/20)0101 ৮710 20015 01597980651 200 630605155 
10110119026. , 

০ 0015 2255616108 9150 ৪11 59 ০৫ [ড7920078, 9109019] 
[05090112606 916 99601527060. 0 110, 7990 89120 805918 
1001018 0178780661,, [7010 : 2,7757758 1] 


সংক্ষপ্তলার ঃ আমিও একাঁদন রাসাবহারীর সঙ্গে কথা বলোছিলাম' এই 
নিয়ে। জানতে চেয়োছলাম_নেতাজী এখানে এনে পরে (তানই কি তখন 
ইশ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের চেয়ারম্যান হবেন £ 

সমস্ত অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়ে তৎক্ষণাং রাসাবহারী সম্মতি জানা- 
লেন। বললেন- ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষ একটি মহত্তম 
চরিত্র। জ্ঞানের পারিধও তাঁর বহ্দ্র-িস্তিত। সনভাষ অসম্ভব প্রাতিভাদীপ্ত 
নায়ক সন্দেহ নেই। 

শুধয আমি নই, আমরা সবাই সোঁদন আঁভভূত হয়ে পড়োৌছলাম রাস- 
বিহারীর এই মহত্ব দেখে। 

সুভাষের প্রাত রাসাবহারীর এই আকর্ষণ কি আজকের ? 

আশ্চর্য, চোখেও দেখেনান কোনাদন। পরিচয়ও নেই। অথচ সুদূর 
টোকিও থেকে সেই সুভাষের কাছেই 'তাঁন ডাক প্যাঠয়েছেন বার বার। আর 
কারো কাছে নয়, শুধু সুভাষের কাছেই। 

কখনো সহকর্মাঁ দেবনাথ দাসের হাত 'দয়ে। কখনো' বা যতী ন্দ্রলোচন 
মত এবং জে. সি. দাসের সাহায্যে । 

নির্বাসত জীবনেও প্রথম যৌবনের স্মৃতি-বিজাড়িত চন্দননগরের প্রবর্তক 
সঙ্ঘের সঙ্গো রাসাবহারী যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন বরাবর। সেখানেও 
সুভাষের কথা। সুভাষ কি একবার আসতে পারে না এখানে ? 

সব শেষে বীর সাভারকরকে 'লাখিত চিঠিতে । সেখানেও সেই একই 
কথা। সুভাষকে একবার আসতে বলো এখানে। সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে দেশ 
থেকে বিতাঁড়ত করতে হলে শুধূ একাঁদক থেকে লড়াই করলেই চলবে না, 
আঘাত করতে হবে ঘরে-বাইরে দীদকে থেকেই। তারই জন্যে সুভাষের একবার 
এখানে আসা প্রয়োজন। 


তারিখটা ছিল ১৯১৪০ সালের ২২শে জুন। 
সব কথাই সাভারকরজশ সোঁদন খুলে বলোছলেন সুভাষকে। চিঠিও 
দোঁখয়োছিল্লেন রাসাবহারণীর। সেই সঞ্গে নিজের আভমতও ব্্ত করেছিলেন 


বেশ খোলাখুলিভাবেই। 
আমাদের এখানে নানা মূনর নানা মত। নিজেরা তো কিছু করবেই 


৩৯১ 


না, আঁধকল্তু আর কেউ করতে চাইলেও 'তারা তাকে বাধা দেবে প্রাণপণে । 
সুতরাং যৃদ্ধের সুযোগে সাঁত্যই যাঁদ কিছ? করতে চাও তো আর দো নয়। 
কখন সে সরকারী আঁতাথশালায় ডাক পড়বে, কে বলতে পারে ? 
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মল্লিকা, এই হল রাসাঁবহারী। এ রাসাবহারীকে চিনতে সময় লাগে কি 2 

জাঁবনে একটাই মান্র সাধ ছিল- জল্মভূমিতে ফিরে এসে মৃত্যুবরণ করা। 
দুর্ভাগ্য, সে সাধও তাঁর পূর্ণ হয়ান। তার আগেই 'তাঁন চলে গিয়োছলেন 
মহাকালের আহ্খান শ,নে। 

আর তাঁর ছেলে । না, বোশাঁদন নয়। মাত্র কয়েক মাস বাদেই বীর 
পিতার বার সন্তান মৃত্যুবরণ করোছলেন টর্পেডোর ঘায়ে বিধবস্ত এক 
জাহাজ-ডুবর ফলে। 

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে । স্বাধনতা-সংগ্রামে কার কতখানি অবদান, 
তা নিয়ে মস্ত বড় ইতিহাসও রচিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খবচ করে। 

কোথায় সেখানে রাসাবহারীর স্থান 2 দেশের কট ছেলেমেযে জানে 
জীবনভোর তাঁর এই আঁবস্মরণীয় সংগ্রামের কাহনী 2? জানে কি কেউ * 

দোষ কাদের ? ছেলেমেয়েদের, না কি আমাদের ? 

এই দীর্ঘ দিন ধরে আমরা কি দেশের ছেলেমেয়েদের জানতে 'দয়েছি 
কোন কিছ, না কি দলীয় স্বার্থের খাতিরে সব কিছ; লাকয়ে রাখতে চেষ্টা 
করেছি প্রাণপণে ? 

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুটো ইাতহাস আছে। 


একটা মার খাবার ইতিহাস, অন্যটা মার দেবার ইিহাস। 
একটা 'লাখিত, অন্যটার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বোধহয 
হবেও না কোনাঁদন। 

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিখিত ইতিহাসে দেশের ছেলেমেয়েদের একথাই 
বোঝানো হয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু মারই খেয়েছি বিদেশির হাতে, 
কলন্তু কাউকেই মারান। 

তোমরাও তাই করো। পিঠ পেতে শুধু মারই খেও, তারপব দরকার 
হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়ে নালিশ করো, তব্‌ কাউকেই যেন পাল্টা মার 
দিতে যেও না। ওটাই নাকি সম্মানের। তার বাইরে কোন কিছু করতে গেলে 
আমরা নাক আদর্শ-দ্রস্ট হব পাঁথবীর চোখে। 


রাসবিহারী সে দলের নন। দঃঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করে সেদিন যাঁরা হাসিমুখে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন, রাসাবহারশী 
সেই সাঁমিত-সংখ্যক ঘর-ছাড়া পাঁথকদেরই একজন। 


৩৯১২ 


আপান্ত সেইখানেই। নইলে জাতীয় চারন্র গঠনের জন্য কতগ্যাল মার : 
খাবার কাহনী না শ্নিয়ে ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, বাঘা 
যতান, রাপবিহারী ও সভাষ প্রমুখের এই বারত্বপূর্ণ কাহনীগীলই কি 
আমাদের তুলে ধরা উচিত ছিল না দেশের ছেলেমেয়েদের সামনে ? 


ওাঁদকে একই চিন্তা তখন দুভাষের মাথায়। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ! ওখানে 
আমাকে যেতে হবে। যেতেই হবে। 

ডাক পাঠিয়েছেন জাপান সরকার। দীর্ঘ প্রতণক্ষার পরে রাষ্ট্রদূত 
জেনারেল ও'সিমাকে তাঁরা জানিয়েছেন ঃ 

'কারো ওয়া তাইসেতৃসু না নিংগেন দে আরু নোদে কারো নে আনজেন 
গাল রাযি ররর রায়ান 
যাই।, 

অর্থাং_ মহামান্য চন্দ বোস অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোক। তোমরা যাঁদ 
তাঁর 'ননরাপত্তা সম্বন্ধে প্রাতশ্রু€তি 'দতে পারো, তাহলে পাঠাবার বাবস্থা ক্ত্রা। 

সেই সঙ্গে ডাক পাঠিয়েছেন মহানায়ক রাসবিহারণ বস; স্বয়ং 

সুভাষ তুম এসো। শুধু আম নই, দাক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার 'ন্রশ লক্ষ 
ভারতীয় আজ তোমার পথ চেয়ে আছে। আমি অসংস্থ, বৃদ্ধ। তুমি এসে 
সমস্ত দারত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ বোঝা থেকে ম্যান্ত দাও। 

সুতরাং আর দের নয়। যে করে হোক, যেকোন মূল্যের বিনিময়ে 
হোক, ওখানে আমাকে যেতেই হবে। 

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। বরং খুবই বিপজ্জনক। অসম্ভবও বলা 
চলে। পাঁথবীব্যাপন মহাষুদ্ধ চলছে। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে- সর্প এখন 
শন্ধ; মৃত্যুর পদধবান। 

এ অবস্থায় এখান থেকে রওনা দিলেই যে শেষ পর্যন্ত ওখানে গিয়ে 
পেণছানো যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং মত্যুটাই সেক্ষেত্রে স্বাভাঁবক। 

জাপ-সরকারও এ আশওকার কথা স্মরণ কারয়ে দয়েছেন বার বাব। 
আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচ ভাগ মান্র। বাদ বাকি সবটাই আনাশ্চত। 

তবু যেতে হবে। যত বাধা-বিপান্তই মাথা উচিয়ে আসুক না কেন, 
সব কিছ মেনে নিয়ে তাঁকে এঁগয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দকে। 

মৃত্যু যাঁদ আসে তো আসুক। তবু মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের এই 
অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হেলায় হারালে চলবে না। 

&ই ডিসেম্বর জার্মান সরকারের কাছে আবার এক নোট পাঠালেন 
স.ভাষ £ 
“আমি বিশ্বাস কার, সাবমোরন, বিমান বা জাহাজে আমার দ:রপ্রাচ্য 
যাবার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব। এ-কাজে যথেষ্ট ঝাঁক আছে, তা আমি 
জাঁন। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে সেই ঝাঁক আম মেনে নেব। 


৩১৩ 


আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। আমি জানি যে, আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক 
হবেই। 

যত রকম বিপদ, যত রকম ঝকি, বা যত কিছ অস্বীবধাই থাকুক না 
কেন, এ ব্যাপারে আমাকে সাহাধ্য করলে তার জন্য আম কৃতজ্ঞ থাকব। যত 
তাড়াতাঁড় যেতে পারব, ততই ভারতের এবং আমাদের সবার মঞ্গল।' 
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কেটে গেল আরো কিছদিন। 

নিজের সঙ্কল্পে সুভাষ তখন স্থির। যেতেই হবে আমাকে এখান 
থেকে। যুদ্ধের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। 

রাশিয়ার অভ্যন্তরে দুধ জার্মান বাহিনী একটানা এগিয়েই চলেছে। 
হিটলার বলেছেন, শীতের আগেই যাদ্ধ শেষ করে ফেলতে হবে। সতরাং 
এগিয়ে চল । 

এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভ্রমাতক। রণননীতির প্রধান কথাই হল, সরবরাহ ব্যবস্থা 
সুষ্তূভাবে চাল রাখা এবং সেনাবাহিনীর পার্্বদেশ রক্ষার উপয্স্ত বন্দো- 
বস্ত করা। 

সোঁদকে ভ্রুক্ষেপ না করে জার্মান বাঁহনী যেভাবে একটানা এগয়ে 
ন্লেছে, তাতে বিপদ আনবার্ধ। আজ হোক বা কাল হোক, এ ভুলের মাশুল, 
জার্মানীকে দিতেই হবে। 


আতিরিন্ত জয়ের আনন্দে হিটলার এখন 'দিশেহারা। এ অবস্থায় কে 
আজ তাঁকে বোঝাবে এসব কথা। 


না, এ ব্যাপারে সেনানায়কদের মধ্যে কাউকে তিনি মানতে রাজী নন। 
কারো কথা শুনতে প্রস্তুত নন। তাঁর এক গোঁ এাগয়ে চল। পেছনের পানে 
তাকানোর প্রয়োজন নেই। 'হিসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। শুধ্‌ এগিয়ে 
যাও। 

কথাটা একাদন খুলেই বলেছিলেন সভাষ। বলোছলেন জার্মান 
আআডমরাল ক্যানারিসকে। 

১৯৪২ সাল। জার্মানীর তখন তুঙ্গে বৃহস্পাঁত চলেছে । শুধু জয়, 
জয় আর জয়! সব্বল্ন একটানা জয়। 

হিটলার আত্মহারা। আত্মহারা গোয়োরং, গোয়েবল্স, 'িবেন্রপ, 
কাইটেল প্রমুখ সবাই। আর বৌশ দেরি নেই। য্হদ্ধ শেষ হয়ে এল বলে! 

একমান্র ব্যাতত্রম সুভাষ। আশ্চর্য এত জয়ের মধ্যেও জার্মানদের 
আভ্যন্তরীণ দোষ-্ুটিগ্ল তাঁর আভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দের হয়ানি। তাই 
খোলাথুলিভাবেই সোঁদন তিনি বলোছিলেন জার্মান আ্যাামরাল 
ক্যানারসকে $ 

আমার মতো তুমিও নিশ্চয় জান যে, যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় আন- 
বার্ধ। তবে ব্রিটশকে এবার ভারতবর্ষ হারাতেই হবে। 
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কথাটা মধ্যে নয়, মাল্লকা। প্রমাণ, আফ্রিকা রণাঙ্গন। 

দুধর্ষ জার্মান সেনাপাঁতি িল্ড-মার্শাল রোমেলের কথা তোমাকে 
আগেই বলেছি। মিশর সংলগ্ন এল-আলামিনে দাঁড়য়ে বার বার তাঁর সে কি 
আবেদন হিটলারের কাছে 

বৌশ নয়, মান্ত তিনশো বিমান আমাকে দিন। ওটা পেলেই আম গোটা 
ব্রিটিশ বাঁহনীকে নিশ্চিহ করে দিতে পারব মিশরের বুক থেকে। 

কথা 'দিয়োছিলেন হিটলাব। একবার নয়, বার বার তান প্রাতিশ্রাতি 
দিয়েছিলেন রোমেলকে। 

[কল্তু কোথায় বিমান! কোথায় কি' বিমান তো দূরের কথা, যাঁল্মিক 
আফ্রিকার রণাঙ্গণে ! 

কারণ, তাঁর কাছে সব চাইতে বড় প্রশ্ন তখন রাশিয়া-আফ্রিকা নয়। 
রীশযায় তখন মরণ-বাঁচন সংগ্রাম চলছে দুপক্ষের মধ্যে। সেখানে একটা ফয়- 
সালা না হওয়া পর্্ত অন্য কোনাদকে তাকানোর মতো অবসর তাঁর নেই। 
সাধ্যও নেই। 

এঁদকে জেনারেল 'রিচির পাঁরবর্তে ব্রিটিশ পক্ষে সেনাপাঁত হয়ে এসে- 
ছেন জেনাবেল আলেকজান্দার। 

সুযোগ বুঝে ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি জেনারেল মণ্টগোমারীসহ 
পাল্টা-আক্রমণ চালাবেন রোমেলের খিরুদ্ধে। সরবরাহ বন্ধ। এবার তুম 
কোথায় যাবে ডেজার্ট-ফক্স রোমেল ? 

রোমেল তখন হাসপাতালে । খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে তান রণাঙ্গনে ছে 
এলেন অসংস্থতা ভুলে গিয়ে। 

কিন্তু সব বূর্থা। যান্নিক যুদ্ধের প্রধান অঞ্জা বিমান এবং তেল-_দুয়েরই 
তখন অভাব। ফলে, বাধ্য হয়েই তাঁকে পিছ? হটতে হল 'মশরের সেই এল- 
আলামন থেকে। 

এখানেই শেষ নয়। তার চাইতেও বড় ঘটনা, ৮ই নভেম্বর মার্কিন সেনা- 
পাঁত জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে পাঁচশো সৈন্যবাহী জাহাজ এবং 
সাড়ে তিনশো যুদ্ধ-জাহাজ সহযোগে 'বরাট এক সম্মি্গিত বাহনীর উত্তর- 
পাশ্ম আঁ্রকার আলাঁজীরয়ার উপকূলে অবতরণ। 

আফ্রিকা আফ্রিকাবাসীদের জন্য নয়। সৃতরাং লুঠের মালের বখরা 
ছাড়তে কেউ এত সহজে রাজী নয়। 
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শেষ আতরক্ষা-ঘাঁটি ম্যারেথ লাইনে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন 
রোমেল, কিন্তু কছনতেই কিছ হল না। 

একাদিকে বিরাট সাম্মীলত বাহনীসহ জেনারেল আইসেনহাওয়ার, অন্য- 
দকে অম্টম আর্সসহ জেনারেল আলেকজান্দার ও জেনারেল মণ্টগোমারী । 

উপযুস্ত সমর-সম্ভার ছাড়া মাঝখানে দাঁড়য়ে বিরাট এই সামারক শান্তর 
বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর সাধ্য তাঁর কোথায় ? 

ফলে, যে রোমেল একাঁদন জেনারেল ওয়াভেলকে চোখে সর্ষেফুল 


করে দিয়োছিলেন, এসএ সখ তা ০ 
নল নদে ভাসিয়ে দেবার উপরূম করোছলেন, তাঁকেই এবার বার্লনে ফিরে 
যেতে হল পরাজয়ের কালিমা মাথায় নিয়ে। 


এবার শোন রাশিয়া রণাঙ্গনের কথা। 

জয়ের আনন্দে জার্মান বাহিনী তখন এঁগয়ে চলেছে তো চসেছেই। বাঁঝ 
এগিয়ে চলার সহজয়া আনন্দেই তারা [বভোর। 

রোস্টভ দখল করা হল ২৭শে জুলাই। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 
জার্মান বাহন আবার এাঁগয়ে চলল ককেসাস্এর 'দিকে। উদ্দেশ্য-_বাকুর 
খ্যাত তৈলখাঁন এবং কৃষসাগর তাঁরস্থ রাশিয়ার দুটি উল্লেখযোগ্য বন্দর 
নভোরোসিস্ক ও তুয়াপূসে দখল করা। যাঁদও রোস্টভ থেকে বাকুর দ্‌বস্ব 
রেলপথেই নশো মাইল । 

১লা আগস্ট দখল করা হল কুশচেভকা। &ই টিখোরটস্ক। ৯ই তারখে 
আরমাভির পোঁরয়ে মৈকোপের তৈলখাঁনর 'দিকে। 

বিপদ দেখে মৈকোপের তৈলখাঁন এবং ক্রাসনোডারের তৈল শোধন-কেন্দ্র 
যন্মপাতি নিজে থেকেই ধৰংস করে দলেন রুশরা । 

মার্শাল স্ট্যালিনের 'নিদেশ-এমন কিছুই পেছনে ফেলে রেখে যাওয়া 
চলবে না, যার ফলে শুপক্ষ এতটকুও লাভবান হতে পারে। কল-কারখানা 
যতটা পার পেছনে সারয়ে নাও। বাদ-বাকি সব জহালিয়ে-পুঁড়িয়ে একাকার 
করে দাও। এককণা খাদ্যশস্যও যেন ওরা না পায় আমাদের দেশে। 

২১শে আগস্ট কিউবান নদী পেরিয়ে ক্রিমস্কায়া। নভোরোঁসস্ক বন্দর 
দখল হল ৬ই সেপ্টেম্বর। 

আবার নতুন করে আকুমণ শুর; করা হল ২৮শে অক্লোবর। এবার এক 
ধাক্কায় একেবারে বাট্‌মের কাছাকাছি। 

গাঁত মন্থর হয়ে এল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে । কারণ, শীত। 

একট একট: করে সেই ভয়ঙ্কর শীত তখন নামতে শুরু করেছে রাশিয়ার 
'প্রা্তরে। 

অন্যদকে "কন্তু মার্শাল ভন বোকের তখন একমান্র লক্ষ্য হল-ডন নদী। 
'যে করে হোক, ডন নদী পার হতে হবে। 


৩১৬ 


রুখে দাঁড়িয়েছে লাল ফোজ। ডন নদী পার হওয়া মানেই শিল্পনগরণ. 
স্ট্যালিনগ্রাড বিপন্ন হওয়া। কিছুতেই তারা ভন বোককে সে সুযোগ দিতে 
রাজী নয়। 

দিনের পর 'দিন কেটে গেল, তব কিছুতেই কিছু হল না। 

এপারে ভন বোক স্থির, দূঢ়সঙ্কজ্প। ওপারে লাল ফৌজ তেমনি অটল, 
অনড়। কেউ কারো কাছে হার মানতে রাজী নয়। 

প্রচণ্ড রন্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে অবশেষে ওপারে যাওয়া সম্ভব হল দীর্ঘ 
সতেবো দিন পরে। 

ফলে, বা হবার তাই হল। চলো এবার শিজ্প-নগরা স্ট্যালিনগ্রাড। 

স্ট্যালিনগ্রাড আভযানের ভার ছিল জেনারেল ভন হথ্‌-এর' ওপর। 
চূড়ান্ত আকুমণের জন্য এবার তাঁকে পাঁরবর্তন করে আনা হল জেনারেল ভন 
পাউলাসকে। 

২৬শে আগস্ট উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল ভন পাউলাসের বাঁহনী 
পে ছে গেল স্ট্যালনগ্লাডের শহরতলাীতে। 

ইরা সেপ্টেম্বর ভল্গা নদীর তদরে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর শহরের উপকন্ঠে। 
১২ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল প্রচণ্ড আক্লমণ। শুধু স্থলপথে নয়, আকাশ- 
পথেও। 

বিরাট আয়োজন। ব্যাপক প্রস্তুতি। মোট দশ লক্ষ সৈন্য, তিন হাজার 
[বিমান এবং তিন হাজার ট্যাঙ্ক 'নয়োগ করা হল স্ট্যালনগ্রাড দখলের জন্য। 
ফর়েরারের আদেশ- যে-কোন মূল্যে হোক, স্ট্যালনগ্রাড তাঁর চাই-ই! 

আসল আক্রমণ শুরু হল ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে। 

স্ট্যাঁলনগ্রাড তখন তিন দিক থেকে অবরুদ্ধ । পিছিয়ে যাবারও কোন পথ 
নেই। ঠিক তার পেছনেই বিপজ্জনক ভল্গা নদী । 

দেখতে দেখতে তিন-চতুর্থাংশ ধৰংসস্ত্‌পে পাঁরণত হল স্ট্যালিনগ্রাডের। 

নীচে দূর্ধর্ষ জার্মান বাহনী। সবরকম মারাত্মক সমরাস্ত্র নযে তারা বাব 
বাব ঝাঁপিয়ে' পড়তে লাগল স্ট্যালিনগ্রাডের দূঢ় বেষ্টনীর গায়ে। 

ওপরে অগুনাতি বোমারু-বিমান। আসছে তো আসছেই। ঝাঁকে ঝাঁকে। 
দলে দলে। এক দল 'ফিরে যাচ্ছে। আবার নতুন এক দল আসছে। যেন শেষ 
নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের। 

সেই পঙ্গে দূরপাল্লার কামানশ্রেণীর আঁবরাম গন । দরকার হলে 
প্রাতিট বাড়, প্রাতিটি ফ্যাক্টরী, প্রাতিটি কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে 
হবে, তব; স্ট্যালনগ্রাড চাই-ই! ফযয়েরারের আদেশ-স্ট্যালনগ্রাড চাই-ই' 

হ্যাঁ, তাই। নাৎসী পার্টর এক আঁধিবেশনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই 
হটলার সে-কথা ব্যস্ত করলেন তাঁর মাতৃভাষায় £ 

"০ 915:090; 909110680 10610006১ 516. [0617167 ৫5996. 
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অর্থাং_নাশ্চন্ত থাকো, স্ট্যালনগ্রাড আমরা জয় করবই। 

আর হ্যাঁ, যে-সব আফসার এবং সৈন্য সর্বপ্রথম স্ট্যালিনগ্রাডে টকেবে, 
তাদের বেতনসহ পুরো ষাট 1দনের ছাট দেওয়া হবে। কথা 'দলাম। 

জেনারেল চুইকোভ ও জেনারেল জেরেমেস্কোর নেতৃত্বে অবরুদ্ধ লাল 
ফোৌজ তখন আত্মরক্ষায় ব্যদ্ত। 

সঙ্গে এসে যোগ দিল শ্রমিক ও মজুরের দল। যোগ দিল প্রাতটি সাধারণ 
মানুষ। 

এমন ক মেয়েরা পযন্ত বাইরে এসে পা দল হাতয়ার 'নিয়ে। সবার 
কন্ঠে একই শপথ । পবিন্ন এই পিতৃভাঁমকে কিছুতেই আমরা তুলে দেব না 
শর হাতে। 

প্রতিটি বাঁড়, আঁদ-গলি, প্রাতিটি কারখানা যেন এক-একটি দুভেদ্য 
দুর্গ। বাঁড়র একতলায় জার্মান বাহিনী, দোতলায় লাল ফৌজ। তব িছু- 
তেই তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়। 

হঠাৎ একসময়ে গোটা বাড়িটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের 
শব্দে। জীবনে মৃত্যু একবারই আসে । তা বলে ভীরুর মতো কোনমতেই নয়। 
শপতৃভূম রক্ষার জন্য দরকার হলে এমনি করেই প্রাণ দিতে হবে, নিতেও হবে। 

চূড়ান্ত আঘাত এল ২১শে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর তাঁরখে। 

রাস্তায়, ঘরে, সিশড়তে, কঁরিডোরে, ছাদে, সর্বঘ শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ আব 
যুদ্ধ! প্রচণ্ড হাতহাতি যম্ধ। শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তারা মিলে-মিশে গেল 
যে, কে শত্রু আর কে মিত্র, বোঝাই গেল না। 

মস্কো থেকে বেতারযোগে এক মর্মস্পশর্শ আবেদন প্রচার করা হল 
স্ট্যালনগ্রাডের রক্ষীবাহিনীর উদ্দেশে £ 
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অর্থাং_সারা পৃথবী আজ তোমাদের দিকে তাঁকয়ে আছে। রাশিয়া 
কোনাদিনই তোমাদের নিজের পূত্র-কন্যা বলে স্বীকার করবে না, যাঁদ তোমরা 
একাঁট ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড় বা নিজেদের উপয্্ত বলে প্রমাণ না কর। 

নতুন করে শপথ নিল রক্ষাবাহিনী। না, আমরা হার মানব না। দরকার 
হলে প্রাণ দিয়েও আমরা 'নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেব। 

পৃথিবীতে অনেক যৃন্ধ হয়েছে। আরো হয়তো' হবে। কিন্তু সোঁদন 
ণপতৃছুম রক্ষার জন্য স্ট্মীলনগ্লাডের সামারক এবং অসামারক জনসাধারণ যে 
অভূতপূর্ব বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের নজীর রেখেছিলেন, কোথাও বুঝি তার 
তুলনা মেলে না, মল্লিকা। 

গোট। স্ট্যাজিনগ্রাড ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত। সরবরাহ-ব্যবস্থা 'বিপর্যস্ত। 
টেলিফোন-ব্যবদ্থা বলতেও কিছ? অবশিম্ট নেই। এমন কি সাইরেন বাজানো 


৩৯৮ 


পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টিধারার মতো বোমাবর্ধষণ চলছে তো চলছেই। কি 
হবে আর এ অবস্থায় শুধু শধয সাইরেন বাঁজয়ে। 


আশ্চর্য ! এত বড় বিপর্যয়ের মুখেও রক্ষীবাহিনী স্থির এবং দূ়সঙ্কজ্প। 
সেনাধ্যক্ষের কোন 'নির্দেশ নেই। দেবার উপায়ও নেই। সব ছুই তখন 
বিধবস্ত। 

তব্‌ কোন ভ্রক্ষেপ নেই রক্ষীবাহনীর। তারা নিজেরাই তখন সেনা- 
পাঁতি। নিজেরাই সৈনিক। নিজেরাই সব কিছ?। লক্ষ্য শুধু একটাই। যে 
করে হোক 'িতৃভূমি আমরা রক্ষা করবই। 

কাজেও তাই হল। 'পিছ্‌ হইতে হটতে একসময়ে রক্ষীবাহিনী ভল্গা নদীর 
তরে গিয়ে দাঁড়াল পিঠ 'দিয়ে, তব্য িছতেই মাথা নোয়াল না জার্মানদের 
কাছে। 

হ্যাঁ একেই বনে 'জনযুদ্ধ'। আমাদের দেশ আক্রান্ত। সৃতরাং এ যুণ্ধ 
এখন তোমার, আমার, দেশের প্রতিটি আবালবৃষ্ধবানতার। পরের ভাবনা 
” হবে। এখন আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হল কাঁধে কাঁধ মালয়ে শত্রুকে 
প্রাতিহত করা। 

কাজেও তারা তাই করোছল, মাল্লীকা। যে উজ্জ্বল নজীর সোৌঁদন তারা 
স্ট্যালনগ্রাডে দেখিয়ৌছল, যুদ্ধের হীতহাসে তা দুলভ। 

উল্লেখযোগ্য যে, মিন্রপক্ষের অন্যতম সাঁরক হওয়া সত্তেও তখনো পর্যন্ত 
রাশিয়া প্রায় কোন কিছুই সাহায্য পায়নি ইঞ্গ-মার্কনদের কাছ থেকে। 

এ নিয়ে সদন কম সমালোচনা হয়নি দেশে-ীবদেশে। এমন কি খাস 
ইংল্যান্ডও তার ব্যতিক্রম নয়। খুব তো সোঁদন তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে 
বাশিয়াকে। কোথায় গেল তোমাদের সেই সেকেন্ড ফ্রণ্ট? ডানকাকের সেই ঘা 
ক এখনো শুকোয়নি তোমাদের পিঠ থেকে। 

হরেক রকম টালবাহানা আর কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া তাতে লাভ হয়নি 
কিছুই । চার্টলের ভাষায় £ 
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অর্থাৎ রাশিয়াকে সাহাষ্য করার জন্য আমরা কি করতে পার 2 করণীয় 
এমন কিছু নেই যা আমরা করব না। 

ফলে, গোটা ইয়োরোপ ভূখণ্ডে এ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে হয়েছে রাশিয়াকে 
একা। সম্পূর্ণ একা। 

শেষ চেষ্টা করা হল ১২ই সেপ্টেম্বর তারখে। মাঁরয়া হয়ে জার্মানরা 
সোঁদন দলে দলে গিয়ে আছড়ে পড়তে লাগল ভঙ্গা নদীর তাঁরে। 

কিন্তু সব বৃথা। স্ট্যালনগ্রাড অজেয়, অমর। তাই ধরাশছোঁয়ার বাইরেই 
সে রয়ে গেল শেষ পযল্তি। 

পরের কাহিনী যেমাঁন আঁবশ্বাস্য, তেমান অকঙ্পনীয়। 


৩৯৯ 


স্ট্যালনগ্রাড তিনাঁদক থেকে অবরুদ্ধ। তা বলে বাইরের লাল ফোঁজের 
অন্যান্য শাখাগ্যাঁল কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তলে তলে তখন অন্য দুটি দল 
নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে 'বিরাট একটি পারিকল্পনা নিয়ে। 

জার্মানরা তখন যাদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। লক্ষ্য তাদের স্ট্যালিনগ্রাড। তাদের 
জানিনা নাডানিলাসরানিন হাঙ্জোরীয় ও রুমানীয় 

] । 

ওদের শান্ত আর কতটুকু! দুদিক থেকে আচমকা আঘাত হেনে গোটা 
জার্মান বাঁহনীটাকে ঘরে ফেলা যায় না! দেখাই যাক না একবার চেষ্টা 
করে! 

১৯শে নভেম্বর, ১৯১৪২ সাল। ভোররান্ন। 

হঠাং সেদিন লাল ফৌজের দুটি বাহ; দ্যাদক থেকে ঝাঁপয়ে পড়ল সবার 
অগোচরে । 

ওঁদক থেকে আক্রমণ চালালেন জেনারেল রকোসাভাঁস্ক, এদক থেকে 
জেনারেল ভাত তন। লক্ষ্য- সমস্ত বাধা-ীবপাত্ত ছিন্ন-ভন্ন করে পরস্পর হাত 
মালয়ে অবরুদ্ধ জার্মান বাঁহনকে ?পষে মারা । 

কাজেও তাই হল। ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় সৈন্দল আর যাই 
হোক, সাশাক্ষিত জার্মান বাঁহনী নয়। তাই দেখতে দেখতেই 'ছন্ন-ীবাচ্ছন্ন 
হয়ে কোথায় তারা উড়ে গেল ঝড়ের মতো । কারো পক্ষে টি'কে থাকা সম্ভব 
হল না লাল ফৌজের সেই প্রচণ্ড দাপটের কাছে। 

বিপদের আশঞ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়াল জার্মান বাঁহনী। কিন্তু 
সব বৃথা । লাল ফৌজ তখন দুর্বার, মরিয়া। কার সাধ্য তখন' তাদের গাঁত 
রোধ করে! 

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ভন পাউলাস বাত পাঠালেন জার্ান হাইকম্যাণ্ডের 
কাছে। 

শবপদ আসন্ন । যে-কোন মূহূর্তে আমরা ঘেরাও হয়ে পড়তে পাঁর। 
তবে এখনো সময় আছে। ইচ্ছে করলে এখনো পাশ কাটিয়ে পাঁছয়ে আসতে 
পাঁর। এ সম্বন্ধে নিদেশ চাই। 

রাজ হলেন না 'হটলার। না, কোনরকমেই পিছিয়ে আসা চলবে না। 
তাহলে ককেসাস অণুলের সমস্ত জার্মান সৈন্য বাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে । সুতরাং 
ধৈর্য ধর। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা করছি। 

পরিকজ্পনা বাস্তবে রূপ পেল ২০শে নভেম্বর তারিখে । বেলা তখন 
প্রায় একটা । হঠাৎ রাশিয়ার সবগুলি রোঁডও সোদন ফেটে পড়ল গভার 
উল্লাসে। 

ঘেরাও ! ঘেরাও ! ঘেরাও ! জার্মানীর বিখ্যাত ষষ্ঠ আর্ম ঘেরাও ! লাল 
ফৌজের দুটি বাহ পরস্পর হাত মিলিয়েছে লাটোসাও্কা গাঁয়ে। সাবাস 
লাল ফৌজ! 


৩২০ 


আবার ভন পাউলাস বার্তা পাঠালেন হাই-কম্যান্ডের কাছে। আমরাও 
ঘেরাও হয়ে পড়োছি। আত্মসমর্পণ করব কনা সে সম্বন্ধে নির্দেশ চাই। 

না, কোনমতেই না। সেই একই নির্দেশ এন জার্মান ফুয়েরার হিটলারের 
কাছ থেকে, প্রাতরোধ-ব্যবস্থা চালিয়ে যাও। আ'ম শীগ্াগগরই ওদের এই 
অববোধের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। ইতিপূর্বে ভন বৃশও 
স্টাবারুশাতে একবার ঘেরাও হয়ৌোছল লাল ফোজের হাতে। ধরে রাখতে 
পেরেছিল কি তাকে 2 সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকো । সব ব্যবস্থা হচ্ছে। 

কিন্তু খাদ্য! সমর-সম্ভার ! ঘেরাও হয়েছে মোট তিন লক্ষ তেব্রিশ 
হাজার সৈন্য। সোজা কথা তো নয়! 

ভাবনার ছু নেই। সব আকাশপথে 'বমানযোগে পাঠানো হবে। 

তাই পাঠানো হল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকু ? 
তছান়্া লাল ফৌজ তাদের সে সৃযোগ দেবেই বা কেন £ 

ডাকা হল ফিল্ড-মার্শাল ভন ম্যানস্টাইনকে। যে করে হোক, লাল 
ফৌজের বেষ্টনী ভেঙে ষ্ঠ আঁর্মকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো। আঁবলম্বে। 

১২ই ডিসেম্বর ম্যানস্টাইন প্রচন্ড আক্কমণ চালালেন লাল ফৌজের 
বিবুদ্ধে। বেষ্টনী ভেঙে এীগয়েও গেলেন অনেকটা দূর । 


আর মাত্র ত্রিশ মাইল বাঁক। তারপরেই ভন পাউলাসের সেই ষন্ঠ আঁর্ম। 

দকছুতেই 'কছ হল না। ১৬ই তাঁরখে আবার তাঁকে পিছু হটতে হল 
লাল ফৌজের হাতে পাল্টা-মার খেয়ে। ষন্ঠ আর্মকে উদ্ধারের আশা সেখানেই 
শেষ। 

৮ই জানুয়ার দুজন রুশ সামারক অফিসার সাদা নিশান তুলে এগিয়ে 
গেলেন জার্মান লাইনের কাছে। 

এই নাও আমাদের কম্যান্ডারের চিঠি। তাঁর নির্দেশ আবলম্বে তোমা- 
দেব আত্মসমর্পণ করতে হবে। কাল সকাল দশটার মধ্যে জবাব চাই। দাবা 
অগ্রাহ্য হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায় ! 

ষ্ঠ আর্মর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তন লক্ষ তোন্রশ হাজার 
থেকে নিঃশেষ হতে হতে তখন আঁশ হাজারে এনে দাঁড়িয়েছে, তব্দ ভন 
পাউলাস সেই চরমপন্র প্রত্যাখ্যান করলেন অত্যন্ত ঘৃণাভরে। ফ:য়েরারের 
আদেশ- শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তার ওপরে কোন কথাই 
থাকতে পারে না। 

বাধ্য হয়ে ১০ই জান[য়ার জেনারেল রকোসাভাঁস্ক আক্রমণ শুর করলেন 
অবরুদ্ধ ব্ঠ আর্মর ওপর। 


হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু-_দুটোর একটা তোমাদের বেছে নিতে হবেই) 
এখনো বলো, কোনটা তোমার চাও ? 

দেখতে দেখতে শেষ বিমান-ঘাঁটিটিও চলে গেল যষ্ঠ বাহনীর হাত 
থেকে। ফলে, সবরকম সরবরাহ বম্ধ। খাদ্য, সমর-সম্ভার-সব কিছ;। 


৩২১ 
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২৫শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ 'আর্মর সংখ্যা এসে দাঁড়াল মান্র পনেরো থেকে 
বশ হাজারে। 

বোঝা গেল যে, প্রদীপ নিভতে আর বৌঁশ বাকি নেই। 

৩১শে ডিসেত্বর থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বন্ত আমর 
দিক থেকে। সামান্য প্রাতিরোধও না। 

নাটকের শেষ অগ্ক আভনীত হল ২রা ফেব্রুয়ারি, বিকেল ঠিক চারটেয়। 
মোট চাঁব্বশজন জেনারেল এবং আড়াই হাজার আঁফসারসহ 'ফল্ড-মার্শাল ভন 
পাউলাসকে সোঁদন বন্দী হতে হল লাল ফৌজের হাতে। 

আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন কমরেড স্ট্যালিন। সাবাস লাল ফোঁজ ! 
তোমরা যা করেছ, হীতহাসে তার তুলনা নেই। 

আর হিটলার! যম্ঠ আর্মির চরম আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের 
জন্য তিনি তিনাঁদন শোক প্রকাশের নির্দেশ দিলেন সমগ্র জার্মানীতে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ পর্য্ত আর কোনাঁদনও 
জার্মানীকে এতবড় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। সেদিক থেকে 
স্ট্যালিনগ্রাডের এই বিপর্যয় খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্দেহ নেই। 

াশেষ করে হিটলারের পক্ষে । স্ট্যালিনগ্রাড তাঁর অহঙ্কারে আঘাত 
করেছে, আহত করেছে। বিশ্বাসের ভিত ভেঙে 'দিয়েছে। কোথায়' এর শেষ 
কে জানে! 

দেখে দেখে আঁম্থর হয়ে উঠলেন সুভাষ। 

নিজের হাতে গড়া আজাদ 'হন্দ ফৌজকে কেন্দ্রে করে এতাঁদন তিল তল 
করে যে স্ব্নসৌধ গড়ে উঠেছিল, তা সবই আজ মিথ্যে হয়ে যেতে বসেছে। 
কি আঁফুকা, কি রাশিয়া, সর্ব আজ জার্মীনীকে পরাজয়ের মুখে এসে 
দাঁড়াতে হয়েছে হিটলারের আঁবমৃশ্যকারতার ফলে। 

এ অবস্থায় আজাদ হিন্দ: ফৌজের পক্ষে আফগানিস্তান 'ভাঙয়ে 
ভারতভূমিতে পা দেবার আর কোন প্রশনই ওঠে না। তা করতে হলে সর্বাগ্রে 
এখন যেতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ায়। 

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তব তা পেতে হয়। 
তবু তা মেনে নিতে হয়। 

তাই 'নিরূৎসাহ না হয়ে সুভাষ এবার নানাভাবে চাপ 1দতে শুরু করলেন 
জার্মান সরকারকে । আম দীক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে চাই। তোমরা ব্যবস্থা 
করো। আঁবলম্বে। 

বাধা দিলেন িটলার। তা হয়না। জাপান তো বলেই 'দয়েছে যে, 
আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মান্। তাছাড়া যদ্ধ-পারাস্থাতি এখন 
অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় বাইরে যাওয়া অসম্ভব। 

অসম্ভব! মনে মনে হাসলেন সূভাষ। 

দেশের জন্য নিজের গলা বর্ধক রেখে আমি একদিন জার্গানীতে এসে- 
ছলাম। দরকার হলে তেমনিভাবেই আবার একাঁদন চলে যাব। ব্রিটিশের 
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পুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী হাজার চেম্টা করেও সেদিন আমাকে বাধা দিতে 
গারোন। তোমাদের গেস্টাপো বাহিনীও পারবে না। 
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চিঠি গেল পররাম্ট্-সচিব 'রিবেনট্রপের কাছে। 

আম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাব। শতকরা পাঁচভাগ নয়, একভাগ আশা 
থাকলেও যাব। অবিলম্বে ব্যবস্থা করো। 


এবারও এগয়ে এলেন পরম শভার্থ সেই ভন ট্রট। 

সোজা লোক নন এই হিজ একসেলেন্সশ নেতাজী সুভাষ বোস। এই 
তো সেদিন ফুয়েরারকে মুখের ওপর বলে দিলেন যে-আমাকে উপদেশ 'দিতে 
হবে না?। 

এবার আরো কত কি বলে বসবেন, কে জানে! তার চাইতে দেখা যাক, 
দুপক্ষকেই বুঁঝয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছ: ব্যবস্থায় আসা যায় কিনা! 

কাজেও তাই করনেেন ভন ট্রট। নানাভাবে তিনি বোঝালেন হিটলারকে 
ননা যৃত্তি 'দিয়ে। 


জাপান আমাদের বন্ধু। শুধ্‌ বন্ধু নয়, তাদের সঙ্গে আমরা সামারক 
চান্ততে আব্ধ। কিন্তু কতটুকু আমরা তাদের সাহায্য করতে পেরোছ 
এবারের যুদ্ধে 2 

তারা যখন এত করে বলছে, তখন আমাদের উাঁচত আঁবলম্বে হজ 
একসেলেন্সী নেতাজী বোসকে দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। 
নইলে তারা আমাদের ভুল বুঝতে পারে। 

যুস্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না 'হিটলার। সাঁত্যই তো! জাপান 
আমাদের বন্ধ:। তাদের 'দিকটাও দেখতে হবে তো! 

কিল্তু কি করে নেতাজী বোসকে এখন ওখানে পাঠানো সম্ভব ঃ কাজটা 
যে খুবই 'বপজ্জনক ! 

অথচ ভন ট্রটের যুক্তিটাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। দেখা যাক, 
কতদূর কি হয়! 

ভন ট্রট কিন্তু আর বেশাঁদন বাঁচেননি, মল্লিকা । বছর দেড়েক বাদেই 
তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দশ্ডিত করা হয়োছল হিটলারকে হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে । 
শুধু ভন ট্রটকে নয়, আরো অনেককেই। সে কাহনন বলব তোমাকে যথা- 
পময়ে। 

চপ করে বসে থাকার মতো লোক নূভাষ নন। ইতিমধ্যে দ:-দ*বার 
তান ঘুরে এলেন ইতালধ থেকে। ওদের একটা দূর-পাল্লার বিমান নাঁক 
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কিছুদিন আগে কোথাও না থেমে একটানা সিঙ্গাপুর পর্যন্ত উড়ে যেতে 
রিনা দেখা যাক, মূসোলিনীকে বলে কিছ ব্যবস্থা করা যায় 

] 

ইয়োরোপের সংগ্রামী জীবনে সুভাষ হিটলারের কাছ থেকে যতটা না 
সহযোগিতা পেয়োছলেন, প্রকৃতপক্ষে তার চাইতে অনেক বোঁশ সহযোগিতা 
পেয়োছিলেন মৃসোলিনণর কাছ থেকে। 

স্বাধীনতা-সংগ্রামী সুভাষের প্রাতাট কাজের প্রতি মূসোলনীর শ্রদ্ধা ও 
মমত্ববোধ ছিল অপারিসীম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এককালে গান্ধীজনীও 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন মসোলিনী সম্বন্ধে। 

তা বলে এবার কিন্তু মূসোলনী রাজী হতে পারলেন না সুভাষের এই. 
প্রদ্তাবে। পরাক্ষামূলকভাবে একটা বিমান 'সগ্গাপুর পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল, 
"৮ কিন্তু পরের বারেও যে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবে, অর নিশ্যয়তা 

2 

তাছাড়া সবচাইতে বড় প্রশ্ন, মহামান্য পোপের ভ্যাটিকান শহর। ভ্যাট- 
কান খোলা নগরী। স্বভাবতই 'বাভন্ন রাম্ট্রের গ্‌প্তচরদের কাছে ভ্যাটকান 
এখন স্বর্গপুরী। কোনরকমে খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ আঁনবার্য। 
ভাল-মন্দ কিছু হলে তখন পৃথিবীর কাছে তান মুখ দেখাবেন কি করে 2 

অসম্ভব! জেনে-শুনে কিছুতেই তিনি সূভাষকে এই আঁনাশ্চিত অব- 
স্থার মধ্যে ঠেলে দিতে পারবেন না। 

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, মুসোলিনী সেদিন কোনরকম ঝি নিতে রাজ+ 
হননি। নিলে বোধহয় সুভাষকে আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুখ দেখতে হত 
না, মল্লকা। 

এ প্রসঙ্গে এন. জি. গনপুলে কি বলেছেন শোন ঃ 
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রোম থেকে আবার বার্সিন। তারপরই সোজা জাপান দূতাবাসে । 

রা কবে আমি যাব তোমাদের দেশে ; কবে? কবে? আর কত 
নি 


৩২৪ 


ক্লমশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন সুভাষ । গনপুলের ভাষায় ঃ 
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চল্লাত কথায়, মন পড়ে আছে দর প্রাচ্যে, দেহ পড়ে আছে জার্মানীতে। 
গাবনা-চিন্তা দেহ-মন সব ক আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেই একটি বিন্দুতে । কবে 
আম ওখানে যাব? কবে? 

ওাঁদকে তখন ভেতরে ভেতরে কটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু 
হযে গেছে, জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে। 

যুদ্ধ-পাঁবাস্থাতি অত্যন্ত ঘোরালো। কি করে এখন দাক্ষিণ-পূর্ব এশ- 
ঘায পাঠানো যায় নেতাজী বোসকে ? 

কাজটা খুবই বিপজ্জনক । বিশেষ কবে জার্মানীব পক্ষে । 

জার্মানীব এখন আব সোঁদন নেই। মার্কন সাহায্য-পৃষ্ট 'ব্রাটশ 
ব?হনী ইতিমধ্যেই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 

এমন কি তাদেব বাজকীয় বিমান-বহব এখন প্রকাশ্যেই এসে হানা দিতে 
শূবু কবেছে জার্মানীর আকাশে। 

নৌ-বহবেব দিক থেকেও আগেকাব তুলনায় ব্রিটিশ এখন অনেক শান্ত- 
শালী। 

ইংলিশ চ্যানেল, উত্তব সাগব, ভূমধ্য সাগব, আটলা্টক মহাসাগর_সব 
কছুই এখন তাদেব দখলে । এ অবস্থা জাহাজ বা বিমানের সাহায্যে এত 
দূব পথ পাঁড় দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

এবমান্র উপায সাবমোবন। কিন্তু তাতেই বা ভবসা কোথায ? 

কখন যে টর্পেডো, মাইন, ডেপথ্‌শ্চার্জ বা ভাবী কামানের পাল্লার মধ্যে 
পড়ে যেতে হবে, তা কে বলতে পারে? বরং সেটাই তো স্বাভাবক। গন- 
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দনেব পর 'দন। সপ্তাহের পর সগ্তাহ। মাসও বাঁঝ গাঁড়য়ে যায়। 
তবু আলোচনার আর শেষ নেই। 

একবছর আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন বলতে গেলে জার্মানীর 
চাবাদকেই বিপদ। সতরাং সব দিক ভাল করে ভেবে-চিল্তে দেখা দূরকার। 

সবচাইতে বড় প্রশ্ন, অন্যতম শাঁরক জাপান। জাপান রয়েছে পাথবার 
আর এক প্রান্তে। স্বভাবতই যা কিছ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সবই করতে 
হয় টোলফোন বা বোডওগ্রামের মাধ্যমে । 
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সেখানেও পদে পদে সংশয়। পদে পদে ভয়। শন্রুপক্ষ মাঝ থেকে 
ট্যাপ করে খবরটা ধরতে পেরেছে কিনা কে জ্ঞানে! তাই সব কিছুই করতে 
হয় সাজ্কেতিক ভাষায়। 

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে একাঁদন 'স্থর ।সদ্ধান্তের 
বিন্দূতে এসে দাঁড়ালেন ক্টনোৌতক প্রাতানীধব্ন্দ। 

জাহাজ নয়, বিমানও নয়, যেতে হবে সাবমোরনেই। 

অবশ্য বিপদ সব দিকেই আছে, তবু সাবমোরনের ক্ষেত্রে ঝ'ক অপেক্ষা- 
কৃত কম। মাত্র একজন তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে সঙ্গ 'হসেবে। 


প্রথমার্ধের পথই সবচাইতে বিপদসঞ্কুল। সে দায়ত্ব বহন করবেন 
জার্মান সরকার। তাঁরা তাঁকে পেশছে দেবেন দাক্ষণ-আফ্রকা সংলগ্ন 
মাদাগাস্কারের কাছাকাছি একটা স্থানে। বাকি অংশের দাঁয়ত্ব জাপান 
পরকারের। 

এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শ হিসেবে জার্মান বৈদোঁশক দপ্তরের আলেক- 
জাণ্দার ওয়র্থ পরবতঁ কালে কি বলেছেন শোন £ 
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শুরুতেই বাধা এল জাপানী নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে। জাপানশ আইনে 
অসামারক লোকের পক্ষে সাবমোরন ব্যবহার করা নাষ্ধ। সুভাষচন্দ্র বোস 
তাহলে যাবেন কি করে ? 

উত্তর দিলেন সেই ভন ্রট। সুভাষ বল; ইশ্ডিয়ান আর্মির বম্যান্ডার- 
ইননচীফ:। 'তিনি অসামারক লোক হলেন কি করে? 

ব্যস, সব চূপ। আর একটি কথাও শোনা গেল না জাপানী নৌ-ীবভাগের 
পক্ষ থেকে। 
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পরিকল্পনা মতো প্রথমেই জাপানী দূতাবাসের কর্ণেল ইয়ামামোতো 

পাড় দিলেন টোকিওর উদ্দেশ্যে। সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যর্থনার জন্য আগে 
থেকেই ওখানে গিয়ে ব্যবস্থা করা দরকার । 

তখনো রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের অনাক্মণ চান্ত বিদ্যমান। সুতরাং 
সিরিয়ার তি রহ করার 

। 

কন্তু ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শর সূভাষের বেলায় এবার আর সে-কথা 
খাটে না। স্বভাবতই সে-পথ এখন রুদ্ধ। তাই এই দীর্ঘ বিপদসককুর্ল পথ 
এবাব তাঁকে পাড় দিতে হবে সাবমেরিনে। 

কিন্তু কবে” কবে নতুন করে যাত্রা শুরু হবে সুভাষের ? 

না, সে-কথা একমান্র নেতাজী আর দ:-তিনজন ছাড়া কাউকেই বলা হবে 
না। 

এ-যান্া কুসমাস্তপর্ণ নয়। এ-পথে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাঁশ বাস। 

নেতাজী বোস সাধারণ লোক নন। কোনরকমে একবার টের পেলে 
ইঙ্গ-মার্কন শান্ত যে তাদের সবশান্ত 'দিয়ে তাঁকে প্রাতহত করবার চেষ্টা 
করবে, তা বলাই বাহন্ল্য। সুতরাং এখন নয়। বলা হবে আরো পরে। 


টি জার্মানী হইতে সাবমোরনযোগে জাপান চলিয়া 
্ 

বলা সহজ, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়, মাল্লকা। 

কোন গ্যারান্টি নেই। কোন নিশ্চয়তা নেই। কি যে হবে, কেউ তা বনতে 
পারে না। এমন কি হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রমুখ রাস্ট্রনায়কগণও 
সোঁদন পুরোপ্ীর আশা করতে পারেননি যে, সুভাষের এই যান্রা সার্থক হবে। 

আশা করা সম্ভবও ছিল না। কারণ, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্ত। প্রায় সবটাই শন্-অধ্যষিত অণ্চল। তাদের সতর্ক দৃম্টিকে ফাঁকি 
দিযে এই দীর্ঘ পথ 'নার্বঘে! আঁতিক্রম করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

সুভাষও তা জানতেন। শন্লুপক্ষের মাইন, টর্পেডো, ডেপথৃচার্জ 
ইত্যাদি এাঁড়য়ে এই' দীর্ঘ পথ আতিক্রম করা যে সহজসাধ্য নয়, সে-সব কোন 
কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। 

তব সেই বিপদসঞ্কুল পথই তিনি বেছে নিয়োছলেন সব কিছ: তুচ্ছ 
করে। জশবনের একমাত্র স্বস্ন-_ স্বাধীনতা । সেখানে নিজের কথা চিন্ত্য 
করার মতো অবকাশ কোথায় ? 
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যোঁদন সব 'কছ? পেছনে ফেলে রেখে এক বস্বে, প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় 
আনাশ্চত ভাবষ্যতের পথে পা বাঁড়য়োছলেন, সৌদনই 'কি তান বারেকের 
জন্য চিন্তা করোছলেন নিজের কথা ? 

একবারও কি ভেবোছলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে 
আছে ? 

এই হল সুভাষ। স্বাধীনতা কে না চায়! কে না ভালবাসে! কিন্তু 
সেই স্বাধীনতা অঙ্জনের জন্য এমন করে মায়া হয়ে উঠতে পেরেছিলেন 
ক'জন! 

সুভাষ পেরেছিলেন। পেরোছলেন বলেই তো আজও তিনি লক্ষ লক্ষ, 
কোটি কোটি মানুষের মনে বেচে আছেন এক ও আদ্বতীয় মহাক্ষত্রিয় 
“নেতাজী” হয়ে, যা আঁহংস ভারতবর্ষে সোঁদন কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। 
যাক, আগেকার কথায় 'ফরে যাই। 

বাইরে থেকে কোন কিছ বোঝার উপায় নেই। যেন কিছুই হয়ান। 
যেমন চলছিল, তেমনই যেন চলছে সব কিছ। 

ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রস্তুতি-পর্ব তখন চলেছে সমানভাবেই। সুভাষও 
প্রস্তুত। শুধু বাঁপ দেবার অপেক্ষা মান্। 

প্রথমেই সুভাষের কয়েকটি বন্তৃতা রেকর্ড করে রাখা হল বেতারের জন্য। 
তাঁর অবর্তমানে মাঝে মাঝেই এগাাল প্রচার করা হবে আজাদ 'হন্দ্‌ বৌডও 
থেকে। 

উদ্দেশ্য-_ইঞ্গ-মার্কন শা্টকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাৎ_সৃভাষ এখানেই 
রয়েছেন। কোথাও তিনি যাননি জার্মান ছেড়ে। 

সুভাষের কথাবার্তার মধ্যেও নতুন সুর। পাঁরচিত-অপাঁরচিত সর্ব 
একই কথা । 

প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা সণ্য়ের জন্য কিছাদনের জন্য রাশিয়া ক্রুন্টে যাঁচ্ছ। 
তোমরা সবাই ঠিকমত কাজ চায়ে যেও। মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে 
আসাছ এখানে। 

ধিন্তু সঙ্গে কে যাবেন? 

মানত একজনকে সঙ্গে নেওয়া চলবে। 

কে সেই লোক ? 

কি তাঁর নাম? 

আবিদ হাসান। হায়দরাবাদের তরুণ ছাত্র বালনে অধায়নরত অবিদ 
হাসান। সেই আবিদ হাসান, 'যাঁন সর্বপ্রথম যোগ 'দিয়োছলেন সুভ'ষের 
সেই পনের জনের বাহিনীতে । তিনিই সোদন সুভাষের সঙ্গে পাঁড় দেবেন 
তাঁর একান্ত-সচিবর্‌পে। 

সুভাষের ইচ্ছা তান্ই। 

কল্তু এন. জি. স্বামী! বেতারশীবজ্ঞান ও নানাবিধ সাঞ্ফোতিক 'লিপিতে 
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অভ্যস্ত স্বামীকে যে চাই-ই! গুর সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন হবে 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সেই রণাঙ্গনে! ওঁকে না পেলে ি করে চলবে ? 
তাই মেনে নিলেন জার্মান সরকার। ঠিক আছে, তাই হবে। স্বামণকে 
পাঠাবার দায়িত্ব আমরা 'নসাম। তবে ঠিক এখনই নয়, কণদন বাদে। 
তাই তাঁরা করোছলেন, মল্লিকা । হাজার প্রাতকূলতা ঠেলেও স্বামীকে 
তাঁরা যথাসময়েই পেশছে দিয়োছলেন দাক্ষিণ-পূর্ব এশিযার সেই রণাঙ্গানে। 


২৬শে জানুয়ার, ১৯৪৩ সাল। 

অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সোঁদন ভারতের স্বাধীনতা 'দবস পালন 
কবা হল বার্লিনে। 

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রায় ছশো কটনোৌতক গ্রাতানীধ সোঁদন অনূম্ঠানে 
যোগ 'দয়োছলেন সভাষের আহ্বানে। পাঁথবীর সর্ব সৌদন সেই অনু- 
ম্ঠানের ধারাববরণা প্রচার করা হয়োছল আজাদ 'হন্দ রোডও থেকে। 


আশ্চর্য, সুভাষ সেদিন ভাষণ দিলেন জার্মান ভাষায় ই 
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২৬শে জানুয়ার। পাঁথবীর সর্ত আজ ভারতীযগণ সমবেত হয়ে 
থাকেন তাঁদের স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য। ১৯৩১ সালে আম যখন 
কলকাতার মেয়র ছিলাম, তখন এই স্বাধীনতা 'দিবসেই আম আক্রাম্ত হয়ে- 
ছিলাম 'ব্রাটশ অশ্বারোহী পুলিশের দ্বারা। সোঁদনেব সেই আঘাতের দাগ 
আজও আমার দেহে অক্ষয় হয়ে আছে। 


, ধব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের জাতীয়তাবাদ কখনো একসঙ্গে 
বেচে থাকতে পারে না। কারণ) ভারত ও 'ব্রটেনেব পরস্পবের স্বার্থ এক 
নর, তাদের জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ হোক, কিংবা 
কাল হোক, এই সংগ্রামের চরম অধ্যায়ে আমাদের পেশছতেই হবে। এই 
সংগ্রাম_যা ভারতের কাছে জাীবন-মতুযুর সংগ্রাম হয়ে উঠেছে, যা ন্যায় ও 
সত্যের প্রাতষ্ঞার সংগ্রাম হয়ে উঠেছে, তাতে একটি মান্ন লক্ষ্যই আমাদের 
থাকবে। সে লক্ষ্য হল--আমাদের জয়লাভ। আমাদের স্বাধীনতা । জয় 
হন্দ্‌! 

আর একটি অনুষ্ঠান হল জাপানী দূতাবাসে । 

মাত্র কয়েকজন আঁতাঁথ। সব 'মিলিয়ে বারো জন। সুভাষ ও সহকারী 
নেতা নাম্বিয়ার তাঁদের অন্যতম। তবে অন্য দিক থেকে এ অন্চ্ঠানটি ছিল 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
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অন্ঠান শেষ। আঁতিরা সবাই চলে গেছেন একে একে। সহকারী 
নেতা নাম্বিয়ারও চলে গেছেন একটু আগে। বাঁক শুধু সুভাষ । 

এবার শুরু হল আসল আলোচনা । কথা বলতে একটাই। রোড ইওর 
একসেলেন্সী চন্দ্র বোস। জিরো আওয়ার আসন্ন। সময় নিকট হয়েছে, 
এবার বাঁধন 'ছিপ্ড়তে হবে। কর্ণেল ইয়ামামোতো আগেই জাপানে চলে গেছেন 
আপনাকে অভার্থনা জানাবেন বলে। 

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে নিমেষে মনের মাণ-কোঠা জ্যোঁতর্ময় হয়ে 
ওঠে সভাষের। 

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। আঁচরেই তাঁকে পাড়ি দিতে হবে 
নতুন দেশে। নতুন পরিবেশে । নতুন করে। 

জয় বীরেখ্বর বিবেকানন্দ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। 

'ভুলিও না-তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বাঁলিপ্রদত্ত-_ 

জান স্বামীজী, আমি জাঁন। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো । প্রয়ো- 
জন হলে আম যেন নিজেকে বাল দিয়েও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্ব্নকে 
সার্থক করে তুলতে পার! 

আর যাঁদ যাবার পথেই ভাল-মন্দ একটা কিছ: ঘটে যায় ? 

তাহলে জীবনের সেই আল্তম মূহূর্তেও আম আমার আন্তাঁরক 
শৃভেচ্ছা রেখে যাব মহানায়ক রাসবিহারী বসনর উদ্দেশে। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক 
হোক। ভারত স্বাধীন হোক। 
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২৮শে জানুয়ারি । 

সে কি বিশ্রী দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সোঁদন গোটা জার্মানী জুড়ে ! 
শুধু বরফ আর বরফ! সকাল থেকে ঝূর ঝুর করে ঝরছে তো ঝরছেই। সেই 
সঙ্গে গ্রচণ্ড ঠান্ডা। 

ইতিমধ্যে বেশ কিছ: পরিবর্তন ঘটেছে নানাদক থেকে। 

মে মাস থেকেই স্বাধীন বৈদেশিক মিশনের মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে 
আজাদ 'হন্দ্‌ কেন্দ্রকে । মূলত আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের মর্যাদা এখন যে-কোন 
স্বাধীন রাস্ট্রের মর্ধাদার সমান। 

আজাদ হিন্দ ফৌঁজ এখন আর আগেকার সেই 44/285578 ক্যাম্পে 
নেই। দলবৃদ্ধির জন্য এখন তাদের স্থান হয়েছে 20012901104 ক্যাঙ্গে। 
মস্ত বড় ক্যাম্প। সুখ-সবিধাও সেখানে যথেজ্ট। 

সেদিন পায়ে পায়ে আজাদ হিন্দ বাঁহনীর সেই ক্যাম্পে গিয়ে হাঁজর 
হলেন সুভাষ 

যাবার আগে শেষ দেখা । নিজের হাতে গড়া সন্তান-সম এই সেনা- 


৩৩০ 


বাহনীকে এখানে ফেলে রেখে যেতে মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় 
না। কিন্তু উপায় কি! বৃহত্তর কর্তব্যের আহবানে যেতে যে তাঁকে হবেই। 

অবশ্য ফৌজ যেমন রয়েছে, তেমানই থাকবে। তাঁর নির্দেশ অন্যায়ণ 
সব কিছুই এখন থেকে দেখা-শোনা করবেন পহকারা নেতা নাম্বিয়ার। তাই 
ঠিক হয়েছে জার্মান বৈদোশক দপ্তরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। 

জয় হন্দ! জয় হন্দ! নেতাজী | নেতাজাঁ! নেতাজী! 

সূভাষকে দেখেই হাজার হাজার নওজোয়ান ব্যারাক থেকে বোরয়ে এসে 
ভীড় করে দাঁড়াল তাঁর চারপাশে। নেতাজী আয়া! আজাদ হিন্দ ফৌজকা 
নেতাজী! হিন্দস্থানকা নেতাজী ! সবকোইকো নেতাজী! 

সুভাষ তখন বেশ একটু অসংস্থ। তাই আগেই তিনি ফোজা ভাইদের 
জানিয়ে দিলেন তাঁর অক্ষমতার কথা । আম আজ বোঁশ কিছু বলতে পারব 
না ভাই। বড়জোর পনের-ীবশ মিনিট। 

একে বরফ-ঝরা 'দিন, তার ওপর খোলা জায়গা । সেই খোলা জায়গায় 
দাঁড়য়ে সুভাষ শুরু করলেন তাঁর পনের-বিশ 'মানটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ । 
প্রথমে ক্লান্তি-জড়িত স্বরে পরে দীপ্তকন্ঠে। তারপর আর কিছ? মনে নেই। 

অনেকক্ষণ কেটে গেল এমাঁন করেই। 

কত কথা । কত ভাঙা-গড়ার কাহনী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কত হইীতি- 
হাস। যেন শেষ নেই এই উত্থান-পতন আর ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের । 

এই শেষ দেখা । তাই যাবার আগে সব কথা আজ ব্লে যেতে হবে। 
উজার করে দিতে হবে নিজেকে । কিছুই ফেলে রাখলে চলবে না। 

হাজার হাজার আজাদী সৌনক বাস্মত, নির্বাক। 

ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ জমে গেছে। পোশাক-পারচ্ছদ সব কিছু ভিজে গেছে 
বরফ-বৃষ্টিতে। তবু কোন খেয়াল নেই তাদের। অতাত, বর্তমান, ভাঁবষ্যৎ সব 
কিছুই বুঝ তারা ভুলে গেছে তাদের একান্ত প্রিয় নেতাজীকে কাছে 
পেয়ে। 

কতক্ষণ সোঁদন ভাষণ দিয়েছিলেন সুভাষ 2 বোঁশ নয়, মান সোয়া দু 
ঘণ্টা। 
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সব শেষে সবার মপো বনে খাওয়া। এটা লনভাষের নরাবরের অভ্যাস। 
মাঝে মাঝে আজাদণ' সৈনিকদের মাঝে বসে খাওয়া তাঁর চাইই। তখন আর 
তান তাঁদের কাছে নেতাজী নন, ভাই, বন্ধন, গর; সব 'কিছুই। 

খাওয়া শেষ। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে। বিদায় দিতে হবে। 

বরাবর যা হয়, এবারও তাই হল। হাজার কণ্ঠে সমস্বরে রব উঠল 
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নেতাজী জিন্দাবাদ ! নেতাজী জিন্দাবাদ! আবার এসো নেতাজী। আমরা 
তোমার পথ চেয়ে থাকব। জয্ন 'হন্দ-! 

'জয় হিন্দ! 

এক অকথিত বাথায় সুভাষ গম্ভীর, করুণ, স্বজ্পবাক। 

বুঝ এক লহমার ব্যাপার, তারপরই তান সারা মুখে হাঁস ফুটিয়ে 
তুললেন জোর করে। 

এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। 
বূকটা ব্যাথায় ভেঙে গশড়য়ে গেলেও আজ তাঁকে মুখের হাঁস জিইয়ে রাখতে 
হবে সর্বক্ষণ। এ ছাড়া কোন উপায় নেই। 

বিদায় ফৌজা ভাইগণ, বিদায়! যেতে যেতে অজ্ঞাতেই বাঁঝ কথাটা 
বোরয়ে এল সুভাষের বুক চিরে, সব যেমন ছিল তেমনই থাকবে । সবই চলবে 
সংসারের অপাঁরবর্তনীয় নিয়মের নিরেশে। আঁমই শুধু থাকব না। তবু 
যেখানেই থাঁকিনে কেন, তোমাদের কথা আমি ভুলব না। কোনাঁদনও না। 


৮ই ফেব্রুয়ার, ১৯৪৩ সাল। তখনো অন্ধকার কার্টেন। আলো- 
আঁধারিতে পথ-ঘাট, গাছ-পালা, পাহাড়-নদী সব কিছুই রহস্যময়। 

বারলনের লেহর্টার ব্যানহক (16105: 981:70)01) রেল-স্টেশন। 
[কয়েল-গামণ গাঁড় ছাড়ার সময় হয়েছে। আর দের নেই। 

সাধারণ দৃম্টিতে কোথাও কোন পারবর্তন নেই। কিন্তু একট লক্ষ্য 
করলেই বোঝা যায় যে. পারাঁস্থাতি আজ অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক নয়। 

এখানে-ওখানে দাঁড়য়ে রয়েছে দূধর্ষ জামান গোয়েন্দার দল। চোখে- 
মুখে তাদের শাণিত তলোয়ারের দৃম্টি। 


হিজ একসেলেন্সী স-প্রীম কম্যাপ্ডার আজাদ হিন্দ ফৌজ-নেতাজন 
সুভাষ বসু আজ যাবেন লেহটার ব/নহফ স্টেশন হয়ে। এত সতক্তা শুধু 
তারই প্রয়োজনে । 

আন্তজাতিক পাঁরাস্থাঁত দ্রুত পাঁববর্তনের মূখে । রেল-স্টেশন, বিমান- 
ঘাঁটি, বন্দর, পোতাশ্রয় কিছুই এখন আর নিরাপদ নয়। শন্রুপক্ষের গুপ্তচর 
বিভাগও এখন আগেকার তুলনায় অনেক বেশী' তংপর। কোথায় যে কে 
শ্বাপ্টি মেরে বসে আছে, কে জানে! 

সৃূভাষ বোসের মতো লোককে পেলে যে তরা সর্বশান্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে, সে তো বলাই বাহ্‌ল্য। সুতরাং সাবধানতা প্রয়োজন। 

সাবমোরন কম্যান্ডারকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বার বার। 

শব্ু-জাহাজের সাক্ষাৎ পেলেই যে তোমাদের হাত নিস পিস করে ওঠে, 
'তা আমরা জানি। কিন্তু সাবধান! এক্ষেত্রে ওসব একেবারেই চলবে না। 

মনে রেখো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযাদ্ধের দাবানল এখন জলে, স্থলে, অল্ত- 
রাঁক্ষে_সর্বঘ ছড়িয়ে পড়েছে। 
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উত্তর সাগর, আটলাশ্টিক, ভারত মহাসাগর-সর্বঘ এখন ইঙ্জ-মার্কন 
শান্তর দূরপাল্লার বোমারু-বিমান, মাইন ও যুদ্ধ-জাহাজের সমারোহ। 

প্রতিটি গাতপথ বন্ধ করে দাঁড়য়ে রয়েছে মাঁক্নি এবং বিশ্বের সেরা 
গোয়েন্দা বিভাগ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শত শত আঁভজ্ঞ গোয়েন্দার দল। 

যেকোন মৃহূর্তে টর্পেডো বা ডুবন্ত মাইনের বিস্ফোরণে অতল সমাধ 
হওয়া মোটেই 'বাঁচনত্র নয়। কারণ, যেতে হবে শন্ুুর নাকের ডগার ওপর 'দয়ে, 
যুদ্ধ-জাহ।জের দৃষ্টি এঁড়য়ে, রাডার-যন্্কে ফাঁক দিয়ে, আত সঙ্গোপনে। 

সূতরাং খুব সাবধান! কোনরকম ঝকি এক্ষেত্রে নেওয়া চলবে না। 
একাঁটবারের জন্যও না। 

মনে রেখো যে এমন একটি কিন দাঁয়ত্ব তোমার উপর অর্পণ করা 
হবেছে, যা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তুও বটে। 

সৃতরাং এগুতে হবে একেবাবে ঘাঁড়র কাঁটা মিলিয়ে। 

ঠিক একইভাবে, একই সময়ে ওঁদক থেকে জাপানী সাবমোরনকে পাড় 
দিতে হবে সময়ের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব করে। 

একটু এঁদক-ওদক হলেই 'িপদ। হাজার চেষ্টা করলেও তখন কেউ 
কাবো দেখা পাবে না মাদাগাস্কারের সেই 'নাদস্ট স্থানে। সুতরাং আবাব 
বলণ্ছ যে_ সাবধান! খুব সাবধান ! 

লেহ্টার ব্যানহফ থেকে ট্রেনে জার্মানীর উত্তর সীমানায় অবাস্থিত 
কিয়েল বন্দর । 

ওখানেই তখন 1/29 নম্বর সাবমৌরনটা অপেক্গম করছিল সুভাষের 
জন্য। সেই চরম বপর্যয়ের মুখে দাঁড়য়েও একজন ভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের প্রয়ো- 
জনে একটি সাবমেরিনের ব্যবস্থা করা- এটা সাত্যিই অভাবনীয়। সেই অভাব- 
নীঘ সম্মানই সেদিন জার্মানী দিয়েছিল সুভাষকে। 

লগ্ন আসন্ন । এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে প্রাতাট দেশী ও বিদেশী 
বন্ধুর কাছ থেকে । বিদায় নিতে হবে দীর্ঘাদনের কর্মক্ষেত্র জার্মানী থেকে। 

সেই 'বদায়-মৃহূর্তে কে কে সোঁদন উপাস্থত ছিলেন সুভাষের পাশে ? 
রিনিগল আর কাউকে সোঁদন খবরটা জানতে দেওয়া হয়নি সতর্কতা 

। 

এ পক্ষ থেকে উপাঁস্থত ছিলেন সহকারী নেত নাম্বিয়ার। নাম্বিয়াবই 
এবমান্র লোক, যিনি জানতেন সুভাষের এই পরিকজ্পনার কথা । 

জার্মানশর পক্ষ থেকে ছিলেন স্টেট সেক্রেটারী কেপ্লার আর বৈদেশিক 
দপ্তরের আলেকজান্দার ওয়র্থ। 

প্রত্যক্ষদশশ আলেকজান্দার ওয়র্-এর মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি 
শোন ঃ 
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আর সহযাত্রী আঁবদ হাসান! 'তনি কি সোঁদন কিছু জানতেন নিজের 
ধান্তব্য সম্বন্ধে ? 

মোটেই না। সতর্কতা হিসেবে তাঁকেও সোঁদন কিছু বলা হয়নি আগে 
থেকে। তাঁর ধারণা, তিনি গ্রাঁস পা্িভ্রমণে চলেছেন নেতাজীর সঞ্গে। তাই 
সঙ্গে নিয়েছেন সাধারণ জ্ঞান সম্ব্ধে গ্লীফভাষায় লিখিত একট সহজপাঠ্য 
বই-_সুবিধে' হবে বলে। 

কোনং টাওয়ারে দাঁড়য়ে সাবমোরন কম্যান্ডার তখন প্রস্তুত। আর 
দেরি নয়। সবগুলো ট্যাঙ্ক জল্লে ভার্ত হয়ে গেছে। সময় হয়ে এল বলে! 
এখন শুধু ডুব দেবার অপেক্ষা মান্ন। 

ণবদায় বষ্ধহগণ, বিদায়! তোমাদের কথা আমি কোনাঁদনও ভুলব না। 
আবার দেখা হবে! 

একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে নিচে নেমে 
গেলেন সুভাষ। আর ফিরেও তাকালেন না। বিশ্লবীকে পেছন পানে 
তাকাতে নেই। এগিয়ে চলাই তার সহজাত ধর্ম। 

স্থির, অপলক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন সহকারী নেতা 
নাম্বিয়ার। 

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্তুণা। মূখে তারই প্রাতিচ্ছায়া। সুভাষ চলে 
যাচ্ছেন। হজ একসেলেন্সী স:প্রীম কম্যাণ্ডার, আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজ, নেতাজী 
সুভাষ! 

এঁ যে সাবমৌরনটা ডুবতে শুরু করেছে সুভাষকে নিয়ে! এ যে তার 
পোঁরস্কোপটা এখনো জেগে রয়েছে জলের ওপরে ! 

না, আর নেই। খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুই এখন 
নজরে পড়ে না সমুদ্রের বুকে । সব শাল্ত, সব স্থির। 

একসঙ্গে কত দিন, কত মহূর্তত কত আনন্দ, বেদনা, কত সাঁমাহীন 
রান্রই না কেটে গেছে। 

আজ সব কিছুর হীত। সব বেদনার পাঁরসমাপ্তি। ভারতের চ্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরধময় অধ্যায় শেষ করে আজ আবার সুভাষ এক 
নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন বৃহত্তর কতবের আহৰনে। 

হে রুদ্র সন্ন্যাসী, এ সময়ে চোখের জল ফেলে তোমার চলার পথকে 
অশ্নরা পাঁচ্ছল করে তুলব না। তুমি যাও। তোমার যান্রাপথ শুভ হোক! 

'মৃন্তিপথের অগ্রদূত। পরাধীন দেশের হে রাজাবিদ্রোহী! তোমাকে 
শতকোটি নমস্কার ! 


* ক্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত * 
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(তৃতীয় খণ্ড) 


সুভাষচন্দ্র, 

যাবা দেশেব যথার্থ স্বাভাবিক প্রাতানিধি তাঁবা কখনোই 
একলা নন। তাঁবা সর্বজনঈন, সর্বকালে তাঁদেব আঁধকাব। তাঁবা 
গাঁবচূডায় দাঁড়যে ভাঁবষ্যতেব প্রথম সূযোদযেব অবুণাভাসকে 
প্রথম প্রর্ণতিব অর্থযদান কবেন। 

আশীর্বাদ কবে বিদাষ নেব এই জেনে যে, দেশেব দ5ঃখকে 
তুমি তোমাৰ আপন দুঃখ কবেছ, দেশেব সার্থক ম্যস্তি অগ্রসব হয়ে 
আসছে তোমার চবম পুরস্কার বহন করে। 


-_রবীল্দ্রনাথ 


॥ কৈছিসৎ ॥ 
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল । 


ভূমিকা-ীলাঁপতে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাবার রাঁতি আছে। কিন্তু 
আম কাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো! এ গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্য্ত 
সবটাই যে কৃতজ্ঞতার হীতহাসে ভরা । 


আজ বার বার ম্বনে পড়ছে ীবস্লবী-নায়ক পরমশ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র- 
কিশোর রাক্ষিত-রায়ের কথা । একদিন তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বসেই' এ কাহিন 
লিখতে শুরু করোছিলাম। আজ তান কোথায়! দুভণগ্য, তৃতীয় খণ্ডের 
মিলল তাঁকে হাঁরয়োছি। তাঁর পণ্যস্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম 
। 


অমলেন্দু (মুকুল) ঘোষকে । 'দ্িবতীয় খণ্ডের মত এবারও তিনি বইাট 
আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ 'দিয়ে 
আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 


এ প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের উপদে্টা, নেতাজীর সহকর্মী 
শ্রীযূন্ত দেবনাথ দাসের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেভাবে তান 
আমাকে নানাবধ তথ্য দিয়ে দিনের পর দন উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন 
তা কোনাদনও বলে শেষ করা যাবে না। 


এ গ্রন্থের বেশ কিছু অংশ লেখা হয়েছে হাসপাতালে । আজ দ* 
বছর যাবং আম অসংস্থ। বহু দিন কেটেছে আমার হাসপাতালে । 
অপারেশন হয়েছে তিনবার। কোনাঁদন যে এ কাঁহনী শেষ করতে পারব 
এমন আশাও ছিল না। সেই দুর্ধোগপূর্ণ দিনগুলোতে যাঁরা আমাকে 
নানাভাবে সান্ত্বনা, সহানুভূতি এবং ভরসা জ্যাগয়োছিলেন, তাঁদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শ্লীষাুস্তা ব্রজরাণী বসুর কথা । প্রাতঃস্মরণীয় 
দেশবন্ধুর ভাগিনেয়ী পরশ্রদ্ধেয়া সতী সহায়ের শুভেচ্ছা এবং 
আশীর্বাদও আমার কাছে মূজ্যবান সম্পদ। আর কুমারী বিনীতা 
সেনগুস্তার তো কথাই নেই। যেভাবে সে' প্রয়োজনীয় বইপব্রগ্ীল 
এখান-ওথান থেকে সংগ্রহ করে আমার কাছে পেশছে দিত, তা চোখে 
না দেখলে বোঝানো যাবে না। 


তেমনি উল্লেখ করতে হয় বন্ধৃূবর শ্্রীচলন্দ্ধর চক্রবতাঁর কথা। 
আমার ব্যান্তগত দায়ত্বগুঁল 'তাঁন যাঁদ স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে না 
নিতেন, তাহলে এ কাহিনী ষে কবে শেষ হতো, কে জানে! 


এ ছাড়া যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে 
ডাঃ শাশির বসু, সৃলেখক শঙ্কু মহারাজ ও চিরঞ্জীব সেন, কাব রাণা 
বস, শ্ত্রীসমর দত্ত এবং শ্রীষুস্তা শান্তি রায়ের কথাও উল্লেখ করার 
মতো। 

ধন্যবাদ জানাই প্রসাদ" পন্রিকার কর্তৃপক্ষকে । তৃতীয় খণ্ডের 
বোঁশর ভাগ অংশই সংধাক্ষপ্তাকারে প্রকাশিত হয়োছল মাসিক প্রসাদ' 
পান্রকায়। এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রশংসার দাবী রাখে। 

বরাবরের মত এবারও গ্রন্থ-রচনা কালে বহু দুষ্প্রাপ্য পন্র-পাত্রকা 
এবং মূল্যবান গ্রন্থাদ 'দিয়ে সাহায্য করেছেন দক্ষিণ কলকাতার শ্রেন্ঠ 
পাঠাগার বালিগঞ্জ ইনাস্টটিউট। পাঠাগারের তরুণ-বম্ধ্দের অকৃপণ 
সহযোগিতার ফলে এ ব্যাপারে কোনাদনই আমাকে এতটুকু অস্যবিধার 
সম্মুখীন হতে হয়নি। 
ভণ্রাচার্য এবং শ্্রীপার্থসারাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
কবিগুরুর রচনাবলী থেকে অংশ-ীবশেষ উদ্ধৃতি করার অনমাত 
দিয়েছেন 'বিশবভারতী। এদের সবার কাছে আম আন্তরিক কৃতজ্ঞ। 

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর থেকে এ পযন্তি আম 
অসংখ্য আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা-লিপি পেয়েছি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের 
কাছে থেকে। ইচ্ছা থাকা সত্তেও অসুস্থতার দরুন সবার চিঠির উত্তর 
দিতে পাঁরান। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আন্তারক ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। 

আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশক ব্ত্রীরবীন্দ্রনাথ বি*বাসকে। কাগজ 
দুষ্প্রাপ্য, তার ওপর নিয়মিত বিদন্যংসঙ্কট। তা সত্বেও বইটিকে সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর করার জন্য যেভাবে তান অক্লান্ত পারশ্রম এবং অর্থব্যয় করেছেন 
তা উল্লেখ করার মত। 


আধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার দাবা তৃতীয় খণ্ডে বেশ কিছ? অপ্রকাশিত 
ও দম্প্রাপ্য ছবি চাই। যতটা সম্ভব তাই দেওয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব বহন 
সেকেটারী শ্রীআনন্দমমোহন সহায়, উপদেষ্টা দেবনাথ দাস, সাংহাই-এর 
প্রান্তন ভারতাঁয় কনসাল জেনারেল শ্রীষন্ত অনিলকুমার সেন এবং আই. 
এন. এ.র সর্দার মেওয়া সিং। আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক প্রচারিত 
ন70000051 12000 থেকেও নেওয়া হয়েছে কিছু 'িছু। সবার 
উদ্দেশেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাছ। 


দুর থেকে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে যাঁরা আমাকে নানাবিধ তথ্য পাঠিয়ে 
সাহায্য করেছেন, সেইসব অচেনা সহদদেরও জানাচ্ছি আমার আল্তরিক 
ধন্যবাদ । 


'আমি সুভাষ বলাছি' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস নয়। ইতিহাসশভীত্তক একাট গৌরবোজ্জবল অধ্যায় মান্। এ- 
কাহিনী যেমন বিরাট, তেমনিই ব্যাপক। পাথবাঁর এক প্রান্ত থেকে আর 
এক প্রান্ত পর্যন্ত এর পারাধি-বিস্তার। 

আম এঁতিহাসিক নই। কোন রাজনোতিক দলের সত্যে যুক্তও 
ছিলাম না কোনাঁদন। স্বভাবতই সাধ্য আমার অত্যন্ত সীমত। এ অব- 
স্থয় হাজার সততা সত্বেও এই বিরাট ইতিহাসের কোথাও কোন তুল- 
প্রান্তি বা নাট-বিচ্যাত থাকবে না, এমন কোন কথা নেই। বরং থাকাটাই 
বাভাবিক। তেমন কিছ, নজরে পড়লে সহদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমার 
সেই অক্ষমতাকে মানা করবেন আশা কাঁর। পরবরতাঁ সংস্করণে সেসব 
সংশোধন করে দেবার বাসনা রইল। 

বইখান দ্রুত প্রকাশনার জন্য শ্রীপারতোষ চক্রবতাঁ ও শ্রীশৈলেন্দ্নাথ 
সরকারের অক্লান্ত গারশ্রমের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করাঁছ। 

২১ব, ফার্ণ রোড, [বনয়াবনত 

কাঁলকাঅ-৭০০ ০১৯ গ্রন্থকার 


উল্লেখঘোগ্য ঘটনাবলণ 


ঘটনা 

॥ এক ॥ 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রার উদ্যোগ পর্ব 
সাবমেরিণের অভ্যন্তরে 
সাবান বন্দরে অবতরণ 
[সঙ্গাপুরে আগমন 
টোকিওতে প্রথম পদার্পণ 


॥ দুই 
সঙ্গাপুরে আগমন ৪ 
বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারী বস; কর্তৃক ক্ষমতা হস্তাল্তর 
সশস্ত্র বাহিনীর আঁভবাদন গ্রহণ রঃ 
[সঙ্গাপুরে জাপ-প্রধানমল্ত্রী তোজোর সংবর্ধনা 
সিঙ্াপুরের ভারতীয় নাগরিকগণের সংবর্ধনা 
বর্মার স্বধীনতা উংসবে যোগদান 
॥ তিন ॥ 
ইশ্ডিপেন্ডেন্স লীগ পুনগ্ঠন 
আজাদ "হিন্দ: ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ 
ব্যান্তগত জীবনের বিভিন্ন 'দিক 
ভারতে অপপ্রচার 
গাম্ধীজীর জল্মাতাঁথ পালন 
অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজনে নানাস্থানে পারদ্রমণ 
ফাঁলপাইনের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান 
॥ চার ॥ 
অস্থায়শ সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণ 
বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তক স্বীকাতি 
ঝাঁসির রাণণ বাহিনীর উদ্বোধন 
যদ্ধ-ঘোষণা 
কাউন্ট তেরাউঁচর সঙ্গে নার ও পুনগঠন 
7 


রে রর সাররারার গমন 
ব্হতর পূর্ব এশিয়া সম্মেলন 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ হস্তাল্তর 
জাপ-সম্ম ট কর্তৃক সংরর্ধনা ও বাভন্ন জনসভায় ভাষণ 

নানাকং ও ম্যানিলা পারভ্রমণ 


১০৫ 
৫-২৪ 
২৪-২৭ 
৩৭-৩৮ 
২৭-৩৬ 


৩৭-৩৮ 
৩৮-৪৩ 
৪৩-৪% 
৪৫-৪৬ 
৪৬-৪৭ 
৪৭-৪৯ 


৪৯-৫১ 
৫১-৫৪ 
৮৪-৫৭ 
৫৭-৬* 
৬২-৬৩ 
৬৩-৪৭৩ 
৭৩-৭৪ 


৭৪-৭৬ 
৭৬-৭৮ 
৭৮-৮০ 
৮০-৮৩ 
৮৩-৮৫ 


৮৫-৮৬ 
৮৬-৮% 
৮৭-৮৮ 
৮৮-৮৯ 
৮৯-৯০ 


"ঘটনা 

॥ ছয় ॥ 
তাইাঁপং থেকে সেনাবাহিনশর যালা শুর; 
আন্দামান 


রেজানে হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপন ও হাদ্ধযান্রার প্রস্তুতি 
ভারতবর্ষে াবমোরণ যোগে আগত দূত ও 'বাভন্ন 

বিপ্লবীদের তৎপরতা 
যুদ্ধযান্রার আগে 'বাভন্ন চুত্তি 

॥ সাত ॥ 
আজাদ হন্দ ফৌজের যদ্ধযানা 
আরাকান অঞ্চলে বিরাট জয় 
ভারত-আঁভমুখে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গান্ধী 'ব্রগেডের যহদ্ধষাত্রা 
ভারত-ভূমিতে পদার্পণ 
বিভিন্ন দিক থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ 
কোোঁহমা দখল ও ইম্ফল আঁভযান 
ময়রাং ও বিষেণপুর দখল ও হেড-কোয়াটর্স স্থাপন 
ইম্ফল অবরোধ 
শত্রুপক্ষের অপপ্রচার 
ইম্ফলে প্রচণ্ড লড়াই 
আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজের বাঁভন্ন স্থান দখল 
ইম্ফল রণাঙ্জানে নেতাজী 
ইম্ফল দখলের নানাবিধ সমস্যা 
1 আট & 


রেঞ্গুনে নেতাজশ সপ্তাহ ও গ্রান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা 
ইম্ফল অভিযানের চড়ান্ত পর্ব 
বিবাসঘাতকতা 


অকাল বর্ষণ ও বিপর্যয় 
অভিযান পারিত্যন্ত 
বিপর্যয়ের কারণ 


আবার প্রস্তুতি 
রেঙ্গানে শহীদ দিবস পালন 
বান দুর্ঘটনা থেকে নেতাজশর রেহাই 


॥ নয় ॥ 


জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর পদত্যাগ ও তৃতাঁয়বার টে।কিও গমন 


সাংহাই, দায়গন, কুয়ালালামপুর, সমারা পারভ্রমণ 
বিগ্লবী মহানায়ক রলাসাবিহারণ বসুর মহাপরয়াণ 
রেঙ্গুনে নেতাজশ জন্মাতাঁথ উৎসব 

1 দশ ॥ 
আবার য্যম্ধযান্রা 
শরুবাহিনী কর্তৃক মান্দালয় দখল 


প্‌জ্ঠা 


৯০-৯ ২ 
১৯১৩-৯১৪ 
8১5০-১০০ 


১০০-৯১৩ 
১৯১৩-১১৬ 


১৯১৬-১১৯ 
১১৯-১২০ 
১২০-১২৩ 
৯২৩-১২৪ 
১২৪-১২ে 
১২৬-১২৬ 
১২৬-১২৭ 
১২৭-১২৮ 
১২৮-১২৯ 
৯২৪৯১-১৩০ 
১৩০-১৩৩ 
১৩৩-১৩৪ 
১৩৪-১৩৫ 
১৩৬-১৩৭ 


১৩৭-১৪০ 
১৪০-১৪৫ 
১৪৫-১৪৯ 
১৪৯-১৫৪ 
১৫৫-১৫৭এ 
১৫৮-১৬১ 


১৬২-১৬২ 
১৬৩-১৬৪ 
১৬৪-১৬৭ 
১৬৭-১৬৯ 
৯৬৯-১৭০ 
১৭০-১৪১ 
৯৭১-১৭৩ 


১৭৪-১৭৭ 
১৭৭-১৭৮ 


ঘটনা 
আজাদ হিন্দ বাহিন"র প্রতিরোধ 
আবার বিশবাসঘাতকতা 
1বপদসঙ্কুল রণক্ষেত্রে নেতাজী 
আজাদ 'হন্দ: ফৌজের আত্মঘাতী লড়াই 
ঝাঁসীর রাণী বাহিননকে ব্যাত্কক প্রেরণ 
আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ লড়াই ও বর্মী সেনাবিদ্রোহ 
1 এগারো ॥ 
নেতাজীর রেঞাুন ভ্যা্ধ 
জার্মানীর আত্মসমর্পণ 
রেঙুনের পতন 
ব্যাঙ্ক থেকে আবার য্বপ্ধ-প্রচেষ্টা 
[সঞ্গাপুর থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বেতারভাষণ 
হিরোসিমা ও নাগাসাকতে এাটম বোমাবর্ষণ 
॥ বারো ॥ 
জাপানের আত্মসমর্পণ ও নেতাজীর সিঙ্গাপুর পাঁরত্যগ 
1সঞ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক 
ব্যাঙ্ক থেকে সায়গন 
সায়গন থেকে তুরাণ হয়ে তাইহোকু 
তথাকাথত 'বিমান-দুর্ঘটনা 
টোকিও থেকে বিভ্রান্তিকর মৃত্যু-সংবাদ প্রচার 
মৃত্যু-সংবাদে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রাঁতক্রিয়া 
1 তেরো ॥ 
লালকেল্লায় বিচার ও ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ 
বাভিন্ন শহীদদের তালিকা ও সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন 


নেতাজী ও আই. এন. এ.-কে অস্বীকারের চেষ্টা 


'্রিটশ মিশনের আগমন ও অল্তরবতাঁ সরকার গঠন পাঁরকল্পনা 


| চোদ্দ ॥ 
মুসলিম ল'গের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
গোপনে ভারত-বিভাগের প্রস্তাব পাশ 
লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আগমন 
জওহরলাল এবং সর্দার প্যাটেলের ভারত-বভাগে সম্মাত 
গান্ধীজী ও মৌলান। আজাদের বার্থ বরোধতা 
অসহায় গান্ধাজীর আত্মসমর্পণ 
সীমান্ত গাম্ধীর মর্মবেদনা 

॥ পনেরো এ 
ভারত-বভাগ ঘোষণা ও সর্ব সাম্প্রদায়ক হাগামা 
স্বাধীনতা 'দবস 
বিভিন্নভাবে নেতাজশীকে হেয় করার চেষ্টা 
বিমান দুর্ঘটনা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য 


প্জ্ঠা 
১৭৮-১৭৮ 
১৭৯-১৮০ 
১৮০-১৮৫ 
১৮৫-১৮৮ 
১৮৮-১৯৫ 
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জাতীয় পতাকা হাতে দেবনাথ দাস-_যা একদিনশোভা পেত 
নেতাজীর হেড কোয়ার্টার্সে 


সাইগন বিমান- 
বন্দরে তোলা 


শেষ ছাৰ 


এই সেই ইম্ফল রণাঞ্গন। 

এখানেই একদিন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় অনুম্ঠিত 
হয়োছিল নেতাজন সভাষ বসূর নেতৃত্বে। 

কান পেতে শোন মল্লিকা । শুনতে পাচ্ছ কিছ মাটির বুকে £ শুনতে 
পাচ্ছ কাদের যেন ফিসাঁফস চাপা গুঞ্জন আর ভারা দীর্ধীনশ্বাস ? 

ইাতিহাস। ইতিহাস কথা বলছে। কথা বলছে বিস্মৃতপ্রায় এক মৌন 
ইতিহাসের ধূসর পাশ্ডুলাপি। 

প্রণাম কর মল্লিকা । প্রণাম কর এই ইম্ফলের মাঁটকে, যার প্রীতাঁট 
স্তূপের নীচে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে কত নাম-না-জানা মানুষ, কত 
চাপাকাম্না, কত আশা-আকাক্ক্ষা, কত বেদনা, কত স্বপ্ন আর কত প্রাণদানের 
কাহনণ। 

প্রণাম কর এই ইতিহাসের নায়ক মহাক্ষান্রয় নেতাজী সুভাষকে, 'যাঁন 
সেদিন রূদ্র তেজে জলে উঠে বলেছিলেন_- আমাকে রন্ত দাও আম 
তোমাদের স্বাধীনতা দেব।, 

প্রণাম কর হাজার হাজার উৎসগ্ীকৃত-প্রাণ শহীদকে, যাঁরা মাতৃভূমির 
শৃঙ্খল মোচনের জন্য হাজার প্রাতিকূলতা ঠেলেও সোঁদন উদ্দাম আবেগে 
ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন সেই রন্তক্ষয়ী সংগ্রামে। সবাইকে প্রণাম কর। 


এ অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে_বার্লনে। 

সুভাষের মাথায় তখন এক নতুন পাঁরকল্পনা। জার্মানী থেকে 
ভারতবর্ষের দূরত্ব প্রায় ছ" হাজার মাইল । এই সহদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
কিভাবে তাঁর পক্ষে আজাদ সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সম্ভব £ 

বরং দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সেটা সম্ভব। কারণ হংকং, সিঙ্গাপুর, 
মালয়, বর্মা সবই তখন জাপানীদের দখলে । ভারতবর্ষ বর্মার ঠিক গায়ে 
গায়ে লাগানো। সংখ্যার দিক থেকেও ভারতীয়রা ওখানে অনেক বোঁশ। 
একবার যাওয়া যায় না ওখানে ? 

দেখা করলেন বার্লিনের জাপান রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওাঁসমা এবং 
তাঁর সামারক উপদেষ্টা কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে। তোমরা আমাকে 
একবার পাঠাতে পার না ওখানে 2 

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল টোকিওতে। ভারতের সর্বশ্রেম্ঠ বিপ্লবী 
চন্দ্র বোস দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে উপয্স্ত নির্দেশ 
চাই। 

যথাসময়ে তার উত্তর এল টোকিও থেকে। অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক উত্তর ঃ 

শবখ্যাত বিপ্লবী রাসাবহারী বোস তো এখানেই রয়েছেন। তা সত্বেও 
এ পাঁরস্থাতিতে আবার একজন বিপ্লবী কেন ?, 


৯ 
সুভাষ (৩য়)--১ 


তবু হাল ছাড়লেন না সুভাষ । বর্মা ও ভারত পাশাপাঁশ। এমন 
সুযোগ জীবনে আর কোনাদনও পাওয়া যাবে না। তার জন্য এত সহজে 
হতাশ হলে চলবে কেন £ দেখাই যাক না! 

তাই আবার তানি দেখা করলেন জেনারেল ও'সিমা এবং কর্ণেল 
ইয়ামামোতোর সঙ্চে। একবার নয়, বার বার। প্রায় প্রাতি সপ্তাহেই । বন্তব্য 
সেই একটাই £ “আমাকে একবার পাঠাতে পার না ওখানে ! দেখ না চেষ্টা 
করে! 

অবশেষে একাঁদন রাজী হল জাপান। রাজী হল নিজের গরজেই। 

মহানায়ক রাসাঁবহারী বসু অসস্থ। খুবই অসহস্থ। 

বিশেষ করে মোহন 'সং-এর সঙ্গে সেই [বিরোধকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে 
তাঁর দেহ-মনের উপর 'দয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে, তাকে জোড়া লাগানো 
অসম্ভব । এখন শুধু অপেক্ষা মান্র। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যল্মণাময় 
শদ্দন। “কিন্তু তারপর £ তারপর 'কি হবে ঃ 

একই ভাবনা তখন ডানা মেলেছে মহানায়ক রাসবিহারীর মনে। সময় 
তো ঘাঁনয়ে এল। কখন ষে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে প্রাণটাকে ছোঁ মেরে 
নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না। 

গকল্তু তারপর ? কি হবে 'নাজের বুকের রন্তে গড়া এই আজাদ 'হন্দ্‌ 
ফোজের ? 

কি হবে 'তিল 'তিল করে গড়ে ওঠা এই হীশ্ডপেন্ডেন্স লীগের ? 

সবই ক শেষ হয়ে যাবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 2 

ওরা সৈনিক। ওদের কর্মক্ষম রাখতে হলে 'নত্য-নতুন কাজ চাই। নতুন 
'আবেগ চাই। নতুন তরঙ্গ চাই। 

কে শোনাবে ওদের সেই নতুন জোয়ারের কলতান £ 

কার আদেশে ওরা সবাঁকছু তুচ্ছ করে দুর্বার বেগে ঝাঁপয়ে পড়বে 
শনুবাহনীর উপর 2 

কে সেই নায়ক ? 

সুভাষ ॥ সুভাষ ! সুভাষ! বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য সুভাষ। সুভাষই 
একমাত্র নায়ক, যান এই গুরদায়িত্ব বইতে সক্ষম ॥ 

যথাসময়ে টোকও থেকে নির্দেশ পাঠানো হল জাপানী রাষ্ট্রদূত 
জেনারেল ওসিমার কাছে ঃ 

'মহামান্য চন্দ্র বোস অত্যন্ত দায়ত্বশশীল লোক। তোমরা যাঁদ তাঁর 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রাতশ্রতি দিতে পার, তাহলে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।, 

একইভাবে ডাক, পাঠালেন মহানায়ক রাসবিহারী বস্দ। 

তুমি এস সুভাষ । সেই কত যুগ ধরে তোমাকে ডাকি, কিন্তু একবারও 
তুমি এলে না। এবার নিশ্চয় এস। শুধু আমি নই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
শত্রশলক্ষ ভারতবাসী আজ তোমার পথ চেয়ে আছে। আমি অসুস্থ, কৃদ্ধ। 
তুমি এসে সমস্ত দাঁয়ত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ বোঝা থেকে 
মুক্তি দাও। 

ডাক শদনেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সভাষ। 


ই 


হ্যাঁ, আমি যাব। যেতেই হবে আমাকে । যেতে হবে সেই নতুন 
সূর্যোদয়ের দেশে, যেখানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক 
রাসাবহারশ বসু তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও নিরলসভাবে পারশ্রম 
করে চলেছেন ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে । 

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। বরং খুবই বিপজ্জনক । জাপ-সরকারও সে 
আশঙ্কার কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন বার বার। পৃথিবণব্যাপী মহাযুদ্ধ 
চলছে। আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মান্। বাদবাকি সবটাই 
আনাশ্চিত। 

তব; যেতে হবে। যত বাধা-বিপাত্তই মাথা উপচয়ে আসক না কেন, 
সবাঁকছ; অগ্রাহ্য করে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষের 'দিকে। মৃত্যু 
যাঁদ আসে তো আসক, তব্দ মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের এই অপূর্ব 
সুযোগটাকে কোনরকমেই হাতছাড়া করা চলবে না। 

বাদ সাধলেন জার্মানীর ভাগ্যাঁবধাতা স্বয়ং 1হটলার। 

না, তা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। জাপান তো বলেই দিয়েছে যে, আশা 
খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মান্র। তাছাড়া যুদ্ধ-পারাস্থাত এখন অন্যাদকে 
মোড় নিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় জার্মানী ছেড়ে বাইরে যাওয়া 
অসম্ভব। 

কে বলে অসম্ভব ? দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের আভমত ব্যন্ত করলেন সুভাষ, 
দেশের জন্য একাঁদন নজের গলা বন্ধক রেখে আম জার্মানীতে এসোছলাম। 
দরকার হলে তেমাঁন করেই আবার একাঁদন চলে যাব জার্মানী ছেড়ে। 
'ব্রাটশের সুদক্ষ গোয়েন্দা বাঁহনী সোঁদন হাজার চেস্টা করেও আমার 
গাতিরোধ করতে পারেনি। তোমাদের গেস্টাপো বাহিনীও পারবে না। 
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অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যল্ত পররাম্ট্র মন্ত্রী 'রিবেনট্রপের কাছে এক কড়া 
নোট পাঠালেন সুভাষ। আম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবই। শতকরা 
পাঁচভাগ নয়, একভাগ আশা থাকলেও যাব। আঁবলদ্বে ব্যবস্থা কর। 

শৃভার্থা বন্ধ, বৈদেশিক দশ্তরের প্রধান ভন্ট্রটের মধ্যস্থতায় শেষ 
পর্যন্ত রাজী হলেন হটলার। 

সাঁত্যই তো। জাপান আমাদের বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, তাদের সঙ্গে 
আমরা সামারক চুক্তিতে আবদ্ধ। তারা যেখানে এত করে বলছে, সেখানে 
আমাদের কর্তব্য, হিজ একসেলেন্সী নেতাজী বোসকে আঁবলচ্বে দাঁক্ষণ- 
পূর্ব এশয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। নইলে তারা ভুল বুঝতে পারে। 

১০ বুডিস্পৃন, উপসপপ০২ পুন 


৩ 


আলোচনা । যুদ্ধ-পাঁরাস্থাতি অত্যন্ত জটিল। কি করে এখন ০৪ 
এশিয়ায় পাঠানো যায় নেতাজী বোসকে ? 

রা রা 
সমূহ বিপদ। সূতরাং সবাঁদক ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখা দরকার। | 

কাজটা খুবই 'বিপজ্জনক। [বিশেষ করে জার্মানীর পক্ষে। 

জার্মানীর এখন আর সৌঁদন নেই। মার্কন সাহায্য-পুষ্ট '্রাটশবাহনা 
ইতিমধ্যেই বেশ সাক্রয় হয়ে উঠেছে। এমন কি. তাদের রাজকীয় বিমান- 
বাহিনী এখন প্রকাশ্যেই এসে হানা দিতে সুর্‌ করেছে জার্মানীর আকাশে। 

নৌ-বহরের দিক থেকেও আগেকার তুলনায় 'ব্রাটশ এখন অনেক বোশ 
শান্তশালনী। ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, ভূমধ্যসাগর, আটলাশ্টিক মহাসাগর, 
সবাঁকছুই এখন তাদের দখলে । এ অবস্থায় জাহাজ বা বমানের সাহাষ্যে 
এত দুর পথ পাঁড় দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

একমান্র উপায় সাবমোরন। ীকন্তু তাতেই বা ভরসা কোথায় ; কখন 
ষে টর্পেডো, মাইন, ডেপ্থ্‌ চার্জ বা ভারী কামানের পাল্লার মধ্যে পড়ে 
যেতে হবে, তা কে বলতে পারে! বরং সেটাই তো স্বাভাবিক । 

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে একাঁদন 'স্থর সিদ্ধান্তের 
বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন ক্উনোতক নায়কবন্দ। 

জাহাজ নয়, বিমানও নয়, যেতে হবে সাবমোরনেই। বিপদ অবশ্য 
সবাদকেই আছে, তবু সাবমোৌরনের ক্ষেত্রে ঝাঁক 'কছ-টা কম। মান্র একজন 
তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে সঙ্গী 'হসেবে। 

প্রথমার্ধের পথই সবচাইতে বিপদসঙ্কুল। সে দায়িত্ব বহন করবেন 
জার্মান সরকার। তাঁরা তাঁকে পেশছে দেবেন দাক্ষণ আফ্রকাসংলগ্র মাদা- 
গাস্কারের কাছাকাছি একটা নিার্দম্ট স্থানে । বাকি অংশের দায়িত্ব জাপান 
সরকারের। 

ক্রমশ দিন এগিয়ে আসে । বাইরে থেকে কোন কিছুই বোঝার উপায় 
নেই। যেমন চলছিল তেমানই চলছে সব কিছ। যেন কিছুই হয়ান। 

ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রস্তুতি-পর্ব তখন বেশ দ্রুতলয়েই এঁগয়ে 
চলেছে। কাকপক্ষীরও সেকথা জানবার কোন উপায় নেই। নেতাজী বোস 
সাধারণ লোক নন। কোনরকমে একবার টের পেলে ইঙ্গ-মার্কন শান্ত যে 
তাদের সর্বশন্তি দিয়ে তাঁকে প্রাতহত করবার চেস্টা করবে, তা বলাই বাহল্য।॥ 

সাবধানতা 'হসেবে প্রথমেই সুভাষের কয়েকাঁট বন্তৃতা রেকর্ড করে 
রাখা হল বেতারের জন্য। তাঁর অবর্তমানে মাঝে মাঝেই এগুলি প্রচার করা 
হবে আজাদ হিন্দ: রোডও থেকে । উদ্দেশ্য-_শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাং 
সুভাষ এখানেই রয়েছেন। কোথাও 'তাঁন যাননি জার্মানী ত্যাগ করে। 

সূভাষের কথাবার্তার মধ্যেও নতুন সূর। পারিচিত অপাঁরচিত সর্বত্র 
একই কথা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সণ্য়ের জন্য কিছাঁদিনের জন্য রাশিয়া ফ্রুণ্টে 
যাচ্ছি। মাসখানেকের মধ্যেই ফিরব । তোমরা ঠিকমত কাজ চালিয়ে যেও। 


৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। 

তখনো রাতের অন্ধকার কাটোন। আলো-আঁধারিতে পথঘাট, গাছপালা, 
পাহাড়-নদী, সবকিছুই রহস্যময়। 

বানের লেহর্টার ব্যানহফ রেল স্টেশন। িয়েলগামী গাঁড় ছাড়ার 
সময় হয়েছে। আর দোঁর নেই। 

সাধারণ দৃষ্টিতে কোথাও কোন পাঁরবর্তন চোখে পড়ে না, কিন্তু 
একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে. পাঁরস্থাতি আজ অন্যান্য দিনের মত 
স্বাভাবক নয়। 

এখানে-ওখানে দাঁড়য়ে আছে দুধর্ষ জার্মান গোয়েন্দার দল। চোখে- 
৷ মুখে তাদের শাঁণত তলোয়ারের দ্ম্ট। হিজ একসেলেন্সী নেতাজী সুভাষ 
বোস আজ যাবেন লেহর্টার ব্যানহফ স্টেশন হয়ে। এ সতর্কতা তারই 
প্রয়োজনে । 

আন্তর্জাঁতক পাঁরাস্থতি দু'ত পাঁরবর্তনের মুখে । বেল স্টেশন, 
বমানঘাঁটি, বন্দর, পোতাশ্রয়, ছুই এখন আর আগেকার মত 'নরাপদ 
' নয়। শন্পক্ষের গুপ্তচর বিভাগও এখন আগেকার তুলনায় অনেক বোশ 
সাকন্রুয়। কোথায় ষে কে ঘাপাঁট মেরে বসে আছে কে জানে! 

সাবমোরন কম্যান্ডারকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বার 
এ বার। হংাশিয়ার ! খব হযুশয়ার । 

মনে রেখ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল এখন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে 
-_ সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়েছে। ইংাঁলশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, আটলাশ্টিক, 
ভূমধ্যসাগর-_সর্বপ্ন এখন ইঙ্গ-মার্কন শান্তর দূরপাল্লার বোমারু বিমান, 
মাইন এবং ষ্ম্ধ-জাহাজের সমারোহ । একবার মুখোমূঁখি পড়ে গেলে আর 
রক্ষে নেই। 

তাছাড়া প্রাতাঁট গাঁতপথ আগলে রয়েছে শত শত মাঁক্ন এবং বিশ্বের 
সেরা গোয়েন্দা বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ারের আঁভজ্ঞ গোয়েন্দার দল। তাদের 
সতর্ক চোখকে ফাঁক দেওয়া সহজ কথা নয়। 

যেকোন মূহূতে টর্পেডো বা ডুবন্ত মাইনের বিস্ফোরণে অতল- 
সমাধি হওয়াও 'বাঁচত্র নয়। কারণ যেতে হবে শন্তুর নাকের ডগার ওপব 
দিয়ে আত সঙ্গোপনে। সুতরাং খুব হধাশয়ার। কোনরকম ঝাঁক নেবে না। 
একটি বারের জন্যও না। 

মনে রেখ, এমন একটি কাঠন দায়ত্ব তোমাব ওপব অর্পণ করা হয়েছে, 
যা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তুও বটে। সুতরাং এগনতে 
হবে আত সন্তর্পণে, ঘাঁড়র কাঁটা মীলয়ে। 

1িক একইভাবে ওদিক থেকে জাপানী সাবমোরনকে পাড় দিতে হবে, 
সময়ের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব করে। একটু এঁদক-ওাঁদক হলেই বিপদ । 
হাজার চেম্টা করলেও তখন আর কেউ কাউকে খঃজে পাবে না মাদাগাস্কারের 
সেই 'নার্দস্ট স্থানে । সুতরাং খুব হঃশিয়ার। 

সবার ওপরে নেতাজন বোস। তাঁর সৃখ-সুবিধেব প্রাত কঠোর দৃষ্টি 
রাখবে। তাঁর প্রাতাঁট নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। দেখো, কোথাও 


রে 


যেন এতটুকু ভ্ুটি না হয়॥ কামনা কার তোমাদের যান্রাপথ 'নার্বঘ্য হোক॥ 
হেইল্‌ হিটলার ! 


৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪৩ সাল। 

জার রা রদ 
জার্মানী থেকে। 

সামনে দাঁড়য়ে গুটিকয়েক মাত লোক। 

এ পক্ষ থেকে রয়েছেন সুভাষ, সহযাত্রী আবিদ হাসান আর সহকারা 
নেতা নাম্বিয়ার। ও পক্ষে স্টেট সেক্রেটারী কেপলার এবং বৈদোশক দপ্তরের 
আলেকজান্ডার ওয়র্থ। তাছাড়া আর কাউকেই সোঁদন খবরটা জানতে দেওয়া 
হয়ান সতর্কতা 'হিসেবে। 

ওঁদকে কোনং টাওয়ারে দাঁড়য়ে সাবমোৌরন কম্যান্ডার তখন প্রস্তুত 
ইতিমধ্যে দু-দুবার যাত্রা বন্ধ রাখতে হয়েছে কর্তৃপক্ষের 'নর্দেশে। এবার 
আর দৌর নয়। এখন শহধ ডুব দেবার অপেক্ষা মাত্র। 

পবদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমাদের কথা আমি কোনাঁদনও ভুলব না। 
আবার দেখা হবে। 

একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে নীচে 
নেমে গেলেন সুভাষ । আর ফিরেও তাকালেন না। বিপ্রবীকে পেছন পানে 
তাকাতে নেই। এগিয়ে চলাই তাঁর সহজাত ধর্ম। 

স্থর অপলক দাঁন্টতে তাঁকিয়ে রইলেন গুরা 'তনজন। 

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্্ণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। একসঙ্গে কত 
দন, কত মৃহূর্তত কত আনন্দ-বেদনা, কত সীমাহীন রান্রই না তাঁদের 
কেটে গেছে। আজ সবাঁকছূর হইাতি। সবাঁকছুর পাঁরসমাপ্ত। ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ করে আজ আবার 
সুভাষ এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন কর্তব্যের আহ্বানে । 

এঁ যে সাবমোরনটা ডুবতে শুরু করেছে সুভাষকে নিয়ে। এ যে তার 
পৌঁরস্কোপটা এখনো জেগে রয়েছে জলের ওপরে। 

না, আর নেই। সমর স্থির, শান্ত। খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর 
কিছুই এখন নজরে পড়ে না জলের ওপরে। 

এ প্রসঙ্গে সাবমেরিন-ক্যাপ্টেন' ভব্রন্য মুসেমবার্গ পরবতর্শকালে আস্টরিয়ার 
'নয়েখসাইট (৩৪০ 251) পনিকায় কি বন্তব্য রেখোছলেন শোনা যাক £ 

“বোট প্রস্তুত ছিল, আমরাও নোঙর তুলে 'দয়ে সমদ্রুষান্নায় রওনা হয়ে 
যাবার জন্য প্রস্তুত 'ছিলাম। রওনা হবার তাঁরখও আমাদের জানিয়ে দেওয়া 
হয়। কিন্তু তারপরই পালটে গেল তাঁরখ। যান্না স্থগিত রইল। 

এমনি করে পর-পর দুবার আমাদের যা্লার্ডের তারিখ বিজ্ঞাপত 
হয়েও 'পিছিয়ে গেল। কেন এমন হচ্ছে তা নিয়ে নানারকম জল্পনা-কম্পনা 
আরম্ভ হল এবং নানারকম কাহিনীও রটে গেল। আমাদের সকলেরই জানা 
ছিল, বোটের জন্য যা কিছন প্রয়োজন সব নেওয়া হয়ে গেছে। সব সরঞ্জাম 
সঙ্জত হয়ে বোট রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। তবুও রওনা 
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হবার 'দিন 'পাছয়ে যায় কেন, এ রহস্যাট কেউ জানতে পারলাম না। 
জানতেন শুধ; একজন, আমাদের ইউ-বোটের কম্যাণ্ডার। একমাত্র 'তাঁনই 
তখন জানতেন যে, ইউ-বোটের ওপর কোন বিশেষ কাজের ভার পড়েছে 
এবং কেন তখনও রওনা হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। 
বেশিদিন আর প্রতীক্ষায় থাকতে হয়ান। রওনা হবার মূহূর্তাট 
দেখা দিল। ৯ই ফেব্রুয়ার তাঁরখে আমাদের বোট নোঙর তুলে ফেলে তট- 
ভূঁমর দিকে শেষ সঙ্কেত জানিয়ে দিল। এমন সময় দেখা গেল যে, ক্ষ 
আকারের একাঁট বোট আমাদের 'দিকে ব্লমশঃ এগিয়ে আসছে । আমাদের 
ধাবমান বোটের গ্াতি মন্দীভূত হল এবং আগন্তুক বোটও এসে আমাদের 
বোটের গাঁত স্তব্ধ করল। 
আগন্তুক বোটের ভেতর থেকে দুই ব্যাস্ত বের হয়ে এসে আমাদের 
বোটে উঠলেন ।...আমাদের বোট আবার চলতে সুরু করল। 
দিন-কয়েক পরে বোট এসে নোঙর ফেলল নরওয়ের উপক্‌লের 'গাঁর- 
বোন্টত সমূুদ্র-জলের একটি খাঁড়তে। কোন নাবকের পক্ষে বোট থেকে 
নেমে স্থলভাগে ঘুরে আসবার অনুমাঁত ছিল না। এখানে একাঁদন মান্র 
থেকে পরের 'দনই রওনা হয়ে যাবার কথা 'ছিল। 
আমাদের বোটের সেই ভদ্রলোক দুজন তাঁদের এই পাঁরচয় দিয়োছিলেন 
যে, তাঁরা হলেন এঁজনিয়ার। আমরা পূর্বেই জেনোছিলাম যে, তাঁরা নর- 
ওয়ের উপকূলে নেমে যাবেন। কিন্তু এখন সকলেই দেখে আশ্চর্য হল যে, 
আমাদের ইউ-বোটের যাত্রশ এই ভদ্রলোক দুজন উপকনুল নামলেন না, 
ইউ-বোটেই রয়ে গেলেন। 
এইবার রহস্য ভাঙল । নাঁবকরা সকলেই জানতে পারল- সুভাষচন্দ্র 
বসু ও তাঁর আডজট্ট্যোন্ট আঁবদ হাসান চলেছেন এই বোটের যাত্রী হয়ে। 
নাঁবকরা সকলেই অশ:মান করে নিতে পারল, কোথায় 1গয়ে তাঁদের যাত্রা 
শেষ হবে। 
পরাঁদন প্রাতে আবার তটভূঁমর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদেন 
বোট রওনা হয়ে গেল। ক্ষাল্তিহশন যাত্রা। কোথাও বিরাম নেই। যাব্রী দুজন 
তখনো আমাদের বোটেই রয়েছেন। কোথাও নেমে যাবার প্রয়োজন তাঁদের 
হয়নি।' 
[ অনুবাদ £ আনন্দবাজার পাদ্নকা ১১৯. &. ৫৯. ] 


ওপরে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্র! আবরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। 
আঁবরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙ্া-গড়া মিছিলের । 

নপচে চলমান সাবমোরন। ধর মল্থর গাঁতি। ভাসমান অবস্থায় ঘণ্টায় 
িশ নট। জলের নীচে ঠিক তার অর্ধেক । অর্থাৎ, ঘণ্টায় দশ নট মান্র। 
এখন আরও কম। অনেক কম। 

এ যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ আঁত কঠিন, কঠোর। জাঁবন ও 
মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। বাঁচতে হলে এখন যুঝতে হবে প্রত 
মুহূর্তে । 
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কোন গ্যারেণ্টি নেই। কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং অসম্ডবই বলা চলে। 

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব এখন 
শুধু মৃত্যুর পদধ্যানি। এ অবস্থায় এখান থেকে রওনা দিলেই যে শেষ 
পর্যল্তি গন্তব্যস্থানে পেশছানো যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং মৃত্তযু- 
টাই সেক্ষেত্রে স্বাভাঁবক। 

চারপাশে শন্রুপক্ষের বেড়াজাল। ব্যাটল শিপ, ডেস্টয়ার, ক্রুজার, 
াবমানবহর , ডেপ্থ্‌চার্জ, টর্পেডো সবাঁকছু যেন হাঁ করে বসে আছে 
হিংস্র হায়েনার মত। একটু টের পেলে আর রক্ষা নেই। সতরাং যেতে 
হবে খুব সন্তর্পণে। সবাঁদকে চোখ কান খোলা রেখে। 

সবচাইতে মারাত্মক ডুবন্ত মাইনগুীল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মাইন। 
বলতে গেলে গোটা উপকূলভাগটাকেই ওরা ঘিরে রেখেছে শীস্তশালশী ডুবন্ত 
মাইন 'দয়ে। এর যে-কোন একটার সঙ্গে সামান্যতম সংঘর্ষ হলেই মৃত্যু 
আঁনবার্য। 

ঘূম নেই সদাসতর্ক সাবমোরন-ক্যাপ্টেন মূসেমবার্গের চোখে । সারা- 
মুখে তাঁর রাত্র জাগরণের ক্লান্তির কালিমা । 

মাথার ওপর কর্তব্যের গুরুভার। যে করে হোক হিজ একসেলেন্সী 
সপ্রীম কম্যান্ডার আজাদ 'হন্দ ফৌজ, নেতাজী সুভাষ বোসকে নির্দিষ্ট 
স্থানে পেশছে দিতেই হবে। স্বয়ং ফুয়েরারের আদেশ। 

কাজটা শ্ত। খুবই শন্ত। প্রায় অসমন্ভবই বলা চলে। 

জার্মানীর সোঁদন আর এখন নেই। শন্রুবাহিনী যেভাবে চারদিক থেকে 
ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে, তাতে জার্মানীর ভাগ্যে কি যে আছে তা বলা 
শ়। 

অথচ কিছুর্দন আগেও পাঁরাস্থধাত ছিল অন্যরকম। 

কি আবশ্বাস্য গাঁতিতেই না জার্মানী সোঁদন এগিয়ে চলেছিল প্রাতাঁট 
রণাঙ্গনে ! সর্ব শুধু জয় আর জয়। একটানা বিরামহীন জয়। 

কিন্তু কোথায় গেল সে-সব! যবনিকার অন্তরালে সোঁদনের সেই 
গৌরবগাঁথা আজ বিগত, বিস্মৃত একটা ফাঁসল ছাড়া আর কিছুই নয়। 

স্ট্যালিনগ্রাডের ভাগ্য-বিপর্যয়ই ব্াঝয়ে দিয়েছে যে জার্মানীর চরম 
বিপদ আলন্ন। ফুয়েরার যা-ই বলুন না কেন, এ যাব্রা জার্মানীব আর 
পরিন্নাণ নেই। 

শধু স্ট্যালনগ্রাড বলে নয়, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, সর্বত্র এখন 7সই 
একই অবস্থা। 
ডয়েস্ল্যাপ্ড, আডমিরাল শিশয়ার প্রমূখ বিখ্যাত পকেট ব্যাটল শপগ্যাল ? 
একটাও অবশিম্ট নেই। সব শেষ। 

াবমানবহরের অবস্থাও তাই। আগে জার্মানীর মারাত্মক স্ট্কা 
বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেত লণ্ডনের আকাশে । ওদের [িমানবহর 
আকাশে ওঠার আগেই বোমাবর্ষণ করে আবার তারা 'নার্বঘে! ফিরে আসত 
ানজেদের ঘাঁটিতে। 


আজ ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবহরের অন্য চেহারা । বলতে গেলে ইয়ো- 
রোপের পশ্চিম ভূখণ্ডের গোটা আকাশপথটাই এখন ওদের দখলে। 

আশ্চর্য, কি করে যেন আগে থেকেই ওরা সব টের পায়। তার ফলে 
জার্মানীর স্টুকা বিমানগৃলি রওনা হবার আগেই ওদের রাজকীয় বিমান- 
বহর আকাশে উঠে এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকে যে, ধারে-কাছেও এগ্নো 
দায়। 

আসলে ইংল্যান্ড ইাতিমধ্যে এমন একাঁটি শান্তুশাল রাড।র-যল্ম আবচ্কার 
করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে দূরাগত সবাঁকছুই তাদের কাছে স্পম্ট 
ধরা পড়ে যায় ?দিবালোকের মত। সে তথ্য জার্মানীর কছে তখনো পযন্ত 
অজ্কাত। 

ভয় সেখানেই । এতাঁদন ব্যাটলশপ, 'ডেস্ট্রয়ার বা ব্লুজারকে ফাঁক 
দিতে পারলেও এখন তাদের সেই মারাত্মক রাডাব-যন্তকে ফাঁক দেওয়া 
মুশীকল। কখন যে এই সাবমেরিনের আঁস্তত্ব সেই রাডার-যন্তে ধরা পড়ে 
যাবে, তা কে বলতে পারে! 


দিনের পর দিন কেটে যায়। 

সাবমোৌরনের চলার গাঁতির বিরাম নেই। 

এ আর কতটুকু পথ! এখনো দুস্তর পথ তাকে পাড় দিতে হবে 
সবকিছ: বাধা-বিপান্ত অগ্রাহ্য করে। সামনে দীর্ঘ বিসার্পল অন্তহীন পথ । 
শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারেন পথের প্রান্তে তার জন্য কি অপেক্ষা 
করে আছে। সার্থকতা, না অতল সমাধি ! 

পদে পদে ভয়। শন্ুপক্ষ কিছ টের পায়ান তো! বলতে গেলে গোটা 
জলপথটাই এখন ওদের দখলে । কখন যে টর্পেডো চার্জ করে সবকিছ? 
নিশ্চহ করে দেবে কে জানে! 
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ওদিকে তখনো ১৯৭১ ওয়েভ লেংথে সুভাষের রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর 
একটানা বেজে চলেছে হুইজেনে অবাস্থত আজাদ হিন্দ রোঁডিও থেকে £ 

'আম সুভাষ বলাছ। 

বাংলাদেশের আঁধবাসীদের আমি এই বলে সতর্ক করে দিতে চাই যে, 
শশগগাগরই তাদের খুব দদর্দন আসছে। পূর্বাণ্চলে রন্তপাত ঘটবে। তার 
জন্য ভয় পেলে চলবে না। বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম 'ব্রিটিশ শাসনের গোড়া- 
পত্তন হয়েছিল। এবার বাংলাকেই আবার তার উচ্ছেদের দায়িত্ব নিতে হবে। 

এজন্য বাংলার গাঁব্ত হওয়া উচিত। পাঁথকৃৎদের কর্তব্য চিরাঁদনই 
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কঠিন, কিল্তু তা গোঁরবের। আমার দ্‌ঢ় বি*বাস যে, বাংলাদেশ তার কর্তব্যের 
উপষ্ুস্ত হয়ে উঠবে এবং এ যুদ্ধে তাদের এীতিহাসক ভূমিকা যথাযথ পালন 
করবে। 

স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হবে পূ্বান্ুলে। ইনক্লাব বজন্দাবাদ ! জয় 
হিন্দ ! 


এঁদকে নিজের কোবনে বসে সুভাষ তখন তাঁর আগামী দিনের সংগ্রামের 
পারক্পনা নিয়ে ব্যস্ত। 

সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। এই মরণপণ 
সংগ্রামই এখন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে জাবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্ত। 
হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি, এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই তাঁর 
চোখের সামনে । 

ছোট্ট কোবন। খুবই ছোট্র। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। দম্পা 
হে'টে চলার মতও জায়গা নেই। 

সুভাষের কিন্তু ভ্রুক্ষেপও নেই, মল্লকা। ইাঁতমধ্যে দেহের ওজন ষোল 
পাউন্ড কমে গেছে, তব তান তেমনি নার্বকার। 

সামনে দীর্ঘ বন্ধুর অন্তহীন পথ। সেই পথই এখন তাঁর কাছে একমান্র 
সত্য। সেখানে ব্যন্তগত সুখ-সবিধের কথা চিন্তা করার মত অবকাশ 
কোথায় £ 

সহযাত্রী আবিদ হাসানের ভাষায় ঃ 
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কিন্তু এ কোন্‌ সুভাষ ! আশ্চর্য, চেনাই যায় না! মনে হয় এ যেন 
আমূল পাঁরবার্তত কোন 'ভল্ল সত্তা! 

একগাল দাঁড়। গায়ে জার্মান নৌ-বিভাগের পোশাক। মূখে নির্ভুল 
জার্মান ভাষা । এ অবস্থায় এই ছদ্মবেশের আড়াল থেকে আসল মানুষাঁটকে 
খশজে বের করা সহজসাধ্য নয়। 

যুদ্ধ-পাঁরাষ্থাতি অত্যন্ত জাঁটল। যে-কোন মূহূর্তে সাবমোরনটার 
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শন্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া মোটেই বিচিন্র নয়। এ সতক্তা শুধু 
তাঁরই প্রয়োজনে । অর্থাং, আম সুভাষ নই, এই সাবমোরনেরই একজন 
জার্মান আফসার মান্র। 
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কাগজ-কলম নিয়ে আবিদ হাসান প্রায় সর্বক্ষণই প্রস্তুত। নেতাজী 
এখন তাঁর ভাঁবষ্যৎ পাঁরকজ্পনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর 'নর্দেশমত 
প্রাতিট প্রয়োজনীয় পয়েন্ট নোট করে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরকম 
ঘ্ুটি হলে চলবে না। 

কখনও বা আসেন সাবমোরন কম্যান্ডার নিজে। 'হিজ একসেলেন্সী 
নেতাজী বোসের কোন অস্দীবধে হচ্ছে না তো! কছ,; দরকার হলে 
নিঃসত্তকোচে বলবেন আমাকে। 

দিনের পর রান্র। আবার রান্তও একসময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের 
সমারোহে। 

কিন্তু সাবমোরনের অভ্যন্তরে সবই সমান। একই রঙ নিয়ে সেখানে 
দেখা দেয় ভোরের সূর্য স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। দিন আর 
রান্নির একই চেহারা । সমূদ্রের নীচে চলমান এই সাবমেরিনের অভ্যন্তরে 
সবাঁকছুই যেন স্বাদহশীন, বর্ণহশীন, বৈচিন্র্যহীঁন। 

শুধু একটানা একটা গৃম্গুম শব্দ, আর মাঝে মাঝেই মাইক্রো 
ফোনে ভেসে আসে সতর্ক নরেশ, হ্যালো ! হ্যালো ! হ্যালো ! ডাইভ ! 
ডাইভ! ডাইভ! জলের চাপ দেখে মনে হয়, কাছে-কিনারেই কোথাও 
একটা ডেস্ট্রয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীচে নেমে যাও। আরো নীচে।...না, আর 
ভয় নেই। ওটা পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।...রাত এখন তিনটে । সাবমোরন 
এবার জলে ভেসে উঠবে। জলের ট্যা্কগুলো খাঁল করে দাও একে একে। 

সাবমোরন ভেসে উঠতেই একে একে প্রায় সবাই বোরয়ে আসে কোনিং 
টাওয়ারে। বুক ভরে নিঃ*বাস নেয় সবাই। 

মান্ত! মানত! মানত! একটানা বন্ধ জীবনের পরে অবারিত মস্তি! 
কিন্তু তাই বা কতক্ষণ! যুদ্ধের আগদনে সারা পৃথিবী তখন জঞলছে। 
আকাশে-বাতাসে সর্ব শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি। তাই দেখতে না দেখতেই 
আবার একসময়ে সেই সমুদ্রের তলায়। 
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ফেব্রুয়ারি পৌঁরয়ে মার্চ । 

তখনো সাবমোরনটা এগিয়ে চলেছে সেই একইভাবে । কখনো স্বাভাবিক 
লয়ে, কখনো বা ঝাময়ে বিমিয়ে। 

আগে হলে ভূমধ্যসাগর 'দিয়ে সুয়েজ ক্যানেল পোঁরয়ে সোজা বেরিয়ে 
যাওয়া যেত। তাতে দূরত্ব অনেকটা কম হত। সে পথ এখন একেবারেই 
রুদ্ধ। আফ্রিকা এখন পুরোপুরি ইঙ্গ-মার্কিন বাহনীর দখলে । তাই 
যেতে হবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পৌঁরসুয়, আটলাশ্টিক, উত্তমাশা অল্তরনপ 
ইত্যাঁদ অনেকটা পথ ঘুরে। 

এ পথ অত্যন্ত 'িপদসঞ্কুল। বলতে গেলে অটলান্টক মহাসাগরের 
গোটা অণ্চলটাই এখন শন্রুপক্ষের দখলে । এ অবস্থায় কখন কি ঘটে যাবে 
কে জানে! 


মার্কন-মুলুক থেকে খাদ্য এবং অস্ব্রসম্ভার নিয়ে বিরাট একটা কনভয় 
এগিয়ে চলেছে আটলাণ্টিকের বুকে ঝড় তুলে। ব্যাটলশপ. ডেস্ট্রয়ার 
ক্ুজার কিছুই তার মধ্যে বাদ নেই। সব মিলিয়ে প্রায় শ' দুয়েক জাহাক্ত। 

চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ডেস্ট্রয়ার এবং র্ুজার। 
মাঝখানে মাল বোঝাই আসল জাহাজগ্ুলি। ডেস্ট্রয়ার এবং কূজারগুলির 
কাজ হল তাদের পাহারা 'দয়ে গন্তবাস্থানে পেশছে দেওয়া । 

লক্ষ্য- ইংল্যান্ড । ইংল্যাণ্ডের তখন বড় দুর্দিন। পাঁথবীতে একমান্র 
মার্কন য্ব্তরাষ্ট্র ছাড়া এমন বন্ধ আর কে আছে, যারা এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদকে খাইয়ে পাঁরয়ে বাঁচয়ে রাখতে পারে। 

যেতে যেতে সহসা একটা জাহাজ (61512057) থমকে দাঁড়াল মূহূতে“র 
জন্যে তারপরই শোনা গেল ক্যাপ্টেনের বিপদসূচক সঙ্কেত রোড ! রেডি ! 
রেডি ! চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ ! মনে হয় শন্রুপক্ষের একটা সাবমোরন 
কাছে-কিনারেই রয়েছে। 

নিজের কেবিনে বসে সুভাষ তখন তাঁর ঝাঁসীর রাণী বাঁহনশর পাঁর- 
কল্পনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না! এবারের 
এই শেষ সংগ্রামে তাদেরও যোগ দিতে হবে দলে দলে। 

ঝাঁসীর রাণী প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষীবাঈ ও তাঁর সখীবৃন্দ মাঁতবাঈ, 
মান্দার, সুন্দর, কাশশী, ঝলকারী- এরা তো এই দেশেরই মেয়ে। তাঁরা যাঁদ 
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পেবে থাকেন, তাহলে 
আজকের মেয়েরাই বা পারবে না কেন ঃ সুযোগ পেলে নিশ্চয় পারবে । 

কাছে বনে আঁবদ হালান নোট লিখে চলেছেন নিজের মনে। নেতাজাঁকে 
চিনতে তাঁর বাকী নেই। তাঁর কাছে আগে কাজ তারপর অন্য কথা । কাজের 
ব্যাপারে এতটুকুও ন্রুটি হলে সেখানে মার্জনা নেই। 

হঠাৎ মাইক্োফোনে শোনা গেল সাবমেরিন কম্যান্ডারের উত্তোজত 
কণ্ঠস্বর, হঠশিয়ার ! হঃশিয়ার ! আমরা ভুল করে শুর বেড়াজালের মধ্যে 
আটকে পড়োছ। খুব হঃশিয়ার ! 

বারেক তাকিয়ে দেখলেন সুভাষ । তারপরই আবার একসময়ে কাজের 
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মধ্যে ডুবে গেলেন আগেকার মত। যেন কিছুই হয়ান। 

আর আবিদ হাসান ! মুখে প্রকাশ না পেলেও মনে কিন্তু তখন তাঁর ঝড়, 
বইছে। উদ্দাম ঝড়। 

আমরা শত্রুর বেড়াজালে আটকে পড়োছ। হয় মৃত্যু, নয়তো বন্দী- 
জীবন, এর একটাকে এখন আমাদের মেনে নিতেই হবে। এই দুয়েব 
মাঝামাঝ আর কোন পথ নেই। সৌনকের পক্ষে কোনটা বোঁশ কাম: 
কোনটা সম্মানের ! 

এ ি! নিমেষে আবিদ হাসানের ভাবনার গাঁত পালটে দিলেন 
সুভাষআঁম দু-দুবার বললাম, তা এখনও কিনা তুমি কথাটা নোট করে 
নিলে না! 

আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার! সম্বিত ফিরে পেয়ে নিমেষে আবার 
মে মধ্যে ডুবে গেলেন আবিদ হাসান, আপাঁন বল্‌ন, আম নোট করে 

। 
আব্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেম্ঠ উপায়। তাই [নষেধ থাকা সত্তেও বজ্জুকণ্ঠে 
সাবমেরিন কম্যান্ডার হাঁক দিলেন, রোড ! চার্জ টপে্ডো- 

হায় ভগবান ! কোথায় টর্পেডো চার্জ. আর কোথায় রইল কি! সবাঁকছু 
তালগোল পাকিয়ে গেল কন্ট্রোল রুমের একট মারাত্মক ভুলের জন্য। ফলে 
টর্পেডো চাজের পাঁরবর্তে গোটা সাবমোরিনটাই ভেসে উঠল জলের ওপর। 

আর যায় কোথায় ! নিমেষে সেই জাহাজটা (715187057) তার গাঁত 
পরিবর্তন করে ঝড়ের মত ছুটে আসতে লাগল সাবমোরনটাকে লক্ষ্য করে। 

নিশ্চয় সাবমোরনটাতে কোন যাল্নক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, নইলে 
আঁনবার্ধ বিপদ জেনেও এ সময়ে সে ভেসে উঠবে কেন ? সুতরাং ধংস 
নয়, গোটা সাবমেরিনটাকেই এবার বন্দী করতে হবে। 

বিপদ দেখে উত্তোজতভাবে আদেশ দিতে লাগলেন সাবমোরন কম্যান্ডার, 
ডাইভ ! ডাইভ ! ডাইভ ! সবগুলি ট্যাঙ্ক জলে ভার্ত করে শ'গাগর নীচে 
নেমে যাও। কুইক! কুইক! 

না, আর কোন আশা নেই। জাহাজটা একেবারে গায়ের ওপর এসে 
পড়েছে। স্তার দশ ফুট মান্র বাকী । প্লীজ ডাইভ ! ফর গড সেক !... 

জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি একটা মূহূর্ত। আর রক্ষে নেই। জাহাজটা 
এসে পড়েছে । আর মান্র তিন ফুট বাকী ! 

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে সাবমোরিনটা কাত হয়ে গেল একপাশে । সব 
শেষ, এবার মৃত্যু অবধারিত। 

কিন্তু না, এবার আর ভুল হয়নি কন্ট্রোল রূমের, তাই ধাক্কা লেগে 
ধ্রজের রোলং-এর খানিকটা অংশ ভেঙে গেলেও স্বাভাবিকভাবেই সাব 
মোরনটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সমুদ্রের নীচে । হাজার চেষ্টা করেও 
আর তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 

যেন ঘাম দিয়ে জবর ছাড়ল সাবমেরিন কম্যান্ডারের। বিপদ কেটে 
গেছে। আর ভয় নেই। চল, আবার আগের মত সেই 'নাঁদ্ট লক্ষের দিকে । 
হ্যালো, বাঁয়ে ন্িশ ডিগ্রি, এবার সোজা... 
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সুভাষ তখন কোথায় ? 

আশ্চর্য, তখনও তিনি ঠিক তেমনিভাবেই কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছেন 
'একান্ত-সচব আবিদ হাসানকে নিয়ে। 

সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। সেই সংগ্রামই এখন তাঁর কাছে 
একমান্র সত্য । জাবন-মৃত্যুর সান্ধক্ষণে দাঁড়য়েও সেই সংগ্রাম ছাড়া অন্য 
কোন কিছুর কথা ভাবতে 'তনি রাজ নন। 

বিপদ কেটে যাবার পরে সমস্ত নাবিকদের কাছে ডেকে নিয়ে সম্রম্ধভাবে 
বললেন সাবমেরিন কম্যাণ্ডার ঃ 

“আজকের এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম ! কিছ পেয়োছি 
কি 2 হ্যাঁ, পেয়োছ। আমাদের মহামান্য আঁতাঁথ এবং তাঁর সহযান্রীর কাছ 
থেকে এই শিক্ষাই আজ আমরা পেয়েছি যে, কি করে মৃত্যুর মুখোমূখি 
ধার-স্থরভাবে দাঁড়াতে হয়। ক করে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হয়। 
তোমরা সৈনিক। আশা কার সংগ্রামের প্রাতাঁট ক্ষেত্রে আজকের এই শিক্ষার 
কথা তোমরা স্মরণ রাখবে” 

প্রত্যক্ষদর্শী মেজর আবিদ হাসানের মূখ থেকেই বরং সৌঁদনের আবি- 
স্মরণীয় ইতিহাসের কিছ? কিছু অংশ তুমি শুনে নাও মল্লিকা £ 
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মার্চ পেরিয়ে এপ্রল। 

তখনো সাবমোরনটা এগিয়ে চলেছে সেই একইভাবে । লক্ষ্য মাদা- 
গ্রাস্কার উপকূল থেকে চারশো মাইল দুরবতাঁ সেই 'নারন্ট স্থান। শত্রু- 
পক্ষের সাবমোরন ধবংসের ব্যাপারে 'ব্রাটশের 'আযান্টি-সাবমোরন 'ডিটেক- 
শন ইনভোস্টগেশন কমিটি, (4৯. 5, 70. 7০7) তখন অত্যন্ত তৎপর। 
একবার তাদের রাডার-যল্দে ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। 

তবু ইলেকট্রিক হাঞ্জনের ব্যাটারী চা এবং রসদ নেবার প্রয়োজনে 
মাঝে মাঝেই সাবমোৌরনটাকে জলের ওপরে ভেসে উঠতে হয়। 
ডোনিংস আবিষ্কৃত রসদ সরবরাহকারী আতিকায় ধমলচকাউ” সাবমৌরন। 
ওখান থেকেই জার্মীন সাবমেরিন 1/29-কে রসদ সংগ্রহ করতে হয় 
নিয়ামতভাবে। 

অবশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে ডোনংস এমন এক নতুন ধরনের সাব- 
মেরন তৈরি করেছিলেন, যা দীর্ঘকাল জক্রলের নীচে ডুবে থাকতে সক্ষম, 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-সব আর কোন কাজেই আসেনি । তার আগেই সব 
শেষ। 

এপ্রলের মাঝামাঝি। 

ভাল লাগে না। আর ভাল লাগে না সৃভাষের। বড় একঘেয়ে লাগে। 
যান্না শুরু হয়েছিল ৮ই ফেব্রুয়ার। তারপর দুই মাসাঁধক কাল কেটে 
গৈছে। আর কত দিন! পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না! 

এখন কোথায় এসোছি আমরা 2 মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করেন সুভাষ। 

আফ্রকার দক্ষিণ উপকূলের কাছাকাছ জায়গায় । জবাব দেন সাবমোরন 
কম্যান্ডার, মনে হয় আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা' কেপটাউনের কাছাকাছি 
পেণছে যেতে পারব। 

তারপর ? সুভাষের চোখে-মুখে সপ্রশন জিজ্ঞাসা । 

তারপর পোর্ট এীলজাবেথের গা ছয়ে ভারবানের উপক্‌ল। সেখান 
থেকে মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দুরবতর্ট সেই নার্দম্ট স্থান। 

আর কতদাঁন লাগবে মনে হয় ? 

কোনরকম বাধা না পেলে 'নার্দন্ট সময়ের মধ্যেই আমরা পেশছে যেতে 
পারব আশা কাঁর। 

শুরু হল অল্তহশন প্রতীক্ষা। কবে এই প্রতীক্ষার শেষ হবে কে জানে! 
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মাঝে নাঝে শোনা যার সেই একঘেয়ে 'নির্েশ। বাঁ দিকে পনেরো িগ্রি। 
জলের চাপ দেখে মনে হয় কাছাকাছি কোথাও একটা ব্রিটিশ কার্গে-শিপ 
রয়েছে। 

ব্রিটিশ কার্গেশিপ ! বাঁঝ বারেকের জন্য চোখদুাট জলে উঠল 
সুভাষের। বুকের মধ্যে কেমন যেন এক অসহ্য জবালা। মুখে তারই 
প্রাতিচ্ছায়া। 

সহযাত্রী আঁবদ হাসান অবাক। কেন নেতাজীর এই ভাবান্তর 2 মনে 
হয়, হঠাৎ একটা স্নায়বিক উত্তেজনা নেন তাঁর দেহের প্রাতাঁট স্তরে স্তরে, 
টবের মাযার র্যা রড 
তস 7 

এ যাত্রা আত [বপদসঙ্কুল। একট; এঁদক-ওঁদক হলে অবধাঁরত 
মৃত্যু। সে ভয়ে ভীত হবার মত লোক আর 'যাঁনই হোন না কেন সুভাষ 
নন। তাই মুহূর্ত বাদেই শোনা গেল তাঁর অমোঘ 'নর্দেশ £ 

জলের ট্যান্ক খাল কর। পোঁরস্কোপ তুলে দেখ যে, 'ব্রাটশ কার্গো 
শিপটা কতদূরে রয়েছে। তারপর টর্পেডো চার্জ কর। আম নিজের চোখে 
দেখতে চাই সব কিছ 

সাবমোরন কম্যান্ডার 'বব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। 

এ যে ভয়গ্কব কথা ! স্বয়ং নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁকে বার বার সতর্ক 
করে দিয়ে বলেছেন যে, এ সময়ে কোনরকম ঝঠকি নেওয়া চলবে না। আগে 
নেতাজীকে জাপান সাবমোরনে তুলে দেবে, তারপর অন্য কথা। সেকথা 
অগ্রাহ্য করার মত সাধ্য তাঁর কোথায় £ যদি তার ফলে কোনবকম অঘটন 
ঘটে! যাঁদ তলিয়ে যায় সব! 
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কিন্তু না, কোন উপায় নেই। কারণ অধ্যক্ষই আবার এক সময়ে তাঁকে 

বলোছলেন যে মনে রেখ, সবার উপরে নেতাজী। তাঁর প্রাতাঁট নরেশ 

অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে । দেখো, কোনরকমেই যেন তার নড়চড় না হয়। 

সুতরাং যতবড় ঝ*কিই থাক না কেন, নেতাজশীর এই নির্দেশ তাঁকে মেনে 
নিতেই হবে। 

কম্যান্ডারের 'নিরেশে দেখতে দেখতেই সাবমোরন পৌরস্কোপটা এক 
সময়ে মাথা তুলে দাঁড়াল জলের ওপরে। 

অনুমান মধ্যে নয়। 'ব্রটিশ মালবাহী জাহাজই বটে। তবে একটা 
নয়, পর-পর কয়েকটা । উপক্লভাগের গা ঘে'ষে 1দব্যি তারা এগিয়ে চলেছে 
সমরাস্ত্র বোঝাই করে। লক্ষ্য তাদের- ইংল্যান্ড । 

হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। সোঁদন তোমরা আমাদের সাবমোরনটাকে ডুবিয়ে 
দিতে চেয়োছলে। চেয়োছিলে সবাইকে বন্দী করতে। 


৬ 


কিন্তু আজ! আজ কোথায় যাবে ? না, দয়া বা অনুকম্পা নয়। 
সোঁদনের প্রায়শ্চন্ত আজ তোমাদের করতেই হবে।_ রোড প্লীজ ! বজ্জ্ুকণ্ঠে 
হাঁক 1দি.41 সাবমোৌরন কম্যান্ডার,_চাজ...... 

বলতে না বলতেই একটার পর একটা টর্পেডো জল কেটে বিদযৎবেগে 
ছুটে গেল নিকটস্থ মালবাহী জাহাজটা লক্ষ্য করে... 

ওঁদকে তখন সামাল সামাল রব উঠেছে মালবাহন জাহাজের অভ্যন্তরে। 

টর্পেডো! টর্পেডো! ওরা টর্পেডো চা করেছে সাবমোরিন থেকে। 
শশগগির জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে যাও ! জলাঁদ ! কুইক ! 

ণকন্তু সব বৃথা । তার আগেই শোনা গেল কান-ফাটানো বিকট আওয়াজ, 
_দ্রাম ! 

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দে গোটা জাহাজটা কে'পে উঠল থরথর 
করে। তারপর আর ছু নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। আকাশছোঁয়া 
রাত রাশ কালো ধোঁয়া। সেই সঙ্গে আগুনের লোৌলহান 

| 

এমাঁন করে একটার পর একটা । তারপর আরো একটা । শন্লুর শেষ 
রাখতে নেই। তুচ্ছ ভাবাল্‌তার সেখানে কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
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২০শে এ্রীপ্রল, ১৯৪৩ সাল। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পেনাং বন্দর থেকে সোঁদন একটি জাপানী 
সাবমোরন ডুব দিল কম্যাপ্ডার ইজুর €128) নেতৃত্বে। লক্ষ্য_ মাদাগাস্কার 
উপকূল-সংলগ্ন সেই 'নীর্ঘন্ট স্থান। 

জার্মীনণর দায়িত্ব সেখানেই শেষ। পরবত+ দাঁয়ত্ব জাপ সরকারের । 
তাঁরাই সুভাষকে যথাস্থানে নিয়ে আসবেন একটি জাপানী সাবমোরনের 
সাহাষ্যে। 

এ পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, 
ভারত মহাসাগর ইত্যাঁদ প্রাতটি সমদ্রপথে তখন জাপ আধিপত্য পরর্ণ- 
মাত্রায় বিদ্যমান । (ব্রিটিশ, মার্কন, ওলন্দাজ শান্তসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার 
প্রতিটি স্থান থেকে তখন বিতাঁড়ত। 


২৬শে গ্রাপ্রল, ১৯৪৩ সাল। 

মার ছয়দিনে জাপ সাবমৌরনাঁট 'নীর্দন্ট জায়গায় গিয়ে হাঁজর, কিন্তু 
কোথায় ফিয়েল থেকে চন্দ্র বোসকে নিয়ে আগত সেই জার্মান সাবমোরন 

না, আসোনি। আসার কথাও নয়। কারণ, হিসেব অনুযায়ী ননা্ষ্ট 
সময়ের দশ ঘণ্টা আগেই জাপ সাবমোরনাটি এসে হাজির হয়েছে মাদাগাস্কার- 


১৭ 
সুভাষ €৩য়)--২ 


পট তি রা বারা জনাবা রাজারা রানা গড 
1 

ঠিক দশ ঘণ্টা বাদে গভনর রানে সাবমোরন 1/29 এসে হাঁজর হল 
মাদাগাস্কার-সংলগ্ন সেই 'নার্দন্ট স্থানে । প্রথমেই জল ফংড়ে ভেসে উঠল 
একটি সতর্ক পৌঁরস্কোপ। তারপর গোটা সাবমোরনটাই। 

জার্মান ক্যাপ্টেন মৃসেমবার্গের ভাষায় 

পূবের ব্যবস্থামত 'নার্দন্ট দিনে এবং 'নার্দস্ট স্থানে আমরা রানি 
কালে জাপ সাবমোরনাটকে দেখতে পেলাম। আঁতক্ষুদ্র একটি কালো ছায়ার 
মত দেখাচ্ছিল জাপ সাবমোঁরনটিকে। কিন্তু বাইরের আবহঠওয়া' ছিল 
প্রাতিকল এবং তরঙ্গের বিক্ষোভে সমুদ্রুও ছিল অশান্ত। সুতরাং দুই 
বোট পরস্পরের সান্নকট হতে পারছিল না।, 

জাপ কম্যান্ডার ইজ তখন রাঁতমত সতর্ক। যুদ্ধের সময় কাউকে 
বিশ্বাস নেই। আগে ভোর হোক, তারপর দেখে-শুনে 'নিঃসন্দেহ হয়ে 
এগোন যাবে। 

এঁদকে সমুদ্রের বুকে তখন ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়। 

এ অবস্থায় কাছাকাছি এগোতে গেলে সংঘর্ষ আনবার্য আই দুটি 
সাবমৌরনই একে অন্যের চাইতে দূরে সরে রইল সাম্দীদ্রক ঝড়ের সঙ্চে 
লড়াই করে। 

ভোরের আলোয় সবাক; দেখেশুনে 'নিঃসন্দেহ হলেন কম্যান্ডার 
ইজু। তবু কোন সুরাহা হল না। সমদ্র তেমনই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে 
উঠেছে। মনে হয় আরো বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলতে যেন 
তারই আভাস। 

উত্তরাদকে চল। জার্মান সাবমোৌরনকে শসগন্যাল "দিয়ে জানালেন 
কম্যা্ডার ইজ, আরো উত্তরাদকে। ওখানে ঝড়ের দাপট কিছুটা কম হলেও 
বা হতে পারে। দেখাই যাক না একবার চেম্টা করে! 

জাপান ভাষ্যকার 21500 7795991109-র ভাষায় £ 
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দুপুরের দিকে ঝড়-ঝঞ্কা উপেক্ষা করে দুজন জার্মান (একজন আফসার, 
অন্যজন যোগাযোগ-রক্ষাকারণ) সাবমোরন থেকে জলে ঝাঁপয়ে পড়লেন 
নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে। উদ্দেশ্য- সাঁতার কেটে এগিয়ে এসে দুটি সাব- 
মেরিনের মধ্যে একটা দাঁড় বেধে দিয়ে যোগসূন্ন স্থাপন করা। 
এক ঘণ্টা প্রাণান্তকর পারিশ্রমের পর যোগসূত্র স্থাপিত হল, তবু 
আসল পমস্যার কোন সমাধান হল না। 


৯৮ 


সামদাদ্রক ঝড় সেই একইভাবে বয়ে চলেছে ॥ এ ঝড় কখন যে থামবে, 
জোর করে তা বলা মুশাঁকল। 

অধশ্য উত্তরদিকে আরো খানিকটা যেতে পারলে হয়তো বা 'কিছনটা 
সাবধে হত, কিন্তু জার্মান সাবমোৌরনের পক্ষে তাও আর সম্ভব নয়। 
কারণ, সাবমেরিনের প্রধান উপকরণ, তার তেলের ভান্ডার তখন প্রায় শূন্যে 
এসে ঠেকেছে । এ অবস্থায় তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে 
না। 

কঠিন সমস্যা ! কি করা যায় এখন এ পাঁরপ্রোক্ষিতে 2 

না, কোন উপায় নেই। এই ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে হজ একসেলেন্সী 
নেতাজী সুভাষ বোসের ব্যাপারে কোনরকম ঝুকি নেওয়াটা মোটেই সঙ্গত 
হবে না। দরকার হলে তার জন্য আরো' চব্বিশ ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে 
হবে। 

কাজেও তাই করা হল, মল্লিকা। প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাবমোরন ত্যাগ 
করে সহযাত্রী আবিদ হাসানসহ সুভাষ রাবার বোটে আরোহণ করলেন 
দুদন বাদে, ২৮শে এপ্রল ভোরবেলায়। লক্ষ্য জাপানী সাবমোরন। 

[বিপদ এল অন্যাঁদক থেকে। রাবার বোট দেখেই কোথা থেকে ছ্‌টে এল 
ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য ক্ষুধার্ত হাঙর। সে 'কি তাদের লেজের ঝাপটাঁন ! 
যেন নিজ রাজ্যে প্রবেশকারী অনাঁধকারণ প্রাণ ক'টাকে উদরে না পাঠানো 
পর্য্ত কিছুতেই শান্তি নেই তাদের। 

দাঁড় ধরে ব্লমশ রাবার বোটটা এগোতে লাগল উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে 
লড়াই করে। ধধর মল্থর গাঁতি। হাওয়ার বেগে একবার উল্টে গেলে আর 
রক্ষে নেই। হাঙরের দল তোরই আছে। তাদের লেজের ঝাপটায় সুভাষের 
জামাকাপড় ভিজে ততক্ষণে একেবারে একাকার । 

প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় সুভাষের বোট এসে থামতেই তাঁকে একযোগে 
সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কম্যান্ডার ইজ এবং সাবমোরনের অন্যান্য 
আঁফসারব্ন্দ। সুদূর বার্লিন থেকে নেতাজশীর আগমন নিঃসন্দেহে এক 

অভাবনশয়' ইতিহাস। এ ইতিহাসের সাত্যই তুলনা নেই। 

৪০১-০০স্প-সপরিদ 
ভয়াবহ এই বুদ্ধের মধ্যে এ আঁভযান কোনাঁদনও সার্থক হবে। [হটলার, 
মুসোলিনী, তোজো-কেউ না। 

ভাবতে পেরোছলেন কেবলমান্র একজন। 'তাঁন হলেন অসম্ভবের নায়ক 
নেতাজী সুভাষ । 

ততক্ষণে জাপ নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তরে খবর পেশছে গেছে ইথার- 
তরঙ্গে £ 

মাস! মাস! মাসি! চন্দ্র বোস...খাখা...ওয়া...স্তুই নি ওয়াগ্া হো 
,“নো..ইয়াসুই কান নি ও নারে তা,» 

অর্থাং_ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মহামান্য চন্দ্র বোস এইমাত্র আমাদের 
সাবমোৌরনে এসে উঠেছেন। 

একইভাবে জবাব এল নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে £ 


৯৯) 


'বানজ্জাই ! বানাঁজ! নি...সাইদাই...নৌ...চুই ও হারাঁওয়ারে তাই ! 
চন্দ বোস খাখা নো আনচাকু ওয়া ওয়ারে ওয়ারেনি.. ইউদানেরারেতা 'গিমু 
দিয়ারে কারা কাম নি কাকেতে 'জিক্কো সারেতাই 

অথণং_ আল্তাঁরক আঁভনন্দন। খুব সাবধান! কোনরকম ঝাঁক নেবে 
না। মনে রেখো, মহামান্য চন্দ্র বোসের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন 
আমাদের । ভগবানের কাছে প্রার্থনা কার, তোমাদের যান্রাপথ শুভ হোক। 

দেখতে দেখতে জাপানী সাবমোরিনটা আবার ডুবে গেল সুভাষকে নিয়ে। 
সমদদ্রের বকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর তার কোন চিহুই দেখা 
গেল না। 


২৮শে এপ্রল, ১৯৪৩ সাল। 

আবার যান্না শুরু হল নতুন করে। নতুন দেশে। নতুন পাঁরবেশে। 
নতুন পারিচয়ে। 

এবার জাপানী সাবমেরিনে। দণর্ঘ পথ পাড় দিয়ে এবার কম্যাণ্ডার 
ইজ সুভাষকে নিয়ে যাবেন সেই পেনাং বন্দরে। 

সুভাষ এখন আর সুভাষ নন, কম্যান্ডার মাৎসহদা'। উদ্দেশ্য সেই, 
একই। অর্থাৎ, শন্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া । ওরা বুঝুক যে, সংভাষ বলতে 
এখানে কেউ নেই। যিনি আছেন, তিনি আসলে জাপানী কম্যান্ডার মাসুদা 
ছাড়া আর কেউ নন। 

মল্লিকা, এই নিয়ে মোট 'তনবার নাম পাঁরবর্তন করতে হল সুভাষকে। 

কলকাতা থেকে কাবুল পর্য্ত--মৌলবী 'জয়াউীদ্দন'। কাবুল থেকে 
বার্লন অবাঁধ__পাঁসনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্রা”। তারপর জাপানী সাবমোৌরনে 
কম্যান্ডার মাৎসদা”। সবশেষে সেই এক ও অদ্বিতীয় নেতাজী । অবশ্য 
জাপানীদের কাছে বরাবরই তান 'ছলেন' চন্দ্র বোস । 

জার্মান সাবমোরনে' সুভাষের কোবিনাট "ছিল খুবই ছোট। দু-পা 
হেটে চলাও সেখানে ছিল রীতিমত কম্টকর। 

সেদিক থেকে এখানকার ব্যবস্থা খুবই উন্নত। খাওয়া-দাওয়ার 
আয়োজনও যথেস্ট। মোট চারবার খাওয়া। পাঁরমাণে এত বোঁশ, যা সুভাষের 
পক্ষে দস্তুরমত কম্টকর। এ প্রসঙ্গে জাপানী ভাষ্যকার 1:8650০ 71755919102 
কি মজার ডীন্ত করেছেন শোন £ 
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চুপচাপ বসে থাকা সুভাষের স্বভাব নয়, তাই মাঝে মাঝেই তান 
সাবমেরিনের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান কৌত্‌হলভরে। 
খঃটিনাটি সবাঁকছুই লক্ষ্য করেন সতর্কভাবে। জীবনের ধন [ছুই 


যাবে না ফেলা । সণয়ের ঝাঁল ভরা থাক। দেশ স্বাধীন হবার পরে এসব 
আঁভজ্ঞতা কাজে লাগবে। 
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কতটা পথ এলাম! কণ্ঠে ব্যগ্রতা ঝরে পড়ে সভাষের। 

মরিসাস দ্বীপের পাশ কাটিয়ে এবার ভারত মহাসাগরের নীচ 'দয়ে 
চলোছ। 

ভারত মহাসাগর ! মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলেন সুভাষ । বুকের 
মধ্যে এ একটি কথাই বাঁঝ ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার। 

ভারত ! স্বাধীন ভারত ! মস্ত ভারত ! "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেন্ঠ 
আসন লবে।* সেই দিন, সেই মহালগ্র কৰে আসবে ! কবে! 

'এপথ অনেকটা নিরাপদ । মনে হয়, 'নার্দস্ট সময়ের মধ্যেই আমরা 
পেনাং বন্দরে গিয়ে হাঁজর হতে পারব। সেখান থেকে জাপান। 

জাপান। সর্যোদয়ের দেশ জাপান। 

ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে গেলেন সুভাষ । ডুবে গেলেন নীরব 
মধূর এক নিঃসঙ্গতার গরভীরে। 

মনে পড়ে ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত রূশ-জাপান যুদ্ধের কথা। 

ক আঁবশ্বাস্য ইীতিহাসই না সৌদন সৃষ্ট করোৌছল ছোট্ট দেশ এই 
জাপান ! ভাবতে গেলেও যেন অবাক লাগে। 

এর আগে পর্যল্তি মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইয়োরোপের 
মৈবৈতাঙ্গ শান্ত বুঝ অপরাজেয়। একফোঁটা জাপানই সোঁদন সর্বপ্রথম 
দেখাল যে. এঁশয়াবাসীরাও শ্বেতাঙ্গদের সেই চিরস্থায়ী দম্ভকে ধুলোয় 
মাশয়ে দিতে জানে। 

সে এক আবিশ্বাস্য কাঁহনী। 

পোর্ট আথণর এবং ব্লাউভস্টক বন্দরে অবাস্থিত বিশাল রশ নৌ-বহর 
তখন প্রস্তুত। বন্ড বাড় বেড়েছে এ ক্ষ€্দে জাপানীগনুলোর। ওদের একট; 
শিক্ষা দেওয়া দরকার। 

অপরাঁদকে অপেক্ষাকৃত দূর্বল নোৌ-বহর নিয়ে.জাপ-নৌবাহিনার প্রধান 
সেনাপাঁতি আ্যাডামরাল টোগোও তখন প্রস্তুত। 

বুকে দূর্বার সাহস। চোখে দিগন্তসীমার মত উন্ম্ত স্বচ্ছ দৃৃম্টি। 
ওদের সায়েস্তা করতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এশয়াবাীরাও পাল্টা 
মার দিতে জানে। 


১ 


ণল্তু কি করে তা সম্ভব! একাঁদকে রয়েছে ওদের পোর্ট আর্থার 
নৌ-বন্দর, অন্যাদকে ব্লাডিভস্টক। দুটোই সমান সূরক্ষিত। ব্যাটলশপ, 
রূজার, ডেস্ট্রয়ার, কোন 'কছুরই সেখানে অভাব নেই। 

অপেক্ষাকৃত দুর্বল এই নৌবহর নিয়ে কি করে তার মোকাবিলা করা 
সম্ভব ? 

সব চাইতে বড় কথা, জাপ-নৌ-বহরে তখন আর কোন 'রিজাভ বা মজ দ 
যুদ্ধ-জাহাজ নেই। সেক্ষেত্রে এর কোন একাঁট জাহাজ ঘায়েল হলে পাঁরপৃরক 
হিসেবে অন্য কোন জাহাজের সহায়তা পাবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

তা বলে 'পাঁছয়ে গেলে চলবে না। কিছু একটা জবাব দিতেই হবে। 
যাকে বলে মুখের মত জবাব। এমন চার্তুরিতে কার্যোদ্ধার করতে হবে, 
যাতে ওদের দুই বন্দরে অবাস্থত নৌ-বহর কোনরকমেই এক হয়ে মিলতে 
না পারে। ৷ 

একবার যোগাযোগ ঘটে গেলে আর রক্ষে নেই। বিরাট এ নৌ-শান্তর 
বিরুদ্ধে জাপানের এই ক্ষুদ্র শান্ত তখন আর কতক্ষণ ! ঝড়ের মূখে খড়- 
কুটোর মত তখন উড়ে যেতে হবে না জাপানকে £ 

কাজেও তাই করলেন আ্যাডামরাল টোগো। প্রথমেই তান টোপ 
ফেললেন পোর্ট আর্থার বন্দরে অবাঁস্থত রুশ-নৌ-বহরের কাছে। দোহাই 
তোমাদের, বন্দর ছেড়ে তোমরা বোরয়ে এসো না যেন। তাহলে কিন্তু আমর! 
নিশ্চহ হয়ে যাব ! দেখতে পাচ্ছ না যে, আমরা কত দুর্বল আর অসহায়! 

চাল বৃথা গেল না। জাপ-নৌ-বহরকে ঘোরাফেরা করতে দেখেই রুশ- 
জাহাজগুল বন্দর ছেড়ে বোরয়ে আসতে লাগল দলে দলে। এত বড় সাহস 
এঁ বেটে জাপানীগুলোর ! শেষে কিনা আমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির। 
দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি তোমাদের ! 

ব্যস, আর যায় কোথায় 2 ফাঁদে পা দিতে না দিতেই আদেশ দিলেন 
আডামরাল টোগো, চার্জ টর্পেডো 

বলতে না বলতেই একসঙ্গে অসংখ্য মৃত্যুবাণ ছুটে গেল অব্যর্থ 
নিশানায়। তারপর আর 'িছু নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সবাঁকছুই 
ঢাকা পড়ে গেল আগুন আর কালো ধোঁয়ার অন্তরালে । 

ওঁদকে তখন চণ্চল হয়ে উঠেছে ব্লাডিভস্টক নৌ-ঘাঁটিতে অবাঁস্থত 
রশ-যহদ্ধজাহাজগালি। 

শীগাঁগর বন্দর ছেড়ে পোর্ট আর্থারের দিকে চল। জাপানীদের রুখতেই 
হবে। রুশ-ভল্লুক যে কি জিনিস তা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। 
চল সবাই। 

কিন্তু কোথায় যাবে ? পথ কোথায় ? না, কোন উপায় নেই কারণ, 
সেখানেও বন্দরের মুখ অবরোধ করে দাঁড়য়ে আছে কয়েকটি জাপানী 
য্দম্ধজাহাজ। তারপর সেই একই ইতিহাস। শন্ধ; ধৰংস আর ধৰংস। 
একটার পর একটা ধৰংস। 

তবে রে! খবর পেয়ে বালাটক সাগরে অবাস্থত একাঁট শান্তশালা 
রুশ-নৌ-বহর ছুটে এল তঁড়ং বেগে, আমরা এর বদলা নেব। বে'টেগদলোর 
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যুদ্ধের সাধ চিরতরে ঘুচিয়ে দেব। চেনে না তো রুশ-ভল্লককে! 

বটে! সুশিমা প্রণালীতে পথরোধ করে দাঁড়ালেন আযডমিরাল টোগ্ো, 
ঠিক আছে, তাই হোক। জাপান তার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত। তবে মনে 
রেখ যে, এই স্হশিমা প্রণালী থেকে কাউকে এবার ফিরে যেতে দেওয়া 
হবে না। একটাকেও না। 

কথা রাখলেন আযডাঁমরাল টোগো। সামান্য শান্ত নিয়ে যেভাবে সোঁদন 
[তান শান্তশালী রুশ নৌবহরকে ধৰংস করোছিলেন, নৌ-যুদ্ধের হীতহাসে 
সাঁত্যই তা অভাবনাীয়। 

গোলার আঘাতে তাঁর নিজের জাহাজ পমকাসা' তখন ধৰংসপ্রায়, তবু 
তিনি তেমনই মরীয়া, বেপরোয়া। মনে রেখ, ওদের সবক'্টা জাহাজকে 
ধ্বংস করতে হবে। কেউ যেন পালাতে না পারে। 

কাজেও তাই হল। বংশে বাতি দেবার জন্য একটা জাহাজও সোঁদন 
আর অবাঁশম্ট রইল না রুশ-নৌ-বহরের। সব শেষ। 

খবর শুনে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ রাম্ট্রগ্ীলর মধ্যে সে কি আলোড়ন! 
বলে কি! এ যে আবিশ্বাস্য ব্যাপার! নিপ্পনগুলো যে হাতমধ্যেই রুশ- 
নৌবহরকে ধ্বংস করার মত এতখান শান্ত সণ্টয় করেছে, তা কে জানত ! 

অপরাদকে পাঁথবীর কোট কোটি মানুষের কণ্ঠে সৌঁদন চাপা উল্লাস। 
সাবাস জাপান! দেখালে বটে! গোটা এঁশয়া ভূখণ্ডে তোমরাই প্রথম 
দেখালে যে, ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গ শান্ত অপরাজেয় নয়। মারের মত মার 
দিতে পারলে তাদের পরাস্ত করা এমন কিছু কম্টসাধ্য কাজ নয়৷... 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইাতহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ 
করে আজ আবার সুভাষ এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন সেই 
সর্ধোদয়ের দেশ জাপানে । কোথায় তার শেষ কে জানে! 


এপ্রল শেষ হল। শুরু হল মে মাস। 

ভারত মহাসাগরের নীচ দিয়ে সাবমোরনটা তখন এগিয়ে চলেছে 
মালাক্কা প্রণালঈর দিকে । অদূরে পেনাং। মনে হয়, আর দু-তিন দিনের 
মধ্যেই পেশছানো যাবে পেনাং বন্দরে। 

হঠাৎ সোঁদন বেতারের মাধ্যমে এক সাঙ্কোতিক নির্দেশ ভেসে এল জাপ 
নোৌ-বিভাগ্গের সদর দপ্তর থেকে। 

হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! তোমাদের খবর কি ? 

খবর শৃভ। সাড়া দিলেন কম্যান্ডার ইজ? আর মান দ-তিনাদিন। 
তারপরই পেনাং। 

না, পেনাং নয়। 

পেনাং নয়! কম্যান্ডার ইজ অবাক ! কি ব্যাপার 2 

চন্দ্র বোসের আসার খবরটা 'ি করে যেন ওখানে ফাঁস হয়ে গেছে। 
ফলে সবার মূখে এখন এ একই কথা । সনভাষ ! সুভাষ ! সুভাষ ! শীগাগিরই 
তাঁকে নিয়ে একটি জাপান সাবমোরন আসছে পেনাং বন্দরে। এ অবস্থায় 
কোনরকম ঝুকি নেওয়াটা মোটেই সঙ্গত হবে না। 
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তাহলে কোথায় যাব ? 
সাবধানের মার নেই, তাই তুমি বরং পেনাংএর পাঁরবর্তে সাবান বন্দরে 
চলে যাও। আমরা নির্দেশ পাঠাচ্ছি ওখানকার বন্দর কর্তৃপক্ষকে। 
বেশ, তাই হবে। 
বাধ্য হয়েই সাবমেরিনের মুখ ঘোরাতে হল কম্যান্ডার ইজ-কে। উপায় 
কি! কর্তৃপক্ষের নিদেশ যে মানতেই হবে। সুতরাং পেনাং-এর পরিবতে 
চল সাবান বন্দরে। 
“115 50010081116 581160 90:1861)6 101 52102] 10000 1600]0- 
116 10 1১9002176) ৮71)615 101700015 1390 21152051900 ০1700126776 
8৮০০৫ 9001595 €00810079. 7305915 2171৬21. [1010 : ৮১26] 
ভেতরে ভেতরে সূভাষ তখন খাঁশতে ভরপুর। কতাঁদন ডাঙার মূখ 
দেখা হয়নি। আর মান্র 'তনাঁদন বাঁক। তারপরই দশর্ঘ তিনমাসের বন্দশ- 
জীবনের পাঁরসমাপ্তি। 
ইতিমধ্যে ছোট-বড় অনেকের সঙ্গেই বেশ একটা মধুর সম্পর্ক গ্রে 
উঠেছে সুভাষের। 
সংসারে তুচ্ছ ভাবাল্‌তার কোন মূল্য নেই, তবু এতাঁদনের সঙ্গীদের 
ছেড়ে যাবার কথা মনে হলে মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে বোৌক! 
তাই নিজে থেকেই তান আহ্বান জানালেন সবার উদ্দেশে £ ২ 
এস, সবাই মিলে একটা ফটো' তোলা যাক। এরপরে কে কোথায় 
চলে যাব, কে জানে । তাই একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক সবার কাছে। হয়তো 
পরবতাঁকালে এই ফটোটার দিকে তাকালেই মনে পড়বে যে, একসঙ্গে 
অনেকগুলো 'দিন আমরা কাঁটিয়েছিলাম। 
পরাঁদন ফটো দেখে খুবই খুশি হলেন সুভাষ । তারপর 'ানজে থেকেই 
তিনি তার উল্টো পিঠে কয়েকটি কথা লিখে দিলেন আগ্রহভরে ঃ 
হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনদিনই আমাদের দেখা হবে না। তবু তোমাদের 
এই সহজ সরল, আন্তাঁরক ব্যবহারের কথা আম কোনাঁদনই ভুলব না। 
হে বন্ধ বিদায় ! 
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৬ই মে, ১৯১৪৩ সাল। সাবান এসে গেছে। এবার সাবমোরন ভেসে 
উঠবে জলের ওপর। আর দেরি নেই। 

সাবমোরন ভেসে উঠতেই সহযাত্রী আবিদ হাসানকে নিয়ে কোঁনং 
টাওয়ারে এসে বুকভরে নিঃ*বাস নিলেন সুভাষ । 

মুস্ত! মান্তং মুক্তি! যারা শুরু হয়োছল ৮ই ফেব্রুয়ার। আজ 
৬ই মে। দপর্ঘ পথ-পারকমার পরে আজ অবারত ম্ত। 

এ যে অদূরে ডাঙার মাঁট দেখা যাচ্ছে। আহা, মাটির রূপ ষে এত 
সুন্দর হতে পারে, তা এর আগে কে ভাবতে পেরেছিল! 

সবার আগে অভ্যর্থনা জানালেন বার্লনে অবাঁস্থত জাপ দূতাবাসের 
সামারক উপদেষ্টা কর্ণেল ইয়ামামোতো। সেই ইয়ামামোতো, যানি িছ- 
দিন আগেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাবেন বলে। 
বর্তমানে তিনি জাপ-ভারত সংযোগরক্ষাকারী সংস্থা পহকারী কিকান'-এর 
অধ্যক্ষ। সুভাষের কাজের সুবিধার কথা ভেবেই তাঁকে &ঁ পদে বহাল করা 
হয়েছে বালন থেকে ফিরে আসা পরে। 

সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন। মুর্তারো সোন্ডা এবং টাডামোটো 
নেগিস। শেষোস্তজন দোভাষা। 

কর্ণেল ইয়ামামোতো, মরূতারো সোণ্ডা ও দোভাষী টাভামোটো 
নেগিসি-মোট এই তিনজন। এছাড়া আর [বিশেষ কাউকেই সোঁদন খবরটা 
জানতে দেওয়া হয়ান সতর্কতা 'হসেবে। 

একই কারণে তখনো পর্যন্তি সূভাষের নিজের পাঁরচয় গোপন রাখা 
হল কম্যান্ডার মাংসহদা ছদ্মনামের আড়ালে। ইঙ্গ-মার্কিন শান্তর সেরা 
শত চন্দ্র বোস সাধারণ লোক নন। একটু অসতর্ক হলে কখন কি ঘটে 
যাবে, কে বলতে পারে ! 

স:ভাষের থাকবার ব্যবস্থা হল জাপ নৌ-ীবভাগের একাঁটি নিজস্ব 
বাংলোতে। এবার পূর্ব-নার্দন্ট বিমানাট এসে গেলেই হয়॥ তারপরই 
সোজা একেবারে সূর্যোদয়ের দেশ- জাপান। 

কলকাতা থেকে বার্লন। 

বার্লন থেকে সাতসমদ্র তেরো নদী পোরয়ে দাক্ষণ-পূর্ব এীশিক়্ার 
সমান্রা দ্বীপে অবাঁস্থত অস্থায়ী সাবান নৌ-বন্দর। 

পরবতর্ট লক্ষ্য জাপান। *এখন শুধু 'নার্দম্ট 'বমানাট আসার 
অপেক্ষামান্র। 

কোথায় বিমান! অপেক্ষা করে করে 'তনাঁদন কেটে গেল, তবু তার 
কোন দেখা নেই। কোন খবরও নেই। 

দেখে দেখে আঁস্থর হয়ে উঠলেন সুভাষ। ক ব্যাপার! তবে কি 
কোথাও কোন অঘটন ঘটেছে! এভাবে আর কতাঁদন চুপচাপ বসে থাকা 
চলে! 

এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে 
একবার দেখা করা। এখানকার পারাঁস্থাতটা তাঁর কাছ থেকে একবার ভাল 
করে জেনে নেওয়া' দরকার। 


১৬ 


বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারী বস?! 

ভাবতে ভাবতে এক নিমেষে অনেকগুলো দিন পিছিয়ে গেলেন সুভাষ । 

দি আঁবশ্বাস্য ইতিহাসই একাঁদন সৃস্টি করোছলেন এই মহানায়ক 
রাসাবহারী বসু ! ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের গোটা ইতিহাসটাই যেন রাসাঁবহারণর কাঁহনশতে ভরা । 

কত কাহিনশ ! 'মাছিলের মত সার সারি কত ঘটনা ! 

১৯১২ সালে দিল্লীতে বড়লাট লঙ* হা্ডিঞ্জ-এর ওপর বোমা 'নক্ষেপ। 
তারপর সারা ভারতব্যাপী সেনা-বদ্রোহের আয়োজন। ভুলতে চাইলেই 
ক তাঁকে ভোলা যায় 2 

ধরা পড়ে ফাঁসমণে প্রাণ দিলেন বসন্ত 'ব*বাস, আমশীরচাঁদ, বালমনুকুন্দ 
এবং অবোধ বিহারী । তারপর একে একে কর্তার সিং পংলে, হরনাম 
সং জগৎ সং, সুরাইন সিং, উত্তম সং, ইসার সং, বীর সং, রঙ্গ সং, 
রুর সং, বলবন্ত ঁিং মৌলভশ হাঁফজ আবদলল্লা, অরুর [সং, বাবুরাম 
প্রমুখ শহাদবৃন্দ। সবাইকে সৌঁদন প্রাণ দিতে হয়োছিল ফাঁসর রজ্জতে। 

ধরা গেল না সেই কর্মকাণ্ডের প্রধান নায়ক রাসাঁবহারণীকে। ইংরেজ 
সরকারের বিচারে তাঁর মাথার দাম ধার্য হল এক লক্ষ টাকা । 

এত সতর্কতা সত্তেও শাসকদের চোখে ধুলো দিয়ে রাসাবিহারী 
ততাঁদনে পেশছে গেছেন জাপানে । সেই থেকে তিনি জাপানেই রয়েছেন 
বরাবর। 

সেই মহানায়কের ডাক £ “সুভাষ, তুমি এসো। আম অসস্থ, বৃদ্ধ । 
তুমি এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে 
মুন্ত দাও।, 

এ কি সম্ভব! সাঁত্যকার বিপ্লবী নইলে কেউ কখনো পারে নিজের 
গড়া জিনিসকে এভাবে অন্যের হাতে তুলে রি সংসারে এ মহত্বের 
তুলনা কোথায় 2 


১০ই মে, ১১৪৩ সাল। 

ভাবনায় চিন্তায় র্লমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন সুভাষ । একে একে পাঁচাঁদন 
কেটে গেল, কিন্তু কোথায় জাপ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স- 
প্রোরত সেই নীর্দষ্ট 'বমান £ 

কি ব্যাপার! কেন এমন হল! কতাঁদন আর এভাবে সাবান বন্দরে 
চুপচাপ বসে থাকা যায়? 

একই ভাবনা ডানা মেলেছে সূভাষের পরানো বন্ধু জাপ-ভারত 
সংযোগরক্ষাকারী সংস্থা পহকারী , কিকানএর আঁধকর্তা কর্ণেল 
ইয়ামামোতোর মনে। অহেতুক এতটা দেরণ হবার কারণ কি! কি ব্যাপার! 

বার বার তিনি খবর পাঠিয়েছেন এই নিয়ে। কিন্তু টোকিওর সদর 
দপ্তরের সেই একই কথা । শীগাঁগরই বিমান পাঠাচ্ছ এখান থেকে। তোমরা 
প্রস্তুত থেকো। 


খ্ঠ 


কিন্তু কোথায় বিমান! আজ পাঁচদিন হল চন্দ্র বোস এসেছেন সাবান 
বন্দরে। আর কত কাল এভাবে আনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকা যায়! 

পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 
সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে আসবে সমমান দ্বীপে অবাঁস্থত এই সাবান 
বন্দরে। 

সহসা কি দেখে অলস দাম্টটা তণক্ষ7 হয়ে উঠল সভাষের। একটা 
জশপ এঁদকেই যেন ছুটে আসছে রাশ রাশ ধুলো উড়িয়ে! কি ব্যাপার! 
এই অসময়ে কে এমন করে ছুটে আসছে তাঁর এই; বাংলো লক্ষ্য করে ! 

গুড নিউজ ইওর একসেলেন্সী চন্দ্র বোস! জীপ থেকে সহাস্যে নেমে 
এলেন কর্ণেল ইয়ামামোতো, খবর এসে গেছে। কাল ভোরেই আমরা যাত্রা 
করছি এখান থেকে। আপাঁন প্রস্তুত থাকবেন। 

বুক থেকে ষেন একটা পাষাণভার নেমে গেল সুভাষের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার 
অবসান ঘটেছে । আর ভাবনা নেই। এখন শুধু অপেক্ষা মান্ন। 

পরার্দন ভোরেই সুভাষ রওনা 1দলেন সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের 
উদ্দেশ। সঙ্গে রইলেন বার্লিন-জীবনের বন্ধ সেই কর্ণেল ইয়ামামোতো। 

স্বাভাবিক সময়ে হলে সোজা পথেই যাওয়া যেত, ?কন্তু যুদ্ধপারাস্থাতর 
জন্য যেতে হল এখানে-ওখানে যাত্রা-বিরাতি ঘটিয়ে, অনেকটা পথ ঘ.রে। 

প্রথম রাতটা কাটাতে হল সমান্রার বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি পেনাং বন্দরে। 
পরের রাত সাইগনে। তারপর ম্যানিলা, ম্যানিলার পরে তাইপে। পণ্চম 
বা শেষের রাতাঁট কাটাতে হল হামামাংসুতে। পরদিন ১৬ই মে ভোরবেলায় 
টোকিও বিমানবন্দরে । 

বিমানবন্দর থেকে সোজা টৌকিওর বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোটেলে। 
জাপান ভাষ্যকারের ভাষায় ঃ 
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প্রায় একই সময়ে মহানায়ক রাসাবহারী বস; পাঁড় দিলেন িঙ্গাপূর 
থেকে। সৃভাষ এসেছেন। এ সময়ে তাঁর টোকিওতে উপাঁস্থত থাকাটা 
একান্তই প্রয়োজন। 
সুভাষ সম্বন্ধে তাঁর এই আকর্ষণ আজকের নয়। যাঁদও চাক্ষুষ পারিচয় 
নেই, তব্দ সেই ১৯৩৭ সাল থেকে কতবার তিনি খবর পাঠিয়েছেন সুভাষের 
কাছে। তুমি একবার এস সংভাষ। সাম্াজ্যবাদণ শীল্তকে বিতাঁড়ত করতে 


৭ 


হলে শুধু ভেতর থেকে আঘাত করলেই চলবে না, আঘাত করতে হবে 
ভেতর এবং বাইরে দুদক থেকেই । তারই প্রয়োজনে তোমার একবার এখানে 
আসা দরকার। 

সবকিছু বাধা-বিঘ্ম আতক্রম করে সেই সুভাষ আজ চলে এসেছেন 
জাপানের রাজধানী টোকওতে। এ আনন্দ তান রাখবেন কোথায় 2 
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দেখা হল ইম্পিরয়াল হোটেলে। 
সে এক আবস্মরণীয় দৃশ্য। দুজনেই বিস্মিত। দুজনেই নির্বাক। 
দুজনের চোখে-মুখেই মুগ্ধ সম্দ্রমের বিহবলতা । দুজনেই যেন কথা বলতে 
ভুলে গেছেন অভূতপূর্ব এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে। 
প্রত্যক্ষদর্শঁ কর্ণেল ইয়ামামোতোর ভাষায় ঃ 
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ভাবনা এ 'নয়ে কম ছিল না জাপানী কর্তৃপক্ষের। যেমন মহানায়ক 
রাসাবহারী, তেমনই নেতাজণ সুভাষ । স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা হিসেবে 
কেউ গুরা ছোট নন। দুজনেই বড়। দুজনেই মহান। 

এ নিয়ে পরে আবার গুদের মধ্যে কোনরকম ভুল বোঝাব্যাঝর সৃষ্টি 
হবে না তো? 

ভুল ভাঙল আঁচরেই। না, এস সঙ্কীর্ণতা থেকে গুরা অনেক উধের্থ। 
গুদের একমান্র লক্ষ্য সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা । সে সংগ্রাম কার নেতৃত্বে 
পঁরিচাঁলত হবে সে-সব ক্ষদদ্র চিল্তা গুদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি 
কোনাঁদনও। 


১৬৪ 


লেন রেসকেই কাছের যো ভবে হেলেন সাব অহেরুক আনে 
সময় নম্ট হয়ে গেছে। আর দোর নয় 

দেখা করলেন জাপানী প্রধান চিক সাগয়ামার সঙ্গে। দেখা 
করলেন নৌ-বিভাগের সর্বাধিনায়কের সথ্গে। দেখা করলেন বৈদোশক 
দপ্তরের প্রধান 'সাঁগাঁমংসুর সঙ্গে । 

বাকি শুধু জাপ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো। তোজোর সঙ্গে দেখা 
৪ একান্তই দরকার । 

কল্তু এ কি! খবর শুনে প্রতিটি প্রাণী স্তম্ভিত ! তেজো নাকি দেখা 

চি-৬৭ ৯০০৬৭ যে কারণেই হোক, সুভাষের সঞ্গে 
দেখা করতে তান! রাজ নন। 
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সবাই অবাক! এ কি অদ্ভূত কথা ! 

সুভাষ তাদের আমন্দিত আতাঁথ। অনেক বিপদ কাঁটয়ে, অনেক ঝধাক 
মাথায় নিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে বাঁলন থেকে। আর প্রধানমন্ত্রী 
জেনারেল তোজো কিনা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী নন! এ যে শ্বাস 
করাও শন্ত ! 

কেন তোজোর এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! কি ব্যাপার! কোথায় এই 
রহস্যের উৎস ! 

তবে কি ভারতবর্ষের এই সংগ্রাম-প্রচেষ্টী সম্বন্ধে সহকমাঁদের মধ্যে 
কেউ তাঁকে কিছু ভুল বুঝিয়েছে ? 

না কি রাসাঁবহারী এবং মোহন 'সং-এর 'বিরোধকে কেন্দ্র করে এর 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে িছুটা সংশয়ের সৃষ্ট হয়েছে তাঁর মনে 

নইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে এতকাল যাঁর উৎসাহের 
অন্ত ছিল না, আজ হঠাৎ তাঁর এই বিরূপ মনোভাব কেন ? 

সবচাইতে বোঁশ ক্ষুব্খ হলেন বার্লনের বন্ধ; সেই কর্ণেল ইয়ামামোতো। 

কোথায় বারন আর কোথায় টোকিও ! পাথবাঁর এক প্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্ত। 

দশর্ঘ নব্বুই দিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়য়ে কি করে যে সুভাষ 
এতটা পথ আতক্রম করে এসেছেন, সে কথা তো তোজোর অজানা নয়! 
তা সত্তেও কেন তাঁর এই অনমনীয় সিদ্ধান্ত ? 

না, অসম্ভব। কিছুতেই তাঁর এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া 
চলে না। তার চাইতে পদত্যাগ করা বরং ঢের সম্মানের। জাপ ভাষ্যকার 
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এবার উঠে-পড়ে লাগলেন জাপ-নায়কবৃন্দ। এ হয় না। হতে পারে 
না। যে করে হোক, তোজোকে রাজ করাতেই হবে। দরকার হলে তার 
জন্য আরো চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এটা যে কত বড় গরদত্বপদ্র্ণ ব্যাপার 
তোজো তা বোঝেন না কেন 2 

সহকমাঁদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন জেনারেল তেজো। 
ঠিক আছে, তাই হবে। ১০ই জুন আম দেখা করব মহামান্য চন্দ্র বোসের 
সঙ্গে। 

নার্দন্ট 'দনে, নাঁদ্ণ্ট সময়ে সুভাষ গিয়ে হাঁজর হলেন জাপ 
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে । সারা মুখে তাঁর আনির্বচনীয় কমনীয়তা ও অসত্কোচ 
দৃঢ়তা । 

জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা হিটলারকে 'তাঁন দেখেছেন। দেখেছেন ইতালার 
গ্রেট ডিভ্লেটার মূসোলিনীকেও। এবার দেখবেন জাপ প্রধানমল্পী জেনারেল 
তোজোকে। দেখা যাক তার পাঁরণাঁত “কি দাঁড়ায় ! 

চোখের পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন জেনারেল তোজো। সাবা- 
মুখে তাঁর মুগ্ধ সম্ভ্রমের বহবলতা। 

কে! কে! চোখের সামনে দণ্ডায়মান কে এই অসাধারণ মানুষটি ! 

চোখে শদগল্তসীমার মত উন্মৃন্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। 
আপন দশীপ্কতে আপাঁনই যেন সে দীপ্যমান। বেশ বোঝা যায়, এ মানূষ 
বরং ভাঙবে, তবু কোনাঁদনই মচকাবে না। 

দাঁড়য়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন জেনারেল 
তেজো। যেন সূভাষ তাঁর কতকালের চেনা । কত আপন জন। 

শুধু তাই নয়। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে একই অনুরোধ 'তান জানাতে 
লাগলেন বার বার। 

হিজ একসেলেল্সী চন্দ্র বোসের জন্য তাঁর দরজা সব সমযেই খোলা । 
যখন খুশি তিনি আসতে পারেন তাঁর এখানে । আবার কবে দেখা হওয়া 
টিলা লা রান ১৪ই জুন দেখা করাটা সম্ভব 
হবে কি 2 

সবাই অবাক! এ কি সেই জেনারেল তোজো, 'যাঁন সৌঁদন পর্যন্ত 
দেখা করতে অস্বীকার করোছলেন চন্দ্র বোসের সঙ্গে! আশ্চর্য দেখে 
ব*বাসই যেন হয় না। মনে হয় এ যেন অন্য কোন তোজো। আমূজ 
পাঁরবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা । 

কিসের আকর্ষণে অমন কঠিন, কঠোর মানুষটা বদলে গেলেন এমাঁন 
করে ? 

কোন সোনার কাঠির স্পর্শে 2 

উত্তর দিয়েছেন 'ব্রাটশ রাজনৌতক ভাষ্যকার 'হিউ টয়। বিপক্ষ শাবিরের 
লোক হয়েও মুস্তকণ্ঠে তান স্বীকার করেছেন £ 

এমন একটা অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা অসামান্য প্রাণশান্তি তাঁর মধ্যে 
ছিল যে, যারা একবার তাঁর সংস্পর্শে যেত, তারাই তাঁর ব্যান্তত্বে আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ত। তাঁর সাম্নধ্যে থাকলে আদর্শই যেন তখন সবার কাছে ধ্যান্‌- 


৩০ 


জ্ঞান ও তপস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর দৃষ্টিই যেন সবার দৃম্টি। তাঁর চিন্তাই 
যেন সবার চিন্তা । তাঁকে অদেয় িছুই নেই। 
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১৪ই জুন তারিখে আবার সুভাষ দেখা করলেন জেনারেল তোজোর 
সঙ্গো। 

মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা নেওয়াটা 
নতুন কিছু নয়। এমন অনেকেই 'নিয়েছেন। ম্যাটাসাঁন, গ্যারবাল্ড, ডি 
ভ্যালেরা, লেনিন, সানইয়াং-সেন প্রমূখ কেউ তার ব্যাতক্ম নন। 

তাঁকেও আজ 'বাঁভল্ন ব্যাপারে এমনি করেই সহায়তা নিতে হবে 
জাপানের কাছ থেকে । কিন্তু তার আগে খ*টিনাট প্রাতটি ব্যাপারে পাঁরত্কার 
বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন। এ কাজে এতটুকুও ত্রুটি থাকলে 
চলবে না। 

একে একে সুভাষের সব দাবীই মেনে নিলেন জেনারেল তোক্তো। সেই 
সঙ্গে জানালেন একটি বিশেষ আমন্রণ, যা জাপানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব । 
পরশাদন, ১৬ই জুন ভায়েট (পার্লামেন্ট)-এর অধিবেশন বসবে। [হজ 
এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসকে সোঁদন সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে বিশেষ 
অতিথি হিসেবে । কারণ, সৌদনই সব কিছ? ঘোষণা করা হবে সরকারীভাবে। 

কাজেও তাই করলেন প্রধানমন্ত্রী তোজো। ডায়েট-এর সেই আঁধবেশনে 
মূন্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা । 

ভারত ভারতাঁয়দের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ উভয় পক্ষেরই ঘণ্য 
শন্দু। সেই শন্রুকে ধৰংস করার জন্য সংগ্রামী ভারতকে সহায়তা করতে 
জাপান সব সময়েই প্রস্তুত এবং সেই সহযোগিতা হবে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত! 
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কর্মব্যস্ত দিনগুলি ভানা-মেলা পাঁখর মতই ষেন উড়ে যাচ্ছিল একে 
একে। 

১৯শে জুন টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করলেন 
সুভাষ। প্রকাশ্যে এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ । প্রায় ষাটজন সাংবাঁদক 
সৌঁদন উপাঁস্ধত গছলেন স.ভাষের সেই আহথানে। 
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প্রথমেই সুভাষ বাট স্বীকার করে নিলেন' তাঁর ভাষার জন্য। 

শত্রুর ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দঃাখিত, কিন্তু এক্ষেত্রে 
আম নিরুপায়, কারণ জাপানী ভাষা আমার জানা নেই। 
প্রথম বিশবযুদ্ধে আমরা ন্রিটিশের কথায় বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়ে- 
'ছিলাম। সোঁদনই আমরা "সিদ্ধান্ত নিয়োৌছলাম যে, আর কোনাঁদনই আমরা 
তাদের 'মাম্ট কথায় ভুলব না। গত বশ বছর ধরে আমরা সুযোগের 
প্রতীক্ষা করেছি। আজ সেই সুবর্ণ সুযোগ উপাস্থিত। এ সুযোগ আমরা 
কোনরকমেই হেলায় হারাতে রাজী নই। 

কেবলমাত্র ীজেদের রস্তের 'বাঁনময়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন 
করতে হবে এবং বহুমূল্যে আর্জত সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে 
সব সময়েই আমাদের প্রচুর ত্যাগ ও আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।, 
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'এবারের এই যুদ্ধে উপযুক্ত ভূমিকা আমাদের নিতেই হবে। শত্রুর 
তববাঁরর জবাব তরবাঁব দিয়েই দিতে হবে। এতাঁদনকার 'নরস্ত্র সংগ্রামকে 
সশস্ত্র সংগ্রামে পাঁরণত করতে হবে।” 

এখানেই গান্ধীজনীব সঙ্গে সুভাষের তফাৎ, মাল্পকা। 

গান্ধীজীর বস্তব্য £ হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা । এই 
ভালবাসা দিয়েই আমি ইংবেজেব হদয পাঁববর্তন করে স্বাধীনতা এনে 
দেব। 

সুভাষের আঁভমত £ সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় 
সাপ মরে না। 

প্রবীণ চায়, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে 
আস্তে এগিয়ে যেতে। 

নবীনের মতে, ভিক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা আসে না। আলাপ- 
আলোচনা বা দর-কষাকাঁষর মাধ্যমেও নয়। অসহযোগ আন্দোলন করে বড়- 
জোর একটা দখলকারী সরকারকে কিছুটা বিব্রত করা যায়, কিন্তু উচ্ছেদ 
করা যায় না। তা করতে গেলে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গো সঙ্গে চাই 
একটা শস্তু আঘাত। চাই সংগ্রাম। 

মল্লিকা, কথাটা 'ক মিথ্যে ? 

ক দেখাছি আজ আমরা পাথবীর পানে তাকিয়ে 2 কি দেখোছ সোঁদন 
আমরা প্রাতিবেশী রাম্ট্র বাংলাদেশে ঃ 

অসহযোগ আন্দোলন তারাও সোঁদন করোছল, এবং সে আন্দোলন 'ছিল 
আমাদের চাইতে বহগণ্ণে শ্রেষ্ঠ । আমাদের আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের 
আন্দোলন। তার মধ্যে সরকারী কমার বা রাজ প্রতিনিধিদের কোন 
ভূমিকা 'ছল না। 'কিল্তু বাংলাদেশের বেলায় সে-কথা খাটে না। সরকার, 
বেসরকারণী, ব্যাঞ্ক, বেতার, পুলিশ, বিচারক, সাধারণ মানুষ--সবাই সেখানে 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল একজোট হয়ে। 
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কিন্তু এত করেও দখলকারণ শীন্তকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়োছল কি ? 
শেষ পযন্ত তরবাঁরর জথাব তরবারি দিয়েই দিতে হয়ান! কি ? 

ততাঁদনে সারা পাঁথবীর লোক বোধ হয় জেনে ফেলেছে সুভাষের 
এই নতুন অধ্যায়ের কথা। 
সুভাষ বার্লনে নেই। সাম্রাজ্যবাদ শান্তর বেড়াজাল ডিডিয়ে আগের 
মতই আবার 'তাঁন অক্তর্ধান করেছেন বার্লন থেকে। বর্তমানে 1তান 
জাপানে। 

চমকে উঠল গোটা পৃথিবী । বিশ্বব্যাপী মহাষুদ্ধ চলছে। এ সমস্নে 
1ক করে এই দীর্ঘ পথ পাড় দেওয়া সম্ভব হল তাঁর পক্ষে ! এ যে অবিশ্বাস্য! 
অকল্পনীয় ! অভাবন'য় ! 

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী স্তাম্ভত! লোকটা ক তাহলে সাঁত্যই জাদু 
জানে! নইলে' ?ি করে এটা সম্ভব হল তাঁর পক্ষে ! এ যে বিশ্বাস করাও 
শান্ত ! 

১৯শে জুন সংবাদ সংস্থা ডোমেই এজেল্সীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম খবরটা 
প্রকাশিত হল স্টকহল্ম থেকে। 

সুভাষ বসু জাপানে । 'ব্রাটিশ খুবই সতর্ক দৃষ্ট রেখে চলেছে 
সভাষের দিকে । তাদের মতে-্যাপারটা খুবই গুর্ত্বপূর্ণ। তবে প্রকাশ্যে 
তারা কোন মন্তব্য করোন এ সম্বন্ধে। 

90010701170, 30186 19, 1)017761 
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একই 'দনে সে-খবর সমর্থন করা হল বারলন থেকে । হ্যাঁ, সুভাষ 
বোস টোকিওতে আছেন। খবর সত্য। 

পরদিন ২০শে জুন, জাপানের বিখ্যাত পনাস নি্পন সম্বল 
পান্নকায় সে-খবর স্বঁকার করা হল খোলাখুলভাবে। 

হ্যাঁ, সংগ্রামী নায়ক সৃভাষ বোস আমাদের এখানেই রয়েছেন। ভারত- 
বর্ষের আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে জাপ-প্রধানমল্লী জেনারেল তোজো এবং 
প্রধান সামারক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনাও হয়েছে 


বিস্তৃতভাবে। 
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সনভাষ (৩য়)-৩ 
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ওদকে তখন চণ্চল হয়ে উঠেছে দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়ার 'ন্রিশ লক্ষ ভারতীষ 
নরনারণী। 

সুভাষ! সূভাষ ! সুভাষ ! নেতাজী সুভাষ ! আজ ২১শে জন 'তাঁন 
দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন টোকিও রোঁডও থেকে । রাত দশটায়। 

একই চণ্চলতা আজাদ হিন্দ ফৌজের 'বাভন্ন শিবিরগুলিতে। মোড়ে 
মোড়ে নতুন লাউড-স্পীকার। মোড়ে মোড়ে 'বাচ্ছন্ন জওয়ানেব দল। আজ 
আমাদের নেতাজী ভাষণ দেবেন। রাত দশটা বাজতে আর দেরী নেই। কখন 
আমরা শুনতে পাব আমাদের নেতাজীর কথা! কখন! 

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে জয়ধবনি ওঠে সুভাষ ! সুভাষ! সুভাষ ! নেতাজী 
সুভাষ ! 

পবরাটশ সাম্রাজ্যবাদ কোনাদন তার শ্রেম্ঠ রত্র ভারতবর্ষকে স্বেচ্ছায 
স্বাধীনতা দেবে, এ কথা চিন্তা করাটা ?নছক' পাগলামী ছাড়া আর 'কছুই 
নয়। 

তল্ময় হয়ে শোনেন ভোঁসলে, শাহনওয়াজ খান, কিয়ানি, আয়ার, সহায়, 
দেবনাথ দাস প্রমূখ আই. এন. এ. এবং ভারতীয় লীগের সদস্যবৃন্দ । শোনেন 
ডঃ বা. ম, থাকিন ন প্রমূখ বর্মার জাতীয় নায়কগণ। 

শোনে দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'ব্রিশ লক্ষ নরনারী ও আজাদ হিন্দ: ফৌজের 
বীর সেনানিগণ। শোনে গোটা পাঁথবী। 

পব্রাটশ হয়তো এখন ভাল ভাল প্রাতশ্রাত দেবে। নানাভাবে আপস- 
আলোচনা চালাতে চাইবে। কিন্তু আসলে এসব তাদের কালহরণের চেস্টা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতবাসাঁ এই ধাস্পাবাজীতে আর ভুলবে না। 

আমাদের স্বাধীনতায় আপসের কোন স্থান নেই। একমান্র ব্রিটিশের 
ভারত ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। যাঁবা 
সত্যই স্বাধীনতা চান, তাঁদের নিজের বুকের রন্ত 'দিয়েই সেই স্বপ্নকে 
বাস্তবে পারণত করে তুলতে হবে। 

স্বদেশবাসাঁ বন্ধুগণ, দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে সর্বশান্ত 'দয়েই 
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শরদকে এবার আঘাত করুন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং আঁচিরেই হবে। 
11000128, 91091] 06 766 2170 79016 10170. 
উল্লাসে মেতে উঠল হাজার আজাদী সৈনিক। সাবাস! সাবাস! এই 
তো মরদকা বাত ! হ্যাঁ, আমরাই শেষ আঘাত হানব দুশমন ব্রাটিশরাজকে। 
জান কবুল! 


আঁভনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন বর্মার আবিসম্বাদশী নেতা ডঃ 
বা. ম.। 

টোকিও থেকে প্রচারিত বেতারবার্তা বর্মার জনসাধারণ এবং ভারত- 
বাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহের সৃম্টি করেছে। আসন্ন স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ভারতবাসীর পাশে সব সময়েই আমরা থাকব, কথা দিলাম। 

“ঢু 51150616]5 0027:8101916 500. 01) 5০001 1910) 10 030 1595. 
২০]: ছা 90262079180 158060 1] "105০9 0০901 10101655560 01৩ 
[10012া) 19601019 10616 2100 29৬6 0000) ০00199০ 20 1100০. 7801) 
[110101) 9110 13001111059 [0901)16 1856 10180 8%21660 (0)19 00001011010. 
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116156]1 (0 128 01) 9০011: 5106 11) 1176 95912 01 ০0] 501) 101 0116 
11260101791 1)0180101 2170 171061001)001700.+ 

পরাঁদন ২২শে জুন, সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে আবার সুভাষ ভাষণ দিলেন 
টোকিও রেডিও থেকে। 

প্রথমে জার্মান জনগণের উদ্দেশে । তারপর ৬-৪০ মিনিটে আবার 
ইতালীর জনসাধারণের উদ্দেশে। আসন্ন সংগ্রামে পাশাপাঁশ আমরা লড়ব 
শত্রুর বিরুদ্ধে । শন্লুর ক্ষমা নেই। 

শুনে বুকটা বুঝি কে'পে উঠল সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ শাসকদের 

আশ্চর্য এই লোকটা ! দেশে থাকতে এ লোকটা কম জবীলায়নি মহামান্য 
সরকার বাহাদুরকে। বলতে গেলে জীবনভোরই জবালিয়েছে। আজো তার 
বিরাম নেই। দেশের বাইরে গিয়েও সমানে লোকটা জৰালিয়ে চলেছে। 
কোথায় যে এর শেষ কে জানে! 

[কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর কথা! এর চাইতে বার্লন বরং ভাল ছিল. কারণ 
মাঝখানে দূরত্বের ব্যবধান ছিল অনেকটা । ?কন্তু এ যে একেবারে ঘরের পাশে ! 
ডাক দিলেই বুঝ শোনা বায়। কি আছে ওর মনে কে জানে ! 

২২শে জুন এ সম্বন্ধে বিলেতের বিখ্যাত পদ টাইমস অফ লণ্ডন, 
পান্নকায় খোলাখুলিভাবেই বলা হল £ 
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05091009509 100551090 1199 17705%60. £01% 136101178 100 0:0০, 
(96070917 200 1915 18150 60 ৫০ 10001) 60 17610 006 100121 
81051790150010099 17056109100, [00 207 0109 095 আআ] 610020 0 
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২৩শে জুন বেলা দুটোয় টোকিওর হীম্পরিয়াল রুল আ্যাসিস্ট্যান্ট 
পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হল সভাষকে। উত্তরে 
সুভাষ “ভারতবর্ষ আমার মাতৃভূমি' সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন 
শ্রোতাদের উদ্দেশে । 
দেখতে দেখতে কেটে গেল চাল্লপশ 'দিন। 
আপাততঃ আলাপ-আলোচনা সব শেষ। এবার সুভাষকে যেতে হবে 
1সঙ্গাপুরে, যেখানে হাজার হাজার আজাদশ সৌনক 'দন গুনছে তাঁর পথ 
চেয়ে। 
তার আগে ২৮শে জুন সুভাষ টোকিও রেডিও থেকে আবার একটি 
ভাষণ 'দলেন জাপানের জনগণের উদ্দেশে । 
সুযোগ কখনো বার বার আসে না। এ সুযোগ একবার হারালে আর 
শতবর্ষের মধ্যেও ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই বর্তমান পারাস্থাততে 
আমরা কখনই নিশ্চেস্ট হয়ে বসে থাকতে পাঁরনে। নতুন ভারত তার সমগ্র 
জনসাধারণের মুক্তির জন্যেই লড়াই করবে। সেখানে জাত বা ধর্মের 
আলাদা কোন প্রশ্ন নেই। 
“11791515100 ৫150177071790101) 09০8058 0৫ 191161017 2110. 98569 
গাও 111018, 10-085. 6৬1 110089, 21065 26600] 101 105 6101016 19601019., 
সিঙ্গাপুর যাবার ঠিক আগের দিনের কথা । 
সহসা কি ভেবে সুভাব সেদিন গিয়ে' হাঁজর হলেন জাপ-নেতৃব্ন্দের 
কাছে। সারা মুখে তাঁর দড় প্রত্যয়ের রেখা । কণ্ঠে এক আবিশ্বাস্য দাবা । 
আমি স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন করতে চাই। এই আমার প্রথম কথা। 
মূখে কোন কথা জোগাল না জাপ-কর্তৃপক্ষের। দি আশ্চর্য লোক এই 
মহামান্য চন্দ্র বোস! বিশ্ব-পারাস্থাত সম্পকেইি শুধু টান রাঁতিমত 
ওয়াকবহাল নন, কৃটনীতির 'দিক থেকেও গুর নাগাল পাওয়া দায়। 
উত্তরের জন্য এতটুকুও চাপ 'দলেন না সৃভাষ। যেমন এসোৌছলেন 
তেমাঁনই আবার একসময়ে ফিরে গেলেন নিজের গন্তব্য পথে। ষোল আনা 
পেতে হলে ধৈর্য ধরতে হয়, এ সত্য তাঁর আজানা নয়। 
জাপ-ভাষ্যকার "2259০ 179599%2199-র ভাষায় £ 
গব52]1 5001083 (0080021 309৩ 10755210060 1719 10125-01)51151)60 
22) 10 956901151) ৪, 10105158008] 50011010061) ০0 266 [10019 10 
006 1215211956 8580515 010 1175 189 ৫80 ০01 1019 812 20 78790. 
32192106565 9106 ৫10 1101 111105018661% 12870110, 0 2068. 701 
106 8505/50 0805006 2100. 10 01599 01610 10: 2, 16015. 
[1৮0 : ৮42] 


৩৬ 


10182 150 0080 035 £:680556 00259 ৫0] 2, 121 19 (০0 16098 
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২রা জুলাই, ১৯৪৩ সাল। 

অধাঁর আগ্রহে প্রহর গুনে চলেছে গোটা সিঙ্গাপুর 

হাজার গোপনীয়তা সত্বেও খবরটা কারো আর জানতে বাকী নেই। 
আজ নেতাজী অসবেন। আমাদের নেতাজী । চল ভাইসব 'বমানবন্দরে। 

বেলা এগারোটা । সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর তখন রীতিমত জম-জমাট। 

এসেছেন আজাদ হিন্দ ফোঁজের সেনানায়কবৃন্দ। এসেছেন ইন্ডিয়ান 
ইশ্ডিপেণ্ডেল্স লীগের 'বাশিষ্ট ব্যন্তিগণ। এসেছেন 'বাঁভল্ল দেশের ক্‌ট- 
নৈতিক প্রাতানাধবৃন্দ। এসেছেন আরো অনেকেহী। 

লাইন দিয়ে প্রস্তরমূর্তর মত দাঁড়য়ে অসংখ্য আজাদী যোম্ধা। 
হধশয়ার ভাইসব ! দেখো, লাইন যেন ভেঙে না যায়। 

জনসাধারণ অধীর, চণ্ল। আর কত দেরী ভাই? কখন আসবেন 
নেতাজী 2 কখন £ 

সহসা কি দেখে জনতা চণ্চল হয়ে উঠল উচ্ছ্বাসত আনন্দে। এধে 
একটা সাদা ফুট্ক দেখা যাচ্ছে দূর আকাশের বুকে । এ যে উত্তর-পুব 
কোণে। হ্যাঁ, নেতাজী আসছেন। আমাদের নেতাজী । 

ণিছুক্ষণের মধ্যেই দুই-ইঞ্জনয্যন্ত বিমানাট নেমে এল রানওয়ের ওপর । 
এবার যাত্রীদের নামবার পালা । 

প্রথমেই নেমে এলেন সুভাষ । “ঠিক তাঁর পেছনেই একাল্ত-সচিব আবিদ 
হাসান। তারপর একে একে মহানায়ক রাসাঁবহারী বসব, কর্ণেল ইয্লামামোতো 
এবং জাপ জেনারেল 'মঃ সেন্ডা। 

সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে রব উঠল- নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! 
আমাদের নেতাজী আ গিয়া! এবার শুরু হবে আসল লড়াই। 

শত্ুপক্ষ 'ব্রাটশও কিন্তু সুভাষের এই অভূতপূর্ব জনাপ্রয়তার কথা 
অস্বীকার করতে পারোন মল্লিকা । এ প্রসঙ্গে হিউ টয় কি বলেছেন শোনা 
যাক £ 

গন ৫680590 910081016 01 এ] 200 20 16০61%6৫ & 
00100100009 59100189 , ,5০010161:5 9110 01511191075 ভা০165 19509 01 
17077. [719 10015901081 11000319510, 1019 ড16811চ, 1013 20670110200 
1715 0110 19৬ ছা0] 1010) 006 1980 81192191909 ০৫ 11001215 10 1:99 
4৯919, 

[195 90110701091 10591 : হ02100056 £ ৮ 71-81 | 

| ইরা জুলাই 'তাঁনি (সৃভাষ) সিঙ্গাপুরে পেশছলেন। তাঁকে সংবর্ধনা 
জানাতে শহর ভেঙে লোক এল। সেনাবাহিনী এবং জনতা সবাই তাঁর 
প্রতীক্ষায় ছিল, তিনি আসতেই তারা মহাউৎসাহে ভাঁড় করে সংবর্ধনা 
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জানাল। তাঁর ব্যান্তগত উৎসাহ-উদ্দীপনা, অফুরন্ত প্রাণশান্ত, স্বাভাবিক 
নেতৃত্ব এবং বিশব-পারাস্থাতি সম্বন্ধে একান্ত নির্ভুল ধারণার জোরে তান 
পূর্বএীশয়ার ভারতীয়দের অল্তর সাঁত্ই জয় করে ফেললেন। ] 
একে একে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যান্তর সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দেওয়া হল 
সূভাষকে। ইনি মিলিটারী ব্যুরোর ডিরেক্টর_ ভোঁসলে। ইনি আর্মি 
কম্যান্ড-এর প্রধান_এম. জেড. কিয়ান। আর ইনি হলেন 'মাঁলটারী 
ব্যরোর চীফ অফ 'দ স্টাফ- শাহন্ওয়াজ খান। 
করমর্দন করতে গিয়ে কিসের একটা অনুভাীঁততে কেপে উঠলেন 
শাহনওয়াজ খান। 
আই. এন. এ-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতাঁদন কত সংশয়, কত প্রশ্নই না 
দেখা 'দয়োছল তাঁর মনে। আজ একটা প্রবল বর্ষণে সব যেন ধূয়ে-মুছে 
নিশ্চিহ হয়ে গেছে। এ ি অন্ভুত অনুভূত! 
তাঁর নিজের ভাষায় £ 
এ 125 0)21150, আমার সর্বাঞ্গ রোমাণ্টিত হয়ে উঠল। জীবনে এই 
আমি তাঁকে প্রথম দেখলাম। আমি সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর গাঁতাঁবাধ দেখতে 
লাগলাম। 
ইতিমধ্যে তাঁর আগমন-বার্তা বিদযংগাঁততে চারাদিকে ছড়িয়ে পড়ল, 
দলে দলে পুরুষ, নারী ও শিশুরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এল। 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক বিপুল উচ্ছৰাসে সবাই আঁভভূত হয়ে পড়ল। এক 
বিরাট জনসমযদ্র-ভারতীয়, চীনা, মালয়বাসী, জাপানী-সবাই ঠেলাঠোঁল 
করে এই বিপ্লবী-বীরকে একটিবার দেখার জন্য সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা 
করছিল। 
গৌরবব্যঞ্জক মৃর্তিত সোজা হয়ে মাথা তুলে স্মিতহাস্যে নেতাজণ 
দাঁড়য়ে রয়েছেন। যে দেখছে, সে-ই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা তাঁর দিকে চেয়ে 
চেয়ে ভাবছিলাম-হ্যাঁ, এবার আমাদের উপযুক্ত নেতা পেয়েছি, হীনই 
পারবেন আমাদের গন্তব্যস্থানে পেশছে দিতে । 
পরিচয়ের পালা শেষ ; এবার সোৌনকদের গার্ডভ-অব-অনার প্রদর্শন । 
সুভাষ অভিভূত। সামনে তাঁর পূর্ণাঙ্গ একটি সেনাবাহিনী । এই তো 
তিনি চেয়েছিলেন সারাজীবন । এ আনন্দ প্রকাশের বুঝি ভাষা নেই তাঁর। 
আভিবাদনের উত্তরে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন সুভাষ £ 
[106 0121 00108 008 6 1786 09612 190101100 00 প্রেত 11) 0 
610 101 1006101006109 19 21) 217060 1010০ 10 1611 2081051107০ 
13110131. ০০, 08100000 9/21071015 11852 ০0102 101৮/210 2100 [9:0- 
1060 11126 212050 01:09. 
25 05 ৪11 109101। 0015/810 102০0161, 15205 1০ 19 ৫0৬ 
001 11599 2110 0005 »/12. 076 1920017) 06 ০9]: 7109089119110. 
[00010 10611: 9. 4৯. 095 2150 1. 8. 9992121) : 0১.124] 
[ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য এতাঁদন আমাদের একটি 
উপযুন্ত সেনাবাহনর অভাব ছিল। আপনারা আমাদের সে অভাব পূর্ণ 
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'করেছেন। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য এবার আমাদের সবাইকে চরম 
আত্মোংসর্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ] 

উত্তরে তিনবার ধনি দিয়ে সমর্থন জানাল জওয়ানবৃন্দ। নেতাজী 
জিন্দাবাদ ! আমরা প্রস্তুত ! জান কবুল! 

এবার সুভাষকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর নির্দিমন্ট বাসস্থান সিওগাপুরের 
গেলাং অণ্লে। পেছনে অসংখ্য জনতা । মুখে তাদের সেই একই ধান-_ 
নেতাজী 'জন্দাবাদ ! আমরা প্রস্তুত! জান কবুল ! 

৪ঠা জ.লাই রাসবিহারী সব কিছুর দায়িত্ব তুলে 'দলেন সুভাষের 
হাতে। 

সিঙ্ঞাপ্রের ক্যাথে বাল্ডং-এর চারপাশ সৌদন লোকে-লোকারণ্য। 
যোঁদকে তাকানো যায় শুধু উৎসবমুখর জনতা । সকাল থেকে আসছে তো 
আসছেই। 

সুভাষকে দেখেই অধীর আনন্দে মুখর হয়ে উঠল হাজার হাজার 
জনতা-নেতাজী জিন্দাবাদ! রাসাবহারী বসু 'জন্দাবাদ! ইনাঁকলাব 
জন্দাবাদ ! 

হলের ভেতরে তিল-ধারণেরও ব্ঁঝ স্থান নেই। সবাই উদগ্রীব হয়ে 
আছে 1বশেষ একাঁট মুহূর্তের জন্য। 

সুর হল সভার কাজ। প্রথমে মাল্যদান। তারপর সুগাঁয়কা মিস্‌ 
সরস্বতীর সুভাষ-বন্দনা- সুভাষজী ! সুভাষজী! আমরা তোমাকে 
আমাদের মধ্যে বরণ করি...... 

গানের শেষে জাপ-প্রধানমন্্রী জেনারেল তোজো কর্তৃক প্রেরিত' শুভেচ্ছা 
লিপি পাঠঃ 

শুধু জাপানের পক্ষ থেকে নয়, সমগ্র এশয়ার পক্ষ থেকে আমি শ্রীযুক্ত 
সুভাষ বসকে সাদর আঁভনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমান পাঁরাস্থাততে তাঁর 
পথই একমান্র পথ, যার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' অর্জন করা সম্ভব : 
হবে। আম তাঁর সাফল্য কামনা কাঁর।, 

এবার ভাষণ দিলেন মহানায়ক রাসাবহারী। প্রকাশ্য জনসভায় এটাই 
ছিল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। 

'বন্ধগণ, টোকিও যাবার আগে বলোছিলাম, আপনাদের জন্য আম 
একাঁট ভাল উপহার নিয়ে আসব। সেভাষকে দেখিয়ে) এই আমার সেই 
উপহার। সুভাষ তারুণ্যের প্রতীক। ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর কোথাও তাঁর 
শুধু সেনাবাহিনী নয়, সেই সঙ্গে ইণ্ডিপেন্ডেন্স লর্গের সভাপাঁতির দায়িত্বও 
আজ থেকে আম তাঁর হাতে তুলে 1দলাম। এখন থেকে তিনিই আমাদের 
নেতা । আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবাহশী সৈনিক মান্ন। 

গোটা প্রেক্ষাগৃহ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । 

ধন্য রাসাবহারশ। একদিন তান কথায় কথায় বলেছিলেন, আম বৃদ্ধ, 
অস্‌স্থ। অনেক বোঝা টেনে টেনে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সুভাষ এলে 
তাঁর হাতে সমস্ত দাঁয়ত্ব তুলে দিয়ে আমি ছদটি নেব। আজ "তানি তাঁর 


৩৯ 


সেই. প্রাতশ্রাতি রেখেছেন। এ মহত্বের তুলনা কোথায় ? 

এই নিয়ে বিস্ময় সোঁদন! জাপানখদেরও কম 'ছিল না মাল্পকা। 

সশ্রদ্ধাচত্তে একথা স্বীকার করেছেন প্রান্তন জাপ-কর্ণেল ইয়াকুরা। 
াাজের এক কষ্টে গড়া 'জানিষকে এমন নিঃশর্তভাবে অন্যের হাতে তুলে 
দিতে দেখে সাঁত্যই আমরা সোৌঁদন অবাক হয়েছিলাম। 
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দেশের জন্য সবস্ব দিতে হবে, ফকির হতে হবে-__একথা বলা তো 
রাসাঁবহারীরই সাজে । 

এ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কী না করেছিলেন দেশের জন্য! 
ক 'দিতে বাক'' রেখোঁছলেন ! 

নিজের সণ্টিত বলতে যা কিছ সবই তো 'তাঁন ঢেলে দিয়েছিলেন 
স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রস্তুতির কাজে। গকছুই অবশিষ্ট রাখেনান নিজের 
জন্য। একাঁট কানাকাঁড়ও নয়। 

ফলে কাল যান ছিলেন এীতহাসিক ইপণ্ডিপেন্ডেন্স লগ এবং আজাদ 
1হন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, আজ তান 'নঃদ্ব ফাঁকর মাত্র। 

কোন দুঃখ নেই। ক্ষোভও কিছু, নেই। তাঁর যতটুকু সাধ্য তান 
করেছেন। এবার তাঁর ছঢটি। চিরাদনের মতই ছ্নাঁট। 

সবকিছু; পেছনে ফেলে রেখে এবার 'তাঁন ফিরে যাবেন টোকিওর সেই 
নিঃসঙ্গ জীবনে। 

আর কোন কাজ নয়। আর কোন কথা নয়। শুধ বিশ্রাম । শেষ-বিদায়ের 
আগে কয়েকটা যল্মণাময় 'দিন। তারই জন্য শুধু ব্যাকুল প্রতণক্ষা। 

তাঁর অর্থাভাবের কথা জানতে পেরে নিজে থেকে একটি চেক পাঠিয়ে 
'দিয়োছেলেন লীগের মালয় শাখার সভাপাঁত এন. রাঘবন। তাও তান 
গ্রহণ করেননি। ফিরিয়ে দয়ে সকৃতজ্ঞ-ত্তে বলোৌছলেন, দরকার নেই 
ভাই। কোন 'চন্তা করো' না। আমার ঠিক চলে যাবে। 

রাঘবনের 'নিজের ভাষায় £ 
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মল্লিকা, এই হলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারী। এই হল তাঁর 
পরিচয়। বড় সাধ ছিল, নির্বাসিত জীবন থেকে স্বাধীন জল্মভূমির মাঁটতে 
ফিরে এসে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। সে সাধ ষে তাঁর পূর্ণ হয়ান, 
সে-কথা তো তুমিও জানো । 


৪0 


মল্লিকা, এই ছিল সোৌঁদন আমাদের দেশের নিঃস্বার্থ দেশপ্রোমকদের 
সাঁত্যকারের 


পণ্ঠাশ বছর 'পাছয়ে যায় তো যাক, তবু এ আসনাঁট আমাদের চাই-ই। 
পার্ণতি যা-ই হোক না কেন, পার্টর স্বার্থ ক্ষুপ্ন করতে কোনরকমেই 
আমরা রাজ নই। 

কেন সোঁদন রা্সাঁবহারী পক্ষে এমান করে নিজের আঁধকার, 'নজের 
সর্বস্ব ত্যাগ করা সম্ভব হয়োছিল ঃ আজই বা কেন তা সম্ভব নয়? 

কারণ, সে যূগটাই হল দেবার যুগ। তাই দেশের মত্গলের চাইতে 
বড় কাম্য তাঁদের কাছে আর 'কিছুই' ছিল না। দল বা পার্টর প্রশন 'ছিল 
পদ গোঁণ। এক কথায় দলের চাইতে দেশ বড়' এই 'ছিল তাঁদের মূল 

1 

আজ নেবার ষুগ। তাই এমন নজীর খুব কমই চোখে পড়ে, যাঁরা 
দেশসেবার প্রশ্নেও দলীয় স্বার্থের উধের্ব উঠতে পেরেছেন। তফাৎ এই- 
খানেই। অথচ সৌঁদন দেশ ছিল পরাধীন, আজ স্বাধীন। যাক, আগের 
কথায় ফিরে যাই। 

রাসাবহারীর বন্তব্য শেষ হল। শ্রোতাদের সুবিধার জন্য লেঃ কর্ণেল 
আলাগা্পন তাঁর সেই বন্তব্কে অন্মবাদ করে শোনালেন তামিল ভাষায়। 

এবার নব-নির্বাচিত সর্বাঁধনায়ক সৃভাষকে সাদর আভিনন্দন জানালেন 
ইশ্ডিয়ান ইশ্ডিপেন্ডেন্স লীগের মালয় শাখার চেয়ারম্যান জন এ. থাঁব। 

তারপর সেনাবাহনীর পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রকাশ করলেন আজাদ 
হিন্দ ফৌজের মালটারী ব্যুরোর ডিরেক্তীর জে. কে. ভোঁসলে। আমরা 
প্রস্তুত। আপানি আমাদের আদেশ দিন নেতাজী । আপনার আদেশ পেলেই 
আমরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ঝ দদর্বার বেগে । কথা 'দিলাম। 

সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন সভাষ। প্রথমেই 'তান যথাযোগ্য সম্মান 
প্রদর্শন করলেন বিদায়ী সভাপাঁতি রাসবিহারীর প্রাত। তারপর শুরু 
করলেন তাঁর বন্তব্য।. 

না, কোন মিথ্যে প্রাতশ্রতি নয়। কোন মন-রাখা ফকা বুলিও নয়। 
বরং যা সত্য, যা বাস্তব, অনাগত ভবিষ্যতের সেই কঠিন কঠোর রন্তঝরা 
দনগৃলির কথাই তিনি ব্যন্ত করলেন বাঁলম্ঠ কণ্ঠে। 
মহাযুদ্ধের এই সঙ্কটময় দিনে আমাদের কর্মপথে এগিয়ে যেতে হবে। 
তার জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে আমি সংঘবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হতে আহবান 
জানাচ্ছি আম জানি, আপনারা আমার এই. আহবানে সাড়া দেবেন। 

ব্রিটিশ যাঁদ আজ সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে পারে, তাহলে 
আমাদের পক্ষেও স্বাধখনতা অর্জনের জন্য অন্যের সাহাধ্য নেওয়াটা অন্যায় 
নয়, অপরাধও নয়। এমন নজীর পৃথিবীর বহু দেশেই রয়েছে। 

জাপান আর এখন আগেকার সেই জাপান নেই। তার নবজন্ম হয়েছে। 


৪৯ 


চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে 'এাশয়া এশিয়াবাসীদের জন্য 
(নিন রত রিনি কার রারটারন 

। 

তবু যাঁদ আপনাদের কারো মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে, তাহলে 
একথাই বলব যে, অন্তত আমাকে আপনারা বিশ্বাস করূন। ভারতবর্ষের 
একজন নগন্য সেবক হিসেবে এটুকু দাবী আমি আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই 
করতে পাঁর। বিশ্বাস করুন, 'ব্রাটশই যখন আমাকে প্রতারিত করতে 
পারেনি, তখন পাঁথবীতে এমন কোন শান্ত নেই, যারা আমাকে প্রতারিত 
করতে পারবে। 

শন্লুপক্ষের শান্তকে এতটূুকুও ছোট করে দেখলে চলবে না। যে যুদ্ধ 
আমাদের করতে হবে তা বড় কঠিন। কারণ, শল্র: প্রবল ক্লূর ও নৃশংস। 

স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আপনাদের অনেক দুঃখ-কম্টের মধ্য 'দয়ে 
এগিয়ে যেতে হবে। ক্ষুধার জৰালা, তৃষ্ণা, অনিদ্রার কম্ট, দুর্গমপথে অভিযান, 
এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করতে হতে পারে। এসব কাঠন পরাঁক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই আসবে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ॥ 

এরই মধ্যে এক ফাঁকে সুভাষ ঘোষণা করে দিলেন তাঁর মনের কথা, 
আমাব প্রথম কাজ, একটি স্বাধীন সরকার গঠন করা। 

স্বাধীন সবকার ! 

পৃথিবীর গতি বুঝি স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপরই দারুণ 
উল্লাসে ফেটে পড়ল গোটা প্রেক্ষাগৃহ! এই তো চাই। এই তো হওয়া 
উচিত। সাবাস নেতাজী, সাবাস! হাজার সাবাস তোমাকে ! 

চমূকে উঠলেন উপস্থিত জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা পহকাবাী কান" 
এর জাপানী নেতৃবৃন্দ। মনে মনে ক্ষ-প্রও হলেন কছুটা। কই, এমন তো 
কোন কথা ছিল না! হজ একসেলেন্সী চন্দ্র বোস তো একবারও তাঁদের 
জানাননি একথা! বোধ হয় প্রয়োজনও বোধ করেনানি ! 

কন্তু এ যে ভয়ঙ্কর ঘোষণা! এব পেছনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
জাঁড়ত। অনেক সমস্যা। এ দাবী স্বীকার করে নিতে হলে এই স্বাধীন 
সরকরকে আইনসঙ্গত গভর্ণমেন্টের পূর্ণ মর্যাদা এবং সবরকম কূটনৈতিক 
সুবিধা দিতে হবে। 

তাছাড়া রীতিমত 'বিধি-বিধান। যেমন- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত 
ভারতীয় হবে আইনত এই স্বাধীন সরকারের অধীন। কি সামারক, 'কি 
অসামরিক কোন ক্ষেত্রেই জাপানী আইন তাদের কোন ব্যাপারে প্রযোজ্য 
হবে না। 

এমন কি ব্যবহাঁরক ক্ষেত্রেও এ সরকারের সর্বাঁধনায়ক এবং মহামান্য 
সম্নাটের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। জাপ-প্রধানমল্ত্রী, প্রধান সেনাপাঁত 
বা অন্য যে-কোন মল্মীর সম্পর্ক হবে পারস্পারক। 


ও'দকে বন্ধু-রাম্ট্র ইতালী ও জার্মানী রয়েছে অনেক দূরে। ইচ্ছা 
থাকলেও তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কোন প্রশ্ন নেই। এ অবস্থায় 


৪ 


একা জাপানের পক্ষে এত বড় গুরুদায়িত্ব বহন করা ক সম্ভব ? হীম্পিরিয়াল 
ডায়েট কি রাজী হবে এ প্রস্তাবে ঃ 

কিপ্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং হিজ একসেলেন্সী' মহামান্য চন্দ্র বোস। 
লোকটা যে একেবারে নাছোড়বান্দা। একবার মুখ 'দিয়ে কথা বের করলে 
আর রক্ষে নেই। তখন কার সাধ্য তাঁকে সেই গোঁ থেকে 'নবৃত্ত করে! 
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মনে মনে হাসলেন সুভাষ। বেচারা 'হিকারী [কান ! 

না, এসব ব্যরোক্রোসর কাছে আত্মসমর্পণ কোনমতেই নয়। ওরা শস্তের 
ভন্ত, নরমের যম। একবার নত হলে আর' রক্ষে নেই। অমান পেয়ে বসবে। 
তাই বলতে হলে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোকেই তি বলবেন, ওদের 
নয় । 

জাপান তাঁকে সাহাষ্য করবে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 
করবে নিজের গরজেই। গত একবছরে জাপান এত বোঁশ জায়গ। দখল 
করে বসে আছে, যাকে নিয়ল্লণ করবার মত উপযুস্ত লোকবল তাদের নেই। 
তার ওপর রয়েছে ভারতবর্ষের প্রশন। ভারতবর্ষ বর্তমানে ইঞঙ্গ-মার্কন 
শান্তর শ্রেন্ঠ ঘাঁটি। সেখান থেকে তাদের নিশ্চিহু না করা পর্যন্ত জাপানেরই 
বা নিশ্চিন্ত হবার মত অবকাশ কোথায় ? 

সে কাজ করতে পারে একমাত্র আজাদ হিন্দ ফৌজ। সূতরাং নিজেদের 
প্রয়োজনেই আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজকে তারা সাহায্য করবে। করতে বাধ্য। 

প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ এখানে দু-পক্ষেরই সমান। জাপানের স্বার্থ 
ভারতবর্ষ থেকে ইঙ্গ-মাীক্ন শক্তিকে বিতাড়িত করা। ভারতের স্বার্থ_ 
এ সুযোগে স্বাধীনতা অন করা। সোজা কথায়--এ হল উভয় পক্ষেরই 
কটনীতির লড়াই। কার্ষোদ্ধার করতে হলে এ লড়াইয়ে ভারতকে সবক্ষিণ 
মাথা উপ্চ করে চলতে হবে। কাঁটা 'দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। এ ব্যাপারে 
একমন্হর্তও অসতর্ক হলে চলবে না। 


পরদিন ৫ই জুলাই সকাল দশটায় সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল ভবন- 
সংলগ্র বিরাট ময়দানে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর আঁভবাদন গ্রহণ । 

সেকি বর্ণাঢ্য দৃশ্য! একসঙ্গে দশহাজার সোঁনক মদমত্তে এগিয়ে 
চলেছে তালে তালে পা ফেলে । চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। 

সূভাষের দুচোখে রাশি রাশি স্বপ্ন। বুঝি তাঁর চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে আতি পাঁরচিত একটি প্রাসাদের ছাঁব। লালকেল্লা ! ভারতের প্রাণকেন্দ্র 
লালকেল্লা। কবে গুদের পদভরে এঁ লালকেল্লা কেপে উঠবে এমনি করে ? 
কবে ? 

ভাষণ দিতে গিয়ে এক নতুন লুরে ডাক 'দিলেন সবভাষ--সাথীয়ো 
আউর দোস্তোঁ !' 

থমৃকে গেল হাজার হাজার যোদ্ধার দল। বুঝি সর্বাঞ্গ কেপে উঠল 


৪৩ 


থরথর 'বহবৰলতায়। নেতাজী তাত্দর সাথী বলে ডেকেছেন ! ডেকেছেন 
দোস্ত বলে! এ আনন্দ, এ গৌরব তারা রাখবে কোথায় ! এ যে বি"বাস 
করাও শন । 

ঠিক যেন স্বামীজণর প্রাতচ্ছাব। 'বদেশের ধর্মসভায় ভাষণ 'দিতে গিয়ে 
স্বামীজীও সোঁদন 'চরাচারত প্রথায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'লোডজ ত্যান্ড 
জেন্টেলমেন' বলে সম্বোধন করেনান, ডেকোঁছিলেন পঁসস্টার্স আ্যাণ্ড ব্রাদার্স” 
বলে। নেতাজীও যেন আজ ঠিক তেমনি সুরেই সবাইকে ভাক 'দিলেন-_ 
'সাথীয়ো আউর দোস্তোঁ ! 

এ সম্বন্ধে আজাদ হিন্দ সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের মল্লী 
এস. এ. আয়ার কি মন্তব্য করেছেন শোনা' যাক € 
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আর 'কি রূপ ! 'ক এশয়া, কি ইউরোপ, কোথাও কোন সেনানায়কের 
এমন তেজোদ্দীপ্ত রুপ দেখা যায়ান। সর্বাশ দিয়ে তেজ ও বার্য যেন 
ঝরে পড়ছে। 
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বন্ধাগণ, আজ আমার জীবনের সবচাইতে আনন্দ ও গর্বের 'দন। 
ভগবানের কৃপায় আজ আম গোটা বিশ্বের কাছে একথা ঘোষণা করার 
সুযোগ পেয়েছি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমরা একটি সুদক্ষ 
সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। যে সিঙ্গাপুর একাঁদন ব্রিটিশ 
সাম্মাজ্যের গর্বের বস্তু ছিল, সেই 'সিঙ্গাপুরেই আরজ আমাদের সেনাবাহনশ 
যুদ্ধের জন্য প্র্তৃত। 

আজ থেকে আমাদের একমাত্র ধ্যান হবে_ চলো 'দল্ল ! জানিনে, আমরা 
ক'জন এই মুক্তিসংগ্রামের পর বে*চে থাকব, তবে একথা জান যে, জয় 
আমাদের হবেই। জাঁবিত বন্ধুরা লালকেল্পায় গিয়ে 'বিজয়-উৎসব পালন না 
করা পযন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না। 

রাজনোতিক জবনের আঁভজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, স্বাধীনতা অর্জনের 
জন্য ভারতবর্ষ দব দিক থেকেই যোগ্যতা অর্জন করেছে, শুধু অভাব 
ছিল নিজস্ব একটি সেনাবাহিনীর 

এই সেনাবাহনী 'ছিল বলেই জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে আমোরিকাকে 
স্বাধধগন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্যারবাঁজ্ড সশস্ম স্বেচ্ছাবাহনপর 
সাহায্য পেয়োছলেন বলেই ইতালী স্বাধীন হয়োছল। 


আপনাদেরও ভারতবষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁথকুৎ [হিসেবে 
তেমাঁনভাবেই ইতিহাস সৃম্টি করতে হবে। যে সব সৈনিক নিজের দেশের 
কাছে বিশ্বস্ত থেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারে, দেশের জন্য 
প্রাণ দিতে পারে, জগতো তাদের পরাজয় নেই। 

ভারতবষের জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করার দায়ত্ব আজ আপনাদের । 
আপনারাই ভারতের আশা ও আকাক্ক্ষা। কথা 'দিচ্ছি-_সুখে-দঃখে, বিপদে- 
আপদে সর্বক্ষণ আম আপনাদের সাথী হয়ে পাশে পাশে থাকব। 

ধিল্তু বন্ধগণ, আজ আম রিন্ত। অনাহার, বুকফাটা 'পিপাসা, কষ্ট, 
দুঃসাধ্য আভষান আর মৃত্যু ছাড়া আজ আর আমার কিছুই দেবার নেই। 
আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ক'জন বে'চে থেকে স্বাধীন ভারতে পদার্পণ 
করতে পারব সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল-_ভারত স্বাধীন হবে। সেই 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের সব কিছ দিতে হবে।, 


পরদিন জাপ-প্রধানমল্লী জেনারেল তোজোকে সংবর্ধনা জানানো হল 
সিঙ্গাপুরে । নীচে সেনাবাহনশীর প্যারেড এবং আঁভবাদন প্রদর্শন। ওপরে 
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জেনারেল তোজো এবং সুভাষ । একজন স্বাধীন দেশের 
প্রধানমন্ত্রী, অন্যজন পরাধীন দেশের মান্তফৌজের সর্বাধিনায়ক । উল্লেখ- 
যোগ্য দৃশ্য বটে! 

সংবর্ধনা শেষে আবার নিজের প্রাতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করলেন তোজো । 

'ভারতবর্ষের কোন অণ্চলে সামারক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার আভপ্রায় জাপানের নেই। ভারতবর্ষ বিদেশ শাসন থেকে মস্ত হোক। 


এ ব্যাপারে জাপান সর্ব তোভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত।' 
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একদিন বাদেই পবের বিশিষ্ট নাগারকগণ এক জমকাল পার্ট 
সবক ০৯ এশিয়ায় সেদিনই সর্বপ্রথম সুভাষ 
সবাইকে লক্ষ্য করে সম্ভাষণ জানালেন_“জয় "হিন্দ! 

দেখতে দেখতে সে ধান ছড়িয়ে গেল দূর থেকে বহুদূরে । বৃদ্ধ 
প্রো হুবক শিশু, ষে-ই হোক না কেন, দেখা হলেই-জয় হিন্দ-! সর্রকারী 
বেসরকারী প্রাতটি ক্ষেত্ে_জয় হিন্দ! সর্বন_জয় হিন্দ! 

নমস্কার নয়, নমস্তেও নয়, শুধু 'জয় হিন্দ! সবার ওপরে জন্মভূমি 
ভারত। তার জয় হোক। মঙ্জাল হোক। কল্যাণ হোক। 

মাল্লকা, আমাদের দেশে বাভম্ব ধর্মমতাবলম্বী বহু জাতির বাস। 
তাদের ভাষা আলাদা, রীতিনীতি আলারা। সম্ভাষণও আলাদা । 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে সুভাষের এই জয় 'হিন্দএর মত এমন একাটি 
সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয় সম্ভাষণ এর আগে কোথাও তুমি শুনেছ কি ? 


৪ 






কারো মাথায় এসেছিল কি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা £ কেউ ভাবতে পেরে- 
ছিল এর এমন একাঁট সুষ্ঠু সমাধানের কথা ? 

আবার জন-সমাবেশ। আবার ভাষণ। তারিখটা ছিল ৯ই জুলাই। 

বোধহয় গোটা সিঙ্গাপুর সোঁদন জমায়েত হয়োছল সূভাষের ভাষণ 
শুনতে । প্রায় যাটহাজার ভারতবাসী। তার মধ্যে বৌশর ভাগই ছিল 
মাহলা। তা ছাড়া চশনা এবং মালয়ীদের সংখ্যা যে কত ছিল তা 'নির্পণ 
করা অসম্ভব। 

সকাল থেকেই আকাশের সদন মুখ ভার। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। 
মনে হয় বড় রকমের ঝড় উঠবে। 

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস এসে 
ঝাঁপয়ে পড়ল উন্মন্তের মত। তারপরই শুরু হল বৃ্টি। প্রথমে ফোঁটায় 
ফোঁটায়। তারপর মৃষলধারে। 

আশ্চর্য, একাঁট লোকও সরে গেল না সভাস্থল থেকে । ছোট-বড়, সারী- 
শিশু, কেউ না। কেন যাঝে তারা £ নেতাজী তো আগেই তাদের কাঁঠন 
কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তার কাছে এ তো কিছুই 
নয়। ঝড় আসে তো আসুক । আকাশ ভেঙে পড়ে তো পড়ূক। তা বলে 
নেতাজীর কথা না শুনে সভাস্থল ত্যাগ করতে তারা রাজী নয়। 

প্রবল বর্ষণ মাথায় নিয়ে প্রায় দুঘণ্টা' ধরে ভাষণ দিলেন সুভাষ । 
সোঁদন বেশ খোলাখুলিভাবেই তিনি ব্যন্ত করলেন তাঁর ভাঁবষ্যং কর্মপল্থান 
কথা । 

“বশ বছর ধরে আমি আইন অমান্য আন্দোলন করে এসোছ। বার 
বার আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। সেই তিন্ত অভিজ্ঞতা থেকে 
আজ আম একথা বলতে পাঁর যে, ভারতবর্ষে এমন কোন নেতা নেই, 
যান আমার মত এত আভজ্ঞতা সণ্টয় করতে সক্ষম হয়েছেন। 

সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার এ ধারণাই হয়েছিল যে, দেশের ভেতর 
থেকে চেম্টা করে কোনাঁদনই আমরা ভারতবর্ষকে 'ব্রাটশের কবল থেকে 
মুস্ত করতে সক্ষম হব না। তাই আমার উদ্দেশ্য হল, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 
যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, বাইরে থেকে তাকে সাহায্য করা। 

আজ থেকে আমাদের ধরন হোক-সর্বাত্ক যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণ। 
[1009] 1৬1001113916012 101 ও. 10658] 727, এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমি তন 
লক্ষ সৈন্য এবং তিন কোট ডলার আপনাদের কাছ থেকে পাবার আশা 


1 

মেয়েদেরও 'পাঁছয়ে থাকলে চলবে না। শিগ্‌গীরই আম একাঁটি নারী- 
বাহিনী গঠন করতে চাই। তাদেরও প্রাতঃস্মরণীয়া বাঁসীর রাণশর মত 
মূন্ত রণাঙ্গণে লড়াই করতে হবে। সোঁদন যা সম্ভব হয়েছিল, আজ কেন 
তা সম্ভব না? নিশ্চয়ই হবে? 


১লা আগস্ট বর্মার স্বাধীনতা উৎসব। 
বর্মা আগে ছিল ব্রিটিশের অধীন। একবছর আগে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 
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তাদের হারাতে হয়েছে জাপানদের কাছে। জাপ-সাঁদচ্ছার নিদর্শন হিসাবে 
১লা আগস্ট থেকে সেই বর্ম স্বাধীন। 
প্রধানমন্ত্রীর দাঁয়ত্ব গ্রহণ করবেন বর্মার জনাপ্রয় নেতা ডঃ বা. ম। 
কম্যাপ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল আউঙ্গ সান। থাঁকন নু বৈদোশক মন্তী। 
সুভাষকেও সেই উৎসবে যোগ 'দিতে হল বিশেষভাবে আমান্তিত হয়ে। 
আমল্ণ জানিয়েছেন ভাবী প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম স্বয়ং। শুধু সরকারী- 
ভাবেই নয়, ্যা্তগতভাবেও। মনে মনে তানি খুবই শ্রদ্ধা করতেন স:ভাষকে। 
যোঁদন প্রথম দেখোছিলেন, সৌঁদন থেকেই। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ 
পণ 2৩ 96 015 91170919015 17001 11191 ৬০ 10091. 730999 11906 
2, 099 17217050775 2110 (05/511106 00016 2105006 015 1১501015 10000 
10172 200 189 5125 21 5956 1011. 28] 01 00000. ] 9110015 52৬1 73096 
25 এ ৬০1৮ 10811092015 1019961105 18056 27120 0০911076 2170 [190- 
12115107806 1117) 505110 006 1 0091 5850 81100510100 5০56 901 
101116215 7010] 2100 700৬/01. 
[13152 00010051810 901709 : 101. 35. 18৬. ] 
[ আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে । সুভাষচন্দ্র কান্তিমান 
সুশ্রী দীর্ঘদেহণ, তাঁকে ঘিরে যারা দাঁগড়য়ৌছল তাদের সবার চাইতে মাথায় 
তিনি উণচু। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাদের সঙ্গে তান কথা বলাছিলেন। আমি 
দেখোছলাম সামারক আড়ম্বর আর সামর্থের সেই ঝকমকে দৃশ্যপটেও 
একাঁট মানুষের ব্যান্তিত্ব যেন আর পাঁচজনের থেকে স্বতল্ন করে তাঁকে 
চানয়ে 'দিচ্ছে। | 
আরো বলেছেন ডঃ বা. ম, 'অতীত আর বর্তমানকে আমি যেন একই 
সঙ্গে দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, দনর্ঘাদন ধরে ভারতবর্ষে যে 
এঁকান্তিক বিপ্লব-সাধনা চলছে, সুভাষচন্দ্র ষেন তারই মূর্ত প্রতীক। মনে 
হল, সেই বিপ্লব-সাধনা যেন এশিয়ার বৃহত্তর বিপ্লবের সঙ্গে এসে যুস্ত 
হয়েছে এবং এশয়াকে তা যেন পালটে দেবে। এই হচ্ছে তখন আমার মনের 
অবস্থা । 
শুধু তাই নয়, আমার মনে হয়োছিল, ভারতীয় বিপ্লবের অন্তঃস্থ আর 
এক বিপ্লবকে যেন আম প্রত্যক্ষ করাছ। সুভাষচন্দ্র আজ আমাদের নধ্যে 
উপাস্থিত। এই উপাঁস্থাতই যেন বলে দিচ্ছে যে, ভারতের দীর্ঘ সাঁহষ্ুতার 
পর্ব এবারে সমাপ্ত, সে তার নাক্ষয়তার দর্শন পাঁরহার করে বাস্তবকে 
স্বীকার করে নিচ্ছে, অর্ধেক পাঁথবী যখন বাকী অর্ধেকের সঙ্গে যম্ধ- 
নিরত, ভারতবর্যও তখন বাহুবলের সাহায্যেই বাহ;বলের মোকাবিলা করবে। 
বরাবরই আম বিশ্বাস করোছ যে, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মের মুস্তসংগ্রাম 
এক ও আঁবচ্ছেদ্য, ভারতবর্ষের ভূমিকার এই পারবর্তন দেখে তাই আমার 
পক্ষে উৎফুল্ল হওয়াটাই স্বাভাঁবক। সুভাষচন্দ্র সঞ্গে আমার সেই প্রথম 
সাক্ষাৎকারের সময় ছিল সধাক্ষপ্ত। ঠিক হল যে, শিগ্শীরই তানি আবার 
আমার স্গে দেখা করবেন।, 
[ বাংলা অনুবাদ- দেশ ] 
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সেই ডঃ বা. ম আমনল্মণ জানিয়েছেন সুভাষকে। শুধু সরকারণভাবে 
নয়, ব্যান্তরগতভাবেও। 

সানন্দে রাজী হলেন সৃভাষ। ভারতবর্ষে যেতে হলে এই বর্মার উপর 
দিয়েই তাঁকে মার্চ করে যেতে হবে সেনাবাহিনী নিয়ে। ডঃ বা. ম-র সঙ 
আলাপ করে এ সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন। 

নার্দস্ট তারিখে রেঙ্গুন বিমান-বন্দরে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হল 
সূভাষকে। এসেছেন ডঃ বা. ম। এসেছেন লীগের বর্মা শাখার সভাপাত 
মিঃ গাঁণ। এসেছেন বর্মা এবং জাপ-সরকারের নেতৃবৃন্দ। আর এসেছেন 
অগণিত উৎসাহ”? জনতা । 

একটা ব্যাপারে কিন্তু সুভাষের সঙ্গে ডঃ বা. ম-র অদ্ভুত মিল ছিল 
মল্লিকা । সূভাষ অন্তর্ধান করেছিলেন এলাঁগন রোডের বাঁড় থেকে। বা. 
ম মান্দালয় জেল থেকে। 

বর্মার যুদ্ধ-পারাস্থাঁতি তখন অত্যন্ত গুরুতর। জাপানীরা ক্লমশঃই 
এগিয়ে আসছে দুর্বার বেগে । বেশ বোঝা যায় যে, রেঙ্গুনের পতন আসন্ন । 

ঠক হয়োছল-_দু-একাঁদনের মধ্যেই বিপজ্জনক বন্দী বা. ম-কে পাঠিয়ে 
দেওয়া হবে ভারতবর্ষের কোন কারাগারে। কিন্তু কোথায় তখন বা. ম! 
নাট দিনে দেখা গেল খাঁচা শন্য। তার আগেই পাখী শিকৃঁল কেটে 
পাঁলয়ে গেছে বহুদূরে ! 

পরাঁদন স্বাধীনতা উৎসব। উৎসবে সুভাষের উপাঁস্থাতর কথা প্রধান- 
মন্ত্রী ডঃ বা. ম-র মুখ থেকেই বরং শোনা যাক £ 

'নেতাজী যাতে আমাদের উৎসবে যোগ দেন, তার জন্য আম নিজে 
তাঁকে আমন্ণ জানিয়োছলাম। তিনি এলেন, আমাদের অনুষ্ঠান দেখলেন। 
ব্রিটেন ও আমোরকার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। 

সেই ঘোষণা শুনলেন তানি। হাতপূর্বে তাঁর চোখে যে স্বপ্ন দেখোঁছ, 
সোঁদনও সেই স্বপ্ন তাঁর চোখে। কিন্তু তঅতে একট; যেন 'বিষনতার ছায়া। 
তাঁর হাসিও ঈষৎ ম্লান। 

কারণ বুঝতে আমার দেরণ হয়ান। ব্রহ্ম স্বাধীন, 'িল্তু তাঁর দেশ তখনও 
শৃঙ্খালত। তিনি হয়তো সামনের 'দিনগীলকে মনশ্চক্ষে দেখাছলেন। দীর্ঘ 
পথ তাঁর সামনে । সেই পথ তাঁকে পেরোতে হবে, অনেক রন্ত ঝরবার পর 
তবেই স্বাধীন হবে তাঁর মাতৃভূমি ৷ 

সিঙ্গাপুরে ফিরবার পর একমাসের মধ্যেই তান আমাকে অনুরোধ 
জানালেন যে, ব্রন্মদেশে ?তাঁন তাঁর সদর দপ্তর সাঁরয়ে নিতে চান, আম 
যেন অনুমাত দিই। বলা বাহ্‌ল্য, ভারতবর্ষের যথাসম্ভব 'নিকটবত+” জারগা 
থেকেই যে তাঁর কাজ চালানো দরকার, সেকথা আমাকে বুঝিয়ে বলবার 
কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমি মুত্তকণ্ঠে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা 
জানালাম ।, 

উৎসবে মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দিলেন সুভাষ £ 

4১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই ব্রন্ধদেশেরই মান্দালয় জেলে 
আমি বন্দ 'ছিলাম। খোলা জানালা 'দয়ে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতাম' বাইরের 
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দিকে। চোখে পড়ত, ব্রন্মদেশের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ । ভাবতাম, কবে এই 
পবাধীন ব্রক্ষদেশ আবার স্বাধীন হবে 2 আজ সেই স্বাধীনতা বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে। 

আপনাদের এই স্বাধীনতা থেকে আমরা দুটো শিক্ষা পেয়োছি। এক -__ 
উপযদন্ত সুযোগ এলে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করা । দুই-একাঁদন যে 'ব্রাটশ 
ভারতবর্ষকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ব্রক্মদেশ অধিকার করেছিল, আজ 
সেই ব্রহ্মদেশকেই ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে 'ব্রাটশের হাত থেকে ভারত- 
বর্ধকে পুনর্দদ্ধার করা । ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পযন্ত বৃহত্তব এশিয়ার 
স্বাধীনতা কোনাদনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। 

সবশেষে সুভাষ ভারতবাসঈর শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে দু লক্ষ টাকা 
উপহার দিলেন নতুন বর্মা সরকারকে । সবে মান্র বর্মার নবজল্ম ঘটেহে। 
তাকে পদনগর্ঠিন করতে হলে এ সময়ে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন, একথা 
তাঁর অজানা নয়। 

এই রেঙ্গুনেই একদিন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদ র শার সমাধির 
পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মৃতির প্রাতি শ্রদ্ধা জানিয়োছলেন সুভাষ । তবে সেটা 
আরো পরের ঘটনা । 

সুভাষের দুচোখে সোৌঁদন রাশি রাশি স্বপ্ন । একাঁদন এই সগ্াট বাহাদুর 
শা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখোছলেন। পররাজ্াগ্রাসী ব্রিটশের হাত থেকে 
ভারতবর্ষকে মুস্ত করতে চেয়োছলেন। কোথায় আজ সেই সম্রাট বাহাদুর শা ? 

কালম্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। ?কন্তু তার স্বপ্ন! সবই 
[কি শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে £ তার আত্মা কি সেই স্বপ্নকে ঘিরে 
সব সময়েই ঘুরে বেড়ায় না অতৃপ্ত জীবনতৃষ্কা নিয়ে ? 

কি ধূর্ত এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল ! তাদের বিচারে ভারতবষে'র 
শেষ সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় শেষ-নিঃ*বাস ফেলতে হল কিনা সুদুর এই 
বর্মার মাটিতে! আর ব্র্গদেশের শেষ সম্রাকে শেষ-শয্যা নিতে হল 
ভারতভূমিতে ! 

সম্রাট বাহাদুর শা, তুমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ কর। আঁম যেন তোমার 
সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করে তুলতে পারি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ 
কর। 

সবশেষে সুভাষ আবৃত্ত করোছিলেন বাহাদুর শারই লেখা একাঁট উর্দু 
কবিতা £ 

“্াঁজগুমে বু রহেগশ যক তক্‌ ইমান কী 
তব্‌ তো লণ্ডন তক্‌ চলেগশ তেগ্‌ হিন্দবস্থান কী।” 

'যতাঁদন মান্তসেনানীর মনে এককণাও বিশ্বাস অবাঁশিষ্ট থাকবে ততাঁদন 

পর্যন্ত ভারতের শোর্য লন্ডনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করবে।' 


কাজ আর কাজ। 'নরবাঁচ্ছম্ কাজ। একটার পর একটা। অসংখ্য কাজ। 
কাজ ছাড়া আর সবাকছুই বুঝি চাপা পড়ে গেছে অতল মনের গভীরে 
রেঙ্গন থেকে ফিরে এসেই লীগের পদনগঠিনের কাজে হাত 'দিলেন 


৪৯ 
সন্ভাষ (৩য়)--৪ 


সুভাষ । মোহন সিং এবং রাসাঁবহারীর ভুল-বোঝাবুঝর ফলে লীগের 
কাজে কিছুটা মল্থরতা এসোছল একথা সত্য, তা বলে এ অবস্থাকে তো 
আর মেনে নেওয়া চলে না। দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র জুড়ে লীগের 
শাখা বিদ্যমান। দরকার হলে সেগুলোকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে 
হবে। 

লড়াই করবে জওয়ানের দল, কিন্তু পিছন থেকে সবকিছুই যে জোগান 
দতে হবে এই লীগকে । অর্থ পোশাক, খাদ্য ইত্যাদ প্রাতট (জানিস 
সরবরাহ করার দায়িত্ব যে এই ইন্ডিয়ান ইশ্ডিপেণ্ডেন্স লীগেরই। তাকে 
মজবুত করে গড়ে না তুললে চলবে কেন ? 

সুভাষ তেরোট বিভাগ ঢেলে সাজালেন নতুন করে। তারপর 

আস্তে আস্তে অন্য 'বিভাগ। 

দাঁয়ত্ব বণ্টন করা হল- এইভাবে £ ফিনান্স এবং ভিপার্টমেন্ট মফ 
জেনারেল আযাফেয়ার্ঁ লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটাজর্শ (জেনারেল সেক্রেটার), 
পাবালাসঁটি আ্যান্ড প্রোপাগান্ডা-এস. আয়ার, এডুকেশন_জে. থা, 
সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং হাউীসং আযা্ড ট্রান্সপোর্ট-ডি. এম. খান, 
মাহলা বিভাগ- লক্ষী স্বামীনাথন, সাপ্পাই-লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটাজঁ 
€পরে হরদয়াল সিং), বিকুটমেন্ট-_ মেজর পট্রনায়ক, প্রোৌনং লেঃ কর্ণেল 
ঈশান কাদির, ইশ্টেলিজেল্স- লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটাজর্ঁ (পরে সত্যমোহন 
সহায়), 'রিকনস্ট্রাকশন- এন. সরকার, সংহল ভিপাটমেণ্ট-মিঃ কোট'লা- 
ওয়ালা। 

লক্ষ্য কর মল্লিকা, চারটি গুরুত্বপূর্ণ 'বভাগই সুভাষ চাপিয়ে দিলেন 
লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটাজর উপর। পরবর্তীকালেও সভাষের নির্দেশে 
বহু দায়িত্বের বোঝা বইতে হয়েছিল এই চ্যাটাজরঁকেই। তখন অবশ্য তান 
আর লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজঈ* নন, মেজর জেনারেল চ্যাটাজীঁ। 

চ্যাটাজঁর প্রাতি সৃভাষের এই আস্থার কারণও 'ছিল। সাঁত্য বলতে 
কি, এমন সুদক্ষ সংগঠক ও প্রশাসক সৌঁদন খুব কমই ছিল ইশ্ডিপেশ্ডেন্স 
লীগে। যেখানে সাংগঠাঁনক প্রশ্ন সেখানেই চ্যাটাজঁ। এককথায় আজাদ 
হিন্দ সরকারে 'তাঁন ছিলেন অপাঁরহার্য। 

শুধু আজাদ 'হন্দ সরকার বলে নয়, তার আগে দেশে থাকতেও একজন 
সং এবং আদর্শবান সরকারী মোঁডকেল আফসার 'হসেবে 'তনি যে দক্ষতা 
দোঁখয়োছলেন, তার নজীর খুব অজ্পই দেখা যায়। 

দেখতে দেখতে কাজের মধ্যে আরো বেশ করে ডুবে গেলেন সুভাষ । 
সকাল থেকে রান্র পর্যন্ত ঠাসা প্রোগ্রাম । কোথাও ফাঁক নেই। ফাঁকও কুনই 
কোথাও । সবই সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে আঁবশবাস্য গাঁতিতে। 

বিরাট আয়োজন । বিরাট প্রস্তুতি । প্রশাসন, প্রচার, সমাজকল্যাণ, অথ”, 
বৈদেশিক দপ্তর, আবাসও পাঁরিবহণ-এমাঁন কত বিভাগই না গড়ে উঠেছে 
এর মধ্যে। শর হয়েছে বাঁসীর রাণীবাহন? এবং শোর ও বালকদের 
শনয়ে গড়া বালসেনার কাজ। 
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ওঁদকে রয়েছে সামারক বিভাগের সংগঠনের কাজ। স্পেশাল সাঁভ'স 
গ্রুপ, রি-এনফোর্সমেন্ট গ্রুপ, রোৌজমেন্ট অফ ফিল্ড ফোর্স আঁটলারণ 
ইউনিট, সাঁজোয়া গাঁড় ইউীনট, ইশ্টোলজেন্স গ্রুপ, ইঞ্জিনীয়ারং ইউনিট, 
মেডিকেল এইড পার্টি, বেস হাসপাতাল-_এমাঁন কত "বভাগ। 

রয়েছে আঁফসার্স দ্রোনং স্কুল। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য ভাঁবষ্যতে 
আরো আঁফসার দরকার হবে। এখন থেকেই তাদের গড়ে নেওয়া প্রয়োজন। 

অসামরিক লোকদের ট্রেনিং-এর জন্য বিরাট শিক্ষা-শাবির গড়ে উঠেছে 
কুয়ালালামপুরে । আর একটা পেনাং-এ। নতুন করে সংবাদপন্র প্রকাশ করা 
হয়েছে দটি-ভয়েস অফ ইশ্ডিয়া” আর ॥*আওয়াজ-ই-হন্দ+। প্রথমটা 
ইংরেজী, পরেরটা হিন্দস্থানী ভাষায়। 


একটা ঘুমন্ত দৈত্য যেন জেগে উঠল কোন্‌ মায়াকাঁঠির স্পর্শ পেয়ে। 

সর্বত্র এক রব- এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো। পিছনে তাকাবার সময় 
নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। সামনে দূরন্ত সংগ্রামের দিন। 
তার জন্য সবাই প্রস্তুত হও। 

সেনানিবাসগৃঁলতে সেই একই চণ্চলতা। কোথায় যেন একটা প্রহর 
বাজবার সঞ্কেত-ধৰাঁন শোনা যাচ্ছে। আর সময় নেই। সবাই প্রস্তুত হও ! 

সেনাবাহনীর সবচাইতে বোঁশ পরিবর্তন ঘটেছে মানাঁসক দিক থেকে। 
ভাড়াটে সৌনক বলে এতকাল তাদের সম্মান বলতে কোথাও কিছু 'ছিল 
না। সর্ব তারা ছিল অবজ্ঞা ও উপহাসের পান্র। 

আজ তারা আজাদী সৌনিক। তাদের সম্মান আলাদা । ইজ্জত আলাদা । 
ভাবতে গেলেও যেন বুকটা দশহাত উণ্চু হয়ে ওঠে। অজ্জঞাতেই মুখ থেকে 
বৌরয়ে আসে-_ জয় 'হন্দ ! নেতাজী জিন্দাবাদ ! 

আশ্চর্য, ধূর্ত ইংরেজদের চক্রান্তে সব কিছ_ তারা ভুলে 'গয়োছল 
এতাঁদন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, সবার ধর্ম ছিল সোৌঁদন আলাদা । 
ভগ্গবানও বুঝ আলাদা। তাই প্রাতটি সেনাবাহনণ গড়ে উঠোঁছিল ধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের 'ভীন্ততে। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন হলে একের বিরদ্ধে অন্যকে 
লোলয়ে 'দয়ে শায়েস্তা করা । ভাষা, পোশাক-পাঁরচ্ছদ, এমন কি আহারের 
ব্যাপারেও সৌঁদন কারো সঙ্গে কারো মিল ছিল না। 

আজ হিমালক্ন থেকে কন্যাকুমাঁরকা পর্যন্ত সব িলে-মশে একাকার । 
নেতাজশ তাদের 'শাঁখয়েছেন যে, ভারতবর্ষ এক ও অভিন্ন । সেখানে মানুষে 
মানুষে কোন তফাৎ নেই। তাদের একমান্র পাঁরচয়-_তারা ভারতীয়। 
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_মাঝে মাঝেই সুভাষ গিয়ে দেখে আসেন তাঁর একান্ত প্রয় আজাদ 
বাহিনীকে । সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। ওরাই তো সোঁদন সবচ্ৰ 
পণ করে এগিয়ে যাবে সংগ্রামের পুরোভাগে। ওদের ছেড়ে তিনি থাকবেন 
ক করে ? | | 

এক-একাঁদন সোজা চলে যান রান্নাঘরে । খংটে খ*টে সবাঁকছু পরণক্ষা 
করে দেখেন নিজের চোখে । ওরা সৈনিক। নিজেকে শ্ত সমর্থ রাখতে হলে 
ভাল খাবারের ব্যবস্থা থাকা চাই। সেখানে কোন বুট থাকলে চলবে না। 

সবশেষে একসঙ্গে বসে খাওয়া । মাঝে মাঝে আজাদী সৌনকদের সঙ্গে 
বসে খাওয়া তাঁর চাই-ই। তখন আর 'তাঁন তাদের নেতাজী নন- ভাই, 
বন্ধন, গুরু, সব কিছনই। 


২৫শে আগস্ট ১৯৪৩) আনমজ্ঠানকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজেব 
সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করলেন স:ভাষ। 

সর্বাধিনায়ক 'হসেবে এক 'নেশিনামায় তিনি ঘোষণা করলেন ঃ 

“ভারতের ম্যান্ত আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য আজ থেকে আম 
আজাদ 'হন্দ ফৌজের আঁধনায়কত্ব গ্রহণ করোছি। আজ আমার জীবনে 
পরম আনন্দ ও গৌরবের' দিন। যে কোন ভারতনঁয়ের কাছেই আজাদ 'হন্দ 
ফৌজের নেতা হওয়ার চাইতে বোশ সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না। 

নিজেকে আম আমার আটান্রশ কোট দেশবাসীর সেবক বলে মনে 
কাঁর। এই অটান্রশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার্থে আমি দড়প্রাতজ্ঞ। 
যাতে প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারে 
সেইভাবেই আম আমার কর্তব্য করে যাব। 

কেবলমান্র অকীন্িম দেশপ্রীতি, ন্যায় ও সাম্যের 'ভীত্ততেই সাত্যকাব 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদে 
যে সংগ্রাম করতে হবে তাতে সবচাইতে বড় দাঁয়ত্ব থাকবে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের। 

এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হলে আমাদের সামনে থাকবে 
দুটি মান্র পথ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দরকার হলে আমরা প্রাণ দে 
নয়তো বিজয় গৌরবের আঁধকারী হব। 
একটা দুর্লষ্ঘ্য চীনের প্রাচীর। আবার যখন মার্ট করে এাঁগয়ে যাব, তখন 
স্টশম রোলারের মতই সমস্ত বাধা-ীব্ঘন গঠুড়িয়ে দিয়ে এীগয়ে যাব। 

আমাদের কাজ শূরূ হয়ে গেছে। পদল্লশী চলো” এই হন্কার দির্যে 
আসুন আজই আমরা রণযান্রা শুর; করে দদিই। যোঁদন দিল্লশর বড়লাট 
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প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়বে, আর আজাদ 'হন্দ 
ফৌন্গ লালকেক্লায় বিজয়-উৎসবে মেতে উঠবে, সৌঁদনই আমাদের এই 
আভষান শেষ হবে।” 


নতুন এশিয়ার ঘুম ভেঙেছে। 

সর্বত্র বেজে চলেছে একাঁট আশ্চর্য যাদুভরা কণ্ঠস্বর, ওঠো ! দাঁড়াও! 
স্বাধীনতা অশনের চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জশবনে। গায় 
এস ভাইসব ! হাতে হাত মেলাও। জয় আমাদের সানিশ্চিত। 

মেয়েদেরও পিছিয়ে থাকলে চলবে না। তাদেরও কারাঙ্গনার সাজে 
সেজে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রিভলবাব বেয়নেট রাইফেল মোঁসনগান নিয়ে 
লড়াই করতে হবে। 

কেন পারবে না £ নিশ্যয়ই পারবে। যেখানে তোমাদের ভাইয়েরা দেশের 
জন্য যহদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়ে প্রাণ দেবে, সেখানে তোমরা কি পিছিয়ে থাকবে ? 
ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবে নাঃ 


এর মধ্যেই 'বাভন্ন স্থান থেকে অসংখ্য নতুন স্বেচ্ছাসেবক আসতে শব 
করেছে। দলে দলে। ঝাঁকে ঝাঁকে। হংকং, ফিলিপাইন, জাভা, সমান্রা, 
সাংহাই, জাপান, ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন সব জায়গা থেকেই। আসছে ছেলে- 
মেয়ে সবাই। 

কণ্ঠে তাদের দড়ু আত্মপ্রত্যয়ের সুর । স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহাযজ্ঞে 
কেউ আমরা 'পাছয়ে থাকতে রাজী নই। জানি, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। 
দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ । প্রয়োজন হলে তাই আমরা দেব, তবু দিল্লী 
আমরা যাবই। তারপরই একসঙ্গে সবাই ধৰ্নি তোলে- চলো দিল্লী ! চলো 
দিল্লী! চলো দিল্লী ! 

একটা নতুন জোয়ারে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন ভেসে চলেছে একাত্ম হয়ে। 
দেখা হলেই- জয় 'হন্দ্‌ ! চলো দল ! ছেলে-বুড়ো সবাই । এমন ক শিশুরা 
পর্যন্ত বায়না তোলে, জয় "হিন্দ, ! চলো দিল্লী ! জন্মভূমিকে যারা এ পর্য্ত 
চোখেও দেখেনি, তাদের মুখে পন্তি সেই একই কথা- চলো "দিল্লী! জয় 
হিন্দ ! এ যৌবন জলতরঞ্গ রোধিবে কে? 

এক-একসময় হিমাঁসম খেয়ে যেতে হয় এত লোককে ঠাই দিতে গিয়ে। 
এদের থাকা-খাওয়া, শিক্ষা, পোশাক-পারিচ্ছদ চাট্রখাঁন কথা তো নয়। 

সব চলেছে সুশৃঙ্খলভাবে। কোথাও এতটুকু এঁদিক-ওাঁদক হবার যো 
নেই। সবই চলেছে কাঁটায়-কাঁটায়। 

ওরা আসবেই তো। আরো আসবে। ব্রাহ্মণ থেকে পাঁতিত, সবার পরশ 
না পেলে মায়ের আঁভষেকের মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে কি করে ? 

স্বাধীন বর্মার প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম'র ভাষায় £ 

“বশাল সেই সভা, সেখানে তিনি বন্তৃতা দিলেন, আহবান জানালেন ঃ 
চলো দিল্লী ! আশ্চর্য সেই ধান, উপাস্থিত মানুষদের কানে তা যেন প্রায় 
মার্ট করে এাঁগয়ে চলবার নির্দেশের মত শোনাল, ওই একটি ধবনিতেই 


৬৩ 


সুভাষচন্দ্র সকলের হৃদয় জয় করে নিলেন। তাঁর নিদেশ£ এ সংগ্রামে 
সবাইকে যোগ দিতে হবে। কার্যত তাই হল, "সিঙ্গাপুরে গোটা ভারতীয় 
সমাজ তাঁর নিদেশে যদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়লেন। এ এক আশ্চর্ধ ঘটনা ।” 


এ তো গেল কর্মব্যস্ত মানুষটার বাইরের রূপ। ভেতরের মানুষটা! 
কেমন ছিল ? 

এ সম্বন্ধে সৃভাষের সেই কর্মব্যস্ত জীবনের বহু খঠাটনাটি ঘটনার 
সাক্ষী প্রচার-সচিব আয়ার সাহেবের মুখ থেকেই বরং কিছ শোনা যাক £ 

«একটু বেলাতেই উঠতেন নেতাজী । যাঁদও ঘুম ভাঙত অনেক আগেই। 
শুয়ে শুয়েই কিছুক্ষণ গীতা পড়তেন। তারপর জপ করতেন তুলসার মালা 
হাতে নিয়ে। সকাল ছ'টার আগে কোনাঁদনও উঠতেন না। আবার সাতটার 
পরেও নয়। 

ঠিক আটটায় স্নান সেরে ব্রেকৃফাস্ট। আলাদা কোন ঘর ছিল না। 
আঁফস আর শোয়া ছিল একই ঘরে । গোটা তিনেক আধাঁসদ্ধ ডিম, আর 
কয়েক পেয়ালা চা,_এই ছিল তাঁর সকালের খাবার । চা অবশ্য অনেকবারই 
খেতেন। বলতে গেলে যখন-তখন। 

-ফাস্টের পরেই সোজা চলে যেতেন লীগের সদর দপ্তরে । বেলা 
প্রায় এগারোটা পর্য্ত থাকতেন সেখানে। তারপর 'মালটার হেড 
কোয়ার্টার্সে। সেখানেও বেশ কিছক্ষণ। সেই সঙ্গে চায়ের পালা চলছে 
তো চলছেই। 

ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো। তারপর খাবার। ব্যন্তিগত কর্মচারী, 
আঁতাঁথ বা কোন জাপ-ক্টনৈতিক প্রাতানাধ, যে ই হোক না কেন, সবাইকে 
নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসতেন একই টোঁবলে। 

সাধারণ খাবার । ভাত, ভাল, দই ও একাঁট করে কলা । কোনাঁদন মাছ 
জুটলে তো কথাই নেই। সোঁদন নিজেই হয়তো দু-একবার ভাত চেয়ে 
নিতেন। লবশেবে এক কাগ কাঁফ। কাঁফটা বেশ কছূক্ষণ ধরে তারে 
খেতেন। সেই সঙ্গে চলত নানারকম গঞ্প ও 'মান্ট পাঁরহাস। 

সবচাইতে বোশ মজা করতেন টেবিল-বয় কালকে নিয়ে। সহজ সরল 
লোক কালশ। সব কিছ ছেড়ে, এমন 'কি জের নব-ীববাহিতা স্ঘ্রীকে পর্যন্ত 
ছেড়ে সে চলে এসোছিল নেতাজীর কাছে। নেতাজশীকে সেবা করার চাইতে 
বড় কাম্য আর কিছুই 'ছিল না তার। 

খুব সুপুঁর খেতেন নেতাজী। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি মেশানো ভাজা 
সুপুরি। প্রায় সর্বক্ষণই খেতেন। বাইরে গেলে কৌটো ভার্ত করে সঙ্জো 
নিয়ে ষেতেন। এ ব্যাপারে কোনাঁদনও ভুল হত না' তাঁর। 

মাঝে মাঝে মকরধ্যজ খেতেন। সে একটা দেখবার মত জিনিস বটে। 
এমন তল্ময় হয়ে জিনিসটি তৈরী করে চেটে চেটে খেতেন যে, দেখে মনে 
হত, এ ছাড়া বুঝ সংসারে আর তাঁর দ্বিতীয় কোন কাজ নেই। 

আর সিগারেটটা প্রায় সারাদনই খেতেন। একটার পর একটা । যাকে 
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(বলে চেইন-স্মোকার। 'সগ্গারেটের শেষটনকু অবাধ খেতেন। কম করে হলেও 
দিনে-রাতে 'মাঁলয়ে ন্রিশ-চল্লিশটা তো বটেই। তবে সেটা নির্ভর করত 
পাঁরস্থিতর ওপর। কোন কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা কালে মান্রাটা 
বৃদ্ধি পেত। সর্বশেষ সিগারেটটি খেতেন রাত প্রায় একটা নাগাদ। তারপরে 
আর নয়। তবে কাজের চাপে প্রায়ই রাত কাবার হয়ে যেত। 'সিগারেটও 
সেই হারেই চলত। 

মাঝে মাঝে ব্যান্তগত চিকিৎসক রাজ্‌ এই নিয়ে উস্‌্খুস্‌ করতেন। 
তাঁর মতে নেতাজীর এত সিগারেট খাওয়া উচিত নয়। দু-একবার বোঝাতেও 
চেষ্টা করেছেন সেকথা । কিন্তু কে কার কথা শোনে! একটার পর একটা 
চলছে তো চলছেই। 

ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়েও রাজুর অশান্তির অন্ত ছিল না। তাঁর বন্তব্য, 
-নেতাজীর পক্ষে তিন-চার দান খেলাই যথেম্ট। কিন্তু বলতে গেলে ফল 
হত উল্টো। তখন দানের মানা বেড়ে যেত। 

সামাল দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতেন রাজ;। যা তান 
নিষেধ করবেন, ঠিক তার উল্টোটাই নেতাজী করবেন। এমন অবুঝ 
লোককে সামাল দেওয়া কি সোজা কথা ! 

কফি খাবার বেলাতেও তাই। সাত্য বলতে কি, তাঁর কাঁফ খাওয়া দেখেই 
রাতের প্রোগ্রাম অনেকটা অনুমান করা যেত। এক কাপ হলে বুঝতে হবে 
রাত একটা পর্যন্ত কাজ চলবে। দু-কাপ হলে রাত দুটো বা তিনটে 
পর্য্ত। তার চাইতে বোঁশ হলেই বুঝতে হবে যে, সারা রাতের প্রোগ্রাম। 
কোনাঁদন মোটেই চাইতেন না। বোঝা যেত, সোঁদন তিনি একট; তাড়াতাঁড় 
ঘুমোতে চান। তবে এটা খুব কমই হত। 

কোন-কোনাঁদন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে সিগারেট মুখে দিয়ে 
চেয়ারে বসেই একটু 'ঝাঁময়ে নিতেন। এক-আধাঁদন খেয়াল হলে গাঁড়য়ে 
নিতেন 'বিছানায়। তবে আধঘণ্টার বোৌশ কোনমতেই নয়। 

জন্তু-জানোয়ার বেশ ভালবাসতেন। ছোটখাট একটা 'চাঁড়য়াখানাও 
তৈরশ করেছিলেন নিজের কোয়ার্টারে। কিন্তু বেড়াল ছিল দ:-চক্ষের বিব। 
[ঠিক তার বিপরীত ছিল বার্লন থেকে আগত একান্ত লাঁচব আবিদ হাসান। 
বেড়াল ছিল তার খুবই প্রিয় । দুটো বেড়াল যোগাড়ও যেন সে করোছল 
কোথা থেকে। ওদের কাচ্চা-বাচ্চাও হয়োছিল কয়েকটা । এই নিয়ে আবদ 
হাসানের সতকতার অন্ত ছিল না। সব সময় নজর থাকত,_ ওগুলো যন 
তার ঘর ছেড়ে কখনো বাইরে না ষায়। 

একাঁদন অঘটন ঘটে গেল। নেতাজী সোঁদন নিজের ঘরে ঢুকেই অবাক। 
দুটো বেড়াল-ছানা তখন 'দাব্য খেলা করাছল তাঁর ঘরে ঢুকে। 

অবস্থাটা বুঝতে পেরে ত্রস্তে ছুটে গেল আবিদ হাসান। সর্বনাশ! 
এত সতর্কতা সত্বেও সব ছুই আজ ধরা পড়ে গেছে নেতাজার কাছে! 
এখন উপায়! 

এগুলো কার? জানতে চাইলেন নেতাজী । 

আমার স্যার। '্বিধা ও কুণ্ঠায় আবিদ হাসান তখন রীতিমত বিব্রত, 


৮ ৫৫, 


সব সময়ে আমার ঘরেই খেলা করে। রাত্রে চুপচাপ আমার বিছানায় ঘ্াময়ে 
থাকে। 

ণবছানায় ! নেতাজী অবাক, তুমি কি রানে এগুলোকে নিয়ে “বিছানায় 
শোও নাকি ? 

হ্যাঁ, স্যর। 

নেতাজী স্তাম্ভত। নিজের কানকেই বাঁঝ বিশ্বাস হল না তাঁর। 
কেউ যে কোনাঁদন বেড়াল নিয়ে বিছানায় শুতে পারে, এ বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও 
অগোচর 'ছল। 

এক-একদিন গভীর রান্রে ব্রক্ষচারী কৈলাসকে 'নয়ে আসার জন্য 
গাঁড় পাঠিয়ে দিতেন রামকৃষ্ণ মিশনে । স্বামীজী এলে দীর্ঘসময় তাঁৰ 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন আধ্যাত্মক ব্যাপার নিয়ে। কোন-কোনাঁদন 
নিজেই চলে যেতেন মিশনে । সিল্কের একাট৷ ধাঁত পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
সেখানে বসে থাকতেন তন্ময় হয়ে। দেখে মনে হত, যেন নিজেকে 1তাঁন 
পারপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়েছেন ভগবানের কাছে। তাঁর সেই আত্ম- 
সমাহিত ভাব দেখলে আমাদের ভগবান বুদ্ধের কথাই মনে হত। 
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একই অভিমত থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী িব্ল সংগ্রামের 8 বিদ্ধেব 
পাশে বসবার মত একটিমাত্র লোকই আম দেখোঁছ, তান হলেন নেতাজন 
বসু” [ওকার রোবস্‌ ৪ লিউপোল্ড 'ফিসার ] 

অথচ খাবার টোবলে একেবারে বিপরীত চেহারা । রাত আটটায় নৈশ- 
ভোজ। প্রায়ই সঙ্গে থাকতাম আমি। তাছাড়া রাজু, টাইিস্ট ভাস্করণ, 
এ. ডি. সি. রাওয়াৎ ও সমূশের সং ও দু-একজন আঁতাথ-এ তো আছেই। 

সবাই এক টেবিলে। সেখানে ছোট-বড়র কোন প্রশনই নেই। সবাই 
সমান। কোন গুরুগম্ভীর আলোচনা তখন নয়। শুধু খেতে খেতে হালকা 
রসালো পঁরিহাস। 

মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের খাবারের গ্‌ণাগুণ নিয়ে আলো- 
চনা হতো। এ ব্যাপারে নেতাজী ছিলেন রাঁতিমত সমঝদার। এমনভাবে 
তিনি নিজের আঁভজ্ঞতার কথা বলতেন যে, শুনে আমরা হেসে গাঁড়য়ে 
পড়তাম। 

একাঁদন আমাদের সঙ্গে ইয়েলাপ্পা সাহেবও খেতে বসেছেন। দই 
পাঁরবেশন করতে দেখেই তিনি বললেন-_-'মোষের দুধের দই রোজ খাওয়া 
উচিত নয়, তাতে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। 

বলতে না বলতেই নেতাজণ জবাব দিলেন--এটা কি আপনার ব্যান্তগত 
আভিজ্ঞতা নাকি ? 

আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঞ্চগে হাঁসর রোল উঠল খাবার টোবলে। 

আর একদিন খেতে খেতে আনন্দমোহন সহায় বললেন-_“লীগের সাংহাই 
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শাখার একজন আঁফসারের বিরদ্ধে গুরুতর আঁভযোগ এসেছে। তদল্তের 
জন্য কাউকে ওখানে পাঠানো দরকার। কাকে পাঠানো যায় £, 

নেতাজী লীগের টোকিও শাখার সভাপাঁত রামমৃর্তির নাম প্রস্তাব 
করলেন। দ্বিধাগ্রস্তের মত সহায় বললেন--কল্তু রামমূর্তি যে খুব সিধা 
আদমী স্যার। 

৭! সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর জবাব--এটধা (বাঁকা) আদম চাই- না? 

উপাস্থত প্রাতিটি লোক হেসে উঠলেন সশব্দে। সহায়ও গলা মেলালেন 
তাঁদের সঙ্গে । 

এই ছিলেন আমাদের নেতাজী। নেতঅ অনেকেই হয়, িল্তু নেতাজী 
একজনই। 'তিনি সর্বকালের । সর্বযুগের।” 

দিনগুলো যেন ঝড়ের মত আসে আর যায়। 

কাজের নেশায় সুভাষ তখন উন্মত্ত যেন। যুদ্ধ ছেলে-খেলা নয়। তার 
উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য বিস্তর সময়েব প্রয়োজন। অথচ এঞাঁদকে হাতে 
সময় খুবই কম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে সবাঁকছ- গড়ে-পিটে নিতে 
হবে মজবুত করে। 

ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে জন্মভূমি ভারতবর্ষের কথা । বাংলাদেশের কথা। 
একান্ত 'প্রয় সতীর্থদের কথা । কবে আমি আমার সেই ফেলে-আসা জন্ম- 
ভূমিতে ফিরে যাব ম্বন্তির মশাল হাতে নিয়ে? কবে ? আর কত দেরী ? 

বানের খবরও তাঁর অজানা নয়। সব কিছুই সেখানে চলছে আগেব 
মত। তাঁর নিদে'শমত নাম্বিয়ারই এখন দেখাশোনা করে সব কিছন। গনপ্দলে, 
গিরিজা মুখাজী, শর্মা, কুস্‌ম পাল, প্রমোদ সেনগ্প্ত, কান্তারাম, সুলতান 
সবাই যে-যার কাজ করে চলেছে সহম্ঠুভাবে। জার্মান বন্ধু ভন রুট, 
আলেকজান্ডার ওয়, কেপলার-গুরাও রয়েছেন আগের মত। 

ভারতবর্ষের খবরও কিছ িছ তাঁর জানা আছে। গান্ধীজী জওহরলাল, 
আজাদ, সর্দার প্যাটেল--সবাই এখন কারাপ্রাচীবেব অন্তরালে । 

কিন্তু বাংলাদেশ ! ওখানকার বিপ্রবী সতীর্থদের খবর 'কি 2 হেমচন্দ্ 
ঘোষ, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গৃপ্ত, মহারাজ রাঁব সেন, আনল রায়, লীলা 
রায়--গুদের খবর ক ? গুরা কি এখনো বাইরে আছেন ? মনে তো হম না। 
আগস্ট আন্দোলনের পরে ধূর্ত ইংরেজ যে গুদের কাউকেই জেলের পাঁচিলের 
বাইরে রাখবে না সে তো বলাই বাহুল্য। 

মেজদাও বাইরে নেই। অনেক আগেই তাঁকে ওরা আটক করেছে চার 
দেওয়ালের ভেতরে । খবরটা 'িজেরাই ওরা প্রচার করোছিল অল ইন্ডিয়া 
রোডিও থেকে । ভাইপো 'শাশিরের খবর ি ১ ও কি এখনো বাইরে আছে £ 
তাকে গোমো স্টেশনে পেশছে দিতে গিয়ে সোদন যেভাবে ও ঝাঁক নিয়ে- 
ছিল সাঁত্যই তার তুলনা নেই। ধরা পড়লে আর রক্ষে ছিল না। 

আকবর শা, ভকত্রাম, আবাদ খাঁ, উত্তমচাঁদ_গুঁদেরই বা খবর কিঃ 
গুরা কি রেহাই পেয়েছেন ত্রাটশের হিংস্রতার হাত থেকে 2 খ্খব সম্ভব 
পানান। পাবার কথাও নয়। 

পেনাং প্রেনিং সেপ্টারের শিক্ষক এন. এস. চোপরার নেতৃত্বে ভারতবর্ষে 


৫ 


সাবমেরিনযোগে একটা দল পাঠালে কেমন হয় ! গুখানকার সামরিক পাঁর- 
'স্থাত সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা দরকার। তাছাড়া আগামী দিনের সংগ্রামের 
জন্য ওখানকার একান্ত বিশবস্ত সতীর্থদেরও প্রস্তুত থাকতে বলা প্রয়োজন। 

অবশ্য তাঁর এখানে আসার আগেও যে এ ধরনের প্রচেন্টা না হয়েছিল 
এমন নয়, কিন্তু তা কার্যকর হয়ান। সবাই ধরা পড়ে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন 
ফাঁসিমণ্ে। তা বলে আর তো পিছিয়ে গেলে চলবে না। চেষ্টা যে চালিয়ে 
যেতেই হবে। 

কিন্তু না, আর দেরী নয়। খবরের সময় হয়েছে। কি বলে ব্রিটিশ- 
পাঁরচাঁলত অল হীণ্ডয়া রেডিও শোনা যাক। 

এমনিভাবেই একাঁদন খবর শুনতে গিয়ে সহসা দারুণভাবে বিচাঁলত 
হয়ে উঠলেন সুভাষ। আঘাতটা যেমন আকাঁস্মক, তেমাঁনই অগ্রত্যাশিত। 

বাংলাদেশে ভয়াবহ দ্াভক্ষ শুরু হয়েছে। খাদ্যাভাবে অসংখ্য লোক 
মৃত্যুবরণ করছে শেয়াল কুকুরের মত। পারাস্থাত সাঁত্যই শোচনীয়। ভয়ঙ্কর 

। 

সাঁতাই তাই মাল্লকা। আজ ১৯৭৩ সালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই ভয়াবহ 
দৃশ্যের কথা তুমি বোধ হয় কল্পনাও করতে পারবে না। সরকারী অব্যবস্থার 
ফলে সোঁদন মোট কত লোককে এই ইচ্ছাকৃত দুভক্ষের ফলে প্রাণ 'দিতে 
হয়োছল, জানো ? প্রায় ষাট লক্ষ । 

পথে-ঘাটে, ফুটপাথে, ময়দানে যোঁদকে তাকানো যায় শুধু আস্থচর্মসার 
অগ্দনতি মৃতদেহ। বোশর ভাগই ক্ষত-বিক্ষত। শকুন এবং কুকুরের দল 
আগে থেকেই তাদের শেষ করে 'দিয়েছে। 

মল্লকা, যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায়। বাংলাদেশের সেখানে কোন 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা 'ছিল না। তাছাড়া সাঁত্য বলতে গেলে বাংলাদেশে সৌদন 
যুদ্ধ হয়ও নি। অথচ সর্বাগ্রে তার জন্য মাশুল 1দতে হয়োছিল এই বাংলা- 
দেশকেই। 

1কল্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ! যে ব্রিটিশ সৌদন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে 
জাঁড়ত ছিল, তাদের দেশের কাউকে এভাবে না খেতে পেয়ে তিলে তিলে 
প্রাণ দিতে হয়োছিল 'কি ? 

না, হয়নি। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যেও মাকিন দেশ থেকে খাবার 
আঁনয়ে দেশবাসীর মূখে তুলে দিতে তাদের ভুল হয়ান। আপাতত শুধু 
আমাদের বেলায়। তফাৎ এইখানেই। 

অপূর্ব সংযম দোখিয়োছল সোঁদন বাংলার মানূষ। কোনরকম জোরালো 
দাাব তুলে সরকারকে তারা বিব্রত করেনি। বে*চে থাকার তাগিদে খাবার- 
ভার্ত একটা দোকানও তারা লুট করোন। লাখে লাখে প্রাণ দিয়েছে, 
তবু তারা আহংসার মর্ধাদা রক্ষা করে চলেছিল বরাবর। 

বাংলার সেই চরম দর্দনে সহসা কার কণ্ঠ শোনা গেল অভয় মন্ত্র 
মত- আম' সুভাষ বলা ছি... 

বাংলার প্রয়োজনে যত চাল দরকার, সব আম পাঠাব। প্রথমে পাঠাব 
একলক্ষ টন চাল। তারপর আস্তে আস্তে আরো পাঠাব । শুধু শাসকদের 


ঙ৮ 


কথা দিতে হবে ষে, আমার প্রোরত জাহাজগুলিকে তারা আটক করবে না 
নার্বঘেযইে আবার সেগুলোকে তারা ফিরে আসতে দেবে। এ প্রস্তাবে 
রাজী থাকলে রেডিওযোগ্েই যেন সেই সম্মাতর কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। 

কোন উত্তরই সেদিন দেননি মহামান্য ভারত সরকার । দেবার কথাও 
নয়। বাংলাদেশে লোক মরছে তো মরুক না! আগস্ট-আন্দোলন করার 
সময় মনে ছিল না! এখন বুঝুক মজা! 

সস্তা প্রচার কৌশল নয় মাল্লকা, একথা সম্পূর্ণ সত্য। সৃভাষ সোঁদন 
সত্যই এভাবে আবেদন করোছলেন রেডিওর মাধ্যমে । পরবতর্টকালে 
ব্রিটশও স্বীকার করোছিল সে কথা। হ্যাঁ, আগস্ট মাসে সুভাষ বোস এমনি 
একটা প্রস্তাব করোছিলেন বটে, তবে আমরা তার কোন জবাব দিইনি। 
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কিন্তু কেন ? শত্রু হলেও কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেদন 
করা তো সৌর্দন কোন পক্ষ থেকেই কিছু কমাঁত ছিল না। যেমন এখান 
থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে হয়তো বলা হতো-_পেনাং-এর 
ভুবনচন্দ্র সরকার, আপাঁন শুনুন। চন্দননগরের শ্রীমতী রেখা সরকার 
আপনার খবর জানতে চাইছেন। কেমন আছেন জানান। 

[তিন-চারাঁদন বাদেই হয়তো "সিঙ্গাপুর, ব্যাজ্কক বা সাইগন রোডিও 
থেকে শোনা যেত-__পেনাং-এর ভুবন সরকার ভালই আছেন। চিন্তার কোন 
কারণ নেই।, 

তাহলে চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও 
ব্রিটিশ সরকার সৌঁদন মৌনব্রত অবলম্বন করোছলেন কেন ? 

কারণ- প্রাতিশোধ। বাঙালী তাদের অনেক জবালয়েছে। ক্ষুদিরাম, 
বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, কেউ তাদের কম জবালায়নি। তাদেবই 
উত্তরসূরী হল এই সুভাষ বোস। না, এসময়ে তার সাহাষ্যগ্রহণ কোনমতেই 
নয়। বরং খবরটা আঁত সন্তর্পণে চেপে রাখতে হবে। আগস্ট-আন্দোলনের 
আগুন এখনো ধাঁক-ধাঁক জ্বলছে এখানে-ওখানে। এসময়ে সুভাষ বোসের 
উপাঁস্থাতর কথা জানতে পারলে রক্ষে আছে! 

একথা কোনমতেই ভুললে চলবে না, ভারতবর্ষে সুভাষ বোসই একমান্র 
লোক, যাকে কোনাঁদনই "মিষ্টি কথায় ভোলানো যায়নি। প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত কোনাদনই যাকে সহযোগিতা বা আপস আলোচনার প্রস্তাবে রাজী 
করানো যায়নি। সূতরাং সে আমাদের শন । পয়লা নম্বরের শন্। দেশের 
শত্রু । 

শুধ্‌ 'ব্রিটশ নয়, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-দরদীরাও সোঁদন এই নিয়ে 
সভাষের বিরুদ্ধে কম লড়াই করেনি মাল্লিকা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়ে নয়, 
মনূমেণ্টের নীচে দাঁড়য়ে। 

সুভাষ দেশের শন: কুইস্হালং, ফ্যাঁসস্ট, হিটলার ও তোজোর হাতের 
পৃতুল, ভ্রান্ত, অপাঁরণামদর্শ এমনি কত কথা। কত বিশেষণ । সাঁত্য বলতে 


৫৬৯ 


কি, সোঁদন এই ব্রিটিশ-দরদীরা সুভাষকে যেসব 'বিশেষণে ভূষিত করে- 
ছিলেন সুভাষের পয়লা নম্বর শত্রু ব্রাটশও বোধহয় কোনদিন তা করতে 
পারোন। “সভা ফিরে এলে তাকে তরবারি বা বুলেট 'দয়ে অভ্যর্থনা করা 
হবে।' এসব ডীন্ত আর যারই হোক না কেন, ব্রিটিশের নয়। 

কিন্তু কেন? কারণ, হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ। তার আগে 
পর্য্ত হিটলার খুব মন্দ লোক ছিলেন না। বরং ব্রিটিশকে বেধড়ক মার 
দিতে দেখে সবাই তাঁরা খুশিই হয়োছিলেন' মনে মনে। খারাপ হয়ে গেলেন 
সুতরাং 'তনিও সমান অপরাধে অপরাধী । 'তানও ফ্যাঁসস্ট। কাজেই 
'ব্রাটশের সঞ্গে হাত মিলিয়ে ষে করে হোক, তাকে রূখতেই হবে। 

এই নিয়ে সেদিন কত ছড়া । কত গ্রান। কত 'মিছিল। উল্লেখযোগ্য যে, 
ইচ্ছাকৃত দুভিরক্ষের ফলে চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ 'দিতে 
দেখেও “কিন্তু সৌঁদন “আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে একটি 'মছিলও 
পথে-ঘাটে দেখা যায়নি। একটি 'বাংলা বন্ধ'ও ডাকা হয়নি তা বলে 
মিছিল অবশ্য বন্ধ ছিল না। তবে তার বন্তব্য ছিল আলাদা । 

আজো ভাসা-ভাসা ভাবে মনে পড়ে সেই সব দু-একটি গানের লাইন। 


স্বাধীনতা সংগ্রামে নহে আজ একলা 
বিপ্লবী সোভয়েত, দুজয় মহাচঈীন 
সাথে আছে ইংরেজ, নিভরঁক মাঁর্কন...? 


নিভর্ঁক মার্কন! তা ঠিক! পরবতাঁকালে গোটা পৃথিবী বোধ হয় 
কম্বোডয়াতে। 

মল্লিকা, নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করাটা মানুষের সহজাত ধর্ম। সংসারের 
প্রাতাট লোকই অজ্প-বিস্তর মনে করে যে, আমি খুব বৃদ্ধিমান। লোক- 
চারন্র সম্বন্ধে আমি যা বুঝি, এমনাঁট আর কেউ বোঝে না। তাই হাজার 
হাজার মাইল দূরে থেকেও সোঁদন একথা বুঝতে অসৃবিধে হয়নি যে, 
সুভাষ ফ্যাঁসিস্ট ! ভ্রান্ত ! দেশদ্রোহণ ! 

ণকন্তু যাঁরা সেঁদন খুব কাছে থেকে সৃভাষকে দেখোঁছলেন, তাঁরা কি 
বলেন এ সম্বন্ধে 2 

কি বলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসাঁবহারী বস ? 

কি বলেন নাম্বয়ার, গনপুলে. গ্িরজা মুখাজাঁঁ আবিদ হাসান, 
জেনারেল ভোঁসলে, জেনারেল 'কিয়ানী, জেনারেল চ্যাটাজর্ঁ শাহনওয়াজ 
খান, হবিবুর রহমান, এস. এ. আয়ার, আনন্দমোহন সহায়, দেবনাথ দাস 
প্রমূখ তাঁর সর্বক্ষণের সহকার্মগণ ? 

কি বলেন ডঃ বা. ম. থাকিন নু পিবুল সংগ্রাম, ডঃ লরেল, টুঙ্কু আবদুল 
রহমান, সকর্ণ প্রমূখ রাষ্ট্রনায়কগণ £ শিক্ষা, দীক্ষা, পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম 
কোনাঁদক থেকেই তো এরা কম নন জান। কই, এ"রা তো কোনা্ঘনও 
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বলেননি যে, সুভাষ ভ্রান্ত ? বরং আজো দেখি এ*্রা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন 
সুভাষের নামে। 

এ'রাও কি ভ্রান্ত £ হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও যেখানে সবাঁকছ্ধু 
জলের মত স্পন্ট বোঝা যাচ্ছিল, সেখানে প্রত্ক্ষদশন হিসেবে এদের মধ্যে 
একজনেরও কি মনে হল না যে, সুভাষ ভ্রান্তপথে চলেছেন! এপ্রা কি 
অন্ধ? না কি এদের বিদ্যাবৃদ্ধি কিছ; কম ছিল কারো চাইতে £ 

সর্বোপার বিশ্বাবখ্যাত বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ডের ভি. ভ্যালেরা। 'তাঁন 
কেন সোঁদন সমর্থন জানিয়েছিলেন সুভাষকে ঃ তবে কি বুঝতে হবে ষে, 
চিন রসনা রবের রাযি 

টি 

আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ ন্তরশ লক্ষ ভারতীয় নরনারী ! কি না 
করেছেন সোঁদন ওরা সুভাষের জন্য 2 কি করতে বাকী রেখোঁছলেন ? গুরাও 
কি ভ্রান্ত £ 

সুভাষ হিটলারের সঙ্গে হাত 'মালয়োছলেন একথা সত্য। শুধু 
হিটলার কেন, তোজো, মুসোলিনী সবার সঙ্গেই তিনি হাত 'মালয়েছিলেন ॥ 

কিন্তু কেন ? 

কারণ, বিশ্বের সমস্ত শান্ত তখন দুটি আলাদা 'শাবরে বিভন্ত। 

একাদকে জোট বেধেছে_ব্রিটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া এবং সেই সঙ্গে 
এবং জাপান। 

'ব্রিটিশের শত্রু 'হসেবে স্বভাবতই সুভাষ বেছে নিয়েছেন শেষোন্ত 
দলকে । কারণ, নেপোলিয়নের সেই নীতি-শত্ুর শত্ুই আমার 'মন্র। 
ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন ডুবতে বসেছে। এই তো 
সুযোগ । এ সুযোগ হেলায় না হারিয়ে কাঁটা 'দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। 

এই বিশ্বযুদ্ধে কে এভাবে অন্যের সঙ্গে হাত মেলায়ান প্রয়োজনের 
তাগিদে ১ রাশিয়া তার আগেই হাত মেলায়ান হিটলারের সঙ্গে ই হাত 
মেলায়ান জাপানের সঙ্গে £ পরে হাত মেলায়নি সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশ এবং 
আমোরকার সঙ্গে ? তাই বলে কি রাশিয়া ধনতন্্বাদ গ্রহণ করেছিল সোঁদন 
থেকে 2 না কি ইঙ্গ-মার্কন শীল্ত সমাজতন্মবাদ গ্রহণ করেছিল পারস্পাঁরক 
এই চান্তর ফলে ? 

আর প্রয়োজনের তাগিদে অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য নেওয়াটা কি অপরাধ ? 

জর্জ ওয়াঁশংটন, গ্যারিবজ্ি, ম্যাটীসনি, 1ড. ভ্যালেরা, দ্যগল, লোৌনন, 
রা মাও-সে-তুং প্রমূখ বীর সংগ্রামিগণ এভাবে সাহায্য নেনান 
অন্য রাষ্ট্র থেকে ? সাহাষ্য নেনান বঙ্গব্ধূ শেখ মজবর রহমান ? 
মাতৃভাঁম উদ্ধারের জন্য দ্যগল সেনাবাহিনী গঠন করেনাঁন ইংল্যাণ্ডে 
ধগয়ে ? 'বাভন্ন দেশের স্বেচ্ছাসৌনকরা লড়াই করোন ভিয়েতনামে গিয়ে ? 
আমরা লড়াই কারান বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ? 

সবাই ভাল। সবাই জাতীয় বীর। দেশের শত্রু শুধু সুভাষ । কারণ, 

লড়াই তান ব্রাটশের পক্ষে করেনান, করেছিলেন বিপক্ষে । তাও মন.মেণ্টের 
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নীচে নয়, একেবারে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়ে। সেই নোতবাদের যুগে 
ভারত-ভাগ্যবিধাতা 'ব্রাটশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে তিনি যে একটা 
মহাপাতকের কাজ করেছিলেন তাতে আর সন্দেহ কি! নিজেদের অক্ষমতা 
ঢাকতে হলে এর পরে সুভাষকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া ছাড়া আর 'কি-ই বা 
করা যেতে পারে ? 

সুভাষ ভ্রান্ত। আশ্চর্য, এ ব্যাপারে ব্রিটিশ কিন্তু পরবতাঁকালে কোন- 
দিনও তার বন্ধৃূদের সরে সুর মেলায়ান মাল্লকা, তাদের বন্তব্য ছিল ঠিক 
তার বিপরীত। মুন্তকণ্ঠে তারা স্বীকার করেছে যে, ভারতবর্ষে সুভাষই 
ছিলেন একমান্র লোক, যাঁর মতবাদ ছিল পাঁরচ্ছন্ন। তিনি বাইরে থেকে 
ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পাঁরকজ্পনা করে যাচ্ছিলেন। 
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যাক, এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করে চলো আমরা আবার সুভাষের কাহে 
ফিরে যাই মল্লিকা । কর্ম-পাগ্ল মানুষ । ইতিমধ্যে আবার কোন কাজ নিয়ে 
মেতে উঠেছেন কে জানে! দেখাই যাক না! 


২রা অক্টোবর, ১৯৪৩। 

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সৌঁদন অন্য চেহারা। যোদকে তাকানো 
যায় শুধু রাঁশ রাশি ভারতের জাতীয় পতাকা । সেই সঙ্গে অগ্দনাতি 
মানুষের মাছল। মুখে একাঁট মান্র ধ্বান- মহাত্মা গাম্ধী কী জয়!, 

২রা অক্টোবর, গান্ধীজশীর জল্মাদন। সুভাষের নির্দেশ, লীগের প্রাতাট 
শাখাকে নিম্ঠাসহকারে তাঁর জল্মাতাঁথ উৎসব পালন করতে হবে। ছোট- 
বড় সবাইকে যোগ দিতে হবে দলে দলে । কেউ যেন বাদ না যায়। 

কাজেও তাই হয়োছিল মাল্লকা। কা জাঁকজমকসহকারেই না সোঁদন 
এই জন্মাতাঁথ উৎসব পালিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাতাঁট রাষ্ট্র ! 
সঙ্গাপুর, মালয়, বর্মা, সুমান্রা, জাভা, বোর্নিও, ব্যাঞ্কক, সাংহাই, ক্যান্টন, 
হংকং, টোঁকিও- কোথাও বাদ ছিল না। 

সবচাইতে বর্ণঢ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল 'সঙ্গাপ্‌রের ফারার পার্কে। 
অসামারক জনসাধারণ তো বটেই, তাছাড়া সামারক বাঁহনী এবং ঝাঁসর 
রাণশ বাহিনীর মেয়েরাও সোঁদন সর্বপ্রথম মার্চ করে যোগ দিয়েছিলেন 
দলে দলে। না, শাঁড় পরে নয়, পুরো মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে। এবং 
সে ইউনিফর্ম তাঁরা গায়ে রেখোছলেন বিশ্বযুদ্ধের শেষাঁদন পর্যন্তি। একট; 
শোনাই নাঃ 
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ফারার পার্কে পতাকা উত্তোলন করলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে। 
আর ভাষণ 1দলেন মেজর জেনারেল চ্যাটাজঁ, এম. ভি. 'পিল্লাই, 'এম. কে. 
চিদাম্বরম প্রমূখ বন্তাগণ। টোকিওতে জল্মোৎসব পাঁলত হল রাসাঁবহারণর 
নেতৃত্বে । 

সুভাষ তখন ব্যাঙ্কক-এ। সেখান থেকেই 1তাঁন বেতার-যোগে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করলেন গাম্ধীজীর উদ্দেশে 2 

«১৯২০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমরা দুটো 1জানস 
শিখোছি। স্বাধীনতা অজ্নের জন্য এ দহটর খুবই প্রয়োজন। এর একাট 
হল,_জাতীয় মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বোধ, যার ফলে প্রীতাঁট ভারতীরের 
অন্তরে আজ বিপ্লবের বহিশিখা দীপ্যমান। ছ্বিতীয়-_সংঘবম্ধতা, যার জন্য 
রি ভারতের সুদূর নিভৃত অণ্টলেও অসংখ্য স্বাধীনতা সংস্থা গড়ে 

1 

মহাত্মা গান্ধী আমাদের স্বাধীনতার সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন। 
তান এবং ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে। তাঁর আরব্ধ কাজ 
আজ ভারতবাসীকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। তা দেশে থেকেই হোক, আর 
বিদেশে থেকেই হোক। 

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্লেসে এই মহাত্মা গান্ধীই বলোছলেন-_- 
ভারতের হাতে যাঁদ তরবাঁর থাকত, তবে সেই তরবারি হাতে নিয়েই সে 
যুদ্ধে অবতধর্ণ হত।' ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে. তাই ভারতবাসীর 
এখন অস্ত হাতে নিয়ে যুদ্ধে নামবার দিন এসে গেছে। আজ আনন্দ ও 
গৌরবের কথা-আমাদের নিজস্ব আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজ গড়ে উঠেছে এবং 
দিন-দিনই তার সংখ্যা বৃদ্ধ পাচ্ছে। জয় হিন্দ! 
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সুভাষের মাথায় তখন এক চিন্তা। টাকা চাই। প্রচুর টাকা। 
হাজর ভার সেননণ। হাজার হাজার লাগ-করমাঁ। তাছাড়া বি রা 
থেকে রোজই লোক আসছে দলে দলে। বাঁকে ঝাঁকে। 

এদের শিক্ষা, থাকা-খাওয়া ও পোশাক-পাঁরচ্ছদের জন্য বিদ্তর টাকার 
প্রয়োজন। চাই লক্ষ লক্ষ কোট কোটি টাকা । 


৬৩ 


তাছাড়া যুদ্ধ-সাজসরঞ্জামও কিনতে হবে কিছু কিছু। আত্মসমর্পণের 
পর ব্রিটিশের কাছ থেকে যেসব অস্বশস্ত্র পাওয়া গেছে সে তো আছেই) 
তব আরো চাই। আরো অনেক চাই। 

অবশ্য জাপান শর্তহীনভাবেই সবাকছ দিতে প্রস্তুত। তাদের এখন 
একমান্র চিন্তা--'এশিয়া- এশিয়াবাসীদের জন্য । সে নীতিকে বাস্তবে রূপ 
দেবার জন্য সব কিছুই তারা এখন মেনে নিতে রাজন । 

তব একমাত্র অস্ব্শস্ত্র ছাড়া অন্যান্য ব্যপারে তাদের কাছ থেকে সাহায্য 
না নিতে পারলেই ভাল। কেন নেব? নেওয়া মানেই তো একটা নোৌতক 
বাধ্য-বাধকতার মধ্যে যাওয়া । তার থেকে দুরে থাকাই শ্রেয়। 
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নির্ভর করতে হবে প্রধানত ভারতীয়দের দানের উপরেই । স্বাধীনতা 
কে না চায় £ কে না ভালবাসে ? ন্রিশ লক্ষ ভারতীয় এখন রয়েছে দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় । বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা ঠিক সাড়া দেবে। 

এখুনি তাকে একবার বোঁরয়ে পড়তে হবে সময় করে। ঘরে ঘরে 
পেশছে দিতে হবে স্বাধীনতার আহবান। বলতে হবে, চরম সুযোগ এাগয়ে 
এসেছে জাতির জীবনে। এ সুযোগ তোমরা হেলায় হারও না ভাই। এ 
মহাযজ্ঞে সবাই তোমরা এগিয়ে এসো দলে দলে। সবাই অংশ নাও। সবাই 
পূর্ণ করে তোল এই জাতীয় ভান্ডার। ছোটবড় যে যা পার, সব তুলে 
দাও দেশেব কাজে । সরবস্ব দাও ! 


“আমার যে সব দতে হবে সে তো আম জাঁন- 

মল্লিকা, এই একটি মান্র মল্লেই বুঝ সেদিন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে 
ছিল দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার ন্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারী। হ্যাঁ, দিতে হবে। 
সবাঁকছুই আমাদের তুলে দিতে হবে নেতাজীর হাতে । সর্বস্ব ?দতে হবে। 

ষোল আনা পেতে হলে ষোল আনা দিতে হয়। তাই সাক বা আধখানা 
নয়, দিতে হবে যথাসর্বস্ব। কিছুই অবশিষ্ট রাখলে চলবে না। এক 
কানাকাঁড়িও নয়। 

কিন্তু কাল ? কাল সংসার চলবে কি করে £ কেন, ভাবনার কি আছে ? 
আমরা ছেলেরা চলে যাবো লড়াইতে । মেয়েরা ঝাঁসর রাণী বাঁহনীতে। 
আর ছোটদের জন্য বালসেনার দল তো রয়েছেই । ব্যস, সমস্যা মিটে গেল। 

সে কি আগুন-ঝরা ডাক সৌদন সূভাষের কন্ঠে ই 

'করো সব নিছোয়ার, বনো সব ফাঁকর।” সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে 


৬৪ 


[ও । শৃঙ্খলিতা ভারত-জননীর কান্না শুনতে পাচ্ছ নাঃ তোমরা তাঁরই 
নল্তান। তাঁর ম্নান্তর জন্য সর্বস্ব দাও। সব দিয়ে নিঃস্ব, ফকির হয়ে 
ঢও।, 
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তাই 'দিয়েছে মাল্লকা। সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, সাইগন, কুয়ালালামপুর, 
রেঙ্গুন, পেনাং সাংহাই, ক্যান্টন যেখানে সুভাষ গিয়েছেন, সেখানেই 
সবাই তাঁকে দিয়েছে উজাড় করে। যথাসর্বস্ব দিয়েছে । দিয়ে ফাঁকর হয়ে গেছে 
এক-একজন। 

এ যেন নিশির ডাক। এ ডাক একবার শুনলে আর রক্ষে নেই। সাড়া 
তাকে দিতেই হবে। তাই নিয়েই কত প্রাতযোগিতা ! কত সাধ্যসাধনা ! 
শুনলে স্বপ্ন বলে মনে হয়, অথচ এ-কাঁহনন সম্পূর্ণ সত্য। 

এর কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। শুধু সকৃতজ্ঞ চিত্তে সৌদনের 
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন প্রত্যক্ষদশন্ঁ মেজর জেনা- 
রেল এ. সি. চ্যাটাজর্ঁ, শাহনওয়াজ খান এবং প্রচারমল্তী এস. এ. আয়ার 
প্রমুখ সুভাষের সহকর্মীবৃন্দ। তাঁদের সেই স্মৃতির ভাণ্ডার থেকেই কয়েকাঁট 
ঘটনার কথা আজ তোমাকে শোনাচ্ছি মল্লিকা । 

এ প্রসত্গে প্রথমই উল্লেখ করতে হয় রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী 
হাবিব সাহেবের কথা । সভাষের ডাকে সাড়া দিয়ে নগদ অর্থ, অলঙ্কার 
এবং সমস্ত সম্পীন্ত মিলিয়ে সৌদন তিনি যা দিয়োছলেন, তার মূল্য এক 
কোট তিন লক্ষ টাকা। 

[বানিময়ে তিনি দুটিমান্র জিনিস চেয়েছিলেন সুভাষের কাছে। একটা 
খাঁক ইউনিফর্ম আর সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে লীগের সেবা করার জন্য 
যে কোনও রকম একটি কাজ। 

বিখ্যাত জেয়াওয়াডূড স্টেটের মালিকও তাঁর বথাসর্ধস্ব তুলে দিলেন 
সভাষের হাতে । ঠিকই বলেছেন নেতাজী । আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য 
কথা । নামী ব্যবসায়ী কাঁরম গাঁণও কম গেলেন না। তিনিও ফাঁকর 
সাজলেন সুভাষের ডাক শুনে। 

আর সর্বস্ব দিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুন্ত ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী 
এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না চৌধুরী । অলঙ্কার এবং নগদ অর্থ মালয়ে মোট 
আটচাল্লাশ লক্ষ টাকা । নেতাজী বলেছেন যে! দিতে হবে না! 

সব 'দয়ে-খুয়ে আজ এই দম্পাঁত নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব। সাধারণভাবে 
বেচে থাকার মত সম্বলটুকুও আজ তাঁদের নেই। কোন দন্ঃখ নেই। ক্ষোভও 
কছুমাত্ নেই। নেতাজী সর্বস্ব “দিয়ে ফকির সাজতে বলোছলেন-ফাঁকরই 
সেজেছেন। তার জন্য দুঃখ 'কিসের ! 

একইভাবে বিখ্যাত এ্জনিয়ার বব. ঘোষ তাঁর সর্বস্ব তুলে দিলেন 
সভাষের হাতে। সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কারখানাটিও। 

বিখ্যাত একজন বাবসায়ীর স্ত্রী শ্লীমতঁ হীরাবাঈ বেতাইও পাছিয়ে 


৬৫ 
সুভাষ €৩য়)--& 


রইলেন না। 'তানিও তাঁর নিজস্ব বলতে যা ছু সবই তুলে 'দলেন দেশের 
জন্য। 

সাড়া দিলেন নিজামি সাহেবও। [তান দিলেন সাতাশ লক্ষ টাকা । আব 
বাসর আমেদ 2 তিনিও 'বাভন্ব কিস্তিতে দান করলেন বহু লক্ষ টাকা। 
এক বর্মা থেকেই পাওয়া গেল মোট পণচশ কোটি টাকা । তা ছাড়া এখানে- 
ওখানে তো আছেই। 

রবার বাগানের এক-চতুর্থাংশ শেয়ার দান করলেন পেরাকের উত্তম পসিং। 
স্বাধীনতা-সংশ্রামের সেই মহোৎসবে কেউ কারো চাইতে পিছিয়ে থাকতে 
রাজী নন। বাগান গেলে বাগান হবে, কিন্তু এ সুযোগ তো আর 'দ্বিতীয়বাব 
আসবে না! 

কুয়ালালামপুরের এক জনসভায় 'মাঁনট কয়েকের মধ্যে সংগৃহীত হল 
সত্তর লক্ষ ডলার। 'দিতে হবে না! নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন যে। 

মল্লিকা, ত্রিশ বছর বাদে এ কাহিনী লিখতে গিয়ে বার বার একটা 
প্রন আমার মনে জাগছে। প্রশ্নটা হল--ভালবাসার সংজ্ঞা কি? মানুষ 
মানুষকে কতখানি ভলবাসতে পারে ? কতখানি শ্রদ্ধা করতে পারে ? 


সোঁদন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ন্রিশ লক্ষ লোক নরনারণ যেভাবে সভাষকে 
ভালবেসে তাঁদের যথাসর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, জাগাঁতক 
সংসারে এর চাইতে বোৌশ কেউ কাউকে ভালবাসতে পেরেছে ক ? 

ছেলেবেলায় শোনা একটা গানের কয়েকাট কথা মনে পড়ে-_-ডাকাব 
মত ডাকলে পরে, পাষাণেরও অশ্রু ঝরে'। এ যেন ঠিক সেই ডাক। এ ডাক 
একবার যে শুনেছে, সে-ই মজেছে। পতঙ্গের মত উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে 
পড়তেই হবে। 

মেয়েদের কথাই ধরো। মেয়েরা অলঙ্কার ভালবাসে একথা কে না 
জানে ! কিন্তু খুব কম অলঙ্কারই বোধহয় সৌদন অবাশিম্ট ছিল ওখানকাব 
মেয়েদের গায়ে। এক-এক করে প্রায় সবই তাঁরা খুলে 1দয়োছিলেন তাঁদের 
একান্ত প্রিয় নেতাজীর হাতে। কে-কিকেন কোন প্রশ্ন নেই। নেতাজী 
বলেছেন, তাই তো যথেষ্ট। 

বোধ হয় সবচাইতে বোশ চাণুল্য সৃম্টি করেছিল সিঙ্গাপুরের বিত্তশালী 
চৌট্রয়া সম্প্রদায়। তাদের দাবী নেতাজণীকে একবার দয়া করে তাদের মাঁন্দবে 
যেতে হবে। 

সুভাষ রাজী। ঠিক আছে, যাব। ষে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবে, 
তার কাছে যেতে আমি সবসময়েই প্রস্তৃত। তবে আমি একা নই। আমাব 
সর্বধমাঁয় সহকার্মগণও সঙ্গে যাবে। 

কি সর্বনাশ! মাথায় হাত 'দয়ে পড়ল চৌটয়া সম্প্রদায়। মুসলমান, 
শ্রীষ্টান, এরা কিনা ঢুকবে আমাদের 'হন্দু-মন্দিরে ! না, জাত-ধর্ম 'বিসর্জ ন 
দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

তাহলে আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব নয়। সুভাষের সাফ জবাব, আমার 
কাছে ক হিন্দু, কি মুসলমান, 1কি শ্রীন্টান সবাই এক। সবাই আমার ভাই। 


৬৬ 


সবাই ভারতবাসী। তাদের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে আমও 
যেতে অক্ষম। 

সমস্ত সংস্কার, সমস্ত গোঁড়ামী ভুলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই মেনে 
নিল চোট্য়া সম্প্রদায়। তাই হোক নেতাজী, তাই হোক। তুমি সবাইকে 
নিয়ে এসো আমাদের মন্দিরে । হ্যাঁ, মুসলমান, শখ, খ্রীষ্টান সবাইহক 
নিয়েই। 

সেই প্রথম একটি ধর্ম-মান্দিরে সবাই প্রবেশ করল হাতে হাত মিলিয়ে 

এমন কি যে ঘরে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই, 
সেখানে পর্যন্ত সৌঁদন সবার অবারিত দবার। পুরোহিত সবার কপালে 
চন্দন লেপে দিলেন সমানভাবে । সেখানে "হন্দু-মুসলমান বলে কোন প্রশ্নই 
নেই। সবাই এক। সবাই আভন্ন। সবাই' ভাই ভাই। “এক জাত এক প্রাণ 
কথাঁটর এমন সার্থক রূপায়ণ আর ক হতে পারে বল? 
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হ্যাঁ, ইতিহাসে সেই প্রথম। বোধহয় শেষও। কারণ, পরবতাঁকালে 
এমন কোন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়ান। কিন্তু কেন 2 পরাধীন যুগে 
যা সম্ভব হয়োছিল. আজ কেন তা সম্ভব নয়? তাহলে সৌদন সম্ভব 
হয়োছল কি করে? কোন সোনার কাঠির স্পর্শে ? 

গহপ নয় মাল্লকা, রূপকথাও নয়। কালম্রোতে মানুষ সবাকছুই ভূলে 
যায়। কিন্তু ইতিহাস ! হাজার চেক্টা করলেও যে তাকে মুছে ফেলা বায় না। 

সুভাষের এক-একটা গলার মালা, তাই নিয়েই তো কত প্রতিযোগিতা ! 

কত কাড়াকাড়ি ! এ যাঁদ একলাখ বলে তো, অন্যজন হাকি দেয় পঁচিলাখ। 
সব যায় তো যাক, তবু নেতাজীর এঁ মালাটা আমার চাই-ই। 

সূভাষের গলার মালা 'নিয়ে যে সোঁদন কিভাবে কাড়াকাঁড় সৃম্টি হত. 
তার একটি মাত্র ঘটনার বিবরণ ঝাঁসর রাণণ ডিটাচ্‌মেপ্টের কম্যান্ডার লেঃ 
মিস িবার্সের পবদ্রোহ কন্যার রোজনামচা' গ্রন্থ থেকে তোমাকে পড়ে 
শোনাচ্ছি ঃ 

প্রথমে ডাক উঠল একলাখ টাকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অগ্ক 
বেড়ে সাতলাখে পেশছল। 

একাঁট ধনণ পাঞ্জাবী যুবক প্রথম ডাক 'দয়েছিল। যখন টাকা বেড়ে 
গিয়ে সওয়া চারলাখ হয়েছে, তখন সে চীংকার করে বলল, "পাঁচ লাখ'। 


৬৭ 


কল্তু ডাক যখন সাতলাখে পেশছল, তখন সে অত্যন্ত বিরন্ত হল। 
মনে মনে তার তখন আলোড়ন চলেছে। যেমনি মালাটা 'বিন্রি হল বলে 
ঘোষণা করা হবে, সেই সময় সে লাফিয়ে মণ্টেব উপব উঠে পড়ল। উঠে 
চশংকার করে বলল, 'আমার যত অর্থ আছে, পাই পয়সা পর্ন্তি সব দেব ॥ 

ছেলোট তখন কাঁপছে । নেতাজী দুহাত 'দয়ে তাকে ধরে বললেন, 
“ঠক আছে, মালা তোমারই রইল। আমার ফৌজ যুদ্ধ কবে তোমার মত 
দেশ-প্রেমকের মাথায় গৌরবের মুকুট পাঁরয়ে দেবে।, 

ছেলেটির সৌদকে কান ছিল না। সে মালাটি নিয়ে তার মুখে, চোখে, 
বুকে রাখাছল। সে বলে উঠল, "আমার নিজের কিছু রইল না, এখন আম 
ফৌজে ভার্ত হব। দেশের মান্তর জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করব। 

এ ছেলেটি কি অকেজো ধনী লোকদেবই একজন, না অন্য কেউ? 
নেতাজী যথার্থই তাকে অন:প্রাণত করেছেন। এতাঁদনে হয়তো ফুলের 
মালাঁট শাঁকয়ে গিয়ে থাকবে । ফুলগুলো নিশ্চয় ঝবে গেছে হয়তো মৃত্যুর 
নিশ্বাস মালাঁটির চারাদকে ঘরে রয়েছে। এই ছেলোঁটর ভাগ্যের মত, 
কালকেই হয়তো ফুলগুলো একই পথের পাঁথক হবে। 

ছেলোঁট কিন্তু আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠোছিল। যখন সে মালাট নিয়ে 
চলে গেল, তখন যেন তার চোখদুটি এক অপূর্ব আলোকে ঝলমল করছিল ।” 

সর্বত্র একই ব্যাপার। একবাব গিয়ে সভামণ্টে দাঁড়ালেই, ব্যস । অমনি কাড়া- 
কাঁড় পড়ে গেল নিজেদের মধ্যে। দেখি কে কত বোঁশ দিতে পাবে নেতাজীকে ৷ 
না দেওয়া পর্য্ত শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। ঘুমও বুঝি নেই। 

সুভাষ তখন সাইগনে। মুখে তাঁর সেই একই ডাক। সর্বাত্মক যুদ্ধের 
জন্য সবাঁকছু দিতে হবে। এ স্বাধীনতা তোমাব-আমার-সবার। তার জন্য 
অর্থ দিতে হবে। স্বাধীনতার জন্য তাও যে যথেম্ট নয়। সব_ সব- সর্বস্ব 
দিতে হবে। 
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সেদন 'কি ভেবে বিশ বছরের একটি 'সিন্পি বক সুভাষের আস্তানা 
গিয়ে হাঁজর। চোখে-মুখে তার স্পম্ট 1দ্বধার ছাপ । না, সে কিছু চায় না। 
শুধু; একপলকের জন্য একটু দর্শন চায় নেতাজীর। 

রাজী হলেন সুভাষ। ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও আমার কাছে! 
দেখা যাক ক বলে! 

না, কিছুই বলতে আসেনি সে। শুধ্‌ একপলকের জন্য দেখতে এসেছে। 
আর প্রণাম 'হসেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওখানকার মুদ্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার 
একি চেক। নেতাজী চেকটি গ্রহণ করলে সে ধন্য হবে। শুধু এইটুকুই 
তার সাধ। 

কে এই যুবক! কি ওর! পরচিয়! না, কেউ তা জানে না। নিঃশব্দে 
এসে আবার নিঃশব্দেই একসময়ে সে হাঁরয়ে গেছে জনারণ্যের মাঝে। 


৬৮ 


মল্লিকা, আজ আমাদের কোথাও কিছ 'দিতে হলে সর্বাগ্রে সাক্ষী 
রাখতে হয় একজন ফটোগ্রাফারকে। তারপর পন্র-পান্রকার প্রচার। ভাবটা 
এই যে, লোকেই যাঁদ না জানতে পারল, তাহলে আমার দান করে লাভ 
কি? দশজনে দেখবে__তবেই না! 

ওরা কিন্তু তা চায়নি মল্লিকা। তাই ওদের অধিকাংশ কাঁহনীই অজ্ঞাত 
রয়ে গেছে দেশবাসীর কাছে। যেমন এই 'সাম্ধ যুবকটি । একেবারেই সে 
মুছে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। 

নিজেও সে তাই চেয়োছল সুভাষের কাছে। কেউ যেন কোনাঁদন জানতে 
না পারে এই দানের কথা। একজন অজ্জতপাঁরচয় ভারতবাসী হিসেবেই 
আম বেচে থাকতে চাই সবার মাঝে । না, এ ছাড়া আর কিছুই চাইবার 
নেই তার। 
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ব্যাতক্রমও ছিল। যেমন কিছ-সংখ্যক অতিলোভী মনাফাশকারার 
দল। তাদের তো তখন সোনায় সোহাগা। যুদ্ধের এই ডামাডোলে যত ইচ্ছা 
মুনাফা লুটে নেওয়া যাক। 

আজ এদের রাজত্ব চলছে ভারতবর্ষের সর্ত্র। দেখে-শুনে মনে হব, 
এবা যেভাবে দেশকে চালাতে চাইছে, সেইভাবেই যেন দেশ চলছে। ক 
সরকার, কি জনসাধারণ, সবাই যেন এ ব্যাপারে অসহায় দর্শক মান্রু। 

সুভাষ 'কল্তু তাদের ছেড়ে কথা বলেনান মাল্পকা ! তাঁর সাফ কথা-_ 
এসব আম বরদাস্ত করব না। বাইরে ভারতবাস সেজে অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে যা খুশি তাই করবে, তা আমি হতে দেব না। মোট সম্পাত্তর শতকবা 
দশভাগ দেশের জন্য তোমাদের দিতেই হবে। অন্যথায় আমাকে তখন অন্য 
ব্যবস্থা নিতে হবে। নিজেদের বৌশ চালাক মনে করো না যেন। তাহলে 
ভুল করবে। 
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আম এক কথা দুবার বালনে। একাদিন ইংরেজ আমাকে বন্দী করে 
রেখেছিল মান্দালয় জেলে । আজ ওদেরই ওখানে 'দিন কাটাতে হচ্ছে নন্দী 
অবস্থায়। বুঝে-সঝে না চললে তোমাদেরও স্থান হবে এ মান্দালয় 


জেলেরই অভ্যন্তরে ।, 
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ব্যস, এ একটি কথাই যথেম্ট। তারপরই তারা সড়-সুড় করে গিয়ে 
হাজির হয়োছল ইণ্ডিয়ান লঈগের হেড কোয্লার্টার্সে। না গিয়ে উপায় 
কি! মান্দালয় জেল যে ভীষণ ভয়ঙ্কর জায়গা ! 


সুভাষ একদিনেই পেরেছিলেন। আমরা পপশচশ বছরেও তা পাঁরানি। 
তফাৎ এইখানেই । 

সাধারণ মানুষও ছয়ে এল না। এবং তারাই ছিল সংখ্যায় বোশ। 
সবাই যেন সোঁদন পাগল হয়ে গিয়েছিল সুভাষের সেই ডাক শুনে । সর্বস্ব 
দিতে হবে। সর্বস্ব না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন শান্তি নেই। 

পেনাং-এর একটি ঘটনা । ডাক শুনে এগ্গিয়ে গেল অজ্পবয়স একটি 
কিশোর ভূত্য। হাতে তার একাঁট সামান্য ফুলদানী। এটাই তার শেষ 
সম্বল। মায়ের দেওয়া এই ফুলদানীটা ছাড়া নেতাজঈীকে দেবার মত আর 
কিছুই তার অবাঁশম্ট নেই। 

তক্ষ«রণি ফুলদানীটাকে নিলাম ডাকলেন সুভাষ । মায়ের দেওয়া শেষ- 
চিহ্। সে হসেবে এর মূল্য অপারিসীম। এর 'বানিময়ে অন্ততঃ পণচশ 
হাজার ডলার আমার চাই। বল কে নেবে? 

আমি নেবো! আমি নেবো! বহু দাবীদার উঠে দাঁড়ান একসঙ্জো। 
কিন্তু না, হল না। ততক্ষণে আর একজন হাঁক 'দিয়েছে- পণ্টাশ হাজার 
ডলার। 

কি, পণ্টাশ হাজার ডলার £ আম দেবো পুরো এক লাখ ! শেষ পযন্তি 
ফনলদানীটা 'বাক্ত হল এক লক্ষ পপচশ হাজার ডলারে। 

বিপদে পড়তে হয়োছিল ব্যাঙ্কক-প্রবাসী বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সহজ 
সরল গোয়ালা সম্প্রদায়কে নিয়ে । নেতাজী সব দিতে বলেছেন, সুতরাং সবই 
দিতে হবে। কোন কিছুই অবাঁশস্ট রাখলে চলবে না। তাহলে নেতাজণীর 
কথা অমান্য করা হবে যে! 

এমনি একাঁদনের কথা । সুভাষ তখন ব্যাঙ্ককে। ডাক শহনে প্রথমেই 
এগিয়ে এল সহজ সরল একাঁট গোয়ালা। পকেটে তার দুশো ডলারের নোট। 
নিরাকার নারি ররর বা জালা 

1 

বাধা দিলেন মেজর জেনারেল চ্যাটাজাঁ। একশো ডলার তুমি রেখে 
দাও ভাই। নইলে তোমারই বা চলবে কি করে? 

*পন্ট অনিচ্ছার ছাপ ফুটে উঠল লোকটির চোখে-মূখে। তা কি করে 
হবে ! নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন যে! 

বোঝাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল চ্যাটাজ। তোমার নিজের দিকটা ৪ 
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খতে হবে তো। ঠিক আছে, এতই যখন ইচ্ছে, তখন বিশ ডলার নিজের 

রেখে বাকিটা বরং জমা দাও। 

তখনকার মত তাই মেনে নিল লোকাঁট। সত্যই তো। সবটা 'দলে 
রই বা চলবে কি করে? না, এঁ একশো আশা ডলার দেওয়াই ভাল। 

বশ ডলার বরং নিজের কাছেই থাক। 

কিন্তু তা আর কতক্ষণ! যেই না সুভাষ তাঁর ভাষণে আর একবার 
(লেছেন--সর্বস্ব দাও” অমাঁন সে সামনের 'দকে ছুটে গেল সেই [বশ 
চলার হাতে নিয়ে। সারা মুখে তার গভীর প্রশান্ত। নেতাজন সবস্ব গদতে 

। ব্যস, তার ওপর আর কোন কথাই থাকতে পারে না। 

ওদিকে ততক্ষণে লাইন পড়ে গেছে গোয়ালা সম্প্রদায়ের । সবার হাতে 
পুরনো তেল-চিউচিটে পাস-বই। এগুলো নেতাজীর হাতে তুলে না দেওয়া 
পর্ব্ত কিছুতেই যেন স্বাস্তি নেই তাদের। 

পাস-বই জমা দিয়ে এক সময়ে তারা ফিরে গেল নিজের ঘরে । সারা 
মূখে তাদের নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের স্বচ্ছ সরল হাস। নেতাজী 
সর্বস্ব দিতে বলেছেন। সর্বস্বই তারা 'দয়েছে। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল। 
কিন্তু একি! দেখা গেল পরাঁদনই আবার এসে তারা ভীড় করেছে 
লাইন 'দিয়ে। সারা মুখে তাদের অপরাধ বোধের গ্রাঁন। দেখে মনে হয়, কি 
যেন তারা একটা অপরাধ করে ফেলেছে নিজেদের অজ্জাতে। 

সাতাই অপরাধ। নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন। কাল টাকা-পন্নসা 
সব দলেও গরু-মোষগু্‌লোর কথা একদম মনে হয়ান। তাই আজ ওগুলো 
সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নেতাজনকে দেবে বলে। 

বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিট্‌্কে পড়লেন জেনারেল চ্যাটাজঁ। সঙ্গে ওদের 
অসংখ্য গরু-মোষ ! হাজার হাজার ! 

বোঝাতে চেস্টা করলেন জেনারেল চ্যাটাজরঁ। নানাভাবে । এসব দরকার 
নেই ভাই। তোমরা এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও। 

তা কি করে সম্ভব! ওরা অবাক। এগুলো না হলে সর্বস্ব হবে 'কি 
করে! তাহলে নেতাজীর কথা অমান্য করা হবে যে! 

বাধ্য হয়েই রাজী হতে হল সুভাষকে। তাছাড়া উপায় ক! ওদের 
ভালবাসার দান কি অস্বীকার করা চলে! তাহলে ওরা মনে মনে আহত 
হবে যে! ভালই হল! এগুলো থেকে যা দুধ পাওয়া যাবে, সব জওয়ান 
ভাইদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওদেরই তো সর্বাগ্রে সুস্থ থাকা দরকার। 
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পরবতাঁকালেও কিন্তু এই গোয়ালাদের নিয়ে মজা কম হয়ানি মাল্লকা। 
যম্ধশেষে ব্রিটিশ কম্যান্ডার ফিনলের সে কি চোটপাট ওদের ওপর ! কেন 
তোমরা সুভাষ বোসকে সবাক? দিয়েছ বল £ 
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ক করব সাহেব ! ওদের হয়ে মুখ কাঁচূমাচ করে জবাব দল একজন, 
নেতাজী দিতে বললেন যে! 

বললেই দিতে হবে ? আরো রেগে গেলেন কম্যান্ডার ফনলে, চ.গ 
করে রইলে কেন 2 জবাব দাও! 

_বাঃ! আমরা ক জানি! সেই একই জবাব ওদের, নেতাজী দিতে 
বললেন যে! 

_হীডিয়ট ! এবার বোমার মত ফেটে পড়লেন 'ফিনলে, চাইলেই যে 
দিতে হবে তার কি মানে আছে £ 

_তুঁম কি করে বুঝবে সাহেব £ তুম তো আর নেতাজীর ডাক 
শোননি ! ও ডাক শুনলে তুমিও সব দিয়ে দিতে । 

সামান্য ভিখারও পাঁছয়ে থাকোন। ডাক শুনে সে-ও তার যথাসবস্ব 
সোঁদন তুলে 'দিয়োছিল নেতাজনীর হাতে । মেজর জেনারেল শাহনওয়াঙ্র 
খানের মুখ থেকেই বরং সে কাহনশ শোনা যাক £ 

'সবাই লাইন 'দয়ে নেতার সামনে এসে টাকা দিয়ে যেতে লাগলেন। 
বেশ মোটা টাকাই দিচ্ছিলেন সবাই। হঠাং দোখ, একটি নিঃস্ব স্ত্রীলোক 
মণ্টের দিকে এঁগয়ে আসছে। পরনে তার শতছিম্ন বস্ত্র, মাথায় কাপডও 
জোটোন। আমরা রদ্ধবাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। 

তিনটি টাকা সে নেতাজীর সামনে এঁগয়ে দিল। নেতাজী বেশ বিব্রত। 
দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। করণভাবে বলল স্ীলোকাঁট-এই আমাৰ 
যথাসর্বস্ব। আর 'কিছ্‌ নেই। 

দেখতে দেখতে নেতাজীর দুচোখ জলে ভরে এল। তারপরই তান 
টাকা তিনাট গ্রহণ করলেন হাত বাঁড়য়ে। 

আমার জিজ্ঞাসার জবাবে পরে নেতাজ! আমাকে বলোছলেন--আম 
বুঝোছিলাম, এ ওর যথাসর্ব্ব। ও টাকা আম 'ানলে পরে ওকে অনেক 
কম্ট ভোগ করতে হবে। 'কন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য ওর যা কিছ ছিল, 
সব দিতে এসেছে। ওকে প্রত্যাখ্যান করে ওর মনে আম দুঃখ দেবা ক 
করে ঃ আমার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার চাইতে ওর এঁ তিনটি টাকার মূল্য 
যে অনেক বোশ ? 

মল্লিকা, এ সবই ক মিথ্যে ঃ সবই কি অর্থহীন ? সবই 'কি ভাবপ্রবণ 
মনের উচ্ছ্বাস মান্র 2 নইলে কেন ওরা সোৌদন ওদের যথাসর্বস্ব তুলে 
দিয়েছিল সুভাষের হাতে £? কোন বিশ্বাসে ? 

উত্তর পাবে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের তখনকার সময়ের 
কয়েকাঁট কথার মধ্যে £ 

«এ সবই তান পেয়োছিলেন তাঁর মহান চরিন্, অতুলনীয় সাহস ও 
অনন্যসাধারণ উদারতার গুণে । লোকে তাঁকে হৃদয়ের পৃজা দিয়েছে, প্রীতি 
দিয়েছে, দেবতা জ্ঞানে নয়, তাঁর মধ্যে সত্যিকার মানদষ, বীর, বন্ধ ও সাথার 
দেখা পেয়েছে বলে।, 


৭ 


১৭ই অক্টোবর ফিলিপাইনের স্বাধীনতা উৎসব। 

“এশিয়া এঁশিয়াবাসীদের জন্য জাপান তার এই প্রাতশ্রযাত রেখেছে। 
প্রথমে মালয়, তারপর বর্মা, ঠিক তার আড়াই' মাস পরহে এল 'ফালপাইনের 
স্বাধীনতা উৎসব। দীর্ঘ 'বিয়াল্লশ বছর আমোরকার দখলে থাকার পরে 
1ফাঁলপাইন এবার স্বাধীন, মন্ত। 

এ উপলক্ষে একাঁট সময়োচিত ভাষণ প্রচার করলেন সুভাষ। 'ফিলি- 
পাইনের এই স্বাধীনতা আমাদের আটান্রশ কোট ভারতবাসীকে নতুন করে 
সংগ্রামের প্রেরণা দেবে। আমি আমার 'ফাঁলপাইন ভাইদের আন্তারক 
আভনন্দন জানাচ্ছ। আর আঁভনন্দন জানাচ্ছ নব-নিরবাচিত প্রোসডেন্ট 
ডঃ জোস পি. লরেলকে। 
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সবশেষে রাজধানী ম্যাঁনলার সমুদ্রোপকৃলে লুনেটা পার্কে ফিলি- 
পাইনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রোমক শহীদ জোস িজলের মর্মর-মূর্তিতে মাল্যদান। 

সে কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য! চারিদিকে হাজার হাজার জনতা । বৌশর 
ভাগই ভারতীয়। সুভাষকে দেখেই তারা ধান তুলল-জয় [হন্দ্‌! নেতাজী 
জিন্দাবাদ ! চলো দিল্লী! 

কোন চেতনা নেই সুভাষের। সবাঁকছ্‌ ভুলে গিয়ে সেই একই ভাবে 
তান নিষ্পলক দাঁম্টতে তাকিয়ে রইলেন জোস্‌ রিজলের মর্মর-মুর্তব 
দিকে। অমর শহীদ, তোমাকে অসংখ্য প্রণাম। আজ তোমার মাতৃভাম 
ফিলিপাইন স্বাধীন, মুস্ত। কিন্তু ভারত! ভারত কবে স্বাধীনতা উৎসব 
পালন করবে এমাঁন করে ? 

না, আর দেরী নয়। ফিরে এসেই তার প্রস্তুতির জন্য একেবারে উঠে- 
পড়ে লাগলেন সুভাষ প্রত্যক্ষদশ আয়ার সাহেবের মুখ থেকে বরং হর 
বিবরণ কিছুটা শোনা যাক £ 

'রান্্ির খাবার শেষ করে পাশের ঘরে চলে গেলাম। টাইপ-রাইটার এবং 
কাগজপন্র প্রস্তুত। কখন ডাক আসবে কে জানে! বেশ ঘম পাচ্ছল। 
ভাবলাম, মেসে শিকলে পোশাক-পারিচ্ছদ পালটে শুয়ে পড়ি। ঠিক তখনই 
ডাক এল। ৃ 

রাত তখন '্বপ্রহর। চুপচাপ বসে আছি। নেতাজীর হাতে এক 
গোছা সাদা কাগজ। তারপরই শুরু হল তাঁর লেখা। একবারও কাগজ 
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থেকে চোখ উঠল না। একটা শেষ হলেই আমার দিকে এগিয়ে' দিয়ে আবার 
হাতে তুলে নেন নতুন কাগজ। 

পাশের ঘরে গিয়ে টাইপ-রাইটার 'িয়ে বসলাম। এবার আঁবদ হাসান 
এবং স্বামী পালা করে এক-একটা কাগজ "দিয়ে যেতে লাগল আমার ঘরে। 

একবারও নেতাজী আগের পাতা দেখতে চাইলেন না। সামঞ্জস্য রইল 
না সে প্রশনও তাঁর মনে এল না। কোন শাদ্ধিরও প্রয়োজন মনে করলেন 
না। কমা বা সোমকোলন বদলানোর কথাও ভেবে দেখলেন না। 

গোটা ঘোষণাপন্রটাই তান 'লখে গেলেন একটানা । একবারও চিন্তা 
করলেন না। একবারও থামলেন না। যেন সেই এরাতহাসিক ঘোষণাপন্র এবং 
একটা চিঠি লেখার মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। দুটোই যেন তাঁর কাছে আত 
সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। 

টাইপ শেষ করে নেতাজীর কাছে গেলাম। কাগজগুলো সাঁরয়ে রেখে 
সহসা দুষ্টুমর হাঁস হেসে তানি বললেন,_ কে কে মন্দ্রী হবে জানতে 
ইচ্ছে করে না? 

- না, স্যার। সপ্রাতিভভাবে জবাব দিলাম আমি। 

_বেশ, তাহলে কালই জানতে পারবে। 

তখন ভোর ছণ্টা বাজে প্রায়। দুপুর রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তিনি 
কাফি খাচ্ছিলেন। এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়য়ে বিছানার দিকে গেলেন। 
আমিও কাগজপত্র গ্যাছয়ে রেখে তখনকার মত ফিরে গেলাম। 

সন্ধ্যায় আবার আমার ডাক পড়ল। সোদন ছিল ২০শে অক্টোবর । 
চারিদিকে একটা চাপা উত্তেজনা । অনেকেই আসছেন এবং যাচ্ছেন। রান্রির 
খাওয়া শেষ হতেই আতিথিরা বিদায় নিলেন। নেতাজী আমাকে নিয়ে ওপরে 
গেলেন। তারপর কাগজগুলো আমার হাতে তুলে 'দিয়ে নরেশ দিলেন 
এগুলো যেন বেশি করে ছাপিয়ে ভোরেই লীগের হেড্‌ককোয়া্টার্সে পেপছে 
দেওয়া হয়। 

দেখলাম কাগজের ফাঁকা জায়গাটাতে বসান রয়েছে মন্ীদের নাম। 
বললেন_ কি, ঠিক হয়াঁন ? 

উল্লেখযোগ্য যে, নামগুলোর মধ্যে একটা ছিল আমার নাম এস. এ. 
আয়ার, মন্ত্রী, প্রচার বিভাগ |, 


এলো ২১শে অক্লোবর। ১৯১৪৩ সালের এরীতহাসিক ২১শে অক্টোবর । 
, নিজস্ব সেনাবাহনী আগেই গঠিত হয়েছিল। বাকী 'ছিল অস্থায়ী 
সরকার গঠন। আজ সেই পণ্য 'দিন। 

বোধ হয় গোটা দক্ষিণ এশিয়া ভেঙে সোঁদন সমস্ত নরনারী এসে জড় 
হয়েছল সিঙ্গাপুরের “দাই-তোয়া গোঁকজো*তে। তা ছাড়া 'বাভন্ন রাষ্ট্রের 
আমান্লিত অতিথিবর্গ তো আছেনই। 

বিরাট সাজানো গোছানো মণ্চ। চাঁরাদকে অসংখ্য পৃঞ্পস্তবক এবং 
রাশি রাশি ফেস্টুন। ঠিক পেছনেই গান্ধীজীর মস্ত বড় একটি তৈলচিন্ন। 
সর্বশনর্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা । 
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সর্বাধিনায়কের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সুভাষ এলেন সকাল ঠিক সাড়ে 
দশটায়। সারা মনে সোঁদন তাঁর একটা কৃলপ্রাবী আনন্দ। একটা 'বপূল 
পরিতৃপ্ত । ব্যাীঝ এমান একটা লগ্নের আশায়ই [তান উন্মুখ হযে ছিলেন 
সারাজীবন। 

রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনতে লাগল হাজার হাজার ভারতীয় নরনারশ। 
আজ থেকে আমাদের সরকার আলাদা । আইন-কানুন আলাদা । আমানের 
ভালমন্দ সবাকছ্‌র দায়-দায়িত্ব আজ থেকে এই জাতণয় সরকারের । এ সরকাব 
আমাদের নিজস্ব সরকার । নেতাজী তার সর্বাধনায়ক। 

কিন্তু কখন আমরা নেতাজীর মুখ থেকে শুনতে পাব সেই ষুগান্তকার? 
ঘোষণা £ কখন শপথ গ্রহণ করবেন তিনি ই আর কত দেরী £ 

একট বাদেই উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। চোখে তাঁর সূদর-প্রসাবিত 
দৃষ্টি। বেশ বোঝা যায়, ভেতরে ভেতরে তাঁর কিসের ষেন একটা আলোড়ন 
চলেছে। অব্স্ত বোবা আলোড়ন। 

“ভগবানের নামে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটান্রশ কোঁট দেশবাসশর 
মুক্তর জন্য, আম সুভাষচন্দ্র বসু, এই পাঁবন্ন শপথ করছি যে, আমার 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই সংগ্রাম চাঁলয়ে যাব।» 

[কল্ত এক! এক! এক! নিমেষে চণ্চল হয়ে উঠল হাজার হাজার 
নরনারী। নেতাজী থেমে গেলেন কেন ? কি হল? 

কে জবাব দেবে! একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে সৃভাষের কণ্ঠ 
(গন চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গাঁড়য়ে পড়ছে ফোঁটায় 

ন। 

জশবনে দুটো স্বপ্ন দেখেছিলেন 'তিনি। এক--ভারতবর্ষের একটি 
নিজস্ব সেনাবাহনী, যার প্রাথমিক পর্যায় ছিল-_বেগ্গল ভলাশ্টিয়ার্স”। 
দুই-_ভারতবর্ষের একট স্বাধীন সরকার। আজ দুটোই তিনি পেয়েছেন 
ভগবানের আশীর্বাদে। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই তাঁর। 

আত্মসম্বরণ করে 'নমেষেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সুভাষ । বুঝি 
সেই মুহ্‌তেই তাঁর চোখের সমস্ত দৃম্টি জুড়ে ভেসে উঠল সর্বত্যাগী 
এক সাগ্নিক সন্্যাসীর ছাবি। স্বামীজী! তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর 
স্বামীজী। আম যেন এই গুর-দায়িত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
হাঁসমুখে বইতে পারি। তুমি আমাকে শান্ত দাও। আশীর্বাদ কর। 

“ভারতের আটান্রশ কোটি ভাইবোনের সেবায় আমি চিরকাল নিষুত্ত 
থাকব, এই হবে আমার জীবনের সবচাইতে বড় ব্রত। স্বাধীনতা লাভের 
পরেও সে স্বাধীনতা অক্ষুগ রাখার জন্য প্রয়োজন হলে আমার শেষ বণ্ড 
বিন্দু; অবাঁধ দিতে আমি প্রস্তুত।” 

তারপর মান্ম্রসভার অন্যান্য সদস্যদের একে একে শপথ গ্রহণ। 

“ভগ্গবানের নামে এই শপথ করাঁছ যে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটাত্রশ 
কোট দেশবাসীর মযান্তর জন্য আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্ণমান্রায় 
বিশ্বাসী থাকব, এবং এই সংগ্রামে আমার সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত 

করতে প্রস্তুত থাকব । 


৭ 


এবার কেশক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শুনে নাও £ 

সুভাষচন্দ্র বস? ঃ রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমল্তী, সমর ও পররাস্ট্ী। 

ক্যাপ্টেন লক্ষমী স্বামনাথন £ নারী সংগঠন। 

এস. এ. আযম্ার ৪ প্রচার। 

লেঃ কর্ণেল এ. বস. চ্যাটাজাঁঃ অর্থ। 

সেনাবাহিনীর প্রাতানাধ £ কর্ণেল জে. কে. ভোঁসলে ; লেঃ কর্ণেল 
আজিজ আহম্মদ ; লেঃ কর্ণেল ভগৎ ; লেঃ কর্ণেল গুলজারা সং ; লঃ 
কর্ণেল এম. জেড. 'কয়ানী : লেঃ কর্ণেল এ. ডি. লোগনাথন ; লেঃ কর্ণেল 
ঈশান কাদর এবং লেঃ কর্ণেল শাহনওয়াজ খান। 

এ. এম. সহায় £ সেকেটার মেল্নীর সম-মর্যাদাসহ)। 

রাসাবহারী বসু £ প্রধান উপদেষ্টা। 

উপদেম্টা ৪ কারম গাঁণ; দেবনাথ দাস; 'ড. এম. খাঁ; এ ইয়েলাপ্পা 
জে. থাবি; সদ্দর ঈশ্বর সিং। 

এ. এন. সরকার £ আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা । 

ঘোষণাপন্নে স্পম্ট করে জানিয়ে দিলেন সুভাষ £ “সরকারের পক্ষ 
থেকে আমরা সমস্ত নাগাঁরকের সমান আঁধকার এবং ধর্মগত স্বাধশনতাব 
সবার সুখ-সমৃদ্ধি বিধান করতে আমরা দগ্টরপ্রাতিজ্ঞ। 

ভগবানের নামে, যে সব পরলোকগত বীর আমাদের জন্য বীরত্ব ও 
আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁদের নামে সমস্ত ভারতবাসকে 
আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতের মন্তি-সমরে অস্ত ধারণের 
জন্য আহ্বান জানাঁচ্ছ। যতাঁদন পর্যন্ত ভারতভূমি থেকে শন চিরদিনের 
মত বিতাঁড়ত না হবে, ততাদন অদম্য সাহস, চরম্ন অধ্যবসায় এবং জয়লাভের 
পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। 

ভারতবর্ষের সমস্ত নেতা আজ কারারুদ্ধ। জনগণও 'নিরস্ত। এ 
অবস্থায় তাঁদের পক্ষে সেখানে কোন সরকার গঠন করে সংগ্রাম চালয়ে 
যাওয়া সম্ভব নয়, তাই সে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই । চরম আত্মত্যাগের 
জন্য আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। সংগ্রাম আসন্ন। জয় হিন্দ, 

জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! জয়' হিন্দ ! বস্ত্র 'নির্ঘোষে কাঁপতে লাগল 
০ নেতাজী জিন্দাবাদ ! চলো দিল্লী ! চলো 'দল্লী ! 5চলো 

॥ 

সর্বস্ব দিয়েছি। আর কি 'দতে পারি! প্রাণ! রস্ত ! হ্যাঁ, তাও দেব। 
রন্তে রন্তে পথ পিচ্ছিল করে দেব। সেই রন্তঝরা 'পাচ্ছল পথেই আমবা 
এগিয়ে যাব সবাই মিলে । জয় আমাদের হবেই। 

২১শে অক্রোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হল আনূষ্ঠানিকভাবে। 

২৩শে অক্টোবর প্রথমেই স্বীকৃতি দিল জাপান। হ্যাঁ, আজাদ হিন্দ, 
সরকার সম্পূর্ণ বৈধ সরকার। আমরা সানন্দে স্বীকাতি 'দচ্ছি এই সরকারকে । 

[185 10051510108] 00610008861 08 7156 11019, 17951115 0961 
9968101191)175101 108 11. 50019950290 3095 85 006 17620, 
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সেই সঙ্গে অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো £ 

০0] 15০61161705 :-- 185 006 10100] 0? 991101776 9০৮, 
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আর সেই জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা ণহকারী কিকান'! একাঁদন 
সূভাষের মূখে স্বাধীন সরকার গঠনের কথা শদনে যাঁরা মনে মনে ক্ষন্ধ 
হয়েছিলেন, সেই 'হিকারা কানের কি হল ? 

না. আর কোন কথা নেই তাদের মুখে । কিন্তু কেন? উত্তর 'দিয়েছেন 
শরুপক্ষের মুখপান্ন হিউ-টয়। 

'জাপানীরা সাহসীকে তারিফ করে। তারা লক্ষ্য করেছিল যে, সভাষ- 
চন্দ্রের যথেষ্ট সাহস আছে।...সুভাষচন্দ্রু কখনও তাদের পরোয়া করেননি। 
বরং মাঝে মাঝেই উপেক্ষা করেছেন। অধিকারের ব্যাপারে সামান্য এদক- 
ওঁদক হলে সঙ্জো সঙ্গ যেভাবে গর্জে উঠতেন, তাতে সবাই তাঁকে সমীহ 
করতেন। একাঁদন জেনারেল ইসোদাকে এমন ধমক দিয়েছিলেন যে, তারপর 
থেকে জেনারেল ইসোদা তাঁকে দেখলেই জড়সড় হয়ে থাকতেন। শরাঁরে 
তাঁর ভয়-ডর বলতে কিছু ছিল না। মাথা উপ্চু করে বোমাবর্ষণ বা বুলেটের 
সামনে দাঁড়াতে পারতেন। জাপানীদের হাত থেকে যথেষ্ট সাহসের সত্গে 
তানি তাঁর স্বাতন্ত্য বাঁচিয়ে রেখোছিলেন।' 

পু). [81991)956 159199০$০৫ ০০001989, 2100 ০0017০ 11195 
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২৩শে অক্টোবর স্বীকৃতি দল জাপান। এবার অন্যান্য রাষ্ট্রগূলির মধ্যে 
কে-কবে স্বীকীতি দল দেখা যাক। 

২৪শে অক্টোবর স্বীকৃতি 'দিল-বর্মা। ২৭শে ক্রোটিয়া। ২৯শে 
জার্মানী । ১লা নভেম্বর মাণ্চুকু। 

একই 'দনে স্বীকাতি দিল চীনের নানাকং সরকার। ৯ই নভেম্বব 
ইতালী। তারপরে-ফালপাইন। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট লরেল-এব 
আভনন্দন-বার্তা। 

প0)0৩ 151211100101116  00%9100177610 2100 109017%2 1186 19217700 
110) [010100100 £181019020101) 015 656210119101701)0 01 [115 19:0515100% 
030৬9021160 01 77166 1180198, 00067 9001 19809191910 111 006 ঠা) 
09115 0020 006 75500177. 06 111019 19 65596111081] (০ 8 176৬7 ৮/011৫ 
01067 0859৫ 012 1090106. 
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সবশেষে ১৯শে নভেম্বর স্বীকীতি জানালেন থাইল্যান্ড সরকার। 

সর্বোপার সুদূর আয়ারল্যাড থেকে আভনন্দন-বাতশী পাঠালেন 
ভি, ভ্যালেরা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডি. ভ্যালেরা। 

সূভাষ আত্মহারা । পাঁথবীর নয়টি রাষ্ট্র আজাদ 'হন্দ্‌ সরকারকে 
স্বীকীতি দিয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা । কিন্তু ভি ভ্যালেরা। 
এীতহাসিক সনাঁফন. আন্দোলনের প্রধান পুরোহত ডি. ভ্যালেরা-প্রেবিত 
এই আভিনন্দন-বার্তার তুলনা কোথায় ? 

২২শে অক্লোবর এীতিহাসিক ঝাঁসি রাণবাহনীর উদ্বোধন। 

সুভাষের সৃষ্ট ঝাঁস রাণশাবাহিনীর কথা কে না জানে! কে না সোঁদন 
শুনেছিল ক্যাপ্টেন লক্ষন স্বামীনাথন, কর্ণেল সলশম, মিসেস চন্দ্রন, 
জেভিয়ার, হশবাবাঈ বেতাই, প্রতিমা পাল, বেলা দত্ত, এম ভি. চিন্মাম্ম; 
জানকী 'থবাস” প্রমূখ বারাগ্গনাদের কথা ! 

আজো সেই দেশ আছে। সেই মেয়েরা আছে। 'কন্তু কোথায় লক্ষী 
ঈ্বামীনাথনের মত প্রাণপ্রাচূর্যে ভরা দুঃসাহসী মেয়ে ? কোথায় সেই বিপুল 
নারীসত্তা * আজ গুদের মত মেয়েরা হাতিহাসের কিংবদন্তী ছাড়া আব 
কিছুই নয়। 

অবশ্য রাসাবহারীর সময়েই লীগে মাহলা শাখা বলে একটা বিভাগ 
ছিল, কিন্তু সেটা ছিল প্রধানতঃ নার্সিং এবং গঠনমূলক কাজের মধোই 
সীমাবম্ধ। সুভাষের নির্দেশে সেই মেয়েরাই একদিন হয়ে উঠলেন 
এীতিহাসিক ঝাঁসির রাণীর সার্থক উত্তরসাধকা। 
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এ সম্বন্ধে সুভাষের বন্তব্য ছল বরাবরই স্পম্ট। কেন তোমরা পাছয়ে 
থাকবে ৯ না, শুধ; সেবামূলক কাজের মধ্যেই তোমাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ 
থাকলে চলবে না। তোমাদেরও লড়াই করতে হবে। রন্ত দিতে হবে। সামনে 
কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। সেখানে তোমাদের পূর্ণ সহযোগতা না পেলে 
তো চলবে না ভাই। 

তাছাড়া এ তো নতুন কিছু নয়। আমাদের অসহযোগ আন্দোলনে কত 
মেয়ে কারাবরণ করেছে। বাংলাদেশের কত মেয়ে অস্তঝওকারে শাসকদের 
বুক কাঁপিয়ে 'দিয়েছে। তাহলে তোমরাই বা পারবে না কেন? নিশ্চয়ই 
পারবে। 

স্বাধীনতা কে না চায়! কে না ভালবাসে! তাই দেখতে দেখতে ফি 
হিন্দু, কি মুসলমান, 'কি খ্রীষ্টান সব প্রদেশের মেয়েরাই একবাক্যে পাড়া 
দিল সুভাষের ডাকে । আমরাও প্রাণ দেব। রন্ত দেব। চলো 'দল্লী! জয় 
হিন্দ! 

এবার দ্রোনং। না, শাড়ি আর এঁ একরাশ চুল চলবে না। পুরোপুরি 
সামারক পোশাক চাই । আর প্যারেড, কুচকাওয়াজ, বোমা, রাইফেল, বেয়নেট, 
মটর, মৌসনগান চালানো ইত্যাঁদ পূর্ণ সামারক শিক্ষা নিতে হবে। সেই 
সঙ্গে ভারতের সামাঁজক ও অর্থনৌতিক শিক্ষা। ক্যাপ্টেন লক্ষী 
স্বামীনাথনের ভাষায় £ 
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আর একটি 'নর্দেশ সুভাষের। গুরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে। আমাদেরই 
বোন। দশর্ঘ 'দনের সংস্কার চট, করে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়, তাই ট্রেনিং- 
কালে কখনোই গুদের প্রতি রূঢ় হওয়া চলবে না। যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থা 
প্রায় একই, তবু ধীর স্থির ও সাহফ্ুজতার সঙ্গে গুদের শিক্ষা দিতে হবে । 
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সেই ঝাঁস রাণীবাহিনী সুভাষ আজ উদ্বোধন করবেন আন্জ্ঠানিক- 
ভাবে। কয়েল থেকে মাদাগাস্কারের পথে যোঁদন তাঁর সাবমেরিন আক্রান্ত 
হয়েছিল, সৌদনও "তান তন্ময় হয়ে ডূবে রয়েছিলেন এই ঝাঁস রাণী- 
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বাহিনীর গঠনেরই পারকজ্পনা নিষে। সেই রাণ্ণীবাহনখ। তাঁর পার্ক- 
সার্কাস কংগ্রেস ময়দানের স্বপ্ন রাণীবাহনী। 

যথাসময়ে সুভাষ এলেন তাঁর মল্লনিসভার কয়েকজন সদস্যকে সঙ্গে 
নিয়ে। তাছাড়া দেশ-বিদেশের 'বাশিম্ট আমান্লত আঁতাথবর্গ তো আছেনই। 
প্রথমে পতাকা উত্তোলন। তারপর ক্যাপ্টেন লক্ষ্ীর নেতৃত্বে পর্ণ 
সামারক কায়দায় রাণীবাহিন?' কর্তৃক গার্ডঅফ-অনার প্রদর্শন। সেই বাঁলম্ঠ 
পদক্ষেপ এবং দীপ্তভঞ্গ দেখে কে বলবে যে, ওরা অবলা মেয়ে £ কে বলবে 
যে, কোন কম্টসাধ্য কাজ ওদের ঘ্বারা করা সম্ভব নয় 2 ব*বাসই যেন 
হয় না। 

তেমনি দীপ্তকণ্ঠেই মেয়েদের লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন সুভাষ £ 
পূর্ব এশিয়ায় ঝাঁসি রাণীবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন নিঃসন্দেহে 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আম ঝাঁসর রাণী সম্বন্ধে দু-একাঁট কথা বলব। 
তখন তাঁব বয়েস বিশ বছর মান্র। সেই বয়েসে ঘোড়ায় চড়ে খোলা তরবারন 
হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তান যে সাহস ও বীরত্বের পাঁরচয় দিয়েছিলেন 
তার তুলনা মেলা ভার। 

প্রথমে তিনি ঝাঁসর দুর্গ থেকে যুদ্ধ পাঁরচালনা করেন। দুর্গের পতন 
হলে কাল্পন চলে যান। সেখানে গিয়ে আবার যুদ্ধ চালাতে থাকেন। তারপর 
তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে মিলে গোয়ালয়র দুর্গ জয় করেন। পরে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয। সে পরাজয় তাঁর একার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের । 
তানি চলে গেছেন, কিল্তু তাঁর বারত্বের কাঁহন্পী এখনো লোপ পায়াঁনি। 
তাঁর মহৎ আদর্শে অননপ্রাণত হয়ে অনেক ঝাঁসর রাণনই এখানে উপযন্ত- 
িরাটি উিরিন দার ররর সার রানির 
ছাদ 1; 


২২শে অক্টোবর শেষ হল। এল ২৩শে অঙ্টোবর। 

রাত তখন বারোটা বেজে পাঁচ। ঠিক তখনই একটা বাঁলম্ঠ ঘোষণা 
শোনা গেল বেতার-তরঙ্গে। আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে আমবা 
যুদ্ধ ঘোষণা করছি ব্রিটিশ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে । 

যুদ্ধ! বুঝি ঘুম ভেঙে জেগে উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত 
ভারতঈয় নরনারী । কেউ কেউ কে*দে ফেলল মনের আনন্দে। যুগ যুগ ব্যাপণ 
দাসত্বের পরে এই প্রথম স্বাধীন ভারতের নামে যুদ্ধ ঘোষণা । নিজেকে 
যে ধরে রাখা দায়। 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকাট বিদেশী বেতার-কেন্দ্র চেশচয়ে উঠল 
সমস্বরে_ যদ্ধ ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! আজাদ 'হন্দ্‌ সরকার 'ব্রাটশ ও আমোরকার 
বিরুষ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। 

হ্যাঁ, ষদ্ধ। পরান পাডাং ময়দানে পণ্টাশ হাজার লোকের সামনে 
দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সূভাষ, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা কয়োছি 


৮০ 


রাশ ও আমোরকার বিরুদ্ধে। যাঁরা আমাদের সমর্থন করেন, তাঁরা হাত 


টু 

খট্‌ খট্‌! হাজার হাজার জওয়ান তাদের সমর্থন জানাল রাইফেল 
তুলে। আর জনসমদুদ্র ! ততক্ষণে তারা বুঝি পাগল হয়ে গেছে সৃভাষের 
কথা শুনে । শুধু হাত তুলেই শান্তি নেই। কাছে গগয়ে সমর্থন জানাতে 
হবে। সেই সঙ্গে একবার ভাল করে দেখতে হবে নেতাজশীকে। একেবারে 
মণ্টের কাছে গিয়ে। কার সাধ্য সেই দুরন্ত যৌবনকে রোধ করে ! সে দৃশ্য 
যে না দেখেছে তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। 

শনধ, একবার মানত হাত তুললেন স'ভাব। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে 
ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল মল্্মুগ্ধের মত। আর কোন কথা নয়। কোন 
ফিস্‌ ফিস আলাপ-আলোচনাও নয়। যেন একটা যাদুমল্মে নিমেষে পাথর 
হয়ে গেছে সবাই। 

বন্ধুগণ, ব্রিটিশ খুব ভাল করেই জানে যে, আম যখন কোন কথা 
বাল, তখন তার অর্থ একটাই হয়। মূখে এবং মনে চিবাঁদনই আম এক 
ও আভন্ন। তাই আমি যখন বলছি--যুদ্ধ, তখন তার অর্থ--যুদ্ধই। 
এবং যতাঁদন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হবে, ততাঁদন এ বুদ্ধ চলবে । 
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বাঁঝ উন্মাদ হয়ে গেল পণ্টাশ হাজার নরনারী। নেতাজী ! নেতাজী ! 
নেতাজী ! আমাদের নেতাজী ! হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া ডাঁচত। 

এ যুদ্ধ সৌঁদনই শেষ হবে, যোদন আমরা দিল্লা জয় করব। চলো 
দিল্লী । চলো 'দল্লী ! চলো "দিল্লী! উত্তেজনায় ম্াচ্ছত হয়ে পড়ল কেউ 
কেউ। সেই অবস্থার মধ্যেও তাদের হাত মাষ্টবদ্ধ করে বলতে শোনা 
গেল- চলো দিল্লী! চলো দিল্লী ! চলো 'দল্লী ! 

সেই আঁবস্মরণীয় ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্মৃতিচারণ 
করেছেন ডঃ বা, ম. £ 

"সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের সংগ্রামের কথা বলতেন, শ্রোতাদের তখন 
মনে হত, তাঁরা যেন একটি মান্র মানুষের কথা শুনছেন না, যেন সমগ্র জাতিই 
সৃভাষচন্দ্রের কন্ঠে কথা বলছে, দীর্ঘ দিনের নিপাঁড়ত একটি জাতাষ 
শান্ত যেন অকস্মাৎ তাঁর কথার মধ্যে মুন্তি খুজে পেয়েছে। 

একবার যাঁদ তাঁর আবেগ কোনক্রমে ছাড়া পেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই 
শান্তর মূল চাঁরন্র লক্ষণ-_ চলিষফতা, আত্মত্যাগ, লক্ষ্যাভিমুখিতা- তাৰ 
কথার মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠত।" 


ঝড় উঠেছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে। উদ্দাম বড়। 
সবার কণ্ঠে একই সুর। লবার মনে একই গদ্জন। আর আলাপ- 


৮৯ 
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আলোচনা নয়। একের পর এক বৈঠক বা দর-কষাকষিও নয়। ওসব অনেক 
হয়েছে। এবার চাই যুদ্ধ। হ্যাঁ, যুদ্ধ-য্দ্ধ-যৃদ্ধ। করেছ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। 
হয় স্বাধীনতা অর্জন করব, নয়তো মরব। এর মাঝামাঁঝ কোন পথ আর 
আমরা মানতে রাজশী নই। 

শক হূুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। 

সাত্যই সোঁদন তাই হয়োছল মল্লিকা । সবাই যেন সোঁদন এক ইয়ে 
মিশে গিয়েছিল এই একটি মাত্র মল্তে। 

এর আগে পযন্ত হিন্দ কোনাঁদন মুসলমানকে ভাই বলে এমন করে 
বুকে টেনে নিতে পারেনি । মুসলমানও কোনদিন পারোন এমন সহজভাবে 
হিন্দ্বমান্দরে পা দতে। সেই অসম্ভবও সোঁদন সম্ভব হয়োছল সুভাষের 
নেতৃত্বে । 

এ ব্যাপারে সুভাষই প্রথম এবং শেষ। পরবত” কালে "এক জাতি এক 
তি সার্থক রুূপায়ণ আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা 
। 

কারণ কি! কাবণ, সুভাষ তাঁর চিন্তা এবং কাজে প্রমাণ করেছিলেন 
যে, ভারতবাসী সবাই এক ও আঁভন্ন। সেখানে ফাঁকি বলতে কিছ নেই। 
আম 'হন্দ-আমার ধর্ম আলাদা । তুমি মুসলমান তোমার ধর্ম 
আলাদা । আর একজন শ্রীষ্টান-_তার ধর্ম আলাদা । থাক না, তাতে কাব 
ক ক্ষাতি? ধর্ম সে তো যার-যার ব্যান্তগত ব্যাপার। দেশের মঞ্গলের 
প্রশ্নে ওসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসবে কেন ? 

শহল্দু-মুসলমান ভাই-ভাই'- একথা মূখে বলা যত সহজ, কাজের 
বেলায় মেনে নেওয়া বোধহয় তত সহজ নয়। তাহলে সুভাষের বেলায় 
সোঁদন যা সম্ভব হয়ৌছল অন্যত্র তা সম্ভব হল না' কেন? অথচ সুভাষ 
প্রাতাট পর্যায়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, কাজটা মোটেই শন্ত নয়, বরং খুবই 
সোজা। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কথায় ও কাজে এক হওয়া। নইলে 
দীর্ঘ দিনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভূলে গিয়ে হিন্দু মুসলমান, শিখ, হ্রীষ্টান 
সবাই সৌদন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ৌোছল কিসের প্রেরণায় ! 

ঝাঁসর রাণীবাহিনশর কথাই ধরো । সব ধর্মের, সব জাতির মেয়েরাই তো 
সোঁদন রাণীবাহনীতে যোগ দিয়োছলেন দলে দলে। তামিল, তেলেগ,, 
মালয়, বাঙালণ, নেপাল, হিন্দু, মুূসাঁলম, শিখ, খ্রীষ্টান _কেউ বাদ ছিল 
না। 

কই, ধর্ম নিয়ে তো তাঁদের কারো মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি ! ছোঁয়াছঠুয়ির 
ফলে কারো জাত গেছে, এমন কথাও শোনা যায়ান। 'কি করে তাঁদের পক্ষে 
এতাঁদনকার সংস্কার ভুলে যাওয়া সম্ভব হল ? কার প্রেরণায়? 'ঝাঁসর 
রাণীবাহিনীর ভায়ের” থেকে একটি রাণীর বন্তব্য এখানে তুলে ধরা যাক £ 
'ঝাঁস শিক্ষাকেন্দ্রে আমিষাশশ নিরামিষাশী সকলে একসঙ্গে খেতে 
বসে। প্রথমে নিরামিষ খাবার দেওয়া হয়, তরাপর যারা মাছ-মাংস খার, 
'তাদের তাই দেওয়া হয়। খাদ্যের বাছ-বিচার আমরা কঠিন হাতে দূর করোছ। 

আগে এটা বড় সমস্যার বিষয় ছিল। স্বদেশপ্রীতি আমাদের দুষ্ট 
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শনর্মল করেছে। 'ব্রাটশের ভেদনীতি যাদের নষ্ট করেছে, তাদের এটা শেখা 
উঁচিত। যারা ক্রীতদাস, যাদের রাজনীতি জ্ঞান বিছুমান্্ নেই, মান্তর কোন 
আগ্রহ নেই, সাম্প্রদায়ক মনোভাব থাকে কেবল তাদেরই, 

এবার সুভাষের সবচাইতে নিকটতম সহকমাদের দিকে একবার চোখ 
বলয়ে নাও। 

৯ চাকৎসক কর্ণেল রাজু, অন্ব্ের আঁধবাসী। এ্যাডজট্যোন্ট কর্ণেল 
রাওয়াৎ গাড়োয়াল রাজ্যের লোক। এ. ডি. সি. ক্যাপ্টেন সমশের, পাঞ্জাবী । 
অন্য একজন গুর্খা। 

গোয়েন্দা বিভাগের আঁধকর্তা মেজর স্বামী এবং স্টেনো ভাস্করণ 
যথাক্রমে তামিলনাদ এবং কেরালার আঁধবাসী। চাঁফ অফ স্টাফ মেজর 
জেনারেল ভোঁসলে, মহারাম্দ্ৰীয়। 

ইয়েলা*্পা, কুর্গের আঁধবাসা। প্রচার-সাঁচব আয়ার এবং লগের ভাইস 
প্রেসডেন্ট জন এ. থিবি, শ্রীস্টান। মেজর জেনাবেল এ. 1স. চ্যাটাজী” 
বাঙালী। কর্ণেল স্ট্র্যাসী, এ্যাংলো হীণ্ডিয়ান। 

মেজর জেনারেল 'কিয়ানী এবং শাহনওয়াজ খান দুজনেই রাওয়ালাঁপাণ্ডির 
অধিবাসী । কর্ণেল ইশান কাঁদর, লাহোরের। মেজর জেনারেল আঁজজ 
আহম্মদ কপুরতলার। 

আর সুভাষ ! তান কোথাকার লোক ! বাঙালী! না, তিনি ছিলেন-_ 
ভারতবাসী। তাই তো সোঁদন সবাই এক হয়ে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে- 
ছিলেন দ্বিধাহবীন চিন্তে। ভারতবর্ষে এর দ্বিতীয় নজীর কোথায় বল 2 
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সুভাষ সম্বন্ধে এ ডীন্ত কার জানো ? স্বয়ং গান্ধীজীর। 


এবার সমরায়োজন। 

তার আগে জাপ সাদার্ণ আর্ম কম্যান্ড ফল্ড-মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচির 
সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলে নেওয়া দরকার। একই উদ্দেশ্য নিয়ে দ্যাট 
রাষ্ট্রকে পাশাপাশি লড়াই করতে হবে শন্দুর বরুদ্ধে। সে উদ্দেশ্য হল, 
এশিয়া ভূখণ্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বকে চিরতরে ধংস করা। তব আগে 
থেকে সব কিছ; বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন। আর যা-ই হোক, 
নিজেদের স্বাতন্ত্য কোনরকমেই বিসর্জন দলে চলবে না। 

কাউন্ট তেরাউির প্রস্তাব $ এশিয়া ভূখণ্ডে ব্রিটিশ পরাজিত। তার 
ফলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর মনোবল দুর্বল হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তাদের 
নিয়ে গড়া আই. এন. এ.-র উচিত হবে পেছনে থেকে ছোট ছোট দল্গে 
শবভন্ত হয়ে অগ্রগামী জাপ-যোদ্ধাদের সহায়তা করা। 
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সুভাষ এ প্রস্তাবে একেবারেই রাজ নন। তাঁর বন্তব্যঃ জাপানী 
সেনাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে পরাধধনতাও 
ভাল। মাঁণপুরের যাম্ধ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অজর্নের যৃত্ধ। এর সঙ্গে 
আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রশন জাঁড়ত। সৃতরাং আমরাই সেখানে স্বাধীন 
এবং স্ৰতন্ম্রভাবে লড়াই করব সবার পুরোভাগে দাঁড়য়ে। আমরাই প্রথম 
রন্ত ঢালব আমাদের ভারত-ভূমিতে। না পারলে তখন তোমরা এসো, তার 
আগে নয়। 
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তাই মেনে নিলেন কাউন্ট তেরাউচি। না নিয়ে উপায়ও নেই। শুধু 
জাপ-ভারত সাহায্য-সংস্থা পহকারী কিকান' নয়, ততাদনে 'তানও বুঝে 
নিয়েছেন যে, হিজ একসেলেন্সী চন্দ্র বোসকে তাঁর সংকঙ্গপ' থেকে টলানো 
সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ঠিক হল, প্রথমে এক 'ব্রগেড আজাদী সোনক 
অংশগ্রহণ করবে প্রত্ক্ষ সংগ্রামে। তারপর আস্তে আস্তে অন্যান্য বাহিনী । 

গান্ধী, নেহরু এবং আজাদ 'ব্রগেড থেকে বাছা বাছা সোনকদের নিয়ে 
গড়ে তোলা হল-_“সুভাষ ব্রিগেড । নামটা সুভাষের পছন্দ নয়, কিন্তু সেকথা 
শুনছে কে! জওয়ানদের দাবী, আমরা এঁ নামই চাই। সুতরাং বাধ্য হয়েই 
সে দাবী মেনে নিতে হল সুভাষকে। 

ঠিক হল 'ভাঁভশনাল কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল 'কিয়ান সাহেবের 
অধীনে থেকে এ বাহিনী পরিচালনা করবেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ 
খান। সহকারী পারচালক-কর্ণেল ঠাকুর সিং। আর কর্ণেল মহবুব 
আহমেদ রোজমেন্টাল এ্যাডজন্ট্যাণ্ট। 

আবার শিক্ষার কাজ শুরু হল নতুন করে। শুধু সামারক শিক্ষা নয়, 
সেই সঞ্গে নৌতক শিক্ষা । 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম মুক্তফৌজ তোমরা । প্রতিটি 
ভারতবাসী যেন তোমাদের দেখে সগর্বে বলতে পারে--ওরা আমাদের 
মুন্তর দৃত।, 

ইংরেজ-ভাষ্যকার 'িউ টয়-এর ভাষায় £ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
মাঁণকোঠায় তাঁর ফৌজের স্থান। ওতপ্রোতভাবে তিনি তাদের বাঁধতে 
চাইলেন নিজের সঙ্গে। 

এ ছাড়া' রয়েছে বাহাদুর দলের ্রেনিং-এর কাজ। এ দলের প্রধান কাজ 
হবে, শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে অন্তর্থাত কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া । 
গোয়েন্দার এবং শন্রুপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের ভাঁঙয়ে আনাও এদের 
অন্যতম কাজ। 

শিগগনীরই দলের কয়েকজনকে শান্তশালন দ্রাল্সমিটার সহ ভারতবর্ষে 
পাঠানো হবে সাবমোরনের সাহায্যে। বালনে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেজর স্বামীর 
শিক্ষাধনে ইতিমধ্যেই এরা বেশ দক্ষতা অন করেছে এসব কাজে। 

পুনগঠন বিভাগের কাজও কম জরুরী নয়। অধিকৃত অণ্চলে বেসামারক 
শাসন এবং রিলিফ-ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে উপব্স্তভাবে শিক্ষার 
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প্রয়োজন। যোগ্যতার 'ভীত্ততে 'শহণীদ-ই-ভারত' 'শের-ই-িন্দত, 'সদ্দর-ই- 
জঙ্গ' পদক এবং সরকারী নোট ছাপানোর কাজেও এখন থেকেই তৎপর 
হওয়া দরকার । 

তাছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থার আমুল পাঁরবর্তন আবশ্যক । ইতিমধ্যেই অসংখ্য 
জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে এখানে-ওখানে। এক বর্মাতেই চলেছে অধ-- 
শতাঁধক বিদ্যালয়। আরো চাই। অনেক চাই। চাই শোষণমূন্ত এক নতুন 
ভারতবর্ষ, যেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। 

আশ্চর্য মানুষ। আশ্চর্য কর্মদক্ষতা । 

কখনো রাষ্ট্রনায়ক । কখনো সিপাহশালার। কখনো বা ভগবানের 
পায়ে আত্মসমার্পত এক আপনভোলা পাঁথক, যাকে চেনা যায় না। বোঝা 
যায় না। মনে হয়, এ যেন এতাঁদনকার দেখা সেই সুভাষ নয়, আমূল 
পারবাতত কোন ভিন্ন সত্তা । 

স্বামী ভাস্করানন্দের মুখ থেকেই বরং সেই দ্বৈত-সত্তা সম্বন্ধে কিছ 
শোনা যাক £ 

১৯৪৩ সালের বিজয়া দশমনীর রান্রতে সুভাষবাবু তাঁহার বাসভবন 
হইতে সিঙ্গাপুর 10857 117091611006 12896-এর মারফত গাঁড় 
পাঠাইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে অনাঁতাবলম্বে দেখা কারতে অনুনোধ 
কাঁরলেন। তখন রাঁন্র নয়টা হইবে। 

আ'ম তাঁহার সঙ্গে দেখা কাঁরতে গেলাম। গাঁড় বাঁড়র দরজায় 
পেশছিতেই সশস্ত্র প্রহরীরা সন্পস্তভাবে আমাকে সভাষবাবূর সেক্রেটারসর 
সঙ্গে পাঁরচয় করাইয়া 'দিল। সেক্রেটারি মিস্টার হাসান আমাকে উপরে 
সুভাষবাবূর নিকট লইয়া গেলেন। 

পেশছিবা মাত্র তিনি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত হইয়া প্রণাম করিয়া আমাকে 
বাঁসতে বাঁললেন এবং সহকারীদের চা আনিতে আদেশ 'দিলেন। ইত্যবসরে 
কথা চলিতে লাগল । 

..এসঙ্গাপূরে অবস্থানকালে শ্ত্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে 'নিমান্নত 
হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটিতে আঁসয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর- 
ঘরে 'তনি প্রায় আধঘণ্টাকাল ধ্যানাবষ্ট হইয়া বাঁসয়াছিলেন। পরে পূজান্তে 
প্রসাদ গ্রহণ কারয়া কিছুকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনাদি করেন। প্রায় 
এক ঘণ্টাকাল এইরূপে আঁতবাহত হইবার পর তানি একখানা 'চণ্ডা"র 
জন্য বিশেষ ওৎসক্য প্রকাশ করায় আমি আমার চণ্ডাখান তাঁহাকে উপহার 
দেওয়ায় তান আঁতশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। 

নেতাজশ আমাদের মিশনের কাজের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক 'ছিলেন। 
এখানকার মিশনের অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানাইলে তিনি বাড়িঘর 
তৈয়ারণ কারবার জন্য যথেম্ট সাহায্য করেন। বাঁড় নির্মাণের জন্য তিনি 
নিজে প্রায় পণ্চাশ হাজার ডলার দান করেন এবং আরও পণ্চাশ হাজার 
ডলার সংগ্রহ কাঁরয়া দেন। [তিনি স্বয়ং আলিয়া 8০55 71070০-এর ব্বার 
উদঘাটন করেন। অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য অন্ন-বস্নের ব্যবস্থাও 


তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন। 


৮৫ 


আমাদের মিশনের স্কুলাটিকে [10127 00081 9০001-র্‌পে 
পরিণত করা হইয়াছিল। এই স্কুলে 74111625 01810108-এর বন্দোবস্ত 
করা হয় এবং নেতাজা ছেলেদের 1091809150900) দেখিতে একদিন মিশনে 
আসেন। অন্য একাঁদন আ'সয়া তাহাদের ০০০০০ শ্রবণ করেন। পণ্চমবারে 

তিনি নিজেই আমাদের হলে একাঁট সভার ব্যবস্থা কারয়াছলেন। 
[ স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র ঃ পৃঃ ১৯২-১৯৮-১৯৯ | 


এ সুভাষকে দেখে তোমার কি মনে হয় মাল্লকা ! রাষ্ট্রনায়ক ! সপাহ- 
সালার ! না কি সর্বত্যাগণ এক সন্ম্যাসী ! 


এবার টোকিও। সামনেই বৃহত্তর পূর্বএশিয়া সম্মেলন। স.ভাষকে 
সেখানে যোগ দিতে হবে বিশেষ আমন্তিত আতাঁথ হসেবে। 

1নার্দস্ট 'দিনে সুভাষ যান্না করলেন টোকিওর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে গেলেন 
জেনারেল ভোঁসলে, এ এম সহায়, কর্ণেল রাজু, আবিদ হাসান প্রমুখ মোট 
সাতজন। 

৩১শে অক্টোবর জাপানের হেনিডা বিমানবন্দরে বিরাট সংবর্ধনা জানানো 
হল সভাবকে। 

বৈদেশিক মন্ত্রী 'সাগামংসু, বৃহত্তর পূর্ব-এঁশয়া-ীবষয়ক মন্বী 
কাজ:ওকি, ইনফরমেশন বোর্ডের সভাপাঁত ইজি আম: প্রমুখ সবাই সোঁদন 
উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরে । আর ছিলেন জাপানের বাঁশম্ট নাগাঁরক 
কাইজ7 সিবৃযায়া, যাঁর বাড়িতে সুভাষ এবার অবস্থান করবেন আঁতাঁথ 
হিসেবে । তাছাড়া লীগের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দের তো কথাই নেই। 

সোঁদনই জাপানের বোড অফ ইনফরমেশনেব পক্ষ থেকে সুভাষের 
উপাস্থাতির কথা ঘোষণা করা হল সরকারীভাবে। 
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পরাঁদন সকাল ১১-২০ 'মানটে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল 
তোজোর সঙ্গে । মোট চলিিশ মিনিট কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। ব্রিটিশ 
মুখপাত্র হিউ টয়-এর ভাষায় 8 “তোজোর সঙ্গে সমান সমানভাবে তাঁর কথা 
হল 0০০19 116 90106 ০0109060119 ৪5 (0 ৪1 901181.)। তানি দাবী 
করলেন, ইম্ফল আঁভযানে আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজের গোটা প্রথম ডিাভশনকে 
পাঠাতে হবে। আরো দাট 'ডাভিশন তান গড়তে চাইলেন মালয়ে। আর 
ভারতবর্ষের আধকৃত অংশ আজাদ "হিন্দ সরকারের কর্তৃত্বে আসবে, এ 
সম্বন্ধে তানি সুস্পষ্ট প্রাতশ্রাত দাবী করলেন। 

সেনাবাহনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সগিয়ামাকে তান রাজ? 
করালেন যে, আসন্ন অভিযানে আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজও অংশগ্রহণ করবে। 


৮৬ 


দ্বিতীয় ডিভিশনের জন্য সৈন্য ভার্ত করা বা তৃতীয় ডিভিশন গড়ার 
পরিকল্পনা করা, অথবা তাদের উপয্স্তভাবে শিক্ষার ব্যাপারে কোনাঁদক 
থেকেই আপান্তর কোন কারণ দেখা গেল না? 

পরাঁদন ২রা নভেম্বর বৈদেশিক মল্নী সিগামিংস: প্রদত্ত ডিনার পাঁট"। 
সূভাষকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে 'সাঁগামংসু বললেন £ আমাদের জয় 
সুনিশ্চত। একই উদ্দেশ্য নিয়ে এবার থেকে আমরা লড়াই করব কাঁধে 
কাঁধ 'মালয়ে। 
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&ই নভেম্বর বৃহত্তম পূর্বএশিয়া সম্মেলন শুরু হল জাপ-প্রধানমল্গ 
জেনারেল তোজোর সভাপতিত্বে । 

সুভাষ সেই সম্মেলনে একজন পর্যবেক্ষক মান্র। তাঁর বন্তব্য ঃ ভারতবর্ষ 
পূর্ব এশিয়ায় অবাস্থত নয়, সুতরাং একজন পর্যবেক্ষক ছাড়া এখানে 
তাঁর অন্য কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। 

পরাদনই সম্মেলনের চেহারা পালটে গেল বর্মার প্রধানমন্ত্রী ডঃ কা. 
ম'র একট প্রস্তাবের ফলে । হঠাৎ 'তান দাঁড়য়ে উঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন £ 

“ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পযন্ত বৃহত্তর এশিয়ার পারকজ্পনা 
কোনাঁদনও সার্থক হতে পারে না। সুতরাং আমাদের সবার উচিত ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা প্রস্তাবকে সহানুভূতির সঙ্গে সমর্থন করা।' 

সবাই সমর্থন জানালেন একবাক্যে। জাতীয়তাবাদী চীনের প্রোসডেন্ট 
ওসও, মাঞ্ারয়ার প্রধানমন্ত্রী চু, ফিলিপাইনের প্রোসিডেন্ট লরেল, জাপ- 
প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো- সবাই। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন- 
টাকেই আজ আমাদের বড় করে দেখা উাঁচত। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া 
প্যন্তি “এাঁশয়া- এশিয়াবাসীদের জন্য পারকল্পনা কোনরকমেই পূর্ণাঙ্গ 
হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়। 

এবার ভাষণ দিলেন সুভাষ । ভারতবর্ষের স্বাধনতার প্রশনকে এতখান 
গুরুত্ব দেবার জন্য সবার কাছে আম কৃতজ্ঞ। আজকের এই ঘোষণা পরাধীন 
ভারতের আটারশ কোটি মানুষকে অনেকখানি প্রেরণা দেবে সন্দেহ নেই। 
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৮৭ 


সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে আবার নতুন করে প্রাতশ্রুতি 
দলেন জেনারেল তোজো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমরা সর্বতো- 
ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তৃত। শুধয তাই নয়, শুভেচ্ছার নিদর্শন 'হিসেবে 
শিগগীরই আমরা আন্দামান এবং 'নিকোবর দ্বীপ দুটি তুলে দেব আজাদ 
হিন্দ সরকারের হাতে। 
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ঘোষণা শুনে মনে মনে খুশি হলেন সুভাষ । এতাঁদন আজাদ হিন্দ 
সরকারের নিজস্ব কোন ভূখণ্ড ছিল না। আন্দামান এবং নিকোবর সে অভাব 
কিছুটা পূর্ণ করবে সন্দেহ নেই। 
আন্দামান এবং 'নিকোবর দ্বীপ হস্তান্তরের খবরে সন্তোষ প্রকাশ করে 
এক সরকার ইস্তাহার প্রকাশ করলেন সুভাষ । আন্দামান এখন থেকে 
আর আন্দামান নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অসংখ্য শহীদের পদস্পর্শে ধন্য 
আন্দামানের নতুন নাম হল--শহীদ দ্বীপ'। আর নিকোবর--দ্বরাজ দ্বীপ, । 
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৭ই নভেম্বর বিরাট এক জনসভা অনুষ্ঠিত হল টোকিওর বিখ্যাত 
'হিবিয়া পার্কে। সুভাষ সেখানে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন শ্রোতাদের 
উদ্দেশে । 

দেখতে দেখতে সর্বন্্ সাড়া পড়ে গেল সুভাষকে নিয়ে। সবার মূখে 
এক রব-সূভাষ ! সুভাষ ! সুভাষ! 'ব্রাটশ মুখপান্রের ভাষায় ঃ এ যেন 
সভাষচন্দ্রের দর্গিবজয়। টোকিওতে দ্বিতীয় আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতা 
ছিলেন না, যিনি রাজনোতিক খ্যাঁতিতে 'কিংবা ব্যন্তত্বের জোরে সুভাষচন্দ্র 
ধারে-কাছে দাঁড়াতে সক্ষম। নিমন্দ্রণকর্তাদের কাছে 'তাঁন সমাদরও পেলেন 
প্রচুর । জাপানী জনসভায় তাঁকে ভাষণ দেবার জন্য ডাকা হল। এযাকাডেমী, 
ক্যাডেট কলেজ, অস্ত্র-কারখানা- সবাকছু তাঁকে ঘুরিয়েিফিরিয়ে দেখানো 


৮৮ 


স্র্দ 


হল। জাপান ও অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁর গুণগান করলেন। জাপ- 
সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হল। 

জাপানীদের কাছে তাদের মহামান্য সম্রাট স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক । শোনা 
যায়, চন্দ্র-সূর্যও নাকি তাঁর মুখ দেখতে পায় না কোনাদন। প্রচালত 'িয়ম 
ভঙ্গ করে সেই মহামান্য জাপ-সম্াট এবার তাঁর নিজস্ব ফাঁনক্স হলে 
সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন হজ একেলেন্সণ চন্দ্র বোসকে। জাপানের 
ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

সংবর্ধনার উত্তরে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন সুভাষ । 
মহামান্য জাপ-সম্রাট কর্তৃক এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য আম অত্যন্ত কৃতজ্ঞ । 
এ সম্মান সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মান। আজাদ 'হন্দ সরকারের সম্মান। 

১৫ই নভেম্বর জাপানের বিখ্যাত ব্ল্যাক ড্রাগন পাটির নেতা মিংস, 
তোয়ামা-প্রদত্ত পার্ট। সেই তোয়ামা, যাঁর অনগ্রহে রাসাবহার জাপানে 
আশ্রয় পেয়োছিলেন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গিয়ে । সোঁদন তোয়ামা না 
থাকলে কারো সাধ্য ছল না তাঁকে ব্রিটশের উদ্যত থাবা থেকে রক্ষা করে। 

প্রায় চাললশজন বিশিষ্ট সামারক ও অসামারক আতাঁথ সোঁদন উপাস্থত 
1ছলেন তোয়ামা-প্রদত্ত সেই পার্টতে। আর ছিলেন রাসাঁবহারী স্ব্যং। 
সঙ্গাপুর থেকে চলে আসার পরে এই তাঁর প্রথম দেখা সুভাষের সঙ্গে । 

এর মধ্যেই সময় করে মোট তিনদিন কিছু বলতে হল টোকিও রেডিও 
থেকে। &ই নভেম্বর, ১৬ই নভেম্বর এবং ১৭ই নভেম্বর। প্রথম দিন_ 
এশিয়ার জনগণের উদ্দেশে । পরের 'দিন জার্মানীর উদ্দেশে। শেষ দিন 
ভারতবর্ষের উদ্দেশে । 

এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে টোকিও থেকে । কিন্তু তার আগে 
একটি মোক্ষম কথা তান জানিয়ে গেলেন সবার উদ্দেশে । এ যুদ্ধে জার্মানী 
পরাঁজত হলেও আমবা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব। দরকার হলে রাঁশিয়।র 
সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে লড়াই চালাব। শুধু রাশিয়া কেন, 'ব্রাটশ শাসনে ধগগ 
যুগ ধরে আমরা যেভাবে নিম্পোষিত হচ্ছি, তার হাত থেকে মদন্তি পাবার 


জন্য দরকার হলে শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতেও ত'মরা কুশ্ঠিত হব না। 
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হ্যাঁ, এই হল সূভাষ। এ সূভাষকে চিনতে সময় লাগে না। স্বাধীনতা 
চাই-ই। সে স্বাধীনতা ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই আসক না কেন, তাতে 
তাঁর কোন আপাঁন্ত নেই। সোজা কথায়, পথটা তাঁর কাছে বড় নয়, স্বাধীনতাই 
বড়। 

টোকিওর পরে প্রোসডেন্ট ওাঁসও'র আমন্মণে চীনের নানাঁকং। সহ- 


৮৯ 


কার্মগণ ছাড়াও এ যান্নায় দোভাষী হিসেবে সঙ্গে রইলেন জাপ- জেনারেল 
সেন্ডা, কর্ণেল ইয়ামামোতো এবং বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্বশীল কম" 
মিঃ ওহাতা। 

প্রকৃতপক্ষে বিরাট চনদেশে তখন পাশাপাঁশ দুটি সরকার প্রাতাষ্ঠত। 
একাঁদকে ইঙ্গ-মারকিনি দলভুন্ত চিয়াং-কাই-শেক-শাসিত চুধাঁকং সরকাব। 
অন্যাদকে জাপ-সমর্থক নানাঁকং সরকার। 

হিসেবটা বন্ড গোলমেলে মল্লিকা । যুদ্ধ তখন প্রধানতঃ দুটি শাবিবে 
বিভন্ত। একাঁদকে 'ব্রাটশ, আমৌঁরকা, রাশিয়া, চিয়াংকাই-শক-শাঁসত চন 
ও অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ শন্তিসমূহ। অন্যাদকে জার্মানী, ইতালী ও জাপান। 
অথচ মজা দেখ, ইঙ্গ-মাকিন জোটে থাকা সত্বেও জাপানের সঙ্গে রাশিয়া 
কোন বিবাদ নেই। বরং দর্ঘাদন ধরে তারা পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ । 

আবার এদকে সুভাষ বিপক্ষ দলে যোগ দিলেও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন 
িনা কেবলমান্র 'ব্রাটশ ও আমোরকার বিরুদ্ধে, রাশিয়া বা চিয়াং-কাই-শেক- 
শাঁসত চনের বিরুদ্ধে নয়। তাঁর বন্তব্য-_আমাদের একমান্র শত্রু হুল 
ব্রিটিশ। রাশিয়া বা চীন নয়। তাহলে অহেতুক আমরা তাদের সঙ্গে বিবাদ 
করতে যাব কেন ? 

প্রশন হতে পারে তাহলে আমোরকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল 
কেন ? 

সুভাষের উত্তর £ নয় কেন 2 আমরা লড়াই করাছ আমাদের দেশেব 
স্বাধীনতার জন্য। ব্রিটিশ লড়াই করছে “কিসের স্বার্থে ১ ভারতবর্ষকে 
আগের মতই পদানত করে রাখার জন্য নয় কি? এ ব্যাপারে আজ তাদের 
সবচাইতে বড় মুরুব্বি হল আমোরকা। তাই ভারতবর্ষে আজ যত শ্বেতাঙ্গ 
সৈন্য রয়েছে, তার বেশির ভাগই হল আমোরিকান। সমর-সম্ভারেরও বেশির 
ভাগ তাদেরই আমদান। কেন? কেনঃ কেন? কেন তারা এসেছে 
ভারতবর্ষের মাঁটতে £ কিসের স্বার্থে ? 'ব্রাটশের সঙ্গে সঙ্গে এই নয়া 
সাম্াজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে না পারলে ভারতবর্ষের ম্নান্ত কোথায় 2 


১৮ই নভেম্বর নানাঁকং। 

নানাকং-এ পা 'দয়ে প্রথমেই তান নতুন চীনের জনক সান-ইয়াত- 
সেনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন যথাযথভাবে। 

তারপর যাকে বলে একেবারে ঠাসা প্রোগ্রাম। প্রথমেই প্রোসডেন্ট- 
প্রদত্ত ভোজসভা। তারপর একে একে জাপ কম্যাংডার-ইন-চীঁফ জেনারেল 
সুনরুকুহাটা, রাষ্ট্রদূত মাসাওাঁকতান এবং মাণ্ুকুও রাষ্ট্রদূত লু ওয়াং 
হুয়ান ও জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ আর্নেস্ট ওয়রম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
রাত সাড়ে আটটায় বৈদেশিক মন্ত্রী চু মিন-ই প্রদত্ত ভোজসভা। মাঝে এক- 
ফাঁকে মিলিটার একাডেমী পরিদর্শন । 

পরাঁদন সকাল এগারোটায় ন্যাশনাল পাবালক হলে অন্দাম্ঠত জনসভায় 
ভাষণ। সেখানে স্পষ্টই তিনি বললেন £ চীনকে বাদ 'দয়ে কোনাঁদন বৃহত্তর 
এশিয়ার পারিকষ্পনা সার্থক হতে পারে না। দূভশগ্য, চিয়াং-কাই শেক- 


৯১০ 


সরকার ইঙ্গ-মার্কন জোটে যোগ 'দিয়েছেন। কিন্তু এঁশয়া ভূখণ্ডে অবাস্থত 
কোন দেশের পক্ষে পশ্চিমী শাস্তগুলর সঙ্গে হাত মেলানোর পাঁরণাতি 
কোনাঁদনও শুভ হতে পারে না। 

২০শে নভেম্বর রান্রে নানকং রেডিও থেকে চল্লিশ িনিটব্যাপন দণর্ঘ 
বন্তৃতা ঃ 
“আমি জানি, ভারত-সীমান্তে আজ শুধু আমাকে ব্রিটশের সঙ্গে যুদ্ধ 
করলেই চলবে না, বোধহয় সেই সঙ্গে তাদের সাহাষ্যকাবী চিয়াং-কাই-শেক 
সরকার প্রোরত সৈন্যদের বরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। জান না একাট 
বন্ধ;রাষ্ট্রের প্রাত চিয়াং-কাই-শেক সরকারের এই মনোভাবের কারণ ক ? 

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে আমিই সোঁদন একা মোঁডকেল 1মশন 
পাঠিয়েছিলাম চুংকিং সরকারের সাহাষ্যার্থে। পরেও নানাবিধ সাহায্য 
পাঠিয়েছি। আজ বোধহয় তারই প্রাতদান তাঁরা 'দচ্ছেন ভারত-সীমান্তে 
সৈন্য সমাবেশ করে। অথচ আমরা আদপেই যুদ্ধ ঘোষণা কারান তাঁদের 
বিরৃদ্ধে। 

চিয়াং-কাই শেকের উচিত এশিয়ার মুক্তির জন্য লড়াই করা, এীশযার 
শঘুদের জন্য নয়। 0171906-8-91-91)6 91১09102810. 101 4৯519. 211৫ 
1106 101 /৯31975 918617).+ 


নানাকং থেকে সাংহাই । সেখানেও এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে 
হল সুভাষকে। 

২২শে নভেম্বর বিকেল তিনটে পনের মাঁনটে প্রোসিডেণ্ট লবেলের 
আমন্ত্রণে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায়। প্রোসিডেশ্ট লরেলসহ অসংখ্য 
সামারক ও অসামারক ব্যান্ত সেদিন উপাঁস্থত ছিলেন বিমানবন্দরে । 

বিকেলে জনসভা । সন্ধ্যায় প্রোসডেন্ট লরেল-প্রদত্ত ভোজসভা। 
সংবর্ধনার উত্তরে সুভাষ সবাইকে হাশিয়ার থাকতে বললেন নতুন মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে। 
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২৪শে নভেম্বর দুপুর দেড়টায় সাইগন। তারপর এক বিরাট জনসভাষ 
ভাষণ। সেই সঙ্গে জাপানের সাদার্ণ আঁর্ম কম্যাপ্ড কাউন্ট তেরাউীচ এবং 
স্থানীয় নৌ-বিভাগের প্রধানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাংকার। সময় 
এগিয়ে এসেছে। ভাবে, কোন্‌ রণাঙ্গনে আজাদ 'হন্দ ফৌজ লড়াই 
করবে সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া প্রয়োজন । 

২৫শে নভেম্বর দশর্ঘ পাঁরক্রমার পরে আবার সেই 'সগ্গাপুর। তারপর 
সকাল থেকে রান্রি পর্যন্ত সেই একটানা নিরলস কর্মময় জীবন। অনেক 
কাজ জমা হয়ে আছে গত চার সপ্তাহ অনুপস্থিতির ফলে। ওগুলো যে 


৪১১ 


শেষ করে না ফেললেই নয়। আর সময় কোথায় ! চূড়ান্ত বোঝাপড়ার দিন 
তো এলো বলে। 


মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান পরিচালিত সুভাষ ব্রিগেড অবশ্য 
চুপচাপ বসে নেই। ৯ই নভেম্বর তারিখেই তাদের মার্ শুবু হয়ে গেছে 
তাইপং থেকে । লক্ষ্য-_ আপাততঃ রেঙ্গুন। তারপর আদেশ পেলেই তাবা 
'এগিয়ে যাবে ইম্ফলের 'দিকে। 

কোথায় তাইপপিংং আর কোথায় রেঙ্গুন ! প্রায় পাঁচ সপ্তাহের পথ । তাব 
মধ্যে চারশো মাইল' তাদের যেতে হবে পায়ে হে*্টে। বাকী পথ কখনো 
ট্রেন, কখনো বা স্টীমার, নৌকো বা লরীতে। 

ভ্রক্ষেপও নেই আজাদী বাঁহনীর। দরকার হলে গোটা পথই আমবা 
পায়ে হেটে যাব। শুধু একবার আমাদের সুযোগ দিন নেতাজী। ভাড়াটে 
সোনক বলে এতাঁদন আমরা ছিলাম সবার কাছে অবজ্ঞার পান্র। এবার দেখুন 
যে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে পাঁর কনা । পৃথিবীর যে কোন' দেশের শ্রেন্ঠ 
সৈনিকদলের আমরা সমকক্ষ 'িনা। 
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দক অভাবনীয় দৃশ্য সোঁদন তাইপং রেল-স্টেশনে ! ডান্তারী 'নির্দেশ 
অমান্য কবে হাসপাতাল থেকে সমস্ত অসুস্থ, রুগ্ন সৌনকরা এসে শুষে 
পড়েছে হীরঞ্জনের সামনে । দেশের জন্য প্রাণ দেব বলে নেতাজনীকে আমরা 
কথা 'দিয়োছি। কথার খেলাপ করতে পারব না। আমাদেরও নিয়ে যেতে 
হবে তোমাদের সঙ্গে। 

বেশ, তাই হবে। অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা হল সবাইকে 
তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো, তারপব সবাই তোমরা যাবে লড়াই করতে। 
কথা 'দিলাম। 

তআহীপং থেকে ছস্পন পর্যন্ত ট্রেনে। তারপর নব্বুই মাইল পাষে 
হেখ্টে। 

সঙ্গে সঙ্গে একমণ বোঝা কাঁধে নিয়ে আজাদী বাহন প্রস্তুত। কোন 
ক্ষোভ নেই। কোন অভিযোগ নেই। 

এ তো কিছুই নয়। নেতাজী আমাদের রন্ত দিতে বলেছেন। আমবা 
রন্ত দিলে যাঁদ দেশ স্বাধীন হয়, তাহলে এত রন্ত দেব যে, গোটা মাঁণপুর 
তাতে ভেসে যাবে। 

যেতে যেতে একসময়ে তারা গান ধরে সমবেত কন্তে-_কিদম কদম বঢ়ায়ে 


৯২ 


কখনো বা নতুন জাতীয় সঙ্গীত--শুভ সুখ চিহু কি বরখা বরফে 
ভারত ভাগ হৈ জাগা”... 

বাংলা ভাষা সবার পক্ষে বোধগম্য নয়, তাই কাব গুরুর 'জনগণমন' 
গানটির সুরে রচিত এই গানটিই সোঁদন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে িবোচত হয়োছিল 
সুভাষের নির্বাচিত একটি কাঁমাটির 'বচারে। রচাঁয়তা একজন মূুসাঁলম 
তরুণ। নাম হঃসেন। গানাট রচনার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মান হিসেবে মোট 
দশহাজার ডলার তিনি পুরস্কার লাভ করেছিলেন সভাষের কাছ থেকে। 

গব909)1 1510০] [05321 চা100 162 01010591710 0011913 01 
1019 0 10 9%০015116 006 11951 11210101091] 501. 


[19]. 061. 01090051069 : 1১.--147 1] 


লেফট: রাইট্‌-_লেফট্‌ রাইট্‌-_লেফট....... 

পা চালিয়ে চলো ভাই। জাপানীরা বড়াই করে, ওরা নাক খুব কম্ট- 
সাহু । কেন, আমরা কম্ট সহ্য করতে পাঁরনে ! যে পথ যেতে ওদের পাঁচদিন 
লাগে, আমরা দুদিনেই সে পথ হেটে চলে যাব। থাক না কাঁধের উপর 
একমণ বোঝা, তা বলে রোজ বিশ-পণচশ মাইল পথ হেটে যাওয়া এমন 
কি শন্ত কাজ! 

আবার ট্রেন। জায়গাটার নাম ওয়া। আর বিশ মাইল গেলেই পাওয়া 
যাবে বর্মার বিখ্যাত বন্দর- পেগ । 

সহসা সাইরেনের তক্ষ? আর্তনাদ উ*উপ্উ*উ*-উ*. 

হ*শিয়ার ভাই, হঠশিয়ার ! এ যে দূর আকাশে শন্র-বিমান দেখা যাচ্ছে। 
মনে হয়, এ ট্রেনটাই ওদের লক্ষ্য । হঠশিয়ার ! একেবারে কাছে এসে গিয়েছে। 
ঝোপে, জঙ্গলে, যে যেখানে পারো আশ্রয় নাও। কুইক ! কুইক! 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কান ফাটানো আওয়াজ- বৃমৃমৃমূম্‌ ! বুম ম মম... 

না, তেমন কোন ক্ষাত হয়নি। মোট দুজন আহত। নিহত একজন। 
নাম জিৎ িং। গাড়োয়ালের জিৎ নসিং। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম 
শহশদ-াঁজৎ 'সং। 

সামারক কায়দায় শেষ সম্মান প্রদর্শন করা হল নিহত সৈনিক জিং 
সিং-এর উদ্দেশে। তোমাকে আমরা ভুলব না বন্ধয। এর বদলা আমরা 
নেবই। 'িসেব আমাদের অত্যন্ত সোজা । রক্তের বদলে রন্ত। প্রাণের বদলে 
প্রাণ। 

২৭শে নভেম্বর জেনারেল তোজো জাপ'ডায়েটে আন্দামান এবং 'নিকোবর 
দবীপপহ্ঞ্জ হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করলেন সরকারীভাবে । 

প্রায় একই সময়ে সুভাষ একান্ত গোপনীয়" একটি নোট পেলেন জাপ 
নৌ-বহরের সদর-দপ্তর থেকে। লিখেছেন ভাইস গ্যামিরাল তাকাজুমো 
ওকা। 

মহামান্য চন্দ্র বসুর নির্দেশে তাঁর আন্দামান যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা 
প্রস্তৃত। ডিসেম্বরের শুরুতেই দিন ঠিক হয়েছে। যুদ্ধ-পারাষ্খিতির জন্য 
এ সংবাদ আগে থেকে প্রচার করা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, যেতে হবে 


৯১৩ 


শন্ুপক্ষের আগ্োচরে, অত্যন্ত গোপনে । সিঙ্গাপুরের নৌ-দপ্তরের প্রধানকে 
এ জম্বন্ধে বিদ্তারিতভাবে নিদেশি দেওেয়া হয়েছে। 
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৮ই ডিসেম্বর এস. এন চোপরার নেতৃত্বে মোট চারজন দুঃসাহসী তর,ণ 
ভারতবর্ষে রওনা দিলেন সাবমোরনযোগে। সঙ্গে তাঁদের শীন্তশালী 
দ্রান্সামঢার। 

ঠিক হল-চোপরা দিল্লীতে থাকবেন। বাকী তিনজন বম্বে, পাঞ্জাব এবং 
বাংলাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে জানিয়ে দেবেন রোডওর সাহায্যে, 
চোপরা সে-সব তথ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় পেশছে দেবেন আজাদ 'হণ্দ্‌ 
ফৌজের হেড-কোয়া্টার্সে। 

পাঁরকল্পনা সুভাষের নিজের। ব্রিটিশ মুখমান্রের ভাষায় ঃ 

কোন কৌন এলাকায় চেনাজানা সহানুভূতিসম্পন্ন সমর্থক রয়েছে, 
1তাঁন তার তালিকা তোর করে 'দিলেন। তাঁদের পেশা কি. কখন কি ছদ্মবেশ 
ধারণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও উপদেশ 'দিলেন। বললেন- প্রধান লক্ষা 
হবে, সামারক এবং অর্থনৌতিক খবর সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেওয়া ।, 

সুভাষচন্দ্র বার বার তাঁদের সতর্ক করে 'দিলেন-_-কোনরকম ঝকি নেবে 
না। বিপদ দেখলে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। এক-এক সময় প্রাণ হাতে 
নিয়েও কাজ করতে হবে। উপয্ন্ত সূযোগ' না আসা পর্যন্ত সব সময়ে গা 
বাঁচিয়ে চলতে চেস্টা করবে।, 

১০ই 1ডসেম্বর আবার সুভাষকে বৌোঁড়য়ে পড়তে হল জাকার্তা 
'সরাবায়া, জাভা, সমাত্রা ও বোর্ণও অঞ্চলে । উপায় কি! কারো দাবীই 
যে না রাখলে নয়। 

১১ই ডিসেম্বর জাকার্তায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ 'দলেন সুভাষ £ 

ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলন ফলপ্রস্‌ হয়ান। প্রকৃত- 
পক্ষে গত বিশ বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছিও যেতে পাঁরান। 
তাই আমি দেশত্যাগ করে চলে এসেছি বাইরে থেকে শত্রুকে আঘাত করব 
বলে। 

আজ ভারত-সীমান্তে আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ আদেশেব 
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প্রতীক্ষায় প্রস্তৃত। স্বাধীনতা রন্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। যে স্বাধধ- 
নতা দান হিসেবে পাওয়া যায় তা কোনাদনই চিরস্থায় হয় না। 

২৯শে ডিসেম্বর আন্দামান। সঙ্গে রইলেন এ. এম. সহায় এবং আবিদ 
হাসান । 

সুভাষের বাসস্থান ঠিক হল প্রান্তন ব্রিটিশ কাঁমশনারের সুরম্য 
বাংলোতে। আন্দামানে সোঁদন রীতমত উৎসব-সঙ্জা। যোদকে তাকানো 
যায় শুধু মানুষ আর মানুষ । নেতাজী সম্বন্ধে কত রোমাণ্কর কাহিনপই না 
তারা শুনে এসেছে এতাঁদন। সেই নেতাজী যে স্বয়ং তাদের এখানে আসবেন, 
একথা বোধ হয় তাদের স্বপ্নেরও অগ্োচর ছিল। 

পরাদন ভোরে পোর্ট ব্রেয়ারে অনুষ্ঠত এক বিরাট জনসভায় পতাকা 
উত্তোলন। তারপর সময়োচিত ভাষণ। ভাষণ শেষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাজ 
সুষ্ঠভাবে পাঁরচালনা করার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালেন 'মঃ রামকৃষ্ণ, 
দুর্গাপ্রসাদ, নবাব আল প্রমূখ স্বাধীনতা লীগের নেতৃবৃক্দকে। 

এর মধ্যেই একফাঁকে সেলুলার জেল পাঁরদর্শন। সুভাষের দুচোখে 
সোঁদন বিস্ময়। এই সেই 'বখ্যাত সেলুলার জেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামীদের কত বেদনাবধূর স্মৃতিই না জাঁড়য়ে আছে এই সেল.লার 
জেলের প্রাতাট ইট-পাথরের গায়ে। মহাবীর সং, পশ্ডিত রামরক্ষা, মোহত 
মৈত্র, মোহনকিশোর দাস এমনি কতজনই না প্রাণ দিয়েছেন এই কুখ্যত 
জেলের নিন কক্ষে । কান পাতলে এখনো বুঝি গুদের অতৃপ্ত দীর্থানঃ*বাস 
শোনা যায়। 

শহীদ দ্বীপ ! হ্যাঁ, গুদের স্মরণেই এ দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে শহীদ 
দবীপ। ওরা মৃত্যুঞ্জয়ী। ওদের এই নিঃশেষ আত্মীবসরজন কোনাঁদনও 
বিফলে যাবে না। এ 

নতুন শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে সুভাষ মেজর জেনারেল এ ডি. লোখ- 
নাথনকে নিষুস্ত করলেন আল্দামানের চীফ কামিশনারের পদে। সহকারী 
হিসেবে থাকবেন দক্ষ প্রশাসক মেজর আলা । যুদ্ধ শেষ না হওয়া পযন্ত 
প্রাতিরক্ষার দায়ত্ব বহন করবেন আগের মতই জাপান সরকার। 


সংগ্রাম আসন্ন, সুতরাং আর পিঙ্গাপুর নয়। এসময় ভারতবর্ষের ঘত 
কাছাকাছ থাকা যায় ততই মঞ্গল। সতরাং, হেড-কোয়ার্টার্স তুলে নিয়ে 
চলো এবার রেঙ্গুন। 

৭ই জানুয়ারি ১৯৪৪) সুভাষকে 'বরাট সংবর্ধনা জানানো হল 
রেঙ্গুনে। শুধু ভারতীয় নয়, বমীরাও সেদিন এগিয়ে এসোঁছল সমানভাবে। 
এতকাল চতুর 'ব্রাটশ তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে ভারতবাসী এবং 
বদের মধ্যে যে 'বরোধ পাঁকয়ে তুলোৌছল, সে-সব কিছু সোঁদন ধ;য়ে- 
মুছে নিশ্চিহ হয়ে গেল সূভাষের ভাষণ শুনে। না, আর বিরোধ নয়। 
ভারতবাসী আমাদের শনু নয়. ভাই। এ যুদ্ধে আমরাও তাদের পাশে 


দাঁড়য়ে লড়াই করব 'ব্রিটিশের 'বিরনদ্ধে। 
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প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. মর তো কথাই নেই। তিনি সর্বতোভাবে সহ- 
যোগিতা করতে প্রস্তুত সুভাষের সঙ্গে । কথায় নয়, কাজেও। 
ততদিনে সুভাষ ন্রিগেড রেঙ্গুনের মিওলাডোন 'মলিটাারী বয্পরাকে 
পেশছে গেছে তাইীপিং থেকে । অন্যান্য বাহনীও আসতে শুরু করেছে 
দলে দলে। ম£খে তাদের একই ধবান-চলো 'দল্লা ! চলো দিল্লী! চলো 
দিল্লী ! কবে আমরা দিল্লী যাঝ ভাই ৫ কবে ?ঃ আর কত দেরী ? 
ঠিক সেদিনই জাপানের পক্ষ থেকে সেনাবাহন৭র প্রধান জেনারেল 
সাগিয়ামা তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠালেন সাদার্ণ আর্ম কম্যান্ডের জি. 
ও. সি. কাউন্ট তেরাউচির কাছে। সময় ও সুযোগ বুঝে ইম্ফলের দিকে 
অগ্রসর হও। 
4) 1105000001018 ০, 1776 
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শুরু হল সাজ-সাজ রব। গ্রীণ সিগন্যাল এসে গেছে । আর দেরী নয়। 

ঘুম নেই সুভাষের চোখে । শুধু কাজ-কাজ আর কাজ। আর সময 
নেই। ইতিমধ্যে সব কাজ শেষ করে নিতে হবে একে একে । কিছুই ফেলে 
রাখলে চলবে না। 

গড়ে তোলা হল ইণ্টারন্যাল 'সাঁকডীরাঁট সংস্থা । 'বভীষণ সব দেশে, 
সব দলেই আছে। আমাদের মধ্যেই যে নেই তা কে বলতে পারে! দেবনাথ 
দাসের নেতৃত্বে এই সংস্থার কাজ হবে এদের প্রাত সতক' দৃম্টি রাখা । 
সহকারী 'হসেবে থাকবেন জামাল সাহেব। 

আধানক যুদ্ধের একটা মস্তবড় অস্ত্র হল- প্রোপাগান্ডা। সেই প্রোপা- 
গান্ডার কাজকে এখন আরো জোরদার করে তুলতে হবে। দেশবাসীকে 
জানাতে হবে_ সংগ্রাম আসন্ন । তোমরা প্রস্তুত হও। 

একসঙ্গে গর্জে উঠল রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্ক, সাইগ্ন ও টোকিও 
প্রভীতি বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রগুলি। 

ক্মাগত ডাক পাঠাতে লাগলেন সুভাষ । ডাক পাঠাতে লাগলেন মহা- 
নায়ক রাসাবহারী বস্‌, কর্ণেল লোগনাথন, মিসেস চিল্মাম্ম;, বাং 
কাউর, ক্যাপ্টেন লক্ষী স্বামীনাথন, কর্ণেল রাজু, মেজর 'বষেণ সং, লেঃ 
কর্ণেল আজজ আহম্মদ, প্রাতমা পাল প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামীবৃন্দ। 
সংগ্রাম আসন্ন । তামরা প্রস্তুত হও ভাই। 

প্রথমে শোন বিপ্লবী মহানায়ক রাসাবহারীর কথা । তিনি ডাক পাঠাপ্পেন 
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টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকে। দাসত্বের দন শেষ হয়ে এসেছে । আম শ্বাস 
কবি যে, অটান্রিশ কোটি ভারতবাসী কখনই এ সুযোগ হেলায় হারাবে না। 

৮ই জানুয়ার সুভাষ নিজে বললেন রেঙ্গুন বেতারকেন্দ্রু থেকে। 

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই সংগ্রাম 
চাঁলয়ে যেতে হবে শন্রুর বরুদ্ধে। তিন বছর আগে আম যখন ভারতবধণ 
ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম. সোঁদন কোন শান্তই আমাকে বাধা 'দতে 
পারেন। আম যোঁদন ফিরে যাওয়া মনস্থ করব, সৌঁদনও কেউ পারবে না 
আমাকে বাধা দিতে। 
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শুধু বেতার-ভাষণ নয়, অন্যান্যভাবেও তখন জোর প্রচারকার্য চলছে 
জনসাধারণের মধ্যে। বিশেষ করে দেশাত্মমূলক নাটকের মাধামে। একা 
উল্লেখযোগ্য নাটকের কাহিনস এই ফাঁকে বরং শুনে নাও। 

সেনাবাহিনীর মধ্যে তখন রাঁতিমত চাণ্চল্য। নেতাজনীর 'নর্দেশ, প্রাতাঁট 
ইউানিটকে একটি করে স্বরাঁচত দেশাত্মমূলক নাটক আভনয় করতে হবে। 
[বচারকদের বিচারে যে নাটকটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, তাকে তান 
পুরস্কার দেবেন নিজের হাতে। 

প্রাতটি ইউীনটে তখন সাজ-সাজ রব। ভাল নাটক লিখতে হবে। ভাল 
অভিনয় করতে হবে। তবেই না পুরস্কার ! 

ঘুম নেই িল্ড-প্রোপাগান্ডা বিভাগের তরুণ নাট্যকার ও অভিনেতা 
নাঁজর হোসেনের চোখে। হ্যাঁ, ভাল একটা নাটক লিখতেই হবে। ভাল 
আভনয় করতে হবে। সবাইকে মাতিয়ে দিতে হবে। যে করে হোক, এ 
পূরস্কার তাঁকে পেতেই হবে। নেতাজীর নিজের হাত থেকে পুরস্কার 
নেওয়া কি কম ভাগ্যের কথা ? 

শুরু হল নাটক প্রাতযোগতা। এক-একাঁদন এক-একটা ইউনিটের 
নাটক। এমান করেই একাদন এল নাজির হোসেনের পালা । 

সোঁদন সকালে ক ভেবে দরু-দুরু বক্ষে সুভাষের কাছে গিয়ে হাঁজর 
হলেন নাঁজর হোসেন। সামান্য প্রার্থনা তাঁর। 'িচারকরা যা খাঁশ বিচার 
করুন তাতে তাঁর দিছু বলার নেই। শুধু একাঁটি আঁর্জ_ নেতাজী আজ 
ণনজে উপাস্থিত থেকে তাঁর নাটকটা একবার দেখুন। এ তাঁর বহনের 
সাধ। 

পারব ফি! চিল্তিতভাবে জবাব দিলেন সুভাষ, আমি তোমাকে কথা 
দিতে পারাছনে নাজির ভাই। হাতে অনেক জরুরী কাজ রয়েছে। তবে 
সময় এবং সুযোগ করে উঠতে পারলে নিশ্চয়ই যাব। 

মৌন অবগৃণ্ঠনবতী সন্ধ্যা। তব প্রকাশ্যে আলো জালবার উপায় 
নেই। একবার আলোর রেখা চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই। তক্ষুুণ হয়তো 
শরু-বমান এসে হানা দেবে বাঁকে ঝাঁকে। তাই কাজ চলছে আত সঞ্চো- 
পনে, আলোর মুখে ঢাকনা 'দিয়ে। 
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সহসা কি দেখে মনটা দমে গেল নাজির হোসেনের । আকাশ ভেঙে 
বৃষ্টি নেমেছে। একটানা ঝরছে তো ঝরছেই। মূহূর্তও বাঁঝ বিরাম নেই 
'তার। সেই সঙ্গে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বোমাবর্ধণ। 

নাটক কিন্তু চলবেই। ঝড়-বৃষ্টি বা বোমাবর্ষণ যা-ই হোক না কেন, 
শমাঁলটারী 'ডাঁসাপ্রনের তাতে নড়চড় নেই। 

সময় আগতগপ্রায়। কুশনলবগণ প্রস্তুত। এবার শুরু হবে নাটক। 

মনে মনে ঈশবরকে ডাকতে লাগলেন নাঁজর হোসেন। আমার এত- 
দনের এত পাঁরশ্রম, এত সাধ ক বংর৫ হবে ? খোদা মেহেরবান। অন্তত 
এক মিনিটের জন্য নেতাজনীকে তুমি এখানে হাঁজর করে দাও । বোঁশ নয, 
মাত্র এক 'মনিট। তার বেশ আম চাইব না। 

কিন্তু কোথায় নেতাজী! আশাহত বেদনায় বুকটা টন্টন্‌ করে ওঠে 
নাঁজর হোসেনের । লগ্ন সমাগত কিন্তু নেতাজী আসেনাঁন। আসা সম্ভবও 
নয়। এখনো বৃষ্টি ঝরছে 'টপটিপ করে। পথঘাটও ভাল নয়। তার ওপব 
থেকে থেকে বোমাবর্ষণ। না, এ অবস্থায় নেতাজীব আসা সম্ভব নয়। 
উচিতও নয়। সর্বাগ্রে তাঁর নিরাপত্তাব প্রশন ভাবতে হবে তো। 

ভাঙা মন 'নয়ে নার্দস্ট সময়েই নাটক শুবু করে দিলেন নাঁজর 
হোসেন। প্রথম ও 'দ্বতীয় দৃশ্য শেষ। তখনো আশপাশে থেকে থেকে 
বোমা ফাটছে-বুমৃমৃম্‌ ! বুমৃমম। সেই সঙ্গে মৌসনগানের একটানা 
গর্জন- ট্য-্য-ট্য-ট্য-্য 

সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন নাজিব হোসেন। নেতাজী । নেতাজী 
এসেছেন। ভিজে, জলকাদা মেখে একাকার হয়ে গেছেন, কিন্তু মুখে সেই 
প্রশান্ত হাঁসাঁট লেগেই রয়েছে। 

একলাফে ছদ্টে গেলেন নাঁজর হোসেন। দয়া করে আমাকে অনুমাত 
দন নেতাজী । আমি আবার গোড়া থেকে শুরু কবতে চাই। 

বেশ। স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন সুভাষ, তোমার যখন ইচ্ছে, তখন 
তাই কর। 

আবার নাটক শুরু হল নতুন করে। প্রথম দৃশ্য ঃ ভারতবর্ষে অবাঁস্থত 
একাঁট গৃহ-প্রাঙ্গণ। পনুন্রেব জন্যে বিরহকাতর এক বৃদ্ধের ব্যাকুল প্রতীক্ষা । 
কবে তার বেটা ঘরে ফিরে আসবে। লড়াই শুর হয়ে গেছে। ওপার থেকে 
নেতাজশ ডাক দিয়েছেন চলো দিল্লী! প্রাতাট ভারতবাসীকে এ ডাকে 
সাড়া দিতে হবে। মূল্য দিতে হবে। এ যে তাদের জাতীয় কর্তব্য। 

কিন্তু সে যে এক অক্ষম বৃদ্ধ। এ ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ তাব 
কোথায় ? হ্যাঁ, সে সামর্থয আছে তার বেটার। দঈর্ঘকাল সে বাইরে রয়েছে। 
এবার সে ঘরে ফিরে আসুক, তারপর পিতা হয়ে নিজেই তাকে সে সাঁজিষে 
দেবে যোদ্ধার সাজে । বলবে, যাও বেটা, লড়াই কর। আজাদীর জন্য খুন 
দাও। 

দ্বিতীয় দৃশ্য £ বৃদ্ধ পিতার সাধ পূর্ণ হয়েছে। বেটা তার ঘরে ফিরে 
এসেছে। 'কল্তু এ ফি! বন্ধ অবাক ! কোথায় তার সেই প্যায়ারেলাল এ 
যে স্যট-প্যাপ্ট পরা একজন খাঁট সাহেব। মুখে ইংরেজী বুকনী। আর 
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হাতে সর্বক্ষণ সরাবের গ্লাস ধরাই রয়েছে। এ যে বিম্বাস করাও শন্ত! 

পূত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করে বৃদ্ধ, এ তোমার অন্যায় বেটা। দেশ এখন 
ধাঁলদান চাইছে । আর তুমি কিনা সরাব থেয়ে সময় কাটাচ্ছ! বহৃত শরমকণ 
বাত। 

তা কি করতে বল আমাকে ? ঠোঁট বেপকয়ে প্রশ্ন করে বালতি সন্তান। 

দেশের কাজ কর। দেশ আমাদের পরাধীন। এই তো আমাদের স্বাধখ- 
নতা অর্জনের উপযুুন্ত সময়। নেতাজী ডাক দিয়েছেন-_দিল্লশ চলো । তাঁর 
ডাকে সাড়া দাও। আজাদীর জন্য লড়াই কর। ওসব সরাব-টরাব ছেড়ে দিয়ে 
দেশের কাজ কর। 

দেশের কাজ ! হা-হা করে হাসে 'বালাতি ছেলে, তারপরই একালের 
বাদ্ধিমানদের মত প্রশ্ন করে, কি হবে দেশের কাজ করে ? তাতে আমার 
কি লাভ ! কেয়া ফয়দা ? 

ফয়দা! আহত পশুর মত গর্জে ওঠে বৃদ্ধ পিতা, বেশরম ! বেত্তামজ । 
একথা উচ্চারণ করার আগে তোমার ীজভ খসে পড়ল না! নইলে দেশের 
কাজ করতে গিয়ে কেউ লাভ-লোকসানের বিচার করে ; 

আরে যাও যাও। তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেয় ছেলে, তোমার মত আ'ম 
বেয়াকুফ নই। জমানা বদল গ্যয়া। এখন আগে লাভ-লোকসানের বিচার, 
তারপর দেশের কাজ। 

বৃকভাঙা বেদনায় হাহাকার করে ওঠে বৃদ্ধ। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। 
মিথ্যে হয়েছে তার স্বপ্ন সাধ। ছেলে তার অমানুষের ভাঁড় হারিয়ে গেছে। 
আর কোনাঁদনই তাকে 'ফরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন তার 'ক 
কর্তব্য! নেতাজী আজাদীর ডাক 'দিয়েছেন। ক করে সে চুপ করে 
থাকবে তাঁর এঁ ডাক শুনে £ এ অবস্থায় তাঁর কি কিছ; করণীয় নেই ? 
বদ্ধ বলে শুধু কি সে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে ঘরের কোণে ? 

তৃতনয় দৃশ্য ঃ লাঠিতে ভর 'দিয়ে বৃদ্ধ হেটে চলেছে ঠুকঠুক্‌ করে। 
সারাদেহ তার কাঁপছে অসহায় দৌর্বল্যে। মনে হয়, এখুনি বাঁঝ সে ভেতে 
পড়বে জশবনী-শন্তির অভাবে । লক্ষ্য তার ভারত-বর্মা বর্ডার। যে করে 
হোক, এ বর্ডর পেরিয়ে নেতাজীর কাছে গিয়ে সে হাজির হবেই ! 

বলবে- তুমি আমাকে ক্ষমা কর নেতাজী । আম অক্ষম পিতা । নিজের 
বেটাকে আম তোমার কাজে দিতে পাঁরাঁন। তাই নিজেই চলে এসোছ তার 
প্রায়শ্ত্ত করতে । বল আম এখন কি করব ? তুমি আদেশ দাও। 

সুরক্ষিত ভারত-বর্মা বর্ডার। এপারে ব্রিটিশবাহনশ, ওপারে আজাদ 
হন্দ্‌ ফোঁজ। একদলের লক্ষ্য মাতৃভামকে মুক্ত করা, অন্যদলের লক্ষ্য 
সাম্রাজ্য কায়েম রাখা । 

এখানে-ওখানে ঘর-ঘুর করে বৃদ্ধ, কিন্তু ওপারে যাবার কোন পথ 
খুজে পায় না। সর্বন্ই সশস্ত সেনাবাহিনশ। একটু সন্দেহ হলেই রাইফেল 

তারা হাঁক দেয়-হু কামৃস্‌ দেয়ার ? 

তব পথ খুজে বেড়ায় বৃষ্ধ। সে শুনেছে, বাষ্গাল মুল্‌কের কয়েকজন 

দ৫সাহসী তরুণ নাক এর মধ্যেই ওপারে পেশছে গেছে। কে দেবে তাকে 
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সৈই পথের 'নর্দেশ ! বি*বাসই বা করবে কে! সর্বব্ই ষে সতর্ক বেড়াজাল। 
িল্তু তাকে যে একবার ওপারে যেতেই হবে। নেতাজণর কাছে ক্ষমা চাইতে 
না পারলে সে যে মরেও শান্তি পাবে না। 

সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল বৃদ্ধ। এ জায়গাটা যেন একটু ফাঁকা 
বলে মনে হচ্ছে। কাছে-কিনারে কেউ আছে বলেও মনে হয় না। এই 
সুযোগে ছনটে ওপারে চলে যাওয়া যায় না! 

কাছেই জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে দাঁড়য়ে কয়েকটি ব্রিটিশ টাঁম। 
চোখে তাদের শাণত দৃম্টি। কে ওই বৃদ্ধ! ওর ভাবগাঁতক রীতিমত 
সন্দেহজনক । মনে হয় বর্ডার পেরিয়ে যাবার তাল খজছে। কিন্তু কেন? 
শন্রুপক্ষের কোন গগ্তচর নয় তো! শনশ্চয় তাই। এ যেসে চোরের মত 
এঁদক-ওদিক তাকিয়ে বর্ডারের কে এগুচ্ছে। এ যে সে দৌড় শুবু. 
করেছে_ রোড ! ফায়ার ! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম 

চলতে চলতে বৃদ্ধ হঠাৎ গুলী খেয়ে লুটিয়ে পড়ল বর্ডারের ওপারের 
মাটিতে । সঙ্গে সঙ্গে মর্টার গর্জে উঠল উভয় পক্ষ থেকে। একাঁদকে 
ব্রিটশবাঁহনী, অন্যাদকে আজাদ হিন্দ ফৌজ। 

ক্রমশ এগিয়ে আসছে আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজ। আরো এঁগয়ে। আরো 
কাছে। তাদেরও চোখে-মুখে গভীর িস্ময়। কে এই বৃদ্ধ! কেনই বাসে 
এপারে আসতে চেয়োছল এত বড় ঝাঁক নিয়ে! কি মতলব ওর! 

সবাই ভাঁড় করে দাঁড়াল আহত বৃদ্ধের চারপাশে । 

কে ভাই তুমি? কেন তুমি এমনভাবে প্রাণ দিলে জেনে-শুনে ? 

হল না! হল না! একটা গভীর আর্তনাদ বোৌরয়ে এল বৃদ্ধের বুক চিরে, 
বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। ভেবৌছলাম অন্তত মৃত্যুর পূর্বে একবার 
নেতাজনীকে নিজের চোখে দেখব, 'িল্তু হল না। কিছুই হল না। 

তন্ময় হয়ে বৃদ্ধ-বেশী নাজির হোসেনের অভিনয় দেখছেন সুভাষ । 
তাঁর চোখের সামনে কেমন যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলে- 
মিশে সব একাকার হয়ে বাচ্ছে। শুধু; জেগে আছে এক মাত্যুপথযানী 
অসহায় বৃদ্ধ। সে তাকে একবার দেখতে চায়। 

ওঁদকে বৃদ্ধ তখনো বলে চলেছে, হল না! হলনা! আম হেরে 
গেলাম। মরতে আমার কোন দুঃখ নেই, শুধু দুঃখ এই যে, নেতাজীকে 
আম একবার দেখতে পেলাম না। নেতাজশীকে দেখা আমার অদৃস্টে নেই। 

বাঁঝ এক লহমার ব্যাপার, তারপরই হঠাৎ সবাঁকছন ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে 
উঠলেন সূভাষ। দৃচোখে তাঁর ব্যাকুল-বিহবল দ্ম্টি। যেন এ দৃষ্টির মধ্য 
দিয়ে তিনি বলতে চাইছেন-এই যে ভাই, আমি এখানে । তুমি আমাকে 
দেখতে চেয়োছলে। এই দেখো, আম এখানে দাঁড়য়ে রয়েছি! 

উল্লেখযোগ্য যে, নাঁজর হোসেন কৃত এই নাটকাঁটই সৌঁদন শ্রেম্ঠ বলে 
াববোচত হয়োছিল বিচারকদের 'বিচারে। নাম ছিল-_বালিদান' ।* 


* হন্দশী রাষ্ট্রধর্ম পাঁতকায় নাজির হোসেন 'লাখত নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত । 
নাজির হোসেন বর্তমানে 'হিঙ্গী ছায়াচন্রের একজন প্রখ্যাত আঁভিনেতা | 


৯০০ 


ও জীউ 

চোপরা ! এ ডত মনুহূর্ত। তারপরই সাড়া গেল আজাদ 
ঠা রর রা 
দিল্লী থেকে। কি খবর ভাই চোপরা 2 সাবমোরনে কোন কষ্ট হয়নি তো? 
কেমন আছ তোমরা ? 

_এখনো পর্ন্তি নিরাপদেই আছি তবে কতাঁদন থাকতে পারৰ 
জানিনে। 

_খুব সাবধানে থাকবে। তারপর, খবর কি বলো? 

_বাংলাদেশের এজেন্ট জানিয়েছে, আসামের দিকে প্রচুর সৈন্য চলাচল 
শুর হয়েছে। মনে হয়, ইঞ্গ-মার্কন বাঁহনন একটা বড় রকমের আক্রমণের 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 

--ও. কে.! বলে যাও। 

-আমার মনে হয়, ইম্ফলে ওরা প্রচ্র শান্ত সমাবেশ করেছে। কিছু 
কৃষকায় আঁফ্রকান সৈন্যও রয়েছে বলে বাংলাদেশের এজেন্ট জানিয়েছে। 

_ ইয়েস, বলে যাও। 

গত একবছরে ইঞ্গ মার্কিন শান্ত কিছুটা সামলে নিয়েছে বলে মনে 
হয়। অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান-বহরও সমাবেশ করেছে প্রচুর। আমার মনে 
হয়, ওদের ইণ্ডো-বর্মা বর্ডারের ঘাঁটগদলোতে হেভি বম্ব করা উচিত। 

_ বলে যাও। 

আই. এন. এ. সম্বন্ধে বৌশর ভাগ লোক কিছু জানে না বলে মনে 
হয়, কারণ শত্রুপক্ষের বেতার শোনা এখানে আইনত দণ্ডনীয়। তবে মাঁণ- 
পুরের দু-একজন প্রভাবশালী জননেতা আই. এন. এ. সম্বন্ধে খুবই উৎসাহা 
বলে জানা গেছে। 

_গাঁন মোর ? 

_না, আপাততঃ আর কোন খবর নেই। পেলে যথাসময়ে জানাব। 
জয়াহন্দ, ! 

_ও. কে.। উইস ইউ গুড লাক। জয় হন্দ্‌! 

খবর শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন সুভাষ । চোপরা তাহলে 'রপোর্ট 
পাঠাতে সক্ষম হয়েছে! কাজটা খুব কঠিন সন্দেহ নেই। তব যেটুকু খবর 
পাওয়া গিয়েছে তা খুবই গুর্ত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ মুখপান্রের ভাষায় ৪ 

মাস্টার চোপরার নেতৃত্বে যে দলাঁটকে ডিসেম্বর মাসে সাবমৌরনযোগে 
ভারতে পাঠানো হয়েছিল, এ সময়ে তাদের কাছ থেকে সংবাদ এসে গেল। 
তার ফলে মনের জোর অনেকখাঁন বাঁদ্ধ পেল। চোখের সামনে এতবড় 
প্রমাণ দেখে গপ্তচরদের 'শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংগঠনের ওপর সনভাষচন্দ্রের 
নয়ল্্ণ সম্বন্ধে জাপানীদের আপান্ত প্রোতের মত ভেসে গেল। 

বাংলাদেশের বিপ্লবী সতীর্ঘরাও 'পছিয়ে ছিলেন না। এবার তাঁদের 
কথা কিছ; কিছ বলাছ তোমাকে। তার আগে সুভাষ সিঙ্গাপুরে এসেই 
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যে ভাষণ 'দিয়োছলেন, তার থেকে দু-একটি কথা আমি তুলে ধরব তোমার 
লামনে £ 
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[ আমি আগেও বলোছ, ১৯৪১ সালে আমি যখন গৃহত্যাগ কার, 
তখন অধিকাংশ দেশবাসীর ইচ্ছানুসারেই তা করেছিলাম । তখন থেকে এ 
পরন্তি গোয়েন্দা-বিভাগ নানাভাবে বাধা দেওয়া সত্বেও দেশবাসীর সঙ্গে 
সংবাদ আদান-প্রদান করা আম বজায় রেখোছি। ] 

কথাটা অত্যুন্তি নয় মল্লিকা । বিপ্লবী সতীর্থদের সঙ্গে ক্ষণ একটা 
যোগাযোগ প্রায় সবসময়েই সুভাষের ছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই 
সীমত। 

প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ?ব, তির সর্বাধিনারক হেমচল্র ঘোষ, 
সত্যরঞ্জন বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রমূখ সবাই 
শ্লীসংঘের আনল রায়, লীলা রায়, বিপ্লবী নেতা পূর্ণদাস, শ্রীমিক নেতা 
নীহারেন্দু দর্ত-মজুমদার-সবাই তখন কারা-রুদ্ধ। সৃতরাং দায়ত্ব গ্রহণ 
করতে হয়েছিল প্রধানতঃ তরুণদেরই, যাঁরা তখনো পলাতক জীবন যাপন 
করছিলেন 'বাভন্ন গ-প্তঘাঁটিতে। 

তাছাড়া আসা-যাওয়া তো ছিলই মাঝে মাঝে। যেমন-চোপরা। 
চোপরা অবশ্য বোশাঁদন থাকতে পারেননি পুঁলশের দৃষ্টিকে ফাঁকি 'দয়ে। 
কছুদিন বাদেই তিনি' দলবলসহ ধরা পড়ে গিয়োছিলেন পুলিশের হাতে। 

ডাঃ পাঁবিন্র রায়ের নেতৃত্বে পরবতর্ঁকালে এসেছিলেন অমর সং গীল, 
মাহিন্দর সিং, তুহিন মহখাজাঁ প্রমুখ কয়েকজন। এপ্রা সবাই পেনাং-এর 
সেই সিক্রেট সাভসে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 

সেই একই ধরনের পাঁরকল্পনা । প্রথমে সাবমোরন থেকে পুরীর সমন 
উপকূলে অবতরণ। তারপর এক-একদিকে এক-একজন। মাহিন্দর সিং 
গেলেন পাঞ্জাবে । তুহিন মুখাজীঁ বদ্বে। পাঁবন্ত রায় এবং অমর সং গল 
চলে এলেন কলকাতায়। 

এবার যোগাযোগ । সবার আগে এলখিন রোডে অবাস্থত নেতাজীর 
বাসভবনের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা দরকার, কিন্তু পুলিশের নজর 
এড়িয়ে কি করে তা সম্ভব! নেতাজশর ভাই শ্রীয্‌স্ত সুনীল বস: একজন 
আভিজ্ঞ চিকংসক। রোগী সেজে তাঁকে একবার কল দিলে হয় না? 

কাজেও তাই করলেন পাঁবনত্র রায়। নিজে তান রোগী সেজে রইলেন 
খাদরপুরে। অমর 'সিং গীল এলগিন রোডের বাড়ীতে গেলেন ডাঃ বসকে 
কল দিতে। 
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কিন্তু কোথায় ডাঃ বস! বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে তিনি তখন 
হাজারীবাগে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। 

তাই তো! ভাবনায় পড়ে গেলেন অমর সিং গণল। ক করা যায় 
এখন ! নেতাজীর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করলে হয় না! 

নেতাজীর মা! বিচন্র এক কৌতূহলে চোখদুটো সজাগ হয়ে ওঠে 
কাছেই দণ্ডায়মান হরিদাস মিত্রের। কে এই আগন্তুক! কি চান উনি! 

পাঁরচয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত হরিদাস মিত্রকেই খাদরপুর নিয়ে এলেন 
অমর সিং গীল। হরিদাসবাবু বসু-পাঁরবাবের জামাতা । তাঁকে বিশ্বাস 
করা চলে। 

সব কথা শুনে সর্বতোভাবে সহযোগতা করতে রাজন হলেন হরিদাস 
মিন্র। এ ব্যাপারে স্ত্রী বেলা মিত্রের আগ্রহ' এবং উদ্দীপনা ছিল [বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

আরো একজনকে পাওয়া গেল এ ব্যাপারে । নাম তাঁর জ্যোতিষ বসু। 

খবর চলে গেল কলকাতা এবং ঢাকার ববাঁভল্ন' গুপ্তঘাঁটিতে। প্রস্তুত 
থাকো সবাই। জিরো আওয়ার আসন্ন। 

যোগাযোগ করা হল শীল্তশালী ট্রাল্সামটারের সাহায্যে। কলকাতা 
থেকে বলছি। আমরা ঠিকই আছ। ভয়ের কোন কারণ নেই। 

সব ভেস্তে গেল লাহোরে মাহিন্দর 'সিংএর গ্রেপ্তারের ফলে। ধরা 
পড়ে গিয়ে সব কিছ তানি ফাঁস' করে দিলেন পুলিশের কাছে। হ্যাঁ, আম 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সাভসের লোক। পেনাং থেকে এখানে 
এসেছি নেতাজীর দূত হিসেবে । 

অনুতাপে, আত্মগ্নানিতে তারপরই একাঁদন নিজেকে শেষ করে দিলেন 
মাহন্দর সং। আমি বিশবাসঘাতক। নেতাজীর সঙ্গে আম বিশবাসঘাতকতা 
করেছি। এরপরেও আমার আর বেচে থাকার কোন আঁধকার নেই। এর 
চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। 

মাহিন্দর সিং-এর স্বীকারোন্তর জন্য হোক, বা যে কারণেই হোন, এবার 
ধরা পড়লেন জ্যোতিষ বস্‌। তারপর একে একে সবাই। পাবন্র রায়দক 
ধরা হল পুরীর একটা হোটেল থেকে । আর হরিদাস মিত্রের কাছ থেকে 
পাওয়া গেল শাল্তশালী একটা ট্রান্সীমটার। 

সবার অলক্ষ্যে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়িতে শুরু হল 'বিচার। যা 
আশঙ্কা করা গিয়েছিল কাজেও তাই হল। রাজসাক্ষী তুহিন মুখাজঁ 
মুস্ত। পাবন্র রায়, জ্যোতিষ বসু ও হাঁরদাস মিত্রের প্রাণদণ্ড। 

এটা নতুন কিছ নয় মাল্পকা। এর আগেও যে সত্যেন বর্ধন, এস. 
আনন্দম, ফোঁজ সিং, আব্দুল কাদের প্রমুখ তরুণগণ দুই ফ্ুষ্টের মধ্যে 
যোগাযোগ রাখতে গিয়ে ফাঁসর রজ্জুতে প্রাণ দিয়োছলেন, সে কাহিনা 
তো তোমাকে দ্বিতীয় পবেইি শুনিয়েছি। 

আর প্রাণ দিয়েছিলেন মানকুমার বসৃঠাকুর, এন. কে. দে, ডি. ডি, 
রায়চৌধুরী, এস. কে. মুখাজা এন. বড়ুয়া, পি. চক্রবতাঁ, সি. মুখাজরঁ 
এবং কে. ি. আইচ প্রমুখ মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বাগালট 
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তরুণব্ন্দ। বিদ্রোহের অপরাধে এদের সবাইকেই আতি সঙ্গোপনে ফাঁসি 
দেওয়া হয়োছল মাদ্রাজ ফোর্টের অভ্যন্তরে । 

ীকল্তু এভাবে সবার অগোচরে প্রাণ দিলে তো চলবে না। যাবার আশে 
সব কথা জানিয়ে যেতে হবে দেশবাসীকে । তাই আলিপুর জেলের কনডেমৃণ্ড 
সেল থেকে পবিত্র রায় আত গোপনে একাঁট 'চাঠ লিখে পাঠালেন 'বিপ্রবী 
নায়ক মহারাজকে। মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই। নেতাজীর সংগ্রাম শুরু হয়ে 
গেছে। সবাই প্রস্তুত থাকুন। 

আর অমর সং গল ! আপাীলের জন্য তাঁকে আবেদন করতে বলা হল 
সরকারের কাছে । হবেই ষে তার কোন মানে নেই, তবু চেম্টা করে দেখতে 
দোষ কি! 

আরে বাসরে বাস ! শুনেই তান বোমার মত ফেটে পড়লেন তীত্র 
প্রীতিবদে। কভী নেহী। আম সৌনিক, সৌনকের মতই আম মরতে চাই। 

অমর সিং গঈল এবং জ্যোতিষ বসুকে রাখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সী 
জেলে। বাকী দুজনকে আলিপুর জেলের কনডেমণশ্ড সেলে। ঠিক তখনই 
একদন অমর সং গীল এবং জ্যোতিষ বসূর সঙ্গে শ্রাীমক-নেতা নীহারেন্দ 
দর্ত-মজমদারের সাক্ষাৎ হয়োছল প্রোসডেন্সী জেলে। সোদনের সেই 
সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তখনকার সময়ের সংবাদপন্ধে কি লেখা রয়েছে দেখে 
নাও $ 


রুজ্ধদ্বার-কক্ষে দদরি গীল ও শ্রীযস্ত জ্যোতিষ বসুর বিচার 
অনুকম্পা ভিক্ষা কারতে সর্দার গীলের অসম্মাতি 


“শন্রুপক্ষের চর বাঁলয়া সামারক আদালতে সর্দার অমর সং গীল 
এবং শ্রীষ্ত জ্যোতিষ বসুর যে বিচার হইয়াছে গ্রীষুন্ত নীহারেন্দু দত্ব- 
মজুমদার (এম. এল. এ.) আজ তাহার 'বিদ্তারিত ববরণ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
গল ও বসুর উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জার হইবার পর শ্রীষুন্ত মজ:মদার 
জেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 

ক্লীষূক্ত মজুমদার বলেন, "এই তথাকাঁথত বিচারের একটি “বিস্ময়কর 
ব্যাপার এই যে. বাঙ্গলার ফে সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ বিচার বসে, তাহার 
কোথাও ইহা বসে নাই। ক্যামাক স্ট্রীটের একটি বেসরকারী বাঁড় ভাড়া 
করা হয় এবং ভারত গভর্ণমেন্ট সেখানে একজন িচারককে প্রেরণ করেন 
এই তথাকাঁথত বিচার রূদ্ধদ্বার-কক্ষে অন্দাম্ঠত হয় এবং উহার সম্পর্কে 
সকল সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। আসামীদের সম্পর্কে এবং তাহাদের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে কিছহমান্র জানানো হয় 
নাই এবং এমন ফি, একটা 'িবচার যে চলিতেছে তাহাও প্রকাশ করা হয় 
নাই। 

এই 'বিচারকালে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে এ ধরনের মামলার 
বিচারের কালে আসামাদিগরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এইমান্র অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে যে, সরকার কর্তৃক মনোনধত জনৈক আইনজীবীকে তাহাদের পক্ষ 
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সমর্থনের জন্য নিযান্ত করা হইয়াছে । জনসাধারণের কাছে ষে সামান্য সংবাদ 
প্রকাশ করা হয়, তাহা সমস্ত ব্যাপারটি শেষ কাঁরয়া দাণ্ডত ব্যান্তগণকে 
১১/১৯৪প০১১৪০৬ (০১৮৭০, পাঁরবার-পাঁরজন 

ও বন্ধ'-বান্ধবেরা এ সকল আসামীর অদৃ্টে কি ঘাটয়াছে সে সম্পর্কে 
একটি কথাও জানিতে পারেন না। 

গীল ও বসুর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ কাঁরয়া শ্রীয্ত 
মজুমদার বলেন, “আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন কাঁরলাম। বস্‌ আমাকে 
এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে তাঁহার ফাঁস হইয়া যাইবার পর তাঁহার 
স্লীকে যেন সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর তন্তাবধানে পাঠাইয়া দেওয়া হয় 
এবং সেখানে যেন তাঁহার স্নী কোন গঠনমূলক কাজের শিক্ষা লাভ করিয়া 
জাতির সেবা করেন। জাতির সেবায় প্রাণ 'িসজন কাঁরয়' তান নিজেকে 
সম্মানিত বোধ কাঁরতেছেন। 

গীল জয় হিন্দ, বাঁলয়া আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, 
তিনি কোনরুপ অনুরোধ জানাইবেন না বা কোনরূপ অনুশোচনা প্রকাশ 
কাঁরবেন না। অতঃপর তাঁহাঁদগকে প্রোসডেন্সী জেলের অভ্যল্তরস্থ ফাঁঁস- 
কাচ্ের সান্মকটবত' প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যন্তদের জন্য 'নার্দন্ট সেলে লইয়া 
যাওয়া হয়। 

শ্রীযুস্ত মজ'মদার বলেন, উভয়ের প্রাণরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে 
আবেদন জানাইবার জন্য পরে চেষ্টা করা হয়। 'কল্তু গল আবেদনপন্রে 
স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। তান বলেন যে, তান আজাদ হিন্দ, 
ফৌজের সৈন্য এবং সৈন্যের মতই নিজের সম্মানকে ক্ষুপ্ন না কারয়া তানি 
মৃত্যুবরণ কাঁরতে চাহেন?।” 

[ আনন্দবাজার পান্রকা ঃ ২০শে কার্তক £ ১৩৫২ সাল । 


[তিনজনই তখন ফাঁসির অপেক্ষায়। লগ্ন সমাগত । এখন শুধু অপেক্ষা 
মান্র। 

ততাঁদনে যুদ্ধ প্রায় শেষ। ভাতরবর্ষের রাজনোতিক পারিস্থাতিও 
তখন দ্রুত পাঁরবর্তনের মুখে । তাই সময় নেবার জন্য সবার অনুরোধে 
রায়ের বিরুদ্ধে আপণল করলেন জ্যোতিষ বসু ও হাঁরদাস মি। দেখাই 
যাক না আপালের ফলে কিছ হের-ফের হয় না! 

অমর সং গল তাতেও নারাজ। নোহ মাংতা আপীল। আমিও 
আজাদী সৈনিক। জান দেবো সৌভ আচ্ছা, তবু দুশমন ইংরেজ সরকানের 
কাছে নাঁত-স্বীকার কিছুতেই নয়। 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এদের কারোরই ফাঁসি হয়নি। শ্রীমতশ বেলা মিন্রের 
অনুরোধে গাম্ধধজশর হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ শেষে অন্যান্য রাজনৈতিক 
বন্দীদের সঙ্গে এরাও যে মযান্ত পেয়ৌোছলেন, সেকথা তো তুমিও জানো। 
এ প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তানি হলেন 
বর্ম থেকে হাঁটা-পথে আগত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জীব ব্যানাজাঁ। যুদ্ধ 
শেষে তাঁকেও ম্যান্ত দেওয়া হয়েছিল এ একই কারণে। 
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কি 


মহাযুদ্ধের অন্তরালে এমাঁন কত ঘটনা যে সোঁদন ঘর্টেছিল কে তাব 
খবর রাখে ! 

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। 'ব্রাটশের কাছে সুভাষ তখন পয়লা 
নম্বর শল্র: বলে চিহিত। এ অবস্থায় তাদের গোয়েন্দা-বিভাগ যে সুভাষ- 
সমর্থকদের সম্বন্ধে প্রাতমূহূতেই সজাগ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তবু 
চেষ্টার কোন ন্লুটি ছিল না। তার জন্য সর্ব তোভাবে ঝাঁক নিতেও সেদিন 
পাছয়ে থাকেনাঁন মত্যুভয়হশীন এই তরুণ-তবুণীর দল। 

যেমন, কুমারী শাক্ত রায়চৌধুরী । আজ এসব স্বপ্ন বলে মনে হয় 
অথচ এ কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 

আত আধ্দানকা হাল-ফ্যাশানের মেয়ে। ঠিক যেন হালকা ছন্দে 
ভেসে চলা একাট রঙীন প্রজাপাঁতি। 

ইন্টার এলায়েড ইনটেলিজেন্স চীঁফ-এর সদব দণপ্তব তখন কলকাতা । 
তার প্রধান আঁধিকর্তা একজন আমোরকান মেজর জেনাবেল। শান্তি ছিলেন 
তাঁরই পার্সোনাল ক্লার্ক । 

এমান একাঁদনের ঘটনা । মান্রাটা সৌদন একট; বোশই হয়ে 'গিয়োছিল 
জেনারেল সাহেবের। টোবলের উপর যে ইন্টার এলায়েড িসপাঁজশন 
অফ 'দি ফাইাঁটং ফোর্সেস-এর যুদ্ধ-সংক্রান্ত একি অত্যন্ত গোপনীয় ব্লু 
প্রিণ্ট রয়েছে, সে হ*শও সোঁদন তাঁর ছিল না। 

যথাসময়ে ঘোর কেটে গেল জেনারেল সাহেবের । কিন্তু এক! রু- 
প্রন্টটা কোথায় ! টোবলেব উপবেই তো ছিল! তাহলে গেল কোথায় £ 

হৈ-চৈ পড়ে গেল গোয়েন্দা-দপ্তরে। মালটারীর গোপন জরুরী কাগজ- 
পন্ন উধাও ! এ ষে ভয়ঙ্কর কথা ! শন্রুপক্ষ একবার এ সামরিক তথ্য জানতে 
পারলে আর রক্ষা নেই। 

খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ 1 সর্বত্র খোঁজ! +কল্তু না, কোথাও নেই। যেন 
হাওয়ায় উড়ে গেছে মহামূল্যবান সেই রু-প্রিশ্টটা। 

তা হলে কোথায় যেতে পারে! কে নিতে পারে ! যে-ই নিক না কেন 
সে যে শত্রুপক্ষের চর তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে সেই লোক ! নিশ্চয়ই 
পার্সোনাল র্লাক মিস শান্তি রায়চৌধুরী ! এ ঘরে বাইরের কোন লোকেব 
প্রবেশাধিকার নেই। তাহলে সে ছাড়া আর কে নিতে পারে £ 

শুরু হল জেরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা! জেরা । বলো কোথায় রেখেছ ওটা ! 
কাকে "দয়েছ ? সব কথা খুলে বলো, নয় তো মৃত্যু আনবার্ধ! 

শ্যান্ত হেসেই খুন। কি আশ্চর্য! মেয়েছেলে হয়ে ওসব নক্সা-টক্সা 
দিয়ে আমি কি করব বলুন তো? খুব দেখালেন যাহোক। এমন হাঁস 
পাচ্ছে যে, কি বলব! 

এসব অপরাধের একমান্র শাস্তি মৃত্যু, তাই যথাসময়ে ফায়ারিং 
স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হল শাল্তিকে। চোখদুটি বেধে দেওয়া হল 
রুমাল 'দয়ে। এখন শন্ধয আদেশের অপেক্ষা মান্র। তারপরই স্কোয়াড 
বাহিনীর উদ্যত রাইফেলগুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে শাল্তির 
দেহটাকে। 


৯১০৬ 


তখনো শাক্তি একটানা হেসে চলেছে বর্ণাধারার মত। যেন ব্যাপারটা 
তার কাছে মস্তবড় একটা খেলা মান্ন। 

ওয়ান...টু... 

বাধা দিলেন সেই জেনারেল সাহেব। মেয়েটার সারামূখে কি শিশুর 
সারল্য ! না, এমন মেয়ে কখনো একাজ করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও 
ভুল হয়েছে। বরং আর-একবার ওকে ভাল করে জিজ্ঞেস করা যাক। 

শোন মেয়ে ! বার বার বোঝাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল সাহেব, আম 
সত্যিই তোমাকে ঘ্নেহ করি। তোমাকে দেখলেই আমার নিজের মেয়ের কথা 
মনে পড়ে। কেন এভাবে প্রাণ দেবে £ তার চাইতে রু-প্রন্টটা 'ফারয়ে 
দাও, আম কথা 'দচ্ছি, কোনরকম শাস্তি দেওয়া হবে না তোমাকে । সে 
দায়িত্ব আমার। 

সেই একই হাঁস তখন শান্তির সারামুখে। বেশ মজা তো! আম কি 
বাচ্চা মেয়ে নাক ষে, নক্সার বই নিতে যাব! টয়লেটস গুড্স্‌ হলে বরং 
কথা ছিল। কিন্তু ওসব নক্সার বই 'দয়ে আম ক করব! ধুয়ে ধুয়ে জল 
খাব 2 

আবার সেই ফায়াঁরং স্কোয়াড । আবার সেই একই ঘটনার প.নরাবাত্ত। 
অপরাধীর সাজা হোক, এটা সবসময়েই' কাম্য, কিন্তু এ মেয়োট কি সাঁত্যই 
অপরাধী ! এমন হাপসি-খুশিতে উচ্ছল প্রাণবন্ত মেয়ের পক্ষে কি এহেন 
ভয়ঙ্কর কাজ করা সম্ভব £ 

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেন্দ্রাল 
জেলে। সেই সঙ্জো গোপন নিদেশ। মেয়োটকে ভাল করে ওয়াচ করো। 
সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই 'রিপোর্ট পাঠাবে আমাদের কাছে। 

যথাসময়ে রিপোর্ট এল আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে। সন্দেহ 
অমূলক । অত্যন্ত হাল্কা টাইপের মেয়ে। এর দ্বারা কোন গুর,.তর কাজ 
করা সম্ভব নয়। মনে হয় মেয়েট নির্দোষ। 

নির্দোষ! তাহলে রুপ্রশ্টটা কে সরিয়েছিল ওখান থেকে ? 'গলই বা 
কোথায় 2 এ নাটকের প্রধান আসামীই বা কে ? 

আসামী স্বয়ং শান্তি রায়চৌধুরী, পুলিশের ভাষায়-_যার পক্ষে এমন 
গুরুতর কাজ করা কোনাদনই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তিনিই সোঁদন সেই 
রপ্রশ্টটা দিয়োছিলেন বৈপ্াবক সংস্থা ব. ভি-এর তরুণদের হাতে। তারপর 
সোজা সীমান্তের ওপারে। 

রেহাই পেলেন না গোপাল সেন। সবার অলক্ষ্যে একাঁদন 'তাঁন শেষ 
হয়ে গেলেন দানবের হাতে । এ ঘটনা ঘটোছিল আরো পরে। তাঁরখটা [ছল, 
১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর । 

পলিশ তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিৎম্্র হায়েনার মত। সমভাষ- 
সমর্থকদের মধ্যে কাউকেই জেলের বাইরে রাখলে চলবে না। তার জন্য হত্যা 
করতে হয় তো সে ভি আচ্ছা, তব জেলের বাইরে কিছুতেই নয়। 

সরকারণ মুখপার স্টেটস্ম্যান অবশ্য আগে থেকেই দাবী তুলেছে স্পম্ট 


১০৭ 


ভাষায়। সুভাষ-সমর্থকদের আবলম্বে ধরে ধরে হত্যা করা হোক্‌। হত্যাই 
তাদের একমান্তর শাস্তি। 
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এমনি একাদনের কথা । বড়বাজারের ৪৬নং 'শিবঠাকুর লেনের চারতলাব 
'একটি কক্ষে সোঁদন কেমন যেন একট; চাপা চণ্লতা। 

আসলে এটা ছিল 'ব. ভি.-র আত নির্ভরযোগ্য একটি গণ্প্ঘ্ঘাঁটি। বর্মা 
থেকে আগত সর্ট সাভসের লোক এবং ীব. ভি.-র মধ্যে এটাই ছিল 
তখন প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্ু। 

যোগাযোগ হত প্রধানতঃ সত্য বক্সীর ছোট ভাই সুধীর বক্সশর মাধ্যমে । 
তিনি পুলিশের সন্দেহভাজন নন। তাই সবধাও 'ছল প্রচুর। 

সোঁদন ছিল বৃহস্পাঁতবার। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। ঘরে গাাঁট-কয়েক 
তরুণ। তাঁদের মধ্যে দুজন সীমান্তের ওপার থেকে আগত। 

সহসা কি শুনে মুখ তুলে তাকালেন তরুণবৃন্দ। দরজায় সাত্োঁতিক 
করাঘাত- ঠক -ঠক্ঠকঠক-ঠক্ঠক্‌-ঠক.... 

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন দুটি তরুণণী। দীপ্ত ঘোষ আর হেনা 
ঘোষ । কিছু জরুরী কাগজপন্র তুলে দিয়ে যেমন এসেছিলেন, তেমান 
নিঃশব্দেই আবার তাঁরা নঈচে নেমে গেলেন সিশড় বেয়ে । কে-কি-কেন কোন 
প্রশন নেই। বিপ্রবীদলে এসব কৌতূহল 'নাষদ্ধ। 

কাজগুলো গোপাল সেনের কাছে গচ্ছিত রেখে এবার বেরিয়ে গেলেন 
সত্যব্রত মজুমদার এবং ধারেন সাহা-রায়। সঙ্গে গেলেন সীমান্তের ওপাব 
থেকে আগত সদস্যম্বয়। আপাততঃ লক্ষ্য তাঁদের সেন্ট্রাল ক্যালকাটা হোটেল। 
1সক্লেট সার্ভিসের লোকদের একাঁট গোপন আস্তানা ছিল তখন এ 
হোটেলের এক নিভৃত কক্ষে। 

এঁদকে চারতলার ঘরে রইলেন তখন মার দুজন। নাীরেন রায় আব 
গোপাল সেন। 

ঠকং ঠক্‌্ঠকঠক্‌-ঠক্ঠক-ঠক ঠক... 

চমকে উঠলেন 'বপ্লবী তরুণদ্বয়। না, এ তো তাঁদের পাঁরচিত সেই 
সাত্কোতিক শব্দ নয়। নিশ্য় কোন নতুন লোক। 

কিন্তু কেন! কি প্রয়োজন এখানে! কে ওরা! 

পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ ছাড়া আর কেউ নয়। এ যে 
ওদের পাগুলো স্পল্ট দেখা যাচ্ছে কাঠের দরজার ফাঁক 'দিয়ে। হ্যাঁ, পাীলশই। 
অসংখ্য প্যালশ। 


১০৬ 


পিঠ 'দয়ে সজোরে দরজা চেপে ধরলেন নশরেন রায়। আর সেই অবকাশে 
গোপাল সেন জরুরী কাগজগ,লোতে আগুন ধারয়ে দিলেন দিয়াশলাই 
জেবলে! পদুড়ে ছাই হয়ে যাক। 'নিশ্চহ হয়ে যাক। তব এগুলো যেন 
কিছুতেই ওরা উদ্ধার করতে না পারে। 

একদশ্গল পাীলশের বিরুদ্ধে একার শান্ত আর কতক্ষণ! তাই ?কছু- 
ক্ষণের মধ্যেই কাঠের দরজা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। তারপরই শুরু 
হল ধস্তাধস্তি। প্ালশ সেই অর্ধদগ্ধ কাগজগুলো উদ্পার করতে বদ্ধ- 
পাঁরকর। কিন্তু গোপাল সেন তাতে রাজী নন। প্রাণ যায় যাক, তবু এসব 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সম্বালিত কাগজ কিছুতেই ওদের হাতে দেওয়া চলবে না। 
নেতাজীর কর্মপ্রচেম্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে, এমন কোন কাজ করা 
তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 

বটে! এখনো তেজ দেখানো হচ্ছে! তবে দেখ। বলেই বিরাট এক 
ধাক্সা। সঙ্গে সঙ্গে গোপাল সেনের দেহটা নীচু রোঁলং টপকে চারতলা 
থেকে সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ল শন্ত মাটির বূকে। ব্যস, শেষ। গোপাল 
সেন তাঁর নিজের প্রাণ 'দয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে. সাত্যকারের 'বিপ্লবন 
বরং ভাঙে, তব মচকায় না। 

বি. ভি.-র তখন বেশ দ.৫সময় চলেছে। বলতে গেলে কেউ বাইরে নেই ॥ 
সুধীর বক্সী এবং ধীরেন সাহা-রায়ও ধরা পড়ে গেছেন কিছাাঁদন বাদে। 
মালটারণর প্রার্থনা মত তারপরই তাঁদের পাঠানো হয়েছে লাহোর দৃগে॥ 
পরের ইতিহাস সহজেই অনুমেয়। 

উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে তখনো কামাথ্যা রায়, সত্যব্রত মজ-মনাব 
এবং শান্তিময় গাঙ্গুলী পলাতক। 

সেই শাল্তিয়ম গাঙ্গুলী, ?যাঁন ১৯৪১ সালে বার্লনে অবস্থিত সূভাষের 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পায়ে হেটে কাবুল গিয়োছলেন ভগত্রামের 
সঙ্গে। 

শান্তিময় গাঙ্গুলশীর লক্ষ্য তখন-বর্মা। চট্টগ্রাম থেকে পায়ে হে+টে ওপারে 
যাওয়া যায় না! দেখাই যাক না একবার চেস্টা করে! 

চলে গেলেন টট্টগ্রাম। আশ্রয় দিলেন বি. ভি.-র পরম শুভার্থাঁ ফরোয়ার্ড 
ব্লকের প্রবীণ নেতা চট্টগ্রামের মনিরজ্জুমান ইসলামাবাদ এম. এল. এ. সাহেব। 
এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল অপারিসীম। 

ইসলামাবাদশ সাহেবের মর্ত এমন তেজাস্বিতা এবং সংগঠন ক্ষমতা খব 
কম নেতারই ছিল তখনকার সময়ে। তাছাড়া ব্যন্তগতভাবে তানি অত্যন্ত 
গুণগ্রাহ ছিলেন সুভাষের। 


ব্যবস্থা প্রায় ঠিক। আর কশদন বাদেই শান্তিময়বাবদ যাত্রা শর করবেন 
গ্রাম থেকে। ইসলামাবাদ সাহেবের সহকর্মীরাই তাঁকে পেশছে দেবেন 
সীমান্তের ওপারে। 

না, হল না। তার আগেই শান্তিময় গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন অন্য 
একটি সেল্টার থেকে। 


১০৯ 


ধরা পড়লেন ইসলামাবাদ সাহেব নিজেও। তারপরই তাঁকে য়ে 
যাওয়া হল সেই লাহোর দুঞ্গে। 

সত্যব্রত মজমদারও রেহাই পাননি। বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে 
থাকবার পর তিনিও একাঁদন ধরা পড়ে গেলেন আকাঁম্মকভাবে। তারপর 
সোজা লাহোর দুর্গে । 

ধরা সম্ভব হল না বি. ভি.-র দঞ্সাহসাঁ তরুণ অজিত রায়কে । চট্ুগ্রাম- 
কক্সবাজার-ব্যাথডং সেক্টর পেরিয়ে ততাঁদনে' তিনি পেশছে গেছেন একেবারে 
রেঙ্গনে। সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমানই অকজ্পনণয়। অথচ এ 
প্রসঙ্গে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ৭. ২.৬৯ তাঁরখে আজাদ হিন্দ 
সরকারের উপদেন্টা পরম শ্রদ্ধেয় দেবনাথ দাস যা জানিয়েছেন, তাতে স্পন্টই 
বোঝা যায় যে, এ কাহিনীর মধ্যে অত্যুন্তি বলতে কিছুই নেই। তান 
দিলখেছেন $ শ্রীআঁজত রায়কে আমি জানি। তানি 10108505010 এবং ৪178 
ট্রেনিং-ক্যাম্পে সামরিক শিক্ষালাভ করেছিলেন । 

দীর্ঘ রোমাণ্কর কাঁহনী। সে কাঁহনী সংক্ষেপে শোনাবার ভার আমি 
আঁজত রায়ের উপরেই ছেড়ে "দিচ্ছি ঃ 

1১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস। দলের আদেশে কলকাতা এলাম শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যা রায়ের সঙ্গে দেখা করতে । তান জানালেন সীমান্ত আতন্রমণে 
মৌলানা মনিরজ্জুমান ইসলামাবাদী সাহেব পূর্ণ সহায়তা' দিতে স্বীকৃত 
হয়েছেন। এবং তার জন্য 'কৃষক' পান্রকার সম্পাদক সিরাজ্নীদ্দন সাহেবকে 
সত্গে করে মৌলানা সাহেবের কাছে যেতে হবে। এ ব্যাপারে জগদটন্দ্ 
(পানু) সেনের সাহায্য নেবার কথাও কামাখ্যাদা আমাকে বলেছিলেন। 

মৌলানা সাহেবের সঙ্গেই একাদন চাঁদপুর রওনা হলাম মেল প্রন 
ধরে। আমার নামকরণ হল-_মাঁজদ। বাঁড় কুমিল্লার কাছেই মীরেশ্বরী 
গ্রামে । 

স্টীমারে মৌলানা সাহেব তরি শ্যালক মুরশেদ মিঞার সঙ্গে পাবিচয় 
করিয়ে দিলেন। তাঁরই নিদে'শিমত মূরশেদ মিঞা আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম 
হয়ে 'বাইনজুীর, এসে পেশছলেন। তিন-চারদিন বাদে মৌলানা সংবাদ 
পাঠালেন- আমাকে চট্রগ্রাম গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। 

চট্টগ্রামের এতিমখানায় মৌলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। 
সেইখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল, এবং তাঁরই মাধ্যমে তুম্বিসাহেব ও 
জালাল-এর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তুম্বিসাহেব আরাকানের প্রাতপার্তিশালী 
মুসলিম নেতা । 

কক্সবাজার পেশছতে চারাঁদন লাগল। পথে সে কি ঝড়! মনে হল, 
মৃত্যুর বড়োই যেন কাছাকাছি এসে গিয়োছ। 

কক্সবাজার পেশছে কুলি সেজে হাঁটাপথে চলেছি। সামারক ঘাঁটর পর 
ঘাঁটি। কুলি-মজুর আর মিলিটারি ছাড়া কেউ কোথাও নেই। 

মুরশেদকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। আরো তনাঁদনের পথ 
পোঁরয়ে পেশছলাম এসে গন্দমবাজার' | 

একাঁট হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মুরশেদই করে দিলেন। পথ্শ্রমে 
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আমরা দুজনেই বিশেষ ক্লান্ত। দরাজ হাতে চাটাই পেতে রাখা হয়েছে 
ঘরের মেঝেতে । পশচশ-ন্রিশজন কুলি-মজুরের শোবার ব্যবস্থা। ওখানেই 
স্থান করে নিলাম। 

রাত্রিতে তুম্বিসাহেবের সঙ্গে দেখা হল। অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ 
চলল। তম্‌বরুঘাট থেকে বাঁথডং বা মঙদো দীর্ঘ ন্রিশ মাইল পথ। মাঝে 
পণচশ মাইল সাহেববাজার পর্যন্ত বেওয়ারশ অণ্চল। এই ভ্রিশ মাইল 
অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া পথে পড়বে 'তিনাঁট বড় বড় নদ ও 
আরাকান পর্বতমালা । 

ঠিক হল তিন সপ্তাহ পরে আম 'ীখরা'র ঠিকাদার হামিদ আলশীর 
সঙ্গে দেখা করলেই উপযুক্ত সঙ্গী এবং পথের খোঁজ-খবর পেয়ে যাব। 
তুম্বিসাহেবও 'নী্র্ট দিনে সেইখানে উপাঁস্থত থাকবেন। 

[তন সপ্তাহ পরে “দোহাজার' হয়ে হাঁটাপথে 'উাঁখরা, এসে উপস্থিত 
হলাম। তুম্বিসাহেবও ওখানেই ছিলেন। শুনলাম ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। 
এখন রওনা হলেই হয়। 

আমার গাইড 'হসেবে তুঁম্বসাহেব একাঁট লোক 'দলেন, নাম তার 
রাঁসদ। আর দিলেন একাঁট পারিচয়পন্র সাহেববাজারের জনৈক মাস্টার 
সাহেবের নামে। 

পার্বত্যপথ ধরে চলেছি আম এবং গাইড । গোপীবাগ পার হয়ে 
সমতল অণ্চলে নামলাম। এর পরেই তঙ বাজার। তারপর শুরু হয়েছে 
বেওয়ারিশ অণ্ুল। 

কিছন্দূর অগ্রসর হতেই মাঠে কর্মরত চাষাঁদের মধ্যে একট চাণল্য 
লক্ষ্য করলাম। গাইড খোঁজ নিয়ে জানালো যে, জাপানীরা নাকি এঁদকেই 
আসছে। গাইড এগুতে ভয় পাচ্ছে। তাকে ভরসা দিলাম যে, আম 
জাপানদের বন্ধু, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই। 

গ্লাইডকে একরকম টেনেই এগিয়ে চললাম। খানিকটা হেটে একটা 
গ্রামে ঢুকলাম । দেখলাম দুজন জাপানী সৈনিক মুরগী ধরার চেষ্টা করছে । 
তই দেখে গ্রামের লোক দৌঁড়াচ্ছে এদিকে-ওঁদকে। গাইডও ভয় পেয়ে 
তদের দলে মিশে গেল। 

আম তখন একা, কিন্তু মনে বড় আনন্দ। এবার নিশ্চয় ওদের সাহায্যে 
নেতাজীর কাছে যাবার পথ পেয়ে যাব। 

ইংরেজী-হন্দী-বাংলা সব ভাষাতেই আমি মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা 
করলাম, কন্তু কোন কাজ হল না। একটা মুরগী হস্তগত হয়েছে। ওটা 
নিয়ে ওরা রওনা হল এবং আমার দিকে রাইফেল উপচয়ে ধরে নিষেধ করল 
ওদের অনুসরণ করতে । 

মরীয়া হয়ে আম এ সৈনিকদের লক্ষ্য করেই হাঁটা শর করলাম! 
একমান্র ভরসা ভগবান। সোনিকরা উধাও হয়ে গ্নেছে। কিন্তু যোদকে তারা 
উধাও হয়েছে সোঁদক পানে আমার যান্রা। 

পথে পড়ল নাফ, মায়ু ও কালপাঙজিং নদী ॥ সাঁতরে পার হতে হল। 


১১৯ 


এলাম নালেদং। এখানে জনমানব নেই। পাহাড়ের পর পাহাড়। যতদর 
চোখ যায় কেবল পাহাড়ের মালা । 

এবার কোথায় যাব জানি না। ক্ষুধায় পেট জবলে যাচ্ছে । হাতে-পাযে : 
সর্বাঙ্গে যেন বশ নেই। দেহমনে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি রুক্ষ মাটির : 
উপর। নিজেকে মনে হচ্ছিল একান্ত একা, সীমাহঈীন অরণ্য-পর্বতৈর 

ম। 

কিন্তু আম জানতাম না যে, বহুক্ষণ ধরেই আম কারো সতর্ক দৃম্টিব 
পাহারায় বন্দ ছিলাম। চিতাবাঘ াজেকে গোপন রেখে গারকন্দর বেয়ে 
যেমন শিকার অনুসরণ করে, আমাকেও তেমান তিনজন জাপান সৈন্য; 
গোপনে অনুসরণ করাছল। এবার ভগবানের আশীর্বাদের মত তারা 
আমাকে ঘিরে ফেলল । 

দেহতল্লাশি করে কয়েকটি ভারতীয় মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া 
গেল না। সামনে একজন এবং পেছনে দুজন অবস্থান করে তারা আমাকে 
নিয়ে চলল ক্যাম্পের 'দকে। ক্যাম্পে ঢুকে আম যেন হাঁফ ছেড়ে বচিলাম। 

সারা রাত প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতে ও নানারকম বিবাত 
লেখানোতেই কেটে গেল। পরের দন বন্দীদশায় কাটল সকাল-দুপুত্র 
সন্ধ্যা। রাতে এলেন মেজর মেহাঁর ও ক্যাপ্টেন 'মিউঁচ। ঘণ্টাখানেক তাঁরাও 
প্রশন করলেন আমার পার্টি সম্পর্কে । অর্থাৎ আম সাঁত্যই বি. ভি.-র 
সদস্য কিনা এ সম্পর্কে তাঁরা 'স্থর নিশ্চয় হতে চান। আমাকে নানাভাবে 
বাঁজয়ে নেবার মধ্যেই আম সেটা বুঝতে পারলাম। যাহোক, আগ্মপরণীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া গেল। 

পরের 'দন 'পেরাবীন' চলে আসি । এখানে জাপানীদের আতিথেয়তার 
কোন ত্রুটি ছিল না। সাতাঁদন সেখানে অবস্থান করি। তখন জাপান 
কর্তারা আমাকে বাংলায় ফিরে গিয়ে মোটামুটি নিম্নোস্ত কাজগুলি করতে 
বললেন ঃ 

(৯) চট্টগ্রাম থেকে বাঁলবাজার পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষার্থে বেশ 
কয়েকটি আশ্রয়-ঘাঁটি করতে হবে। 

(২) জেল থেকে নেতৃস্থানীয় বপ্লবীদের মুন্ত করতে হবে। 

(৩) সংবাদ সংগ্রহ এবং সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থার মধ্যে খত রাখলে 
চলবে না। 

বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। কামাখ্যাদা এবং অন্যান্য বন্ধ_-বান্ধবদের সঙ্গোও 
আলাপ হল। সংবাদ সংগ্রহ, জেল থেকে বন্ধুদের মধন্ত করার চেস্টা এবং 
যোগাযোগ স্থাপনের কাজ শুরু হল।... 

চট্টগ্রাম থেকে গন্দুমবাজার পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি ঘাঁট স্থাপন 
করতে পেরেছিলাম। কোন কোন সামারক ঘাঁটর মধ্যে আমরা ক্যান্টিন 
করতেও সক্ষম হয়েছিলাম । এই ঘাঁটগুির মাধ্যমে লুঙি ইত্যাঁদ সরবরাহ 
করা হতো এবং সেই ফাঁকে সংবাদ ইত্যাঁদও পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। 
বলা বাহুল্য, মৌলানা ইসলামাবাদীর সাহাধ্য ব্যতীত বর্ডার অণ্চলে এসব 


১৯৯২ 


কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব ছিল। তব কোনাদকেই আশানুরূপ কাজ 
এগুচ্ছিল না। 

১৯৪৪ সালে আমাকে আকিয়াব পর্যন্ত যেতে হল। শুনলাম, নেতাজশ 
জানিয়েছেন যে, কোন বিপ্লবী ফ্রশ্টিয়ার আঁতরুম করে এলে তাকে যেন 
তাঁব কাছে রেঞ্গুন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

রেঙ্গননের পথে রওনা হয়ে প্রাত পদক্ষেপে বিমান-আক্রমণের সম্মুখীন 
হতে হচ্ছিল। সময় সময় মোঁসনগানের গৃলশবর্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা! 
যাচ্ছিলাম । 

আকিয়াব থেকে আটাঁদনে পেশছেছিলাম রেঙ্গুনে। সে যাত্রা যে কি 
বিপজ্জনক ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। আকিয়াব থেকে 'তঙ্গাপ' 
পর্যন্ত গেলাম জাপানীদের মোটরবোটে। তঙ্গাপ থেকে পাদঙ্গ' জিপ-এ। 
পাদঙ্গ থেকে প্রোম' (ইরাবতী নদী স্টীমারে পৌরয়ে) এবং প্রোম থেকে 
রেখখুনে ছ্রেনে। 

আমার সঙ্গে ছিলেন মারমত গ.গহাই। গুণহাই মানে নায়েক। 
বেগুনের আগেই "কম ইন্দাইন' রেল-স্টেশনে নেম আমরা চলে গেলাম 
গহকারণ কিকান' হেড কোয়ার্টার্সে। 

হেড কোয়ার্টার্সে পেপছবার পর ক্যাপ্টেন সুগমটো আমাদের সংবাদ 
(নতাজীকে দিতে গেলেন মোটরবাইক করে । আধঘণ্টার মধ্যেই মেজর নারাষণ 
গোপালস্বামী চলে এলেন আমাদের কাছে। তাঁর কাছে শুনলাম যে, সে-রাতে 
জাপানীদের সঙ্গেই থাকতে হবে এবং পরাদিন তিনি আমাকে যথাস্থানে 
নিয়ে যাবেন। 

বমণর প্রান্তন গভর্ণরের বাঁড়তে জাপানী কর্মচারীদের বাসস্থান। আম 
সেখানেই রাত কাটালাম। পরদিন রেঙ্গুনের রয়েল হোটেলে জাপানী 
আঁফসারদের সঙ্গেই মধ্যাহ্ন ভোজন করা হল। খাবার টোবিলে উপ্পাস্থত 
ছিলেন 'বিদ্রোহশী নাগাদের পরবতর্ঁ নেতা ফিজো ও তাঁর দু-একাঁট বন্ধু 

তনটে নাগাদ মেজর স্বামী এলেন। বললে- নেতাজীর কাছে আমাকে 
নিয়ে যাবার জন্য তিনি এসেছেন এবং এখন থেকে আমার ছদ্মনাম হবে-_ 
'গুপ্ত”। এসেছি 'তাওয়াই” (মৌলামিন দক্ষিণ বর্মা) থেকে, বাংলা থেকে 
নয়। 

ণহকারী গককানের দপ্তর থেকে রওনা হয়ে যথাসময়ে পেশছলাম 
নেতাজীর বাংলোর গেটে। বাংলোটি ছল ইীনভারাসাঁট গ্যাভেননতে 
ককান হৃদের কাছে। 

গাঁড় থেকে নামতেই মেজর স্বামী চাপাকশ্ঠে বললেন নেতাজী । 
আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁকয়ে দৌখ-_আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান সামরিক 
পোশাক পাঁরাহত আমাদের দেশগোৌরব সুভাষচন্দ্র। প্রণাম করবার অবকাশ 
হল না। তার আগেই তান আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন দোতলার ঘরে । 

নেতাজী আমাকে বাঁসয়ে দু-একটা কথা বলোছিলেন। কি বলেছিলেন 
মনে নেই। কি উত্তর দিয়োছলাম জাননে। তখন আমার বাকশীন্ত রুদ্ধ ; 
আমি আনন্দে, দিস্ময়ে ও আবেশে 'বিমূঢ হয়ে গ্িয়েছিলাম। 
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শুধু মনে আছে প্রথমেই 'তানি জিজ্ঞেস করোছিলেন আমাদের পাটির 
সত্যরঞ্জন বক্সীর কথা। তারপর একে একে হেমচন্দ্র ঘোষ, মেজর সত্য গণপ্ত 
ভূপেন্দ্রকশোর রাক্ষত-রায়, মণীন্দ্র রায়, রসময় শূর, জ্যোতিষ জোয়াবদাব 
এবং যতঈশ গুহের কথা । 

আর বলোছলেন আমাকে ট্রোনং নেবার কথা । আধ্ীনক যুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণ করতে হলে কি কি ট্রোনং থাকা দরকার, তাও সোঁদন তানি বস্তাবিত- 
ভাবে বুঝিয়ে 1দয়োছলেন আমাকে। 

ট্রেনং আমি যথাযথভাবেই নিয়োছিলাম। নাশকতা বিদ্যা যে কি 
কৌশলপূর্ণ ও কার্যকরী তা আম মোটামৃঁটি ভালভাবেই আয়ত্ত করাব 
সুযোগ পেয়েছিলাম। এ বিদ্যা আগস্ট-বিপ্লবীদের জানা থাকলে ১৯৪২ 
সালে ইংরেজের আর রক্ষে থাকতো না। 


এবার শেষ বোঝাপড়া । 

ইম্ফল অভিযান আসন্ন । খুব শিগগীরই আজাদ হিন্দ: ফৌজ যাত্রা 
শুর; করবে আরাকান, কালাদান উপত্যকা এবং চঈন পাহাড়ের দিকে । তাব 
আগে জাপ-বাহিনণর প্রধান সেনাপাঁতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে ভাল 
করে একবার বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন। 

জাপান মিব্ররাম্ট্র। কি প্রধানমল্তী জেনাবেল তোজো, কি সেনাবাহনশব 
সর্বাধিনায়ক সুগিয়ামা, কি বৈদোশক মল্তী 'সাগামৎসু কারো কাছেই এ 
পর্যন্ত অসহযোগিতার কোন মনোভাব পাঁরিলক্ষিত হয়নি। তবু এসব গুর.তব 
ব্যাপারে কাউকে পুরোপ্নীর বিশবাস করতে নেই। তাই প্র্তিট ব্যাপাবে, 
প্রীত মুহূর্তে সজাগ থাকা প্রয়োজন। 

কোন ঝগড়া-ববাদ নয়। তর্ক-বিতর্কও নয়। এবারের যুদ্ধে জাপান 
বিজয়ী পক্ষ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই কাজ গুছিয়ে নিতে 
হবে আত পদক্ষেপে, ঠাণ্ডা মাথায়। সেখানে মোহন নিংএর মত উত্তেজনা 
প্রকাশ করলে নিজেদেরই ক্ষাত। 

বৈঠকের পর বৈঠক। দিনের পর 'দিন। রাতের পর রাত। 

অবশেষে কয়েকটি 'নীর্দন্ট শর্তে একটা "স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে 
এসে দাঁড়ালেন সুভাষ এবং জেনারেল কাওয়াবে। বিশেষ বিশেষ শতগুলি 
এখানে তুলে দিচ্ছি, মাল্লকা। ভাল করে দেখে নাও যে, সুভাষ কর্তৃক 
গৃহীত এই শর্তগুলোর মধ্যে কোথাও ভারতবর্ষের জাতীয় সম্মান বা 
স্বার্থ ক্ষ হয়েছে কিনা । 
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6. ০ 110150111717866 ৮0100116 17 09100009 ৬2৩ [0 176 
৫2115 ০00৫. 
7, 2805 39809105560] [019 3010191 80000 1001115 01 
[10176 20 %/01721) 25 10 ৮৩ 8106 ৪ 01109. 
অর্থাংদুপক্ষ একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে। আই. এন. এ-র 
আফসার এবং সৈন্যগণ তাদের 'নজস্ব সামারক আইনের আওতায়' থাকবে, 
জাপানের কোন আইন তাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে না। ভারতবর্ষের 
দখলীকৃত অংশ আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে থাকবে। আজাদ 'হন্দ ফোজ 
একটা 'নার্দস্ট অংশে স্বতন্্রভাবে লড়াই করবে। আধকৃত অংশে কেবলমাত্র 
ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা উড়তে পারবে। কলকাতায় যথেচ্ছভাবে 
বোমাবর্ষণ করা চলবে না। জাপানী হোক, বা' ভারতবাসী হোক, কোন 
সেনাকে লুটপাট বা নারশ-ধর্ষণ করতে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলী 
কবা হবে। 
সেই মুহূর্তেই জাপ-সেনাদের উদ্দেশে এক কঠোর নিদেশ জারী 
করলেন জেনারেল কাওয়াবে। সাবধান, এ নির্দেশ প্রতিটি সেনাকে অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করতে হবে। অন্যথায় কঠোর শাস্তি। 
"1195 02170011996 (:0120170110017-171-0019166 80819 21010019050 
(1019 2100 199060 911771191 010915 (0 1015 0৬718 4৯100 
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এখানেই শেষ নয়, আরো আছে, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 
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[ মূস্ত এলাকায় ষেসব জাপ অসামারক ব্যাস্ত, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙক-এর 
কাজকর্ম চলবে, তা সবই থাকবে আজাদ হন্দ্‌ সরকারের অধীনে । কেবলমান্ত 
আজাদ হিন্দ ব্যা্ক-এর কারেন্সী নোটই তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন। 
আজাদ হিন্দ: ব্যাঞ্কই হবে অস্থায়ী সরকারের একমান্র স্বীকৃত ব্যাঙ্ক। জাপানী 
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ব্যাক বা প্রাতজ্ঞানসমূহও পাঁরচালত হবে আজাদ হিন্দ, ব্যাঙ্কের 
নির্দেশেই । ] 
মল্লিকা, এই ছিল সেদিন দুপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চ্বীন্তর মোটামুটি 
বয়ান। এবার তোমরাই 'বচার করো যে সুভাষ কর্তৃক সম্পাঁদত এই 
চুক্তির মধ্যে আমাদের জাতীয় স্বার্থ বা মর্যাদা ক্ষুগ্ন হবার মত সাতিই 
কিছু ছিল কিনা । 
কিন্তু এ তো গেল চান্তর কথা । আভবাদন ! পারস্পারক আভবাদন 
কি হবে? কে-কাকে আগে আঁভবাদন জানাবে দুপক্ষের মধ্যে? আজাদ 
হিন্দ ফোঁজ জাপানীদের আগে আভিবাদন জানাবে, না কি জাপানীরা 
আগে অভিবাদন জানাবে আজাদ 'হিন্দ্‌ ফৌজকে ? 
জাপান বিজয়ী পক্ষ। সুতরাং তাদের দাবী, আগে আমাদের আভিবাদন 
জানাতে হবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে। 
সুভাষ তাতে রাজী নন। তাঁর বন্তব্য £ এ হীনমন্যতাকে আম কোন- 
মতেই প্রশ্রয় দিতে রাজী নই। 
তাহলে কি হবে ঃ কে আগে আভবাদন জানাবে অপর পক্ষকে 2 
কেন, অস্বাবধার কি আছে! দেখা হলে একই সঙ্গে দুপক্ষ দুপক্ষকে 
আঁভবাদন জানাবে সমানভাবে । ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল! 
1110 4৯20 [21100 700] 220 006 32102107656 4 ৬9০16 100 
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তব একটা প্রশন রয়ে গেল। অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন । 

ভারতবর্ষের আধিকৃত অণ্চলে যৌথভাবে কাজ করার জন্য আগে থেকেই 
একটি কাীল্সল গঠন করে তার একজন চেয়ারম্যান ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। 
কে হবে সেই চেয়ারম্যান ঃ একজন জাপানী, না ভারতবাসী ? 

জাপানের বন্তব্য- আমরাই হব। হাজার হোক, আমরা বিজয়ী পক্ষ। 
ব্রিটিশ, মার্কন, ওলন্দাজ__সমস্ত বিদেশী শান্তকে আমরা বাহুবলে পরাস্ত 
করোছ দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া থেকে । সুতরাং আমাদের দাবী মানতে হবে। 

পন্রপাঠ দাবী নস্যাৎ করে দিলেন সুভাষ । জাপানের চেয়ারম্যান আমাদেব 
চেয়ারম্যান ! অসম্ভব ! এ দক হয় কখনো! নাকি হতে পারে? 

দীর্ঘ ছস্বণ্টাব্যাপী ধস্তাধাস্ত। একাঁদকে জেনারেল ইসোদা, জেনারেল 
সেম্ডা, মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো, কর্ণেল কাগোয়া প্রমুখ জাঁদরেল 
জাপ-সমরনায়কগণ। 

অন্যাদকে সুভাষ একা । শুধু কাছে দাঁড়িয়ে নির্বাক দর্শক আয়ার 
সাহেব। কিন্তু কার সাধ্য সূভাষকে তাঁর বন্তব্য থেকে এক চদুল নড়ায় ! 
শান্ত 1স্মতহাস্যে তাঁর সেই একটিই মাত্র কথা । না, তা হয় না। জাপানেব 
চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান-এ একেবারেই অবাস্তব দাবী। 
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এবার অন্য সদর ধরলেন জাপ-সমরনায়কবৃন্দ। ইওর একসেলেন্সণ, 
টোকিও আপনার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে বলে মনে হয় না। 

_তাই বুঝি ! হাসলেন সুভাষ, ঠিক আছে, আম তাহলে সোজাসুজি 
টোকিওর সঙ্গেই কথা বলব এ ব্যাপার 'নয়ে। 

মনে মনে প্রমাদ গণলেন জাপ-সমরাবদগণ । প্রধানমন্ত্রী তোজো, সেনা- 
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সিয়াম. বৈদেশিক মন্তী সাঁগামৎস, প্রমূখ সবাই 
যে হিজ একসেলেল্স চন্দ্র বোসের সংগ্রামী-সত্তাকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন, 
তাকেনাজানে! নাঃ! এই একগয়ে লোকটাকে নিয়ে বিপদ হল দেখাঁছ ! 

_তাহলে কি হবে ইওর একসেলেন্সী 2 শেষবারের মত চেম্টা করলেন 
জাপ-সমরবিদগণ কাউন্সিল গঠিত হোক, তা কি আপাঁন চান না? 

_ নিশ্চয় চাই ! অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে জবাব দিলেন সুভাষ, যে 
করে হোক, এটা করতেই হবে। তবে কি না' চেয়ারম্যান হবেন একজন 
ভারতীয়। তাই বা কেন? চোয়ারম্যান যে থাকতেই হবে তার কি মানে 
আছে! একজন গভর্ণরই তো' যথেম্ট। এ ব্যাপারে মেজর জেনারেল 
চাটাজরগর চাইতে যোগ্যতম লোক কে আর আছে ? 

ব্যস. সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। ঠিক হল-_চেয়রম]ান নয়, গভর্ণর | 
এবং বলাই বহুল্য ষে, সে দাঁয়ত্ব গ্রহণ করবেন একজন ভারতীয়, কোন 
জাপানব নয়। 

এসেছে আদেশ-- 
বন্দরের বন্ধনকাল হল শেষ 

1সগন্যাল ডাউন। এবার সেনাবাহননীকে যান্না করতে হবে রণাঙ্গনের 
দিকে। 

সুভাষ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। স্বাধীনতার অগ্রদূত আজাদ হিন্দ, 
ফৌজকে এবার 'বদায় দিতে হবে। এ পথ কুস:মাস্তীর্ণ নয়। জীবন ও 
মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। শেষ পর্য্ত ওদের মধ্যে ক'জন যে 
লালকেল্লায় পেশছতে সক্ষম হবে কে জানে! 

তব্‌ কোন উপায় নেই। তবু সেই অনিশ্চিত পথেই ওদের কদম কদম 
পা বাড়িয়ে যেতে হবে। 'ভিক্ষায় কোনাঁদনও স্বাধীনতা আসে না। স্বাধীনতা 
হাত মুচড়ে আদায় করতে হয়। সেই স্বাধশনতা অর্জনের জন্য পরাধীন 


জাতিকে এ মূল্য দিতেই হবে। 
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সূভাষের সোঁদনের পেই কর্মব্যস্ততা সম্বন্ধে ব্রিটিশ মুখপারের 
বন্তব্য কি শোনা যাক £ 

সারাঁদন তান তখন সুভাষ রোঁজমেন্ট নিয়ে ব্স্ত। কখনো তাদের 
কুচকাওয়াজ দেখছেন। কখনো দেখছেন তাদের মহড়া । কখনো কথা বলছেন 
আঁফিসারদের সঙ্গে । এমন করে এর আগে তিনি কোনাঁদনও ফৌজের মধ্যে 
মায়াজাল বিস্তার করতে চাননি। যুদ্ধে তাদের সাফল্যের উপরই সবাক, 
নির্ভর করছে, এই আত্মাব*বাস যেন তাদের মধ্যে যোলআনা সণ্টারত হয়। 
তারা যেন তাঁর প্রাণ-প্রাচুষেরি স্পর্শ উপলব্ধি করে। 

“09ড [0056 81501 211 1015 5911716 01 ০0090610006, 056] 016 
ড/9016 ০0 1015 19919010791 10০6., [13091) 7০956 : 2৮103] 


এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু দুটি কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে 
ভোলেননি সুভাষ । এ পথ অতি কঠিন কঠোর। স্বাধীনতার বেদীমূলে 
উৎসগর্ণকৃত স্বেচ্ছাসৈনিক তোমরা । এখনো সাতাঁদন সময় আছে। কেউ 
যদ পিছিয়ে থাকতে চাও তো বলো আমি তাকে 'পাছয়ে থাকবারই ব্যবস্থা 
করে দেব। বলো, কে কে 'পাঁছয়ে থাকতে চাও ? 

না, কেউ ছয়ে থাকতে রাজী নয়। একটি সৈনিকও নয়। সংসারে 
কেউ অমর নয়। একদিন নাঁ একদিন সবাইকেই মরতে হবে। কিন্তু দেশেব 
জন্য প্রাণ দেবার মধ্যে যে এত আনন্দ লুকিয়ে আছে তা আগে কে জানতো । 

দ্বিতীয় কথাট' আরো গুরুত্বপূর্ণ। চোখ-কান খোলা রেখো ভাই। 
স্বাধীনতা কেউ কাউকে দতে পারে না। তাই এ-ব্যাপারে কাউকেই 
পুরোপুরি বিশ্বাস করো না যেন। এমন কি জাপানীদেরও নয়। এ যুদ্ধে 
তারা আমাদের মিত্র, একথা ঠিক, তব, এসব ব্যাপারে সবাঁকছুর জন্যই 
প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। যাঁদ দেখো যে, শর্ত অমান্য করে তারা কায়েম হয়ে 
বসার চেস্টা করছে, তাহলে তাদের বরৃদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতেও 'দ্বধা করো 
না যেন। 

076 %/210090. 1719 509101979 11021 ৮5616 1182 00950101 ০1 0115 
111091618061796 9£ 106 ০00)65 ৮193 ০0119911790. (1069 ৬০16 €০ 11051 
1709 009, 1001 6৮1] 01 211155 006 38109210596, 100 018 059 51651 
50272176652 521125 090958] 29 (10617 ০07]. 2107190 170101)1. 

চ৩ 9810, ৭6 9৬৪] 9০0. 900. (15 08192179536 (15106 10 53620119517 
110 (09 01 ০0000] ০৮০1: 10019, (017 20101002110 08116 (08610 23 
ড1001:003]5 25 500 ৬11] 1610. 006 731111910. 

[19]. 0910. (01980651156 : 7১,175-176] 
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ সাল। 
এযাটেনশন ভঙ্গঈতে দাঁড়য়ে আছে সুভাষ ব্রিগেড । চোখে তাদের 
দগল্ত সীমার মত উল্মুন্ত স্বচ্ছ দৃভ্ট। বুকে দূর্বার সাহস। আর একট; 
পরেই তারা যাত্রা করবে রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। তারপরই শন; হবে আসল 
লড়াই। 


মোট 'তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে গোটা 'ব্রগেডকে। মেজর 'পি. এস. 
১১৮ 


রূতুরি পাঁরচালনা করবেন--১নং ব্যাটোলিয়ান। প্রোম, তাউনগুপ, মাইও, 
হাউং, কাউলট, প্যালেটোয়া হয়ে তাঁকে এবার যেতে হবে কালাদান উপত্যকার 
দকে। ওখানে রয়েছে ইঙ্গ-মার্কন বাহনীর নতুন আমদানি পাশ্চম 
আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সেনাদল। রাতুরির কাজ হবে তাদের মোকাবিলা করা। 

২নং এবং ৩নং ব্যাটেলিয়ান মেজর রণ সং ও মেজর পদম 'সং-এর 
নেতৃত্বে মান্দালয় ও কালেওয়ার হয়ে যাবে হাকা ও ছিন এলাকার ফালমের 
দিকে। তিনাট ব্যাটেলিয়ানই পাঁরচালিত হবে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ 
খানের নেতৃত্বে। 

সেনাবাহিননকে বিদায় জানাতে গিয়ে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, সমস্ত 
ব্যাকুলতা বুঝি সেঁদন শতধারায় ফেটে পড়েছিল সভাষের। 

“11910, 00916 11): 106 015021706---0০50170 1105 1161, ০০৮০1] 
[11096 1011159) ০০010 00959 11115, 1163 019 01010201500 19110, 1115 
5011 101 ড71101) ৬০৩ 90121010006 12100 1০0 ৮/1)101) 16 91)911 110৬? 
16171), 

[78101 11009, 55 021110765 117012+5 10900190115 10611)) 15 ০9111105, 
10199 1001110160 2100 9181)5 61106 10011110109 01001 00001057791) 2 
0811176, 73109090 15 0201170 ৮109০. 
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"ই দ্‌রে--বহু দূরে-নদশর ওপারে, 'পর্বত ও অরণ্য পেরিয়ে আমাদের 
র-আকাজ্ষিত দেশ--ওখানকার মাটিতে আমাদের জল্ম-ওই দেশে এবার 
আমরা ফিরে যাব। 
শোন, ভারতবর্ষ আমাদের ভাকছে-_ভারতের রাজধানী দিল্ল আমাদের 
ডাকছে-কোঁট কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে--আত্মীয় ডাকছে 
আত্মীয়কে। 

রক্তের ডাক এসেছে । ওঠো, সময় নস্ট করো না। অস্ত্র হাতে নাও। 
সামনে আমাদের পথ-্রদর্শকদের তৈরী পথ। ওই পথ ধরেই আমরা এগিয়ে 
যাব। শন্রুসৈন্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের' রাস্তা করে নেব। অথবা 
ভগবানের যাঁদ ইচ্ছা হয়, আমরা শহশদের মৃত্যু বরণ করব। যে পথে 
আমাদের সেনাবাহনী 'দল্লী যাবে, মৃত্যুর পূর্বে সেই পথকে আমরা 
টম্বন করব। "দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো 'দিল্লা! 

একসঙ্গে গর্জে ওঠে হাজার হাজার আজাদী সৈনিক_ চলো দিল্লী! 
চলো দিল্লী! চলো দিল্লী ! 


৯১৯৯ 


প্রায় সঙ্গে সত্গেই শোনা গেল সেনানায়কের বন্দ্রকণ্ঠের নির্দেশ, 
এ্যাটেনশন্‌ ! কুইক মার্চ ! 
লেফ-রাইট-লেফট্‌-রাইট-লেফট.... 
কদম কদম বডঢ়ায়ে যা 
খুশিসে গীত গায়ে যা 
য়ে জিন্দগী হৈ কৌম' কী 
(তো) কৌম পৈ লটায়ে যা, 
তু শেরই-হিন্দ আগে বঢ় 
মরনেসে ফিরভণ তু ন ডর 
আসমান্‌ তক্‌ উঠাকে ?শির 


শেষপর্যত তাকিয়ে রইলেন সুভাষ । দুচোখে তাঁর আনন্দাশ্রু॥ এ যে 
ওরা তালে তালে পা ফেলে এগয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে । এঁ যে ওদ্ণে 
দেহগুলো ছোট হতে হতে 'মাঁলয়ে যাচ্ছে পথের বাঁকে । স্বাধীনতার অগ্রদূত 
তোমরা ! তোমাদের জয হোক! ভারত স্বাধীন হোক! 


এ তো গেল সুভাষ ব্রিগেডেব কথা । যে ছোট ছোট দলগুলো আগেই।. 
চলে গেছে, এই সঙ্গে তাদেব কথাও কিছু শুনে নাও। একটি দল গেছে! 
আরাকান সেব্ুরে। এ দল পাঁবচালনা করবেন মেজর এল. এস. মিশ্র এবং 
মেজর মেহর দাস। কর্ণেল এস. এ. মাঁলকের নেতৃত্বে আর একাঁট দল গেখে। 
বিষেণপুর হেম্ফল) সেক্টুরে। তৃতটয় দলাট-কোঁহমা সেইরে। সে দল 
পাঁরচালনার দায়ত্ব ঘথারুমে মেজর মঘর সং ও মেজর আজমীর 'সং-এব 
ওপর। এ*দেব কাজ, য.দ্ধ ছাড়াও শন্রুব গুপ্ত খবর সংগ্রহ কবা যু্দ 
বন্দীদের কাছ থেকে তথ্য অনুসন্ধান করা এবং লাউড-্পীকার ও প্র 
পান্রকার সাহায্যে শব্ুুপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রচারের ব্যবস্থা করা। 

এখানেই শেষ নয়। আরো অনেকগুলো দলই যুদ্ধযান্রার জন্য প্রস্তএ 
হয়ে আছে 'বাভল্ন সেনানিবাসে । এখন শুধ আদেশের অপেক্ষা মান্র। 

এই ফাঁকে তুমি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাভল্ন দলগুলোর ওপা 
একবাব চোখ বুলিয়ে নাও মল্লিকা। তাতে বুঝতে তোমার অনেকটা 
সুবিধে হবে। 

প্রথমে শোন ১নং ডিভিশনের কথা । এ ডিভিশনের সর্বোচ্চ সেনানাযক 
হলেন- মেজর জেনারেল এম্‌. জেড. 'কিয়ানী। এ'র অধীনে রয়েছে মোট 
তন ব্রিগেড । সুভাষ ব্রিগেড, গান্ধী 'ব্রগেড এবং আজাদ ব্রিগেড । 

সুভাষ ব্রিগেড পারচালনা করবেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান। 
গান্ধশ ব্রিগেড_কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী, আর আজাদ 'ব্রিগেড-কর্ণেণ 
গুলজারা 'সিং। 


৯২০ 


এরপর ২নং ডাভশন। এর প্রধান সেনানায়ক-কর্ণেল আঁজজ আহমেদ 
(পরে শাহনওয়াজ খান)। এখানেও মোট 'তিনাটি ব্রিগেড । ১নং ব্রিগেড, 
নং 'ব্রগেড এবং নেহরু ব্রিগেড । ১নং ব্রিগেড পরিচালনা করবেন কর্ণেল 
এস. এম. হোসেন। ২নং ব্রিগড বল পি. কে. সেহগল, আর নেহরু 
ব্রিগেড-কর্ণেল জি. এস. ধাীঁলন। 

৩নং ডিভিশন। প্রধান সেনানায়ক এন. এস ভগৎ (পরে ভি. আর 
নাগর)। এখানেও সেই তিনাঁট 'লগেড। ৬নং এনং এবং ৮নং ব্রিগেড 
কর্ণেল এ. আই. এস. দারা পাঁরচালনা করবেন ৬নং, এনং কর্ণেল গ.রামং 
সং এবং ৮নং কর্ণেল বিষেণ সিং। 

এ ছাড়া রয়েছে কম্যাণ্ড গ্রুপসৃ। তার মধ্যে একাঁট হল কর্ণেল 
বৃরহান্উদ্দিনের নেতৃত্বে বাহাদুর গ্রুপস, অন্যাট কর্ণেন এস. এ. মালিক 
পারচালিত ইনটোলিজেল্স গ্রুপস্‌। 

আর রয়েছে মেজর জেনারেল চ্যাটাজাঁর পাঁরচালনায় আজাদ হিন্দ 
দল। এদের কাজ হবে আঁধকৃত এলাকায় সংস্টুভাবে শাসন-ব্যবস্থা চালু 
করা। 

মৌডকেল ইউনিটে থাকছেন আল? আকবর খাঁ, হেম নুখাজাঁ, কর্ণেল 
চন্দ্রনাথ চ্যাটাজর্ঁ, কর্ণেল নন্দী, বর্ণেল মেনন, কর্ণেল অমিয় চক্রবতাঁ 
এবং মেজর জ্ঞান দাশগুপ্ত প্রমুখ আভিজ্ঞ চাবংসকবন্দ। 

আর ঝাঁসপীর রাণীবাহিনবর তো কথাই নেই। শুধু আহতদের দেখা- 
শোনা নয়, হাতিয়ারও তাদের ধরতে হবে সাহস সৌন:কর মত। নেতাজীর 
ইচ্ছা লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত 'িজয়-উৎসবে সবার আগে স্থান দিতে হবে 
বণীবাহনীকে। সেইদিন, সেই শুভলগ্ন কবে আসবে 2 কবে £ 


৪ঠা ফেব্রুয়ার বিরাট জয়ের খবর এল আরাকান অণ্চল থেকে। 

'ব্রাটশ সপ্তম বাহিনী বিধবস্তপ্রায়। সেইব কম্যান্ডার এল. এস. মশ্র 
পাঁরচাঁলত অগ্রগামী দল চারদিক থেকে ঘিরে তাদের নিশ্চিহ করে 'দয়েছে 
আরাকান অগ্চল থেকে। 

স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়। হ্যাঁ, ৪ঠা ফেব্রুয়াপ 
আরাকানে যে যুদ্ধ হয়, তার ফলে মায়্‌ উপত্যকায় আমাদের সপ্তম ভারতীয় 
শডাঁভশন 'বাচ্ছিল্ন হয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ আই. এন. এ. কম্যান্ডার 


মেজর এল. এস. 'মশ্রের নাশকতামূলক কাজ । 
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উত্তেজনায় টগবগ করছে তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিদ্রোহণী যৌবন। 
ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। কেউ নৃত্য করছে। কেউ বা গান 
ধরেছে মনের আনন্দে। প্রথম যৃদ্ধেই তাদের পরমাপ্রয় আজাদী সৈনিক 
জয়লাভ করেছে ব্রীটশের বিরুদ্ধে। এই তো চাই। এই তো হওয়া' উচিত। 
সাবাস জওয়ান ! চলো দিল্লী! "দিল্লী আর কতদূর ! 

খুশি হয়ে সুভাষ ব্যান্তগতভাবে এক বার্তা পাঠালেন সেব্রর কম্যান্ডার 
এল. এস. মিশ্রের কাছে। আন্তারক আঁভনন্দন জানাচ্ছ। আই. এন, এ.-র 
কাতিত্বে আমরা সবাই গার্বত। 
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৯ই ফেব্রুয়ার এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতি দিলেন সুভাষ । আজ সমস্ত 
পাথবীর দৃষ্টি আরাকানের দিকে 'িনবদ্ধ। বন্ধগরণ, আজ থেকে আমাদের 
ধ্বনি হোক-_স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু! চলো 'দিল্লন ! দিল্লীর পথই স্বাধীনতার 
পথ। জয় আমাদের হবেই। 
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আঁভনন্দন বার্তা পাঠালেন জাপ-বৈদোশক মন্ত্রী 'সাগমিংসু। আমি 
বিশ্বাস করি, মহামান্য চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর এই সংগ্রামের 
কাঁহনী ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। 

০0] 17556116505 ! 4১110 1285 (0 (51091 (0 7001 17061121005 
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সুভাষ ব্রিগেডের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান তখন মার্চ করে এগিয়ে চলেছে 
মেজর পি. এস. রাতুরির নেতৃত্বে । 

রেঞ্গুন থেকে প্রোম পযন্ত ট্রেনে । সেখান থেকে পায়ে হেটে একশো 
মাইল দূরবতরট তাউনগুপ। আবার হাঁটাপথ। এবারের লক্ষ্য দেড়শো মাইল 
দুরে মিউহাউং। 
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ইতিমধ্যে ষোলজন প্রাণ হারিয়েছে শতন্পক্ষের বৌমাবর্ষণের ফলে। 
কোন দ?ঃখ নেই। স্বাধীনতা পেতে হলে মূল্য দিতে হয়, এ তো জানা 
কথাই ! তাহলে দুঃখ কিসের! না, ওসব কথা এখন ভাববার অবকাশ নেই 
তাদের। সামনে দুরন্ত লড়াই। সেই লড়াই-ই এখন তাদের জীবনে একমান্র 
সত্য, একমান্ন বাস্তব। তাছাড়া আর সব কিছুই এখন মধ্যে হয়ে গেছে 
তাদের জীবনে। 

কিন্তু কি আছে তাদের! 'কিসের প্রেরণায় তারা এই দুর্গম পাহাড়- 
পর্বত, বন-জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছে মৃত্যু-আঁভযানে ! আধুনিক যুদ্ধের 
উপযোগী ভারী সমর-সম্ভার তাদের আছে ক ! আছে দিক উপযুন্ত বিমান- 
বহর বা প্রয়োজনীয় ট্যাঙ্কবাহিনী ! 

না, নেই। এমন কি উপযস্ত জামা-কাপড় পর্যন্ত নেই। যে অণুলে তারা 
যদ্ধ করতে চলেছে, সেখানে যেমন শীত, তেমাঁন ম্যালোরিয়ার প্রকোপ। 
তা সত্তেও একটা মশারী পর্যন্ত জোটোনি তাদের। উপযুস্ত যানবাহনের 
তো কোন প্রশনই ওঠে না। এক-কথায় বলতে গেলে আধানক যুদ্ধের 
উপযোগন কিছুই নেই তাদের । 

তাহলে কি আছে ? কিসের আশায় তারা ছুটে চলেছে মৃত্যুপণ করে ? 

আছে শুধু দূরঁয় সঙ্কল্প, আর জলন্ত দেশপ্রেম । ব্রিটিশের ভাড়াটে 
সৈনিক বলে এতকাল কি ঘ্‌ণাই না কুড়িয়েছে পৃথিবীর কাছ থেকে। এবার 
তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করবে দেশের জন্য লড়াই করে। সার! পৃঁথবীকে তারা 
দেখিয়ে দেবে যে. যোগ্যতার দিক থেকে কারো চাইতেই তারা কম নয়। 

একবার। শুধু একবার ব্রক্ষপুত্র পেরিয়ে বাংলাদেশে যেতে পারলেই 
হয়। ব্যস, তাহলে আর ভাবনা নেই। নেতাজী বলেছেন, একবার যখন 
তারা নিজের চোখে দেখবে যে, আমরা ভারতের মান্ত-ফৌজ, তখন দলে 
দলে তারা এগিয়ে আসবেই । বিপ্লবের সেই অগ্মাশখাকে বাধা দেবার সাধ্য 
'ব্রাটশের নেই। 

“1100 0)6 19901016 105106 [10019 111 599 আআ] (10০11 0৬1 
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সেই বাংলাদেশেই এবার তাদের যেতে হবে সমস্ত বাধা-বঘ[ আঁতক্রম 
করে। নেতাজশর সেই কথা তারা রাখবে। জান কবুল ! 

কিন্তু না, আর দেরী নয়। চলো ভাই সব পা চালিয়ে। সামনেই 
কালাঁদন নদী । খবর পাওয়া গেছে, 'ব্রীটিশ দলভুক্ত পশ্চম-আফ্রিকার একটা 
পুরো কৃষাঙ্গ ডিভিশন রাস্তা তোর করতে করতে এদকেই এগিয়ে আসছে। 
উদ্দেশ্য-_ একটা সেতু তর করে নদীর এপারে আসা। না, সে সংযোগ 
ওদের কিছুতেই দেওয়া হবে না। এক্ষুণি আমাদের নদীর এপারে তেতমায় 
পেশছতে হবে। কুইক মার্চ! 

কিন্তু এক! ওরা যে ইতিমধ্যেই সেতু তোর করে এপারে এসে গেছে 
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দলে দলে ! না. আর দেরী করলে চলবে না। যে করে হোক, ওদের হটাতেই 
হবে এপার থেকে । দুদল দুদিকে যাও। ওদের ঘরে ফেল চারাদক থেকে। | 
সারেন্ডার করে তো ভাল, নয় তো খতম। | 
হ্যাঁ, খতম। পুরো দলটাই খতম। উপায় নেই বন্ধ। তোমরা আমাদের 
শত, নও। আমাদের মতই পরাধীন জাতি তোমরা । তাহলে কেন এখানে 
এসৌছলে প্রাণ দিতে £ এর নাম যুদ্ধ। এখানে তুচ্ছ হদয়বৃত্তর স্থান 
কোথায় 2 

এবার কালাঁদন উপত্যকা । 'কন্তু না, ভাল খবর আছে। পুরো এক 
ব্যাটেলিয়ান শন্তরুসৈন্য নাকি পাহাড় চূড়ায় অবস্থান করছে পাঁরখা খনন 
করে। ওদের সাবাড় করা চাই। তবে দিনের আলোতে নয়, রান্রে। আব 
যেতে হবে আত সন্তর্পণে, হামাগাঁড় দিয়ে। তারপর পাঁরখায় লাঁফবে 
পড়ে বেয়নেট চার্জ । 

কাজেও তাই হল। দুদক থেকে দুটো দল হামাগাঁড় 'দয়ে গিয়ে 
আচমকা লাঁফষে পড়ল পারখার মধ্যে। তারপরই শুরু হল ভয়ঙ্কর 
হাতাহাতি লড়াই। যুদ্ধ যুদ্ধই। এখানে ভাবালতার কোন স্থান নেই। 
চালাও বেয়নেট। এফোঁড়-ওফোঁড় করে দাও সবাইকে । 

এ যে ওরা ছুটছে নদীর 'দিকে। এ যে পালাচ্ছে নৌকো কবে। না 
কাউকে ছাড়লে চলবে না। চালাও মোঁসনগান। ক'টা নৌকো ডুবল ! ষোলটা । 
সাবাস ! হিয়ার ! ওপাব থেকে ওবা কামান দাগছে। আমাদের দূর-পাল্লাব 
কামান নেই। তাই সবাই এখন মুখ গঃজে পড়ে থাকো পাঁরখার মধ্যে। 

বরং এই ফাঁকে ক্ষয়ক্ষাতর হিসেবটা দেখা যাক। আমরা হারয়োছ 
আমাদের চৌদ্দজন জওয়ান সাথীকে। সেই সঙ্গে আহত আরো বাইশজন। 
শ্রুপক্ষে 'নহত দুশো পণ্টাশ। তা ছাড়া ফেলে গেছে বন্দুক, কামান, 
গোলাগুলী ও বেশ কিছ; সংস্বাদু খাবার। ভ'লই হল। অনেকাঁদন ভাল 
খাওয়া জোটেনি। এবার খেয়ে নাও সবাই মনের আনন্দে। 

আবার এাগয়ে চললেন রাতুরি। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে দখল করলেন 
পণ্গাশ মাইল দরবতর্ঁ পালেটোয়া। তারপর দালোম। আব মানত চলি 
মাইল বাকী । তারপরই ভারত-সশমান্ত। 'কিল্তু না, আপাততঃ আর নয়। 
জওয়ানদের পুনর্গঠনের জন্য দু-একদিন সময় দরকার। 

মন সায় দেয় না আজাদী সেনাদের । প্রায়ই তারা অনুরোধ করে 
রাতাঁরকে-নেতাজীর আদেশ যত তাড়াতাঁড় সম্ভব ভারত-ভূমিতে 'গিয় 
আমাদের জাতীয় পতাকা তুলতে হবে। তাই "বিশ্রাম না করে আমরা শব্ধ 
এগিয়ে যেতে চাই। 
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দালেংমির পরে মেডক। ফলাফল সেই একই । আচমকা আক্রান্ত হয়ে, 
সঙ্গে সঙ্গে যথাসর্বস্ব ফেলে ভোঁ দৌড়। আগে তো প্রাণ বাঁচক, তারপর 
অন্য কথা ! ৃ 

পাওয়া গেল প্রচুর আটা, 1ঘ, চিনি, রাইফেল, গোলাগুলশী এবং 
সবচাইতে মূল্যবান জানিস তিন ইট ব্যাসের কামান, যা এতাঁদন অভাব 
ছিল আজাদী বাহিনশর। 

কিন্তু জায়গাটা বিপজ্জনক। যে কোন মূহূর্তে পাল্টা-আব্রমণ ঘটতে 
পারে। রাতুরিকে ডেকে পরামর্শ দিলেন জনৈক জাপ-কম্যান্ডার, এখান 
থেকে খানিকটা 'পাঁছয়ে গিয়ে ঘাঁটি করা উচচত। 

অসম্ভব। জবাব দিলেন রাতুরি, জাপানীরা পিছিয়ে যেতে পারে, কারণ 
তাদের টোকওর অবাস্থতি পেছনের দিকেই। কিন্তু আমাদের লালকেন্পা 
সামনের দিকে । আমরা সামনের দিকেই যাব। ফেরা আমাদের হবে না। 

“150 00217099021) 1601086 09০2056 "019০ 1105 1191 ৮/০% ১ 
001 00981 (186 190 101 0 10911)1--1195 911090 01 05. "11010 15 
170 6011 1709010 1091 05. [101 : ৮381 

তব; দীর্ঘ সাপ্লাই লাইনের কথা চিন্তা করে রাতুঁরি তাঁর মূল বাহনপকে 
কিছুটা সরিয়ে নিলেন মোডক থেকে। তা বলে আঁধকৃত অণ্চল কিছ,তেই 
ছাড়া চলবে না। তাই ক্যাপ্টেন সরজমলের নেতৃত্বে রেখে গেলেন ছোট্ট 
একটি দলকে। প্রয়োজন হলে তারাই নিজেদের আঁধকার অক্ষুপ্ন রাখব 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে। 

কাণ্ড দেখে জাপ-কম্যান্ডার অবাক॥। এতখানি দুঃসাহস বাঁঝ তাঁর 
স্বপ্নেও অগোচর ছিল। এ যে একেবারে জেনেশুনে মৃত্যুগুহায় অবস্থান 
করা। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এক প্পলেটুন জাপানী সৈন্য তুলে দিলেন 
সরজমলের হাতে । ওরা রইল এখানে । তোমার অধীনেই ওরা যুদ্ধ করবে 
এখন থেকে । তুমি ওদেরও ক্যাপ্টেন। 

ঘটনা ছোট্র, কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, কোন জাপানন সৈন্য 
বিদেশ অফিসারের অধীনে রাখা ইতিহাসে এই প্রথম। 
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একটার পর একটা জয়ের খবর শুনে ততক্ষণে হৈ-চৈ পড়ে গেছে গোটা 
দাক্ষণ-পূর্ এশিয়া জুড়ে। সাবাস রাতুর--সাবাস ! দেখালে বটে তুঁমি। 
হাজার সাবাস তোমার জওয়ান বাহিনীকে! আজাদ হিন্দ ফোৌজ- 
জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ! চলো' দিল ! 

প্রথমেই আভনন্দন জানালেন বর্মার জাপবাহন৭র প্রধান সেনাপতি 
জেনারেল কাওয়াবে। আমাদেরই ভুল হয়োছল ইওর একসেলেন্সী। আপনার 
আজাদ হিন্দ ফৌঁজকে আগে আমরা চিনতে পাঁরান। এখন ব্দঝতে পারাছ, 


ওরা সাত্যই দেশকে ভালবেসে লড়াই করছে, পেটের দায়ে নয়। 
০০0 1250511900, ৪ ৬6765 ₹/10175. ০. 17151008560 11. 
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মাল্পকা, ভাবতে গেলে সাঁত্যই অবাক লাগে না কি! কদনের কথাই 
বা! ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষ সর্বপ্রথম পা দিয়েছিলেন 
সিঙগাপরের মাটিতে । ২৫শে আগস্ট সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ। 
২১শে অক্রোবর অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন। ২৩শে অক্টোবর রান্নিতে 
যম্ধ ঘোষণা । ফেব্রুয়ারী মাসে সংগ্রাম শুরু । তারপর একটার পর একটা 
জয়। 

মান্র আট' মাস। এই আট মাসের মধ্যেই যেন হাতহাসের অনেকগুলো 
পাতা লেখা হয়ে গেল আঁবশ্বাস্য গাঁততে। সাঁত্য বলতে ক, এই প্রচণ্ড 
গতির সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে চলতে গেলে সবকিছুই যেন অসম্ভব বলে মনে 
হয়। সেই অসম্ভবকেই সোঁদন সম্ভব করে তুলোছলেন বাংলা মায়েব 
দামাল ছেলে এই সুভাষ। সারা পৃথিবীকে তান দোখিয়োছলেন যে, 
সংসারে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। 

২০শে ফেব্রুয়ার সুভাষ এক বিবৃতিব মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন 
কস্তুরবা গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে । গান্ধজীর সহধার্মণী শ্রীমতী কস্তুরবা 
গান্ধী যে সোৌঁদন পুনা বদ্দী-নিবাসে শেষ নিঃ*বাস ত্যাগ করোছিলেন সে 
কথা তুমিও জানো। 
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ওদিকে তখন প্রচণ্ড লড়াই চলেছে বিভিন্ন রণক্ষেত্নে। সর্ব আজাদ 
হিন্দ ফৌজ এগিয়ে চলেছে বীর ক্রমে । সর্বত্র একই রণ-হুগ্কার নেতাজী 
জিন্দাবাদ! চলো 'দিল্পন ! দিল্লী আমরা যাবোই। জান কবুল! 


প্রথমে সুভাষ 'ব্রগেড । এবার গান্ধী 'ব্রগেড এগিয়ে চলেছে রণক্ষেত্র 
দিকে। তারপর একে একে অন্যান্য 'ব্রগেড। 

ডিভিশনের প্রধান সেনাপাঁতি এম. জেড. কিয়ানী। তাঁর নির্দেশ মত 
গান্ধী ব্রিগেড পরিচালনা করবেন তাঁরই খুড়তুতো ভাই কর্ণেল আই. জে. 
'কিয়ান। লাড়য়ে সেনাপাঁত। দুশমনের মহড়া নিতে তিনিও বড় কম যান 


না। 
সেনাবাহিনীর সে কি রণোল্মাদনা সোদন রেঙ্গুন রেল-স্টেশনে ! আসল 
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যুগ্ধের কল্পনায় এক-একজন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে যেন। কখন আমরা 
লড়াই করব £ কখন দেখা পাব দুশমনের £ আঃ! গাঁড়টা ছাড়তে এত 
দেরী হচ্ছে কেন ? 

অবশ্য কয়লা-বোঝাই গাঁড়। তা হলই বা! কোনরকমে একবার 
দুশমনের কাছাকাছি যেতে' পারলেই হয়। তারপর দেখিয়ে দেব যে, আমরা 
লড়াই করতে পার কিনা! 

আনন্দ-উচ্ছৰাস শতগ্‌ণে বৃদ্ধি পেল সুভাষের উপাস্থাততে। অমনি 
হাজার হাজার কণ্ঠে রব উঠল- নেতাজী ! নেতাজশ ! নেতাজণ ! হয় জয়লাভ, 
নয়তো মৃত্যু, একথা আমরা ভুলব না নেতাজন! চলো দিল্লশী! 

দেখতে দেখতে একটার পর একটা গাঁড় ছেড়ে গেল স্টেশন থেকে। 
লক্ষ্য-_মান্দালয়। ব্যস, এঁটনকুই। তারপরই শুরু হবে চড়াই-উতরাই ভেঙে 
দুর্গম পদযান্রা। সে যাল্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে! 

কি বিস্ময়কর পাঁরবর্তন ! দুদিন আগেও যারা ছিল 'ব্রাটশের বেতন- 
ভোগা সোনিক, আজ তারাই 'িনা পরাধীন ভারতের দুঃসাহসী মাান্তফৌজ। 

কি করে এটা সম্ভব হল ! কারণ নেতাজী । নেতাজী তাদের 'শাখয়েছেন 
_ দাসত্বের চাইতে মৃত্যুও সম্মানজনক । সেই নেতাজীর প্রভাবেই আজ তারা 
দয়, দুর্বার, মৃত্যুভয়হশীন আজাদ সৈনিক। কন্ঠে তাদের রুল 'ব্রিটানিয়ার 
পাঁরবর্তে বিপ্লবের গান। চলো দিল্লী ! চলো দিল্লী ! চলো দিল্লী! “দিল্লীর 
পথে কোন বাধাই আমরা মানব না। 


ওঁদকে তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে ইম্ফলের 
দিকে, যে আভিযানের সাঙ্কেতিক নাম-_অপারেশন ইউ?। 

পৃথবীর ইতিহাসে বোধহয় কোন সেনাবাহিনীকে এত দীর্ঘপথ 
আঁতক্রম করে আসতে হয়ানি। এত বাধা-বিপার্তরও সম্মুখীন হতে হয়নি। 
শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দুর্গম বিপদ-সন্কুল পাহাড়। 

পথ বলেও কিছ? নেই। এখানে-ওখানে পাথরের ফাটল 'দিয়ে মাথা তুলে 
দাঁড়য়ে আছে বড় বড় বনস্পাঁতর দল। তাদের শাখায় শাখায় জড়াজাঁড়। 
ডালে ডালে লতার জাল বোনা । 

মাঝে মাঝে লতাগুলি পরস্পর জড়াজাঁড় করে পথকে করে তুলেছে 
দুর্ভেদ্য। কোথাও নিচু হয়ে, কোথাও বা হামাগ্দাড় 1দয়ে যাওয়া ভাড়া 
কোন উপায় নেই। 

এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোট-বড় পাথরের চাঁইগ্লোও রীতিমতো 
বপঞ্জনক। কখন যে পায়ের চাপে হুড়মুড় করে গাঁড়য়ে পড়বে, কারো 
পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। 

তাছাড়া যেমন আদ্র) তেমনি পিচ্ছিল । প্রায় সর্ববই পাথরের গায়ে 
শ্যাওলা জমেছে। অসম্ডব শ্যাওলা । 

কোথাও কোথাও অগ্রবতর্ণ স্যাপার বাহিনী পাহাড়ের গা কেটে 
কোনরকমে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মান্র। সেই পথ ধরেই জওয়ানদের 
যেতে হয়েছে ভারশ মালপত্র কাঁধে নিয়ে। একট; এঁদক-ওাঁদক হলে আর 


১২৭ 


রক্ষে নেই। পাহাড়ের ঢাল গাঁড়য়ে কোথায় ষে তাঁলয়ে যেতে হবে তার 
কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া রয়েছে অসংখ্য ম্রোতস্বিনী নদী। 
সেগুলো রীতিমত বিপজ্জনক। 
একাঁট মান্র সঙ্কঙ্প বূকে 'ীনয়ে। নেতাজীর আদেশ-দল্লী যেতে হবে। 
দিল্লী আমরা যাবই। চলো দল ! 

আরাকান সেক্টরে জয়ের কথা তোমাকে আগেই বলোছি। সেই একই 
দিনে জয় করা হয়েছে তাউং বাজার। দুদিন পরে মিয়াময়াং। 

১লা মার্চ জয় করা হল সেটাবিন। কালাদন দখলে এল &ই মার্চ। 
৮ই মার্চ ফোর্ট হোয়াইট । ঠিক তার চারাদন পরে লেনাকট। 
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১৮ই মার্চ জয় করা হল কেনোড 'িক। 

উত্তেজনায় তখন থর থর করে কাঁপছে প্রাতাট আজাদী সোনিক। আর 
দেরী নেই। এঁ যে আমাদের পাঁবন্র ভারতভূমি দেখা যাচ্ছে। 'বহূদিন পরে 
হইব আবার আপন কুঁটিরবাসী'। 

িল্তু আর কতক্ষণ! কখন আমরা পা দেব জন্মভূমির মাটিতে! আর 
কত দেরী! নিজেকে যে ধরে রাখা দায়! 


১৯গে মার ১১৪৪ সাল। 

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। সবেমান্র ফর্সা হয়ে উঠেছে পুব 
আকাশটা । 

ঠিক সেই মুহূর্তে সবাই পাহাড় থেকে,নেমে ওপারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়ল উন্মন্তের মত। তারপর সে কি মর্মস্পশশ দৃশ্য ! কেউ হাউ-হাউ করে 
কাঁদছে মনের আনন্দে। কেউ মাটিতে গড়াগঁড় খাচ্ছে। কেউ বা উপুড় 
হয়ে চুম্বন করছে দেশের মাঁটি। এই মাঁট, এই দেশ তাদের কত প্রিয়! 
দবারান্রর কত স্মৃতি জড়ানো এই জল্মভ্বীম। জীবনের মধগন্ধে ভরা 
দিনগ্লি যেখানে কেটেছে, আজ কতদিন পরে আবার তারা সেই পাঁবর 


ত ফিরে এসেছে। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা কোথায় 2 
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৯২৮ 


সোদিনের সেই মমন্পিশ দৃশ্য সম্বন্ধে আজাদী বাহনীর সঙ্গো 
দ্রণরত জনৈক জাপানী সাংবাঁদক কি বলেছেন শোনা যাক হ 

স্বদেশের পাহাড়, স্বদেশের নদী যখন প্রথম চোখে পড়ল, ভারতীয় 
সৈন্যদের আনন্দ তখন ,ধরে না। আত্মহারা আনন্দের সেই "চনত দেখে আমরাও 
অভিভূত বোধ করছিলাম। 

একজন ভারতীয় সৈ-ন্যর কথা একট; 1বশেষভাবেই উল্লেখ, করবার 
মত। হাঁটিতে তার কষ্ট হাঁচ্ছল, তবুও 'তনি সঙ্গীদের কাঁধে ভর "দিয়ে 
এগোচ্ছিলেন। স্বদেশের পুণ্যভামতে প্রবেশ করবেন, এই আগ্রহে তান 
সেই অবস্থায়ও জোরে জোরে পা ফেলাছলেন। জরে গা পড়ে যাচ্ছে। 
আর একট হলেই মৃূছিতি হয়ে পড়তেন। কাছেই একাঁট পাহাড়ী নদী। 
একজন জাপানী সেনা পাহাড় বেয়ে নীচে গিয়ে সেই নদী থেকে জল 
নিয়ে এলেন, তারপর ভারতীয় সেনার 'দকে জলের পান্র এগিয়ে ধরে 
বললেন-এই নিন আপনার স্বদেশের জল নীচের ওই নদী থেকে নিয়ে 
এসেছি। ) 

ভারতীয় সেনাটি পাগলের মত সেই জল খেলেন। জাপানী সেনাঁটি 
তাঁকে প্রশন করলেন- কেমন জল, "মাঁন্ট ? 

ভারতীয় সেনাট বললেন-হ্যাঁ। তাঁর চোখে তখন জল । আবেগে 
তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। | 

চতুর্দক থেকে মুহুমদহূঃ ধান উঠেছিল- জয় হিন্দ ! জয় হিন্দ! 
সীমান্তের ঘন অরণ্যের ভিতর "দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল সেই ।ধ্নি, শন্র-শিবিরে 
কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল ।, 

২১শে মার্চ সুভাষ এ উপলক্ষে এক বিশেষ ঘোষণা প্রচার করলেন 
ভারতবাসীর উদ্দেশে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন! এ সময়ে প্রীতাঁট 
ভারতবাসশকে তার, কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ স্বর্ণ 
স.মযোগ হারালে চলবে না। 
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২২শে মার্চ জেনারেল তোজো জাপ-ডায়েটে ঘোষণা করলেন তাঁর 
পূর্ব-প্রাভশ্রীতির কথা। ভারতবর্ষের আঁধকৃত অণ্খলের উপর সবময় 


কৃত্ব আজাদ হিন্দ সরকারের । সেখানে আমাদের 'কছন করণীয় নেই। 
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১২১১ 
সুভাষ (৩য়)--৯ 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তোজোর এই আগ্রহ নতুন নয়। এ সম্বন্ধে 
বার বার তান ঘোষণা করেছেন তাঁর নীতির কথা । সবশেষে বর্মার জাপ- 
বাহিনীর প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল কাওয়াবেকে ডেকে এনে সেকথা স্মরণ 
কারয়ে দিয়েছিলেন স্পম্ট ভাষায়। (ভুলে যেও না, এ অভিযানের মূল 
উদ্দেশ্যই হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । 
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বর্ডার পোৌরয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন একইভাবে এগিয়ে চলেছে 
ভারতের অভ্যন্তরে । 

ছ্‌টেছে গান্ধী 'ব্রিগেড। ছন্টেছে।সুভাষ ব্রিগেড । ছটেছে আজাদ 
শব্রগ্ণেড। এবং অন্যান্য বাঁহনী। দোখ কে আগে যেতে পারে আমাদের 
মধ্যে ! 

১নং ডিভিশনের সেনানায়ক কিয়ানী সাহেব ছুটে চলেছেন ইম্ষলের 
দকে। শাহনওয়াজ খানের লক্ষ্য _কোঁহিমা। যে করে হোক, ইম্ফল ও 
কোহিমার বুকে ভাবতেব তেরগ্গা জাতীয় পতাকা আমরা তুলবই। 

সমস্ত প্রাতবোধ-ব্যবস্থা তছনছ করে দিয়ে আটদিক থেকে আটজন 
সেব্রর কম্যাণ্ডার ছুটে চলেছেন মরায়া হয়ে। গুলজারা সিং ঠাকুর সিং, 
প্রীতম সং পুবণ সং, এস. মালিক, রাতুরি, বুরহানডীদ্দন রামস্বরুূপ, 
কেউ আজ আর শ্পাছিয়ে থাকতে রাজী নন। 

পরবততাঁ লক্ষ্য বর্তমান নাগাল্যান্ডের রাজধানী-কোহিমা । 

মরায়া হয়ে বাধা দিচ্ছে রয়েল ইষকঁশায়াব রেজিমেন্ট ডারহাম লাইট 
ইনফ্যান্ট্ি, রয়েল স্কটস প্রভাতি বিদেশী দলগ্ীল। “কিন্তু কার সাধ্য 
রণোল্ন্ত আজাদ বাহনীর গাঁতরোধ করে * দেখে মনে হয়, দেশেব জন্য 
প্রাণ দেওয়া এবং নেওয়া, দুটোই যেন তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ। 

প্রথমেই দখল করা হল জি. 'ট পাহাডে অবস্থিত জলাধার কেন্দ্র 
তাবপর ডেপুটি কমিশনারের বাংলো । সে কি ভয়াবহ লড়াই তখন দুপক্ষের 
মধ্যে। ক্রমশ 'পছ্‌ হটতে হটতে শত্রুপক্ষ এমন একটা জায়গায় গিয়ে জড় 
হল, যা দৈর্ঘে ছয়শো গজ এবং প্রস্থে সাড়ে তিনশো গজ মান্ন। এ অবস্থায় 
লড়াই আর কতক্ষণ ! 

৮ই এীপ্রল কোহছিমার পতন হল আজাদ 'হন্দ ফৌজের কর্ণেল ঠাকুর 
1সং-এর হাতে । হাজার হাজার জওয়ানের কণ্ঠে তখন রব উঠল--জয় হিন্দ ! 
চলো "দিল্লশ ! নেতাজশ 'জিন্দাবাদ ! আমরা কোহিমা জয় করৌছ নেতাজণ। 
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সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে সৃভাষও তখন কদম কদম এগিয়ে চলেছেন 
ভারতের 'দকে। প্রথমে সংগাপুর। তারপর রেঙ্গুন। কোহিমা পতনের 
পরাদনই 'তাঁন তাঁর হেড কোয়া এগিয়ে নিয়ে গেলেন মোমওতে। 
সেনাবাহিনীর বত কাছাকাছি থাকা যায় ততই ভালো। 

কোহিমা ইম্ফলের উত্তরে। এবার আক্রমণ শুরু হল দাক্ষিণ দিক থেকে। 
ই্গ-মার্কন বাঁহনখীর সমস্ত শান্ত এখন কেন্দ্রঁভৃত করেছে ইম্ফলে। 
নানাঁদক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ইম্ফলকে এবার ঘিরে ফেলা চাই। 

শুরু হয়েছে বাহাদুর গ্রুপের কাজ। ছদ্মবেশে শহরে ঢুকে যাও। 
শেপনে সাক্ষাৎ করে সব কথা বাঁঝয়ে বল ওখানকাব স্ধাধনতাকামী 
নঙধূন্দকে। দেখো ধরা পড়ো না যেন। খুব হতীশয়াব ! 

নার্বঘ্যে ফিরে এলেন বাহাদুর গ্রুপেব বাহাদুর তরুণ মহম্মদ সাহেব। 
খবব শুভ। স্থানীয় নেতা কৈরণ সং এবং নীলমাঁণ [সং নেতাজীব এই 
সবাধীনতা-সংগ্রামে সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন- সর্ব তোভাবে। 

কৈরণ িং এবং নধলমাণ সিং। নামদুটে চেনা চেনা লাগছে না! 
তাঁম ঠিকই অনুমান করেছ মল্লিকা । জনাপ্রয় নেতা এই কৈরণ নিংই 
মাঁৎপুবেব মৃখ্যমল্ত হয়ৌোছলেন পরবর্তীকালে । আর নীলমাঁণ সং 
্যাবনেট মল্লী। দ.জনেই সোঁদন এগিয়ে এসে হাত মলিয়েছিলেন আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। 

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেন্টর কমাণ্ডার গ্রঁণ সিগন্যাল দিলেন জওযান 
বাহনীকে। চলো এবার ময়রাং। ময়রাং আমাদের চাই-ই ! 

শত্রুপক্ষও তখন রীতিমত প্রস্তুত। গত দয বছরে তারা প্রচুর শান্ত 
সণয করেছে ভেতরে ভেতরে । সৈন্যসংখ্যাও অনেক বোঁশ। ইঙ্গ-মার্কন 
বাহিনী ছাড়াও সঙ্গে রয়েছে চীন, পশ্চিম আফ্রিকা এবং 'ত্রাটশ ভারতীয় 
বাহন, যাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষের কম নয়। আর সমর-সম্ভারের তো 
কথাই নেই। মার্কন মূলক থেকে সমর-সম্ভার আসছে তো আসছেই। 

আর এ পক্ষে শুধ; আজাদ হিন্দ ফৌঁজ ও জাপানের তিনটি ডিভিশন 
মাত্র। যোগাযোগ এবং সরববাহ-ব্যবস্থাও অত্যন্ত আনশ্চিত। শত শত 
মাইলব্যাপী সাপ্লাই-লাইন। শন্রুপক্ষের বমান-ব্হর এবং গেরিলাবাহিনীর 
হাত থেকে এই সংদশর্ঘ সাপ্লাই-লাইন রক্ষা করা রপীতমত কম্টকব ব্যাপার 
ব্যাপার। 

শুর হল লড়াই । প্রাত ইট জমির জন্য লড়াই। প্রতিটি পাহাড়ে 
প্রস্ড হাতাহাতি লড়াই। দিন-রাত সর্বক্ষণ রন্ক্ষয়ণ' লড়াই। তব; কিছুতেই 
গাঁতরোধ করা গেল না দুরন্ত আজাদ 'হন্দ্‌ বাঁহনীর। অবশেষে ময়রাং-এর 
সেই রন্ত-ঝরা পথে শোনা গেল তাদের বিজয় উল্লাস। চলো দিল্লী ! চলো 
দিল্লী! চলো দিল্লী ! ময়রাং আমাদের । আমরা ময়রাং জয় করেছি। আর 
মান্র পণচশ মাইল। তারপরেই ইম্ফল। 


১৩৯ 


১৪ই এাপ্রল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিজয়-উৎসবের সূচনা 
করলেন কর্ণেল এস. এ. মালিক। নেতাজী জিন্দাবাদ ! আমরা ময়রাং দখল 
করোছি। ইম্ফল আর কতদূর ? 
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এবার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করা হল ময়রাংএ। অল্পিকা, কোনাঁদন 
ময়রাং গেলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের তীর্ঘভূঁমি নীলমাঁণ সিং-এর এই বাঁড়টা 
দেখে আসতে ভুলো না যেন। দেখবে, বাঁড়টার সর্বাঞ্গে এখনো কত 
মোসনগানের গুলীর দাগ চিহিত হয়ে আছে ইতিহাসের স্ক্ষীরূপে। সে 
স্মৃতি আজো তেমনি উজ্জবল। তেমাঁন আবস্মরণীয়। 

আমরা ভুলে গেছি, কিম্তু বিদেশীরা ভোলেনান। তাই মুগ্ধ বিস্মযে 
বলেছেন ডঃ বা. ম.ঃ 

'দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার নানান জায়গায় ছাঁড়য়ে-থাকা মান,ষদের নন. 
যে একটি ভারত'য় রাষ্ট্র, সরকার ও সেনাবাহনী গড়ে তোলা যেতে পানে 
তা কেউ কখনও কল্পনা করেনি। কিল্তু সুভাষচন্দ্রকে আম সেই অসাধ্য 
সাধন করতে দেখলাম। চোখের সামনে দেখলাম যে বিশ্বযুদ্ধে 'তাঁন তাদেব 
একটি বড় রকমের শান্ত হিসেবে গড়ে তুললেন। এঁট সম্ভঝ হয়েছিল তাব 
একাগ্রতার জন্য, তাঁর নিষ্ঠার জন্য। 'চত্তের এই একাণ্ন সগ্কজ্পই বিশ্বে 
অর্ধাংশ জুড়ে সেদিন ভারতবর্ষের স্বপ্নকে অনুসরণ করে ফিরেছে। 

মধ্য-প্রাচ্যর ভিতর দিয়ে এগিয়েছে, রাশিয়ায় গিয়ে ঢুকেছে, তারপব 
সেখান থেকে জার্মানীতে, জার্মানী থেকে পূর্বএঁশিয়ার দূরতম প্রান্তে 
সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং তারপর ব্রচ্ষদেশে সেই 
সঙ্কল্পের অগ্রগাতিই আমরা লক্ষ্য করোছ। 

আবিশ্বাস্য সেই সপ্তাহগ্লির কথা মনে পড়ে, সীমানা আতিক্কম করে 
সুভাষচন্দ্রের সম্কষ্প যখন ভারতভূমির মধ্যে গিষে প্রাতিষ্ঠা পেল। একাট 
জীবন আর তার জৰলম্ত বিশ্বাস যেন দেখতে দেখতে সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার ন্িশ লক্ষ ভারতবাসীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। 
সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সেদিন সমস্ত কিছুই 'দিয়োছিল তারা । 


কোহমার পরে ময়রাং। তারপর ধিষেণপুর। 

কাজটা 'কল্তু মোটেই সহজ ছিল না মল্লিকা। বলতে গেলে গোটা 
পথটাই আজাদ বাঁহনীকে এগুতে হয়েছিল মাটি কামড়ে, বুকে ভর দিয়ে। 
সবচাইতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়োছিল মিখতুখং গ্রামে। কতবার যে গ্রামটা হাত- 
বদল হয়েছিল তার বোধহয়' গোনা-গুনাতি নেই। 

আজাদী বাহনী তখন মরীয়া, বেপরোয়া । কত রন্ত "দিতে হবে 
আমাদের ! যা লাগে তাই দেব, তব্য বিষেণপুর আমাদের চাই-ই। 

অনেক রন্তের 'বানিময়ে অবশেষে বিষেণপৃূরও একদিন চলে এলো 
আজাদশ বাঁহনীর হাতে। সেকি জয়োল্লাস তখন প্রাতাঁট জওয়ানের * 


৯৩২ 


আমরা িষেণপুর এসে গিয়েছি। এ যে ইম্ফল দেখা যাছে। আর মান্র 
1তন মাইল বাকাঁ। তারপরই আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা তুলে ধরব 
এ ইম্ফলের বুকে। জান কবুল! 

কিন্তু শিলচর ! শিলচর দেখা' যায় না এখান থেকে! দেখা যায় না 
লামাঁডং, গৌহাঁটি বা চট্টগ্রাম ! 

হ্যাঁ, দেখা যায়। উঠে এসো এই পাহাড়টার চূড়ায়। তাকিয়ে দেখ 
ভাল করে। আর মান্ত্র নষ্টা পাহাড়ের রেঞ্জ। তারপরই' শিলচর। এ যে 
ওঁদকে। 

উল্মাদ হয়ে উঠেছে আজাদী ফৌজ। কোঁহমা স্বাধীন। ময়রাং, 
ঠবষেণপুর মৃন্ত। আর দেরী নয়। চলো এবার ইম্ফল। 

কাণ্ড দেখে ভয়ে আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশ ও 
মার্কন বাহিনী । দুর্বার, দুরজ্ত, বেপরোয়া এই আজাদী বাঁহনশর হাত 
থেকে বাঁচতে হলে বরাবরের মত সাফল্যের সথ্গে পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া 
আর "দ্বতাঁয় কোন পথ নেই। 

একই আর্তনাদ তখন 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী চার্চলের কণ্ঠে ঃ 

'ইম্ফলের পাঁরাস্থাতি সম্বন্ধে সেনাধ্যক্ষরা অত্যন্ত "চাঁল্তত। যাঁদ 
আবিলদ্বে রিজার্ভ সৈন্য না পাঠানো যায়, তাহলে ইম্ফল রক্ষার কোন 
উপায়ই আর থাকবে না। 

কিন্তু তাই বা ক করে সম্ভব! পথ কোথায়! না, কোন পথ নেই। 
একমান্ন পথ ছিল 'ডিমাপুর রোড. আজাদী বাঁহনী সে পথও এখন বন্ধ 
করে দিয়েছে 'বদনয্যৎগাঁতিতে। ফলে, ইম্ফল চাঁরাদক থেকে পাঁরবেন্টিত। 
এখন হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মতযু, এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই 
সাম্রাজ্যবাদী বাঁহনীর কাছে। 

খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ল দাঁক্ষণ-পূর্ব এীশয়ার সবগ্দীল বেতার 
কেন্দ্র। ব্রিটিশ-সিংহ ইম্ফলের লৌহ-বেন্টনীর মধ্যে ঘেরাও। এখন শুধু 
জাঁতিকলে পিষে মারবার অপেক্ষা মাত্র। সাবাস জওয়ান! হাজার সাবাস 
তোমাদের ! 

জাপানী সেনানায়কদের মুখেও সেই একই কথা। দেখালে বটে হিজ 
একসেলেল্পী চন্দ্র বসুর আজাদী বাহিনী। সাত্যিই ওদের তুলনা নেই। 
ব্রাটশ মুখপান্রের ভাষায় £ 

'রে্ঞুনের জাপানীরা তখন যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রশংসায় 
পণ্চমুখ ।? 

কিয়ানীর নেতৃত্ব ও তাঁর সৈন্যদলের অসাধারণ কর্মকুশলতা সম্পর্কে 
কমে কমে আরো খবর এল । 
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৯৩৩ 


পারি বলালা বা সারার 
ইম্ফল জয় করতে ? 

প্রশ্নটা শুধু সৃভাষের একার নয়, রেঙ্গুনের প্রাতাঁট আঁধবাসীর। 
কবে ? কবে? কবে? ৪ঠা জুলাই থেকে আমাদের 'নেতাজশ সপ্তাহ, উৎসব 
শুরু হবে রেঙ্গুনে। তার আগ্গেই হবে কি ? 

না. অতাদিন লাগবে না। এ পর্যন্ত যে সব খবর পাওয়া গেছে তাতে 
খুব বেশি হলে তিন সপ্তাহ। তার মধ্যে ইম্ফলের পতন আঁনবার্ধ। 

ইম্ফলে ইঙ্গ-মাক্ন বাহন পরিবোৌমন্টত। চারাদকে তার লৌহ. 
বেষ্টন'। 

এ তো গেল আমাদের কথা । এ প্রসঙ্গে বিপক্ষ দলের বস্তব্যটাও একবাব 
শুনে নাও। আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে একটার পর একটা পরাজয় 
সত্তেও সৌঁদন চতুর ইংরেজ কিভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করোছিল, তা 
নিজের চোখেই একবার দেখে নাও। 

লক্ষ্য কর যে, ব্রাটশ কর্তৃক প্রকাশিত এই ইস্তাহারে কোথাও ভা 
বা আজাদ 'হন্দ ফৌজের কোন উল্লেখ নেই। কেন নেই £ সেকথা বলব 
আরো পরে। এখন শুধু দেখে যাও। 


২৮শে ফেব্রুয়ার, ১৯১৪৪ সাল 


শদল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, আরাকানে চতুর্দশ 
আর্মির ভারতীয় ও 'ব্রাটশ সৈন্যরা জাপানীদগকে ভালভাবে পরাঁজত 
করিয়াছে। প্রায় আট হাজার জাপানী সৈন্য চতুর্দশ আর্মর যোগাযোগ 
ছিন্ন কাঁরয়া উহাকে পাঁরবেষ্টনপূর্বক ধৰংস কাঁরতে চেস্টা করে, কিন্তু 
তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া' যায় এবং তাহারা নিজেরাই গুরুতররূপে 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়। এযাবৎ প্রায় পনের শত জাপানীর মৃতদেহ পাওয়া 'গিয়াছে ; 
আহতের সংখ্যা মৃতের প্রায় দ্িবগৃণ হইবে । আর মানত কয়েকশত সৈন্য 
ল্‌ইয়া গঠিত দুইটি জাপানী দলকে পর্যদস্ত করিতে বাকী আছে। প্রাতি- 
পক্ষের তুলনায় 'ব্রীটশপক্ষের হতাহত কম 

মল্লিকা, আরাকান সেরে কর্ণেল এল. এস. মিশ্রের অবিশ্বাস্য কণীর্তির 
কথা তুমি আগেই শুনেছ। ব্রিটিশ মুখপান্ত হিউ টয়ও সেকথা স্বীকার 
করেছেন বার বার। তাহলে কেন এই অসত্য ভাষণ ? 

কারণ, এর নাম যৃম্ধ। যুদ্ধে যে বস্তুটি সর্বপ্রথম নিহত হয়, তার 
নাম হল-_সত্য'। শুধু সোঁদন বলে নয়, যুদ্ধের সময়ে এ হীতহাস চলে 
আসছে বরাবর। যাক, তাড়াতাঁড় আরো কয়েকাঁট ইস্তাহারের 'দকে চোখ 
বুলিয়ে নাও। 


২ইইশে মার্চ ১৯৪৪ সাল 


'দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, চিন্দইন নদীর উপর 
1দয়া পাল্টা-আক্রমণ চালনাকালে জাপবাহনী পশ্চিমাভমুখে পার্বত্য 


১৩৪ 


অঞ্চলের অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দুই-এক স্থানে 
তাহারা মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ কারয়াছে। কোন কোন জায়গায় তাহারা 
ব্রিটিশ টহলদারদের সংস্পর্শে আসে । চিন পার্বত্যান্চলে 'টিডিমের উত্তরে 
জাপানীদের পারব পরিবেষ্টন কৌশল রোধ কারবার জন্য 'ব্রাটশবাহিনশর 
একাংশ সর্বাধিক অগ্রবতাঁ অবস্থান হইতে উত্তরাভমুখে অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে । আব্রমণকারী একদল জাপানী সৈন্য চিন পাহাড়ের পথাঁটর একাংশ 
'বাচ্ছন্ন কাঁরয়া ফোঁলয়াছে। 

ভারতের প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক জাপানী 
সৈন্যের মাঁণপরে প্রবেশ এবং ভারত-্রক্ম রণাঙ্গনের যুদ্ধ পাঁরাস্থাতি 
সম্বন্ধে এক 'ববৃতি 'দিয়াছেন। তিনি বাঁলয়াছেন-_বসাত-বিবল পাবত্য 
অণ্চলের মধ্য দিয়া ভারতের যে সীমারেখা রাহিয়াছে, মানচিত্রের &ঁ লাইন 
বরাবর শন্ুসৈন্য অগ্রসর হইতেছে জানিয়া অযথা আতাঁঞঙ্কত হইবার কোন 
কারণ নাই। আসামে আমাদের রেল ও নদীপথগুল এবং বিমানঘঘাঁটির 
উপর আক্রমণ চালাইতে পারে এইর্প স্থানে জাপানীরা যে পর্যন্ত ঢুাঁকয়া 
রে | ননিন্হি সান রা কারি 

/ 


৮ই এপ্রল, ১৯১৪৪ সাল 


'ইম্ফল-কোহমা সড়ক 'বাচ্ছন্ন হওয়ায় শন্নুর প্রধান লক্ষ্যস্থল ইম্ফলে 
কার্যতঃ অবরোধকালীন অবস্থা দেখা 'দিয়াছে।জাপানীরা কোহমা 
আক্রমণ করে এবং শহরের উপকণ্ঠে পেশছিতে সমর্থ হয়। পাল্টা-আক্রমণ 
চালাইয়া তাহাঁদগকে পুনরায় বিতাড়িত করা হয়।, 


১২ই এপ্রল, ১৯৪৪ সাল 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা ইম্ফল 
সমতলের উত্তর-পূর্বে একটি ছোট পাহাড় দখল করে। আসাম রণাঙ্গনে 
ডিমাপুর হইতে ৪৬ মাইল এবং ইম্ফল হইতে ৯০ মাইল দূরে মাঁণপুর 
রোডের বাঁকে অবাস্থিত কোহিমায় গত তনাঁদন ধায় তুমুল সংগ্রাম 
চাঁলিতেছে। 

ইম্ফলের দাক্ষণ-পশ্চিমের বিষেণপুর-শিলচর রোড এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ 
সামারক কার্যকলাপের "বিষয় অদ্যকার মিন্রপক্ষীয় সমর-ইস্তাহারে উল্লিখিত 
হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ দিকে দলে দলে জাপ-সৈন্য আসিয়া শান্ত বদ্ধ 
করায় সংগ্রামের তণব্রতা' বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


২২শে মে? ১৯৪৪ সাল 


'ইম্ফল রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দল জাপ-সৈন্য 
বিষেণপুর টিছ্ডম রোডের পশ্চিম দিকের পার্বত্য অণ্চল হইতে আত্মগোপন 


১৩৫ 


কীরয়া অগ্রসর হইয়া ইম্ফলের দশ মাইলের মধ্যে একাঁটি অণ্চলে আক্ুমণ 
চালায়। এই আভিষানে জাপানশরা মিল্রপক্ষের ঘাঁটিগলির সম্মুখভাগে 
রাস্তার উপর দুইটি সেতুমূখ ধৰংস কাঁরতে সক্ষম হয়।, 

ইস্তাহারে যা-ই বলুক না কেন, এঁদকে কিন্তু তলে তলে হাওডা 
সেতুর নীচে শাল্তশালী 'ভিনামাইট বসানো হয়ে গেছে মাল্লকা। ওদেব 
বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। ইম্ফল তো' কবেই' খরচের খাতায় তোলা 
হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আসাম এবং বাংলাদেশও যে যায়-যায় অবস্থা । 
তেমন বেকায়দা দেখলে পাততাণ্ড়ি গুটিয়ে ওপারে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেতু 
উীঁড়য়ে দেওয়া হবে 'িনামাইট 'দয়ে। তারপর সৌজা রাঁচী। ওখানেই 
আবার ভিফেল্স লাইন গডে তোলা' হবে নতুন করে। অদৃষ্টে কি আছে 
কে জানে? শেষ পর্যন্ত ডানকারকের পুনরাবাত্ত হবে কিনা তাই বান্ব 
বলতে পারে! 

শধু ইম্ফল বলে নয়, অনান্য সেক্টবেও তখন প্রচন্ড যুদ্ধ চলেশ্ছ 
দুপক্ষের মধ্যে। সর্বত্রই ইঙ্গ-মার্কন বাছিনীকে মার খেতে হচ্ছে আজাদ 
বাহনীর হাতে। যেমন ক্লাংক্লাং ঘাঁটি। আজাদী বাহিনীব তখন একম।ন 
মিরাজ লালিত রানির রা 

সহ ॥। 

১৪ই মে একদল সেনা' নিয়ে পাড়ি দিলেন মেজব মহবুব আহম্মদ । 
মন্র বিশ মাইল পাহাড়ী পথ। ও তো দেখতে দেখতেই কেটে ষাবে। চলো 
ভাইসব পা চাঁলয়ে। তারপর কার কত 'হম্মং দেখা যাবৈ! 

শেষরান্রর দিকে নিঃশব্দে ঘাঁটর কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন মেজব 
মহবুব আহম্মদ । চেম্টা করলেন চারদিক থেকে ঘিবে ফেলতে । কিন্তু না 
কোন উপায় নেই। একেবারে খাড়া পাহাড়। উপরে যাবার একটা মান্র পথ 
আছে, কিন্তু সেদিকে মুখ কবে সাজানো রষেছে অসংখ্য কামান। টেব পেলে 
ঠিক ডীঁড়য়ে দেবে। 

নাঃ। সামনা-সামনি আক্রমণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ঠিক আছে, 
তই হোক। হামাগুঁড় দিয়ে আস্তে আস্তে সবাই উঠে যেতে চেম্টা কব 
খাড়া পাহাড় বেয়ে । সাবধান, আগে থেকে ওরা যেন 'কছুই টের না পায়। 
তাছাড়া কোনরকমে পা 'পছলে পড়ে গেলে অবধারিত মৃত্যু, সেটাও মনে 
রাখতে হবে। 

তব; শেষরক্ষা করা গেল না। তার আগেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল 
পক্ষের সন্ধানী চোখে । তারপরই শুরু হল একটানা গোলাবর্ষণ । 

সঙ্গে সঙ্গে জবাব 'দিল আজাদী ফৌজ। এতদূর পথ এসে কিছুতেই 
ফিরে যাওয়া চলবে না। চালাও একধারসে মেসিনগান। 

গর্জে উঠলেন আজাদ দলেব ক্যাপ্টেন আম্িক িং। নিমেষে তিনি 
কয়েকজন সং্গীসহ' ঝাঁপয়ে পড়লেন শত্রুপক্ষের পাঁরখার মধ্যে। তারপরই 
শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঞ্গে ! নেতাজী "জিন্দাবাদ । 
এঁ যে ওরা পালাতে শুরু করেছে ঘাঁটি ছেড়ে। কাউকে ছেড়ো না যেন। 
চালাও বোমা । 


১৯৩৬ 


দেখতে দেখতে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল ভোরের আকাশ। কি হল 
কিছুই বোঝা গেল না। ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল, যে ক্লাংরাং ঘাঁট 
গত রাতেও 'ব্রাটশ দখলে ছিল. এখন সেখানে পত্পত্‌ করে উড়ছে 
ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। 


আক্রমণ এবং পাল্টা-আন্রমণ দূপক্ষ থেকেই তখন চলছে সমানভাবে। 
কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিতে রাজ? নয়। 

একবার ব্িটিশপক্ষীয় বিখ্যাত এস ফোর্থ হ॥ইল্যান্ডার' দল এল 
মিথানখুনাও অঞ্চলে অবাঁষ্থত আজাদী ঘাঁট আকুমণ করতে । অবাধ্য 
আজাদী বাহিনীকে শিক্ষা না দিয়ে জলস্পর্শ করতেও বুঝি তারা রাজন 
বয় | 

এঁদকে লেঃ আজইব দিংও তখন প্রস্তুত। ঠিক আাছে ওদের আসতে 
দাও। সবাই পাঁরখার মধ্যে পাঁজশন নাও। হুম পেলে সঙ্গে সঞ্গে 
চার্জ করবে মৌসনগান। 

দৌড়! দৌড়! দৌড়! গুল? খেয়ে পাঁড় কি মার বলে দৌড। তা 
বলে এত সহজে হার মানতে রাজী নয় শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দল। তাই আবার 
তারা এগিয়ে এল কামান এবং মট্টার নিয়ে। 

বার বার 'তনবার, “কিন্তু ফল দাঁড়াল একই। অর্থাং_সেই সাফল্যের 
সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। 

আবার আক্রমণ ঘটল কিছাদন বাদে। এবারের আয়োজন আরো বিরার্ট। 
আরো ব্যাপক। একসঞ্গে সি ফোর্থ হাইল্যাণ্ডার বাহনীর প্রায় তিন 
হাজার সুদক্ষ সৈন্য । সেই সঙ্গে বড় বড় কামান এবং ওপরে বোমাবর্ধষণকারী 
[বমানের ঝবাঁক। 

এঁদকে মাত্র ছ'শো আজাদী সোনক। সমর-সম্ভার ওদের তুলনায় 
অনেক 'নকৃম্ট। তার ওপর কিছ সৈনিক আবার রীতিমত অসংদ্থ। 

শুর্তে আজাদ বাঁহনীর 'বিপর্যায়। দেখা গেল ক্যপ্টেন রাও-এর 
অধানস্থ পুরো দলটাই ঘেরাও হয়ে পড়েছে সি ফোর্ হাইল্যাণ্ডারের হাতে। 
এমন “কি স্বয়ং কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী সাহেব পর্যন্ত ঘেরাও। চারপাশে 
তাঁর দৃঢ় বেজ্টনী। 

একমান্র উপায় সমনের এ উপ্চ্‌ পাহাড়-চূড়াটা দখল করে শন্রুপক্ষের 
মহড়া নেওয়া। কিন্তু সে যে একেবারেই অসম্ভব। শন্ুপক্ষ সে স্‌যোগ 
দেবে কেন তাদের ? 

মান্র ন্লিশজন সৈন্য য়ে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন লেঃ 
মনসুখলাল। নেতাজশ 'জিন্দাবাদ ! চলো ভাই সব. এগিয়ে চলো। জলা 
চলো। আউর থোড়া। 

এক এক করে তেরোটি গুলি গায়ে নিয়ে একসময় লুটিয়ে পড়লেন 
মনসুখলাল, তব; মুখে তাঁর দেই একই ধ্ৰান। জলাদি চলো। আউর 
থোড়া। সাবাস জওয়ান ! 


১৩৭ 


মহন্ত খমকে দাঁড়াল আজাদী সোনিফের দল । দলনেতা মনসদখলালদী 
আহত । কি করা উচিত এ পাঁরিপ্রেক্ষিতে ? 

আরে বাসরে বাস! রা রাবার 
মনসুখলাল, থামলে কেন? জলাদি এগিয়ে যাও। চার্জ ! দুশমনকে ছেড়ো 
না যেন। এবার ঝাণ্ডা ওড়াও। | 

সাঁত্যই পাহাড়-চূড়াটা দখলে এল মল্লিকা। এই ঘাঁটি নেওয়া-না- 
নেওয়ার উপরই সৌঁদন নির্ভর করছিল গোটা গান্ধী ব্রিগেডের ভাঁবষ্যং। 

ততক্ষণে লেঃ আজইব সং ছুটে এসেছেন পাল্টা-আব্রমণ চালিয়ে 
অবরুদ্ধ ক্যাপ্টেন রাও-এর বাঁহনীকে মস্ত করতে। ফল হল মারাত্মক। 
দেখা গেল, শত্রুপক্ষই এবার ঘেরাও হয়ে পড়েছে আজইব 'সিং-এর হাতে। 
চারপাশে তাদের বন্দ্রবেষ্টনী। 

[বিপক্ষ দল হতভম্ব। তারপরই রব উঠল-_পালাও ! পালাও ! কিন্তু 
কোথায় পালাবে ই পথ কোথায় 2 দাদকেই যে তার আগ্মবেষ্টনী। ফলে 
বহু শন্রুসৈন্যকে প্রাণ দিতে হল যদ্ধক্ষেত্রে। 

সে এক ভীষণ হত্যাকান্ড। রণক্ষেত্র ভরে উঠল নিহত ও আহত 
টমির মৃতদেহে । 

ওঁদকে তখন চণ্চল হয়ে উঠেছেন ঝাঁসঈর রাণীবাহিনীর মেয়েরা। 
ভাইয়েরা সবাই লড়াইতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, রস্ত দিচ্ছে, আর আমরা বুঝি 
সবাই পড়ে থাকব পেছনের এই মোমও হাসপাতালে ! তা 'ক হয় কখনো ! 
ভাইদের পাশে দাঁড়য়ে লড়াই করতে হবে না! 

শেষপর্ষদ্ত মোমও হাসপাতাল থেকেই তাঁরা এক চিঠি লিখে পাঠালেন 
সুভাষকে। কাল 'দয়ে নয়, রন্ত 'দিয়ে। আপাঁনই একদিন বলোছলেন 
এ যুদ্ধে পুরুষ এবং নারীকে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। 
তাহলে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব নেতাজী £ দয়া করে আমাদের যুদ্ধ- 
যা্লার অনুমতি 'দিন। 
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পরের কাহিনী লেঃ মিস জানকী িবার্স-এর ণাবছ্রোহী কন্যার রোজ- 
নামচা" গ্রল্থ থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি £ 

পক মজা ! হুকুম এসেছে, ঝাঁসপীর রাণীবাহিনী থেকে দুটো দল 
সম্মুখ-যুদ্ধে এগিয়ে যাবে। তবে সম্মখ-যুদ্ধে লড়াই করা খুবই কঠিন, 
সেইজন্য পুনঃ পদনঃ আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।...বখন আমরা 
ক্রশ্ট-লাইনে পেশছলুম, তখন সেখানে বেচে থাকাই খুব কঠিন, কিন্তু 
আমরা কিছুতেই দমে যাইনি। 


৯১৩৮ 


“রাত তিনটায় শুরু করে অনেকদূর মার্চ করে যেতে হল। আলো 
একদম নেই, গাড় অন্ধকার ; আমাদের বলে দেওয়া হল, যেন কোন কথা- 
বার্তা বা অনাবশ্যক শব্দ না করা হয়। খাল তাড়াতাঁড় মার্ট করে যাওয়া। 

মনে হচ্ছিল যেন পথের আর শেষ নেই। চলোছি তো চলেহীছ। শেষে 
এক পাহাড়ের পাশে আমাদের পজিশন নিতে বলা হল। মাঝের যে জায়গা 
তার মালিক কেউ নেই। তার ওধারে প্রায় মাইলখানেক পরে ব্রিটিশ 
সৈন্দল। আমাদের সামনের উপত্যকায় তারা মার্চ করে এল। কখন আমাদের 
বন্দুক ছণ্ড়তে হহকুম দেওয়া হবে? সময় যে বয়ে যায়! শেষে হুকুম 
দেওয়া হল। 

তখনকার মত ভুলে গেলাম যে, আম নারী । আমরা প্রত্যেকে যেন 
এক-একটা যন্ম। আওয়াজ করলুম, ফের ভার্ত করলুম, আবার ছ'ড়লুম, 
পর-পর, কোন বিরাম নেই। তারপর হুকুম এল, বেয়নেট সোজা করে চার্জ 
কর। 

লাফ 'দয়ে পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামতে লাগলাম। আমার পাশে 
যে ছল, সে পড়ে গেল। আম কিল্তু থামলাম না। আমার পায়ের চাপে 
তার হাত পিষে গেল। 'জয় হিন্দ বলে চীৎকার 'দয়ে পাগলের মত এগিয়ে 
গেলাম। তারপর একসময়ে আঘাত পেয়ে টলতে টলতে পড়ে গেলাম। 

আমার আঘাতগ্দলি আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে। এখন একটু 
বেড়াতে পাঁর। পরে শুনোছি যে, বেয়নেট চার্জের দরকার ছিল না। কারণ, 
শন্ুপক্ষ আত্মসমর্পণ করোছল। আমাদের অনেকেই আহত, একটা গদরুত্ব- 
পূর্ণ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করোছি। কেবলমাত্র আমরা মেয়েরাই সে যুদ্ধে 
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ইতিহাস তখন এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে । একট একাঁট করে 
ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস। 

কোঁহিমা, ময়রাং ও বিষেণপুর জয়ের কথা আগেই বলোহ। এবার 
পরবতরণ তালিকাটি দেখে নাও। 

২০শে মার্চ জয় করা হয়েছে তাউংজন। ২১শে মার্চ উখরুল। ২২শে 
-_িভ্ডিম। একই তারিখে জয় করা হয়েছে-মোলন। সাংহাক দখল করা 
হয়েছে--২৫শে মার্চ। মাসের শেষ তাঁরখে- মোর্স। 

এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। ১লা এ্রীপ্রল জয় করা হয়েছে 
তামূ এবং কাবাউ। ৫ই এ্রাপ্রল-_হেঙটাম। ৮ই এপ্রল-_কোহিমা, যার কথা 
তোমাকে আগেই বলোছি। তারপর-_কাঙরা টংগ্রী। ১৪ই-ময়রাং। ২০শে 
এপ্রল__পেলেটোয়া এবং টেুনপাল। ৭ই মে আর একাঁটি আজাদী বাহিনী 
বঙ্তর পৌরয়ে ভারতভূমিতে পা দিল দাঁক্ষণ দিক থেকে আন্রমণ চাঁলয়ে। 

ইতিমধ্যে নব-নষ্যন্ত গভর্ণর জেনারেল চ্যাটাজর পরিচালনায় শাসন- 
ব্যবস্থা বেশ সম্টুভাবেই চাল; হয়েছে আঁধকৃত অঞ্চলে। স্থানীয় জনসাধারণ 
তার নাম দিয়েছে 'নঈ সরকার 


১৩০৯ 


সমস্যা দেখা দিয়েছে সাপ্লাই-ব্যবস্থা নিয়ে। এ দায়িত্ব প্রধানত জাপ- 
ভারত সাহায্য সংস্থা ণহকারী ককান-এর। কিন্তু এই দীর্ঘ সাপ্লাই-ব্যবস্থা 
চালু রাখা অধুনা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে তাদের পক্ষে। 

সবচাইতে বড় সমস্যা-_-খাদ্য। খাদ্য বলতে বা পাওয়া যাচ্ছে, তা খুবই 
আকিণ্টিৎকর। খানিকটা চাল, আর সেই সঙ্গে সামান্য একট; নূন মান্ন। 
তাও একাঁদন মেলে তো' তলাঁদন মেলে না। 

দোষ ঠিক হিকারী 'ককানের নয়। বর্মা নিজেই তথন খাদ্য এবং 
বস্ন-সমস্যায় রীতিমত 'বিব্রত। অন্যান্য প্রয়োজনীয় 'জনিপত্রও অত্যন্ত 
দ,মূ্ল্য। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে বেশ বিক্ষোভও দানা বেধে উঠেছে 
প্রধানমল্তী ডঃ বা. ম. এবং প্রাতরক্ষামন্ত্রী' আউষ্গ সানের মধ্যে। ঘটনা- 
ম্লোত যে কোনাঁদকে মোড় নেবে বলা শন্ত। 

দায়িত্ব নিলেন স্থানীয় নাগা-সর্দারগণ। বিশেষ করে সাইকট গাঁষে 
নাগা-সর্দার বাজা কল্বেল। অত চিল্তাব কি আছে । আমরা তো রয়েছি। 
ব্রিটিশ বা জাপান কাউকেই আমরা চাইনে, চাই নেতাজীকে। তান তো 
আমাদেরও রাজা। 

সহজ সরল মান্ষগ্ীলর চেম্টার কোন গরু নেই, কিল্তু হাজাব 
হাজাব জওয়ানের পক্ষে সে আর কতটুকু ! তাছাড়া ওরা দেবেই বা কোথা 
গুদ সিল রাজা সুতরাং ভাবনার কারণ আছে 

। 

এর মধ্যেই একাদন সুভাষ এসে পা দিলেন আধকৃত অণ্চলের বাসদেব- 
পুর গাঁয়ে। একটা বিশেষ সুরে ও ছন্দে মন সেদিন তাঁর কানায় কানাষ 
ভরা। তৃপ্ত। “সকল দেশের সেবা সে যে আমার জল্মভূমি।' এই তো সেই 
দেশ। সেই জন্মভূমি । সংসারে এর তুলনা কোথায় ” 

বাসদেবপুর থেকে চূড়াচাঁদপুর। তারপর সাইকট গাঁয়ের রাজা সেই 
কল্‌বেলের বাড়তে । নিজের চোখকেই বাঁঝ সোঁদন' বি*বাস কবতে পারেনাঁন 
রাজা কলবেল। রাজার রাজা নেতাজী সুভাষ এসেছেন কিনা তাঁর এই 
দন কুঁটিরে। এ যে বিশ্বাস করাও শন্ত। কোথায় এখন বসাবেন তানি 
তাঁকে ? বরণ করবেনই বা কি "দিয়ে 2 

পণ্ান্তর বছরের বৃদ্ধ রাজা কিন্তু আজো 'কিছ ভোলেনাঁন মল্লিকা । 
স্মৃতর 'দিগল্তে অনন্ত সেই কয়েকাঁট মুহূর্ত আজো তাঁর কাছে তেমান 
উজ্জল তেমাঁনই মধুময়। এ তো এ গাছটার নীচে তিনি বসোঁছলেন। 
পাহাড় থেকে সব সেপাইরা সোঁদন নেমে এসেছিল তাঁকে দেখতে । তাবপব 
কত কথা! কত কুশল-বার্তা ! ভুলতে চাইলেই কি তাঁকে ভোলা' যায় ” 


কিন্তু ইম্ফলের কি হলো! চলো, আবার আমরা ফিরে যাই সেই 
ইম্ফল বণাঙ্গনে। 

এীতিহাসিক ইম্ফল রণাগ্গন। 

একাদকে আজাদ হিন্দ ফৌজ। অন্যাদকে অবরুদ্ধ ইত্গ-মার্কিন 


ঠি 
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বাহিনী। একদলের লক্ষ্য জল্মভূমিকে মূত্ত করা, অপর দলের লক্ষ্য পঁথবীর 
অন্য প্রান্তে এসে নিজেদের প্রভৃত্বকে কায়েম রাখা। একদল তাদের স্বদেশ 
থেকে বিদেশী শান্তকে উচ্ছেদ করত দঢ়সওকজ্প, অন্যদল তাদের নিজেদের 
বার্থ বজায় রাখতে বদ্ধপাঁরকর। 

একদিকে আজাদী সৈনিকের লক্ষ্য, বকে হেটে এগিয়ে গিয়ে শন্ু- 
বাহিনীকে চূর্ণীবচূর্ণ করা। অন্যাদকে প্রতিপক্ষের লক্ষ্যে করে হোক 
তাদের প্রতিহত করা। 

একটানা গর্জন করে চলেছে দূরপাল্লার কামান, মর্টার, ট্যাঙ্ক, মৌসন- 
গান ইত্যাঁদ ভারী ভারী মারণাস্সমূহ। চলেছে উভয় পক্ষ থেকেই। তবু 
অবস্থার কোন পাঁরবর্তন দেখা গেল না। দুপক্ষই তেমনি অটল, অনড়। 

বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ধোঁয়া আর বারুদের গণ্ধে। বিস্ফোরণের 
শব্দে কান পাতা দায়। নিশ্বাস নেওয়াও রাঁতম৩ কম্টকর। তবু চলছে 
তো চলছেই । মহূর্তও বুঝি বিরাম নেই তার। 

যাকে বলে খাঁচায় বদ্ধ আহত সংহ। সূুভায "ব্রিগেড নিয়ে ইম্ফল- 
কোহমা রোড অবরোধ করে আছেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান। 
বিষেণপুর-ময়রাং সেক্টরে সদাসতর্ক বাহাদুর গ্রুপ । প্যালেলটামু রোডের 
পার্বত্য পথের উপর এক নম্বর ডিভিশনের প্রধান সেনাপাঁতি মেজর জেনারেল 
এম. জেড. 'কিয়ানী। আর গান্ধী ব্রিগেড নিয়ে রয়েছেন তাঁরই খুড়তুত 
ভাই কর্ণেল আই. জে. িয়ানী। এই দুভে্য বেড়াজাল ভেদ করে বোরয়ে 
আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

বন্যার মত এক-একবার সবাকছু ভাঁসয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আজাদ 
হন্দ ফৌজ, কিন্তু না, কোন উপায় নেই। অপরপক্ষও তখন মরায়া। 
পালাবার যখন পথ নেই, তখন লড়াই করেই মরব। মালয়, বর্মা, হংকং, 
সিঙ্গাপুর লব হারাতে হয়েছে একে একে । বাকী আছে শুধু ভারতবর্ষ । 
ভারতবর্ষ ও যাঁদ হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে ব্রিটিশ সামাজ্যের আর রইল 
কি! তাই শেষপর্যন্ত না দেখে এবার আর আত্মসমর্পণ নয়। 

আলোচনায় বসলেন সুভাষ এবং জাপ-সেনাপাঁত 'ফিল্ড-মার্শাল 
মৃতাগাচি। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে ? 

সুভাষের প্রস্তাব £ অন্ততঃ একটা রাস্তা খুলে দেওয়া হোক। রাস্তা 
খোলা পেলে এবারও ওরা ঠিক পালিয়ে যাকে বরাবরের মত। 

তার ফলে বেনাযুদ্ধেই হয়তো আমরা গোটা ইম্ফল পেয়ে যাব। 
মুতাগাচির ইচ্ছা অন্যরকম। তান চান_সিঙ্গাপূরের প্দনরাবৃত্তি। অর্থাৎ 
_যাবতশয় অস্ত্শস্মসহ গোটা বাহিনীর আত্মসমর্পণ । 

তাই মেনে নিলেন সূভাষ। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সব মিলিয়ে মো 
পঞ্চাশ হাজার সৈন্য রয়েছে এখন আজাদণ বাহনীতে। ভারতবর্ষের অন্যান্য 
ফ্রণ্টে লড়াই চালাতে হলে এ সংখ্যা যথেষ্ট নয়। অথচ ইম্ফলে ব্রিটিশ- 
ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা এখন দেড় লক্ষ। আত্মসমর্পণের পরে তাদের 
বৃঝিয়ে-স্দীবঝয়ে আজাদশ বাহিনীতে টেনে আনা খদব একটা কচ্টকর হবে 
না। সেই সঙ্গে অস্রশস্ও পাওয়া যাবে প্রচুর। ফলে আজাদ হিন্দ্‌ 
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ফোঁজের শন্ত যে অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে তাতে আর সন্দেহ কি! 

তাছাড়া জওয়ানদের 'নয্ামত খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারটাও চিন্তা 
করার মত। মান্দালয় থেকে ইম্ফল- বহুদূর বিস্তৃত এই সাপ্রাই-লাইন 
এখন খুবই অনিশ্চিত। শব্রুপক্ষের বোমারু-বিমান এবং গেরিলাবাহিনীর 
উপদ্রবে কখন যে এ লাইন ভেঙে পড়বে, কেউ তা বলতে পারে না। তখন 
কি হবে এ হাজার হাজার জওয়ানের ? কোথায় পাবে তারা প্রয়োজনীয় 
খাদ্য 2 

ইম্ফল ইঞ্গ-মার্কন বাহননর প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। প্রচুর খাদ্য ওখানে 
ওরা জড় করেছে বাঙাল ও অসমীয়াদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। 
সামাগ্রকভাবে এ চার্টল সরবরাহ কেন্দ্র দখল করতে পারলে তবেই এ 
সমস্যার সম্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব। সুতরাং ইম্ফল চাই-ই। 

ণিল্তু আর কতাঁদন ! কবে শেষ বাধা অতিক্রম করে আজাদী বাঁহনন 
জাতীয় পতাকা তুলতে সক্ষম হবে ইম্ফলের বুকে! হইাঁতিমধ্যে তিনমাস 
কেটে গেছে। তবু অবরদদ্ধ ইম্ফল অপরাজেয় রয়ে গেছে আগেকার মত। 
আর কত দের ? 

আর কত দেরী £ 

সূভাষেরও সেই একই ভাবনা । আশ্চর্য, গত দূ সপ্তাহের মধ্যেও ফ্রুণ্ট- 
লাইন থেকে কোন খবর আসোনি। কি ব্যাপার ! যুদ্ধের খবর কি । ইম্ফল 
জয়ের আর কত দেরী ? 

এঁদকে বর্ষা আগতপ্রায়। আর মান্র মাসখানেক বাকী । তারপরই শুরু 
হবে মারাত্মক পাহাড়ী বর্ধা। তার আগেই যে ইম্ফষল অপারেশন শেষ করে 
ওখানে শন্ত হয়ে বসা দরকার। 

সঠিক খবর সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে মোট তিনজন সাঁনয়ার আফসার 
ঘরে এসেছেন আঁধকৃত অণ্চল থেকে । মেজর জেনারেল চ্যাটাজশ, এস. সি. 
আলাগা্পন আর আনন্দমোহন সহায়। ফিরে এসে চ্যাটাজর্ঁ যে রিপোর্ট 
শদয়েছেন, তাতে প্রশাসানক দক থেকে কিছ সংশোধনের কথা উল্লেখ 
থাকলেও য.দ্ধ-পারিস্থিতি বেশ সন্তোষজনকই বলা চলে। তা সত্তেও এই 
দীর্ঘ দু সপ্তাহের মধ্যে কোন খবর নেই কেন? 

একই জিজ্ঞাসা তখন দাক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার 'ন্রশ লক্ষ ভারতীয় নর- 
নারীর মনে। ইম্ফল পতনের আর কত দেরী ? আর দ্যাদন বাদেই পূুর্ব- 
ঘোঁষত 'নেতাজী-সপ্তাহ” শুর হবে রেঙ্গুনে। তার আগেই কি কোন 
উল্লেখযোগ্য খবর আসবে না রণাঙ্ঞান থেকে £ 

আসবে ঠিকই । দীর্ঘ 'তনমাস যাবৎ ইম্ফল অবরুদ্ধ। এ অবস্থায় 
দুদিন আগে হোক বা পরে হোক আত্মসমর্পণ না করে যাবে কোথায় 2 


৪ঠা জুলাই প্রস্তাবিত নেতাজী-সপ্তাহ শুরু হল রেঙ্গুনের জাবলী 
হলে। গত বছর ঠিক এই 'দিনে সুভাষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করোছলেন সিঙ্গাপুরে । আজ সেই ৪ঠা জুলাই। 
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প্রথমদিনে গত একবছরে কি কি কাজ করা হয়েছে তার একাঁট 
তালিকা সুভাষ তুলে ধরলেন জনসাধারণের কাছে। ৪ 

সে-সব কাজের বিবরণ তুমি আগেই শুনেছ, তাই নতুন করে বলার 
কিছ, নেই। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল- আজাদ হিন্দ ব্যৎ্ক 
প্রাতষ্ঠা। অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের একাঁট নিজস্ব ব্যাঙ্ক থাকা একান্তই 
প্রয়োজন। তাই ইতিমধ্যেই সুভাষ এই' আজাদ হিন্দ ব্যাক প্রাতষ্ঠা 
করেছেন রেঙ্গুনে। ডি. এন. ভাদুড়ীর পরিচালনায় তার কাজও চলেছে 
খুবই সংজ্ঠুভাবে। 

তাছাড়া মন্রিসভায় গ্রহণ করেছেন আরো পাঁচজন নতুন রাষ্ট্রমন্্ণী। 
এ'রা হত্লন যথাক্রমে- এস. রাঘবন, এ. ইয়েলাপ্পা, ঈশ্বর সিং লেঃ কর্ণেল 
জি. নাগর এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান। 

পরাদিন ৫ই জুলাই রেঙ্গুনে অবাঁস্থত সেনাবাহনীর আভবাদন গ্রহণ 
এবং ভাষণ। ভাষণ দিতে গিয়ে সৌঁদন একাঁট ল্যবান ডীস্ত কবলেন 
সুভাষ £ 

'অল ই-্ডিয়া রেডিও বলে, এখানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা আজাদ 
বাহনীতে যোগ দিতে চায়নি, তাই আমরা নাকি বেসামারক লোকদের জোর 
করে ফৌজে ঢুকিয়ে নাচ্ছ। যার এতটুকু সহজ বাঁদ্ধ আছে, সে পর্যন্ত 
বুঝতে পারবে ষে জোর করে একটা বেতনভোগাী সৈন্যদল গঠন করা যায়, 
কিন্তু মান্তফৌজ গঠন করা যায় না। কারণ. একজন সৈন্যকে জোর করে 
রাইফেল কাঁধে তুলতে বাধ্য করা যায়, কিন্তু বিনাস্বার্থে তাকে প্রাণ দিতে 
বাধ্য করা যায় না।, 

৬ই জুলাই গান্ধীজীর উদ্দেশে বেতার-ভাষণ। কেন এই সংগ্রাম ? 
কি এর উদ্দেশ্য £ সব কথাই সৌঁদন তান বিশ্লেষণ করে বললেন গান্ধীজাীর 
উদ্দেশে। 


মহাত্মাজণ, 

আপানি বিশ্বাস করুন, এই কঠিন, বিপদসঞ্কুল পথে যান্লা করবার 
আগে দিনের পর 'দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আম' এর 
ফলাফল সম্বন্ধে নিবিষ্টচিন্তে চিন্তা করেছি।.. বাইরে না এলেও ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে_এমন আশা যাঁদ আমার 'বন্দঃমান্র থকেত 
তাহলে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আম কখনোই ভারতবর্ষ ত্যাগ করতাম না। 
যদি আমার মনে একটুও আশা থাকত যে, আমাদের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভের এমন আর একটা স্বর্ণ সুযোগ আমরা পাব, তাহলেও 
বোধহয় আমি ঘর ছেড়ে বৌরয়ে পড়তাম না। 

অক্ষশান্ততে কেন যোগ 'দিয়োছ সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলতে চাই। 
ওদের দ্বারা আম প্রতারিত হয়োছি, এ ফি সম্ভব ? একথা সর্ব জনসম্মত 
যে, ব্রিটিশের চাইতে ধূর্ত এবং চতুর কূটনশীতিজ্ঞ পৃথবীতে আর নেই। 
যাকে সারাজশবন ধরে তাদের সঙ্গে রাজনোতিক চাল দিতে হয়েছে লড়াই 
করতে হয়েছে, তাকে প্রতাঁরত করার মত ক্‌টনরীত-বিশারদ পাঁথবাঁতে 
আর কোথাও নেই বলেই আঁম বিশ্বাস কাঁর। যে ব্রিটিশ গভর্ণমেস্টের 
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হাতে আমাকে কারাদণ্ড, নির্যাতন, এমন কি প্রহার পর্যন্ত সহ্য করতে 
হয়েছে, তারাই যখন আমাকে দমাতে পারোন, তখন পাঁথবীর কোন শান্তই 
তা পারবে না আশাকরি। 

এমন একটা সময় গেছে, যখন জাপান আমাদের শত্রু ছিল, ততাঁদন 
আম এখানে আঁসান। যতদিন ইঞ্গ-জাপান সম্পর্ক অটুট ছিল, ততাদন 
আম এখানে আসার কজ্পনাও কাঁরাঁন। জাপান যখন 'ব্রীটশ ও আমেরাঁকাব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কেবলমান্র তখনই আম স্বেচ্ছা-প্রণোদিত 
হযে এখানে এসোছি। 

মহাত্মাজী, আপ্পান ভাল করেই জানেন যে, শুধমান্র প্রাতিশ্রাতির প্রাও 
ভারতের আস্থা কত কম। যাঁদ জাপানের ঘোষণাবাণী শহধুমান্র প্রাতিশ্র,তই 
হত, তাহলে কিছুতেই আম আ 'বি*বাস করতাম না। 

..স্বাধীনতার জন্য ভারতের শেষ সংগ্রাম এখন চলছে । আজাদ হিন্দ্‌ 
ফৌজ এখন ভারতের অভ্যন্তরে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করছে এবং শত 
বাধা-বিঘ্ম সত্তেও তারা এগিয়ে চলেছে। যতাঁদন না শেষ ইংরেজট ভারত 
থেকে বিতাঁড়ত হয়, যতদিন না আমাদের জাতীয় পতাকা 'দিল্লশীর বড়লাট 
প্রাসাদে সগৌরবে উদ্ডীন হয় ততাঁদন আমাদের এই সংগ্রাম চলবেই । 

জাতির জনক..., 

সহজা কিসের একটা রুদ্ধ আবেগে গলাটা কেপে উঠল সুভাষের। 
এক মনহর্তের নীরবতা । তারপরই আবার তিনি বললেন, “ভারতের এই 
পাবন্র মুস্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা কার । 

'আম নিশ্চিত যে, সে মুহূর্তে জাতর জনক কাছে উপাস্থত থাকলে 
নেতাজীর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করতেন। বলেছেন প্রত্যক্ষদর্শঁ আয়াব 
সাহেব। সেই আঁবস্মরণীয় মূহূর্তাটর কথা আয়ার সাহেবের মুখ থেকেই 
বরং শোনা বাক £ 
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৯ই জন্লাই সুভাষ 'সেবক-ই-হিন্দ পদক দিয়ে সম্মানত করলেন 
রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায় হাবিবসাহেবকে। 

হাবিবসাহেবের কথা তোমাকে আগেই বলোছি। নগদ ও ধন-সম্পাত্ত 
মালয়ে মোট এককোঁি তন লক্ষ টাকা তিনি দান করোছিলেন সুভাষের 
আহবানে । 

১০ই জুলাই আজাদী সোনকদের মনোবলের প্রশংসা করতে গিয়ে 
উচ্ছবাসত ভাষায় বললেন সুভাষ £ 
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[আমরা জানি যে, শন্ুপক্ষের খাদ্যসম্ভার ও সাজসরঞ্জাম আমাদের 
চাইতে উৎকৃষ্ট, কারণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অনেকাঁদন আগে 
থেকেই তারা ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। তা সত্তেও আমরা তাদের হটিয়ে 
দিতে সক্ষম হয়োছ প্রাতটি জায়গা থেকে। 

পৃথিবীর যে কোন বিপ্লবী সেনাবাহনশীকেই এমাঁন অবস্থার মধ্য 'দয়ে 
স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। কারণ তাদের শন্তি বিয়ার, রম. পরক্‌ 
বা মাংস থেকে আসেনি, এসেছে আত্মাবি*বাস, আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর 
আবচলিত ধের্য থেকে ।] 

১১ই জুলাই বাহাদুর শাহের সমাধির পাশে নতুন করে শপথ গ্রহণ। 

'ঘাঁদ মানুষ হই, তবে ব্রিটশের হাতে অকথ্যভাবে নির্যাতিত 
বীরদের অকালমৃত্যুর প্রাতশোধ আমরা নেবই। যে ব্রাটিশ আমাদের 
স্বাধীনতাকামী বীরদের রন্তপাত ঘাঁটয়েছে, তাদের ওপর অমান্ষিক 
অত্যাচার চালিয়েছে, সেই 'রিটিশকে তার এই খণ পাঁরশোধ করতেই 
হবে। 

তার জন্য চাই রন্ত। কিন্তু রন্তু নিতে গেলে রন্ত দেবার জন্যও তোর 
থাকতে হবে। আগে আমাদের জাত যেসব ভূলভ্রান্তি করেছে. আমাদেরই বাঁর 
সোনিকদের বুকের রন্তু দিয়ে তার প্রায়াশ্চত্ত করতে হবে। চাই বীর্য, শোর্ধ 
আর আমাদের হৃদয়ের রক্তের প্লাবন।” 


রন্তল্লাত ইম্ফল। 

তখনো তার সর্বাঞ্গ দিয়ে রশ্ত ঝরছে আঁবশ্রান্তভাবে। শুধু রন্তু আর 
রন্ত। 

সর্বক্ষণ এখানে ওখানে কামান দাগার শব্দ। দেখা যায়, মাথার ওপর 
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দয়ে শিস দিতে 'দিতে কামানের গোলাগুীল উজ্কার মত 'দিক-বাঁদকে 
ছুটে চলেছে। 

কোন কোনটা আবার মাথার ওপর 'দিয়ে কতদ্‌রে গিয়ে ছিটকে পড়ছে, 
তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। শুধু দেখা' যায়, দূরে কুণ্ডল-পাকানো 
ধোঁয়া আকাশে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে মেঘের আকার ধারণ করছে। 

আর সে কি দৃশ্য! যতদূর চোখ যায়, শুধু ধৰংস আর ধবংস। দুদিন 
আগেও যা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর জনপদ, আজ তার চিহন্মান্রও 
নেই। শুধু পড়ে আছে কতকগুলো পোড়া জাম মান্র। 

সে দৃশ্যকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে মানুষের 'ছিন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। 
এখানে-ওখানে পাঁতিগন্ধথময় শবদেহের দশ্য। সে ষে কি বীভৎস তা বর্ণনা 
দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। 

তবু 'বরাম নেই। তবু ক্ষা্ত নেই। 'করেজ্গে ইয়ে মরেঞ্গে" এছাড়া 
বাঁঝ 'দ্বতীর আর কোন কথা নেই ইম্ষল-যুদ্ধের ইতিহাসে । 

একটা দুর্নিবার জবালায় আজাদী বাহনী তখন জবলছে। মাত্র আব 
তন মাইল। কবে এই তন মাইল শেষ হবে 2 কবে? সর্বস্ব পণ করেও 
ক ওদের এ প্রাতরোধ ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যায় না? সব কিছ তুচ্ছ 
করে এগিয়ে যাওয়া যায় না» 

না, যায় না। রীতিমত শান্তুশালী ওরা। সারবদ্ধ কামানশ্রেণী থেকে 
একটানা ওরা অনল বর্ষণ করে চলেছে ইম্ফলের 'বাভন্ন ঘাঁট থেকে । এ 
অবস্থায় এগয়ে যাওয়া আর পাথরের ব্‌কে মাথা' ঠুকে মরার মধ্যে কোন 
তফাৎ নেই। 

চাই এখন উপযুন্ত বিমানবহর। একটানা কার্পেট বম্ব করে ওদের এ 
প্রাতরোধ ঘাঁটগুলোকে ভেঙে গধাড়য়ে দেওয়া দরকার। তা ছাড়া ওদেব 

করানোর কোন উপায় নেই। 

কোঁহমা, ময়রাং 'বিষেশপুর কোহিমা-ইম্ফষল সড়ক-সব এখন 
আমাদের । এমনকি আত গুরত্বপূর্ণ প্যালেল 'িমানঘাঁটিও এখন আমাদের 
দখলে । মেজর প্রীতম সং পাঁরচালিত সেই আঁবস্মরণীয় সংগ্রামের বীব 
যোদ্ধা লেঃ লাল সিংকে আমরা হারিয়োছি একথা সত্য, তা বলে সেটা 
একতরফা হয়ান। আহত অবস্থায়ও 'তনি বদলা নিয়ে গেছেন দুজন 
ব্রিটিশ আঁফসারকে হত্যা করে। 

সেই প্যালেল 'বমানঘাঁট এখন আমাদের দখলে। চাই শুধু এখন 
উপযুন্ত বোমাবৃ-ীবমান। আবিলম্বেই চাই। 

কিন্তু কোথায় বিমান ? না, বিমান নেই। জাপ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 
সমস্ত বিমান তখন চলে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অণ্চলে। সেখানে 
জাপানকে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে আমোরকার 'বিরদ্ধে। 
সুতরাং বিমানের আশা দুরাশামান্ন। 

িমান নেই ! খবর শদুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আজাদ হিন্দ ফোৌঁজের 
সমরনায়কবৃন্দ। 'কি ভয়ঙ্কর কথা ! বিমান ছাড়া আধুনিক যুদ্ধ ষে চিন্তাও 
করা যায় না। 


১৪৬ 


কেন এমন হল? যে জাপান দুবছর আগেও উন্নত 'বিমান-বহরের 
সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, হঠাৎ কেন তাদের এই অভাবনীয় অনটন 
দেখা দিল? তবে কি প্রয়োজনের তুলনায় তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থা এর 
মধ্যেই দূর্বল হয়ে পড়েছে ? 

অবস্থাটা অনুমান করে নিতে এতটুকুও দেরী হল না ইঙ্গ-মাক্ন 
বাঁহনীর। ওদের কোন বিমান নেই। সুতরাং বাধা দেবারও কোন প্রশ্ন 
নেই। যুদ্ধের সময়ে এ যে অভাবনীয় ব্যাপার। 

ফলে যা হওয়া স্বাভাঁবক তাই হল। দেখতে দেখতে ইম্ফলের আকাশ 
ছেয়ে গেল অসংখ্য মার্কন বিমানের আবির্ভবে। কোন ভয় নেই। কোন 
ভাবনা নেই। আকাশপথ যখন খোলা পাওয়া গেছে, তখন ভাবনা িসের ? 

শরু হল এলোপাথাঁড় বোমাবর্ষণ। িষেণপুর, ময়রাং কোহিমা- 
ইম্ফল সড়ক, এখানে-ওখানে সর্ব । বৃন্টিধারর মত ঝরছে তো ঝরছেই। 
1দন-রাত্র সর্বক্ষণ। এই তো সুযোগ । এ সুযোগ ছাড়তে আছে কখনো ! 
সব ভেঙে গণড়য়ে তছনছ করে দাও। ননীশ্চহ করে দাও ওদের ইম্ফল 
£থদক। 
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প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল আজাদী বাহনীর। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ-ব্যবস্থা 
সব ভেঙে একীকার। ট্যাক্ক, আর্মড কার, বিমানধৰংসী কামান-_বোঁশর 
ভাগই অচল অবস্থায় । অবস্থা যে রীতিমত গুরুতর তা অস্বাঁকার করার 
উপায় নেই। 

তব আজাদী বাহনী তেমনি মরায়া, বেপরোয়া। বমান থাকলে 
ইতিহাস পাল্টে যেত একথা ঠিক, কিল্তু যা নেই, তার জন্য আফসোস 
করে লাভ ি! বরং যা আছে, তাই দিয়েই আমরা লড়াই চাঁলয়ে যাব 
দুশমনের বিরুদ্ধে। জান কবুল ! 

সাঁত্যই দ্ভগ্য মাল্লকা। সৌঁদন ইম্ফলের আকাশে শত্:ীবমানের 
প্রাধান্য, কিন্তু কি অবস্থা ছিল মার কয়েক মাস আগে ! কোথায় বিমান £ 
কোথায় বুষ্ধ-দরজাম ? না, কিছুই নেই। লাঁত্য বলতে কি, সোদিন বিটিশের 
অবস্থা ছিল অনেকটা িতামাতাহীন অনাথ বালকের মতো । 

প্রমাণ_প্রিটিশ সাম্লাজ্যের সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর কাছে তখনকার 


১৪৭ 


সময়ের 'ব্রিটশ প্রধান সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল পেরবতর্দকালে ভারতের 
বড়লাট) প্রেরিত একটি গোপন রিপোর্ট। রিপোর্টে স্পল্টই তিনি জানিষে- 
ছিলেন যে, ভারতবর্ষ বা ?সংহলকে রক্ষা করার মত কোন শান্তই তাদে 
নেই। 

সামান্য দু-একাঁট উদাহরণ 'দিলেই তুমি বুঝতে পারবে। 

ভারতবর্ষ এবং 'সংহলের উপকৃলভাগ রক্ষার জন্য জাহাজ ছিল মানু 
একটি । সৈন্য ছিল মান্র সার্ত ডিভিশন। তার মধ্যে এক ডিভিশন শ্বেতাঙ্গ । 
বাকী ছয় ডাভশনই ভারতীয়। তাও যুদ্ধবদ্যা় কেউ তেমন শাক্ষত 
নম্ন। কলকাতা মহানগবী রক্ষার জন্য বিমান ছিল মান আটাট। 

লর্ড ওয়াভেল প্রোরত সেই গোপন 'িপোর্ট থেকে কিছু কিছু অংশ 
আমি তুলে ধরাঁছ তোমার সামনে। 
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মল্লিকা, এই ছিল সোঁদন ব্রিটিশের প্রাতরক্ষার ব্যবস্থা । মার্কন 
মুরুক্বীর জোরে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সেই ব্রিটিশ বাহনশীর কি 
বিপরশত চেহারা ! 

া'পদ কখনো একা আসে না। এবার বিপদ এল অন্যাদক থেকে। দেখা 
গেল- সাপ্লাই-লাইন বন্ধ। কি খাদ্য, কি সমরসম্ভার, 'কিছুই আর আসছে 
না পিছন থেকে। 

অবশ্য সাপ্লাই-ব্যবস্থা কোনদিনই খুব একটা মজবুত ছল না। কোথায 


১৪৮ 


ইম্ফল, আর কোথায় সুদূর মান্দালয় ! যুদ্ধের ইতিহাসে এমন সুদীঘ' 
সাপ্লাই-লাইন কল্পনাও করা যায় না। তবুও আনাশিত হলেও ক্ষণ 
একটা যোগাযোগ বরাবরই 'ছিল। এবার তাও হঠাং বন্ধ হয়ে গেল 
আকাঁস্মিকভাবে। 

শঙ্কায় কালো হয়ে উঠল সমরনায়কদের মুখ। নতুন কোন সমরসম্ভার 
পাওয়ার উপায় নেই। রসদও বকধ। এ অবস্থায় কি করে চলবে! শন্রুর 
বরুদ্ধে লড়াই করা সেনাদের পক্ষে নতুন দকছ: নয়, 'কিন্তু ক্ষুধার বিরুদ্ধে 
তারা লড়াই করবে কি করে! তাও একাঁদন-দ্বাদন নয়, দিনের পর দিন। 

অবশ্য কোঁিমা সেক্টরের নাগা-সর্দারগণ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু 
হাজার হাজার জওয়ানের পক্ষে সে আর কতটুকু! নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার 
ছাড়া আর কিছুই যে নজরে পড়ে না! 

ভাবনার পর ভাবনা । আঁস্থর চণ্চল সব ভাবনা । এই নিয়ে পরপর 
তিনাদন। এই 'তনাদিন কোন জওয়ানের পেটে একাঁট দানাও পড়েনি। 
তেমন কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না কোনাদক থেকে । কি করা যায় 
এখন এ পরিস্থিতিতে £ খাবার না পেলে কি করে এই জওয়ানের দল 
লড়াই করবে শত্রুর বিরুদ্ধে ? 

আশ্চর্য জওয়ানের দল নিঃশব্দ, নিশ্চপ। দেহ অবশ। পা টলছে। 
মনে হয়, এখ্বীন বাঁঝ ওরা ভেঙে পড়বে জীবনী-শান্তর অভাবে । তবু 
কারো মুখে কোন কথা নেই। কোন দৃঃখও নেই। কেন দুঃখ করবে ? 
নেতাজী তো স্পম্টই বলে দিয়েছেন যে, এ যুদ্ধে তোমাদের আম ক্ষুধা 
এবং বুক-ফাটা পিপাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না। তাহলে দ:ঃখ 
কিসের £ 

কিন্তু আর যে সয় না। মনে হয়, পেটের মধ্যে একটা অশান্ত দৈত্য 
যেন তোলপাড় শুরু করে 'দিয়েছে। সে তার ক্ষুধার উপকরণ চায়। 'কিছ-তেই 
বেন তাকে শান্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। 

না না, খাবারের কোন অভাব নেই তাদের। এ তো কত বুনো ঘাস 
রয়েছে ওখানে । তাই বা মন্দ কি! দেখাই যাক না একবার চেস্টা করে। 

মল্লিকা, ক্ষুধার জবালায় তাই সোঁদন খেয়েছে আজাদী ফৌজ। হোক 
বুনো ঘাস, তবু তো খাবার। না খেলে লড়াই করব দক করে! বদলা নিতে 
হবে না! দুশমন ইংরেজের রন্তে হাত রাঙাতে হবে না! কলজেটা 'ছ'ড়ে 
এফোঁড়-ওফোঁড় করে 1দতে হবে না! 

নিম্ষল আক্লোশে মাঝে মাঝে আকাশের 'দকে তাকায় আজাদী ফৌজ। 
ইস্‌! কত বিমান এঁ দুশমনদের। কত বানর খাদ্য-সম্ভার। একটানা বিমান 
থেকে নীচে ফেলছে তো ফেলছেই। এঁ ষে স্পম্ট দেখা যায়। এত খাবার 
দিয়ে কি করবে ওরা? সর্বশান্ত দিয়ে এ চার্টল' রেশন ভাণ্ডার'টাকে দখল 
করা যায়না? 

আর শুধু কি রেশন? নিত্য-নতুন কত সৈন্যই না নেমে আসছে 
প্যারাসূটের সাহায্যে। রোজই আসছে। আসছে বাঁকে বাঁকে। দলে দলে। 
হাজারে হাজারে। 


১৪৯ 


1ব*বাসঘাতক সব দেশেই আছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল 
না। সহসা এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক গুটি-গুটি পায়ে টিঠে দাঁড়াল অবস্থার 
সুযোগ নিয়ে। আজাদী ফৌজ বেকায়দায় পড়েছে। এই তো সুষোগ। এবার 
সব পণ্ড করে দিতে হবে। একফাঁকে জাল ছিড়ে বোরয়ে গিয়ে সব 'িছ; 
ফাঁস করে 'দিতে হবে হুজুরের দরবারে । প্রাতিদানে নিশ্চয়ই যথেষ্ট পুরস্কার 
পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে খেতাব। 

কে এই বিশ্বাসঘাতক ? নাম তার গ্রারেওয়াল। গান্ধী ব্রিগেডের 
সহকাবী কম্যান্ড্যান্ট মেজর 'ব. জে. এস. গ্রারেওয়াল। শুধু একাই 'তিনি 
গেলেন না, সঙ্গে গেলেন মেজর প্রভুদয়াল নামে আরো একজন এবং সেই 
সঙ্গে আজাদী বাহিনশর সেনা-সমাবেশ সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় নক্সা 
ও কাগজপত্র, শন্ুপক্ষের কাছে যার মূল্য অপাঁরসীম। 

ফল হল মারাত্মক। এতদিন একটানা বোমা-বর্ষণ করলেও সেটা ছল 
অনেকটা অনুমান-নির্ভর, কিন্তু এবার বোমা-বর্ষণ শুরু হল একেবাবে 
নিভূল 'নশানায়। একান্ত রাজভন্ত ভৃত্য গাঁরেওয়ালের সাহায্যে সেনা- 
সমাবেশের মূল নক্সা যখন পাওয়া গেছে. তখন খবর 'মথ্যে নয়। সুওরাং 
চালাও এবার। একধারসে চালাও ! 

শুধু তাই নয়। একথাও ওরা জেনে গেল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ 
তখন তীব্র সঙ্কটের মুখে । তাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা 'বিপর্যস্ত। খাদ্যসম্ভার 
নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় উপয্যস্ত টোপ ফেলতে পারলে আঁচরেই 
যে তাদের মনোবল 'শাথল হয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নেই। দেখাই যাক না। 

দেখতে দেখতেই সেই 'ববাসঘাতকের নামাঁঙ্কিত লক্ষ লক্ষ ইস্তাহাৰ 
ছাঁড়য়ে দেওয়া হল বিমান থেকে৷ কেন তোমরা আজাদশী দল থেকে কম্ট 
পাচ্ছ ভাইসব 2 কি আছে ওদের ? না আছে খাদ্য, না' সমরসম্ভার। তার 
চাইতে আমি যেমন বেইমানি করোছি, তোমরাও তাই কর। প্রচর খাবাব 
পাবে এখানে । আর পাবে অর্থ এবং খেতাব। 

স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ মৃখপান্র হিউ টয়। বলেছেন, 'রোঁজমেন্টে 
কম্যান্ডারের পরেই যার স্থান, চামলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে 
যম্ধক্ষেত্রে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দলত্যাগ করে। অজ্পাঁদিনের 
মধ্যেই আই. এন. এ. এলাকায় তার স্বাক্ষর করা 'শনরাপদে পেশছুবার 
ছাড়পনন” ও ইস্তাহার বিমান থেকে 'বাঁল করা হয়। তাতে আই. এন. এ-র 
০৮ ভারতীয় বাঁহনীতে ফিরে যেতে বলা 

1, 

তা বলে আজাদী সৈনিকরা কিন্তু তাদের মনোবল এতটুকুও হারায়নি, 
মাল্লকা। তখনো ইম্ফলের চারপাশে পাহাড়ে-পর্বতে জোর লড়াই চলেছে 
দুপক্ষের মধ্যে । হয়তো কয়েক গজ দূরে শন্নূসৈনা, এধারে একটা ঝোপের 
আড়ালে আজাদী ফৌজ। ঠিক তখনই হয়তো লাউডস্পীকারে বেজে উঠল 
সেই একই আবেদন। ঘাস খেয়ে আর কতদিন লড়াই করবে ? চলে এসো 
এঁদকে। ভালো খাবার পাবে। 


১৫৬০ 


ঘৃণাভরে জবাব দিয়েছে আজাদী ফোজ-_বেইমানি করে 'ঘি-দুধ খাবার 
চাইতে ঘাস খেয়ে থাকা অনেক সম্মানের। 

অবশাম্ভাবী জয়ের কি অভাবনীয় পারণাতি! কিছুদিন আগেও খাঁচায় 
বদ্ধ ইঞ্গ-মারিনি বাহিনী ছিল রীতিমত ভীত-সন্মস্ত। স্পমন্টই তারা বুঝে 
নিয়েছিল যে, এভাবে দীর্ঘাদন আত্মরক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। 
আজ হোক বা দাদন বাদে হোক, আত্মসমর্পণ আনবার্য। ঘটনাচক্রে তারাই 
আবার নববলে বলায়ান হয়ে উঠল ঘৃণ্য দুটি ভারতবাসীর সহায়তা পেয়ে। 
দুর্ভাগ্য ছাড়া একে আর কি বলা চলে! 

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান সাহেবের বন্তব্য ঃ 'গান্ধস ব্রিগেডের 
সহকারণী কম্যান্ড্যাণ্ট মেজর 'ব. জে. এস. গারেওয়াল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে 
না পেরে আজাদ হিন্দ দল ত্যাগ করে 'ব্রাটশ পক্ষে যোগ দেন।, 

চমৎকার য্বস্ত! এ যেন একালের একশ্রেণীর নেতাদের মত সকাল- 
বিকেল দল-বদলের খেলা আর 'কি। কিন্তু সাঁত্যই কি তাই। সাঁত্যই কি 
শুধুমান্্র দুঃখকম্ট সইতে পারোন বলেই ঘৃণ্য এ মানুষটা এ দল ত্যাগ 
করে ও দলে চলে গ্িয়োছল 2 আর কোন উদ্দেশ্যই 'ক তার ছিল নাঃ 
তা হলে জরুরী কগজপন্রগ্ীল সঙ্গে করে নিয়ে গিয়োছিল ?কসের জন্য 2 
মনের ভুলেই কি ? 

একথা সত্য যে, খাদ্য-সঙ্কট সোঁদন খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
কিন্তু সেটা কি গারেওয়াল সাহেবের একারই ? এঁ যে হাজার হাজার জওয়ান, 
যারা 'নজের দেহ পাত করে দু হাজার মাইল দূর থেকে লং মার্ট করে 
এসেছিল তারা কি সেদিন খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়ান ? মুখ বুজে সব কিছ? 
সহ্য করোন? হাজার প্রলোভন সত্তেও নিজেদের সংযত রাখোন ? 

কি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে যে এই জওয়ানের দলকে সোৌঁদন খাদ্যের 
প্রয়োজন মেটাতে হয়োছল, সে কথা তো শাহনওয়াজ খান সাহেবের অজানা 
নয়। তাঁর 'ানজের ভাষাতেই বাঁল £ 

“হাকা-ফালম পাহাড়ী অণ্ল। ফালমের উচ্চতা ৬,০০০ ফুট। হাকা 
সাত হাজার। আমাদের নিভাঁক সৈন্যরা তাদের যাদ্ধরত 
বাঁচিয়ে রাখার জন্য রোজ রসদের ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে এই উপ্চু 
পাহাড়ে উঠে আসত। শুধু চাল আর নুন, তাও মাঝে মাঝে মলত না। 

আমরা আট মাইল অন্তর অন্তর ছটা ঘাঁট স্থাপন করেছিলাম। 
প্রত্যেককে রোজ গড়ে প্রায় ষোল মাইল করে হাঁটতে হত বোঝা মাথায় 'নিয়ে।' 

মাল্লকা, এই ছিল সেদিন সাপ্লাই রক্ষা করার ইতিহাস। এমাঁন অবর্ণনীয় 
দুঃখকম্টের মধ্য দিয়েই সোঁদন আজাদী সৈনিকরা সরবরাহ-ব্যবস্থা চালদ 
রাখতে সক্ষম হয়োছল দুর্গম পাহাড়ী অণ্ল হাকা-ফালম এলাকায়। 

কই, তার জন্য তো জওয়ানরা কোন অনুযোগ দেয়ীন। কোন নালিশও 
জানায়ান। বরং সবাকছুই সৌঁদন তারা হাসিমুখে মেনে নিয়োছিল তাদের 
একান্ত প্রিয় নেতাজীর মূখ চেয়ে। হাজার হাজার জওয়ানের পক্ষে যা' 
সম্ভব হয়েছিল, গারেওয়াল সাহেবের পক্ষে তা সন্ভব হল না কেন? এ 
প্রশ্নের সদুস্তর কোথায় ? 
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শাহনওয়াজ খান সাহেব যোদ্ধা । অপর একজন যোদ্ধার প্রাত তাঁর 
মমত্ববোধ থাকাটা স্বাভাবক। 

ধকল্তু ইতিহাস বড় নির্মম। সেখানে বি*বাসঘাতকতাব কোন মার্জনা 
নেই। তাই দেশনব্রোহশরূপেই গারেওয়াল এবং প্রভুদয়াল সেখানে চিহিত 
হয়ে থাকবে চিরাদনের মত। হাজার চেষ্টা করলেও এ পাঁরচয় তাদের 
কোনাঁদনই মুছে ফেলা সম্ভব হবে না। 

গারেওয়ালেব পরে সহকারঈ কম্যান্ভ্যান্ট হয়োছিলেন সভাষের একাল্ত 
সাঁচব, বার্লিন থেকে আগত সেই আবিদ হাসান। অথচ দেখ, তার ইতিহাস 
সম্পূর্ণ বিপরীত । 

পরবতাঁকালে গোটা গান্ধী 'ব্রিগেডটাই একবার ঘেরাও হয়ে পড়েছিল 
শনুবাহনীর হাতে। চারপাশে তাদের লৌহ-বেন্টনী। হয় আত্মসমর্পণ, 
নয়তো মৃত্যু, এছাড়া আর কোন পথই সোঁদন খোলা 1ছল না, গান্ধী 
'ব্রগেডের কাছে। 

অদ্ভূত কৌশলে তিনি বেষ্টনী ভেঙে বোৌরয়ে গিয়েছিলেন মান্র এক 
কোম্পানী জওয়ানের সাহায্যে। তাবপরই ঘুরে দাঁড়য়ৌছলেন রুদ্ধ বাঘেব 
মত। শুধু নিজে বোৌরয়ে গেলে চলবে না। গোটা ব্রিগেডকে মস্ত কবতে 
হবে ওদেব এঁ বেষ্টনী থেকে। 

করেছিলেনও তাই। সে যুদ্ধে তান ষে' বীরত্ব দোঁখয়োছিলেন তাব 
তুলনা মেলা ভার। তাই পরবর্তীকালে সুভাষ তাঁকে সম্মানিত করোছিলেন 
'সর্দার-ই-জঙত পদক 'দয়ে। 

এবার পাশাপাশি ছাবটা একবার 'মালয়ে দেখ। মেজর গারেওয়াল 
এবং মেজর আ'বদ হাসান, দুজনে একই 'বিগেডের সহকারা কম্যান্ড্যাশ্ট। 
অথচ দুজনের মধ্যে কত তফাং। একজন আজো বীর যোদ্ধা বলে সর্ব 
পাঁরাঁচিত। অন্যজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতহাসে চিহিন্ত হয়ে আছে ঘণ্য 
এক দেশদ্রোহনরূপে। 

ওদিকে তখনো আজাদ সেনাদল ঘাঁটি আগলে পড়ে রয়েছে সেই 
একইভাবে । বিমান নেই। নিজেদের অবস্থানের নক্জাও শত্রুপক্ষের নখদর্পণে। 
তব তারা রস্তের বানিময়ে আর্ত আঁধকৃত অণ্ল থেকে এক ই্ও সরে 
যেতে রাজী নয়। মরতে হয়তো লড়াই করেই মরব, তবু বিনা ষুদ্ধে নাহি 
দিব সূচ্যগ্র মোঁদনী। 

এই নিয়ে অপরপক্ষেও শলা-পরামর্শ কম নয়। শুধু বোমাবর্ধণ করে 
হস্তচ্যুত ভূমি উদ্ধার করা যাবে না। তা' করতে গেলে মুখোমযীখ লড়াইয়ে 
নামতে হয়। না, সেটা সম্ভব নয়। আজাদী সোনক বেপরোয়া । ওদের 
সঙ্গে হাতাহাঁত লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব। 

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে ঘন ঘন আকাশের 'দিকে তাকাতে 
লাগলেন অবরূম্ধ ইঞ্গ-মার্ন বাহিনীর সমরনায়কগণ। এ ঈশান কোনটা 
একটু কালো হয়ে উঠেছে না! 

না, তাই বা কি করে সম্ভব ! বর্ষা আসতে এখনো তো প্রায় মাসখানেক 
বাকী। তবে কি ভগবান সত্যই মূখ তুলে চাইলেন দীর্ঘ তিনহাস 
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অবরোধের পরে ! নইলে অসময়ে এই আকাশ কালো করা মেঘ দেখা দেবে 
কেন ঈশান কোণে £ 

এঁদকে দদাশ্চন্তায় কালো হয়ে উঠলেন আজাদ বাহিনীর সমরনায়কগণ। 
অসময়ে আকাশে মেঘ কেন; এমন তো' হবার কথা নয়! মনে হয় বড় 
রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস । 

বিপক্ষ শাবরে তখন রীতিমত আনন্দ উচ্ছ্বাস। ঝড় আসছে! ঝড় 
আসছে! ঝড় আসছে ! বড় ভয়ঙ্কর এই পাহাড়ী ঝড়। একবার শুরু 
হলে আর রক্ষে নেই। কোথায় যে সব ভাঁসয়ে নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে 
পারে না। গভ্‌ সেভ দি কিং। আয় ব্বষ্ট বে'পে। 

বেশ ঝেপেই বৃন্টি এল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটয়, তারপর মৃষল- 
ধারায়। ঝর ঝর বর্ষা আর 'দিগন্তপ্রসারী কালো অন্ধকারে মনে হল গোটা 
পৃথিবীই বুঝি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। 

দিনের পর 'দিন কেটে গেল, তবু বর্ষণের এতটুকু বিরাম নেই। 
একটানা ঝরছে তো ঝরছেই। কালো আকাশটা ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হতে 
লাগল 'বদ্যতের রেখায় রেখায়। মনে হয়, এ ঝড় বুঝি আর কোনাঁদনই 
থামবে না। 

ঝড়ের এমন ভয়ঙ্কর রূপ ব্বাঝ জীবনে আর কোনাঁদনই দেখোঁন 
আজাদী সোঁনকের দল। অম্ধকার। নীচ্ছদ্র কালো অন্ধকার। শুধন ভুল 
মার জল। পাথরের পরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে সেই ফুলে-ফেপে ওঠা 
উচ্ছল জলম্োত কোথায় ষে ভাঁসয়ে 'নয়ে যাবে কে জানে ? সেই সঙ্গে 
উদ্দাম বাতাসের ঝাপটা । হাওয়ার বেগে বড় বড় বনস্পাঁতির দল এক-এক- 
িনিলাররি রিনি রান রত ঠা রা 

| 

প্রাতপক্ষের কোন ভাবনা নেই, কারণ এ যৃদ্ধের জন্য বহাঁদন ধরেই তারা 
প্রস্তুত। নিজেদের তারা সেইভাবেই গড়ে তুলেছে ধারে ধারে। 

বিপদ হয়েছে এ পক্ষের। বর্ষার মুখোমাখ হবার জন্য কোন। সাজ- 
সরঞ্জামই তাদের নেই। তাই সবর সামাল-সামাল রব। হাতিয়ার সামালকে। 
সব যাক, তবু হাতিয়ার যেন ঠিক থাকে। হাতিয়ার গেলে দুশমনের সঙ্গে 
লড়াই করব কি করে? পার তো কোন উচু জায়গায় আশ্রয় নাও। 

গকল্তু সব বৃথা । কোথায় যাবে 2 কোথায় আশ্রয় নেবে? সর্বরই যে 
জল। কোথাও এক কোমর, কোথাও বা তার চাইতেও বৌশ। শ.ধ? কানে 
আসে বাৃষ্টর ঝমঝম শব্দ আর হাওয়ার করুণ কাতরান। মনে হয়, 
পৃথিবীময় কে যেন বুক-ভাা বেদনায় চীৎকার করে কেদে কেদে ফিরছে। 

নিরুপায় বেদনায় বার বার আকাশের পানে তাকায় আজাদী ফোঁজ। 
বৃষ্টিটা একট: ধরেছে দক ! না, কোন আশা নেই। প্রলয়-ঝঞ্ধা সেই একইভাবে 
বয়ে চলেছে রণাঙ্জানের ওপর 'দিয়ে। কানে আসে জলম্রোতের ক্রন্ধ 
হৃঙ্কার। ঝড়ের দাপটে আর বজ্রপাতের শব্দে মনে হয় পৃথিবীতে যেন 
মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। 

ইতিহাসের পাতা একবার উল্টে গেলে আর তাকে ফেরানো যায় না। 
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এতাঁদন আজাদ "হিন্দ, ফৌজ ইঞ্গ-মাঁক্ন বাহনণকে বন্দশ করে রেখোঁছল 
ইম্ফলের অভ্যন্তরে । এবার তারা নিজেরাই অবরুষ্ধ হয়ে পড়ল প্রকীতির 
আভশাপে। কোথায় যাবে! জলে থৈ থৈ করছে চাঁরিদিক। সেই সঙ্গে 
প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস দেখা 'দিয়েছে পাহাড়ী নদীগ্লিতে। ফলে পথঘাট, 
খাল-বিল, নদী-নালা সব ধয়ে মূছে একাকার। 

খাদ্য নেই। যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিল্ন। সমর-সম্ভার বলতে যা 
কিছ ছিল- সব ভিজে একাকার। পথঘাট সব ডুবে গেছে জলের তলায়। 
একাঁদন পলাশণ প্রান্তরে সিরাজের স্বপ্ন ডুবে গিয়েছিল অকস্মাৎ বৃষ্টি- 
পাতের ফলে। সুভাষের স্বপ্ও কি এমাঁন করেই আজ নিঃশেষ হয়ে যাবে 
অকাল বর্ধার আগমনে ? 

না, আজাদী বাহিনী এসব মানতে রাজী নয়। ইম্ফলের ওপর থেকে 
তাদের বজ্ত্রমূন্টি শীথল করতেও তারা প্রস্তুত নয়। যে মাতৃভমিতে একবার 
তারা নিজেদের অধিকার সংপ্রাতম্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে দরকাব 
হলে তারা মার্ট' কামড়ে পড়ে থাকবে, তব; দ?শমনের সথ্গে একাদিন না 
একাঁদন শেষ মোকাঁবলা তারা করবেই। নেতাজীর আজাদ সৈনিক না 
তাবা £ 

তব্য এবারের মত তোমাদেব ফিরে যেতে হবে ভাই। তাছাড়া কোন 
উপায় নেই। 

কভি নেহি ! গজে ওঠে আজাদী ফৌজ, এখান থেকে আমরা এক ইণ্িও 
সবে যেতে রাজী নই। জান কবুল! 

কিন্তু খাবার! খাবার পাবে কোথায় ? পথঘাট, নদী-নালা সবাঁকছ্‌ 
ভেসে গেছে বন্যার জলে। এ অবস্থায় কোথায় পাব আমরা হাজার হাজার 
লোকের খাবার ? 

কেন, খাবারের অভাব কি? এঁ তো বন্যার জলে কত শ্যাওলা, কত 
লতা-পাতা ভেসে এসেছে। ওই দিয়ে আমাদের 'দাব্য চলে যাবে। তা বলে 
দুশমনকে কোনরকম খাতির নয়। ট*ট 'ছ*ড়ে ফেলব না! 
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িল্তু তোমরা সৈনিক। হুকুম যে তোমাদের মানতেই হবে। 

না, এ হূকুম আমরা মানব না। নেতাজীর আদেশ- দিল্লী যেতে হবে। 
তা হলে কেন আমরা ফিরে বাব এখান থেকে ঃ কাঁভ নৌহ ! 
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তবু তোমাদের এবারের মত ফিরে যেতে হবে ভাই। হুকুম তো আর 
অমান্য করা চলবে না। 

এ হুকুম কৌন দিয়া ? ড11)০ 014676 0119 £০0681? এ তো জাল 
হুকুম। এ হুকুম আমরা মানিনে। কার সাধ্য এখান থেকে আমাদের নড়ায় ' 
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কিন্তু আজাদী সৈনিক হয়ে তোমরা হুকুম মানবে না 2 

আলবৎ মানব। কিন্তু আমাদের সাফ কথা-একমা্ন নেতাজশ ছাড়া 
আর কারো হুকুম আমরা মানিনে, মানব না। 

কিন্তু এ ষে নেতাজীরই হ-কুম। 

নেতাজী! নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রাতটি আজাদী সোনিক, নোহ! 
নোহ ! নেতাজী কখনো এ হ-কুম দিতে পারে না। ঝুট বাত্‌। 

ঝুট বাত্‌ নয় ভাই। এই দেখো নেতাজীর নিজের হাতে লেখা 
হুকুমনামা। 

নেতাজী ! সর্বস্ব হারালে মানুষের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেই 
বাকুল বিভ্রান্ত দৃম্টিই ফ?টে উঠল জওয়ানদের চোখের তারায়। নেতাজী 
এ আদেশ দিয়েছেন 2 তিনি ফিরে যেতে বলেছেন আমাদের সবাইকে ! 

হ্যাঁ, ভাই। বলেছেন, বর্ষার জন্য আমাদের এখান থেকে সরে গিয়ে 
এমন কোথাও অবস্থান করতে হবে, যেখান থেকে পাঁরাষ্থাতর মোকা বলা 
করা সহজ। এ অবসরে আমাদের যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ করে নিতে 
হবে, যাতে বর্ষা শেষ হলেই আবার আমরা আন্রমণ শুরু করতে পারি। 
বলেছেন, _এটাই আমাদের শেষ লড়াই নয়। আরো অনেক লড়াই আমাদের 
করতে হবে এমনি করে। আরো অনেক রন্ত দিতে হবে। দিতে হবে আরো 
অনেক প্রাণ। কিন্তু এ পারাস্থাততে এখানে থেকে এভাবে আত্মহত্যার কোন 
অর্থ হয় না। তাই আমি আদেশ করাছ-_তোমরা ফিরে এসো। 

ফরে যাব ! নিষ্ঠুর একটা উপলান্ধি, নিজ্ষল হাহাকারের মতই যেন বেজে 
ওঠে আজাদী সৈনিকদের কন্ঠে। এ পর্যন্ত আমরা একটা লড়াইতেও 
হারিনি, তব কিনা আমরা ফিরে যাব এখান থেকে ! হায় ভগবান ! 

এর জন্যই কিনা আমরা পাহাড়-পর্বত তুচ্ছ করে দু হাজার মইল দূর 
থেকে পায়ে হেটে এখানে এসোছিলাম £ এর জন্যই কিনা আমর৷ সাতাশ 
হাজার সাথীকে বাল দিয়েছিলাম ? এত কম্ট, এত অনাহার,_এসব কি এর 
জন্যই নিঃশব্দে সহ্য করোছিলাম ? হায় আল্লা ! হায় ঈশবর ! এই কি আমাদের 
ভাগ্যালীপি ! 

নেতাজীর আদেশ। তব্‌ মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। এত 
দুর পথ এসে আবার 'ফিরে যাব ! জন্মভূমি থেকে ফিরে যাব! তার আগে 
এক কাজ করলে' হয় না! আমাদের মধ্যে যারা অসহস্থ, তারা তো এমনিতেই 
মারা যাবে। তার চাইতে লড়াই করেই মাঁরনে কেন! হ্যাট তাই হোক। সবাই 
আমরা প্রাণ দেব লড়াই করে। 

'আমি তাদের এই প্রস্তাবে সম্মাত 'দয়েছিলাম। বলেছেন শাহনওয়াজ 
খান সাহেব, শকল্তু জাপান লিয়াজোঁ অফিসার আমাদের এই অভিপ্রায় 
জানতে পেরে লেতাজশর কাছে এক বিশেষ জরুরণী বার্তা পাঠান। নেতাজী 
এই খবর পেয়ে আমাকে পশ্চাদপসরণের জন্য কড়া হকুম পাঠালেন। টোনক 
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হিসেবে তাঁর এই আদেশ মেনে 'নয়ে কালেওয়াতে ফিরে যাওয়া ছাড়া 
আমার আর কোন গত্যল্তর রইল না।” 
কল্তু এঁ জাতীয় পতাকা! না, জাতীয় পতাকার অবমাননা আমাদেব 
সইবে না। একাঁদন ময়রাং-এর এই হেড কোয়ার্টার্সশনর্ষে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করেছিলেন ইনটেিজেন্স গ্রুপের কর্ণেল এস. এ. মাঁলক সাহেব। 
দশর্ঘ তিনমাস বাদে তিনিই আবার সেই জাতীয় পতাকা তুলে নিলেন 
মর্মস্পশা একাঁট অনুজ্গানের মধ্য 'দিয়ে। 
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সারিবদ্ধভাবে দাঁড়য়ে আছে আজাদী ফৌজ। দু চোখে তাদের অশ্রুর 
বন্যা। এই দেশ, এই মাঁট তাদের কত প্রয়। আবার ষে কোনাদন তাদের 
এই মাতৃভূমি থেকে এমন করে 'বদায় নিতে হবে তা কে জানত! 

দায় ময়রাং! বিদায় বিষেণপুর ! বিদায় ইম্ফল ! একমাত্র তোমাদের 
কোলেই আমরা সাতাশ হাজার জওয়ান সারথীকে রেখে গেলাম চিরাদনের 
মত। দেশের জন্য তাদের এই নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের ইতিহাস সবাই ভূলে 
গেলেও তোমরা কোনাঁদনও ভুলো না যেন। 

এযাবাউট্‌ টার্ণ! লেফট--রাইট, লেফট২-রাইট, লেফট.... 

দেখতে দেখতে আজাদী ফৌজ 'মালয়ে গেল দাঁন্টর আড়ালে । শুধু 
যাবার আগে মাতৃভূমির পদপ্রান্তে রেখে গেল একাঁটি নীরব প্রণাম। মাগো, 
আবার যেন আমরা তোমার কোলে ফিরে আসতে পাঁর। তোমার কোলেই 
যেন আমরা শেষানঃ*বাস ফেলতে পাঁর। জয় হিন্দ, ! 


আজাদী ফৌজ ফিরে চলেছে ইম্ফষল ত্যাগ কৰে। 

কোহিমা সেক্রের বাহিনী যাবে তামূতে। বিষেণপুর সেক্টরের বাহনীর 
লক্ষ্য-_টিভ্ডিম। 

দেহ টলছে। পা কাঁপছে। অসহ্য যন্ত্রণায় বোবা বুকটা ফেটে পড়তে 
চাইছে। তব্‌ তারা নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে কোনরকমে । 

পুঞ্জ পুঞ্জ কালার মেঘ জমে উঠেছে মনে । কিন্তু সেকথা কাউকে বলার 
নয়। কাউকে বোঝাবার নয়। সে দুঃখ তাদের একার । 

এঁ যে দূরে ইম্ফল দেখা যাচ্ছে। এ যে ময়রাং। এঁ যে এখনো কোহিম্া 
দেখা যাচ্ছে অনেকটা উত্তরে। আর 'বিষেণপুর ! না, বিষেণপুর আর দেখা 
যাচ্ছে না। বিষেশপুর হারিয়ে গেছে। চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। 

ডঃ বা. মর ভাষায় £ 

'ভারতশয় ফৌজের কথা বলতে পাঁর। এই যে তাঁদের হাতের মুঠো 
থেকে জয়কে ছিনিয়ে নেওয়া হল, এর দুঃখ তাঁদের ভীষণভাবে বেজে ছিল। 
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স্বদেশের মৃত্তিকায় পদার্পণের পর থেকেই আশায়-_আগ্রহে তাঁদের চিত্ত 
এমনভাবে মাঁথত হচ্ছিল যে, পরাজয়ের আঘাতে তাঁরা যেন স্তাঁম্ভত হয়ে 
গেল।: 

আবার সেই পথ-পারিক্রমা। আবার সেই দণর্ঘ মানুষের 'মাঁছল। 

কাজটা কল্তু মোটেই সহজ হয়ানি মল্লিকা । সোঁদন ফেরার পথে আজাদ 
বাহিনীকে যে মুল্য দিতে হয়োছল, তা সত্যই বড় মর্মান্তিক। বোধহয় 
পাথবীর কোন সেনাবাহিনীকেই এতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়ান 
যুদ্ধের ইতিহাসে। 

ভুন্তভোগী মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান সাহেবের লেখনশ থেকেই 
তার খানিকটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 

..ভীষণ বর্ষা শুরু হয়ে গেল। একটা কাঁচা পাহাড় পথ দিয়ে 
আমাদের রসদ আমদানি করা হত, প্রবল বর্ষণে সে পথ একেবারে ধসে 
গেল। ফলে সবরকম সরবরাহ পথ বন্ধ হল। ক্রমশঃ আমাদের রসদও ফুরিয়ে 
গেল। 

সৈন্যরা নাগাপল্লী থেকে অনেক কন্টে দুটি চাল সংগ্রহ করে আনত। 
জংলশী ঘাসের সঙ্গে তাই 'সম্ধ করে খেয়ে কোনরকমে প্রাণ ধারণ করত। 
একটু নুনও তাদের জোটোনি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসব খেয়ে ব্লমশঃ তার! 
দুর্বল হয়ে পড়ল, তব ব্রিটশের সামনে থেকে পশ্চাদপসরণের কথা তাদের 
একবারও মনে হয়নি। 

ওষুধপন্রও সব শেষ হয়ে গেল। ভান্তাররা রাগীর চিকিৎসা করবেন- 
এমন কিছুই ছিল না। তার উপর আবার সেই জঙ্গলে অসংখ্য বড় বড় 
মাছ- মানুষ বা জন্তুর দেহে কোথাও একট, ক্ষত পেলে অমাঁন তারা 
সেখানে গিয়ে বসবে, তারপর আধঘন্টা ষেতে না যেতেই সেই ক্ষতস্থানে 
দেখা দেবে রাশি রাশি পোকা । আধকাংশ ক্ষেত্রে সেই অসহ্য যল্মণা থেকে 
রেহাই পাবার জন্য সৈন্যরা নিজের হাতে গুলী" করে আত্মহত্যা করেছে। 

এ সময়ে কোহিমা থেকে প্রত্যাবর্তন করা যে ক কান কাজ তা বলে 
বোঝানো যাবে না। কোন দেশের কোন সেনাবাঁহনীকেই ব্যাঝ এমন 
কঠিন পশ্চাদপসরণ করতে হয়ান। প্রবল বারিপাতে রাস্তাঘাট সব ধুয়ে 
মুছে গেছে। যে সব নতুন রাস্তা তৈরি করা হল তাতে প্রায় একহাটি; কাদা, 
দলের অনেক লোক পথ চলতে গিয়ে এ কাদায় আটকে পড়ে মারা গেল। 

এ সময়ে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা আমাদের 'ছিল না। তাছাড়া অনেকেই 
আমাশয় ও ম্যালো'রিয়ায় ভূগ্গছল। কারো শরীরেই এমন সার্মথ্য ছিল না 
যে, অন্যকে সাহায্য করে। চারদিন আগে মারা গেছে, এমন ঘোড়ার মাংস 
খেতেও এ সময়ে সৈন্যদের আম দেখোছি। রাস্তার দুধারে পড়ে রয়েছে শত 
শত জাপানী এবং ভারতীয় সৈন্যের মৃতদেহ । এদের কেউ মরেছে ক্লান্তিতে, 
কেউ অনাহারে, আবার কেউ বা এত দঃখকস্ট সহ্য করতে না পেরে নিজেই 
নিজেকে শেষ করেছে। ব্রিটিশের হাতে বন্দী হবার চাইতে আত্মহত্যাকেই 
তারা শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছে। 

আমাদের প্রায় সব ব্যবস্থাই তখন নম্ট হয়ে গিয়েছিল। ডান্তারদের 
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চিকিৎসা করার মত কোন ওষুধপন্র ছিল না। তাছাড়া তারা নিজেরাও 
আমাশয় এবং ম্যালোরয়াতে ভূগাঁছলেন। আশেপাশের জঙ্গলে বড় বড সব 

মৃতদেহের উপর বসে 'দিবারান্র ভনৃভন্‌ করত। এ ছাড়া আরো কত 
রকম বাঁভংস দৃশ্য যে দেখা যেত তা বর্ণনা করা অসম্ভব। যে একবার সে 
দৃশ্য দেখেছে জীবনে সে তা কখনোই ভুলতে পারবে না। 

একদিন আমি এক আহত সৈনিকের দেখা পেলাম পথের ধারে। কখন 
মৃত্যু এসে তার সমস্ত জবালার অবসান ঘটাবে তারই জন্য সে অপেক্ষা 
করছিল। ক্ষতস্থানে তার কিলাবল করছিল' অসংখ্য পোকা। বোঝা যাষ 
মৃত্যুর আর বেশি দেরী নেই। 

আমাকে দেখেই সে চোখ মেলে তাকাল, তারপর ওঠার চেষ্টা করল 
কিন্তু সে সাধ্য তার ছিল না। সুতরাং আমাকেই সে ইঞ্গিত করল ৩াব 
কাছে বসে একটি কথা শোনার জন্য। কথাগুলো বলার সময় তার দুচোখ 
দিয়ে জল পড়ছিল। সে বলল- আপন ফিরে যাচ্ছেন, নেতাজীর সহ্গে 
নিশ্চয়ই আপনার দেখা হবে। কিল্তু আমার আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে 
না। তাঁকে আমার জয় 'হন্দ জানিয়ে বলবেন, তাঁর কাছে আম যে 
অঞ্গশকার করোছিলাম, সে অগ্গকার আম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। 
ক করে আমার মৃত্যু হল সেকথা তাঁকে আপাঁন খুলে বলবেন। জীবন্ত 
অবস্থাতেই আমার দেহ পোকায় কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে--তাও বলবেন। 
আর একথাও তাঁকে বলবেন-এই নিদারুণ যন্ণার মধ্যেও আম এক 'দবা 
আনন্দ ও অপূর্ব শান্তি উপলব্ধি করছি। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমাব 
পিন রাদ রা রানি রাজি রি রিনি 

| 

শুধু এই একাঁট নয়, রোজ এমনি শত শত ঘটনা ঘটত। সৈনাবা 
এতখানি মনের বল যে কি করে পেল ভাবলে অবাক হতে হয়। জাঁবনেব 
শেষ মুহূর্ত পর্য্ত নেতাজী এবং তাঁর কাছে ওরা যে অঙ্গীকার কবেছে 
সেকথা ভুলতে পারেনি। 

বহাদন দেখোঁছ- আমাশয় এবং বোরবোরতে ভুগে সেনাদের মুখ ও 
পা ভীষণভাবে ফুলে গেছে। এত দুর্বল যে, আর এক পাও চলার সাধ্য 
নেই। সে অবস্থায় তাদের আফসার এসে হয়তো বললেন- নেতাজণীর কাছে 
কি অঙ্গীকার করেছ তা কি তোমরা এর মধ্যেই ভুলে গেলে £ বীবের মত 
তোমরা সব দুঃখকম্ট সহ্য করবে-এই কি তোমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল না? 
এখান থেকে আর মান্র পণ্সাশ মাইল দূরে কালেওয়াতে নেতাজী আমাদেব 
জন্য পথ চেয়ে আছেন। ওখানে গিয়ে তাঁকে কি তোমাদের দেখতে ইচ্ছে 
করে না? 

এসব বলে অফিসার যেই তাদের উঠে চলতে হকুম দিতেন, অমনি 
যেন তাদের নিজাঁব দেহে কোন যাদৃমন্ে বল ফরে আসত। আমি এমনও 
দেখোছ যে, কোন কোন রুগ্ন সৈনিক নেতাজীকে একবার দেখার জন্য 
হামাগাঁড় দিয়ে এই পণ্াশ মাইল আতিরুম করার চেম্টা করছে। অনেকে 
এমান করে এই পণ্সাশ মাইল গিয়ে নেতাজণীকে দেখামা্র হাসিমুখে মৃত্যু 


১৬৮ 


বরণ করেছে। তাদের মনে এই শান্তি যে, পরমীপ্রয় নেতাজশর দেখা তারা 
পেয়েছে। 

এমনি করে! হটি? সমান কাদা-পাঁকের পথ বেয়ে গুলী-গোলা ও মোঁসন- 
গানের অগ্নিবর্ধণের মধ্য দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈন্দলকে 
পায়ে হে*টে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল । 


খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সভাষ। ফেরার পথে আজাদী 
বাহনীকে যে এতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে, একথা বোধহয় 
তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। 

একান্ত প্রিয় আজাদী ফৌজকে রক্ষা করার জন্‌ সুভাষের সোঁদনের 
সেই প্রচেম্টা সম্বন্ধে 'ব্রাটশ মুখপাত্র হউ টয়-এর বন্তব্য ক শোনা যাক £ 

“তৎক্ষণাৎ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আতর্তাণের কাজে । ইতিমধ্যে উত্তর- 
বর্ময় শাবির. চিকিৎসালয় ও বিশ্রামকেন্দ্র তৈরী হয়েছে। যানবাহন- 
ব্যবস্থারও কিছুটা সুরাহা হয়েছে। রেঙ্গুন থেকে গুদামজাত রসদ ও 
বাজারের জিনিসপন্্র পাঠানো হতে লাগল। জামাকাপড় এবং বুট সংগ্রহ 
করা হল। নতুন একটি হাসপাতালও খোলা হল। সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের 
মেডিকেল অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যান্য চাকৎসকদের বাভন্ন 
স্থানে পাঠানো হল।” 

এখানেই থামলেন না সুভাষ । যতদূর সম্ভব সুখ-সূবিধার ব্যবস্থা 
করে অবশেষে নিজেই একাঁদন তান চলে গেলেন বিভিন্ন হাসপাতালে 
অবাঁস্থত অসুস্থ আজাদী সোনিকদের কাছে। ওরা যে তাঁর বড় পপ্রয়। 
এ সময়ে ওদের কাছ থেকে তান দূরে থাকবেন 'কি করে ? 

প্রায় দুহাজার আজাদী সোনিক তখন অবস্থান করছিল মেমিও 
হাসপাতালে। কেউ ভূগ্গাছল ম্যালারয়ায়, কেউ আমাশয়ে, কেউ বা 
আঘাতজনিত দুম্টক্ষতে। 

দেখাশোনার ভার নিয়েছেন ঝাঁসির রাণীবাহিনীর মেয়েরা। একটি 
ভাইকেও তাঁরা বিনা শশ্রুষায় মরতে দিতে রাজী' নন। বিশেষ করে মান্র 
ষোল বছরের মেয়ে কুমারী বেলা দত্তর তো কথাই নেই। যেভাবে তান একাই 
৮৫ জন রোগণকে সেবা-শশ্রুধা করে চলেছেন তা চোখে না দেখলে ব*বাস 
করা শল্ত। 

আশ্চর্য ব্যাপার ! নিমেষে ষেন সবার রোগ-শোক সব দূর হয়ে গেল 
সুভাষের দেখা পেয়ে । নেতাজশ ! নেতাজী ! নেতাজী তাদের দেখতে এসেছেন, 
এ আনন্দ তারা রাখবে কোথায় ? 

তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না তো ভাই? জানতে চাইলেন সুভাষ । 

না-না। নিমেষে সরব হয়ে ওঠে অসুস্থ যোদ্ধার দল, বেলা দাদি থাকতে 
কষ্ট হবে কেন £ বাঁড়তে মাবোনও এর চাইতে বোশি করতে পারত না 
নেতাজী । | 

খুশি হয়ে সুভাষ সেইদিনই বেলা দত্তকে নায়েক পদ থেকে উন্নীত 
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কন্ললেন হাবিলদার পদে। এই তো চাই এমান মেয়েই তো আজ সবচাইতে। 
বেশি দরকার রাণীবাহনীতে। 

তারপর, তোমার খবর কি? প্রশ্ন করলেন আর একজন রা 
সৈনিককে, কবে সেরে উঠছ বলো ? | 

কবে। জবাব দেয় আজাদী যোদ্ধা, আপানি যোদন আবার আমান 
যুদ্ধে যেতে আদেশ করবেন, সেইদনই আমি সেরে উঠব নেতাজী । 

এমনি কত কথা। কত ঘটনা। কত টুকরো টুকরো ছাঁব। শুনলে 
স্বপ্ন বলে মনে হয়। অথচ সব সত্য। একবার তাদের নেতাজীর দেখা পেষেছে 
কি ব্স। অমান এতাঁদনকার এত দুঃখ কম্ট, এত মর্মান্তিক বিপর্যষ 
সব ধুয়ে মুছে একাকার। 

পনর্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ 
জীবনেব পণ্য চেষেছে ডুবিয়ে দিতে 
নিন্দার তলা পঙ্কের মধ্যে।* রবীন্দ্রনাথ 

আজাদ 'হন্দ ফৌজ ফিবে গেল ভারতবর্ষ থেকে । বেখে গেল 
স্বাধীনতা-সংগ্রামেব এক গোৌরবোজ্জবল কাহনা, যা প্রাতাঁট বাত মান্ষ 
স্মবণ করবে যুগ য.গ ধরে। 

কেউ কি সোদন আমবা জানতে পেবোছলাম ইম্ফল বণাঙ্গনে মহাক্ষত্রিষ 
া এই অবিস্মবণীয় সংগ্রামে কাঁহনী *» ভাবতে পেবোছিল।ম ক 

2 

না, পাঁবান। ঘবেব ছেলে ঘবে ফিরে এসে আবাব নিঃশব্দে দূঝে 
চলে গেছে একথা সোঁদন আমাদের কজ্পনারও বাইবে 'ছল। 

কাবণ কিঃ কাবণ চতুব ইংবেজেব প্রচাববকৌশল। “জাপান ভাবত 
আক্রমণ কবেছে'__এটাই ছিল সেদিন তাদের প্রচারের মূল কথা। কি 
রেডিও, কি সংবাদপন্ন কোথাও আজাদ 'হন্দ ফৌজেব কোনবকম উল্লেখ 
থাকত না। যেন আজাদ হিন্দ ফৌজের নামই শোনোন তাবা। 

প্রযোজন হলে বলত--4910917555 110811750 17100) €0018101 
(3. 1, 7,107) 1 সোজা কথায়_-জাপানেব পুতুলবাহিনী। সে যে আসলে 
আমাদের ভারতবর্ষেরই মাীন্তফৌজ, তা কে জানত £ 

কেন সভাষ সম্বন্ধে ব্রীটশের পদে পদে এত সতর্কতা ? কেন সভাষেব 
নামে তাদেব এত জালা 2 কি এব কারণ ? 

ভষ। ভয়। ভষ! দাবুণ ভয়! শুধুমান্র বাণী আব ববৃঁতি দানেব 
মধ্যে সুভাষ বোসের সংগ্রামী জীবন সীমাবদ্ধ নয়। লোকটা অসাধ্য সাধন 
করতে জানে। এমন একগ:য়ে লোককে ভয় না কবে উপায় আছে 2 

সেই ভয়ঙ্কর লোকাঁট এবার তাঁর আসল মৃর্ত ধরে একেবারে ইম্ফলেব 
দ্বারপ্রান্তে এসে হাঁজর হয়েছেন, একথা তাঁর দেশবাসী জানতে পাবলে 
রক্ষে আছে £ ঠেলে আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবে না! সুতরাং চেপে 
যাও। সবাঁকছ্‌ চেপে যাও। সাবধান ! সুভাষ বোসের উপস্থিতির কথা 
কেউ জানতে না পারে। খুব হ*শিয়ার ! 
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অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ববাভন্ন বেতারকেন্দ্রু থেকে সভাষ 


প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন কম নয়, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে 
তার সেই প্রচেম্টা খুব একটা কার্ষকরা হয়ান। খুব কম লোকই সৌঁদন 


জানতে পেরেছিল দক্ষিণ-পৃরব এশিয়ার এই নবজাগরণের কথা । 

তার কারণও ছিল। প্রধান কারণ, শন্রুপক্ষের খবর শোনা সম্বন্ধে 
সরকারী বিধি-নিষেধ । তাছাড়া আজকের মত ঘরে ঘরে সোঁদন এত রোঁডওর 
প্রচলন ছিল না। সর্বোপরি রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙকক, সাইগন, নানাকং 
ইত্যাদ বেতারকেন্দ্রগুলি এমন কিছ শান্তশালী ছিল না. যা অল ইন্ডিয়া 
রেডিওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। প্রায় শোনাই যেত না। অনেক কসরত 
করে যাও বা শোনা যেত, তারও বোঁশর ভাগই' ছিল অত্যন্ত অস্পস্ট। 
এখানকার অভিজ্ঞ বেতার-কুশালগণ একই সময়ে, একই তরখ্গে এমন 
কতগুলো শবশ্্রী যান্ত্রিক শব্দ প্রচার করত, যার ফলে বন্তব্য বিষয় বুঝে 
ওঠা রীতিমত কম্টকর 'ছিল। 

বেতারের পর সংবাদপন্র। সেখানেও রাতিমত নিষেধাজ্ঞা । সেন্সার না 
করে একটি লাইনও প্রকাশ করা চলত না। ফলে সেখানেও সেই একই 
বন্তব্য। অর্থাৎজাপানই আক্রমণকারী। আজাদ হিন্দ ফৌজ বলে কোন 
কিছুর আস্তত্ব নেই। 

তাছাড়া ছিল 'বাভন্ন অপপ্রচার। সুভাষ দেশের শত্রু, সুভাষ কুইসাঁলং, 
এ তো অন্টপ্রহর লেগেই ছিল কানের কাছে। 

শুধু ব্রিটিশ নয়, এ ব্যাপারে 'ব্রিটিশ-বন্ধ, ভারতীয়রাও সোঁদন কিছ 
কম করোনি সুভাষের 'বরুদ্ধে। যে সুভাষ সাম্রাজ্যবাদ 'ব্রাটশের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে পারে, সে কখনো দেশের শত্রু না হয়েই পারে না। সুতরাং 
'ব্রাটশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে রুখতেই হবে। 

শুধু ভারতবর্ষে নয়, বাইরেও সেদিন কছু কম কুৎসা করা হয়ান 
সৃভাষের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে সমান তৎপর ছিল 'ব্রাটশবাম্ধব মার্কন 
যক্তরাষ্ট্র। প্রমাণ তখনকার সময়ের সংবাদপত্রগ্দীল। সেখানে ক মাঁক্ন, 
ক 'ব্রাটশ, ি 'ব্রাটশ-বন্ধঃর দল, সবারই বন্তব্যাঁছল এক ও আঁভন্ন। 
অর্থাং_সবাই সাধু। সবাই ভাল। সবাই ভারতবর্ষের পরম বান্ধব! শত্রু 
শুধু একজনই, নাম তাঁর সুভাষচন্দ্র বস5। 

তাই কিছুই সেদিন আমরা' জানতে পারিনি মাল্পকা। ওরা আমাদের 
জানতেই দেয়াঁন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা চূড়ান্ত পর্যায় 
তখন শুরু হয়ে গেছে ইম্ফলের রণাঙ্গনে । 

আজই কি সে কাঁহনী খুব একটা জানি আমরা 2 লেখা হয়েছে কি 
সেই ্রতিহাঁসক স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন প্ণাঙ্গ হীতিহাস ? 

না, হয়নি। বোধহয় হবেও না আর কোনাঁদন। ফলে সব কিছুই আজ 
অস্পষ্ট কতগুলো রেখাচিন্র হয়ে বেচে আছে মানুষের মনে। একদিন তাও 
হয়তো থাকবে না। নতুন দিনের নতুন হাঁতহাসে একথাই হয়তো শব্ধ 
লেখা থাককে_একদা এদেশে সুভাষ বসু নামে একটি ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছলেন। তান ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারয়াছিলেন । 


১৬৯ 
সনভাষ য়)--১১ 


জশবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তব তা পেতে হয়৷ 
তবু তা মেনে নিতে হয়। তা বলে সংগ্রাম কোনাঁদনও পিছিয়ে যেতে পারে 
না। তাই সাময়িক বিপর্যয়ে দমে না গিয়ে আবার সুভাষ মেতে উঠলেন 
নতুন করে। ডঃ বা. ম.-র ভাষায় £ 
পসরণের পালা এল, এবং 'িবধবস্ত শবপর্যস্ত আজাদ হিন্দ ফোঁজেব 
ট,করো টুকরো অংশ দিয়েই যখন গড়ে তোলা হল এক প্রায় নতুন 
সেনাবাহিনী, তখনই সম্ভবত স:ভাষচন্দ্রুকে তাঁর দীপ্তময় মাঁহমায় আমবা 
প্রত্যক্ষ করোছি। সেই সঙ্কটের মধ্যেই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্মাট তান 
খজে পেয়েছিলেন, সেই দর্ধোগের 'দিনগর্ণলতেই প্রকট' হয়েছিল তাঁর 
শ্রেন্ঠ রূপ। মুখে বিষাদের ছায়া, কিন্তু বুকে তখনও দুজয় সাহস, যু্ধ 
চালিয়ে যেতে তখনও 'তনি সমান বদ্ধ-পারকর। আম লক্ষ্য করেছি 
ইম্ফলের ব্যর্থতার জন্য কাউকে তান দোষ দেনান।, 

কি লাভ জাপান বা আর কাউকে দোষ দিয়ে! জাপান সমদদ্রনির্ভব 
জাত। এীশয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড তখন তাদের দখলে । সেই বহম্দুর-বিস্তৃত 
'বরাট ভূখণ্ডে যোগাযোগ এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা বজায় রাখার মত যথেষ্ট 
জনবল তার কোথায় ? 

তাছাড়া জাপান নিজেই তখন িব্রত। ১৫&ই মে বিরাট শান্ত 'নিষে 
মার্কন বাহিনী অবতরণ করেছে সাইপান দ্বীপে । এ অবস্থায় জাপান 
যে তার ছড়ানো-ছিটানো শন্তকে যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে এক জায়গায় 
কেন্দ্রীভূত করতে চাইবেএ তো খবই স্বাভাবিক। 

তা বলে এঁ ণহকারা কিকান' আর নয়। ইম্ফল অপারেশনের যাবতীয় 
সরবরাহ এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল এঁ 'হিকারী কানের উপর। 
তাদের অব্যবস্থাই যে এই বিপর্যয়ের জন্য অনেকখানি দায়, তা কোনরকমেই 
অস্বীকার করার উপায় নেই। 

অবশ্য বর্মায় তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব-একথা সত্য। একথাও সত্য যে, 
শহকারঈ কিকানের এই ব্যর্থতার জন্য শুধু আজাদ 'হন্দ. ফৌজ নয়, জাপানী 
সেনাদেরও গছ কম মূল্য দিতে হয়ান। তাদেরও দ£ঃখ-কম্ট এবং 'বিপর্যয়েব 
সম্মুখীন হতে হয়েছে সমানভাবেই। তবু যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় 
এ যান্তি অচল। সুতরাং যথেস্ট হয়েছে। আর নয়। 


কেন এই বিপর্যয় ঃ কেন আমাদের ফিরে আসতে হল ইম্ফল থেকে ? 

সব কিছ একাঁদন সদভাষ বিশ্লেষণ করে বললেন নল্মণা-সভার সদস্য- 
দের কাছে। ভুল-ন্রংট আমাদেরও কিছ; ছিল। আমরা আক্রমণ শুর 
করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। জানুয়ারিতে যাঁদ আমরা শুরু করতে 
পারতাম, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতো। 

এ আভিযান থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম 2 উত্তরঃ এই আঁভষানে 
আমরা আগ্মিমল্গে দীক্ষিত হয়েছি। আমাদের সেনাদের আত্মপ্রত্যয়ও বহ- 


্ ১৬৭ 


গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের ভিভিশনাল কম্যান্ডার ও আঁফসাররাও 
অনেক অভিজ্ঞতা সণ্চয় করেছেন। ও 

আর একটি ভ্রাট-রসদ এবং ওষুধপন্রের জন্য জাপানদের উপর নির্ভর 
করা। না, ও পথে আর নয়। এখন থেকে আমাদের সরবরাহের দায়ত্ব 
আমরা নিজেরাই নেব। দাক্লিত্ব বহন করবেন আমাদের সরবরাহ বিভাগের 
সচিব-শ্রীপরমানন্দ। এ ছাড়া একটি পররান্ট্র বিভাগও দরকার। তার প্রধান 
পনি টিভির গে রানানঃ আর চাই উপযুস্ত একাঁট সমর- 

রর ] 

মোট বারো জনকে নিয়ে গাঠত হল সমর-পারষদ। এরা হলেন 
যথাক্রমে ঃ 

জেনারেল ভোঁসলে, জেনারেল চ্যাটাজাঁ জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী, 
কর্ণেল আজিজ আহম্মদ, কর্ণেল ইশান কাঁদর, কর্ণেল হবিবুর রহমান, 
কর্ণেল গুলজারা সং, শ্লীপরমানন্দ, এন. রাঘবন, কর্ণেল আই. জে. ফিয়ান", 
শাহনওয়াজ খান এবং সুভাষ স্বয়ং। 

আবার সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র। বর্ষার জন্য সাময়িকভাবে 
পিছিয়ে এলেও লড়াই আমাদের শেষ হয়নি। নতুন করে আবার এ লড়াই 
শুরু হবে বর্ষার পরে। সবাই প্রস্তুত হও। 

আইপো (10০), কুয়ালালামপুর, পেনাং, সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গদন 
প্রাতচ্ঠিত সামারক শিক্ষাকেন্দ্রগ্ীলকে আরো বিস্তৃত করা হল সুভ।ষের 
নির্দেশে । উপায় কি! ডাক শুনে দলে দলে লোক আসছে ববাভন্ন দেশ 
থেকে । আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। কাতারে কাতারে । তাদের সবাইকে ঠাঁই 
দিতে হবে তো। 

দেখতে দেখতে ফৌজের সংখ্যা দাঁড়াল পণ্াশ হাজার। ২নং ডিভিশন 
আগেই গড়ে উঠেছিল। কর্ণেল জি. আর. নাগরের নেতৃত্বে এবার গড়ে 
উঠল ৩নং ডাভশন। 

বর্ধা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্স এবং স্থায়ী 
বাহনীগ,লোকে রাখা হল বর্মার বাঁভল্ন কেন্দ্রে। অনেকটা এইভাবে ঃ 

ভাভশনাল হেড কোয়ার্টার্স-_ মান্দালয়। সুভাষ ব্রিগেড-_ বুদালন। 
গান্ধশ ব্রিগেড-_মান্দালয়। আজাদ 'ব্রগেড-_ছাউনগাঁও। বেস হাসপাতাল 
মোমও এবং মানিওয়া। 


২১শে সেপ্টেম্বর শহীদ-দিবস পালিত হল রেঞ্গনে। 

মল্লিকা, আজ থেকে উনাব্রশ বছর আগে রেঞগানের জ্বল হলে 
অনুষ্ঠিত এই শহশদ-দিবসে সুভাষ এমন একটি দাবা জানিয়েছিলেন, যা 
আজো অক্ষয় অমর 'হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। 

প্রথমে বাভন্ব বস্তা একে একে তুলে ধরলেন শহীদ ভগৎ সিং, শদকদেব, 
রাজগুর, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন এবং 
চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীদের নিঃশেষে আত্মবিদর্জনের কথা । কেউ 
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বললেন বাংলার দুঃসাহসী আগ্মকন্যা প্রীতিলতা, শাচ্তি-সুনপীতি, উজ্জবলা 
মজুমদার এবং বাঁণা দাসের কর্মকান্ডের কথা । কেউ বা শোনালেন মৃতযুজয়া 
শহীদ যতান দাসের এরীতহাসিক অনশনের কাহিনী । একটার পর একটা। 
অসংখ্য কাহনী। অসংখ্য ঘটনা । 

শ্রোতার দল অসাড়, 'নিস্পন্দ। অগাঁণত শহীদের এই নিঃশেষ আত্ম- 
বিসজনের ইতিহাস এতাঁদন বুঝি তাদের কঞ্পনারও অতাঁত ছল। 

সবশেষে জনগণের কাছে সেই দাবী জানালেন সুভাষ 

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নিজের বলতে যা কিছু সব বর্জন দিতে 
হবে। এ বিপ্লবীদের মতই সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। শুধু বিদ্বোহপ নষ, 
বিদ্রোহনীও চাই, যারা শত্রুকে ভাঁসয়ে দিতে পারবে নিজের রক্তে 

“আমাকে রন্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব ।* “তুম হামকো খন 
দেও. তুমকো আজাদ দুঙ্গা।' 912 106 (1000, 9100, [ [010177190 9০% 
0960010.+ 

বুঝি এক লহমার ব্যাপার। তারপর দেখতে দেখতেই একটা ঝড় বথে 
গেল যেন গোটা হলটার ওপর 'দয়ে। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী । 
আমরা প্রস্তুত নেতাজী ! বলুন কত রন্ত দিতে হবে আমাদের 2 কত বন্ধ 
চাই» আমরা সবাই প্রস্তুত। 

না। সূভাষের কণ্ঠে লৌহ-কঠিন দ়ুতা, ভাবাবেগে চালিত হয়ে কেউ 
কিছ; করুক, আমি তা চাইনে। আম চাই যারা সাত্যকারের "বিপ্লবী তাবা 
এগিয়ে এসে আত্মঘাত (সুইসাইড স্কোয়াড) চুক্তিতে সই করুক। এ 
চুন্তি সাধারণ চান্ত নয়, এ চ্ান্তর অর্থই হল স্বাধীনতার যুপকাজ্ঠে নিজ্বে 
মাথাকে এগিয়ে দেওয়া । 

আমরা তাই দেব নেতাজী । রব উঠল শত শত কণ্ঠে, আমরা এক্ষবাণ 
এ চ্যান্ততে সই করতে প্রস্তুত। 

_বেশ তাই হোক। তবে এই মৃত্যু-পরোয়ানায় কালি 'দয়ে সই করলে 
চলবে না, সই করতে হবে ননজের রন্ত 'দয়ে। যার সাহস আছে, আমাব 
সামনে এগিয়ে এসো। 

পরের কাহিনী মিস জানকী থিবার্সের শবদ্রোহশী কন্যার রোজ-ন'মচা 
গ্রন্থ থেকেই তুলে দিচ্ছি ঃ 

শ্রোতার দল সবাই মণ্ডের 'দকে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। প্রথম দল 
মণ্ডের উপর উঠে গেল। ছার, পিন, যার যা আছে তাই দিয়ে রন্ত বেব 
করতে লাগল। 

প্রায় একঘণ্টা ধরে হলের প্রাতাটি আনাচে-কানাচে মানুষ নিজের রন্ত 
'দয়ে নিজের মতত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিতে লাগল। 

শ্রোতাদের দে যে কি উৎসাহ, ক উদ্দীপনা, না দেখলে বিশ্বাম করা 
কঠিন। সোঁদন বুঝতে পারলাম, রাজপুতেরা যখন অস্্র-হাতে শল্ুর উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে কেশোদীয়া উৎসব পালন করত, তখন কি রকম দেখাত । 


১৬৪ 


১৮ই অক্লৌোৰর সুভাষ অল্পের জন্য বে'চে গেলেন মৃত্যুর হাত থেকে। 

অবশ্য সুভাষের পক্ষে এটা নতুন কিছ? নয়। মাস কয়েক আগেও তাঁকে 
একবার মৃত্যুর সম্মদ্খীন হতে হয়েছিল মেমিওতে। মাথায় তখন তাঁর নতুন 
পাঁরকল্পনা। মোমও জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর। তাই এখানের হাসপাতালটাকে 
আরো বড় করতে হবে। তারপর বেশির ভাগ অসুস্থ জওয়ানকে এখানে 
নিয়ে আসতে হবে মান্দালয় থেকে। 

ইনটেলিজেন্স বিভাগের পক্ষ থেকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়োছল 
সুভাষকে। শন্রুপক্ষ অতান্ত তৎপর। তাদের কয়েকজন গুপ্তচর গভীর রাত্রে 
প্যারাসুটের সাহায্যে মেমিওতে অবতরণ করেছে, একথা িশঝ।'স করার মত 
যথেম্ট কারণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে উপযফ্ণ্ত প্রমাণও রয়েছে ইনটোলজেন্স 
[বিভাগের হাতে। 

সুতরাং খুব সাবধান। নেতাজী এখানে রয়েছেন, একথা জানতে পারলে 
শত্ুপক্ষ যে মরীয়া হয়ে উঠবে, সে তো বলাই বাহুল্য। 

আশঙকা সাঁত্য বলে প্রমাণিত হল বিকেলের দিকে। সহসা শহরেব 
সবগুলো বিপদজ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে উঠল 'বিকট-স্বরে। তারপরই 
শুরু হল বোমাবর্ষণ এবং সেই সঙ্গে একটানা মৌসনগানের গুলী-বৃষ্টি। 

বোঝাই যায় যে, লক্ষ্য তাদের সুভাষ এবং আজাদ বাঁহনী। সৌভাগ্য- 
বশত সে লক্ষ্য তাদের কোন কাজেই এল না। ফলে বেচে গেলেন সুভাষ । 
বেচে গেলেন তাঁর এ. ভি. 1স. মেজর রাওয়াৎ, মেজর জেনারেল চ্যাটাজা 
আনন্দমোহন সহায় প্রমুখ পদস্থ আফসারগণ। 

শুধু নিশ্চিহ হয়ে গেল ঝাঁপীর রাণীবাহনীর ক্যাম্পগঞীল। ৩বে 
মেয়েদের কোন ক্ষাতি হয়ীন। তার আগেই তাঁরা ড-এ আগ্রয় নিয়ৌছলেন 
সাইরেন শুনে। পরদিন সুভাষ নিজে উদ্যোগী হয়ে নতুন বাসভবনের 
ব্যবস্থা করে দিয়োছলেন মেয়েদের জন্য। কর্ণেল লক্ষম্রী স্বামীনাথনের 
ভাষায় £ 
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একই ঘটনার প.নরাবৃত্ত ঘটল ১৮ই অক্টোবর ভোরবেলায়। 

এ ঘটনা ঘটেছিল রেঙ্গুন থেকে চোদ্দ মাইল দুরে অবস্থিত মিউলাডোন 
সামারক শাবরের ময়দানে। 

এক বছর আগে ২১শে অক্টোবর তাঁরখে সুভাষ সিঙ্গাপুরে অস্থায়া 
জাতশয় সরকার গঠন করোছিলেন, সেকথা নিশ্চয় তোমার স্মরণ আছে। 
তারই প্রথম বার্ষকণী উপলক্ষে এ বছর ১৮ই অন্টোবর থেকে শদর« হয়েছে 
জাতীয় সরকার গঠন সপ্তাহ'। সেই দিনই 'ছল তার প্রথম অন:ষ্ঠান। 
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হাজার হাজার লোক সোঁদন জড় হয়েছে মিঙলাডোনে। এসেছেন আজাদ 
হিন্দ, ফৌজের শ্রেষ্ঠ সমরনায়কগণ। এসেছেন লীগের 'বাঁশম্ট সদস্যগণ। 
এসেছেন 'বাভন্ন রাষ্ট্রের আমল্লিত কূটনৈতিক প্রাতীনাঁধব্ন্দ। ডিভিশনাল 
কম্যান্ডার কিয়ানী মেজর জেনারেল চ্যাটাজঁ, প্রচার-সচিব এস. এ. আয়ার। 
কেউ বাদ নেই। 

সেকি অপূর্ব দৃশ্য! তালে তালে পা ফেলে মার্চ করে চলেছে শত 
শত নারী-সৌনক। চলেছে আগ্মিমল্লে দীক্ষিত চার হাজার তাজা জওয়ান-_ 

মণ্ে দাঁড়িয়ে আঁভবাদন গ্রহণ করছেন সুভাষ। ঠিক তাঁর পেছনেই 
সার সার উপাবিষ্ট মেজর জেনারেল চ্যাটাজা) এস. এ. আয়ার ও বিদেশী 
আঁতাঁথব্ন্দ। মণ্ট-শীর্ষে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় 
পতাকা, যা বহহদূর থেকেও স্পম্ট দেখা যায় সূর্যের আলোতে। 

সময়টা ভাল নয়, তাই সতর্ক প্রহরীর মত আকাশে টহল "দিয়ে বেড়াচ্ছে 
কয়েকাট জাপানী 'বিমান। একে হিজ একসেলেল্সী চন্দ্র বসুর উপাঁস্থাত, 
তার উপর 'বরাট জনসমাবেশ। কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে 
তাই সতর্ক থাকাই ভাল। 

সহসা কান-ফাটানো আওয়াজ-_বুমৃ-ব্মু বৃম মৃম্‌..... 

কানও দিল না কেউ। কাছেই কোথাও ট্রেনিং চলছে হয়তো । যুদ্ধের 
সময় এ তো নিত্য-নোমাত্তক ব্যাপার। তাই হবে হয়তো । 

কিন্তু একি! এ যে শন্রুপক্ষের ফাইটাব বিমান! একেবারে মাথার 
ওপর নেমে এসেছে। আর মান্র পণ্টাশ-ষাট গজের ব্যবধান। এঁ যে ডাইভ 
দিয়ে আরো নীচে এসেছে। একেবারে নীচে। 

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল! কি করে ওরা এখানে আসার সযোগ 
পেল জাপানী বিমানের বেড়াজাল 'ডিঙয়ে 2 

মণ্চে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সূভাষ। কি জাতীয় পতাকা, কি সুভাষ, সব কিছুই 
তখন ওদের চোখে স্পম্ট হয়ে উঠেছে দিবালোকের মত। এ অবস্থায় কি 
সহজে ওরা রেহাই দেবে ওদের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষকে ! 

জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি দম-বন্ধ করা একটা ম.হূর্ত। ক হবে কে 
জানে! না, কোন উপায় নেই। এঁ যে বিমানের পাইলট প্রস্তুত হচ্ছে। এ 
যে সে লক্ষ্য 'স্থির করছে। আর দেরী নেই। শুরু হল বলে! 

আশঙ্কা মিথ্যে হল না। সঙ্গে সঙ্গে একবাঁক জবলন্ত বুলেট ছুটে 
এল মোঁসনগান থেকে৷ কিন্তু না, ধাক্কাটা পার্ক-করা গাঁড়গুলোর উপর 
দিয়েই গেছে, তাছাড়া আর কোনই ক্ষাতি হয়নি সুভাষ বা আজাদ বাঁহনীর। 
ভাঁগ্যস পাইলটের ডানাদকের মোঁসনগানটাই শুধু কার্যকরী হয়েছিল, 
বাঁ দিকেরটা চালু হলে আর রক্ষে ছিল না। কারণ, এঁ দিকেই 'ছল 
সবাকছু। 

এঁদকে তখন একটানা গোলা ছুটে চলেছে স্বপক্ষের বিমান-ধৰংসী 
কামান থেকে । একটার পর একটা । অসংখ্য। শন্রুপক্ষকে কোনরকম সুযোগ 
দিতে তারা রাজশ নয়। 
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নশচে তখনো মার্চ করে চলেছে আজাদী সোৌনকের দল। কোন চাগল্য 
নেই। কোন ভাবাল্তর নেই। আসুক 'িমান। চালাক মৌঁসনগান। তা বলে 
মালিটারী 'ডিসাপ্নন ভঙ্গ করা কোনরকমেই সম্ভব নয়। 

মণ্ের উপর তেমনিভাবে দাঁড়য়ে আছেন সুভাষ। ঠিক যেন পাথরে 
গড়া অটল, অনড় কোন গ্রীক-যোদ্ধার মূর্তি 

সহসা স্বপক্ষের একটা গোলা নীচ হয়ে এসে নিমেষে 'ছিন্ন-ভিন্ন 
করে দিল জনৈক জওয়ানের দেহটাকে । তা বলে লাইন কিন্তু ভেঙে গেল 
না। চলার গাঁতিও থামল না। যেমন যাচ্ছিল, তেমনিভাবেই তারা এগিয়ে 
গেল তালে তালে পা ফেলে। সোনিক-জীবন বড় কঠোর। সেখানে তুচ্ছ 
হদয়-বৃর্তর কোন অবকাশ নেই। 

বিপদ দেখে সহসা সুভাষকে লক্ষ্য করে চেপচয়ে উঠলেন ডভশনাল 
কম্যাপ্ডার কয়ানী সাহেব, ইয়ে ফন্ট নোহ হ্যায়, সাব_-মেহেরবাণী করকে 
আপ নীচে উত্রাইয়ে। 

সুভাষ তেমান অটল, অনড় । না, আজাদী বাহনী দূরে 'মালয়ে না 
যাওয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে স্থানত্যাগ করা সম্ভব নয়। মরতে হয় তো এখানে 


এই পাঁজিশনেই মরব. আশ্রয় নিতে গিয়ে নয়। 
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মল্লিকা, কি বলে' তুমি আখ্যা দেবে সৃভাষের সোঁদনের সেই “সিদ্ধান্তকে ! 
একগএয়েমী ! দুঃসাহস ! আত্মবিশ্বাস ! না কি ভগবানের পায়ে পরিপূর্ণ 
আত্মসমর্পণ, ষা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার ! 

উত্তর পাবে শ্্রীষ্টধর্মে পাঁরপূর্ণ বিশ্বাসী আয়ার সাহেবের কয়েকটি 
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না, এর কোন অনুবাদ বা ভাবার্থ হয় না ম্লিকা। পার তো বুঝে 
নিও। 


জাপানের হীতহাসে ব্যর্থতার কোন মানা নেই। নানা অজুহাত 
দেখিয়ে গদী আঁকড়ে থাকারও কোন নজীর নেই । তাই ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী 
জেনারেল তোজো পদত্যাগ করেছেন মান্তিসভা থেকে। তাঁর জায়গায় 
এসেছেন জেনারেল কুনিয়াক কইসো (05০) 

নিঃসন্দেহে সূভাষের পক্ষে এটা ভাবনার কথা । তোজোর আমলে 
জাপ সরকারের মনোভাব ছিল খুবই বন্ধবত্বপূর্ণ। নতুন সরকারের আমলে 
ক হবে কে জানে! যা-ই হোক, ইতিমধ্যেই ?তাঁন নতুন মীন্মসভার উদ্দেশে 
এক তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন সৌজন্য 'হিসেবে। যুদ্ধে জয়লাভ না কৰ৷ 
পর্ষ্ত আমরা একসঙ্গে আছ এবং থাকব। 

এ051695 ৫০০1016 08৮ ০ 11] 98170 9105 ৮ 5105 11 
এ210011958 2100 01161 10910015 1০৮/915 0110] ৮০ ৮1] 111051001000108 
0 010910106 0০] ০5010110010. 9116105. 

উত্তর দিয়েছেন নতুন প্রধানমল্লী জেনারেল কইসো ঃ 'জাপ-সরকারেব 
মহামান্য আতাঁথ হিসেবে আমরা আপনাকে টোকিওতে সাদর আমন্ত্রণ 
জানাচ্ছি ইওর একসেলেল্সী। ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সম্বন্ধে দুপক্ষের মধ্যে 
একবার সামনা-সামনি আলাপ-আলোচনা হওয়া খুবই প্রয়োজন ।, 

সানন্দে রাজী হলেন সুভাষ। ভালই হল। বেশ কিছদন আগে পি 
ীব নায়ার, বালান, রাজাধুরাজ, মহম্মদ ইকবাল, নারাণ প্রমূখ চলিশাটি 
িশোর ক্যাভারকে উচ্চতর সামারক শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল 
টোকিওতে। এই ফাঁকে ওদের কাজকর্মও দেখে আসা যাবে নিজের চোখে। 
বড় ছেলেমানুষ ওরা । চিঠি পেতে একট দেরী হলে অমনি মুখ ভার। 
ওদের কি কখনো ভূলে থাকা যায় ! 

২৮শে অক্টোবর সুভাষ পাড় দিলেন রেঙ্গুন থেকে। সঙ্গে রইলেন 
মেজর জেনারেল চ্যাটাজ+, ভিভিশনাল কম্যান্ডার মেজর জেনারেল 'কিয়ানা 
এবং হবিবুর রহমান। 

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্ক থেকে সাইগন। সাইগনের পরে 
হ্যানয়। তারপর তাইহোকু। সেই আইহোকু, যেখানে এক রহস্যময় নাটক 
অনুহ্ঠিত হয়োছল পরবতর্টকালে। ১লা নভেম্বর টোকিও। 

সুভাষের সম্মানার্থে পরাদনই এক ভোজসভা অনুষ্ঠিত হল প্রধানমল্তী 
জেনারেল কইসোর সরকারী বাসভবনে । প্রান্তন প্রধানমন্তী জেনারেল 
তোজোও সোঁদন উপাস্থত 'ছিলেন আমান্রিত আঁতাঁথ 1হসেবে। 

বেশ বন্ধত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই সোদন আলাপ-আলোচনা হল 
রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে। স্থির হল, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হলেও জাপানের 
নশীতর কোন পরিবর্তন হবে না ভারত সম্বন্ধে। আগে ধেমন 'ছিল, তাই 
থাকবে বরাবর। 


নতুন করে ঘোষণা করলেন নতুন প্রধানমল্্ জেনারেল কইসো £ আমাদর 
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কোন প্রত্যাশ্য নেই ভারতবর্ষের কাছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক এটাই 
আমাদের একমান্র কাম্য। 

কিন্তু এ হিকারী 'িকান ! না, হিকারণ িকান আমরা চাইনে। আজাদ 
হিন্দ সরকার একাঁট স্বাধীন সরকার। সে হিসেবে একজন রাশ্ট্রদূতই 
আমরা আশা করব অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছছে। 

দাবী মেনে নিলেন জেনারেল কইসো। বশ, তাই হবে। এাঁচিরেই 
আমরা একজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করব জাপানের পক্ষ থেকে। 

তারপর একে একে দেখা করলেন মহামান্য সম্রাট, রাসালহারশ বসু ও 
দাপানের বিখ্যাত কবি নোগুচির সঙ্গে । ভালবাসার 'নদর্শন হিসেবে 
বি।ভন্ন জায়গা থেকে উপহার-সামগ্রীও পেলেন [বদ্তর। তার মধো বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য হল প্রান্তন জাপ-প্রধানমল্তী জেনারেল তোজো কর্তৃক 
'এপত্ত একাঁট সমদৃশ্য তরবারী । 41191)9 [71650115 ৮4০7০ £1৬০ 00 ০02], 
10101001175 চে 5৮010 010) 0300. 71100101010. 
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তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভাষণ। বেতার-ভাষণও বাদ গেল না। ভানণ 
ঈদলেন পরপর কয়েকাঁদন। বিশেষভাবে একাদন ভাষণ 'দলেন মার্ণন 
য্যন্্রাম্ট্রের উদ্দেশে । 

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিলেন টোকিও বিশ্বাঁবদ্ঠালয়ে। 

'বাধীনতা অর্জনের পরেই ভারতবর্ষে দরকার হবে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার 
বিরুদ্ধে লড়াই। ব্যস্তিগত উদ্যোগে এটা সম্ভব নয়। এ ভ।র রাষ্ট্রকেই নিতে 
হবে। চাই দ্রুত ও মৌলিক সংস্কার সাধনের ক্ষমতাযুন্ত সমাগা ৩ল্ত্র। চাই 
এমন একটি শান্তুশাল সরক'র, যা কেবলম'এ কোন একা9 গোচ্ঠীর স্বার্থে 
কাজ করবে না, কাজ করবে জনসাধারণের সেবক হিসেবে । 

মাল্লকা, সুভাষের সমাজতন্দম আর আজকের 1দনের নতুন ডাষ্যকারদের 
সমাজতন্ত্ন িন্তু এক জনিস নয়। অধুনা কেউ কেউ বলে থাকেন,-মাকস- 
বাদী না হলে নাকি সমাজতন্ত্রী হওয়া যায় না। সুভাষ কিন্তু তাঁদের সঙ্গে 
একমত নন। তাঁর বস্তব্য জাতনয়তাবাদী ভারতবর্ষের এই সমাজতন্ত্র কার্ল 
নারকস-এর গ্রন্থ থেকে জন্মগ্রহণ করোন। এর মূল উৎস হল--জাবসেবা 
এবং দরিদ্র-নারায়ণের উন্নয়ন সম্বন্ধে স্বামী 'ববেকানন্দের চিন্তাধারা । 
স.ভাষের নিজের ভাষায় £ 
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যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই। টোকিওর কাজ শেষ। এবার চাঁনের 
সাংহাই। সেখানেও বিরাট সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে ভাষণ। দাংহাই 
থেকে তাইহোকু হয়ে সায়গন। ১৪ই ডিসেম্বর আবার সেই সিঙ্গাপন্র। 

১৭ই ডিসেম্বর [সিঙ্গাপুরে বিরাট জনসভায় ভাষণ। ভারতবর্ষের এই 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম একটা ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে আটান্রশ কোটি ভারত- 
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বাসণর ভাগ্য জাঁড়ত। হয় স্বাধীনতা, নয়তো মৃত্যু-এর একটা আমাদের 
বেছে নিতেই হবে, তবু আপস কিছুতেই নয়। 

দিন-কয়েক বাদেই আবার ঝাঁটকা-সফর। য্দ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে সন্দেহ 
নেই। তার জন্য অর্থ চাই, প্রচুর অর্থ । সে অর্থ সংগ্রহ করতে হলে তাঁব 
নিজের যাওয়া প্রয়োজন। 

২২শে ডিসেম্বর মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপূর। একই 'দিনে 
সেলাংগড়ে অবাঁস্থত ইণ্ডিয়ান ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের কাজকর্ম পরিদর্শন। 
সেখানে থেকে সমমান্রা। প্রায় দশ লক্ষ ডলার সংগৃহীত হল সহমান্ত্রা থেকে। 
মালয় থেকে সংগৃহণত হল নব্বুই লক্ষ ডলার। আরো চাই। আধুনিক 
যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যায়বহূল ব্যাপার। সুতরাং আরো চাই, অনেক চাই। 


ও'দকে রাসাঁবহারী তখন মত্যুশয্যায়। 

জশবনের একমান্র সাধ ছিল, জন্মভূমিতে ফিবে এসে শেষানিঃ*বাস ত্যাগ 
করবেন, সে সাধ তাঁর পূর্ণ হল না। তার আগেই একাঁদন ডাক এসে 
গেল ওপার থেকে। তোমার কর্তব্য শেষ। এবার তোমাকে বিদায় নিতে 
হবে পাঁথবী থেকে। 

স্বাস্থ্য অবশ্য কিছবাদন ধবেই ভাল যাচ্ছিল না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল 
যে, জশবনদশপ দিভে আসছে ধারে ধাঁরে। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা 
যল্মণাময় দিন। তারই জন্য শুধু অপেক্ষা মান্। 

মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসে। কি যেন তখন ভাবেন মনে মনে। কাকে 
যেন বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কে দেই লোক ? কার ছাঁব মনের পর্দায় ফুটে 
উঠছে বার বার ? 

১৯১৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে সেনা-বিদ্রোহের সূচনা হযোঁছিল, 
সেইসব ঘটনায় ফাঁসমণ্ে প্রাণ উৎসর্গকারী শহাঁদদের কথাই কি ? 

বসন্ত বিশ্বাস, বালমূকুন্দ, অবোধাঁবহারণ, 'িংলে, কর্তার সিং হরনাম 
ণসং মৌলভা হাফিজ আবদুল্লা-এমনি কত নাম। কত ঘটনা। ভুলতে 
চাইলেও যে তাঁদের ভোলা যায় না। 

জশবন-সাঁঞ্গনী তোসকার কথাই 'কি ভোলা যায়। সংসারে সে শহধ; 
দিয়েই গেছে, পায়ান কিছুই । 

আর সভাষ * সুভাষের খবর কি: প্রকৃতির আভশাপে ইম্ফল থেকে 
ফিরে আসতে হলেও লড়াইতে নেমে থেমে যাবার পার সে নয়। তার প্রচেষ্টা 
সার্থক হোক। 

রাসবিহারী অসুস্থ। 

খবর শুনে স্বয়ং জাপ-সম্লাট তাঁকে সম্মানিত করলেন জাপানের শ্রেষ্ঠ 
সম্মান পদ সেকেন্ড অর্ভার অফ দি মেরিট” পদক দিয়ে। কোন 'বিদেশীকে 
এ পদক 'দিয়ে সম্মানিত করা জাপানের ইতিহাসে সেই ছিল প্রথম। 

সম্রাট-প্রদত্ত সেই পদক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে গেলেন 
লেঃ জেনারেল দসিজ্‌ আরিস। ভারতবাসী হলেও রাসাবহারী জাপানের 
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সর্ব পাঁরচিত একজন সাঁত্তকারের সেইন্‌ েশক্ষক) বলে। এ সময়ে 
তাঁকে উপযন্ত সম্মান প্রদর্শন করা তাদের জাতীয় কত-ব্য। 

খবর শ্দনে দেখতে দেখতেই চোখদুটো জলে ভরে এল রাসবিহারপর। 
মাথা তোলার মত শীন্ত ছিল না। তাই শুয়ে শুয়েই আঁতিকম্টে বললেন-_ 
ধন্যবাদ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাপানের এই সহযোগিতার জন্য 
আমি আন্তারক কৃতজ্ঞ 


সবাঁকছুর পাঁরসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারি, টোকিওর 
সেই হাসপাতালে । 

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন মহামান্য জাপ-সম্রট। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
শবাধার বহনের জন্য রাজশকট পাঠিয়ে দিলেন, যা কেবলমান্র র।জ-পাঁরিবারের 
লোকেদের জন্যই সীমাবদ্ধ। নিঃসন্দেহে এটাও একটা ইতিহাস। একমান্ 
রাসাবহার ছাড়া এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের আর দ্বিতীয় কোন নজীর 
নেই জাপানের ইতিহাসে । 

মাথা নোয়ালেন সভাষ। খবর পেয়েই 'তানি পতাকা অর্ধনীমত করতে 
আদেশ দিলেন মহানায়কের স্মৃতির প্রাত শ্রদ্ধা নবেদন করে। 

মহৎকে শ্রদ্ধা করার মত মহত্ব সবার থাকে না। সে মহত্ব শুধু তাঁদেরই 
থাকে, যাঁরা নিজেরা মহৎ। 

থাকিন নু বের্মার পরবতর্শ বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) তাঁদেরই 
একজন। 1ক অপাঁরসীম শ্রম্ধাই না তাঁর প্রকাশ পেয়োছল ছোট্র একটি 
কথার মধ্য দিয়ে। বলেছিলেন ঃ 

স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজী যাঁদ গ্যারিবল্ডির সমকক্ষ হন, তবে 
রাসাঁবহারীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে ম্যাটাসনির 

এ? 66501) ০8006 ০096 21) 015 1101)0 25 (92110910101 006 1109৬০- 
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আর আমরা ! 'আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে কাব 
কতখানি অবদান, তাই নিয়ে মস্ত বড় ইতিহাস রচিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করে। 

কোথায় সেখানে রাসাবহারীর স্থান ? দেশের কট ছেলেমেয়ে জানে 
জশবনভোর তাঁর এই নিরলস সংগ্রামের কাহিনী ৯ জানে কি কেউ ? 
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নব জীবনের প্রাতে 
নবীন আশার খক্কা তোমার হাতে-_ 
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর খাতে. বন্ধন হোক ক্ষয়। 
তোমারি হউক জয়।, 
- রবীন্দ্রনাথ 


২৩শে জানুয়ার। সূভাষের জল্মাদন। 

গোটা রেঙ্গুনে সৌদন উৎসবের বন্যা। আজ ২৩শে জানুয়ার। আজ 
আমরা সমপাঁরমাণ সোনা দিয়ে ওজন করব নেতাজীকে। তারপর সেই রত 
সম্ভারের সবটাই আমরা তুলে দেব নেতাজীর হাতে। 

কত সোনা সৌদন সংগৃহীত হয়েছিল রেঙ্গুনে ! যা প্রয়োজন, তাব 


দ্বিগুণেরও বেশি । 48062 005 10015 0121) 000019 0091 099001 
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সুভাষ কিন্তু এটাকে সমর্থন করেনাঁন মাল্লকা। কিন্তু সেকথা শোনে 
কে! ভাবটা এই যে, আমাদের নেতাজীকে আমরা যত খুশি সোনা "দিয়ে 
ওজন করব, তাতে কার কি! 

ব্রাটশ ভাষ্যকার হিউ টয়-এর আঁভমতও তাই। বলেছেনঃ “২৩শে 
জানুয্ার খুব ঘটা করে সুভাষচন্দ্রের জল্মাদন পালন করা হয়। খানিকটা তাঁর 
অমতেই তাঁকে সোনা 'দিয়ে ওজন করা হয়। টাকা ওঠে দুকোঁট টাকার ওপর 

৪ঠা ফেব্রুয়ার 'সেনাবাহনী দিবস”। সোঁদনই সুভাষ তাঁর এক বিশে 
ঘোষণায় চ্যাটাজাঁ) ভোঁসলে, 'িয়ানী এবং লোগনাথন-__এই চারজনকে সম্মানিত 
করলেন মেজর জেনারেলের মর্যাদার। আঁধকন্তু বৈদোশক মন্ত্রীর দায়িত্বও 
সে'দন থেকে তিনি চাপিয়ে দিলেন চ্যাটাজরর ওপর । 

আর শাহনওয়াজ খান, গুলজারা সিং, হবিবুর রহমান, আজিজ আহমেদ, 
জি. আর. নাগর এবং এস. এ. আলাগাপ্পন- এই ছ-জনকে করা হল লেঃ কর্ণেল 
থেকে পূর্ণ কর্ণেল। শোনা যায়, পরবতাঁকালে এদের মধ্যে আবার কেউ 
কেউ নাকি উন্নীত হরেছিলেন মেজর জেনারেলের মর্যাদায়। 

দাঁদন বাদেই থাই-সরকারের বিশেষ আমন্মণে ব্যাকক। সঙ্গে রইলেন 
কর্ণেল হবিবুর রহমান এবং প্রচারমন্ত্রী আয়ার সাহেব। সেবারের সেই 
রাষ্ট্রীয় সফরে সুভাষকে যে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল, থাইল্যান্ডের 
ইতিহাসে তা ছিল অভূতপূর্ব । 


সেই সঙ্গে অর্থও সংগৃহঈত হল প্রচুর। ভাণ্ডার পর্ণ করে দিলেন 
শেঠ জগতরাম চুনীলাল, চরণাঁজৎ রায় নাড়ুলা, মুলামল অমরনাথ প্রমখ 
ব্যাঙ্ককের নামী ব্যবসায়ীবৃল্দ। 

পূর্ব-সিদ্ধান্ত মত 'দিন কয়েকের মধ্যেই টোকিও কর্তৃক নিষুস্ত জাপ- 
রাষ্ট্রদূত 'মঃ হাচাইয়া এসে হাঁজর। এবার হিজ একসেলেন্সণ চন্দ্র বসুর 
সঙ্গে সোৌজ়ন্যমূলক সাক্ষাংকার। 


লহ 


কিন্তু পাঁরচয়প্র ? এই যাঃঃ ওটা তান টোঁকিওতে ফেলে এসেছেন 
ভুল করে। এখন উপায় 2 

শিস 30৬০০88৮8৮৭, 
তারপর ংকার। তার আগে একসেলেন্সী কোনরকম 
সাক্ষাৎকারে রাজী নন। হাচাইয়ার নিজের ভাষায় £ বা 
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আবার যনদ্ধযান্রা। আবার সেই রন্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 

প্রথম 'ডাভশনকে আগেই তুমি লড়াই করতে দেখেছ ইম্ফন রণাঙ্গনে । 
এবার যাত্রা শুরু করবে দ্বিতীয় ডাভশন। এ 1ডাঁভশন পাঁরচালনা করবেন 
কর্ণেল আজিজ আহমেদ। লক্ষ্য তাঁদের- উত্তর-বর্মার বাভন্ন অণ্চল। 


ইনটেদিজেন্স গ্রুপ এবং বাহাদুর গ্রুপের কাজ বেশ আশানুবৃপভাবেই 
চলেছে। ব্রিটিশ ভাষ্যকারের মতে £ "শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে বেতারবাহী গুপ্তচর 
পাঠিয়ে ষুদ্ধ-এলাকার খবর সংগ্রহের জন্য সুভাষচন্দ্র এক দূর-প্রসারত গৃস্ত 
পরিকজ্পনার সূত্রপাত করেন। উত্তর-বর্মায় মার্কন পাইপ-লাইন ধাঁসয়ে 
দেবার জন্য মেজর স্বামী তখন একটি বিশেষ দলকে তাঁলম দচ্ছিলেন। 
তাছাড়া ভারতবর্ষে পাঠানো কয়েকজন গৃস্তচরের সঙ্গে তখনো তাঁর যোগা- 
যোগ ছিল। 

ভাবনা মেজর গ্রারেওয়ালের মত বিশবাসঘাতকদের নিয়ে। স্বভাবতই 
আগের চাইতে সুভাষ এবার অনেক বোশ সতর্ক । 


যুদ্ধের সময়ে দলত্যাগ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ । তাই প্রত্যেক সেনা- 
পাঁতকে এবার যুদ্ধযান্রার আগে প্রাতশ্রাত দিতে হবে যে, তার সেনাবাহিনীর 
প্রাতাটি সৌনক মানাঁসক দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যাঁদ কারো মনে এত- 
টুকুও দ্বিধা থাকে, তাহলে আগে থেকেই তাকে পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। 
তাতে তার নামারক-জশবনের কোনরকম ক্ষাঁতিই হবে না। 
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ইতিমধ্যে যুণ্ধ-পারাস্থিত বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। আজাদ হিন্দ 
ফৌজ ফিরে আসার পরে স্বাভাবিক কারণেই তাদের সেই আঁধকৃত অণ্চল- 
গুল আবার চলে গেছে শন্ুপক্ষের দখলে । অধিকন্তু ইতিমধ্যেই তারা বর্ডার 
পোঁরয়ে এসে বেশ কয়েকটি শন্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে উত্তর-বর্মার 


১৭৩ 


বাভন্ন অগ্চলে। বঙ্গাই বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা মার্কন হ্ত- 
রাষ্ট্রের। '্রাটশ এবং চিয়াংকাই-শেক পাঁরচালিত চপন সঙ্গে রয়েছে মার। 


আকাশ-পথেও তখন মার্কিন আধপত্য বিদ্যমান। বলতে গেলে বর্মার 
গোটা আকাশটাই বুঝ তখন ছেয়ে গেছে মাঁ্কন বিমানের আবর্ভবে। 'দিন- 
রানি এখানে-ওখানে বোমাবর্ধণ চলছে তো চলছেই। কখন যে কোথায় এসে 
হানা দেবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 

জাপানী বিমান-বহর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অণ্চলে মরণ-পণ সংগ্রামে 
িপ্ত। এ অবস্থায় আকাশ-পথ খোলা পেয়ে শল্রুপক্ষ যে দুর্বার হয়ে উঠবে 
তাতে আর 'বাচন্র কি! 


ওঁদকে ইয়োরোপের যাদ্ধ-পারাস্থাতও রীতিমত জটিল হয়ে উঠেছে। 
ইতাঁল আগেই ড্বেছে। দীর্ঘাদন লড়াই চালিয়ে জার্মানীরও তখন দম 
ফুরিয়ে এসেছে। স্ট্যালিনগ্রাডের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পরে আর কোথাও তারা 
দাঁড়াতে পারেনি লালফৌজের আক্রমণের কাছে। 

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন তারিখে মাকিন 
সেনাপাঁত জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সের নরম্যাশ্ডি উপকূলে 
'ত্রাটশ এবং মাঁক্নি বাহনীর অবতরণ । 


১৯৪২ সাল থেকে এই দ্বিতীয় ফ্রুট খোলার জন্য রাশয়া কম সাধ্য- 
সাধনা করেনি তার মিন্রপক্ষকে, কিন্তু উত্তরে একমাত্র প্রাতিশ্রুতি ছাড়া আর 
কিছুই জোটোন তাদের অদৃস্টে। ভাবটা এই যে, 'যায় শত্রু পরে পরে।, 

হিটলার শন্রু সন্দেহ নেই, কিন্তু রাঁশয়াও এমন কিছ মিত্র নয়। সুতরাং, 
আগে দুপক্ষই লড়াই করে একট; ঘায়েল হোক, তারপর বখরা নেবার সময় দেখা 
যাবে। ফলে এতাঁদন রাশিয়াকে একাই যুদ্ধ চালাতে হয়েছে দুধর্ধ নাংসী 
বাহিনীর বিরুদ্ধে। 

কিন্তু আজ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। লালফৌজ এখন বাঁলনের দ্বার- 
প্রান্তে। সুতরাং আর দেরী করা ঠিক নয়। নইলে যুদ্ধ জয়ের পরে রাশিয়া 
যে একাই গোটা ইয়োরোপকে গ্রাস করে ফেলবে না তা কে বলতে পারে ? 

এঁদকে জাপানের অবস্থাও তখন আর খুব একটা ভাল বলা চলে না। 
ইতিমধ্যেই যে তার সামরিক শালততে বেশ একট; ভাটা পড়েছে, একথা অনস্বী- 
কা । কারণ অনেক। প্রথমত--বিমানবহরের স্ব্পতা। তাছাড়া যোগাযোগ 
ও সরবরাহ-ব্যবস্থার দুর্বলতা । 

জাপান বহুদূরে অবাস্থত। সেখান থেকে আঁধকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
সরবরাহ-ব্যবস্থা চাল; রাখা সহজসাধা নয়। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তার 
ফলে হীতমধ্যেই জাপানকে তার আঁধকৃত হাজার গন্ডা দ্বীপের মধ্যে 
কয়েকটি আবার হারাতে হয়েছে মার্কন সেনাপাঁতি ম্যাক আর্থারের কাছে। 
এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান মানি শ্তির বিরুদ্ধে আর কতাঁদন যে তারা বুদ্ধ 
চাঁলয়ে যেতে সঙ্গম হবে, তা বলা মাস্কল। 


৯৭৪ 


তা বলে দুভাষকে তো আর থামলে চলবে না। এ য্‌দ্ধে জাপানের 
লক্ষ্য, আর তাঁর নিজের লক্ষ্য এক নয়। জাপানের লক্ষ্য-_এশিয়াকে [িদেশশ 
শাসন-মান্ত করা। স,ভাষের লক্ষ্য--জাপানের সামারক শান্তকে কাজে লাগিয়ে 
সেই সুযোগ 'নিজের মাতৃভামর শৃঙ্খল মোচন করা। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 
স্বাধীন না হওয়া পর্য্ত তাঁর বিশ্রামের অবকাশ কোথায় ১ জাপান সঙ্গে 
থাকে তো ভালই, নইলে একা হলেও লড়াই যে তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে। 

'বিপ্লবাঁ কোনাদনও থামতে জানে না। তাই সুভাষকে তাঁর উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য এগিয়ে চলতেই হবে সারা জীবন। তারপর ভাগ্যদেবতাই শুধু 
বলতে পারেন, শেষ প্রান্তে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। যাই 
থাক না কেন, সংসারে কতটুকু দিয়ে কতটুকু পেলাম_ সেসব লাভ-লোকসানের 
হিসেব কষে সাবধানে পা ফেলার মত সময় তাঁর কোথায়! বৌহসেবী পথ 
চলাতেই যাঁর আনন্দ, তাঁর কাছে এঁ ?হসেবের খাতাটা যে একেবারেই অর্থহণীন। 


দ্বিতীয় ডিভিশন প্রস্তুত। লক্ষ্য আর-পোপা হিল এরয়া। 

শুরুতেই বিদ্রাট। কথা ছিল, এ বাহিনী পাঁরচালনা করবেন কর্ণেল 
আজজ আহমেদ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হল না। তার আগেই 
তিনি একদিন গুরুতরভাবে আহত হলেন শন্রুপক্ষের বোমার আঘাতে । ফলে 
শাহনওয়াজ খান সাহেবকেই সে দায়ত্ব গ্রহণ করতে হল সুভাষের নিদেশে। 

বর্মার 'বাভন্ন স্থানে মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণ তখন আর নতুন কিছু 
নয়। শুধু সামারক লক্ষ্যবস্তুই নয়, সেই সঙ্গে হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মস্থান, 
হাত থেকে । দেখে মনে হত, যেন অকারণে ধংস এবং প্রাণিহত্যা করাটা 
তাদের কাছে একটা খেলা মান্র। 

শবশেষভাবে তার প্রমাণ পাওয়া গেল মিয়াং হাসপাতালে বোমাবর্ষণ 
করার ব্যাপারে। 


'হাসপাতাল' কথাটি বেশ বড় বড় অক্ষরেই লেখা ছল, যা বারো-তেরো 
হাজার ফুট উচু থেকেও স্পষ্ট নজরে পড়ে। রেডরুশ-চহুও বাদ ছিল না। 
তা সত্তেও প্রচলিত 1বাধ-নষেধ ভঙ্গ করে সোঁদন যেভাবে তারা আজাদী 
বাহনশর সেই হাসপাতালটাকে ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত করোছিল, তা বোধহয় 
একমাত্র গণতন্মের নতুন ভাষ্যকার মান যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষেই সম্ভব। অন্য 
যে কোন সভ্য রাষ্ট্র, এমনাঁক বহু-নীন্দত খুনে ডাকাত হটলারও যে এ-কাজে 
লজ্জা পেত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। 

তারখটা ছিল ১৯৪৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ার, শাঁনবার। বেলা তখন 
ঠিক আড়াইটে। 

শুরু হল বোমাবর্ষণ। একবার নয়, ঘরে-ফিরে মোট ছ-বার। তাও 
সাধারণ বোমা নয়, আগুনে বোমা ! 

যুদ্ধের যা কিছ; দায়-দায়িত্ব, যা কিছ? অপরাধ, সব পরাজিত পক্ষের। 


৯০৭৫ 


তাদের কোন বন্তব্য নেই। থাকতে পারে না। আবহমান কাল থেকে এই নিয়মই 
চলে আসছে। 

আর বিজয়ী পক্ষ । না, তারা নিষ্পাপ, নিম্কলঙ্ক, সাধৃপুরুষ মানর। 
তাদের কোন দোষ থাকতে নেই। কারণ, তারাই তখন সবাঁকছুর বিচারক! 
তাদের কাহনী নিয়েই হীতিহাস রচিত হয় পরবর্তাঁকালে। 

তা নইলে এই পনভীঁক মার্নকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁরয়ে 
প্রন করা যেত যে, কেন তারা সোঁদন সবাক জেনেশুনে কতকগুলো রুগ্থ, 
অর্ধমৃত, অসহায় মানুষকে এভাবে পাড়িয়ে মেরেছিল আগুনে বোমা ফেলে ? 
কিন্তু এ যুদ্ধে তারা বিজয়ী পক্ষ, তাই প্রশ্নের সদূত্তর মিলবে না কোন- 
দিনও । 

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সুভাষ। তারপরই সবাঁকছু অগ্রাহ্য 
করে ছুটে গেলেন রেঙ্গুন থেকে ছ-মাইল দূরবতরঁ সেই িয়াং হাসপাতাসে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের পেছনে তবু একটা যাান্ত আছে, কিন্তু সমস্ত সভ্য নীতি 
বিসজন দিয়ে এভাবে কতকগুলো অসহায় মানুষকে পাড়িয়ে মারার পেছনে 
ক য্বান্ত থাকতে পারে ? 


এ যে নিছক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়? কি পৌরুষ 
আছে এ কাজের মধ্যে? ভীরুতা বা কাপুরুষতা ছাড়া এ-কাজকে আর কিছ; 
বলা যায় কি 2 


স্থির অপলক দ্যাষ্টতে বহুক্ষণ পযন্তি ধ্বংসস্তূপের দিকে তাঁকে 
রইলেন সৃভাষ। বুকের মধ্যে অসহ্য যল্্রণা। মূখে তারই প্রাতচ্ছায়া। 
কোথায় গেল মানুষের সহজাত মানবতা বোধ 2 কোথায় রইল এত গণতন্বেব 
বড়াই? এই যাঁদ ওদের গণতন্মের নিদর্শন হয়, তাহলে দস্তা আর কাকে 
বলো? 

কালবিলম্ব না করে নিজে দাঁড়য়ে থেকে আহতদের অনা একটি হ।স 
পাতালে পাঠিয়ে দিলেন সূভাষ। 


তারপর রোজই সেখানে চলে যেতেন সেই অসহায় মানুষগুলে।কে 
দেখতে । দুবার তো বটেই, 'তিনবারও যেতেন কোন কোন 'দিন। 'ফিবে 
আসতেন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে_ দুঃসহ একটা বাথা বুকে নিয়ে। বরাববই 
সবাইকে নিয়ে গল্পশাহজব করে খেতে ভালবাসতেন, কিন্তু সোঁদন থেকে সেই 
মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। বদতেন, "খাবারটা ওপরে পাঠিয়ে দাও।' 
বেশ বোঝা যেত, নিজেকে 'তাঁন সবার কাছ থেকে আড়াল করতে চান। চান 
একটু নির্জন একাকত্ব। 


তবে প্রচার-সচিব আয়ার সাহেব কিন্তু আজো আশাবাদী। তাই এখনো 
তিনি বিশ্বাস করেন যে, একদিন না একাদন আমেরিকা “বিশ্ববাসীর কাছে 
ঠিকই জবাব দেবে যে, কেন সোঁদিন তারা প্রচালত নিয়ম তগ্লাহা করে এমন 
নৃশংসভাবে আগুনে বোমা ফেলেছিল মিয়াং হাসপাতালে ? 


৯৭৬ 
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জবাব তারা ঠিকই দিয়েছিল। দিয়েছিল কোরিয়া, ভিয়েতনাম আর 
কম্বোভিয়াতে। সে ইতিহাস তো গোটা বিশ্ববাসশই জানে। 

এই শেষ নয় মল্লিকা। এর পরেও হাসপাতলের উপর বোমা-বর্ষণ করা 
হয়োছল ইচ্ছাকৃতভাবে । তঁরখটা ছিল ১০ই এপ্রল। তবে সেবার আর 
মার্কন বিমান নয়। হিটলারের দস্যতার বিরুদ্ধে যাদের কণ্ঠ ছিল সবচাইতে 
বোশ সোচ্চার, সেই ব্রিটিশ বিমানই সোঁদন অংশগ্রহণ করেছিল হাসপাতাল 
ধ্বংসের আঁভষানে। 

কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কি বিশ্বাস করবে একথা £ বোধহয় না। বিজয়ব 
পক্ষ যে! 

ইতিমধ্যে যুদ্ধ-পারাস্থাতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। 

শতুপক্ষ মান্দালয় দখল করতে সক্ষম হয়েছে। তার পরই তারা মান্দালয় 
িীকাটলা-রেঞ্গুন সড়ক ধরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দক্ষিণ 'দিকে। 
লক্ষ্য, ইরাবতশী নদী পোরিয়ে এপারে আসা। 

সামারক দিক থেকে মিকাঁটলার গুর্ত্ব অনাধারণ। মিকাঁটলা শুধু 
খ্যাত রেলওয়ে জংশনই নয়, অন্যান্য যানবাহন পথেরও সংযোগস্থল। মিক- 
টিলা শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেলে পারস্থাত যে আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে, 
'অতে আর কোন সন্দেহ নেই। 

1ডাঁভশনাল কম্যান্ডার শাহনওয়াজ খানের নির্দেশে ৪নং গোরলা রোজ- 
মেন্ট নেহরু ব্রিগেড) নিয়ে ত্রস্তে ছুটে গেলেন মেজর জি. এস. ধাঁলন। 
সঙ্গে মাত্র বারোশ' সৈন্য। ভারী অন্শস্তর নেই বললেই চলে। তবু তাঁর 
এক প্রাতিজ্ঞা- ওদের আমরা রুখবই। 'িকছিতেই আমরা ওদের আলতে দেব 
না নদীর এপারে। 

যথাসময়ে নদীর এপারে অবস্থিত নিওঞ্গুতে পেশছে গেলেন মেজর 
ধখলন। কিন্তু না, অসম্ভব। মান্র বারোশ' সৈন্য নিয়ে এই দীর্ঘ বারো মাইল 
[বিস্তৃত নদশতীর রক্ষা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা বলে হাল ছাড়লে তো 
আর চঙ্গবে না। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙো ! দেখাই যাক না। 

িম্তু এভাবে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকাটা ঠিক নয়। এনং ব্যাটে- 
িয়ান নিয়ে লেঃ হরিরাম চলে যাক ন্যানগুতে। আর ৯নং ব্যাটোলরান নিয়ে 
লেঃ চন্দ্ুভান মহড়া নিক পাগান অণ্চলে। নং ব্যাটেলিয়ান আপাতত রিজার্ভ 
থাক পেছনের দিকে। 

& যে ওয়া নদশর ওপারে এসে গেছে। এঁষে ওরা বড় বড় কামান 
বসাতে শুরু করছে। হঠশিয়ার ভাইসব, হিয়ার! আমরা নেতাজীর আজাদী 
সৌনক, একথা ভুলো না ষেন। 


১৭৭ 
সূভাষ (৩য়)--৯২ 


শুরু হল ওপার থেকে একটানা গোলাবর্ষণ। দিনেনরান্রে সর্ক্ষণ। 
বশেষ করে পাগ্ানে, যেখানে লেঃ চন্দ্রভান ঘাঁটি আগলে রয়েছেন সামান্য কিছু 
আজাদী সৈনিক নিয়ে। 

লেঃ চন্দ্রভান অটল অনড় । গোলাবর্ষণের আড়ালে এ যে ওদের বিখ্যাত 
ইস্ট ল্যাত্কাসায়ার সৈন্যরা মোটরবোটে করে এপারে এগিয়ে আসছে একট; 
একটু করে। আসুক না! আর একটু আসুক ! হ্যাঁ, এইব।র। চার্জ মেসিন- 
গান। ঝাঁঝরা করে দাও সবাইকে । 

এমাঁন করে বার বার। তখনো লেঃ চন্দ্রভানের সেই একই চেহারা । 
আসুক না ওরা! ভারী কামান না থাকলেও মোঁসনগান তো আমাদের 
রয়েছেই। তাহলে যাবে কোথায় ? 

জোর আৰ্ুমণ চালানো হল ১২ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে, 'কন্তু ফল হল আরো 
শোচনীয়। মোট কত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের যে সোদন সাঁলল সমাধি হল তার 
বোধহয় কোন গোনা-গুনাতি নেই। 
মার খেয়েছিলাম ওদের হাতে। দেখতে দেখতে বেশ কিছু নৌকো স্রোতের 
টানে ভেসে যেতে লাগল বেসামাল হয়ে। পাশেই পড়ল আই. এন. এ.-র 
ট্রেখ। তাদের নিশানা ব্যর্থ হল না। কিছু কিছু নৌকো পশ্চিমতীরে 'ফিরে 
যেতে পারলেও এবং অনেকে সাঁতার কেটে পালালেও বহদ লোক হতাহত হয়। 
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এ তো গেল লেঃ চন্দ্রভানের অতুলনীয় বীরত্বের কথা । আর লেঃ হরি- 
রাম! তাঁর কি হলো? সেকথা বলব আরো পরে। 

এবার সেনানায়কদের মধ্যে কে-কোথায় পাঁজশন নিয়েছেন দেখে নাও। 
মেজর জি. এস. ধশলন ঘাঁটি আগলে রয়েছেন নিওঙ্গুতে। কর্ণেল পি. কে. 
সেইগল পাঁচহাজার ফুট উচু মাউন্ট পোপাতে। আর 'ডাভিশনাল কম্যান্ডার 
মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান-মান্দালয় থেকে দুশ' মাইল দূরবর্তা 
পাইনমানাতে। 

১৮ই ফেব্রুয়ার সুভাষ নিজে গিয়ে হাঁজর হলেন পাইনমানাতে। 
উদ্দেশ্য-নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে যুদ্ধরত আজাদী বাহনীকে উৎসাহ 
দেওয়া । 

২০শে ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা ইন্দোগাঁয়ে। সঙ্গে নিজস্ব স্টাফ এবং 
শাহনওয়াজ খান সাহেব। 

আর মান্ন বিশ মাইল, তারপর যোগাযোগ রক্ষার সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ 
জংশর্ন সেই মিকঁটিলা। 


১৭৮ 


আপাততঃ এখানেই যান্রাশীবরাতি। 'বিমান-হানার জন্য দিনের আলোতে 
পথচলার উপায় নেই। তাই আবার যান্রা শুরু হবে সম্যার পর। 

সহসা একটা মারাত্মক খবর পাওয়া গেল নিওঞ্গ রণাঙ্গন থেকে । শন্ু- 
পক্ষ ইরাবতাঁ নদী পেরিয়ে নিওঞ্গু রণাঙ্গনের ব্যহ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে। 
পরবতাঁ লক্ষ্য তাদের-মিকটিলা। আজাদী বাহিনীর বহু জওয়ানকে প্রাণ 
দিতে হয়েছে তাদের এই অগ্রগতির ফলে। ক্ষয়ক্ষাতও হয়েছে প্রচুর । 

কি করে এটা সম্ভব হল? কি করে ওরা মেজর ধগলন, লেঃ চন্দ্রভানের 
মত বাঁর যোদ্ধাদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হল? কি এর কারণ? 

কারণ, মেজর গারেওয়ালেরই সগোত্র ৭নং ব্যাটেলিয়ান কম্যাপ্ডার লেঃ 
হাররামের ব*্বাসঘাতকতা। মেজর গারেওয়ালের মতই তান একফাঁকে 
ব্রিটিশ শাবরে পেশছে গেছেন জরুরী কাগজপন্র সঙ্গে নিয়ে। একমান্র তাঁর 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আজাদী বাহনীকে এভাবে পিছ হটতে হয়েছে 
[নওঙ্গ? থেকে। 

হ্যাঁ, তাই। 'ব্রাটশ মুখপান্রও স্বীকার করেছেন একথা । বলেছেন £ 
পাগানে নদী অতিক্রমের 'ব্রটিশবাহিন৭র প্রাথামক চেস্টা সফল হয়ান। আবার 
যখন নদ পার হবার তোড়জোড় চলছে. তখন তারা দেখতে পেল, একটা নৌকো 
সাদা নিশান' উীড়য়ে এগিয়ে আসছে । নৌকোয় ছিল আজাদ হিন্দ ফোজের 
ছ-জন প্রাতনিাধ। তারা জানাল যে,_তারা আত্মসমর্পণ করতে চায়! বাকী 
সৈন্যদের নিয়ে মিকটিলার পয়ত্রিশ মাইল দূরে নতুন এলাকা কিওকপাদাং-এ 
পিছু হটে যাওয়া ছাড়া ধীলনের আব গত্যন্তর রইল না।' 

হ্যাঁ, এইভাবে সোদন লেঃ হরিরাম নৌকো করে গিয়ে স্বেচ্ছায় আত্ম- 
সমর্পণ করেছিলেন তাঁর গুটিকয়েক অন্চর সঙ্গে নিয়ে। নইলে ধাঁলনকে 
হটানো সোঁদন এত সহজ ছিল না নিওতগু থেকে। 

এটা নতুন কিছু নয় মল্লকা। মোহন সিং-এর আমলে তাঁর ঘানষ্ঠ 
বন্ধ: মহাবীর সং এর কথা তোমাকে আগেই বলছি। তারপর মেজর গারেওয়াল। 
এবার লেঃ হারিরাম। 

সেই লোভ। সেই উচ্চাশা । জীবনে বড় হতে হবে। উন্নাত করতে 
হবে। তার জন্য দরকার হলে বেইমানী পর্যন্ত করতে হবে। আসল মাঁলক 
তো ইংরেজ সরকার। [তিনি একটু সদয় হলে উন্নাত আর ঠেকায় কে! 

মনে পড়ে মরমণ কথাশিল্পী শরংচন্দ্রের একটি স্মরণীয় উীন্ত-পরাধীন 
দেশের সবচাইতে বড় আঁভশাপ এই যে, মস্ত সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা 
দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে বোঁশ লড়াই করতে হয়।' 

সাত্যই তাই। নইলে মাত্র কয়েক লক্ষ ইংরেজের সাধ্য কি এতবড় ভারত- 
কতকগুলি ঘণ্য দেশ্রোহীর জন্যই। ধূর্ত ইংরেজ ভাল করেই জানত যে, কি 
৯৮ এ ব্যাপারে হিসেবে তাদের এতটকুও ভুল 

| 
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শুধ্‌ ইংরেজ কেন, শক, হূন, মোগল, পাঠান কেউ তাদের চিনতে ভূল 
করোন। করেনি বলেই ভারতবর্ষ এমনি করে বিদেশীদের পদানত হয়েছে 
বার বার। তার প্রাতিটি উত্থান-পতনের আড়ালে রয়েছে এই ঘণ্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতার কাহিনী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকগুলো পাতাই যে এমান 
বিশবাসঘাতকতার কালিমায় ভরা । 

এঁদকে খবর শুনে একটা 'বাঁস্মত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুভাষ । 
তাঁর এতাঁদনের চেষ্টায় গড়ে তোলা এই প্রয়াসকে বার বার ব্যর্থ করে দেবে 
কিনা বিদেশীর পদলেহী কতকগুলো ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর দল! কিন্তু কেন? 
যারা দৃর্বলচিত্ত, যারা ভীর-কাপুরুষ, তাদের তো পিছিয়ে থাকার জন্য সব- 
রকম সুযোগই দেওয়া হয়েছিল। তাহন্দসে কেন বার বার এই ঘৃণ্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতা ? 

না, আর নয়। কিছুতেই আর এসব বরদাস্ত করা হবে না। এ ব্যাপারে 
যথেষ্ট দৃঢ় না হলে তাঁর চলবে না। বাধ্য হয়েই এক বিশেষ হকুমনামা তান 
জারী করলেন আজাদ সরকারের প্রধান হিসেবে ঃ 

এখন থেকে আই. এন. এ.-র যে কেউ,কোন আফসার, এন. সি ও" বা 
সৈনিককে কাপ্রুষোচিত আচরণ বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখলে তাকে 
গ্রেপ্তার অথবা গুলী করতে পারবে ॥ 

“চড5/ 11061001090 056 [. টে, 4. 0787067 বব. ০১0. ০2 ৪6১০৩ 
--5/1]] হে [00075 105 6500150 00 81755 2109 01002]. 7706720106 01 
005 1. তে. 4০ 00 107586667 ৮1096 1015 18100 285 109১ 2৫ 139 109109- 
55 17) 2, 005/91015 70910020 ০0:00 91006 2100 11179 9015 10 
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মর্মাহত সুভাষ তক্ষুণ ইন্দোগাঁ ত্যাগ করে পা বাড়ালেন মিকটিলার, 
দিকে। নঞ্গে নিজস্ব স্টাফ, বিশজন দেহরক্ষী আর িাভশনাল কম্যান্ডার 
শাহনওয়াজ খান সাহেব। 

দিনের আলোতে পথচলা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই, তবু এর পরে এখানে 
থাকার আর কোন অর্থ হয় না। যে করে হোক, মিকটিলা এবং পোপা হিল 
এরিয়ায় গিয়ে শত্রুপক্ষের অগ্রগাতিকে রোধ করার ব্যবস্থা করতেই হবে।॥ 
তাছাড়া কোন উপায় নেই। 

সন্ধ্যায় 'মিকটিলা। পারাস্থাত সাঁত্যই গুরুতর। নিওঞ্গন, পাগান ও 
পেকোকাউ, মাউন্ট পোপা, প্রাতিটি অণুলে তখন ঘোরতর য্ষ্ধ চলেছে 
দুপক্ষের মধ্যে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষাতি স্বীকার করেও শন্রুপক্ষ কয়েক জায়গায় 
ইরাবতাঁ নদী আতক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। হীতমধ্যেই তারা অগ্রসর হতে 
শুরু করেছে মিকটিলার শদকে। শেষ পর্য্ত ক হবে বলা শন্ত। 

বোঝাতে চেম্টা করলেন শাহনওয়াজ খান সাহেব। নেতাজীর এখন 
এখানে থাকাটা মোটেই ঠিক নয়। মাউন্ট পোপায় যাওয়াও উচিত হবে না। 
কারণ, সেখানেও এখন ঘোরতর য্ম্ধ চলছে দুপক্ষের মধ্যে। 
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সুভাষ তা মানতে রাজী নন। বরং এ সময়েই তিনি আরো বোঁশ করে 
থাকতে ইচ্ছুক আজাদী সৌনকদের মাঝে। ওরা যাঁদ প্রাণ দিতে পারে তাহলে 
আমিই বা পারব না কেন? তফাংটা কোথায় ? 

সবাই মিলে বোঝানোর পরে শেষ পর্যন্ত রাজ হলেন সুভাষ । তবে 
এক শর্তে। আগে শাহনওয়াজ খান গিয়ে পোপার অবস্থা দেখে আসবেন 
নিজের চোখে। অবস্থা অনুকূল মনে হলে পরে তান সেখানে যাবেন 
সবাইকে নিয়ে। 

২১শে ফেব্রুয়ার শাহনওয়াজ খান রওনা দিলেন সুভাষের 'মালটারী 
সেক্রেটারী মহবুব আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমেই িওকপাডাং এরিয়াতে 
গিয়ে একটি চিঠি দিলেন ধাঁলনের হাতে । এই নাও ভাই নেতাজশর চিঠি। 

চিঠি পড়ে লজ্জায়, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে যেন মরে গেলেন মেজর ধাঁলন। 
নেতাজী লিখেছেন £ 

দুঃখ বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে লেঃ হাররাম এবং অন্যান্যদের বিশ্বাস- 
'ঘাতকতার কথা শুনলাম। আম আশা কার, ৪র্ঘ রোঁজমেণ্টের সৈন্যরা 
নিজের রন্ত দিয়ে আই. এন. এ.-র এই কলঙ্ক মোচন করবে।! 

কয়েকটা স্তন্ধ মুহূর্ত। তারপরই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মেজর ধাঁলন। 
সারা মুখে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা । বেইমান হরিরাম তাঁরই অধীনস্থ 
আঁফসার। এ লজ্জা তাঁর 'নিজের। তাঁর গোটা রোঁজমেন্টের। সতরাং 
নেতাজীর কথামত রন্তু দিয়েই আমাদের সবাইকে এ কলঙ্ক মোচন করতে হবে। 
জান কবুল । 

পণ্চনদের যোদ্ধা ধীলন কিন্তু তাঁর প্রাতজ্ঞা ভোলেননি মল্লিকা । সেকথা 
তোমাকে বলব আরো পরে। 

২৫শে ফেব্রুয়ার কর্ণেল সেইগলের সঙ্গে দেখা করে পোপা থেকে ফিরে 
এলেন শাহনওয়াজ খান সাহেব। না, পাঁরাস্থাতি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। 
এ সময়ে নেতাজীর পক্ষে কিছুতেই ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। 

মকটিলাও আর নিরাপদ নয়। দূর থেকে কামান-গর্জন ভেসে আসছে 
থেকে থেকে । বেশ বোঝা যায় যে, শব্রুপক্ষ ক্লমেই এঁগয়ে আসছে মিকটিলার 
দিকে। সুতরাং নেতাজীর উচিত-আঁবিলম্বে মকটিলা ত্যাগ করে অন্য 
'সরে যাওয়া । 

একই বন্তব্য এ. ডি. 'স. রাওয়াং এবং 'মাঁলটারী সেক্রেটারী কর্ণেল 
মেহবুবের। নেতাজীর আর এখানে থাকাটা ঠিক নয়। এখুনি তাঁর অন্য 


শেষ খবর জানা গেল জনৈক জাপানী আঁফসারের মূখে । পারাম্থাত 
খৃবই খারাপ। শান্তশালশ ব্রিটিশ ট্যান্ক ও সাঁজোয়া বাহনী পাইনাঁবন 
আঁধকার করে ক্লমশ এগিয়ে আসছে মিকটিলার দিকে । িজ একসেলেল্সীর 
উচিত এক্ষ:ুণ পাইনমানায় সরে যাওয়া। সেখানে আই. এন. এ-র একনম্বর 
1ডাভশন রয়েছে। প্রয়োজন হলে তারা ষুঝতে পারবে। কিন্তু এখানে 
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[িফেন্সের কোন ব্যবস্থাই নেই। ভরসা বলতে মান্র বিশজন দেহরক্ষা। 
শাস্তশালী ট্যাঞ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনীর কাছে ওদের সামান্য রাইফেলস আর 
কতক্ষণ ! 

সুভাষ অটল, অনড়। পোপা আম যাবই। আজাদী সৌনকরা যেখানে 
প্রাণ দিচ্ছে, সেখানে তাদের ফেলে পেছনে সরে যেতে আম রাজী নই। 

'নেতাজশী, আপাঁন বড় .স্বার্থপরের মত কাজ করছেন" একটা অশুভ 
আশওকায় বুকটা দুলে ওঠে শাহনওয়াজ খানের, এভাবে নিজের জীবন বিপন্ন 
করার কোন আঁধকার আপনার নেই। আপনার জীবন অপনার একার নয়, 
গোটা ভারতবর্ষের। আপনাকে আম এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে 
পাঁরনে। একবার ভেবে দেখুন যে, যাঁদ আপনার ভালমন্দ ছু হয়, তখন 
আজাদ 'হন্দ: ফৌজ বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবস্থা কি হবে।' 

"আমাকে বলে কোন লাভ নেই শাহনওয়াজ।' হাসলেন সুভাষ, 'যাওয়া 
যখন ঠিক করোছি, তখন আম যাবই। কিছু ভেব না। সুভাষ বোসকে মারতে 
পারে, এমন বোমা ব্রিটিশ আজো তৈরী করতে পারোন।' 

সেই আত্মীব্বাস, যা আমরা সুভাষের জীবনে দেখে আসছি বার বার। 
এ ব*বাস থেকে কে তাঁকে টলাবে বলো ? 

কিন্তু না, এ সময়ে তাঁকে পোপায় যেতে দেওয়া চলে না। 

পারস্থিতি সাত্যই গুরুতর । এ অবস্থায় জেনে-শুনে তাঁকে বিপদের 
মুখে ঠেলে দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় কি? উনি যে কারো 
কোন যুক্তিই শুনতে রাজী নন। 

উপায় ঠাওরালেন এ. ডি. সি. মেজর রাওয়াং। এ প'রাস্থাততে কোন- 
রকমেই দিনের আলোতে পথ চলা সম্ভব নয়। রাত এখন দুটো বাজে। 
কোনরকমে আর ঘণ্টা দুয়েক দেরী করিয়ে দেওয়া যায় না' দেখই যাক না 
চেস্টা করে! 

ড্রাইভারকে একটা ইসারা করে তক্ষযীণ টাইপরাইটার 1নয়ে বসে গেলেন 
রাওয়াং। একটা জরুরী চিঠি টাইপ করা দরকার। নেতাজীর নির্দেশ তাই। 

কিন্তু না, হল না। শুধু ভুল আর ভুল। আগাগোড়াই ভুল। আবার 
টাইপ করতে হবে। আবার ভুল। নাঃ! কোন উপায় নেই। বন্ড জব'লাচ্ছে 
আজ মেসিনটা। 

ওাদকে গাড়িটাও বিগড়ে বসেছে। িছুতেই যেন স্টার্ট নিচ্ছে না। 
ইাঁ্জনটায় কি হয়েছে কে জানে ! বনেট্টা একবার খুলে দেখতে হয়। 

অপেক্ষা করে করে ক্রমশঃ অধৈর্ধ হয়ে উঠলেন সনভাষ, কিন্তু উপায় কি? 
গাড়ি ছাড়া তো আর এত দূর পথ যাওয়া চলে না। 

কাণ্ড দেখে হফি ছেড়ে বাঁচলেন শাহনওয়াজ খান সাহেব। যাক, ভোর 
হয়ে গেছে। অন্ততঃ একটা দিনের জনা তো নিশ্চল্ত। তারপর ভেবে-চিন্তে 
যা হয় করা৷ যাবে। 
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বাঁচয়ে দিল মেজর জেনারেল কিয়ানী-প্রোরত একটি টোলগ্রাম। 
নেতাজীর আঁবলদ্বে রেঙ্গন্ন চনে আসা প্রয়োজন। জরূরণ দরকার। 

কিন্তু যাওয়ার পথ কোথায় ? খবর দিলেন জাপান লিয়াসোঁ আফসার, 
না, কোন পথ নেই। শব্রুপক্ষের সাঁজোয়া বাঁহনী দশমাইল দূরবত মাহ্‌-- 
লোয়ং পর্য্ত এসে' গেছে। মিকটিলা-মান্দালয়-ক্যায়ুকপাডাং সড়কও ওরা 
বন্ধ করে 'দয়েছে। যে কোন মুহূর্তে মিকটিলার পতন হওয়াটা মোটেই 
'বাচনন নয়। 

কি করা যায় এখন : দুটো পথ খোলা আছে। এক__এখানে থেকেই 
যদদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা, আর বেষ্টনী ভেঙে রেঙ্গুন ফিরে যাওয়ার চেষ্টা 
করা। 

পরেরটাই ভাল। এই সামান্য লোকবল নিয়ে সাঁজোয়া বাহিনধর বিরুদ্ধে 
লড়াই করার কোন অর্থই হয় না। তার চাইতে দেখা যাক, ওদের ব্যহ ভেদ 
করে রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়া যায় কিনা। শাহনওয়াজ খানের ভাষায় £ 

'দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। যতটা সম্ভব 
হাতবোমা ও গুলী-গোলা গাঁড়তে তুলে নিলাম। আশা অবশ্য খুবই কম, 
তা বলে পিছিয়ে গেলে অ আর চলবে না। আমরা কেউ কোন কথা বলাছলাম 
না, কিন্তু প্রত্যেকেই জানতাম আর সবাই কি ভাবছেন। 

নেতাজীর কোলের উপর রইল একটা গুলী-ভর্তি টমীগান। রাজুর 
কাছে দুটি হাতবোমা । জাপানী আফিসারের হাতে আর একটা টমীগান। 
আমার হতে গুলী-ভার্ত একটা ব্রেনগান। এমনভাবে আমরা সবাই তৈরা হয়ে 
রইলাম যে, দরকার হলে একসঙ্গে যেন গুলা চালাতে পারি। জাপানী আঁফ- 
সার গাঁড়র পাদানির উপর দাঁড়য়ে রইলেন। ওখান থেকে কোন শত্রু বিমান 
আসে কিনা তান তা লক্ষ্য করবেন। নেতাজী ও আমি পেছনে বসে রাস্তার 
দুদিকে দৃস্টি রাখলাম। 

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে আমরা ইন্দোগাঁয়ে এসে হাজির হলাম। গ্রামাট 
ণমকঁিলা থেকে প্রায় বিশমাইল দক্ষিণে। খুবই আশ্চর্য বসতে হবে-এই 
চাল্পশ 'ানিট মোটরে আসতে আমাদের একটিও শন্রু-বমান চোখে পড়োন। 
রাস্তাও কোথাও বন্ধ দেখতে পাইীনি। 

আমরা গাঁয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শবুপক্ষের জঙ্গী-ীবমান এসে গোটা 
গ্রামটার উপর মেসিনগান চালাতে লাগল। অল্পের জন্য আমরা মৃত্যুর হাত 
থেকে বেচে গেলাম। বিমান থেকে বোমাবর্ষণ ও মেসিনগানের গুলী 
চালানোর সম্মুখীন যে না হয়েছে, সে বুঝবে না খোলা জায়গায় বা মাঠে 
জঙ্গী-বমানের দ্বারা আক্রান্ত হবার অর্থ ক। এসব জঙ্গীশবমানের কোন 
কোনটায় বারোটা। পর্যন্ত মৌসনগান 'ছিল। 

এ সময়ে ইন্দোগাঁ এবং মিকিলার পার্্ববতর অন্যান্য গ্রামগাঁল শতু- 
পক্ষের গ্‌প্তচরে ভরে শগয়োছল। এসব চিন্তা করে নেতাজীকে আম গ্রাম 
ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রথমে আমরা 
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গ্রামের কাছেই একটা সিজ-মনসার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। খানিক 
বাদেই একটা লোক এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জায়গাটা ভাল করে দেখে 
গেলস। কেমন যেন সন্দেহ হল। কোন গুপ্তচর নয় তো? 

তড়াতাঁড় নেতাজনকে নিয়ে মাইলখানেক দূরে অন্য একটা জঙ্গলে গিয়ে 
আশ্রয় নিলাম। প্রায় সঙ্গো সঙ্গেই দাউ শত্ু-বিমান এসে আগেকার সেই 
সিজ-মনসার ঝোপের উপর খুব নীচু হয়ে বার বার কি যেন খ'জতে লাগল। 
লোকটি যে সাঁত্ই গুপ্তচর সে বিষয়ে "কোন সন্দেহ রইল না। 

সোঁদনটা আমরা জঙ্গালেই কাটালাম। শেষের দিকে বড্ড খিদে পেয়েছিল । 
আ'ম জঙ্গল থেকে বোঁরয়ে একটা ক্ষেতে গিয়ে কিছু ছোলা নিয়ে এলাম। 
তাই খেয়েই আমাদের সারাঁদন কেটে গেল। 

সোঁদন আকাশে অনেক শত্রু বিমান টহল 1দচ্ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের কথা 
যে, তারা আমাদের দেখতে পায়নি। 'বিমান-আব্মণ এবং কামানের গোলা 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইতিমধ্যে আম একটা ছোট পাঁরখা খংড়ে ফেলেছিলাম । 
একবার কয়েকটি শব্রু-বিমান এসে আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার 
চারধারে নীচু হয়ে ঘূরতে লাগল। 

আমরা সেই ছোট পাঁরখায় আশ্রয় িলাম। হঠাং দেখি, মস্ত বড় 
একটা বিষধর কালো 'বিছে পাঁরখার গা বেয়ে নেতাজণর গলার ঠিক এক ইণ্চির 
মধ্যে এসে পড়েছে । নেতাজী নিজেও ওটাকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু 
শত্রু-বিমান দেখতে পাবে এই আশঙ্কায় একটি বারের জন্যও তিন নড়লেন 
না। আমাদের খজে না পেয়ে কিছক্ষণের মধ্যেই শ্ু-বিমান অন্য একটা 
ঝোপের দিকে চলে গেল। তখন আমরা সেই "বছেটাকে মেরে ফেললাম ॥ 

২রা মার্চ আবার তর এল রেষ্গুন থেকে । নেতাজীর আবলম্বে রেঙ্গুনে 
চলে আসা প্রয়োজন। খুবই জরুরী ব্যাপার। 

সুভাষকে রেঙ্গুনে পেশছে 'দিয়ে শাহনওয়াজ খান আবার ফিরে গেলেন 
তাঁর ২য় (ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার্সে। সোৌঁদনের সেই 'বদায়কালীন 
মর্মস্পশ্শা দৃশ্যের কথা ব্যস্ত করার ভার আমি তাঁর উপরই ছেড়ে দিলাম ঃ 

১৯৪৫ সালের ৭ই মার্চ সন্ধ্যাবেলা আমরা রেঙ্গুন পরিত্যাগ করলাম। 
যারা করার আগে আমি একবার সমস্ত স্টাফ আফসারদের নিয়ে নেতাজ'কে 
1বদায়-আঁভিবাদন জানাতে গেলাম। 

সোঁদন ক্্নরা নেতাজীর সাথে একসঙ্গে বসে”আহার করলাম। আহারের 
পর নেতাজী আমাদের বললেন- আমি জান, যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি, কিন্তু 
তার জন্য আমাদের নিরুংসাহ হবার কিছু নেই। ভারতবর্ষের সম্মান বজায় 
রাখবার জন্য যুম্ধ আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আত সঞ্টময় অবস্থায় তোমরা যুদ্ধের ভার গ্রহণ করেছ, এটা কম গৌরবের 
কথা নয়। ফৌজের মান-মর্ধাদা এখন তোমাদের হাতে । আম বিশ্বাস কর-_ 
যে দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করেছ, নিজেদের কাজের মধো দিয়েই প্রমাণ করবে যে, 
তোমরা এ দায়িত্ব বহনের লম্পূর্ণ উপবান্ত। 


১৮৪ 


আম আমার স্টাফ আঁফসারদের পক্ষ থেকে নেতাজীকে আম্বাস দিয়ে 
বললাম আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন নেতাজী । কোন অবস্থাতেই 
আমরা ভারতের মর্যাদা ক্ষ হতে দেব না। কথা 'দিলাম। 

আমাদের বিদায় দেবার জন্য তান বারান্দার দিশড়তে এসে দাঁড়ালেন। 
তাঁর চোখে তখন জল। হয়তো ভাবাঁছলেন, যে বিপদসঙ্কুল পথে আমরা যাত্রা 
করোছ, তাতে আর হয়তো আমাদের সঙ্গে তাঁর কোনাদনও দেখা হবে না। 


আর ধশলন! পণ্চনদের বীর যোদ্ধা সেই ধশলনের কি হল! 

'্রিটিশ মুখপান্ত্র 'িউ টয় অবশ্য একাঁট মান্র লাইনের মধ্যেই ধাঁলন 
সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য শেষ করেছেন। বলেছেন-“১৫ই থেকে ১৭ই মার্চ ধনের 
রোজমেন্ট দাঁতে দাঁত 'দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এবং এই সংঘর্ষে দলের 
প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়।, 

ব্যস, এইটুকুই। “কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজাদ হন্দ্‌ ফৌজ শেষ পর্যায়ে 
যে লড়াই' চালিয়েছিল, সেখানে ধীলনের অবদান মোটেই তুচ্ছ ছিল না। 

তাঁরখটা ভুল করেছেন হিউ টয়। আসলে 'ওটা হবে ১১ই মার্চ। এীদনই 
ধীলন টাউঞাঁজন দখল করেছিলেন বীর-ীব্রমে আক্লমণ চাঁলয়ে। এবং 
কখন! 

যখন বেতার যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না, 'নওঞ্গুর যুদ্ধের সাজ- 
সরঞ্জাম ও ক্ষয়-ক্ষাতর কোন পূরণ হয়নি, হেড কোয়ার্টার সঙ্গে রোঁজ- 
মেন্টের কোন টেলিফোন-সংযোগ ছিল না, এমন ফি রোজমেন্ট হেড কোয়ার্টার্সে 
সামান্য একজন সংবাদবাহকের পর্যন্ত একান্ত অভাব-ঠিক তখন। 

পরাঁদন ১২ই মার্চ সুভাষ তারবার্তা পাঠিয়ে আভনন্দন জানালেন মেজর 
ধীঁলনকে। আজ আমাদের শুধু সংগ্রাম করে যেতে হবে। দিতে হবে স্বাধী- 
নতার সর্বোচ্চ মূল্য । 

যথাসময়ে তার উত্তর দিলেন মেজর ধাঁলন। পনেতাজী, কথা দিয়ে আম 
আমার মনোভাব বোঝাতে পারব না, একমান্র চোখের জলেই ব্াঝ তা সম্ভব। 

রেঞ্গুনে থাকতে আপনাকে কি বলোছিলাম তা আম ভুলিনি। বলে- 
ছিলাম_মপয় আপ কি আঁখে কাঁদি সামনে নীচ না হোনে দুজ্গী। 
আপনার সামনে একথা আবার বলার মত মুখ আমার নেই, তাই কাজের মধ্য 
দিয়েই আধম তার প্রমাণ 'দিতে চাই। 

আমাদের ভাগ্যে কি আছে জাননে, জানতে চাইও নে। আপনার আদর্শ 
ও ইচ্ছানুযায়ণী এ সগগ্রাম চলতেই থাকবে এবং আমাদের বাঁহনীর একটি লোক 
জর্খীবত থাকতে এ সংগ্রাম আমরা পাঁরহার করব না।' 

অপূর্ব দুটি চিঠি। একটি সৃভাষের, অন্যাট ধাঁলনের। দুটোই অপূর্ব । 
পরব্র্শকালে লালকেল্লার সেই ধীতহাসিক িচারসভায় এই দুটো চাঠিই 
এগাঁজীবিট হিসেবে দাখিল করা হয়োছিল ব্রিটিশ পক্ষ থেকে। চাঠদুটো আমি 
তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছ £ 
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যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরো একটি চিঠি ধাঁলন লিখোছিলেন মেজর জেনারেন 
শাহনওয়াজ খানকে । আজাদ হিন্দ ফৌজের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা শেষ 
গয“ত লড়াই চালাতে প্রস্তুত। বিশ্রামের কোন আবশ্ক নেই। জল থাক বা 
না থাক, রেশন পাই বা না পাই, ওসব ভাবতে আমরা প্রস্তুত নই। 

সেই সঙ্গে একটি রিপোর্টে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্ম 
সেকেন্ড লেঃ গিয়ান সিং এবং প্লেটুন কম্যাপ্ডার মাঙ্রামের নিঃশেষ আত্ম- 
বিসর্জনের কথা। 

শগযান সিং সব সময়েই তাঁর অধানস্থ জওয়ানদের বলতেন-তাঁনি 
তাদেব সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবেন। তাঁর সেই প্রাতিশ্রাত তান রেখেছেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বারত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা পারচিত, 1কল্তু এই অসম 
যুদ্ধে মাঙ্গুরাম এবং গিয়ান সং দেশপ্রেমের যে নিদর্শন রেখে গেলেন ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তা এক অমর কাঁহনী হয়ে থাকবে। 


কর্ণেল সেইগলন তখন পোপা হল এীঁরয়ায়। 

সামারক দিক থেকে পোপার গুরুত্ব অত্যন্ত বেঁশ। তিনট প্রয়োজনীয় 
রাস্তা এসে মিলেছে এই হিল এীরয়ায়। তাছাড়া এখান থেকেই জল সরবরাহ 
করা হয় বিশ মাইল পাঁরধি পর্যন্তি। 
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এ এলাকা রক্ষার দায়িত্ব সেইগলের। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পোপাক্যায়ক- 
পাডাং সড়কও তাঁকে মদুস্ত রাখতে হবে তাঁর ২নং পদ্দাঁতিক বাঁহনীর সাহায্যে। 

১৪ই মার্চ এক নতুন আদেশ পেলেন কর্ণেল সেইগল। তোমাকে 
পাইনাবন আক্রমণ করতে হবে। আঁবিলম্বে। 

আদেশমত ঘাঁটিগৃলি ভেঙে গঠাঁড়িয়ে দিয়ে আবার সেইগল ফিরে গেলেন 
তাঁর সেই পোপা হিল এলাকায়। 

আবার নতুন আদেশ এল ২০শে মার্চ। শুধ্‌ ঘাঁটগুজি ভেঙে গণড়য়ে 
দলে চলবে না, পাইনাবন দখল করতে হবে। মিকটিলার আশেপাশে এখন 
তুমূল যুদ্ধ চলছে ইঞ্গ-মার্কিন বাহনী এবং জাপ-সেনাদের মধ্যে। ওখানে 
রসদ, সমরোপকরণ ও নতুন সেনা পাঠাতে হলে জাপ-বাহনীর পক্ষে পাইন- 
নই হল শ্রেষ্ঠ সংযোগ-স্থল। সূতরাং আজাদ হিন্দ: বাহনীর কাছে 
তাদের একান্ত অনুরোধ, তারা যেন পাইনাবন দখল করে এ ব্যাপারে তাদের 
সাহায্য করে। 

২৯শে মার্চ সেইগল যাত্রা শুরু করলেন পাইনাবনের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে 
তাঁর এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান। 

মাত্র ঘণ্টা দুয়েক, তারপরই একসময়ে সেইগল শরুপক্ষের ফাঁদে পড়ে 
গেলেন গোটা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে। তারপরই শুরু হল প্রচণ্ড গুলাী-বর্ষণ। 
এই প্রচণ্ড শব্দে কান পাতাও দায়। 

এক এক করে চোদ্দটা বুলেট এসে আঘাত করল সেইগলের জীপ- 
গাড়টার গায়ে। 'নিজে তানি বেচে আছেন কিনা বলা শত্ত। এই প্রচণ্ড গুল+- 
বর্ষণের মধ্যে বেচে থাকার তো কথা নয়। 

তব তিনি বেচে গেলেন আশ্চর্যজনকভাবে। শৃধ্‌ বে*চেই গেলেন না, 
পাল্টা-আঘাত হেনে দ্রীক এবং নিজের জীপটাও ছিনিয়ে নিলেন শরুপক্ষের 
কাছ থেকে। শুধ্‌য হারালেন জাঁপে রক্ষিত যুদ্ধাদেশ-সংক্কান্ত কাগজপন, 
দলিল, মানচিত্র ইত্যাদি কয়েকাট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, শন্ুপক্ষের কাছে যার 
মূল্য অপারসীম। 

না, আর পাইনবিন নয়। পোপাও নয়। আক্লমণ-সংকান্ত প্ল্যান, নক্সা 
ইত্যাদি সব এখন শন্রুপক্ষের হাতে । সুতরাং ফিরে চল এবার লেগণীতে। 


'আজিকে তোমার আলাখিত নাম 
আমরা বেড়াই খজি-_ 
আগামী গ্রাতের শুকতারা সম 
নেপথ্যে আছে বাঁঝ। 


রবীন্দ্রনাথ 


পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সুভাষ তখন খুবই চিন্তিত। 
আজাদ” বাছিনী এখনো পোপা হিল এয়া, লেগী ও কব্য অন্চলে 


১৮৮ 


প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বটে, তবু রেঙ্গুন রক্ষা করা যাবে বলে মনে। 
হয় না। আজ হোক বা কাল হোক, রেঞ্গুনের পতন আঁনবার্ধ॥ কি করা, 
যায় এখন এ পারিপ্রোক্ষতে ১ কি করা উচিত? 

ভাবনার পর ভাবনা । সবচাইতে বোৌশ ভাবনা ঝাঁসীর রাণশ-বাহনণর 
মেয়েদের নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী বাঁহনী ক ওদের মর্যাদা রাখবে? রেডক্রশ 
চিহ আঁকা থাকা সন্বেও যে ইঙ্গ-মার্কন দস্যর দল হাসপাতালের উপর 
আগদনে বোমা ফেলে অসংখ্য অসহায় রোগীকে প্যাঁড়িয়ে মারতে পারে তাদের, 
কাছ থেকে কতটুকু পুবিচার আশা করা চলে ? 

ন্য, আর দেরী নয়। অন্ততঃ কিছু-সংখ্যক মেয়েকে আগে থেকেই 
ব্যাঙ্ককে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। 

একদিন ওরাও স্বাধীনতার স্বস্ন দেখেছিল। জাবনের পরোয়া না করে: 
মান্ত-পাগল ডাকে সাড়া দিয়োছিল। কেউ এসোছল রেঙ্গুন থেকে। কেউ বা 
সুদূর হংকং, টোকিও, সাংহাই, বোর্ণও বা সুমান্রা থেকে । এমন কি এ্যাংলো- 
ইন্ডিয়ান সমাজ পর্যন্ত 'পাছয়ে ছিল না। সমস্টিগতভাবে এই প্রথম তারা 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্লামে যোগ দিয়েছিল দলে দলে। এসোছল মত্যু- 
ভয়হীন বেপরোয়া মেয়ে জোসেফাইন, স্টেলা এবং এমান আরো কয়েকজন। 

সবাঁকছ্‌ পেছনে ফেলে রেখে আজ আবার ওদের ফিরে যেতে হবে সেই 
ব্যাঙ্ককে। পারবে কি ওরা এই সিদ্ধান্তকে প্রসন্নচিন্তে মেনে নিতে ? 

তবু যেতেই যে হবে। যুদ্ধ-পারিস্থাত সাঁত্যই খুব জটল। সবাই না 
হোক, অন্ততঃ িছু-সংখ্যক মেয়ের ব্যাঞ্কক চলে যাওয়া এখন একান্তই 
প্রয়োজন। 

কার উপর এ কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করা যায়! মেজর জেনারেল 
চ্যাটাজঁ! না, এ সময়ে তাঁর কাছে থাকাটা খুবই প্রয়োজন। তবে কি 
দেবনাথ দাস! হ্যাঁ সেই ভাল। দেবনাথ ব্যাঙ্কে খুবই পাঁরাঁচত। এ 
ব্যাপারে তাঁর উপর 'নিভরি করা চলে। 

খুব তাড়াতাড়ি একটা হনকুমনামা লিখে দলেন সূভাষ। লক্ষ্য করো, 
এত ব্যস্ততার মধ্যেও কখন, কোথায় কি করতে হবে তার প্রাতাঁট খঃটিনাটি 
নির্দেশ কি নিখ*তভাবেই না তান দিয়োছলেন সোঁদনের সেই হনকুমনামাতে । 
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অর্থাৎ দেবনাথ দাসকে আবিলদ্বে ঝাঁসী বাহিনীর প্রথম দলটি নিয়ে 
ব্যাংকক আভমুখে যাত্রা করতে হবে। ওখানে নিয়ে প্রথমেই মেয়েদের ধস- 
বাসের জন্য কোন অস্থায়শ ?শাঁবরের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপব আস্তে 
আস্তে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। তাছাড়া আজাদ হিন্দ সরকারের জ্রপ 
বিভাগের দুটি দলকে আঁবলম্বে কাজে লাগাতে হবে। তাদের প্রধান কাজ 
হবে রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক পর্যন্ত যাতায়াতের একটা স্াধধাজনক পথের 
সন্ধান করে তাঁর কাছে রিপোর্ট করা। আপাতত এই। তবে টেলিগ্রাম পেলেই 
দেবনাথ দাসকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই রেঙ্গুনে। 


২৯শে মার্ট (১৯৪৫) রেঙ্গুন থেকে যাবা শুরু হল দেবনাথ দাসের 
নেতৃত্বে । 

সঙ্গে রাণীবাহনীর দেড়শো নারী সৈনিক। তাঁদের দেখাশোনা করার 
জন্য বিশেষ করে সঞ্জো রইলেন রাণীবাহিনীর সুদক্ষ সেঃ মিস প্রাতমা পাল। 
আর রইলেন ক্যাপ্টেন রাওয়াৎং-এর নেতৃত্বে একশো আজাদী সৈনিক। তাদের 
প্রধান কাজ বাঁহনজাীদের নিরাপত্তার দিকে দূ্টি রাখা। 
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বিদায় বেলায় বার বার নতর্ক করে দিলেন সুভাষ । দিন-কাল ভাল নয়। 
শুধু ইঙ্জা-মাকন বিমান-বহরই নয়, সুযোগ বুঝে তাদের বদ্ধ কাঁমউনিস্ট 
গোরলা বাহনীও এখন অত্যন্ত তংপর। পথে-ঘাটে তাদের দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়া মোটেই বিচিন্র নয়। কাজেই হাশয়ার। খুব হখশয়ার। সর্বক্ষণ চোখ- 
কান খোলা রাখতে ভুলো না যেন। 

প্রথমাদন নীর্বঘেই কেটে গেল। না, আশঙ্কার কোন কারণ দেখা 
যাচ্ছে না। তাছাড়া সবাই সশস্ত। শুধু রাইফেল নয়, মে'সনগানও সঙ্গে 
রয়েছে গোটা দুয়েক। তেমন কিছু ঘটলে তারাও যে ছেড়ে কথ। বলবে না, 
সে তো বলাই বাহুল্য। 

বিপদ হল পরাদন। সামনেই সিতাং নদী। এবার খেয়া নৌকো। 
তাছাড়া ওপারে যাবার কোন পথ নেই। 

সহসা আশেপাশের সবগুলো বিপদজ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে আর্তনাদ 

নিমেষে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন দেবনাথ দাস। যে 
যেখানে পারো ঝোপে-জগ্গলে আশ্রয় নাও। আমদের সঙ্গে কোন ভারী অস্ত্র 
নেই। তাই আত্মরক্ষাই এখন শ্রেচ্চ পথ। 

বুমমৃূমম্‌ ! বুমমূমমূ! বলতে না বলতেই সহসা গোটা অঞ্চল কেপে 
উঠল প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের শব্দে। একটার পর একটা । অসংখ্য। 

রেঙ্গুন থেকে সড়ক-পথে দক্ষিণে যেতে হলে সবচাইতে বড় বাধা এই 
ীসতাং নদী। শন্রুপক্ষও তা জানে। তাই বোমাবর্ষণ এখানে নতুন ক: নয়। 

প্রায় আধঘণ্টা বাদে বিমানগুলো ফিরে গেল নিজেদের ঘাঁটিতে । আশ্চর্য 
যাঁদও মালপন্ন খোয়াতে হাল বিস্তর, তবু প্রাণহানর কোন ঘটনা ঘটেনি! 
ভাবতে গেলে সাত্যই অবাক লাগে। 

এবার ট্রেন। একটি মান্র বাগ নিদ্ণ্ট হয়েছে সবাব জনো। সাধারণ 
কামরা নয়, ওয়গন। তারও দরজার কোন বালাই নেই। ততেই আড়াইশো 
লোককে যেতে হবে গাদাগাঁদ করে। 

সেখানেও সেই একই সতর্কবাণী শোনা গেল জাপানা কর্তৃপক্ষের মুখে। 
খুব হখশয়ার। এ গাঁড় শেষপর্যন্ত গন্তব্যস্থানে পেশছতে পারবে কিনা বলা 
শন্ত। পারাস্থাত খুবই গুরুর্তর। গোরলা-বাহনী অত্যন্ত তপর। পথে 
সংঘর্ষ অ।নবার্য। 

তা হোক, তব্‌ যেতেই যে হবে। গেট আপ ! সবাই উঠে পড় মালগাঁড়তে। 

কে আগে উঠবে শুরুতেই এই নিয়ে একপ্রস্থ তর্ক বেধে গেল আজাদী 
সৈনিক এবং রাণীবাহনশর মেয়েদের মধ্যে। জওয়ানদের বন্তব্--বাহিনজাীরা 
আগে উঠুক, তারপর তারা উঠবে। হাতে যতক্ষণ অস্ত রয়েছে, ততক্ষণ তারা 
এতটুকুও আঁচড় লাগতে দেবে না বাঁহনজীদের গায়ে। 

স্টেললা, জোসেফাইন, কমলা প্রমূখ রাণাবাহনীর মেয়েরা তাতে একেবারেই 
রাজী নন। তাঁদের দাবী- না, তা হয় না। মরতে হয় তো আমরাই মরব, তবু 
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জওয়ান ভাইদের আমরা এভাবে মরতে দেব না। ভবিষ্যতে ভারণ লড়াই চালাতে 
হলে জওয়ান ভাইদের বে'চে থাকাটা খুবই প্রয়োজন। তাই তাদের উঠতে হবে 
সবার আগে। আমরা খোলা দরজার পাশে থাকব রাইফেল নিয়ে। 

শেষ পর্যন্ত তাই মেনে নিতে হল জওয়ান ভাইদের। উপায় কি! এফে 
বোনেদের দাবী । তাদের স্নেহের দাবী ফি কোন ভাই উপেক্ষা করতে পেরেছে 
কোনাঁদন ঃ অই তাদেরই মালগাঁড়তে উঠতে হল সবার আগে। 

সবার শেষে দরজা আগলে বসলেন স্টেলা, জোসেফাইন, কমলা প্রমূখ 
কয়েকজন । হাতে উদ্যত রাইফেল । চোখে উন্মৃস্ত স্বচ্ছ দৃম্ট। সংসারে কেউ অমর 
নয়। তা বলে ভীরুর মত মরব কেন? নেতাজীর রাণীবাহিনীর সৌনক ন্য 
আমরা ? 

ততক্ষণে ওয়াগনের ছাদের উপর উঠে পর-পর কয়েকটি বাঁদর বস্তা 
সাজিয়ে মেসিনগানসহ পজিশন নিয়েছেন ক্যাপ্টেন রাওয়াং। সঙ্গে গুটিকয়েক 
জওয়ান। এ পথ অত্যন্ত বিপদসত্কুল। কখন যে কোনদিক থেকে আক্রমণ 
আসবে কেউ তা বলতে পারে না। তাই প্রাঁত মুহূর্তে প্রস্তুত থাকা দরকার। 

যথাসময়ে যাত্রা শুরু হল রানির অণ্ধকারে। ইঞ্জনের সার্চলাইট নেভানো । 
ভেতরের অবস্থাও তাই। কোথাও আলো' জবালবার হুকুম নেই। আলো 
জহালা মানেই শরুপক্ষের দৃজ্টি আকর্ষণ করা। 

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল এমান করেই। 

উপরে মেসিনগান নিয়ে ক্যাপ্টেন রাওয়াং। ভেতরে গাদাগাদি করে বসে 
জওয়ানের দল এবং রাণীবাহিনীর মেয়েরা । দরজার গোড়ায় স্টেলা, জোসে- 
ফাইন, কমলা প্রমুখ কয়েকজন। কারো মুখেই কোন কথা নেই। সবাই 
নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । 

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ে না। শুধু গাঁড়র 
বাঁকৃনিতে কখনো কারো গায়ে লাগলে আজাদী সৈনিকের কণ্ঠ সরব হয়ে 
ওঠে_মাপ 'কিজিয়ে বাঁহনজ”, দেখতে পাইনি। 

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-কোই বাত নোহ ভাইসাব। এখানে সবাই আমরা 
কমরেড। 

বার বার রোডয়াম দেওয়া ঘন্ডি দেখছেন দেবনাথ দাস। কণা বাজে 
এখন ? না, এখনো সবচাইতে 'বিপদসত্কুল জায়গাটা আসোনি। 

একইভাবে তখন ঘাঁড় দেখতে শুরু করেছেন ছাদের উপর অবস্থানরত 
ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ। চারাদকে 'নীক্ছদ্র কালো অন্ধকার। কোথায় ষে কে ঘাপাট 
মেরে বসে আছে বোঝাও যায় না। তবে মনে হয় কিছ? একটা ঘটবে। চার- 
পাশের ঝোপ-বঝাড়-জঙ্গালে যেন তারই আভাস। 


সহসা কি দেখে দূম্টিটা তাঁক্ষ[ হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন রাওয়াং-এর। দরে 
এ পাল আলোটা কিসের? ওটা এভাবে জবলছে আর নিডছে কেন? কিসের 
গঙ্কেত ওটা? তবে কি কেউ কাউকে সিগন্যাল 'দিচ্ছে এ আলোটার সাহায্যে ? 


১৯২ 


গাঁড়টা তখন উধর্ব*্বাসে ছুটে চলেছে সেই একই গাঁততে। লাল 
আলনোটা আরো কাছে এসে পড়েছে। আরো কাছে। 

আশঙ্কা অমূলক নয়। সিগন্যালই বটে। শব্রুপক্ষীয় গোরলা বাহনীর 
[সগন্যাল। হঠুশিয়ার ভাইসব ! হতঁশয়ার বাহনজী! হসুশয়ার সবাই ! 

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন খোলা দরজার পাশে উপাঁবন্ট স্টেলা, 
জোসেফাইন, কমলা প্রমুখ নারী সোৌনকগণ। প্রস্তুত জওয়ানের দল। যে 
আশঙকাটা এতক্ষণ মনের আনাচে-কানাচে ঝাদুড়ের মত কালো ডানা মেলে 
মিনি জানালার রারার আর দেরী 

। 

না, আর দেরী নেই। এঁ যে আরো কাছে এসে পড়েছে লাল আলোটা। 
এঁ যে ওটা দুলে দুলে সঙ্কেত দিচ্ছে আড়ালে অবস্থানরত গোরলা বাহনীকে। 
এঁ যে আগুন ঝলসে উঠেছে ওদের আশ্নেয়াস্ের মুখ দয়ে। 

সহসা রূস্ট বাঘের মত হাঁক দিলেন ক্যাপ্টেন রাওয়াং-জয় হিন্দ! 
ফায়ার! বলতে না বলতেই ছাদের উপর থেকে মোঁসিনগান গর্জে উঠল দক্‌- 
বাদক কাঁপিয়ে ট্যা-্যা-ট্যান্যাট্যান। 

জয় ।হন্দ্ব! নশ্চ থেকে সাড়া 'দিলেন স্টেলা, জোসেফাইন, কমলা, 
প্রতিমা প্রমুখ নারী সৈনিকগণ। তারপরই তাঁদের হাতের রাইফেল আগুন 
ছড়াতে লাগল গোঁরলা বাঁহনীকে লক্ষ্য করে_ দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাইনের দুপাশ থেকে গর্জে উঠল গোঁরলা বাঁহনীর 
একাঁধক মোসনগান- ট্যা্যা-ট্যা-টযা-ট্যা-". 
না। শুধু অন্ধকারের বুক চিরে একটানা শোনা যেতে লাগল রাইফেল আর 
মোসনগানের গজন। 

মাত্র মিনিটখানেক, তারপরই সব শান্ত। যেন কিছুই হয়ান। ততক্ষণে 
গাঁড়টা পৌঁরয়ে গেছে বিপদসাীমা আঁতিব্রম করে। শুরু হয়েছে ক্ষয়ক্ষাতর 
1হসেব-নিকেশের কাজ। 

সর্বত্র চাপ চাপ অন্থকার। কোথাও পা ফেলার মত জায়গা নেই। ভব 
আতকল্টে আস্তে আস্তে পা ফেলে অনুমানে এক-একজনের মাথায় হাত রেখে 
গহসেব মেলাতে লাগলেন দেবনাথ দাস-কে তুমি 2 নাম বল... 

সিপাহী ধরমরাজ। 

-ঠিক আছে। কি নাম তোমার ? 

-ল্যান্স*নায়েক আলি আকবর খাঁ। 

-ঠিক হ্যায়, নেক্সট ? 

লেফটেন্যান্ট মিস প্রতিমা পাল। 

-ঠিক আছে। তুমি কে বদ? 

কোন' জবাব নেই। যেন শুনতেই পায়ান সে কথাটা। 

-কথা বলছ না কেন? বলকে তুমি? 
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উত্তর না পেয়ে এবার পাশের মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন দেবনাথ দাস-_ 
এখানে কে বসে ছিল বলতে পার? 

হাবিলদার মিস: স্টেলা। 

_স্টেলা! স্টেলা! বার বার ডাকতে লাগলেন দেবনাথ দাস, কথা বল 
স্টেলা! একি! হাতটা ভিজে ভিজে লাগছে কেন? এযেরস্ত! অনেক রন্ত। 
স্টেলা, কথা বল, সাড়া দাও__ 

না, স্টেলা আর কোনাঁদনই সাড়া দেবেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে নিজের ভূমিকা শেষ করে ততক্ষণে স্টেলা ঠাঁই নিয়েছেন পরম পিতা 
ভগবান ধীঁশুর পায়ে। এ ঘুম তাঁর কোনদিনই আর ভাঙবে না। 

যষ্ধে ভাবালুতার কোন স্থান নেই, তাই নিজেকে সামলে নিয়ে আবার 
হিসেব মেলাতে লাগলেন দেবনাথ দাস-কে, নাম বল ? 

- সুবেদার আক্লাম খাঁ। 

তুমি! তোমার নাম কি ? 

০ উত্তরে ক্ষীণ একটা আর্তনাদ শোনা গেল অন্ধকারের বুক 

ব। 

_কে? কে? কে কথা বলছে? কে এখানে বসে ছিল? 


গেল মৌন রাতের অল্ধকারে। 

সহসা কার কাতরোস্তি শোনা গেল বাংলা ভাষায়__জল......একটু জল...... 

_কে? তাড়াআঁড় জলের বোতলটা মূখে তুলে ধরলেন দেবনাথ দাস-_ 
খুব কন্ট হচ্ছে ক? কোথায় লেগেছে তোমার ? 

-বাঁ হাতে। আঁতিকন্টে জবাব দিলেন মিস্‌ কমলা, একদম নাড়তে 
পারছি নে হাতটা । 

একটা বিম্‌ঢ়, নিশ্চল পরিস্থিতি। কারও মুখে কোন কথা নেই। যেন 
ঘটনার আকাস্মকতায় বোবা হয়ে গেছে সবাই। 

মরতে হয় তো আমরাই মরব, তবু জওয়ান ভাইদের আমরা মরতে দেব 
না।, 

স্টেলা, জোসেফাইন ও কমলা তাঁদের সেই প্রাতশ্রাত রেখেছেন। 

স্টেনা সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। পরাদন ভোরে জোসেফাইনও চলে গেলেন 
নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তাঁদের দুজনের দেহই সম্মাহত করা হল পর্ণ 
সামারক মরযাদায়। আর কমলা! তাঁর পুরো বাঁ হাতটাই কেটে বাদ দিতে 
হল অস্দ্োপচার করে। 
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স্টেলা নেই। জোসেফাইনও নেই। শুধু মৌসনগানের গুলীতে ঝাঁঝরা 
হয়ে যাওয়া তাঁর বাগটা আজো পড়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। আর 
কমল।! না, তারও কোন খবর নেই। সবাব অলক্ষ্যে পৃথবীব কোন: প্রান্তে 
তিনি পড়ে আছেন কে জানে! বেচে আছেন ?কনা তাই বা কে বলতে পারে। 

কে মনে রেখেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী এ 
দুটি এযাংলো-ইপ্ডিয়ান তরুণীর কথা ? 

কে মনে রেখেছে জীবনভোর কমলার এই পঞ্গৃত্ব বরণের কথা 2? রেখেছে 
ক কেউ ? 

না, রাখেন কবে কোন্‌ বিস্মতপ্রায় অতীতে আমাদেরই দেশের এক- 
পল বেপরোয়া তরুণী মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে- 
ছিলেন, ইতিহাস সেকথা একেবারেই মনে রাখেনি। 


'মূর্ঘিত বিহবল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন 
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে 
নূতন সম্দদ্রতীরে 
ডাকছে কাণ্ডারা, 
এসেছে আদেশ-__ 


বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল' শেষ 
_ রবীন্দ্রনাথ । 


ওঁদকে তখন জোর লড়াই বেধে উঠেছে লেগীতে। 

তারিখটা ছিল ২রা এীপ্রল। বেলা তখন ঠিক একটা বেজে দশ মানিট। 
তারপর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হল । প্রথমেই বিমান থেকে প্রচ্র বোমা- 
বর্ষণ। সেই সঙ্গে নীচে থেকে গোলন্দাজ বাঁহনীর একটানা গোলা- 
বর্ষণ। তারপর ট্যার্কের আড়ালে পদাতিক বাহিনী। বোমার আগদনে গোটা 
অঞুলটা তখন দাউ-দাউ করে জব্লছে, তব তাদের এগিয়ে আসাব বিরাম 
নেই। 

প্রথম রাউণ্ডে আজাদ হিন্দ বাঁহনীর পশ্চাদপসবণ। হতাহতও হল 
িবস্তর। বেগাঁতিক দেখে হাতাহাতি লড়াইয়ে নেমে পড়লেন সেকেন্ড লেঃ 


১৯ 


কানওয়াল সিং। বলাই বাহুল্য যে, এবার শ্ুপক্ষের পশ্চাদপসরণ। কিন্তু 
না, আবার ওরা আব্রমণ করেছে প্রব্গভাবে। ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে-_ 
সবাঁদক থেকেই ওরা গোলা ছংড়তে শুরু করেছে কামান থেকে। 

আবেদন জানালেন কর্ণেল সেইগল। জায়গাটা যুষ্ধ চালানোর পক্ষে ঠিক 
উপযুস্ত নয়। শন্রুসেনা কর্তৃক ঘেরাও হবার আশঙকা খুব বৌশ। আর্য 
কিছ সৈন্য চাই। 

এক কোম্পানী সৈন্য এল মেজর বি. এস. নেগণীর নেতৃত্বে। সেই সঙ্গে 
এল একটি নতুন নির্দেশ পোপা এলাকায় ফিরে যাও। ধালনকেও (তাই 
নিদেশ দেওয়া হয়েছে। 

১০ই এরীপ্রল আবার নতুন নির্দেশ পাওয়া গেল 'ডাভিশনাল হেড- 
কোয়াটার্স থেকে । আর পোপা নয়। এবার তোমাদের যেতে হবে মাগুই- 
িনবু-ইয়ানবূইঞ্গি এলাকাতে । একসঙ্গে নয়। শন্লুপক্ষ আত তংপর। তাই 
যেতে হবে বাঁভন্ন দলে ভাগ হয়ে। অতি সন্তর্পণে। চোখ-কান খোলা? 
রেখে। 


আজাদী বাহিনী ফিরে চলেছে পোপা ত্যাগ করে। একসঙ্গে নয় 
বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে। 

পারাষ্থাত সত্যিই গুরূতর। ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, সর্বত্রই যেন 
শত্রুসৈন্য বসে আছে ঘাপাঁট মেরে। কখন যে কে ঘেরাও হয়ে পড়বে বলা 
শন্ত। 

এবার নতুন এক সিম্ধান্ত নিলেন কর্ণেল সেইগল। বর্তমান পাঁর- 
স্থাততে একসঙ্গে এত লোক নিয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। খাবার মিলবে 
কোথায় 2 তাছাড়া শন্রু-বিমান সর্বক্ষণ টহল 'দয়ে ফিরছে আকাশের বুকে। 
একসঙ্গে এত লোক থাকসে ওদের চেখ এড়ানো মুস্কিল। তাই সেনা- 
বাহিনীকে দুটি কলামে ভাগ করা যাক। বৃহত্তর অংশের নেতৃত্ব করবেন 
তিনি নিজে। ৩নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে দ্বিতীয় কলাম যাক ক্যাপ্টেন বাগড়ীর 
নেতৃত্বে । 

কাজেও তাই করা হল। দু'টি আলাদা আলাদা পথে অগ্রসর হলেন কর্ণেল 
সেইগল এবং ক্যাপ্টেন বাগড়ী। 

মনে হয়, এ ব্যবস্থায় শন্ুপক্ষের চোখ এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়াটা 
খুব একটা কম্টকর হবে না। 

সোঁদন তারিখটা ছিল ২০শে এপ্রিল। ক্যাপ্টেন বাগড়ী তখন খোলা 
একটা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁর ব্যাটেলিয়ান নিয়ে। অর 
মান্র বিশ মাইল বাকী । তারপরেই তোয়ানডূইঙ্গি। 

ঠিক তখনই খবরটা পেপছে গেল ক্যাপ্টেন বাগড়ীর কানে! শব্রুপক্ষের 
'অসংখ্য ট্যা্ক এগিয়ে আসছে তাঁদের লক্ষ্য করে। আর সময় নেই। এসে 
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গেল বলে! এ যে দূরে দেখা যাচ্ছে সারিবদ্ধ ট্যাঙ্ক । এ যে ওরা এগিয়ে 
আসছে তাদের সন্ধান পেয়ে! 

মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন ক্যাঞ্টেন বাগড়ী। গর্ত খংড়ে পারখা তোর 
করার মত সময় নেই। লোৌহদানবের সঙ্গে লড়াই করার মত উপযুস্ত অস্ম- 
শস্মুও সঙ্গে নেই। হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু, এছাড়া আর কোন পথই 
খোলা নেই তাঁর সামনে। 

কোনটা বোঁশ কাম্য! কোন্টা গৌরবের! আত্মসমর্পণ, না মৃত্যু? 

ভাইসব! মাথা উপচয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন বাগড়ী, প্রাণ থাকতে দূশ- 
মনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আম রাজী নই। তার চাইতে সাত্যকারেতর 
সৈনিকের মত লড়াই করে প্রাণ দেওয়াই আম ইজ্জতের ব্যাপার বলে মনে 
কার। আমি যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কারো যাঁদ ইচ্ছে হয় তো আমার সঙ্গে 
আসতে পার। না এলেও বলার কিছু নেই। 

সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক জওয়ান উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। আমরাও রাজ 
নই দুশমনের কাছে মাথা নোয়াতে। আগে ইজ্জত, তারপর অন্য কথা। 
ইত্জত গেলে আর রইল ক? 

_বেশ, তাহলে চন আমার সঙ্গে । 

এঁগয়ে গেলেন বীর সোনানী ক্যাণ্টেন বাগড়ী। সঙ্গে সেই শতাঁধক 
জওয়ান। সম্বন বলতে হাতবোমা আর পেক্ছ্রেল-ভার্ত বোতল। তা হোকগে। 
তা বলে শেষ পযন্ত লড়াই না করে দুশমনকে তারা ছাড়তে রাজী নয়। 

_তৈরী হও ভাইসব। এ যে ওরা সামনে এসে গেছে। ব্যস, সামনে 
লাঁফয়ে পড়ে চালাও এবর বোমা আর পেঞ্জে'ল-ভার্ত বোতল। বলো সবাই 
-নৈতাজা 'জন্দ'বদ! চার্জ... 

-এঁষে একটা ট্যাঙ্ক জলে উঠেছে দাউ-দাউ করে। এ যে একটা 
সাঁজোয়া গাঁড়ও জবলছে পেছনের দিকে । সাবাস জওয়ান, সাবাস! ফন 
চালাও ফার্তসে। বলো নেতাজী...... 

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন বাগড়। তার আগেই 
কোথায় তাঁর দেহটা উড়ে গেল ছিনশীবাচ্ছিন্ন হয়ে। শুধু তাঁরই নয়, একে 
একে সবারই। 

তাড়াতআঁড় ট্যাত্কের ঢাকনা খুলে নীচে নেমে এলেন ব্রিটিশ কম্যাশ্ডার 
জেনারেল গ্রেসী। দুচোখে তাঁর অনন্ত বস্ময়। 

কে? কে? ওরা-ওরা ?ি উন্মাদ 2 নইলে এভাবে কেউ লড়াই করতে 
পারে ট্যাঙ্কের বিরূদ্ধে; তাহলে জেনেশ্‌নে কেন ওরা প্রাণ দিল এমন করে ? 
কেন? কেন? 

অনেক ভেবেও সোঁদন এর কোন উত্তর খুজে পানাঁন জেনারেল গ্রেসী। 
পাবার কথাও নয়। পরের স্বাধীনতা হরণ করাই যাদের একমান্র লক্ষ্য, তারা 
নক করে খূঝবে যে, এত সহজে মানুষ প্রাণ দিতে পারে কিসের প্রেরণায় ? 
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যুম্ধ-পারাস্থাত তখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অনকূল্দে। একটার পর 
একটা দ্বীপ পুনর্খল করে চলেছেন মাকিনি সেনাপাঁত ম্যাক আর্থার। 
টোকিওর ওপরে বিমানহানা ঘটেছে কয়েকবার, যা দুবছর আগেও ছিল 
কঙ্পনাতীত। বেশ বোঝা যায়, জাপান ব্লমশই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে প্রাতিটি 
ক্ষেত্রে। 

বর্মাতেও সেই একই অবস্থা। সেই যে তারা ইম্ফল থেকে পিছ হটতে 
শুরু করেছে, তখনো পর্যন্ত তা চলেছে অব্যাহত গাঁততে। প্রথমত বিমানের 
অভাব। তাছাড়া পূর্বেকার সেই মনোবলই যেন তারা হাঁরয়ে ফেলেছে 

লক্ষ্য করে। দেখে মনে হয়, এ যেন আগেকার সেই দূধর্ধ জাপ- 

বাহিনী নয়, পরাজিত, বিপর্যস্ত কতকগুলো সৈনিক মাত্র। 

অথচ সৌদক থেকে আজাদী বাহিনীর মনোবল তখনো পধন্তি সম্পূর্ণ 
অটুট। ফলে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে বহ্‌ ক্ষেত্রেই শত্ুর মোকাবিলা 
করতে হয়েছে এই আজাদী বাহননঁকেই। যেন বর্মার প্রাতরক্ষার দায়িত্ব 
জাপান বা বমাঁসেনাদের নয়, আজাদী বাহনীর একারই। 

পাঁরাষ্থাত আরো শোচনীয় হয়ে দেখা 'দিল স্বাধীন বর্মার প্রাতরক্ষা 
মন্ত্রী আউজঙ্গসানের একটি সিদ্ধান্তের ফলে। 

তারখটা ছিল ১৯১৪৫ সালের ১৫ই মার্ট। 


বমাঁ জনসাধারণের মনে সেদিন একটা বিপুল চাণল্য। দেড় বছর আগে 
দেশ স্বাধীন হলেও এতাঁদন তাদের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল না। 
জাপ শিক্ষাধীনে তাদের এতাঁদনকার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। আজ 
তাদের সেই জাতীয় বাহিনী ুদ্ধযান্রা করবে আউঙ্গসানের নেতৃত্বে। 

যথাসময়ে জাতীয় বাহিনী রওনা দিল যাদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। কিন্তু 
তারপর! তারপরই এক সময়ে তারা ঘুরে দাঁড়াল আউত্গসানের নেতৃতে। 
'রাটশ বা মাঁক্নদের বিরুদ্ধে নয়, জাপানীদের বিরুদ্ধে । সেই সঙ্গে ডঃ বা. 
ম. পারচালিত নিজেদের স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে। 

শুরু হল বিভিন্ন স্থানে গোঁরলা কায়দায় আব্রমণ। জাপানীদের হত্যা 
কর। তাদের সাগ্লাই ডিপো, যোগাযোগন্ব্যবস্থা সব ধবংস কর। গো ব্যাক 
জাপান। 

পৃথিবীতে বিদ্রোহ নতুন কিছ; নয়। এমন বহু দেশেই বিদ্রোহ ঘটেছে। 
ভবিষতেও হয়তো ঘটবে। কিন্তু সোঁদনের পরিপ্রেক্ষিতে আউষ্গাসান” 
পারচালিত এই বিদ্রোহ ছিল খুবই 'িতর্কমূলক। বিশেষ করে তাঁর একটি 
সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেটা হল, যে ব্রিটিশকে একদিন তারা' 
। বিতাড়িত করতে সহায়তা করেছিল, সেই ব্রিটিশকেই আবার আমল্মণ করে 
নিজের ঘরে ডেকে আনা। 

'একথা' কোনরকমেই :অস্বাঁকার করার উপায় নেই যে, বর্মায় জাপানপরা: 
. যে হঠাৎ প্রাতরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, তার মূলে শন্নুসৈনোর পরারুমের 
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চাইতে তথাকথিত এই বিদ্রোহীদের জাপানী-পক্ষ ত্যাগই কাজ করেছিল 
অনেক বেশি । 
[ মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান] 
তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, আজাদী বাহনীকে কোথাও তারা বাধা দিতে 
চেষ্টা করোন। তাব কারণও 'ছল। জাপ-কর্তৃপক্ষের হাজার অনুরোধেও 
দুভাষ রাজী হননি এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। তাঁর ষ্পঞ্ট 
কথা--আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা । তার জন্য আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হাজার 
বার লড়াই করতে পাঁর। কিন্তু জাপান এবং বর্মা দুই-ই আমাদের বধ্ধুরষট্। 
তাদের এই ঘরোয়া ব্যাপারে আমরা নেই। 


কথাটা বিদ্রোহীদের কানে যেতে দেরী হয়ানি, তাই তারাও কোনরকম 
বাধা দিতে চেষ্টা করোন আজাদী বাঁহনীকে। 


আর বমী' জনসাধারণের তো কথাই নেই। লুটপাট এবং দসন্যতদ্করের 
ভয়ে বেশির ভাগ লোকই তখন আত্মগোপন করেছে বনে-জঞ্গলে। 'কল্তুযে 
মুহূর্তে তারা গাঁয়ে আজাদী বাঁহনীর উপাস্থাতর কথা শুনেছে, অমান 
তারা বন-জগ্গল থেকে ঘরে ফরে এসেছে 'নাশ্চন্ত মনে। গাঁয়ে যখন 
আজাদী বাহিনী এসেছে, তখন আর লুটপাট বা দসয-তস্করের কোন ভয় 
নেই। 
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জাপানীদের তখন উভয় সঙ্কট। একাঁদকে র্লমবর্ধমান ইঙ্গ-মার্কন শীল্ত, 
অন্যদিকে আউঙ্গসান-পাঁরচ্লত বর্মী 'িদ্রোহ। এই দুই প্রবল প্রাতপক্ষের 
মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে তখন সাধ্যতীত। 

ফলে আজাদী বাহনী তখন প্রায় একা । শুধু একটি আন্র পথই তাদের 
সামনে খোলা আছে, সেটা হল মৃত্যুর পথ। তাছাড়া আর সব পথই তখন 
রুদ্ধ হয়ে গেছে তাদের কাছে। 

এদিকে আর সময় নেই। শরুপক্ষ ব্রমশঃই এাঁগয়ে আসছে রেঙ্াবনের 
দিকে। আধ্নক যাণ্রিক বাহনীীর কাছে এ দূরত্ব কিছুই নয়। 


১৯৯ 


২০শে এীপ্রল নতুন জাপ-সেনাপাঁত জেনারেল 'কিমূরা তাঁর সিদ্ধান্তের 
কথা জানিয়ে দিলেন সূভাষকে । শন্ুপক্ষ আর দূরে নেই। রেঙাুন পারত্যাগ 
করে পিঁছয়ে যাওয়াই এখন সঙ্গত হবে আমাদের পক্ষে । 

পন্রপাঠ প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন সুভাষ। এখনো আমাদের ছ- 
হাজার সৈন্য মজৃত রয়েছে রেঙ্গুনে। দরকার হলে আমরা একাই তাদের নিয়ে 
লড়াই চালাঘ এখান থেকে। 
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সোঁদিনই সমর-পাঁরষদের এক বৈঠক ডেকে নিজের আভপ্রায়ের কথা ব্যস্ত 
করলেন সুভাষ। আমাদের শেষ লড়াই হবে রেগ্ুনেই। তে যাঁদ আমার 
মৃত্যু হয় হোক, তবু লড়াই চলবেই। 

সমর-পাঁরষদের ইচ্ছা অন্যরকম। শেষ লড়াই এখানে হবে কেন? কর্ণেল 
গজ. আর. নাগরের নেতৃত্বে এখনো আমাদের ৩নং ডিভিশন অটুট রয়েছে 
মালয়ে। তাছাড়া আমরা আরো নতুন বাহন গড়ে তুলব ব্যাঙ্ককে গিয়ে। 
তারপর দরকার হলে চীনদেশে। না হয়তো রাশিয়ায়। সে-সব কাজের 
পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নিতে হবে নেতাজনকেই। সুতরাং তাঁর উচিত আঁব- 
লম্বে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে সে-সব কাজে আত্মনিয়োগ করা। 

শেষ পর্যন্ত তাদের দাবীই মেনে নিলেন সুভাষ। ঠিক হল, আঁচরেই 
তিনি অন্য কোথাও চলে যাবেন রেঙ্গুন পারত্যাগগ করে। কিন্তু ঝাঁসীর রাণী- 
বাহিনীর অবাশম্ট মেয়েরা! তাদের কি হবে? 

অবশ্য স্থানীয় মেয়েদের জন্য ভাবনা নেই। যাবার আগে তাদের নিজ 
নিজ বাবা-মায়ের কাছে পেশছে দিয়ে গেলেই চলবে । কিন্তু দূর-দ্‌রান্ত থেকে 
আগত মেয়েরা 2 

কেউ এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে । কেউ কেউ জাভা, সমাত্রা বা সুদূর 
হংকং থেকে। তাদের কি হবে? না, তাদের পেছনে ফেলে রেখে সুভাষ 
রেঙ্গুন পরিত্যাগ করতে কোনমতেই রাজী নন। তাই যত কষ্টই হোক না 
কেন, অবাঁশজ্ট মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে। 

মান্দসভার সদস্য এবং সেনানায়কদেরও কেউ কেউ সঙ্গে যাবেন। আর 
যাবেন ডঃ বা. ম.। যেতেই হবে। তিনিও যে ব্রিটশের কাছে পয়লা" নম্বর 
শত্রু বলে চাহত। তবে তিনি যাবেন আলাদাভাবে। 

ছ-হাজার জওয়ান নিয়ে পেছনে থাকবেন মেজর জেনারেল লোগনাথন। 
তাঁর কাজ হবে, আজাদী সেনাদের সাহায্যে রেঙ্গুনের অসামারক ব্যান্তদের 
ধনপ্রাণ রক্ষা করা। তিনবর আগে জাপ-আক্রমণকালে প্রায় পণ্াশ হাজার 
অরক্ষিত ভারতবাসীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ব্ীঁ-দস্যাদের হাতে । এবার যেন 
কোনরকমেই তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। 


২০০ 


২৩শে এপ্রল, ১৯৪৫ সাল। 

শহর-সীমান্ত থেকে ব্লমাগত ভেসে আসছে গূল-গোলার শব্দ। বেশ 
(বোঝা যায়, শত্রুপক্ষ আর খ্বব একটা দূরে নেই। 

শদরু হয়েছে জাপ-সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের কাজ। ক্রমাগত তাদের 
লরী ছুটে চলেছে রেঞ্গন-পেগু সড়ক ধরে। একটার পর একটা । অসংখ্য। 

দাউ-দাউ করে জবলছে তাদের সামারক ছাউনিগুঁলি। দিগন্ত লাল হয়ে 
উঠেছে আগুনের লোলিহান শিখায় । সব পাড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যেতে 
হবে। এমন কিছুই ফেলে রেখে গেলে চলবে না, যা শত্রুপক্ষের কোন কাজে 
আসতে পারে। 

জাপ-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাহিজ একসেলেন্সী চন্দ্র বেস বিমানযোগে 
ব্যা৬কক চলে যান। কিন্তু সুভাষ তাতে রাজী নন। তাঁর সাফ কথা-_আগে 
মেয়েরা, তারপর অন্য সবাই। 
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'না্দন্ট সময়ে মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হল রেঙ্গুন বেল-স্টেশনে। ওয়া 
€৬৪৬) পযন্তি যেতে হবে ট্রেনে। তারপর অন্য ব্যবস্থা । 

অপেক্ষা করে করে তিন ঘণ্টা কেটে গেল, কিল্তু কোথায় ট্রেন ? না, ট্রেন 
নেই। 

খবর শুনে তক্ষণ সুভাষ আয়ার সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন জাপ-রাষ্ট্রদূত 
হাচাইয়ার কাছে। এই সেই হাচাইয়া, যাঁর সঙ্গে সুভাষ সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার 
করোছলেন, সঙ্গে পাঁরচয়পন্র ছিল না বলে। সাক্ষ।ৎ করেছিলেন টোকিও থেকে 
পারচয়পন্ত্র পাঠানোর পরে। 

রাত-দৃপুরে ফিরে এলেন আয়ার সাহেব। হ্যাঁ, হয়েছে। হাচাইয়া কথা 
দয়েছেন। বলেছেন, শীগগীরই তানি যানবাহনের ব্যবস্থা করবেন সবার 
জন্যে। 

শূরু হল প্রতীক্ষা। কখন যানবাহন আসবে? কখন ১ খবর পাওয়া 
গেছে পেগুর পতন আসন্ন । একবার পেগ্‌ শত্রুর হাতে চলে গেলে আর 
কোনরকমেই তাদের বেষ্টনী ভেদ করে ওপারে যাওয়া সম্ভব হবে না। সতরাং 
যা কিছ করার তার আগেই করতে হবে। নয়তো এখানেই সব 'কিছনর হীত। 
সব 'কছ:র পারসমাপ্তি। 
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যানবাহন এল একেবারে ভোররান্ে। কিন্তু শরুপক্ষ অত্যন্ত তংপর। 
এ সময়ে দিনের আলোতে একটা কনভয় নিয়ে পথ চলাটা মোটেই সঙ্গত হবে 
না। তাই যেতে হবে আবার সেই-রাত্রে। 


২০৯ 


২৪শে জুলাই। 

সারাঁদন ব্যস্ততার আর সখমা রইল না সৃভাষের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিদেশ। 
প্রতিটি বিভাগে । প্রাতাট শাখায়। অনেক কাজ। অনেক দারিত্ব। সব ব্াঁঝয়ে 
দিয়ে যেতে হবে সঠিকভাবে। 

বেশ কিছু লীগ-কমাঁকে ছুটি দেওয়া হল দুমাসের' বেতন দদিয়ে। 
আপাতত তোমরা ঘরে ফিরে যাও ভাই। আবার তোমাদের কাজে ডাকা হবে 
সময় হলে। 

কেউ রাজী নয়। না, আমরা ছুটি চাইনে। সবাক? ফেলে একদিন আমরা 
চলে এসেছিলাম নেতাজীর ডাক শুনে । সঙ্কম্প ছিল, হয় স্বাধীনতা, নয়তো 
মৃত্যু। আজ আমরা কি করে ফিরে যাব সেই সঙ্কজ্প অসমাপ্ত রেখে 2 কোন্‌ 
মূখে ? 

অনেক করে বাঝয়ে-সাঝয়ে শান্ত করা হল সবাইকে । এ লড়াই শেষ 
লড়াই নয়। আবার আমরা লড়াই করব নতুন করে। নতুন উদ্যমে । সোঁদন তো 
তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে । 


তখনো প্রচুর টাকা মজন্দ রয়েছে আজাদ 'হন্দ ব্যাঞ্কে। অন্যদিকে বা, 
ম. সরকারের 'তখন প্রচণ্ড অর্থাভাব। এমন কি অনুগত সেনাদের মাইনে দেবার 
সামর্থ্য পর্যন্ত তখন তাদের নেই। তাই প্রশীতির নিদর্শন স্বরূপ' নগদ পাঁচ 
লক্ষ টাকা দেওয়া হল তাদের ভান্ডারে। 
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দেখা হল ডঃ বা. ম.-র সঙ্গে। দুজনে একই পথের পাঁথক। কে জানে, 
হয়তো এই শেষ দেখা । অনাগত ভবিষ্যতে কার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করে আছে 
কে বলতে পানে! 

সোঁদনের সেই সাক্ষাংকার সম্বন্ধে ডঃ বা. ম. কি বলেছেন শোনা যাক ঃ 

“১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সূচনা হল চূড়ান্ত বিপর্যয়ের। আমাদের 
চারপাশে সবাকছুই তখন ধসে পড়েছে, আপার বর্মার প্রায় সবটাই আবার 
শরাটশ বাহনীর দখলে চলে গেছে এবং ব্রন্ষের সৈন্যবাহনী ও তাদের সহ- 
যোগিরা ইীতিমধ্যে দল বদল করেছে । জাপানীরা সেই সময়ে রেঙ্গুন থেকে 
আড়াইশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব মৌলামনের দিকে হটে যেতে থাকে। আমরাও 
তাদের সঙ্গে পিছিয়ে যাই। 

তার আগে নেতাজী বসুর সঙ্গে শেষবারের মত আমার দেখা হয়। 
সেদনকার কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ইতিপূর্বে আমরা ঠিক 
করেছিলাম যে, গোটা রক্গদেশও যাঁদ আবার ব্রিটিশ বাহনীর দখলে চলে যায়, 
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তব আমরা একযোগে বদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু ব্রহ্মোর সৈন্যবাহনণ ব্রিটিশের 
পক্ষে চুলে যাওয়ায় সেই পারিকজ্পনা আমাদের বজ'ন করতে হয়। 

আমাদের দুজনেরই "চিত্ত তখন ভারাক্রান্ত ব্রদ্ষের বাহনশ এইভাবে দল 
বদল করায় নেতাজী খন্বই সমস্যায় পড়োছলেন। তাঁকে তখন একেবারে গোড়া 
থেকে আবার নতুন করে সব শুরু করার কথা ভাবতে হাচ্ছল। 

সোঁদন আমরা পরব পাঁরকম্পনা নিয়ে বিশেষ কিছ কথাবাতণ বাঁলানি। 
তার কারণ পরস্পরের মনের খবর আমাদের জানা ছিল ; আমরা জানতাম, এই 
পরাজয় আমাদের দু'জনের একজনেরও মনের পাঁরবর্তন ঘটাতে পারবে না। 
তবু একটা কিছু তো বলতেই হয়, তাই নেতাজীকে আম প্রশ্ন করলাম-: এর- 
পরে তিনি কি করবেন ? 

কেন? আমার প্রশ্ন শুনে শান্তভাবে তিনি একটা সিগারেট ধাঁরয়ে 
বললেন, নতুন করে আবার শন, করব। য-য্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, প্রস্তুতির 
পর্ব শেষ হলেই আবার যুদ্ধে নামব। তাছাড়া আর করবার কী আছে? ব্রিটিশ 
সাম্াজ্যের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তো আর দাঁড় টেনে দেওয়া যায় না, যুদ্ধ 
চালাতেই হবে। 

নেতাজীর মুখে আমি যেন আমার মনের কথাই শুনতে পেলাম। আমার 
চোখে সৌঁদন প্রায় জল এসে গিয়োছল। 

ব্ন্বদেশ আর বমাঁ-বাহিনী ব্রিটিশের হাতে চলে গিয়েছে-_এই অবস্থায় 
আমার পক্ষে তখন কিছ করা সম্ভব ছিল না। নেতাজাঁকে আম সেকথা 
বললাম। আমার অস্নাবধের ব্যাপারটা তান বুঝলেন। পরে শুনলাম, তাঁর 
অনুগামীদের উদ্দেশে সেই সময়ে তানি নাকি বলেছিলেন-জাপানও যাঁদ 
পরাস্ত হয়, তবু আমরা হাল ছাড়ব না। নিজেরা যেটুকু পার যুদ্ধ চালিয়ে 
যাব। জাঁবনের চরম সঙ্কটকালে এই কথাগুলি তিনি বলোছলেন। নেতাজী" 
সুভাষচন্দ্র যে কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁর এই কথা থেকেই তা বৃঝতে পারা 
যায়। 

পরস্পরের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। সামনে দীর্ঘ পথ। 
নিজের নিজের অনুগামীদের নিয়ে আলাদাভাবে এবার আমরা মৌলামনের 
দিকে যাত্রা করব। 

জীবনের একটা পর্যায়ে আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসোছলাম। 
অসংখ্য আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একসঙ্গে এগিয়োছ, যুদ্ধ আমাদের দুজনের 
জীবনে প্রায় একই ফলাফল বহন করে এনেছিল, একই রকমের সঙ্কটের 
গলার রানির মাগার রে গালি 

| 

সামনে ছিল ব্রিটিশবাহনী ; পেছনে, ভেতরে, চারপাশে ছিল গুপ্ত 
শতুরা। সেসব দিনের কথা যখন ভাব চোখের সামনে তখন যেন একটা 
সংরাঁরয়ালস্ট ছাঁব ভেসে ওঠে। 

এত বাস্তব, অথচ এত অবাস্তব। ভালোয়-মন্দে। আশায়-আনন্দে- 
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বেদনায় সেই দিনগুলি ছিল আগ্্ত। একাঁদকে ছিল আশ্চর্য উল্লাস, অন্য- 
ধদকে-_-অন্ধকার, নাঁবড় নিরাশা ।' 
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রাত দশটায় সুভাষ রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন সবাইকে নিয়ে। রেখে 
গেলেন দ্যাট মর্মস্পশী বিদায়-বাণন, যা আজো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে 
ইতিহাসের পাতায়। প্রথমটি আঁফসার এবং জওয়ানদের উদ্দেশ্যে। পরেরটা 
বমাঁ এবং ভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশে। 


"আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর অফিসার ও সৈন্যগণ_ 


১১৪৪ সালের ফেব্রুয়ার থেকে যে ব্ক্ষদেশে আপনারা অতুলনীয় 
বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং এখনো করছেন, সেই ব্রহ্ষদেশ আম 
বেদনার্ত হৃদয়ে ছেড়ে যাচ্ছি। আমাদের মুক্তযুধ্ধের প্রথম দফায় ইম্ফল এবং 
বহ্ধদেশে আমাদের ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটেছে, কিন্তু এ তো শুধ্‌ প্রথম দফা। 
এখনো আমাদের দফায় দফায় লড়তে হবে। আমি আজল্ম আশাবাদী । কোন 
অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজী নই। 


ইম্ফলেব পাহাড়তলনীতে, আরাকানের পাহাড়ে জগ্গলে এবং বক্গদেশের 
তৈলাণ্চল ও অন্যান্য এলাকায় শত্রুর বিরদ্ধে আপনাদের কীর্তকলাপ আমা- 
দের স্বাধীনত-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


ভারতবর্ষের মৃন্তি হবে-এ বিশ্বাসে আজো আম অটউল। আম 
আপনাদের হাতে স*পে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের জাতীয় 'ন্রিবর্ণ পতাকা, আমাদের 
জাতীয় সম্মান এবং ভারতের বীর যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠ এীতহ্য। আমার বিন্দ্ব- 
মাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের মান্তফোজের অগ্রদূতরূপে আপনারা 
দেশের সম্মানের জন্য সব কিছ, এমন কি জীবন পবন্তি উৎসর্গ করে এমন 
উচ্চ আদর্শ স্থাপন করবেন, যা অন্য সবাইকে সর্বকালে অনত্রাণভ করবে। 


নিজের ইচ্ছামত চলতে পারলে এই দুঃখের দিনে আমি আপনদের 
মধ্যেই থেকে এই সাময়িক পরাজয়ের বেদনা সমানভাবে ভাগ করে নিতে পার- 
তাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমার মন্তীমণ্ডলনী এবং উচ্চ- 
পদস্থ আফসারদের উপদেশে আমাকে ব্রক্ষদেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। 


. আমার দিক থেকে আমি বলতে পার যে, আটান্রশ কোটি স্বদেশ- 
বাসীর স্বার্থরক্ষা ও তাদের ম্যান্তর জন্য সর্বশান্ত দিয়ে লড়াই করবার যে 
সঙ্কল্প ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর আমি গ্রহণ করোছ, সে সঙ্কল্পে 
আমি আবিচলিত থাকব। 


পরিশেষে আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনারাও 
আমার মত আশা এবং বিশ্বাস রাখুন/-গভার অন্ধকারের পরেই দেখা দেয় 
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উষার অরুণ আলো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, আঁচরেই হবে। ভগবান: 
আপনাদের মঙ্জাল করুন। 


ইনাঁকলাব জিন্দাবাদ ! আজাদ 'হন্দ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! 
সুভাষচন্দ্র বসু 


ভ্রাতা ও ভাগনী গণ, 

ভারাক্কান্ত হৃদয়ে আম রব্রহ্গদেশ ছেড়ে চলোৌছ। মু্তযুদ্ধের প্রথম 
কারণ নেই। 

বন্ধ প্রবাসী স্বদেশবাসগণ, যেভাবে আপনারা মাতৃভূমর প্র।ত কতব্যি 
পালন করেছেন, অ দেখে সারা বব আজ মুগ্ধ। আপনারা মনত্তহস্তে 
আপনাদের ধন, জন ও সম্পান্ত দিয়েছেন। সনস্ত শীল্ত কেন্দ্রীভূত করার এমন 
উজ্জ্বল দন্টান্ত জগতে সত্যই দুল্ভ। আপনাদের আত্মত্যাগের কথা, 
[বিশেষ করে ব্রহ্ম যখন আমি আমার হেডকোয়ার্টাস নিয়ে আসি, তখন থেকে 
অন্পনারা যা করেছেন, সেকথা আঁম জীবনে কে'নাঁদনও ভুলতে পারব না। 

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আদ আপনাদের কাছে আকুল আবেদন 
জানাই--আপনারা উন্নত শিরে, অদম্য উৎসাহে সেই শদ্ভাদনের অপেক্ষা 
করুন, যোঁদন আপনারা আবার ভারতবষে র স্বাধীনতার জন্য বদ্ধ করবার 
সুযোগ পাবেন। 

পাঁরিশেষে ব্রহ্ম সরকার এবং ব্রক্মবাসদের আর একবার অমার আন্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারাছি নে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য 
আপনারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। এমন একাঁদন আসবে যৌদন 
স্বাধীন ভারত মুন্তহস্তে এই কৃতজ্ঞতার খণ পাঁরশোধ করবে 


জেৎস্না-স্লাঁবত রান্রি। 

গাছপালা দিয়ে ঢাকা গাঁড়গুলো ক্রমশ এাঁগয়ে চলেছে পেগ, সড়ক ধরে। 
মোট যোলখানা গাঁড়। তার মধ্যে চারটি মোটর কার। বাকীগুলো লরী। 

কর্ণেল রাতুরীর নেতৃত্বে জানবাজ বাঁহনী (বাহাদ;র গ্র-্প) এগয়ে চলেছে 
পায়ে হেটে । তাঁদেরও লক্ষ্--তিনশো মাইল দৃরবতাঁ সেই ব্যা্কক। 

এ যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মাথার উপরে শন্র-বিমান। নীচে গুপ্তচর 
ও গোরলা-আক্রমণের ভয়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে হানা দেবে, 
কারো পক্ষেই তো জোর করে বলা সম্ভব নয়। 

অবশ্য সভাষের পক্ষে এটা নতুন কিছ নয়। এমানভাবে বিপদসওকুল 
পথে তান পা বাড়িয়েছেন বার বার। কলকাতা থেকে কাবুল, কাবন্দ থেকে 
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'বার্পিন, বার্ন থেকে টোকও-কোনটাই কিছ কম বিপজ্জনক ছিল না 
সুভাষের পক্ষে। তবু কেউ কোনাঁদন পারোনি তাঁকে নিজের সঙ্ক্প থেকে 
বিচ্যুত করতে । কি ব্রিটিশ-কি মার্কন-কেউ না। 

এবারের পারাষ্থাত আরো গুরুতর। গুপ্তচরের সাহায্যে সুভাষের 
রেঙ্গুন পারত্যাগের খবর শন্রুপক্ষের নিশ্য়ই জানতে বাকী নেই। এ অব- 
স্থায় তারা যে সর্বশান্ত দিয়ে সুভাষের গাঁতরোধ করতে চেম্টা করবে তাতে 
আর সন্দেহ কি! সেই প্রবল শাল্তকে বাধা দেবার মত উপযুস্ত সেনাবল 
সুভাষের তখন কোথায় ? 

তার চাইতেও বড় প্রশ্ন-পেগু। যে কোন মুহূর্তে পেগ্ুর পতন হওয়া 
মোটেই বিচিত্র নয়। অথচ যেতে হবে সেই রেঙ্গুন-পেগু সড়ক ধরেই। তাছাড়া 
আর কোন পথই খোলা নেই তাদের সামনে। 

কিন্তু ইতিমধ্যেই যাঁদ পেগ ব্রাটশের হাতে চলে গিয়ে থাকে ১ যদি 
পড়ক খোলা না থাকে ? 

না, সড়ক খোলা থাকবেই। দায়িত্ব নিয়েছেন সেই আরাকান বিজয়ী বীর 
মেজর এল. এস. 'মশ্র। তাঁর এক কথা--নেতাজী না যাওয়া পর্যন্ত পেগ সড়ক 
খোলা রাখার দা'রত্ব আমার। 'তার জন্য যাঁদ নিজের জীবন 'দতে হয় তো 
দেব, তব আমার কথা আমি রাখবই ।, 

কেটে গ্লেন এক ঘন্টা। শুধু সুভাষ নন, জেনারেল চ্যাটাজাঁ, জেনারেল 
ভোঁসলে, জেনারেল কিয়ানী, কর্ণেল গুলজারা সং, কর্ণেল প্রাঁতম সিং কর্ণেল 
মালিক, কর্ণেল চোপরা, মেজর স্বামী, আয়ার সাহেব, জন এ. থা, কর্ণেল 
রাতুরী, মেজর আবিদ হাসান প্রমুখ সবার মনে তখন একই প্রশ্ন। 

পেগুর খবর কি! হয়তো এর মধ্যেই পেগ চলে গেছে ব্রিটিশের হাতে। 
"হয়তো তাদের হাতেই গিয়ে পড়তে হবে সবাই মিলে । 'কি যে ওখানকার অবদ্থা 
-কে জানে! 

সব কিছ; এখন নির্ভর করছে সেই আরাকান বিজয় বীর মেজর মিশ্রের 
উপর। তান যাঁদ সড়ক খোলা' রাখতে পারেন তো ভালই, নয়তো সেখানেই 
শেষ। 

হঠাৎ কি শুনে সবাই গাঁড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আশ্রয় 'নলেন এখানে- 
ওখানে। মাথার উপর জঙঞ্গীশবমানের গর্জন। মনে হয় ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই 
আন্দাজ করতে পেরেছে ওরা। 

এমাঁন করে বার বার। তার ফলে এগ্‌তে হচ্ছে আঁত ধারে, চাঁরাঁদকে 
চোখ-কান খোলা রেখে । একটু এঁদক-ওদিক হলেই যে 'বিপদ। 


জ্যোংস্নায় ফুটফ্ট করছে সারা প্রান্তর। সেই জ্যোং্নালোকের মধ্য 
দিয়েই গাড়ির কনভয়টা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে পেগুর 'দিকে। 
ইতিমধ্যে তিনঘ'টা কেটে গেছে। সূর্য ওঠার আগেই পেগুর সন্লিকটস্থ 
সেই মারাত্মক তে-রাস্তার মোড়টা পোঁরিয়ে যাওয়া যাবে 'িনা কে জানে! 
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হঠাৎ কনভয়টা থেমে গেল পথের উপর। কানে আসছে প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণের শব্দ। একবার নয়, বার বার। তবে কি এর মধ্যেই পেগুর 
পতন হয়েছে '্রাটশের হাতে! না কি এখনো ওখানে জোর লড়াই চলছে 
দুপক্ষের মধ্যে ! 

ক করা যায় এখন! আর এগুনো ঠিক হবে কি! না কি আবার সেই 
রেঙ্গুন! 

ইঁঞ্জাত পেয়ে নিমেষে একটা গাঁড় ছুটে গেল সামনের দিকে। খবর 
নিয়ে দেখা যাক, কি ব্যাপার। নইলে একসঙ্গে সবাই গিয়ে ফাঁদে পা 
দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা আবার ফিরে এল যথাস্থানে। না, খবর 
ভালো নয়, তবে সড়ক এখনো পর্যন্ত খোলাই আছে। মেজর মিশ্র আপ্রাণ 
চেষ্টা করছেন শব্রুপক্ষকে ঠৌকয়ে রাখতে । কতক্ষণ তা সম্ভব হবে বলা 
শস্তু। 

আবার কনভয় এঁগয়ে চলল পেগ সড়ক ধরে। অদ্‌রে পেগ্‌ তখন 
জব্লছে। কানে আসছে প্রচণ্ড গোলাগুলী ও বিস্ফোরণের শব্দ। দু-একটা 
এদিক-ওাঁদক ছিটকে আসাটা মোটেই বাচত্র নয়। বরং সেটাই স্বাভাবিক। 
তব যেতে হবে। অদৃল্টে যাই থাক না কেন, রাস্তা যখন খোলা রয়েছে, 
তখন শেষ চেষ্টা ?হসেবে ঝ:ক এক্ষেত্রে নিতেই হবে। 


সামনেই সেই ভয়ঙ্কর তে-রাস্তা। ওখান থেকে একটা রাস্তা চলে 
গেছে পবাঁদকে ওয়াতে। অন্যটা সোজা পেগ্ুর দকে। কনভয়ের লক্ষ্য-_ 
পুবাদকে অবাঁস্থত ওয়া। 

কয়েকটা দমবন্ধ মৃহূর্ত। চোখের সামনে কেমন যেন সব হারয়ে 
যাচ্ছে, তঁিয়ে যাচ্ছে, মিলোমশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। জাীবন-মতযু 
সব কিছুই যেন সেখানে অর্থহাঁন। 
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এই সেই িপদসঞ্কুল তে-রাস্তা, যার জন্য এত সতর্কতা । না, কোন 
ভয় নেই। শন্ুপক্ষের কেউ নেই কাছে-কিনারে। রাস্তা খোলাই রয়েছে। 
গো অন্‌। কুইক্‌! কুইক! 

িদযংবেগে কনভয়াট ঘুরে গেল পুবাদকে অবাঁস্থত ওয়-র 1দকে। 
যাক, আপাততঃ নিশ্চন্ত। হাজার ধন্যবাদ আরাকান যুদ্ধের বীর সেনানায়ক 
মেজর 'মিশ্রকে। তান তাঁর কথা রেখেছেন। 

হ্যা, কথা রেখেছেন। বলেছিলেন- প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ দিয়েও 
আম নেতাজীর জন্য সড়ক খোলা রাখব। সেকথা তান অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করেছেন। প্রাণ দিয়েই তান রাস্তা খোলা রেখেছেন নেতাজীর জন্য। 
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সবার অলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এ অধ্যায়টি সাত্যই বড় মর্মান্তিক, মল্লিকা 

প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করেছিলেন বিপক্ষ দলে সেনানায়ক জনৈক 
ভারতীয় কর্ণেলের সঙ্গে । তুমি ভারতীয়। একজন ভারতীয় 'হসেকে 
তোমার কাছে আমার একমান্ন আবেদন- সড়ক বন্ধ করো না। নেতাজনকে 
তুমি নির্বিঘ্ন যেতে দাও। 

_কক্ষণো না। উত্তর দিয়েছিলেন রাজভন্ত সেই ভারতীয় কর্ণেল, 
সুভাষ বোস বা' আই. এন. এর যাকে পাব, তাকেই আমি গুলী করে হত্যা 
করব, এই আমার শেষ কথা । 

সাবাস! এই না হলে, ভারতীয়! ঠিক আছে, পার তো তাই করো। 
তবে আমি যতক্ষণ বেচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই তোমাদের এই সড়ক বধ 
করতে দেব না। - 

_বেশ, পাব তো বাধা দিও। 

_সেটা কাজেই প্রমাণ পাবে। দেখবে, তুমি না পারলেও তোমার মতই 
'আর একজন ভারতীয় তার দেশের জন্য, তার আদর্শের জন্য, নিজের 
প্রাতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কত সহজে মৃত্যুবরণ করতে পারে। 

সেই প্রমাণই সোঁদন দিয়েছিলেন আজাদী বীর মেজর শিশ্র। দেখিয়ে- 
ছিলেন যে, আজাদী সৌনকের শপথ নিছক ফাঁকা আওয়াজ নয়। 

মাল্লকা, সংসারে কেউ অমর নয়। সবাইকে একাঁদন মৃত্যুবরণ করতে 
হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করে সবাইকে বাঁচানোর এমন 
উজ্জল দম্টান্ত এর আগে তুম কোথাও দেখছ কি? শুনেছ কি কোনাঁদন ? 

এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের এপ্রল মাসে । তারপর কত দিন কেটে 
গেছে। কিল্তু কে মনে রেখেছে তাঁর এই নিঃশেষ আত্মবিসজনের কথা ? 

না, কেউ মনে রাখেনি। এমন 'কি তাঁর নামটা পর্যন্ত জানে না আজকের 
এই' স্বাধীন দেশের তরুণ-তবুণীব দল। দোষ তোমাদের নয় মল্লিকা, 
আমাদেব। দলীয় স্বার্থ আমাদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 
যে, দলের চাইতেও যে দেশ বড়বএই বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার করতে 
পর্য্ত আজ আমরা ঠেলে গিয়েছ। তাই আমরাই সোঁদনের এই 
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেষ্টা করিনি তোমাদের কাছে। 
দুঃখের হলেও একথা সত্য। যাক, আগেকার বথায় 'ফিরে যাই। 

বিপদসঙ্কুল সেই তে-রাস্তা পোঁরয়ে ভোররান্লে কনভয় এসে পেশছল 
একটা নিরাপদ জায়গাতে । দিনের আলোতে পথ চলা সম্ভব নয়, তাই 
আপাতত বিরতি। আবার যারা শুরু হবে-রান্রে। 

পরৈর কাহিনীর কিছু অংশ তোমারই মত একটি মেয়ে, ঝাঁসর রাণী 
ডিটাচমেন্টের কম্যান্ডার মিস্‌ জানকা থিবার্সের ভায়েরী থেকে (বিদ্রোহ 
কন্যার রোজনামচা) তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। সেদিন রাণীবাহনীর যে শতা- 
ধিক মেয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে হাসিমুখে সবাক মেনে 
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নিয়ে এই সন্দীর্ঘ পথ আঁতিক্রম করতে সক্ষম হয়োছলেন, লেঃ বার” তাঁদেরই 
একজন। 

আপাতত তাঁর কথাগুলো তুমি শুধু শুনে যাও। তারপর একটা প্রশ্ন 
করো নিজেকে । প্রশ্ন করো যে, আজ যাঁদ প্রয়োজন হয় তাহলে দেশের জন্য, 
নিজের মাতৃভূমির জন্য এমান অবর্ণনীয় কষ্ট তুমি হাসিমুখে সহ্য করতে 

পারবে কি? পারবে কি তখন গুদের মত সোজা হয়ে দাঁড়য়ে থাকতে ? না 
শি জা যাক, আমি ডায়েরীর পাতা 
উল্টে যাচ্ছি ঃ 

“২৫শে এীপ্রল। 


গতরান্রে নেতাজী একট; বিশ্রামও করতে পারেনান। কে-কোন্‌ লরণতে 
যাবে নিজেই সে-সব ব্যবস্থা করোছিলেন এবং কখন কিভাবে যাত্রা শুর; করতে 
হবে তার নির্দেশে দিঁচ্ছলেন। কি অদ্ভুত কমীঁ! সবাঁকছু খংটিন্যাটর 
হিসেব নেওয়া চাই। সব কাজ শেষ করে তবে ?তাঁন গেলেন এক পেয়ালা 
চা খেতে। 

না ঘুমিয়ে তাঁর চোখদ্যাট লাল হয়ে গিয়োছল, তব্দ এতটুকু ক্লান্ত 
দেখাচ্ছল না' তাঁকে। একেবারেই যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন 1তান। 
মাথার উপর শন্ুপক্ষের জঙ্গী-বিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে-সব দেখেও 
যেন দেখছেন না। আম সবসময় তাঁর পাশে পাশে রয়েছি। আম তাঁকে 
দেখাশোনা করবই। 

অনেকক্ষণ পরে এবার নেতাজী একটু বিশ্রাম করবার জন্য বসলেন। 
তারপর একসময়ে দাঁড় কামাতে শুরু করলেন। ঠিক তখনই শত্রুপক্ষের 
1তনাট জঙ্গী-বিমান আমরা যেখানে বসে ছিলাম, তার মাথার উপর 'দয়ে 
ঘুরপাক খেতে লাগল। আমরা সবাই পাঁরখার মধ্যে আশ্রয় নিলাম। নেতাজা 
তেমনিভাবেই দাঁড় কামাতে লাগলেন। কোনরকম আশ্রয় নিলেন না ?তান। 


এরপর মেয়েরা যেখানে বিশ্রাম করছে, নেতাজী সেই জায়গা শারদর্শন 
করা স্থির করলেন। আমরা তখন খোলা একটা ধানক্ষেতের মাঝ 'দিয়ে 
যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মাথার উপর ছ খানা জঙ্গী-ীবমান এসে হাঁজর। আম 
নেতাজীকে নীচু হয়ে আশ্রয় নিতে বললাম, কিন্তু কোথায় আশ্রয়! কাছা- 
কাছ কোন পারখা নেই। 

আম ভশষণ ভয় পেয়ে গেলাম। শন্লু বিমানের জন্য নয়, নেতাজীর 
নিরাপত্তার জন্য। বিমানগ্‌জি আমাদের দেখতে না পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 
এ কি যাদ;, না মন্রশন্ি! নইলে বার বার "তান এমান অদ্ভুতভাবে রেহাই 
পাচ্ছেন কি 'করে ই 

এখন বিকেল চারটে। নেতাজী একটা মানাচত্র নিয়ে কি যেন দেখছেন। 
তারপরই একজন বার্তাবাহককে মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে যেতে বললেন 
'জানবাজ' বাহনণর কাছে। তারা যেন খোলা সড়ক ছেড়ে রেললাইন ধরে 
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আসে, নয়তো শয়ুপক্ষের ট্যা্কবাহিনীর মৃখোম্নীখ হয়ে যাবার আশঙ্কা! 
'আছে। 

হুকুমটা 'তিনি ঠিক সময়েই [দিয়োছলেন। কারণ, পরে কর্ণেল রাতুরীর 
কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, আমাদের বাহিনী সড়ক ছেড়ে আসার কয়েক 
মিনিট বাদেই নাকি ওখানে শন্রুপক্ষের ট্যাঞ্ক এসে পড়ে। তার ফলে আমাদের 
জওয়ানরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়। 

সন্ধ্যা ছ-টায় আবার আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ পেলাম। 
নেতাজী কেবলই এদক-ওদিক ছটছিলেন। খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। 
নেতাজী 'ভিজে একেবারে একাকার। 

সন্ধ্যার পর আমাদের লরী ও গাঁড়গুলি চলতে শুরু করল। জাপানী" 
দের শত-শত লরীও তখন ওয়া-র 'দকে ছটছিল। ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক এসে পড়ার 
'আগেই তারা চাইীছল 'সিতং নদীর ওপারে চলে যেতে। 

রাস্তার অবস্থা আত শোচনীয়। হঠাৎ নেতাজীর গাঁড় আট ফুট গভীর 
একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর কোন অঘাত লাগেনি। 
গাঁড়টা ওখানেই রেখে যেতে হল। অবশেষে রাত প্রায় দুটোয় আমরা ওয়া 
পেশছে গেলাম। 

২৬শে এপ্রল। 

ওয়া নদীর উপর কোন সেতু নেই। আমাদের খেয়া নৌকোয় পার হতে 
হবে। জাপানী জেনারেল ইসোদা এগিয়ে এসে নেতাজীকে প্রথম পার হয়ে 
যেতে বললেন। নেতাজী রাজী হলেন না। বললেন- মেয়েরা সবাই ওপারে 
না বাওয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। 

কর্ণেল মালিক 'ও মেজর স্বামী পরাক্ষা করে দেখলেন, এক জায়গায় 
নদীর জল ছ-ফুট মানত গভীর। আম মেয়েদের মার্ট করে ওখানে গিয়ে 
সাঁতরে নদী পার হতে আদেশ 'দিলাম। রাইফেল হাতে নিয়ে সবাই সে আদেশ 
মেনে নিয়ে ওপারে চলে গেল। কেউ কেউ ড্‌বে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্ণেল 
মালিকের সুদীর্ঘ দেহকে ধন্যবাদ! তিনিই বাঁচিয়ে দিলেন সবাইকে। 

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। নেতাজীর জন্য খুবই দ্শ্চন্তা হচ্ছে 
আমাদের। খেয়াতে লরণী পার করানোর জন্য তান তখনো নদীর ওপারে 
রয়েছেন। যে কোন মৃহ্‌তে শরুবিমানের দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। 

একেবারে শেষ খেয়ায় নেতাজী এপারে চলে এলেন। সারারাত চেষ্টা করে 
মোট ছশ্থানি লরীকে তিনি এপারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বাঁকগ্‌লোকে 
ওপারেই ফেললে আসতে হল। দিনের আলোতে শরদ-বিমানের ভয়ে লরী তো 
দুরের কথা, কোন মানুষের পক্ষে নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। 


আমরা নেতাজণীকে একট; বিশ্রাম করে চা খেতে বঙলল্সাম। কিন্তু তারি 
বিশ্রামের অবকাশ কোথায়! তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে শঘুদৃন্টি এড়ানোর 
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জন্য লরাগুলোকে ডালপালা দিয়ে ঠিকমত ঢেকে রাখা হয়েছে িনা তাই 
দেখতে ছুটে গেলেন। 

বেলা প্রায় তিনটের সময় ছ-খানি ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান আমাদের মাথার 
রানা লাগল। আমরা সবাই গ্রাছের গশড়র আড়ালে আশ্রয় 

1 

প্রায় আধঘপ্টা ধরে বিমানগ্াল আমাদের এলাকার উপর আক্রমণ চালায়। 
সেই সঙ্গে একটানা মৌসনগান। আমাদের পাঁচখান লরী পুড়ে ছাই হয়ে 
যায়। যানবাহন বলতে আর অল্পই অবশিষ্ট রইল আমাদের । 

নেতাজী যে কি করে রক্ষা পেলেন, তা ভাবতে গেলে অলৌকিক ব্যাপার 
বলে মনে হয়।' 


আঁধকাংশ যানবাহন 'বিধব্ত। 
এনা সরকারী ফাইলপন্র এবং দালল-দস্তাবেজও খোয়াতে হয়েছে 

ব। 

তবু কোন দুঃখ নেই সুভাষের। তব সারামুখে তাঁর সেই মনভোলানো 
হাঁস। যেন ভাবনামূস্ত এক সদানন্দ পূরুষ। আয়ার সাহেবের ভাষায় £ 

“সেই পাঁরবেশে আমি আরো ভালো করে নেতাজীকে দেখলাম। সৈনিক, 
রাজনীতাবদ, নেতা এবং গোটা মানুষ সব মিলিয়ে একটা বিরাট ব্যান্তত্ব ও 
মিটি রর রগররাননরর রাজাদের রা 

|? 

যাক, ডায়েরীর পাতা আবার উল্টে যাঁচ্ছ। ২৬শে এপ্রলের কাহিনী 
'আগেই শুনেছ। এবার শোন ২৭শে এীপ্রলের কথা £ 

'আজ আমাদের যাত্রা শুরু হল দুপুররান্রেরও পরে। বৃষ্টির দরূন পথে 
কাদা হয়োছল, তাই গাঁড়র চাকাগুলো বার বার আটকে যাঁচ্ছল। তার ফলে 
'আমরা মোটেই এগ্‌তে পারছিলাম না। নেতাজী গ্রাঁড়গুলো কর্ণেল চোপরার 
তত্বাবধানে রেখে রাণশবাহিনশীর মেয়েদের নিয়ে সিতাং নদী পর্যন্ত--অবাঁশস্ট 
দশ মাইল হে'টে গেলেন। 

শোনা গেল, শন্রুবাহনী নাক আমাদের অনুসরণ করে ক্রমেই এগিয়ে 
'আসছে। তাং নদী পার হয়ে যেতে পারলে আমরা অবশ্য খানিকটা 'নিরা- 
পদ। কারণ, ওপারে শীল্তশালশ জাপ-বাহনী ইতিমধ্যেই তাদের ঘাঁটি সদ 
করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। 

ভোর হবার আগেই আমরা গসিতাং পোরয়ে এলাম। আমাদের যানবাহন- 
গুলো খেয়াঘাটে এসে গিয়োছল। আজ আবার প্রবল মৌসনগান ও বোমাবর্ষণ 
করা হল। লেঃ নাজির আহাম্মদ প্রাণ হারালেন এই বোমাবর্ধণের ফলে। 

নেতাজশর গাঁড় এবং একটা জরা এপারে আনা সম্ভব হয়েছে মাত। আর 
'সবই রয়ে গেছে ওপারে। জাপানঈদেরও হাজার হাজার লরী ওপারে ছিল। 
শন্ুপক্ষের বোমার্‌-বিমান সব পদাড়য়ে ছাই করে 'দিয়েছে। 


২১৯ 


এখন থেকে আমাদের পায়ে হে*টে যেতে হবে। পথে প্রায় হাঁট;সমান 
কাদা। আমরা মেয়েরা সবাই যার যার রসদ, রাইফেল, গুলী -বারুদ, হাতবোমা, 
নজেরাই সব বহন করে চলোছ। পথে শত্রু গোঁরলাদল বার বার হানা দিতে 
চেষ্টা করছিল। আমরা সব সময়েই তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে চলোছ। প্রতিটি মেয়ে প্রায় সতেরো সের মাল বহন করে চলেছি। 

নেতাজও দলের সঙ্গে নিজের মাঙ্গ নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন । 
সেই রাতে আমরা প্রায় দশ মাইল পথ আঁতব্রম করোছলাম। 

২৮শে এপ্রল। 

আজ ভোরে একটা গাঁয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। 

সন্ধ্যায় এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবার আমরা প্রায় পনেরো মাইল 
পথ আতিক্রম করেছি । প্রায় নিশাচর হয়ে উঠেছি আমরা । এভাবে পথ চলতে 
আগেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তাই খুব একটা কষ্ট হাচ্ছল না 
আমাদের । 

২৯শে এপ্রল। 

আজ পুরোপুরি বিশ্রাম। পথ চলা থেকে আজ 'বিরাতি। নেতাজীকে 
বললাম-ভারী বৃটজোড়া থেকে আজ পা দুটোকে একট. বিশ্রাম দিন। আব 
মোজা জোড়া খুলে দিন, ধুয়ে দিচ্ছি। 

নেতাজী জুতো-মোজা খুলতেই নজরে পড়ল তবি সমস্ত পা ফোস্কায় 
ভরে গেছে। গাঁড় পিছু িছ্‌ এলেও তিনি হেটেই এসেছেন বরাবর । 
আমরা তাঁকে বার বার গাঁড়তে উঠতে বলোছ, কিন্তু তান তা শোনেনান। 

আবার আমাদের যাত্রা শুর্‌ হল সন্ধ্যা-লগ্নে। নেতাজী আগের মতই 
দলের সঙ্গে যেতে লাগনেন এবং পায়ে ফোস্কা থাকা সত্বেও পনেবো মাইল্‌ 
পর্যন্ত হেটে গেলেন আমাদের সঞ্ে। 

নেতাজশীর সঙ্গে যে জাপানী জেনারেল আসাঁছলেন, তিনি তাঁকে বাব 
বার গাঁড়তে যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু নেতাজী কিছুতেই সম্মত হলেন 
লা । 

জানবাজ দল আজ নদ পার হতে পারোন। তারা এখনো অনেক দুরে 
প্বালন-এর ওপারে রয়েছে। 

সন্ধ্যায় জাপানী জেনারেল ইসোদা মোৌলামন থেকে কয়েকটা লরা নিয়ে 
এসে নেতাজীকে বললেন-_আপাঁন রাণীবাহনীর মেয়েদের নিয়ে এই লরী 
করে চলে যান, জানবাজ দল পরে পায়ে হেটে যাবে। 


তিনি রাজা হলেন না। বোধহয় ভাবছিলেন, তিনি চলে গেলে জানবাজ 
দলের খেয়া পার হতে অসযাবধে হতে পারে। 


প্রায় পনেরো মাইল অতিক্রম করে ৩০শে এপ্রল ভোরে আমরা মোৌল- 
[মনের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে আশ্রয় নিলাম। 


১৯২ 


»লা মে, ১৯৪৬ সাল। 


সকাল বেলায়ই আমরা মৌলামনে এসোছ। এই ছ-দনে নেতাজণ 
'কোনাঁদনই দু ঘণ্টার বোশি ঘুমোতে পারেনান। আমরা রাত্রে পথ চলেছি 
িকন্তু দিনের বেলায় একমান্ন নেতাজণ ছাড়া সবাই আমরা বিশ্রাম করোছ। 
তান সারাদিন কিসে সবার সখ-সাবিধা হবে, তাই দেখে বোরয়েছেন। 

মোৌলামন এসেও তাঁর বিশ্রাম নেই। যেন এক দৈবশীল্ততে অনপ্রাণিত 
রর রা রা 
খুব ভাল খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু পথশ্রমে আমরা এত 
পড়েছিলাম যে, কিছুই খেতে পারান। টার 

নেতাজী আমাদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক হয়েছে, এখান 
থেকে ব্যাঙ্ক পর্ষল্ত মেয়েরা সবাই ট্রেনে যাবে। সঙ্গে থাকবেন জেনারেল 
চ্যাটাজর্ঁ এবং কর্ণেল মাঁলক। নেতাজী 'কন্তু মৌলামনেই রয়ে গেলেন। 
জানবাজ দল না আসা পর্যন্ত কিছ্‌তেই তান রাজী হলেন না মৌলামন ত্যাগ 
করতে। 

গভীর রান্রে মালগাঁড়তে চেপে মৌলামন ত্যাগ করলাম। বশ মাইল 
1গয়েই গাঁড় থেমে গেল। শোনা গেল, মার্কন বিমান-বহর নাকি কাছাকাছই 
একটা সেতু ডীঁড়য়ে দিয়েছে । পরবতা রেলস্টেশনে যেতে হলে এখন আমাদের 
যোল মাইল হাটতে হবে। সারারাত পথ চনে সেখানে পেশছে গেলাম পরাদিন 
ভোরে । গিয়ে দেখি, সেই ছোট স্টেশনটাও রেহাই পায়নি বোমার-বিমানের 
হাত থেকে। তবে ভরসার কথা এই যে, রেল-লাইনের কোন ক্ষাত হয়নি। 


বুক থেকে যেন একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল সুভাষের। ভাবনা ছল 
মেয়েদের নিয়ে। এ যে কত বড় গুবুদায়ত্ব তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। 
ঈ*বরকে ধন্যবাদ যে, তাদের কোনরকমে পাঁঠিষে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এবার 
অনেকটা 'িনশ্চিল্ত। 
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যথাসময়ে মেজর জেনারেল চ্যাটাজর্ঁ এবং কর্ণেল মালিক ব্যা্কক পেশছে 
গেলেন মেয়েদের নিয়ে। সুভাষ নিজে রইলেন মৌলামনে। দলের সবাই না 
আসা পর্যন্ত মৌলমন পাঁরত্যাগ করতে তিনি রাজী নন। 


১৩ 


পরের কাহিনী বিপক্ষ শাবর থেকেই বরং শোনা যাক। দেখা যাক, তাদের 
?ক আভমত এ সম্বন্ধে ঃ 

রেঙ্গুন থেকে শ্যম (থাইল্যান্ড)। দীর্ঘ কম্টকর পথ।... বিষাদে মন তাঁর 
(স্ুভাষচন্দ্রের) ভারাক্তান্ত। তিনি চাইতেন সর্বক্ষণ কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে। 
সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হতো সঙ্গী ও সাথীদের সযত় তত্বাবধানের মধ্য দিয়ে 

“অন্ধকার নামলেই শুরু হতো পলাতকদের যাব্রা। ভোর হলেই তারা 
আত্মগোপনের জন্য এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় খঃজত, যেখানে সারাটা দিন 
কাটানো চলে। 

পানীয় জল আছে তো! খাবার-দাবার! যখনই কোথাও বিশ্রাম নেওয়া 
হতো, সুভাষচন্দ্র দলের লোকজনদের মধ্যে ঘুরে ঘ্‌রে এসব ব্যাপারে খোঁজ 
নিতেন। লোক! গণনা করতেন। পায়ে ফোস্কা পড়ে যাদের ঘা হয়েছে এবং 
যারা অস:স্থ, তাদের শহশ্রুষার ব্যবস্থা করতেন। 

ফেরীতে নদ পার হবার সময় সুভাষচন্দ্র নিজে দাঁড়য়ে থেকে নিেশি 
দিতেন, ওপারে গাঁড়গুলো যাতে নিার্বঘে পেশছ্‌তে পারে তার জন্য নিজ- 
হাতে মেহনত করতেন। তাঁর ক্লান্তিহীনতা, সবার সঙ্গে দুখ ভাগ করে 
নেবার ক্ষমতা এবং ব্যান্তগত সাহস দেখে সবাই মুগ্ধ হতো । 

মৌলমিনে কিছ-টা বিশ্রাম নিয়ে দলের অর্ধেক লোক রওনা হল দ্রেনে। 
ট্রেনে যেতে কম কম্ট পেতে হয়নি। ট্রেন চলে শুধু রাব্রে, তাও খুব আস্তে 
আস্তে। সবাইকে গাঁড়তে তুলে 'দয়ে সুভাষচন্দ্র নিজেও একাদন রওনা হয়ে 
গেলেন ব্যা্ককের উদ্দেশে । দীর্ঘ একুশ দিন পরে অবশেষে ব্যা্কক। 
তারিখটা ছিল ১৪ই মে।' 


মৌলমিন থাকতেই খবরটা পেয়োছলেন স-ভাষ। | 

জার্মানী পরাজিত। হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করেছেন 
প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবলস এবং গেস্টাপো বাঁহনীঁর আঁধিকর্তা হেনারক 'হিম- 
লার। সেই সঙ্গে শোনা গেছে নতুন উত্তরাধিকারী এযাডামরাল ডোয়েনিংস- 
এর বেতার-ঘোষণা ঃ 
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৭ই মে আনষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ। জার্মানীর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর 


২১৪ 


এবং এ্যাডমিরাল ভন ফ্রেইডবার্গ। আমরা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করছি 
কাছে। আমরা পরাজিত। 
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তারপরই শুরু হয়েছে গ্রেপ্তার। ৯ই মে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোয়োরং 
এবং মার্শাল কেসেলারংকে। ২৪শে মে নতুন উত্তরাধিকারী ডোয়োনৎস। 
১৫ই জুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবেনদ্রপ। এছাড়া কাইটেল, জোড্ল-, ফ্র্যাত্ক, 
রেডার, প্যাপেন_এ'রা তো আছেনই। 


ভাবতে ভাবতে কোথায় তাঁলয়ে যান সুভাষ। মনে পড়ে কত নাম। কত 
পাঁরাচিত মৃখ। 
সুলতান, ভনট্রট, কেপলার, ওয়র্থ, হারবিচ-এমনি কতজন। গুরা কেমন 
আছেন এখন 2? পরমশভাথ্থী বন্ধু ভনট্রট আগেই প্রাণ 'দয়েছেন হিটলারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে । আরো কতজনকে ষে প্রাণ দিতে হবে কে জানে! 
বালনে তাঁর বাসস্থান সেই ৬নং সোফেনট্রাস ভবনটি কি আছে এখনো ? 
না কি এর মধ্যেই ধূলিসাং হয়ে গেছে বোমাবর্ষণের ফলে ?* 


এদিকে ১লা মে ১১৪৫) পতন হয়েছে রেঙ্গুনের। 


সবার পুরোভাগে সেই প্রভুভন্ত ভারতীয় কর্ণেল, যার একান্ত বাসনা 
ছিল- সুভাষ এবং তাঁর আজাদী বাঁহনীকে লাইন করে দাঁড় কাঁরয়ে গুলী 
করে হত্যা করা। 

সে ক 'বাচত্র সংবর্ধনা সোঁদন ব্রিটিশ বাহনীর ! পথে-ঘাটে, হাটে-মান, 
সর্বঘ এক ধ্যান- ইনাকলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! নেতাজী 
জিন্দাবাদ! 
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ক্ষেপে গেলেন প্রভূভন্ত কর্ণেল। এতবড় সাহস! এখনো কিনা 'ব্রটিশের 
পয়লা নম্বর শু গুভাষ বোদ এবং তাঁর আজাদ হিন্দের নামে জয়ধবাঁন ! 
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা ! 


এ ডনং দোফেনভ্রীস ভবনটি রম্পর্ত বিধস্ত হয়ে গিয়োছল বোমাবর্ষণের ফলে। 


১৫ 


সঙ্গে সঙ্গেই জারী করা হল এক কঠোর আদেশ। শহরবাসণকে নিজের 
হাতে সব ধ্বংসস্তূপ লরাতে হবে। আবর্জনা লাফ করতে হবে। দরকার হলে 
মলমন্তরাদ পর্যন্ত পাঁরজ্কার করতে হবে। আজাদী দৈনিকদের সম্বন্ধেও এ 
একই কথা । তাদেরও সবাঁকছু করতে হবে নিজের হাতে । অন্যথায় কঠোর 
শাস্তি। 

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা-আদেশ জারী করলেন আজাদী বাহিনীর মেজর 
জেনারেল লোগনাথন। কোন আজাদী সৈনিক এ হুকুম মানবে না। ভুলে 
যেও না যে, তোমরা নেতাজীর আজাদী নৈনিক। 
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একই প্রাতিবাদ-ধ্বান শোনা গেন জনসাধারণের কণ্ঠে। এ কি মগেব 
গুলুক নাক এ হুকুম আমরা মানিনে। মানব না। 

দিনকাল ভাল নয়। জনসাধারণের মাতগতিও সাবধের নয়। তাই প্রভু- 
ভন্ত কর্ণেলকে সারয়ে এবার যাঁকে আনা হল, 'তনি হলেন ব্রিটিশ ভারতীয় 
বাঁহনীর অন্য একজন কর্ণেল, নাম--খিমাইয়া। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছ 
১৬ এই থিমাইয়াই ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সেনানায়ক পদে অনুষ্ঠিত হযে- 

ছিলেন পরবতর্টকালে। 

দেখতে দেখতেই শহরের অন্য চেহারা। সবাই খুশি । থিমাইযা আব- 
যা-ই হোন, আগেকার সেই রাজভন্ত কর্ণেল নন। 

ঠিক এমান সময়েই একাঁদন 'থিমাইয়া গিয়ে হাঁজর হলেন আজাদ হিন্দ্‌ 
ফৌজের হেড কোয়াটটার্সে। 

-আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমপ্পণ সম্বন্ধে আমি মেজর জেনারেল 
লোগনাথনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কোথায় তিনি? 

তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজী নন। 

-কে? চমকে উঠলেন কর্ণেল থিমাইয়া। দুচোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়। 
চোখের সামনে দন্ডায়মান কে এই লোকটি 2 কে?কে? 

-আমি অজাদ 'হন্দ ফৌজের কর্ণেল থিমাইয়া। 

আশ্চর্য যোগাযোগ! নাম এক। পদমর্যাদার দিক থেকেও এক। দুজনেই 
কর্ণেল। শুধু একজন ব্রিটিশ-পক্ষীয়, অন্যজন আজাদী বাহনীর। 


আজাদী বাহিনীর কর্ণেল থিমাইয়া, আমাদের সংপ্রীম কম্যাপ্ডার নেতজার 

নির্দেশ, উপযূ মর্যাদাসহকারে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। তার 

'আগে আমাদের শর্তগুলি আপনাকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি। 
বেশ, আপনাদের শর্ত কি বলুন? 


২১৬ 


-আজাদ হিন্দ সরকার সম্পূর্ণ বৈধ স্বাধীন সরকার । সুতরাং আমাদের 
প্রধান শর্ত- স্বাধীন সরকারের যুদ্ধবন্দীদের সমস্ত সৃযোগ-সবিধা আমাদের 
দিতে হবে। 

_বেশ, বলে যান। 

_এ সম্বন্ধে আমাদের ভারপ্রাপ্ত আফসার মেজর জেনারেল লোগনাথনের 
সঙ্গে কথা বলার জন্য 'ব্রাটশ-পক্ষের সমপদমর্যাদাসম্পন্ন কাউকে আসতে হবে। 
আর- চ্দীন্ত-স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ব্যরাকে জাতনয় পতাকা যেমন 
আছে, তৈমনিভাবেই উল্ভীয়মান থাকবে। 

-াব্রাটশ সরকার যাঁদ এ শর্তে রাজী না থাকেন? 

_সে ক্ষেত্রে লড়াই চাঁলয়ে যাওয়াই আমরা সম্মানজনক বলে মনে করব। 
এখনো আমাদের ব্যারাকে ছ-হাজার সৈন্য রয়েছে। অন্নশস্দেরও অভাব নেই। 
সুতরাং মাথা হেট করার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে সেটা না হলেই নেতাজঈ 
সবচাইতে বোশি খুশি হবেন। তাঁর বন্তব্য-_বর্মা আমাদের জন্য অনেক কিছ 
করেছে। আমাদের খাইয়েছে, পাঁরয়েছে, থাকার জায়গা 'দয়েছে। এর পরেও 
নতুন করে রন্তপাত ঘটলে তাদের দুঃখের বোঝা বাড়বে বৈ কমবে না। সেটা 
খুবই মর্মান্তিক হবে সন্দেহ নেই। 

স্থির অপলক দাঁন্টতে দুজন তাকিয়ে রইলেন দূজনের দকে। আর 
কোন কথা নয়। বুঝি সব কথাই তাঁদের হারিয়ে গেছে অপ্রত্যাশত এক 
রহস্যের সন্ধান পেয়ে। 

ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য আমরা 
পরে জানাব। গুডবাই ! 

জয় হন্দ্‌ ! 

উঠে দাঁড়ালেন 'ব্রাটশ-পক্ষের কর্ণেল িমাইয়া। তারপরই তিনি পা 
চালিয়ে দিলেন বাইরে রাক্ষত জীপ গ্রাঁড়টার দকে। কথা শেষ। এবার 
তাঁকে ফিরে যেতে হবে নিজেদের সেনাবা*হনীর হেড-কোয়ার্টার্সে। 

আর আজাদশী বাহনীর থিমাইয়া! শেষ পর্যন্ত তিনি তাকিয়ে রইলেন 
শব্রাটশ বাহনগর কর্ণেল থিমাইয়ার অপসয়মান দেহটার দিকে। এ যে তাঁর 
জীপ গাঁড়টা আস্তে আস্তে মাঁলয়ে যাচ্ছে পথের বাঁকে। না, আর দেখা 
যাচ্ছে না। গাঁড়টা হারিয়ে গেছে দৃস্টির আড়ালে। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই থিমাইয়া পেশছে গেলেন 'র্রাটশ হেডকোয়ার্টার্সে। 
চোখে মূখে তাঁর দুঃসহ বেদনার ছাপ। একথা কাউকে বলার নয়। কাউকে 
বোঝাবার নয়। এ দুঃখ, এ গর্ব তাঁর একার। 

কে এ আজাদ বাঁহনীর কর্ণেল থিমাইয়া। ও যে তাঁরই বড় আদরের 
'আপন সহোদর ভাই ! 9০৫ ?11709595 919 0010000625০ দার্ঘদন 
বাদে এমন আকাঁস্মকভাবে যে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েযাবে তাকে 
কানত। 

কত কথা বল্লার ছিলি । শোনার ছিল কত কথা। কিছুই করা হল না। 


*১৫ 


উপায়ও ছিল না। তান যে সামারক আইনের নাগপাশে আবদ্ধ এক ন্রাটিশ- 
ভারতীয় কর্ণেল। শন্লুপক্ষকে অভ্যর্থনা করার মত সাধ্য তাঁর কোথায় ? 

অবশেষে আত্মসমর্পণ। ফলে মেজর জেনারেল লোগনাথন, কর্ণেন 
আরশাদ, কর্ণেল থিমাইয্লা, আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের পরিচালক মিঃ ভাদুড়ী 
প্রমুখ সবারই স্থান হয়েছে বন্দী-নিবাসে। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, 
কর্ণেল সেইগল, মেজর ধীলন, কর্ণেল এস. এম. হৃসেন, মেজর জেনাবেল 
আজজ আহম্মদ প্রমুখ আগেই বন্দী হয়েছেন বম্ধক্ষেত্রে। কর্ণেল লক্ষী 
স্বামনাথন ধরা পড়েছেন শত্রুদের হাতে । লীগের চেয়ারম্যান এ. ইয়েলাপ্পা 
শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে। 

ইতিহাস সাঁন্ট কবেছেন রেঙ্গুনের বাঁসী রাণীবাহিনীর মেয়েরা । 

সৃভাষের নিশি ছিল-_পরাজয়ই যদ মানতে হয় তো সে পরাজয়কে, 
বীরের মতই মানতে হবে। সে নির্দেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরেই পালন কবেছেন। 
কোথাও তাঁরা মাথা হেট করেনান শত্রুপক্ষের কাছে। একট মেয়েও না। 

যথাসময়ে প্রাতিটি মেষেব কাছে নোটিশ এসে হাজির। নির্দিষ্ট দিনে 
সবাইকে গিয়ে দেখা কবতে হবে ব্রিটিশ বাঁহনণর সদর-দপ্তরে। মিলিটাবী 
ইউনিফর্ম পরে নয়, বেসামারক পোশাকে । সাবধান, আদেশের যেন নড়চড় না 
হয়। 

সবাই গিয়ে হাজব হল নির্দিষ্ট তারখে। কিন্তু এক! কাণ্ড দেখে 
ব্রিটিশ ব্রিগোঁডষার মিঃ লয়ডার স্তম্ভিত। কেউ তাঁর আদেশ গ্রাহা করেনান । 
সবাই তাঁর নির্দেশ অমান্য করে হাজির হয়েছেন মিলিটারী ইউনিফর্ম পবে, 
অসামারক বেশে নয়। 

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এই বাঁড়টাতে আগে ছিল আজাদ হিন্দ 
সরকাবের একাঁট বিশেষ দপ্তর । কি করে যেন ওখানে সুভাষের একটা ফটো 
রয়ে গিয়েছিল ভুল কবে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সেটা নজর়েই আসেনি। 

চোখ এড়ায়নি রাণীবাহনীর মেয়েদের। তারপর সে এক অভাবনীয় 
দৃশ্য! নিমেষে মেয়েরা লাইন করে দাঁড়ালেন এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে । তাব- 
পবই সামরিক কায়দায় স্যালুট । জয় হিন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ! 

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার লয়ডার! কি আশ্চর্য সাহস 
এই মেয়েদের! ঘরে ঢুকে বিজয়ী সেনাপাঁতকে ওরা আঁভবাদন জানাল না, 
- জানাল কিনা এ ফটোটাকে ! এ যে চিন্তাও করা যায় না। এতবড় সাহস, 
এতখানি চারঘিক দ়তা ওরা কোথা থেকে পেল? 

এবার প্রশ্ন-আমার আদেশ অমান্য করে ফেন তোমরা সামরিক পোশাক 
পরে এসেছ বল ? 

-নয় কেন? চটপট উত্তর দিলেন একজন, আমরা আজাদ হিন্দ: ফৌজের 
নারীসৈনিক। আমরা আত্মসমপর্ণ করলেও আমাদের সরকার তো আত্ম- 
সমর্পণ করেনি। তাহলে কেন আমরা এই বে-আইনী আদেশ মানতে যাব £ 
কোন: যুক্তিতে ? 
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-আমার উপা্থতিতে কেন তোমরা স্যাল্‌ট দিলে এ ফটোটাকে ? 

কেন দেব না? ডীন আমাদের নেতাজী । ওঁর ফটো যেখানে যে অব- 
স্থায় দেখব, সেখানেই আমরা স্যালুট দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করব এমাঁন করে। 

কি যেন ভাবলেন ব্রিগেডিয়ার লয়ডার। তারপর একসময়ে বললেন, 
ঠিক আছে, তোমরা বন্ড লিখে দাও যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে তোমরা 
স্বেচ্ছায় যোগ দাণাঁন। তোমাদের জোর করে দলে নেওয়া হয়োছিল। তার 
জন্য তোমরা এখন অনৃতপ্ত। কথা 'দাচ্ছ, তাহলে কোনরকম সামারক শাস্তির 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তোমাদের বিরুদ্ধে | 

_কক্ষণো না। একসঙ্গে প্রাতিবাদে ফেটে পড়লেন প্রাতাট নারী-সৈনিক, 
লিখতে হলে একথাই িখব যে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমরা যোগ দিয়োছলাম 
আজাদ হিন্দ ফৌজে এবং সযোগ পেলে আবারও দেব। 


চোখের পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন 'ব্রগেডিয়ার লয়ডার। যুদ্ধ 
করে দেশ জয় করা যায়, কল্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। কোথায় গেল 
পরাধীন ভারতবাসীর আগেকার সেই ভীত সন্মস্ত ভাব? এ যে সম্পূর্ণ এক 
ভিন্ন সম্তা! কি করে এটা সম্ভব হল! এর শেষই বাকোথায়ঃ কর্ণেল 
লক্ষনীর ভাষায় £ 
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9০) 
আবার শুরু হল প্রস্তুতির কাজ। আবার নতুন করে লীগ ও হেড- 
কোয়ার্টার্স স্ধাগপন। আবার চাল হল ব্যাৎ্কক রোঁডিও। 

তাছাড়া প্রায় রোজই মানম্মসভার বৈঠক। যুদ্ধে সামায়ক জয়-পরাজয় 
আছেই, তার জন্য পিছিয়ে গেলে চলবে কেন? সুতরাং লড়াই যেমন চলছে, 
তেমনই চলবে। 

সেনাবাহনীর জন্য ভাবনা নেই। ওনং ভিশন সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে 
মালয়ে। তাছাড়া কর্ণেল রাতুরীর নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই জানবাজ বাঁহনী পেঁছে 
গেছে ব্যাঙ্কে । সবচাইতে উল্লেখযোগ্য খবর কর্ণেল ঠাকুর সিংএর নেতৃত্বে 
'এক্স' রোজমেস্টের উপাঁস্থাত। এতাঁদন ধারণা ছিল- এক্স রেজিমেন্ট পিন- 
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'মানার যুদ্ধে বন্দী হয়েছে ব্লিটিশ ট্যাক্ক বাহিনীর হাতে। সে ধারণা মিথ্যে 
প্রমাণ করে যেভাবে এক্স রোজমেন্ট শিনমানা থেকে পদব্রজে সুদূর ব্যাঙককে 
এসে উপাস্থত হতে সক্ষম হয়েছে, তা জবতে গেলে সাত্যিই অবাক হতে 
হয়। 

িল্তু কোন পথে এখন এগুনো যায় 2 কোথায় কোথায় শল্ত প্রাতিরোধ 
শঘাঁটি গড়ে তোলা উচিত ? 

সুভাষের 'নরেশে পরবতাঁ কাজের তালিকা তৈরি করে দিলেন মেজর 
জেনারেল চ্যাটাজাঁ এবং আয়ার সাহেব। ঠিক হল- প্রথম হেড-কোয়ার্টর্স 
হবে সিঙ্গাপুর । 'দ্বিতীয়-সাইগন। | 

আপাতত ৩নং 1ডাঁভশনের প্রধান কাজ হবে মালয়ের প্রাতরক্ষা-ব্যবস্থা 
সুদ্‌্ঢ় করা। প্রয়োজন হলে সর্বশান্ত দিয়ে ব্রিটিশকে বাধা দিতে হবে। প্রাতি 
ই্চি জমির জন্য লড়াই করতে হবে। কোনরকমেই যেন তারা ঢুকতে না পারে 
মালয়ের অভ্যন্তরে। 

২১শে মে সুভাষ এক ভাষণ দিলেন ব্যাজ্কক থেকে £ 

“আমরা ইম্ফল হয়ে 'দিল্লী যেতে পাঁরান একথা সত্য, অ বলে দিল্লীর 
পথ শুধু একটাই নয়। আচিরেই আমরা সে পথ ধরে আমাদের লক্ষ্যে পেশছতে 
সক্ষম হব, একথা সুনাশ্চিত। 

ব্রিটিশ-ভারতাঁয় সেনাবাহনীর বেশ একটা বড় অংশ আজ আই. এন. 
এ.র প্রতি সহানুভূতিশীল। বর্ময় এসে তারা এখন আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
চাক্ষুস দেখতে পাবে। দেখতে পাবে যে, এতাদন তাদের যা বলা হয়েছিল 
ঘা সত্য নয়। আজাদ 'হন্দ ফৌজ কারো হাতের পুতুল নয়। 

তারা দেখবে-_ভারতীয়রা অবাধে জয় হন্দ বলে পরস্পরকে সম্ভাষণ 
জানাচ্ছে। অবাধে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে । এই আভিজ্ঞতার ফলে তারা ষে 
কোন সন্দেহ নেই। কিছুতেই তারা তখন দূরে থাকতে পারবে না আই. এন 
এ.র প্রভাব থেকে । কিছুতেই তখন ঠৌকয়ে রাখা যাবে না ভারতবষের 
চিরপ্তন স্বাধীনতার প্রশ্নকে। ১৯৪৬ সালের লড়াইই হবে শেষ লড়াই । 

হ্যাঁ, একথা সত্য॥ স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ মুখপান্র হিউ টয়। সুভাষ- 
চন্দ্র বঝোঁছলেন যে, রাজভন্ত 'ব্রিটিশ-ভারতীয় বাঠহনীকে এবার আর ঠোকয়ে 
রাখা সম্ভব হবে না। আই. এন. এ-র এই দেশপ্রোমক ভূমিকা তাদের মধ্যে 
সংক্ামিত হবেই। এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পুরোপ্যার নিঃসন্দেহ। 
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সংগঠন এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবার সবাই ছাড়িয়ে পড়লেন দিকে 
শ্দকে। মেজর জেনারেল চ্যাটাজ এবং আয়ার সাহেধ গেঙ্গেন সাইগন। 
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আনন্দমোহন সহায়কে পাঠানো হল হ্যানয়। রাঘবন সঞ্গাপূর। ১৮ই জুন, 
সুভাষ নিজেই চলে গেলেন সিঙ্গাপুরে । অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওখানে । 
তা ছাড়া মালয়ে অবাস্ধত ওনং ডাঁভশনকেও একবার নিজের চৌথে পারি- 
দর্শন করা দরকার ! সুতরাং আর দেরী নয়। 


এবার তোমাকে একবার ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফেরাতে হবে মল্লিকা ! 
কারণ তখনকার সময়ের রাজনৌতিক পাঁরাস্থাঁত। 


১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট 'ভারত ছাড়? প্রস্তাব পাশ করার সত্যে সঙ্গেই 
যে গাম্ধীজী, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ প্রাতিটি প্রথম শ্রেণীর রাজ- 
নোৌতিক নেতকে বন্দ করা হয়েছিল, সেকথা 'নশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে। 


ইতিমধ্যে পারিস্থাতির অনেকখানি পাঁরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪৪ সালের 
৬ই মে' ভগ্নস্বাস্ধ্যের জন্য গান্ধীজণকে মুস্তি দেওয়া হয়েছে বন্দখ-জঈবন 
থেকে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন জওহরলাল ম্বান্ত পেয়েছেন আলমোড়া 
জেল থেকে । একই দিনে মৌলানা আজাদ মান্ত পেলেন বাঁকুড়া জেন থেকে। 
বল্পভভাই প্যাটেল ও শঙ্কর রাও দেও যারবেদা জেল থেকে। বাব রাণ্েন্দু- 
প্রসাদকে মস্ত দেওয়া হল বাঁকপুর জেল থেকে । করাচী জেল থেকে মগ 
পেলেন আচার্য কৃপালনী। আর ভেলোর বন্দ-নিবাস থেকে পট্রাভি সীত:- 
রামাইয়া। 

আর শরৎ বসু! না, তাঁকে নয়। সুভাষের মেজদা যে! আর বিপ্নবারা ! 
না, কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

ণকল্তু পরব কর্মপন্থা কি? সংগ্রাম? না, গান্ধীজী ও-পথে যেতে 
রাজন নন। 
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তাই শুরু হয়েছে সেই চিরাচরিত আপস আলোচনা। বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেল নাক ভারতবাসীর সঙ্গে একটা রফা করতে ইচ্ছুক। তাঁর ইচ্ছা 


নাকি আঁবলম্বে ভারত শাসনের জন্য একটি একাঁসাঁকউাটভ কাউীন্সল গঠন 
করা। তবে বিনা সেটা হবে সাম্প্রদাঁয়ক 'ভীত্ততে। অর্থাং সমানুপাতিক. 
বর্ণহন্দু ও মুসলিমদের সমন্বয়ে। 


আলোচনার 'দিন ধার্য হয়েছে ২৫শে জুন, িমলার বড়লাট প্রাসাদে। 

বড়লাটের সৌজন্য দেখে কংগ্রেস সভাপাঁত আজাদ সাহেব তখন রাঁতিমত 
মুগ্ধ । কারণ, হোটেলের পাঁরবর্তে বড়লাট প্রাসাদেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন লর্ড ওয়াভেল। তাছাড়া একথাও নাকি তিনি বলেছেন যে, সরকারের 
সঙ্গে রাজনৈতিক মত-বরোধ থাকলেও কংগ্রেসী নেতারা ভদ্রলোক। 


২৯ 


থু 89 12005855005 006 381010599 200 80691 ০৫ 1015 
"16:০5. 85 (85611) 8150 5910. 1081 718025৩ 0051 00118 
458] 09821010, ০0: 00617 01765150065 10 002 30৩10010600 1000 
£7558 1580615 7০5 £6121190060 [10018 005 2559০20 : 
4০০] (81212 2299] 

কংগ্রেস সভাপাঁত হিসেবে শেষ পর্য্ত তান তাঁর বন্তব্য রাখলেন 
ওয়াং কাঁমাটির কাছে। আমাদের উচিত হবে বড়লাটের এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করা। “95 90919 80০60 1. 

এঁদকে খবর শুনেই অত্যন্ত উীদ্ব্ন হয়ে উঠলেন সভাষ। কেন যে 
বড়লাট লর্ড ওয়াভেল হঠাৎ এমন সদর হয়ে উঠেছেন, সে রহস্য তাঁর অজ্ঞাত 
নয়। যে করে হোক, ওয়াভেল-প্রস্তাব ব্যর্থ করতেই হবে। ভারতবাসীকে 
ডেকে বলতে হবে এ সর্বনেশে প্রস্তাব কক্ষণো তোমরা গ্রহণ করো না। এ 
প্রস্তাব গৃহীত হলে তার পাঁরণাম হবে অত্যন্ত সুদুরপ্রসারণী। 

এবার আমি পাশাপাশি দুটো ছবি তোমার সামনে মেলে ধরব মাল্লকা। 

এঁদকো 'সিমলার বড়লাট প্রাসাদে নানাবিধ খানাঁপনাসহ আপস 
'আলোচনা। অন্যদিকে জাঁবন-মৃত্যুর সম্ধিক্ষণে দাঁড়য়ে এক আপসহান 
'বিপ্লবীর ব্যাকুল আহবান । 

একদিকে শর্ুপক্ষ রেঙ্গুন, পেগ মৌলমিন ইত্যাদ দখল করে হিং 
হায়নার মত এগিয়ে আসছে সিঙ্গাপুরের দিকে। তাদের এক দাবী- সুভাষ 
'বোসের 'শির চাই-ই ! 

অন্যাদকে সেই মৃত্যুভয়হীন মানুষটা সব কিছু জেনেশুনে তখনো 
পযন্ত সিঙ্গাপুরে দাঁড়য়ে প্রাতনিয়ত আবেদন করে চলেছেন ভারতবর্ষের 
কাছে। এ প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ করো না। দেশের এত বড় সর্বনাশ তোমরা 
করো না। 
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[ বন্ধূগণ আম এখানে আর্মড-চেয়ার পালাটাসয়ান হয়ে বসে নেই। 
তা যাঁদ থাকতাম, তাহলে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে যেতাম না। “কিন্তু 
আম এবং আমার নহকার্মণ এখানে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত। 
প্রতি মুহূর্ত আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করাছ। যারা 
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দরে, তাদেরও জীবন আজ আনশ্চিত। 

বর্মীয় প্রাতাদন আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করছি অনবরত বোমা 
এবং মৌসনগানের আঁশ্নবৃস্টির মধ্যে দাঁড়য়ে। চোখের সামনে কত প্রিয় 
সহকমর্ঁ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন গুলীর আঘাতে । কতজন পঞ্গু-জীবন 
বরণ করে নিয়েছেন চিরাঁদনের জন্য। আমার চোখের সামনেই মানি বিমান 
রেঙ্গুনের আজাদ হিন্দ হাসপাতাল ধুলোয় 'মীশয়ে দিয়েছে বোমাবর্ষণ 
করে। তার ফলে রুগৃুণ, আহত ও উ্থান-শীন্তহীন অসহায় রোগীরা মৃত্যু- 
বরণ করেছে দলে দলে । 

আজো আমরা কয়েকজন বেচে আছি শুধু ভগবানের দয়ায়। বেচে 
বলবার আঁধকার রয়েছে। বোধ হয় অনেকেই জানেন না কার্পেট-বাঁদ্বং কাকে 
বলে। ফাইটার বিমান যখন নীচ হয়ে মৌসনগানের গুলী-বৃস্টি করতে থাকে, 
সে দশ্যও বোধ হয় দেখেনান অনেকেই। কানের দুপাশ দিয়ে আবরাম বুলেট 
ছুটছে, সে ছবিও বোধহয় অনেকেরই অপরিচিত। যারা প্রাতনিয়ত সেই পাঁর- 
স্থাতর মুখোমুখি দড়রে বেচে আছে, তাদের কাছে এই ওয়াভেল-প্রস্তাবের 
মূল্য কতটুকু ? ] 

শুধু একাঁদন নয়, পাঁরাস্থাতি লক্ষ্য করে ১১শে জুন থেকে প্রায় প্রাতি- 
ণীদন সুভাষ সিঙ্গাপুর থেকে আবেদন জানিয়েছেন এমন করে। কখনো 
রা উদ্েে কখনো বা জওহরলাল, আজাদ প্রমনখ নেতৃবৃন্দের 

্‌ র 

সভাষের তখনকার সেই 'বাভন্ন বেতার-ভাষণ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছ 
কিছু অংশ তোমাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি মাল্লকা। ভাল করে লক্ষ্য করো। 
তফাৎটা "নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়বে। 


২২৩ 


“আমি আজীবন কংগ্রেসের সেবা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে 
এসোছ। সেই আঁধকারে আম আমার দেশের ভাইবোনদের বলতে চাই যে, 
ইঙ্গ-মার্কিন শান্ত এ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের 
পনবাশ হবার কোন কারণ নেই। কারণ, বি*বরাজনশীতিতে যা-ই ঘটুক না কেন, 
ভাবতবর্ষের জয়লাভ স্যানীশচত। এই সাঁন্ধক্ষণে আপনারা ভুল পথে পা 
বাঁড়যে দেশের আনস্ট করবেন না। বহদীদন ধরে বহু কস্ট আমরা সহ্য 
কবোছি। অভাঁম্ট লাভের জন্য আরো 'কিছীদন এ কষ্ট আমাদের সহ্য 
কবতেই হবে। 

"ব্রটেনের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে 'ব্রাটশের বিরদ্ধে আমাদের 
নৌতিক সংগ্রামের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া। কংগ্রেস' এবং ভারতবাসীর পক্ষে 
সেটা হবে রাজনৈতিক আত্মহত্যা । 

“জাতীয়তাবাদ ভারত যে মৃহূর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে আপস করবে, সে 
সুহূর্ত থেকে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের একটা পারিবারিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। 
তখন বাশিয়া বা অন্য কোন শান্তর পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কোন- 
রকম সাহায্য করা সম্ভব হবে না।, 

“অন্যান্য কথা ছেড়ে দিলেও বড়লাটের প্রস্তাবের মধ্যে যে সাম্প্রদায়ক 
প্রশ্ন বষেছে, তার জন্য এ প্রস্তাব কোনরকমেই গ্রহণ করা চলে না। কংগ্রেস 
একটি জাতীয় প্রাতিষ্ঠান। সব ধর্মের লোকই কংগ্রেসে রয়েছে। অনেক দুঃখ 
কম্ট সহ্য করেও তারা জাতায়তার ভাবধারা' রক্ষা করে চলেছেন। আজ যাঁদ 
সেই জাতীয়তার ভাব বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করা হয, তাহলে 
তাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। 

€ই জুলাই ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবাবেব 
এই নির্বাচনের ফলে ইংল্যাণ্ডের শ্রামকদল ক্ষমতায় আসবে, একথা জোব 
কবেই বন্দা চলে। তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা নতুন নাতি ঘোঁষত হবে, 
এটাও প্রায় স্ানশ্চিত। 'আই &ই জুলাইয়ের আগেহ্‌ বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা' রফা করার জন্য এত ব্যস্ত। তা বনে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কাঁমাঁট তাঁর এই ফাঁদে পা দেবেন কেন? 

শেষ পযল্তি ওয়াভেলপ্রস্তাব ভেস্তে গেল তখনকার মত। গেল সেই 
সাম্প্রদায়িক প্রশ্নেই। কংগ্রেসের বন্তব্কংগ্লেস সর্বভারতশয় প্রাতিষ্ঠান। 
সুতরাং মুসলিম আসনে কংগ্রেস মুসলিম প্রার্থী দেবার আধিকার আমাদেব 
থাকবে। অন্যদিকে মসলিম লশগ-প্রধান 'জিম্না সাহেবের বন্তব্য--এীটি চলবে না। 
মুসলমানদের সম্বন্ধে কথা বলবার একমা্ন আঁধকার মুসলিম লাগেব। 
সুতরাং তাদের সম্বন্ধে যা করার আমরাই করব। ব্যস, ওয়াভেল-প্রস্তাবের 
সেখানেই ইতি। 

কিন্তু একটা কথা মল্লিকা । জন্মভূমি থেকে শত-শত মাইল দূরে থেকেও 
হঠাং ওয়াভেল-প্রস্তাবের কথা শুনে সুভাষ এমন করে ব্যাকুল হয়ে উঠোছিলেন 


২২৪ 


কেন? কেন তান এ প্রস্তাব গ্রহণ না করার জন্য এভাবে আবেদন 
ছিলেন 'দনের পর দন 2 রি 

উত্তর পাবে বিপক্ষ 'শাবরের মুখপান্ন হিউ টয়-এর কয়েকাট কথার 
মধ্যে £ 

“সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, 'নিয়মতান্লিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তারত 
হলে ভারতবর্ষ বিভন্ত হবে এবং তখন নতুন শাসকদের এমন ক্ষমতা থাকবে না, 
যার জোরে তারা সংস্কার চালু করতে সক্ষম হবে। আসলে ব্রাটশের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ভারতেব এঁক্য এবং ভাবিষ্যং শাসনকর্তাদের 
প্রভাব-প্রাতপাস্ত। এই সাফল্যের পরে আসবে সংস্কারের পালা । আশিক্ষা, 
জাঁতভেদ, প্রকাশ্য দুনাঁতি এবং মেয়েদেব ক্রীতদাসপ্রায় অবস্থার পারবর্তন 
ঘটাতে না পারলে ভারতবর্ষে সাঁত্যকারের গণতল্ম প্রাতষ্ঠা করা যাবে না। 

আপস আলোচনার ফাঁদে পা দিলে ভারতবর্ষ বিভন্ত হবে-_সুভাষের এই 
আশঙ্কা কি অমূলক ছিল ? ইতিহাস কি বলে? 


জাপান তখন রাঁতিমত ধ:কছে। 

ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ। ফলে শন্নুপক্ষ এখন যাবতীয় শান্ত এদিকে 
সারয়ে এনে নিয়োজত করেছে তাদের বিরুদ্ধে। এই ক্রমবর্ধমান শান্তর 
বিরুদ্ধে কতাঁদন আর লড়াই চালানো সম্ভব ? 

ইতিমধ্যেই মূল ভূখণ্ড থেকে তিনশো মাইল দূরবতাঁ 'ওকিনওয়া দ্বীপ 
চলে গেছে মার্কন সেনাপতি ম্যাক আর্থারের দখলে । 

কিন্তু তারপর! শত্রুপক্ষের পরবতাঁ লক্ষ্য কি? 

সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ৬ই অগস্ট হিরোসমাতে। 

সোঁদন 'হরোসিমা নগরার প্রায় লক্ষাধিক অসহায় শিশ; বালক-বালিকা 
ও অসামারক মানূষ নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মার্ক বিমান থেকে 
নিক্ষিপ্ত এযাটম বোমার আঘাতে । 

৯ই আগস্ট একই ইতিহাসের পুনরাবাত্ত ঘটল নাগাসাকতে। ফলাফল 


আছে ক! 

এবং কখন! যখন জাপান নিজে থেকেই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়ে- 
ছিল 'বিজয়শ শান্তর কাছে। প্রথমে টোকিওর সোভিয়েত রাম্ট্দূত জেকব 
মাঁলকের মাধ্যমে। তারপর সুইস প্রাতানাঁধর মাধ্যমে। অবশেষে সম্রাটের 
ব্যন্তগত প্রাতীনাঁধ প্রন্দ কনোয়ে-কে মস্কো পাঠিয়ে। 

পটাসডাম কনফারেন্সে '্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাঁ্চল, মান প্রোসডেন্ট 
ট্ম্যান এবং রাশিয়ার মার্শাল স্ট্যালিনের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল এই নিয়ে, 


১৬৬ 
সনভাষ (৩য়)--১৫ 


ধকল্তু কেউ সৌঁদন কর্ণপাত করেননি জাপানের সেই প্রস্তাবে । বিশেষ করে 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। 

কারণও ছিল। কোটি কোটি ডলার খরচ করে এ্াটম বোমা তোর হয়েছে। 
তার কার্যকারিতা পরাঁক্ষা করে দেখার জন্য একটা জায়গা চাই তো। জাপানের 
মত তেমন উপযনন্ত জায়গা পৃথিবীতে তখন আর কোথায় 2 অবশ্য বিস্ফোরণের 
ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ হারাতে হবে, তা হলই বা! জাপান তো আর 
পশ্চিম দুনিয়ার কোন শ্বেতকায় রাষ্ট্র নয়। সতরাং ফেল জাপানেই। 

অনুশোচনা তো দূরের কথা, মার্কন সমর-দপ্তর থেকে বরং বাহাদবী 
প্রকাশ করে এ সম্বন্ধে বলা হলঃ 

'ভাগ্যে এই বোমা আবিজ্কৃত হয়েছিল, নইলে জাপানকে সৈন্যের সাহায্যে 
আক্রমণ করতে গেলে আমাদের হাজার হাজাব লোকের প্রাণহানি ঘটত। 
হিরোসিমার ২৫৫,০০০ আধিবাসীর মধ্যে ১৩,৫০০ হতাহত হয়। বৌশর 
ভাগই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মাবা যায়। নাগাসাকির লোকসংখ্যা 
১,৯৫,০০০ ; তার মধ্যে হতাহত হয় ৬৫,০০০। 'হরোঁসমায় যারা নিহত 
হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। নাগাসাঁকর 
নিহতদেব মধ্যে এ হার শতকরা ৭০ জন। হিরোসিমার ৯০,০০০ পাকাবাঁড়র 
মধ্যে ৬০,০০০ বাঁড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ষায়। নাগাসাকি থেকে বারো মাইল 
দৃূবেব ঘর-বাঁড়র দরজা-জানালাও উড়ে গিয়োছিল।' 

এই সঙ্গে ব্রাটশ মিশন কর্তৃক প্রকাঁশত ভয়াবহ বিপোটটাব 'দকেও 
একবার চোখ বুলিষে নাও ঃ 


“বোমা পড়বার এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিদ্যতের মত আঁণ্ন- 
জ্যোতি চারাঁদকে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে বহুদূর পধন্তি সব কিছ ঝলসে 
যায়। এ অণ্লে যে সব নরনারা 'ছল তাদের গায়ের চামড়া পুরে অঙ্গারের 
মত কালো হয়ে যায়। বোমা বিস্ফোরণের সময় যারা দূরে চলাফেরা করাঁছল, 
তাদের ছায়া এখনো রাস্তায় প্রাতফলিত হয়। এসব ছায়া দেখে স্থানীয় লোক 
ভূত মনে করে ভয় পাষ। 

এক হাজার গজের মধ্যে যে সব গর্ভবতন নারী ছিল, তাদের অকাল্সপ্রসব 
ঘটে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশু মারা যায়। দুই মাইলের মধ্যে যারা ছিল, 
তাদের মধ্যে মান্র এক-তৃতীয়াংশ নারী সুস্থ সন্তান প্রসব করে। বিস্ফোরণের 
দুমাসের মধ্যে গর্ভপাত, অকালপ্রসব প্রভাঁতর সংখ্যা স্বাভাবক অবস্থার 
চাইতে পাঁচগুণ বোৌশ দেখা যায়।' 


মাল্লকা, আজ যখন ভিয়েতনামের অসহাম়্ নরনারীর উপর 'নার্বচারে 
ন্যাপাম বোমাবর্ষণের 'ববরণ শর্গীন, তখন আমরা শীবস্ময়ে হতবাক হই। শঁকন্তু 
এর পরেও অবাক হবার মত কছদ আছে ক! 

ইতিহাসের পর ইীতিহাস। 

৬ই আগস্ট মাঁ্কন য্য্তরাস্ট্র কর্তৃক বোমা নাক্ষপ্ত হল হিরোঁসমাতে। 


২৬ 


পরদিনই মিন্লপক্ষের অন্যতম সরিক রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপানের 

একটা কথা | ১৯৪১ সালের ২২শে জুন অনারুমণ চযান্ত ভঞ্গ 
করে হিটলার রাশিয়া আরুমণ করোছিলেন, সে কারণে নিন্দা তাঁর অবশ্যই 
প্রাপ্য। কিন্তু রাশিয়া! জাপানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণার ফলে রাশিয়াও 
সমানভাবে নান্দিত হবার যোগ্য নয় ? 

জাপানের সঙ্গে কি অনাক্রমণ চান্তি ছিল না রাশিয়ার ? সেই চযান্ত ভঙ্গ 
করেই কি রাশিয়া সোদন যুদ্ধ ঘোষণা করোনি জাপানের বিরুদ্ধে? 

জাপান কিন্তু কোনাদনই তা করোন। ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রল 
তারিখে অন্দাষ্ঠত সেই অনাক্রমণ চান্তর মর্যাদা তারা রক্ষা করে চলেছিল 
বরাবর । | 

কিন্তু যাঁদ করত? হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে রাশিয়ার যখন 
নাভশ্বাস উঠেছে, তখন যদ তারা ব্রিশান্তর অন্যতম অংশীদার হিসেবে 
আক্রমণ চালাত মাণ্চুরিয়ার দিক থেকে 2 তাহলে কোথায় থাকত সোদন 
রাশিয়া ? 

ফল পেল হাতে হাতেই । হিরোঁসমা আক্রান্ত হল ৭ই আগস্ট। সুযোগ 
বুঝে পরাঁদনই অনাক্রমণ চান্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল' মৃতপ্রায় 
জাপানের ওপর। জার্মানীর ভয় তখন আর নেই। এবার চালাও এঁদকে। 

হিটলার নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য । কিল্তু নিরপেক্ষ দৃম্টতে দেখতে গেলে 
রাশিয়া যে দম্টান্ত দেখাল সেটাই কি সমর্থনযোগ্য 2 সোঁদন যাঁরা মনুমেন্টের 
নীচে দাঁড়িয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁরা কি বলেন এ 
সম্বন্ধে ? 


সুভাষ তখন আজাদ? বাঁহনীর শ্রেষ্ঠ সমর শিক্ষাকেন্দ্র মালয়ের সেরাম- 
বামে। সঙ্গে রয়েছেন মেজর জেনারেল আলাগাপ্পন, ৩নং 'ডাভশনের আঁধ- 
নায়ক কর্ণেল জি. আর. নাগর, কর্ণেল হবিবর রহমান এবং আয়ার সাহেব। 

১০ই আগস্ট। রাত তখন প্রায় দশটা । খবরটা তখনো সভাষের অজ্ঞাত। 
কারণ, সর্টওয়েভের কোন রেডিও 'ছিল না সেরামবামের সেই গেস্ট-হাউসে। 

সহসা এককোণে রাক্ষিণ টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্ঝন্‌ করে। 

দুরাগত টেলিফোন। কথা বলছেন কর্ণেল ইনায়েত ?কয়ানী। অত্যন্ত 
অশুভ খবর। রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জাপানের বরুদ্ধে। 

নিঃশব্দে খবরটা শুনলেন সুভাষ। মনে মনে তাঁর কি ভাবের আলোড়ন 
চলছে, বাইরে থেকে তা বোঝা গেল না। 

আবার টোঁলফোন। এবার ডাক পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল এম. জেড. 
কিয়ানী। নেতাজশর আঁবলম্বে সিংগাপুর চলে আসা প্রয়োজন। তবে রাতে 
না গিয়ে দিনের বেলা যাওয়াই ভাল। দিনকাল ভাল নয়। সুযোগ ববে 
কামউনিস্ট গোরলারা এঁর মধ্যে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে এখানে-ওখানে। 
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টেলিফোনের পর টৌঁলফোন। এবার মালাক্কা থেকে। লীগের জেনারেল 
সেক্রেটারী ডঃ লক্ষণাইয়া এবং প্রচার-বিভাগের শ্রীগণপতি মোটরে করে আসছেন, 
গুরুতর একটা সংবাদ নিয়ে। মনে হয়, রাত দুটোর মধোেই শুরা পেশছে যেতে 
পারবেন সেরামবামে। 

শুরু হল প্রতীক্ষা। কি ব্যাপার! 'কি এমন জরুরী খবর থাকতে পারে, 
সরান দালান কখন আসবে ওরা! আর কত 

|| 

যথাসময়ে গেস্ট হাউসের সামানার মধ্যে গাঁড় এসে থামতেই লাফিয়ে নেমে 
পড়লেন ডঃ লক্ষণাইয়া এবং গণপাঁতি।_ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ডাক পড়ল 
সৃভাষের শোবার ঘরে। এবার প্রচার-সচিব আয়ার সাহেবকেই বরং এগিয়ে 
দেওয়া যাকঃ 

“নেতাজীর ঘর ছিল দোতলায়। একটা টোবিলের সামনে বসোছলেন 
তিনি। ঘরে বেশ গরম। গায়ে শুধু গোঁ । পায়ে টপবুট। বুশ-সার্টটা খুলে 
রেখেছিলেন। 

লক্ষণাইয়া ও গণপাঁতি সামনে এসে দাঁড়য়ে স্যালুট জানিয়ে বললেন-_ 
জয় 'হল্দ্‌! 

নেতাজী ইঙ্গিতে বসতে বললেন সবাইকে । গুরা এবং আম টোবিলের 
আর এক প্রান্তে আসন নিলাম। নেতাজী আমাকে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ 
করে দিতে বললেন। তারপর লঙক্ষণাইয়ার 1দকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন- এবাব 
বলো' কি খবর তোমরা এনেছ ? 

লক্ষণাইয়া চেয়ারটা একটু টেনে নিলেন নেতাজীর সামনে। তারপর 
ফিসফিস করে বললেন-_ জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। 

আত্মসমর্পণ! 

সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকালাম নেতাজীর মুখের 'দিকে। মাথাটা কেমন 
যেন ঘূরে উঠোছল আমার। হাজার জমাট-বাঁধা কথা প্রবল বেগে মঁস্তিজ্কে 
আলোড়ন তুলেছিল। 

মনে মনে বললাম--সব শেষ। এই অসাধারণ মানুষাঁট গত চব্বিশ মাসে 
যা গড়ে তু্দেছিলেন, সব কিছুরই পাঁরসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু সাঁত্ই কি সক 
শেষ 2 তাঁর স্বঙ্নের এখানেই 'কি পাঁরসমাপ্তি ? তাঁর কর্মজীবন, উদাম, 
সবই কি নির্মল হয়ে গেল এই মুহূর্তে £ 

মৃহূর্ত চিন্তামগ্ন দেখাল নেতাজীকে, কিন্তু মহূর্তই। তারপরই 
স্বাভাবিক শান্ত হাঁসি ফুটে উঠল তাঁর সারামূখে। বললেন-ব্যস, এই তো। 

আবার সারা' মুখে দেখা দিল অনবদ্য হাঁসি। নানাবিধ সরস মন্তব্য ও 
ছাসি-তামাসাও বাদ গেল না। যেন কিছুই হয়নি। বললনঃ 

জাপানের যুষ্ঘ শেষ হতে পারে, 'িল্তু আমাদের হয়নি। তাদের আত্ম- 
নমর্পণ মানে ভারতবর্ষের মুন্তিফৌজের আত্মসমর্পণ নয়। আজাদী বাহন? 
এ পরাজয়কে কোনাঁদনই মেনে নেবে না। 
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রাত 'তিনটে। তখনো একটার পর একটা 'নরশে দিয়ে চলেছেন 
নেতাজী । 

ইনায়েৎ খাঁ তার গাঁড় নিয়ে চলে যাক। রাঘবন আর স্বামী রয়েছে 
পেনাংএ। আর জন. এ. থাবি রয়েছে ইপোতে। ওদের তুলে নিয়ে ইনায়েং 
সোজা চলে যাক সিঙ্গাপুর । ওদের সঙ্গে আঁবলম্বে দেখা হওয়া দরকার। 
ইনায়েংকে বলে দাও গাঁড়তে প্রচুর তেল ভরে নিতে । কাল থেকে আমাদের 
তেলের প্রয়োজন ফাারয়ে যাবে) 

হাসলেন নেতাজী । সেই ভুবন-ভোলানো হাঁস, যা তাঁর মুখে বরাবর 
দেখে এসেছে পৃথিবীর মানুষ। 

রাত চারটে 'তিরিশ। 

বারান্দার একটা বেতের চেয়ারে বসে নেতাজী । পাশে আমি। প.বাঁদক 
ফসণ হয়ে উঠেছে। হঠাং এক সময়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলেন- এবারের পালা 
শৈষ। এখন পরেরটা আমাদের ভাবতে হবে। 

কৃশ্ঠিতভাবে বললাম, রাত শেষ হয়ে এল। একট; বিশ্রাম নেবেন না? 

উত্তরে বললেন, কাল থেকে আমরা বিশ্রামের প্রচুর অবকাশ পাব। 

পরাঁদন ১২ই আগস্ট আমাদের যাত্রা শুরু হল সিঙ্গাপুরের দিকে। 

প্রথম এক লরণ সশস্ব প্রহরী । তারপর নেতাজীর গ্রাঁড়। আমাকেও 
সেই গাঁড়তে যেতে হল নেতাজাঁর নির্দেশে। ড্রাইভারের পাশে এ. ডি. সি. 
সমশের সিং। পরের গাড়িতে মেজর জেনারেল আলাগাপ্পন, কর্ণেল নাগর 
এবং কর্ণেল কিয়ানী। সবার শেষে সত্য সহায়ের গাড়ি। 

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় 'সিঙ্গাপুর। 

তারপরই মেজর জেনারেল কিয়ানী, কর্ণেল হাঁববুর রহমান প্রম 
সবাইকে ডেকে এনে শুরু হল মন্দণা-সভা। জাপান আত্মসমপ ণ করেছে। 
এ পাঁরপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য কি? 

আলোচনা চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। আবার শুরু হল পরাঁদন ভোরে। 
পারাম্থাত গুরুতর । যে কোন মূহূর্তে শরুপক্ষের উপস্থিতি মোটেই বাচন্ 
নয়। সৃতরাং ব্যবস্থা যা করার, তার আগেই করে ফেলতে হবে। নইলে পরে 
আর সময় পাওয়া যাবে না কে জানে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অবাস্থত লশগের শাখাগ্যালর 
কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো দরকার। আজাদ 'হন্দ ফৌজের 'বাভন্ন 
শিক্ষাকেন্দুগলিতেও নির্দেশ দেওয়া দরকার। আর সময় কোথায় ? 

অবশ্য জাপানের আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে কোন সরকারী ঘোষণা এখনো 
পযন্ত পাওয়া যায়ন। তব খবরটা িধ্ে নয়। ীব,ব. সি, ওয়াশিংটন, 
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মস্কো ইত্যাঁদ বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রু থেকেই তার সমর্থন পাওয়া গেছে বার বার ॥ 
সৃতরাং সোঁদক থেকে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। 

১৩ই আগস্ট। 

কাজ-কাজ-কাজ। সকাল থেকে রানি পর্যন্ত অবিশ্রান্ত কাজ। যা ছু 
করণীয় সব শেষ কবে ফেলতে হবে। কিছুই ফেলে রাখলে চলবে না। 

সবচাইতে বড় ভাবনা ঝাঁসীব রাণীবাহনীর অবাশম্ট পাঁচশো মেয়েকে 
নিয়ে। টোকিওতে শিক্ষারত সেই পয়তাল্লশাঁট িশোবেব জন্যও ভাবনা কম 
নয়। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা এখন কি কববে* কোথায় যাবে £ 
এফেবারেই যে ছেলেমানুষ ওরা । 

ডেকে পাঠালেন 'সিঙ্গাপ্‌বের ঝাঁসীর রাণীবাহিনীব কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন 
মিসেস থেবরকে। প্রাতটি মেয়েকে যার-যার ঘবে পেশছে দিতে হবে, আর 
সবাইকেই যেন সঙ্গে বেশি করে অর্থ দেওয়া হয়। এই আমাব শেষ আদেশ ॥ 

মন্দিসভার বৈঠক তখনো চলছে তো চদছেই। সকাল-সন্্যা*বান্র, তব্‌ 
বৈঠকের যেন আর শেষ নেই। 

মন্বিসভার বন্তব্য ঃ পরিস্থিতি সাত্যই গুরুতর । শোনা যাচ্ছে, শত্ুপক্ষ 
নাক এর মধো তাদের মার্ট শব করেছে সিঙ্গাপৃবেব দিকে । যাঁশ্বব 
বাহিনী বা নৌ-বহবেব পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব কিছ নয়। সুতরাং 
নেতাজীর উচিত, আঁবলম্বে সিঙ্গাপুব পবিত্যাগ কবে অন্য কোথাও চলে, 
বাওয়া। 

সুভাষ তা মানতে বাজী নন। মীন্সভার সদস্য এবং সমর নায়কদেব 
নিয়ে এখানেই তিনি ত্রিশের বিরুদ্ধে শেষ বোঝাপড়া করতে বদ্ধপরিকর । 

১৪ই আগস্ট। 

দাঁতেব গোড়ায় অসহ)। যন্বণা। শেষ পর্যন্ত তুলেই ফেলতে হল দাঁতি- 
টাকে। রন্তপাতও হল প্রচ্ব। ডান্তাবের নিদেশ, অন্ততঃ আজকেব দিনটা 
বিশ্রাম নিতে হবে। পারপূর্ণ বিশ্রাম। 

বিশ্রাম! তাও কিনা এ সময়ে? এ পাঁবস্থতিতে কি বিশ্রাম করা যায় £ 
নাকি তা সম্ভব? 

বিকেল চারটেয় রাণশবা'হনীব কয়েকটি মেষে এসে হাঁজব। সামান্য 
তাদের দারগী। ঝাঁসীর রাণশ লক্ষমীবাঈ এর জাবন-কথা নিয়ে আজ তারা 
একটি নাটিকা করবে। নেতাজীকে একবাব যেতেই হবে তাদেব অনূষ্ঠানে। 

সঙ্গে সঙ্গেই রাজী। একাঁদন ওরাও স্বাধীনতার স্বগ্ন দেখোছল। তার 
জন্য মূল্যও ওদের দিতে হয়েছে কম নয়। আজ শেষাবদায়ের দিনে ওদেব' 
এই সামান্য দাবীটাকে কি উপেক্ষা করলে চলে ? 

অপ আঁভনয় করল রাণীবাহিনীর মেয়েরা। অদ্‌বে নিষ্ঠুর ক্ষমাহশীন 
শু, সেকথাও যেন সবাই ভুলে গেল অভিনয়ের গুণে । তারপরই একসঙ্গে 
তিনহাজার জওয়ান আর রাণীবাঁহনীর মেয়েরা গেয়ে উঠল সমবেত কণ্ঠে 
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শেষবারের মত সিঙ্গাপুরের আকাশে-বাতাসে ধ্বানত হয়ে উঠল মাৃ্তি- 
পাগল ভারতবর্ষের মাতৃ-বন্দনার সঙ্জীত-'শুভ সুখ চৈন.....” 
, ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার ঘটে গেছে সবার অলক্ষযে। হঠাৎ আজাদ হিন্দ- 
সরকারের আইন-সদস্য শ্রীযুক্ত এ. এন. সরকার এসে হাজির। ব্যাঙ্কক থেকে 
বিমানে এসে সোজা তান চলে এসেছেন আঁভনয়ের আসরে। তান নাঁক 
কি একটা জর্দরী খবর নিয়ে এনেছেন জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। 
নেতাজীকে তাঁর চাই। খুবই দরকার। বিশেষ জরুরা প্রয়োজন। 

ইশারায় তাঁকে নিজের পাশে বসতে বলেন সুভাষ । কিল্তু কোন কথা- 
বার্তা নয়। আগে অভিনয় শেষ হোক, তারপর কথাবার্তা বলা যাবে বাংলোতে 
1ফরে গিয়ে। 

সবাঁকছুর মোড় ঘুরিয়ে দিলেন আইন-সদস্য মিঃ সরকার। নেতাজণর 
আত্মসমর্পণ করাটা মোটেই ঠিক হবে না। বিচারের নাম করে নেতাজীকে 
ফাঁস দিলে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃস্টি হবে একথা সত্য, কিন্তু 
শাহনওয়াজ খান, সেইগল বা ধীলনের ফাঁস হলেও ছু কম বক্ষোভ হবে 
না। 

তখন সেই বিক্ষোভকে পাঁরচা্িত করবে কে? নেতাজা ছাড়া সে 
যোগ্যতা আর কার আছে? ছোট্ট একটা স্ফাঁলগ্গ যে তখন বিরাট একটা 
দাবানলের সৃষ্টি করবে না তা কে বলতে পারে? সুতরাং নেতাজীর উচিত 
হবে আবম্বে আত্মগোপন করে সেই শুভ মৃহূর্তাটর জন্য অপেক্ষা করা। 

এই প্রথম কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল সৃভাষকে। মিঃ সরকারের য্যান্ত- 
টাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। হাজার হাজার শহাঁদের বুকের রক্তে গড়া 
এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কি এখানেই স্তব্ধ হয়ে যাবে? ব্যর্থ হয়ে 
যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই স্বাধীনতার স্বস্ন £ 

/ 
"/ ১৫&ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। 

চারাঁদকে গুজবের আর অন্ত নেই। শরুবাহনী নাক যে কোন মুহ-্তে 
এসে পা দিতে পারে সিঙ্গাপুরের মাটিতে । আর সময় নেই। 

খবর পেয়ে দেখা করতে এলেন কর্ণেল স্ট্যাস। সঙ্গে ক্যাপ্টেন আর. 
এ. মালেক। দুজনের হাতেই নানারকমের নক্সা এবং রেখাচিন্র। 

৮ই জুলাই একাঁট শহণদ-বেদীর 'ভীত্তপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল 
সতগাপুরে। সে বেদী নির্মাণের ভার এই কর্ণেল স্ট্যাসির উপর। তাবই 
বাভন্ন নক্সা এগুলো । 

নক্সাগুলো হাতে নিয়ে কোথায় তাঁলিয়ে গেলেন সভাষ। ডুবে গেলেন 
নশরব মধুর এক নিঃসঞ্গাতার গভীরে। বাঁঝ অজ্ঞাতেই কখন চোখের দা 
জুড়ে ডেসে উঠল সেই হাজার হাজার পাঁরচিত-অপাঁরচিত শহাঁদের মখ- 
গলি। সেই ইক্ষল-_কোহমা-িশেণপুর আজ কত দূর! তব; ওদের এই 
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খনঃশেষ আত্মদান কোনাঁদনও ব্যর্থ হযে না। আজ হোক, কাল হোক, ভারত 
স্বাধীন হুবেই। 

সামনে আনশ্চিত ভাবধ্যৎ। যে কোন মুহূর্তে শন্লুর আবির্ভাব মোটেই 
বচন নয়। তার আগেই গুদের স্মরণে এই শহাদনবেদী নির্মাণের কাজ শেষ 
করে ফেলতে হবে। শহীদৃ-বেদীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা সভ্য 
সমাজের রীতি॥। বিজয়ী পক্ষের কাছ থেকে এটুকু সৌজন্য আশা করাটা বোধ- 
হয় অন্যায় হবে না। 

শোন স্ট্যাসি। মূখ তুলে তাকালেন কর্ণেল স্ট্যাসির দিকে, আমি চাই 
'ব্রাটশ সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেই যেন সর্বাগ্রে সমদদ্রমুখী এই শহাদ-স্তচ্ভ 
দেখতে পায়। কি, পারবে তো ? 

পারব স্যার। স্যালুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কর্ণেল স্টা্যাস। চোখ 
মুখে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। 

কাজটা সহজ নয়। আসন্ন দুর্ষোগের প্রতীক্ষায় গোটা (সিঙ্গাপুরে তখন 
একটা থমথমে ভাব। কোথায় পাওয়া মাবে এ সময়ে মালমশলা বা কুলি-মজুর! 
কোথায়ই বা কশ্ট্রীকটার বা লোকজন! তবু পারতেই হবে। যে করে হোক, 
নেতাজীর এই শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করতেই হবে। 

উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ । তারপর স্ট্র্যাসর একটা হাত নিজের হাতে তুলে 
নিয়ে বললেন, ভগবান তোমার সহায় হোন। হ্যাঁ, তুমি পারবে। 'নিশ্যয়ই 
পারবে। 

সাত্যই পেরেছিলেন, মল্লিকা । ব্রিটিশবাহিনী অবতরণ করবার আগেই 
যেভাবে তিনি 'দিন-রান্নি পারশ্রম করে সুভাষের সেই স্বনকে বাস্তবে রুপায়িত 
করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা শতমখে প্রশংসা করবার মত। কিন্তু 
তারপর! সে কলঙ্কের কথা তোমাকে বলবা আরো পরে। 


রাত দশটায় আবার শুরু হঙ্গ মীন্্রসভার বৈঠকে । আত্মসমর্পণের খবর 
সত্য। জাপ-সম্রাট নিজেই আজ সেকথা ঘোষণা করেছেন টোকিও রোঁডিও 
থেকে। এ পরিস্থিতিতে এখন আমাদের কি করা উচিত ? 

মন্নিসভার দাবী-নেতাজশকে সিঞ্গাপ্র ত্যাগ করে অন্যন্র যেতেই হবে। 
অবিলম্বেই যেতে হবে। আর কোনরকমেই দেরী করলে চলবে না। 

অন্যাদকে তখনো' সুভাষেযর় ইচ্ছা তিন সিঙ্গাপুরেই থাকবেন সবার 
লঙ্গে। 

শেষ পর্যষ্ত মশল্মিসভার গ্রবল চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হল 
দুভাষকে। উপায় নেই। ওদের সবার ইচ্ছাই তাই। সুতরাং যেতেই হবে। 

ব্রিটিশ মৃখপাযের ভাষায় $ 'সেদিন মী্মিসভার সদসারা জোর করে 
চেপে ধরার তিনি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন “.. 80862 ৪0:02£ 
100658716 010 1015 ০8101066005 0501959. 10 19896. ..+ 


৩৭ 


রিলিস থাইল্যান্ড! ইল্দোচীন! জাপান! মাণ্ছুকু! নাকি; 
|| 

যেখানেই হোক, সিঞ্গাপুর বা মাল্সয়ে আর নয়। থাইল্যাপ্ড বা ইন্দোচীনও 
শনরাপদ নয়। জাপান পরাজিত। সেখানেও যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 

তাহলে কোথায়, যেখানে গেলে ইঙ্গ-্মার্কন রোষবাহ থেকে রেহাই 
পাওয়া যায়! পাঁথবীতে এমন কোন দেশ আছে ক, যে দেশ ইঞ্গ-মাঁকন 
শান্তর রন্তচক্ষু দেখেও ভয় পাবে না? 

হ্যাঁ, রাশয়াই একমাত্র দেশ, যে ইঞ্গ-মাঁকন শীল্তর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত 
সাহস রাখে। একথা সবাই জানে যে, প্রয়োজনের তাগিদে রাশিয়া ইঞ্গ-মার্কন 
শান্তর সঙ্গে হাত মেলালেও যুদ্ধ শেষে তাদের সেই সম্পর্কে ফাটল ধরবেই। 

'ব্রাটশ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। যতই জয়লাভ করুক না কেন, এ 
যুদ্ধে তাদের সবাঁদক থেকে ভরাড্াঁব হয়েছে। বিশেষ করে তার অর্থনোতিক 
কাঠামো এমনভাবে ভেঙে পড়েছে যে, সহসা আর তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে 
হবে না। 

কিন্তু আমোরকা সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। স্বভাবতই সে তখন চাইবে 
গোটা পৃথবীতে নিজের প্রতুত্ব কায়েম করতে। রাশিয়া তা হতে দেবে না। 
দেওয়া সম্ভব নয়। তাই রাশিয়াই একমান্ত দেশ, যার কাছ থেকে ভারত তার 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে কিছুটা সহযোগতা আশা করতে পারে। 

ইতিমধ্যে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন ওয়াশিংটনে 
অনুষ্ঠিত সিকিউরিটি কনফারেন্স। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রাতানিধকে সেখানে 
কোনরকম আমলই দেনান সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ মলোটভ। 
বলোছিলেন-_-পরবর্ণ কনফারেন্সে স্বাধীন ভারতের প্রাতীনাধর মন্তব্য 
শুনতে পেলেই আমরা বোশ খুশি হব। 

09518 ০এ]৭ 115 100 10629. 06 ৬০106 ০01 ভ্া55 10919 8 
10096 001010676101065, 15916510769 (0002 09919, 185 8.0 8115 
01 93019108175 ৪3 1006 9£912550 11001915 50077651907 11002. 
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রাশিয়া সম্বন্ধে সুভাষের এই মনোভাবের কথা জাপানেরও অজানা ছিল 
না। ১৯৪২ সালের কথা । তখনো ইম্ফল-আভযান শুর; হয়ান। বৃহত্তম পর্ব 
এশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ তখন টোকিওতে। সেখানে প্রকাশ্যেই তান 
বলেছিলেন-_জার্সানী পরাঁজত হলে প্রয়োজন বোধে আমরা রাশিয়ার সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে যুষ্ধ করব। 

£9700]0. (36172980 1096, ৮ ডা11] 119৬6 10 00176100510 22 
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ইম্ফল থেকে ফেরার পরে প্রশ্নটা যে আরো বড় হয়ে দেখা দিয়োছল 
সেকথা বলাই বাহুল্য । সে প্রচেষ্টায় ইঞ্ঘন জৃগিয়োছলেন বর্মাস্থ জাপ রিয়াল- 
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গ্যাডামরাল নাকাডো। নেতাজীর উচিত, রাশিয়ার সঙ্গে হাত মায়ে উত্তর 
সীমান্ত 'দিয়ে ভারতে প্রবেশ করা। সম্মতি পেলে আমিই নেতাজীকে সঞ্গে 
করে নিয়ে যেতে পার রাশিয়াতে। 

সম্মত হতে পারেনীন জাপ-সরকার। যাঁদও রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের 
অনাক্রমণ চদুত্তি বিদ্যমান, তবু সে বিপক্ষ শিবিরের অংশীদার । তাই এ ব্যাপারে 
হিজ একসেলেন্সী চন্দ্র বোসকে কোনরকম সাহায্য করতে আমরা অক্ষম। 

তব্‌ হাল ছাড়েননি সৃভাষ। তারপরও তিনি রাশিয়ার সঙ্গো যোগাযোগ 
করতে চেস্টা করেছেন বার বার। 'িবশেষ করে আজাদ হিন্দ সরকারের সেকরে- 
টারী আনন্দমোহন সহায়ের মাধ্যমে । সহায় দীর্ঘীদন ধরে টোকিও রাজনীতির: 
সঙ্গে পারচিত। তাঁর পক্ষে টোকিওর সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত জেকব মাঁলকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা খবই সহজ ও স্বাভাবিক। 

তাই টোকিও বা ব্যাঙ্কক নয়। সাইগন বা হ্যানয়ও নয়। যেতে হবে সেই 
রাশিয়া ভূখন্ডেই। 

তবে যদ্ধ-পাঁরাস্থাতর জন্য সরাসরি রাশিয়া ভূখণ্ডে যাওয়া' এখন সম্ভব 
নয়। তাই যেতে হবে প্রথমে-মাণ্চযারয়া। মাণ্যারয়া এখনও জাপ-সরকারের, 
করতলগত। হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই মাণ্চুরিয়া চলে যাবে লানফৌজের 
দখলে। তখন আত্মপরিচয় দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা খুলে বললে হয়তো বা 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তাদের সমর্থন পেতে খুব একটা দেরী 
হবে না। 

সবটাই অনুমানের কথা। হয়তো তাই হবে। হয়তো শেষ পর্্ত নিরা- 
পদেই মায়ায় চলে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু হবেই যে তার কোন নিশ্চয়তা 
নেই। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে বৈকি। 

তাছাড়া উপায়ই বা কি! পথ কোথায়? জলে-স্থলে-অল্তরীক্ষে, সর্বন্রই 
তো শত্রুর বেড়াজাল। এঁ কঠিন, কঠোর, দুভের্য বেড়াজাল থেকে পাশ কাটিয়ে 
যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। 

রাত তিনটে। 

মীন্মিসভার বৈঠক শেষ। ঠিক হয়েছে--আবিলম্বে সুভাষকে চন্গে যেতে 
হবে সিঙ্গাপুর থেকে। 

কিন্তু কোথায় 2 যেখানেই হোক। তবে সিঙ্গাপুরে আর নয়। 

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । সারা মুখে তাঁর বেদনার সংস্পন্ট ছায়া। এই 
সেই সিঙ্গাপুর. যেখানে তাঁর ১৯২৮ সালে দেখা স্বঙন বাল্তবে রুপ পেয়েছিল 
দুবছর আগে। এই সিঙ্গাপুরেই একদিন গাঠত হয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের 
[বিভিন্ন পর্যায়ে। সেই বহ্‌ স্মৃতিবিজাড়ত সিঙ্গাপুর ছেড়ে এবার তাঁকে চলে 
যেতে হবে এমন এক অজানা পথের স্থানে, যে পথের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে 
কারোরই কোন স্পন্ট ধারণা নেই। 
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রন্তান্ত দিনের সহকর্মাদের এভাবে ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় না। দেহ 
সাড়া জাগায় না। তব যেতেই যে হবে। মীল্লসভার 'নর্দেশ তাই। 

বারেক সুভাষ মুখ তুলে তাকালেন সবার দিকে। আজো ওরা সবাই রয়েছে 
তাঁর পাশে। কিন্তু কাল! 

চরম দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নয়ে কাল কোথায় থাকবে এই সহকমাঁর 
দল, আর কোথায় তাঁকে চলে যেতে হবে অজানা এক ভাঁবষ্যতের পথে ! ভাবতে 
গেলেও যেন ব্যর্থবেদনায় বুকটা টনটন করে ওঠে। 

' কিন্তু না, সবাইকে রেখে যাওয়াই ঠিক হবে না। আগামী দিনের প্রস্তুতির 
জন্য অন্তত কয়েকজনকে সঙ্গে নেওয়া দরকার। কর্ণেল প্রীতম সিংকে নিতেই 
হবে। কিন্তু আর কেউ ! হাবব, তুম যাবে আমার সঙ্গে ? 

হ্যাঁ, স্যার। সম্মতি জানালেন কর্ণেল হবিবূর রহমান। 


বেশ, তাই চল। আঁবদ হাসান আর দেবনাথ দাস ব্যাঙ্ককে রয়েছে। 
ওদেরও তুলে নেওয়া যাবে ওখান থেকে। পেনাং থেকে স্বামী এখনো আসোন। 
যে কোন মূহূর্তে এসে যাবে হয়তো। এলে তাকেও নেওয়া যাবে সঙ্গে করে। 
আর আয়ার সাহেব তোমার এখন কত বছর চলছে ? 

আটচনল্লিশ বছর স্যার। 

তাহলে আমার চাইতে এক বছরের ছোট। তা তোমার ইচ্ছা কি? 

আমিও যাব স্যার। মালয় আর মস্কো- দুই-ই আমার কাছে সমান। 

বেশ, তাই চ্। আর তোমার উপর আজাদ হিন্দ সরকারের সমস্ত 
দায়িত্ব রইল িয়ানী। তোমাকে সাহায্য করবেন আলাগাপ্পন আর সরকার। 

আর কোন প্রশ্ন নেই। কোন উত্তরও নেই। বাঁঝ সব প্রশ্ন, সব উত্তর; 
হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে। 


মৃত্যু ভেদ কার 
দুলিয়া চলেছে তরাী। 
কোথায় পেশছিবে ঘাটে, কবে হবে পার, 
সময় তো নাই শন্ধাবার।' 
_ রবীন্দ্রনাথ 


১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। সকাল সাড়ে ন'টা। 

সবাই এসে গিয়েছেন বিমান-বন্দরে। সুভাষ, আয়ার সাহেব, কর্ণেল 
প্রীতম সং, কর্ণেল হবিবুর রহমান, দোভাষী মিঃ নিগ্নেশী প্রমথ সবাই। 

আর এসেছেন মেজর জেনারেল 'কিয়ানী, আলাগাপ্পন, সরকার প্রমণ্ 
আরো অনেকেই। ি এক অকথিত ব্থায় সবাই গম্ভীর, করুণ, স্বজ্পবাক্‌। 
কে জানে, হয়তো এই শেষ দেখা । এ সময়ে যতক্ষণ কাছাকাঁছ থাকা যায়। 

কন্তু নেতাজশী কোথায় যাবেন সেকথা তো জানা হল না। টোকও! 
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আগ্রা] না কি মস্কো! না, এ জিজ্ঞাসার কোন স্পন্ট জবাব নেই। শুধু 
বোঝা গেল- শেষ যাত্রা শুরু হবে ব্যাঙ্ক থেকে। 

জয় 'হিন্দ্‌! শেষবারের মত সবাই আঁভবাদন জানালেন তাঁদের একান্ত 
রয় নেতাজশকে। 

জয় 'হন্দ'! কোনরকমে কথাটা উচ্চারণ করেই সবার আগে সিশড় বেয়ে 
শবমানে উঠে গেলেন সুভাষ । আর 'ফিরেও তাকালেন না। বিশ্লবীকে যে 
পেছনে তাকাতে নেই। 

সজল চোখে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন, কিয়ানী, আলাগা্পন, সরকার 
প্রম্খ সহকর্মাব্ন্দ। 

এ যে বিমানটা রানওয়ের উপর চক্কর দিয়ে আকাশে উঠে তার যাত্রা শুরু 
করেছে। এ যে 'দিক-চক্রবালে ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশের 
বুকে । না, আর দেখা যাচ্ছে না। নেতাজী সাত্যই চলে গেছেন সিঙ্গাপুর 
ত্যাগ করে। এ জীবনে আর কোনাদিন তাঁর দেখা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! 

বেখে গেছেন একটি বিশেষ হকুমনামা এবং দা 'বিদায়-বাণী। হুকুম- 
নামায় 'তান নিজের প্রাতিনাধ নির্বাচিত করে গেছেন মেজর জেনাবেল 
গকয়ানীকে। 
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মোট দুটি বিদায়-বাণা। তার একট থেকে কিছুটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 
'ভাই ও ভাঁগনীগণ, 

“আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ঝাঁসীর রাণীবাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য 
আপনারা আপনাদের লল্তানদের পাঠিনোছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের 
বৃদ্ধ-ভাপ্ডারে আপনারা মুন্তহস্তে দয়োছলেন অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী। এক- 
কথায় বলতে গেলে সাত্যকারের ভারত-সন্তানের মতই আপনারা আগনাদের 
কর্তব্য করেছিলেন। 

আপনাদের এই দঃখভোগ ও আত্মত্যাগের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়নি, 
তার জন্য আপনাদের চাইতে আমিই বেশি দঃখিত। কিন্তু এই আত্মত্যাগ ও 
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দঃখভোগ বৃথা যায়নি। তার ফলে আমাদের মাতৃভামর স্বাধীনতা সুনিশ্চিত 
হয়েছে এবং সারা বিশ্বে, সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আপনাদের এ কাঁহন? 
অমর প্রেরণা হয়ে থাকবে। 

ইাঁতহাসের এই অভাবনীয় সঙ্কটে একা কথাই আমার বলার আছে। এই 
সাময়িক পরাজয়ে যেন আপনাদের আশাভঙ্খ না হয়। আস্থা হারাবেন না। 
পৃথিবীতে এমন কোন শীন্ত নেই, যা ভারতবর্ষকে পদানত রাখতে পারে।, 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, সেদিন আর দ:রে নয়৷ 


বিকেল 'তিনটেয়' ব্যাঙ্কক। 

কেউ আসেনি সৌঁদন 'বিমান-বন্দরে সৃভাষকে অভার্থনা জানাতে । আসার 
কথাও নয়। জানতই না কেউ খবরটা। 

সূের প্রচন্ড তপে পাৃথবী যেন ঝলসে যাচ্ছে, তাই বিমান থেকে নেমে 
মিলাদ ররালা রা সঙ্গে বাদবাকি 

1 


প্রায় দুঘণ্টা পরে খবর পেয়ে গাঁড় নিয়ে ছুটে এলেন মেজর জেনারেন 
রদ এসময়ে নেতাজী আসবেন, এটা বাধহয় তাঁর ক্পনারও অগোচর' 

। 

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে গেল সর্ঘন্র। তারপরই শুরু হল উদ্বোলিত 
জনতার স্রোত। সবাই দেখতে চায় নেতাজীকে। সবার চোখে-মুখে ব্যাকুল 
উৎকণ্ঠা । নেতাজীর কি হবে! কোথায় যাবেন তিনি এখন ! চারপাশেই যে শন! 

প্রহরে প্রহরে রান্নি এগিয়ে চলে, তব; জনম্রোতের বিরাম নেই। বাংলোর 
চারপাশে শুধু কালো কালো মানুষের মাথা । একবার শুধু নেতাঙ্গীকে দেখব। 
শুধু একবার। কে জানে, হয়তো এই শেষ দেখা ! 

দেখা করতে এলেন জাপ-রাম্্দূত 'মঃ হাচাইয়া। সঙ্গে জাপ-সরকার 
প্রেরিত একটি জরুরী বার্তা। আত্মসমর্পণের খবর সত্য। তবে হিজ 
একসেলেন্সশ চন্দ্র বোসের কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকলে জাপান তাতে সহযোগতা 
করতে সর্ব তোভাবে প্রস্তুত। 

জেনারেল ইসোদার সঞ্জেও কথাবার্তা হল 'কছনক্ষণ। সনভাষের বন্তব্য 
জাপান পরাজিত। এ অবস্থায় জাপানের পক্ষে সহযেগিতা করা' কতটুকু 
সম্ভব ? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন শুধু একজন। তান হলেন সাইগনে 
অবাস্থত দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়া কম্যাপ্ডের সর্বাধিনায়ক ফিল্ডমার্শাল কাউণ্ট 
তেরাউচি। 

বেশ, তাই হোক। চল তাহলে এবার সাইগন। 

যাবার আগে শেষবারের মত একটি হুকুমনামা জারী করলেন সনভাষ। 
ইতিপূর্বে 'তাঁন রাষ্টপ্রধানর্‌পে প্রাতানাধ নির্বাচিত করেছিলেন মেজর জেনা- 
রেল 'কিয়ানকে। এবার আজাদ হিন্দ: ফৌঁজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নির্বা- 
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শচত করলেন মেজর জেনারেন ভোঁসলেকে। একজন রাগপ্রধান। অন্যজন 
ফৌজের সর্বাধনায়ক। 


১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। 

তখনো রাতের অন্ধকার কাটোন। সবেমান্র ফর্সা হয়ে উঠেছে পূব 
আকাশটা । 

সুভাষ প্রস্তুত। প্রস্তুত আয়ার সাহেব, হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, 
গুলজারা সিং আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাস। 

লগ্ন আসন্ন । এবার সবাইকে যান্না শুরু করতে হবে সাইগনের উদ্দেশ্যে 

সামনে দাঁড়য়ে পরমানন্দ, ঈম্বর সিং পশ্ডিত রঘুনাথ শমন, পিল্লাই, 
এতাঁদনকার সঙ্গী স্টেনোগ্রাফার ভাস্করণ, ক্যাপ্টেন রজাভ এবং ভৃত্য সুনীল। 
কারো চোখই শুকনো নেই। এমন করে যে একাঁদন নেতাজীকে বিদায় দিতে 
হবে তা কে জানত! 

এবার যান্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আরো কয়েকজন। এপক্ষে কর্ণেল গুল- 
জারা সিং আঁবদ হাসান এবং দেবনাথ দাস। জাপানের তরফে জেনারেল ইসোদা, 
মিঃ হাচাইয়া এবং কর্ণেল কিয়ানো। 

একটি 'বিমানই যথেজ্ট, তবু সাবধা হবে বলে আরো একাঁটি বিমান রওনা 
হল জাপ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে । প্রথমটাতে রইলেন সুভাষ, কর্ণেল হবিবুর 
রহমান, প্রীতম সিং, আয়ার এবং জাপানী আঁফসার কর্ণেল কিয়ানো। অন্য- 
টাতে জেনারেল! ইসোদা, মিঃ হাচাইয়া, গুলজারা সং, আবিদ হাসান এবং 
দেবনাথ দাস। 

বেলা দশটায় সাইগন। 


ঠিক হল- জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং একজন পদস্থ জাপানী স্টাফ 
আফসার তক্ষণি একটা বিমান 'নয়ে চলে যাবেন 'দালাত্। ওখানেই ফিল্ড- 
মার্শাল কাউন্ট তেরাউাচর সদর দপ্তর। ওখানে গিয়ে তেরাউচির সঙ্জো 
আলাপ করে তাঁরা জেনে আসবেন-_হিজ একসেলেন্পসী চন্দ্র বোসের ভাঁবষ্যং 
পারিকজ্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বিমান দিয়ে কতটা। সহযোঁগতা করা 
তাঁর পক্ষে সম্ভব। 

দালাতের দূরত্ব সামান্যই । যেতে-আসতে খুব একটা দেরী হবার কথা 


। 
সবাইকে নিয়ে সাময়িকভাবে শ্রীনারায়ণ দাসের বাসভবনের আশ্রয় নিলেন 
সুভাষ। নারায়ণ দাস স্থানীয় আজাদ হিন্দু সংঘের গৃহ-নির্মাণ 'বিভাগের 
। 
সাইগ্নকে সেদিন আর চেনার উপায় নেই। বোঁশর' ভাগ বাড়তে তালা 
ঝূলছে। পথ-ঘাটও জনমানবশন্য। মাত্র দুদন আগে জাপানের আত" 
সমর্পণের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে । কখন যে আগেকার সেই ফরাসণ বহন? 
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শয় 


এসে হাঁজর হবে কে জানে! কিন্তু তারপর! পারবে কি তারা পরাজয়ের 
ক্ষমতাটাকে এত সহজে ভুলে যেতে ? 

আজাদ হিন্দ: সংঘ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কর্মরা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছাঁড়য়ে 
পড়েছে নানাঁদকে। কেউ কেউ চলে গেছে অনেক দূবে-নিরাপদ স্থানে। 
তাই স:ভাষের উপস্থিতির কথা কেউ সোঁদন জানতে পারোনি সাইগনে। তার 
প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল। শুধু গুজব শুনে একটিমান্র লোক সোঁদন 
উপাস্থত হয়েছিল বিমানবন্দরে । তান হলেন আজাদ হিন্দ: সংঘের জনৈক 
কর্মী চন্দুমাল। 

নারায়ণ দাসের বাঁড় পেশছে প্রথমেই জামা-জ্‌তো খুলে, দাঁড় কামিয়ে 
নিয়ে স্নান করলেন সুভাষ । তারপরই আশ্রয় নিলেন বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গেই 
গভনর নিদ্রা গত কণঁদন দুচোখের পাতা এক করবার মত সময় মেলেনি। 
উদ্বেগ ও দুরভাবনা থেকে এবার কিছুক্ষণের জন্য মণৃন্ত। 


আধঘণ্টা যেতে না যেতেই ছুটে এলেন জাপানী লিয়াসোৌঁ আফসার মিঃ 
কিয়ানো। এই মুহূর্তে একটা জাপানী গ্লেন ছাড়বে বিমান-বন্দর থেকে। 
একজনের সীট খালি আছে। নেতাজী কি যাবেন সেই প্লেনে? তাহলে 
এক্ষ?।ণ তাঁকে চলে যেতে হবে বিমান-বন্দরে। 

বিছানায় উঠে বসলেন সূভাষ। আবিদ হাসানকে জিজ্ঞেস করলেন__ 
গ্লেনটা যাবে কোথায় 2 

আমি জানিনে স্যার। মিঃ কিয়ানোও জানেন না বলছেন। 

তাহলে যে জানে, তাকে পাঠিয়ে দিতে বল। 

স্যার, মিঃ কিয়ানো বলছেন, হাতে আর মোটেই সময় নেই। 

প্লেন কোথায় যাচ্ছে, তা না জেনে-শূনে আম যেতে পাঁরনে। এমন কেউ 
আসুক, যে সবাঁকছু জানে। 

ঝড়ের মত ফিরে গেলেন মিঃ ফিয়ানো। আবার একটা গাঁড় এসে থামল 
আধঘন্টা বাদে। এবার গাঁড় থেকে নামলেন জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং 
[ফল্ড-মার্শাল তেরাউীচর একজন স্টাফ আঁফসার। 


সুভাষের ঘরে ঢুকেই! দরজা বন্ধ করে দলেন গুরা। কাছে 
রইলেন শুধু একজন। তান হলেন কর্ণেল হাববুর রহমান। 
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বাকিটুকু আয়ার সাহেবই শোনাবেন তোমাকে £ 

'হবব সে সময়ে ঘরের ভিতরে ছিল। আমি বাইরে। জানিনে, তাদের 
মধ্যে কি আলাপ-আলোচনা হয়োছল। একটু বাদেই নেতাজী সেই রুদ্ধদ্বার 
কক্ষ থেকে বোৌরয়ে এসে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। বললেন-এক্ষাণ একটা 
জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রীতম আর গুলজারা কোথায়? ওদের 
ডাকো । 
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প্রত এবং গ্লজারা পাশের বাড়তে ছিল। তক্ষ্যাপ তাদের ডাকতে 
পাঠালাম। লক্ষ্য করলাম, নেতাজী অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। পাঁচ 
সৈকেন্ড যেতে না যেতেই বললেন, ওদের বল, সাজ-পোশাক ঠিক আছে কিনা 
দেখতে হবে না। যেমন আছ, তেমানই চলে আসুক । এক্ষীণ। এই মৃহতেই। 
আর সময় নেই। 

ওরা আসতেই নেতাজী আমাদের 'নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে 
দলেন। তারপর এক নিশ্বাসে বললেন, শোন, একটামান্র সীট শুধু পাওয়া 
গেছে। আমার যাওয়া যাঁদ তোমরা সাব্যস্ত কর, তাহলে আমাকে একাই যেতে, 
হবে। যা বলবার বলে ফেল। দেরী করো না। অবশ্য আর একটা সাঁটের 
কথা আমি বলোছ তবে সেটা হবে বলে মনে হয় না। 

নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা ছ-জন। প্রশ্নটা যেমন আকাম্নিক, 
তেমাঁন অপ্রত্যাশিত। কি বলব! অজানা ভাবষ্যতের হাতে নেতাজীকে একা 
ছেড়ে দেবার কথা যে চিন্তাও করা যায় না। 

কিন্তু কেন? ওরা কি ইচ্ছে করলে আর একটা সাঁটের ব্যবস্থা করতে, 
পারে না? কেন নেতাজীকে একা নিয়ে যেতে ছ্াইছে ওরা ? 

আবার বলে উঠলেন নেতাজন, দেরী করো না। সময় নেই। আম যাব' 
ি যাব না, একটা শুধু তোমরা বলে দাও। 

এবার আমাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আপাঁন জোর দিয়ে ওদেব 
বলুন অন্তত আর একটা সনটের ব্যবস্থা ওরা করে দিক। নেহা যাঁদ না হয়, 
তাহলে আপনি একাই সাইগন ছেড়ে চলে যান। 

ণকল্তু নেতাজী কোথায় যাবেন ! আমরা কেউ তাঁকে সে প্রশ্ন কারান ! 
কিন্তু আমরা জানতাম যে, বিমানাঁট যাবে মাণ্যুরয়ার দিকে । নেতাজী 
মনে করৌছলেন যে, আমরা সবই জানি। তাই তিনিও নিজে থেকে কিছ 
বলেনান আমাদের । 

পাশের ঘরে কথাবার্তা বলে আবার একট; বাদেই ফিরে এলেন নেতাজা। 
বললেন, আর একটি সাঁট পাওয়া গেছে। হাবিব, তুমি বরং চল আমার সঙ্জে। 
তোমরাও চল বিমান-বন্দরে। কি জানি, বাদ আরো দু-একটা সট পাওয়া 
যায়! 

ণকল্তু জিনিসপত্র! এত সমস্ত জিনিসপত্রের কি হবে! সঙ্গে সরকারী 
দঁলিল-দস্তাবেজও রয়েছে কম নয়। এগুলোর 'কি হবে 2 

যেগনলো গুরত্বপূর্ণ, সেগুলো সঙ্গে যাবে। বাঁকগুলো নষ্ট করে 
ফেলতে হুবে। 

তাড়াতাড়ি একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন দেবনাথ দাস। এটা কি করক 
স্যার ? 

কি এটা! সুভাষের দুচোখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। 

আপনার হেড-কোয়ার্টার্সের জাতীয় পতাকা। 
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মুহূর্ত কি ভাবলেন সুভাষ। তারপর বললেন, ওটা এখন তোমার ফাছেই 
থাক। যত করে রেখে দিও। 

তৎক্ষণাৎ আমরা দুটি গাঁড়তে করে রওনা দিলাম বিমান-বন্দরের 'দিকে। 
প্রথমটাতে নেতাজী, হাবব এবং আমি। অন্যটাতে গুলজারা, প্রীতম, আবিদ 
এবং দেবনাথ দাস। 

যথাসময়ে আমাদের গাঁড় পেপছে গেল বিমান-বন্দরে। কিন্তু বেশ কিছু- 
ক্ষণ কেটে গেল, তবু পরের গ্াঁড়ীটর দেখা নেই। ক্রমশঃ সবাই অধৈর্য হয়ে 
পড়ল দেরী দেখে। এঁদকে গ্লেনের প্রপেলারটা ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে। জাপ- 
সেনাপাঁত শিদেয়ীও এঁ প্লেনের একজন যাত্রী। প্রায় দুঘণ্টা ধরে তিনি 
প্রতীক্ষা করাছলেন নেতাজীর জন্য। সবার আঁভমত-_-আর দেরী করা ঠিক 
নয়। নেতাজী তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বললেন, পেছনের গাঁড়তে 
তাঁর অতান্ত জরুরী কাগজপন্র রয়েছে। 

অবশেষে পরের গাঁড়টাও এসে গেল। নেতাজী সংাক্ষপ্ত বিদায় নিলেন 
আমাদের কাছ থেকে । আমার হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকুন 'দয়ে বললেন_ 
জয় হিন্দ! 

আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। যাঁদও একথা মনে করার কোন 
কারণ নেই, তবু কেন জান মনে হল এই শেষ দেখা । অস্ফুট কণ্ঠে বললাম 
জয় হিন্দ! 

নেতাজী এবং হাঁবব পড় বেয়ে উঠে গেলেন প্লেনের অভ্যল্তরে। 

১৭ই আগস্ট, বিকেল ঠিক পাঁচটা পনেরো মাঁনটে বিমানটি আকাশে 
উঠে আস্তে আস্তে একসময়ে মিলিয়ে গেল নেতজাকে নিয়ে। কোথায়, 
ভগবান জানেন ।' 


সাইগন থেকে হাইতো। 

কিল্তু না, তার আগেই যাত্রা-বিরাতি ঘটল তুরাণ বিমান-বন্দরে। কেন, 
কার নিদেশে এটা ঘটল ঠিক বোঝা গেল না। 

এখন থেকে প্রত্যক্ষদশর? বলতে মান্র একজন। তান হলেন সুভাষের 
টিটিসিরিদাদযাল বির রা তাঁকেই বরং এবার এাঁগয়ে 

তুরাণে অবতরণ করার পরে নেতাজীর মালপত্র একটা গাঁড়তে তোলা 
হল। নেতাজী, কয়েকজন জাপানী আঁফসার এবং আম একটা হোটেলে 
গেলাম। ওখানেই আমরা রান্নি যাপন কার। পরাদন ভোরে বিমান-বন্দরে 
পেশছে দেখি অন্যান্য সবাই সেখানে উপস্থিত আছেন ।' 


১৮ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। 
দুইইঞ্জিনযুত্ত স্যালি ৯৭২ মডেলের সেই বোমারহবমানাটি আবার 
আকাশে উঠল' তুরাণ ?বমান-বন্দর থেকে। 
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পরবতর্ণ লক্ষ্-সেই হাইতো। কিন্তু না, এবারও হাইতো বমান- 
বন্দরে অবতরণ করা হল না। খবর পাওয়া গেল, লালফৌজ ক্মশঃ এগিয়ে 
চলেছে মাণ্রিয়ার দকে। ইতিমধ্যেই নাকি পোর্ট আর্থার বন্দর চলে গেছে 
তাদের দখলে । বলা বাহল্য যে, এখানেই তারা থামবে না। হয়তো গোটা 
মা্চুরিয়াই একাঁদন চলে যাবে তাদেব দখলে । তার আগে যে করে হোক, 
মাণ্ুরিয়ার দাইরেন বন্দরে গিয়ে পেশছাতেই হবে। সুতরাং হাইতো না থেমে 
চল এবার ফরমোসা দ্বীপের তাইহোকু বিমান-বন্দরে। ওখানে গিয়ে বিমানে 
তেল ভরে নিয়ে সোজা দাইরেন। 


অপবাহেন তাইহোকু বিমান-বন্দর। 

সামনেই একটা তাবু। বিভিন্ন জাপ-বাহিনীব কাছে আত্মসমর্পণের 
আদেশপন্র পৌছে দেবাব জন্য সৌদনই সম্রাটেব বান্তগত প্রাতীনাঁধ "প্রন্স 
কোনিন-এর আসাব কথা ছল তাইহোকুতে। তাঁবুটা খাটানো হয়েছিল তাঁরই 
প্রয়োজনে । 

বিমান থেকে নেমে সবাই আশ্রয় নিলেন সেই তাঁবৃব নীচে । কিছ 
স্যান্ডুইচ এবং পাকা কলাও খেয়ে নিলেন সবাই মিলে। 

ততক্ষণে বিমানে তেল ভরবার কাজ শেষ। নিয়মমত 'বমানটিকে পৰীক্ষা 
করেও দেখা হয়েছে নানাভাবে । হইাঞ্জনে কি যেন একটা গোলযোগ দেখা 'দিয়ে- 
ছিল প্রথমদিকে । পবে সব ঠিক। সুতরাং চলো এবাব দাইরেন। 

পরের ইতিহাস সবই' জান। বহুদিন বহুভাবেই সে ইতিহাস তুমি 
শুনেছ। তাই কথাব পুনবাবৃত্তি না করে আমি বরং কর্ণেল হবিবূব রহমানকেই 
এঁগয়ে দিচ্ছি তোমাব সামনে । ঠিক এই কর্থাগুলোই তান সবাইকে বলে- 
ছিলেন পরবতরঁকালে £ 

'সবেমান্র আমবা তখন রানওয়ে পার হয়ে দু-তিন শ' ফটে উদ্চুতে উতৌছ। 
তখনো আমরা বিমান-বন্দরের সীমানার মধ্যে। মান্র দু-এক মিনিটের মত 
আমরা আকাশে ছিলাম। বেলা তখন দুটো বেজে পণ্মীন্রশ 'মানট। 

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। কি ব্যাপার। তবে কি কোন 
শন্রু-বিমান আমাদের লক্ষ্য করে নির্ভুল 'িশানাষ গুলী ছতড়ছে 2 পাইলট 
এ অবস্থায় কি করবেন» 'তিনি কি বিমানাঁট নিরাপদে নীচে অবতরণ করাতে 
সক্ষম হবেন। 'বিমানাট কি 'বিধবস্ত হবে ? 

পরে জেনোছলাম যে, বাঁদিকের ইঞ্জনের একটা প্রপেলার ভেঙে পড়ে- 
ছিল। ইঞ্জিনটি 'অকেজো হয়ে গিয়োছিল। বিমানাট কীঁপাছল এবং খুব 
তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসছিল। 

আমি নেতাজীর দিকে তাকালাম। তান 'নার্বকার। "বিমানটি যাঁদ 
অনেকটা পথ উড়ে এসে নির্ধিঘে! অবতরণ করত, তাহঙ্গেও বোধহয় তাঁকে এর 
চাইতে বেশি নির্বিকার দেখাত না। 
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"কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিমানাঁট খাড়াভাবে মা'টতে পড়ে বিধহস্ত 

হল এবং আমি জ্ঞান হারালাম। 

জ্ঞান ফিরে পেয়ে টের পেলাম বিমানের সব মালপন্র পিঠের উপর এসে 
পড়েছে। পেছনের পথ বন্ধ। সামনে আগুন জবলছে, নেতাজী আমার দিকে 
ফিরতেই বললাম--আগে সে নিকালিয়ে, পিছে সে রাস্তা নোহ হ্যায়্। 

আগুনের মধ্য দয়েই তান বৌরয়ে গেলেন। আঁম তাঁকে অনুসরণ 
করলাম। বাইরে এসে দেখলাম, দশ গজ দূরে আগার উল্টোঁদকে মুখ করে 
িতনি দাঁড়য়ে আছেন। গ্লেনটি ভেঙে পড়ার সময় পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে এক 
ঝলক পেন্রোল তাঁর পোশাকে ছিটকে পড়োছিল, তাই আগুনের মধ্য দিয়ে 
যাবার সময় তাঁর পোশাকে আগুন ধরে 1গয়োছল। 

তান জবসন্ত পোশাক খুলে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। 
আমি ছুটে গিয়ে অতিকম্টে তাঁর বুশকোটের বেল্টটা খুলে দিলাম। তাঁর 
ট্রাউজারে বোশ আগুন লাগোনি, তাই প্রাউজার খোলার প্রয়োজন হযাঁন। আম 
তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম এবং লক্ষ্য করলাম, তাঁর মাথার বাঁ দিকে একটা 
গভীর কাটা ক্ষতঁহু, যা প্রায় চার ই লঘবা। 

আমি রুমাল 'দিয়ে চেপে ধরে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রন্তপাত বন্ধ করার 
চেষ্টা করতে লাগলাম। আগুনের তাপে তাঁর মুখ ও চন্ল ঝলসে গিয়েছিল। 
মাম।র নিজের হাত দুটোও ভীষণভাবে পড়ে গিয়েছিল। নেতাজীকে মাটিতে 
শুইয়ে দিয়ে আমও তাঁর পাশে শুয়ে পড়লাম। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'মাঁলটারী ঞ্যাম্বকুলে'স আমাদের তাইহোকুর একটি 
হাসপাতালে নিয়ে গেন। হাসপাতালে পেশছ।নোর পরেই নেতাজী জ্জন 
হারান। অঞ্পক্ষণ পরেই আবার জ্জন ফিরে আসে। 

একবার তিনি আবিদ হাসানের নাম ধরে ডেকৌছলেন। উত্তরে আমি 
বলেছিলাম-হাসান এখানে নেই স্যার, আম হবিব। 

এবার হাবিবূর রহমানের বদলে জাপ-মুখপাকেই বরং এ'গয়ে দেয়া 
যাক £ 

হাসপাতালের চ।বট জেনারেল ওয়ার্ডে প্রায় আশনীজন রেগন থাকার 
মত ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে প্রধান মোডকেল অফিসার ছিলেন ডাঃ 
যোশিমী। সহকারী টি. সুরূতা। 

প্রথমেই একটা গাড়তে চেপে হাসপাতালে উপাঁস্থত হন নেতাজী একা। 
ধদবতণয় গাড়িতে একজন জাপানী আঁফসার। তাছাড়া একটা লরাতে বারো” 
তেরোজন আহত । নেতাজী সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ছিলেন। 

নেতাজী যখন আসেন, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তা সত্তেও তিনি 
অন্য সবাইকে আগে চিকিৎসা করার জন্য অন্যরোধ জানান। 

পরণক্ষা করে দেখা গেল্প নেতাজীর দেহ ভীষণভাবে পড়ে গেছে, তবে 
তাঁর দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল্স না। রন্তপাতও হাচ্ছল না কোন স্থান 
থেকে। 
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পরীক্ষা করে তাঁর দেহে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়। 
হার্টের অবস্থা খারাপ থাকায় চারটি ভিটা ক্যাম্ফমার ও দুটি ডাঁজটামিন) 
ইনজেকশন দেওয়া হয়। এছাড়াও 'রিংগার সলিউশন ইনজেকশন দেওয়া হয় 
প্রাতিবারে ৫০০ সি. সি. করে। অবস্থা বিবেচনা করে শরীর থেকে ৪০০ সি. 
সি. রন্ত বের করে ৪০০ দি. সি. নতুন রন্ত দেওয়া হয়। রন্ত 'দয়োছলেন হাস- 
পাতালের একজন জাপানী সোনক। 

দোভাষী নাকামুরাকে তাঁর শধ্যা-পাশে রাখা হয়োছল। কয়েক বারই, 
1তাঁন কথা বলোছলেন। প্রথমবার বলেছিলেন- যে-সব সঙ্গীরা পরে আসছে, 
তাদের যেন উপযুস্তভাবে দেখাশোনা করা হয়। পরের বার জানতে চেয়ৌছলেন, 
জেনারেল কেমন আছেন 2 কিছুক্ষণ পরেই বলেন, সমস্ত রন্তু আমার মাথায় 
উঠে আসছে। তারপরই একসময়ে বলেন, এবার আম ঘুমোব। 

বোধহয় শেষ কথাটি তিনি বলেছিলেন কর্ণেল হবিবুর রহমানকে লক্ষ্য 
করে ঃ 

“আমার মৃত্যু আসম্ন। সারাজীবন আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই' 
করে এসেছি। আজ স্বাধীনতার জন্যই আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিলাম। ফিরে 
গিয়ে দেশবাসীকে বলো, তারা যেন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হবেই। আঁচরেই হবে॥ 

রাত সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকো। 
নাঁড়ও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে । আবার ইনজেকশন দেবার চেষ্টা করা হয়ে- 
ছিল, কিন্তু সেসব কোন কাজেই আসেনি। রাত আটটার কয়েক মিনিট পরেই 
সব শেষ। সে সময়ে তাঁর কাছে ছিলেন ডাঃ যোশিমী, দোভাষী নাকামুরা, 
টরলিাসিরা রানার রা রনরানারা রা 

1 

হবিবুর রহমান খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। প্রায় পাঁচ-্ছ৷ মিনিট তিনি 
নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন মৃতদেহের পাশে বসে। তারপর বহহক্ষণ পর্যন্ত 
খোলা জানালা 'দিয়ে আকাশের দকে তাঁকয়ে ছিলেন উদাস দৃম্টিতে। নার্সরা 
মি রানাজারার লা উপস্থিত কারো চোখই শুকনো 

না। 

ডাঃ যোশিমী ডেথ-সার্টফকেট লিখে দিয়েছিলেন নিজের হাতে ॥ 
সার্টীফকেটে যা যা থাকা উচিত সবই 'তিনি উল্লেখ করেছিলেন যথাযথভাবে ॥ 
যেমন- মৃত ব্যন্তি একজন জাপানী। নাম--কাটাকানা'। মৃত্যুর কারণ 
আকস্মিক দর্ঘটনা। 

বিমান-দু্ঘনায় এই নিয়ে সুভাষের দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল মল্লকা। 
প্রথমবার মৃত্যু হয়েছিল ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে। সেবার খবরের উৎস ছল 
ইঙ্গা-মার্কন সংবাদ প্রাতিষ্ঠান রয়টার। বগা হয়েছিল, সুভাষ নাকি 'িমান- 
দূর্ঘটনায় ণিহত হয়েছেন বার্ন থেকে টোকিও যাবার পথে। 

এ সম্বন্ধে সৌঁদন সুন্দর একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার 
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পান্িকার সম্পাদকীয় কলমে। মান্র কয়েকটি কথা ঃ 'রয়টার পরকীয় সংবাদের 
উপর 'ির্ভর করিয়া সুভাষচন্দ্র মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা কাঁরয়াছেন। আমরা 
শোক-লিখন 'লাখব না। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজশীবশ হউন। 
| আনন্দবাজার £ ৩০, ৩. ৪২] 

দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল তইহোকুর নানমূন হাসপাতালে । আজাদ হিন্দ্‌ 
ফৌজের সংপ্রীম কম্যান্ডার সুভাষ বস্‌ নন, 'হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসও 
নন, মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতনামা জাপানীর-কাটাকানা পারিচয়ে। 

পাঁচদিন নীরবতার পরে ২৩শে আগস্ট সে খবর সরকারীভাবে প্রকাশ 
করা হল টোকিও রেডিও থেকে। তবে এবার আর কাটাকানা নয়, শূন্যস্থান 
“পর্ণ করেছেন আজাদ 'হিন্দ্‌ সরকারের রাস্ট্রপ্রধান নেতাজী সুভাষ বস। 

একই 'দনে ডোমেই এজেন্স পাঁরবোশত সে খবর প্রকাঁশত হল জাপানের 
শবাভন্ন সংবাদপন্রগ্লতে £ 
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অর্থাং আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান শ্রীযুন্ত বব ১০ই আগস্ট 
াবমানযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে জাপান সরকারের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার জন্য টোকও অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮ই আগস্ট বেলা 
দুটোর সময় তাইহোকু বিমান-বন্দরে 'বমানাটি ভেঙে পড়ার দরুন তান 
গুরুতরভাবে আহত হন। জাপানের একটি হাসপাতালে তাঁর চাঁকংসা 
করা হয়। সেখানেই মধ্যরান্িতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। 

লিক্ষা করো, ডোমেই এজেন্সী কর্তৃক প্রচারত এই মৃত্যু-সংবাদ আগা- 
গোড়াই কেমন বিদ্রাল্তিকর। সুভাষ সিংগাপুর ত্যাগ করোছলেন ১৫ই 
আগস্ট, অথচ এখানে বলা হয়েছে ১০ই অগস্ট। আর মৃত্যু হয়েছে 
তাইহোকুর নানমূন হাসপাতালে নয়, জাপানের একাঁট হাসপাতালে । 


'ব্রাটশের যুদ্ধজয়ের সংবাদে ভারতবর্ষে তখন আনন্দের ঢেউ বয়ে 
চলেছে কোন কোন মহলে । এমনাঁক তন বছর আগে যাদের দাবী ছিল 
'কুইট ইন্ডিয়া, সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও তার ব্যতিক্রম নন। ১৭ই আগস্ট 
কংগ্রেস সভাপাঁতি মৌলানা আজাদ এক আভিনন্দনবার্তা পাঠালেন চাঁনের 
রিস্ট-নায়ক চিয়াং কাই-সেকের উদ্দেশ্যে £ 

মন্শান্তর এই বিজয় উপলক্ষে আম আপনার সাঁহত চীনা জন- 
৫১-44৭ আঁভনন্দন জানাইতোছ। চীনের অদম্য জন- 
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সাধারণ আট বংসরব্যাপী অত্যাচারী জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে 
এবং অশেষ দুঃখ বরণ কাঁরয়াছে। 
[ আনন্দবাজার £ ১৮. ৮. ৪৫] 
নিশ্চয়ই তুমি একট; অবাক হয়েছ ম'ল্লকা। ভাবছ, যে ব্রিটিশ যুগ যুগ 
ধরে ভারতবর্ষকে পদানত করে রেখেছে, তাদের যুদ্ধজয়ে আমাদের কেন এই 
আনন্দ প্রকাশ ? 
এর উত্তর পাবে কাব ও সমালোচক মোহিতসাল মজুমদারের কয়েকাঁট 
কথার মধ্যে ঃ 
“মোহ ভঙ্গই সব চেয়ে বড় কথা । আধুনিক ভারতে সুভাষচন্দ্র ভিন্ন 
আর কাহারও যে মোহ ভঙ্গ হয় নাই, ইহা আতশয় সত্য কথা । কারণ, শেষ 
পর্যন্ত ইংরেজের মহত্ব ও শুভ বাদ্ধতে বিশ্বাস কাহারও ঘুচে নই-_ 
তাহার বিরুদ্ধে যত আভমান ও আঁভষানই কাঁরয়া থাকুক, অন্তরে অন্তরে 
সেই মোহ ছিল, এখনও আছে।' [জয়তু নেতাজী ] 


মৌলানা আজাদের পরে পাণ্ডত জওহরলাল। তবে তাঁর ক্ষোভ 
প্রধানত সুভাষ এবং আজাদী বাহনীর 'বরুদ্ধে। সংবাদপত্রের ভাষায় £ 

...ইংরেজের বিরুদ্ধে য্দ্ধ কারবার জন্য ব্রক্ষদেশে এবং মালয়ে যে 
সমস্ত ভারতীয় তথাকাথত ভারতীয় বাঁহনীতে যোগদান কাঁরয়াছিলেন 
তাঁহাদের কথা উল্লেখ কিয়া পাণ্ডত জওহরলাল বলেন-তিন বংসর পূর্বে 
আমি এইরূপ আঁভমত পোষণ কারতাম এবং এখনও আমি এইরূপ আঁভমত 
পোষণ করি যে, এই বাহনীর নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য লোকজন বহু বিষয়ে ভ্রান্ত 
পথে চালিত হইয়াছিলেন এবং জাপানের সঙ্গে তাহাদের দুর্ভাগ্যজনক সহ- 
যোগিতার বৃহত্তর ফলাফল ক হইবে তাহা তাঁহারা উপন্গান্ধ কাঁরতে পারেন 
নাই।' [ আনন্দবাজার £ ২৩. ৮. ৪৫] 

'ঠিক তার পরাদনই সুভাষের মৃত্যু-সংবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল 
ভারতবর্ষের 'বাভন্ন পন্র-পান্রকায় £ 

গত ২৩শে আগস্ট বৃহস্পাঁতবার রয়টার লণ্ডন হইতে সংবাদ দেন__ 
জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অদ্য সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা 
করিয়াছেন। সঞ্চে সঙ্গে বলা হয়-_গিত ১৬ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র বিমানে সিঙ্গা- 
পুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন এবং ১৮ই তারিখে তাইহোকু বিমান ক্ষেত্রে 
তান যে বিমানে আরোহী ছিলেন, তাহা দুর্ঘটনায় ভগ্ন হয়। তাঁহাকে 
হাসপাতালে 'চাকংসা করা হয়--নিশীথে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। সঙ্গী 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুনামাশ 'সিদণ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পাঁতিত 
হন এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান ও ৪ জন জাপানী আহত হয়।' 

[আনন্দবাজার £ ২৪. ৮. ৪৫] 
শোক প্রকাশ করলেন পণ্ডিত জওহরলাল £ 
'সূভাষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে মর্মাহত কাঁরয়াছে, আবার স্বস্তিও 
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'দিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাহসী সোনিকের ভাগ্যে অনেক সময় যে দুঃখ-দংদরশা 
নিহিত থাকে, তানি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, ইহাই আমার স্বস্তি। 
..অনেক বিষয়ে আমাদের ব্যান্তগত মতভেদ ছিল। 'তাঁন আমাদিগকে 
ছাড়িরা পৃথক ফরোয়ার্ড বুক গঠন কারয়াছিলেন। কিন্তু আজীবন দেশের 
স্বাধীনতার জন্য 'তনি যে সংগ্রাম করিয়াছেন এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ 
থাকতে পারে না?" 
[ ২৪শে আগস্ট এবটাবাদের জনসভায় পণ্ডিত জওহরলালের উীন্ত ] 
একইভাবে শোক প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবূল 
কালাম আজাদ £ 
প্রবাসে যে শোচনীয় অবস্থায় শ্রীয,ন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে 
বাঁলয়া খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই শোকসন্তপ্ত হইবে। 
তাঁহার স্বদেশপ্রেম সন্দেহের অতাঁত। একটা সঙ্কটের সময় দ্রান্তপথে পদক্ষেপ 
না কারলে আজ তিনি আমাদের মধ্যে থাঁকতেন।' 
[ আনন্দবাজার £ ২৭. ৮. ৪৫& ] 
আর গান্ধজনী! আশ্চর্য কিছুতেই তি?ন সম্মাত 1দলেন না জাতীয় 
পতাকা অর্ধনামত করবার প্রস্তাবে। আব সুভাষের পারলৌকিক কাজ! না, 
ততেও তিনি রজী নন। 
কিন্তু কেন: ১৯৪২ সালে প্রথমবার যখন সভাষের মৃত্যু হয়েছিল, 
তখন তো তিনিই সর্বাগ্রে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন সুভাষ-জননণ শ্্রীযাস্তা 
প্রভাবত দেবীর কাছে। সে বার্তায় তান বলেছিলেন £ 'আপনার বার 
সন্তানের মৃত্যুতে সমগ্র জাতি আপনারই ন্যায় শোকাতুর। আপনার 'এই 
গভীর দুঃখে আমার পর্ণ সমবেদনা জানাইতোছ। ভগবান আপনাকে এই 
বেদনা সহ্য করবার শান্ত দিন।' 
খবর মিথো প্রমাণত হবার পরে আবার তারবার্তা। “ভগবানকে অশেষ 
ধন্যবাদ, যাহা সত্য বলিয়া শোনা গিয়াছিল, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। 
আমরা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি আপনাকে আঁভনন্দন জানাইতোছি।" 
সেই গান্ধীজীর এবার কেন এই অর্থপূর্ণ নীরবতা £ কেনা তানি এতবড় 
শোকাবহ ঘটনা শোনার পরেও জাতীয় পতাকা অধনামত করবার প্রস্তাবে 
রাজী নন ? কেন সূভাষের পারলৌকিক কাজ না করার জন্য তাঁর এই অশ্েণ্ঘ 
নির্দেশ 2 কোথায় এর রহস্য ? 
তবে দি সূভাষের এ মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে কিছু অসঙ্গাঁত ধরা পড়েছে 
তাঁর আভজ্ঞ দম্টতৈ? না ফি বরাবরের মত এবারও তিনি অন্তর থেকে 
এমন কোন নিরেশি পেয়েছেন যে, সুভাষের এই মূত্যু-সংবাদ আদৌ সত্য 
নয় 2 
ঠিক তাই। তাঁর বন্তব্য ঃ সুভাষের মৃত্যু হয়ান। প্রয়োজন হলে সে যে 
কতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তা আম জানতাম। কিন্তু তার এই বিরাট 
আয়োজন, বিরাট এই সামারক গৃণপনা এবং সংগঠন-শান্তর পাঁরচয় আমি 
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পেয়েছি ভারত থেকে তার অন্তর্ধান করার পরে। এভাবে তার মৃত্যু হতে পারে 
না। আমার অন্তরের নিদেশ' তাই। 

থু 81585510067 1015 208010 10: 58015909. 930 ৪ 1011 
10105715086 ০07 2319 2590110660117995) 90191911011) 9150. 07290131178 
210101 081096 00 286 05 8:06 1015 5508196 £:022 109$9. 

এবার আমি পাশাপাশি দুটি চিন্ত তোমার কাছে তুলে ধরছি মাল্লকা। 

একদিকে জওহরলালের বন্তব্য ঃ আম বিশ্বাস কার সুভাষ বেচে নেই। 

অন্যাদকে কি গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত শবরাট জনসমাবেশে, কি প্রার্থনা- 
সভায়, কি দমদম জেলে আবদ্ধ রাজবন্দীদের কাছে গাম্ধীজীর সেই একই 
বন্তব্য £ আম বিশ্বাস কার, সুভাষ বে'চেই অছে। সময় হলেই সে আসবে। 

এ 06511555 9101795 25 801] 91155. 178 15107011706 ৮205 209. 
1] 60006 006 9৫ 005 11210 000700606, 

এমনাঁক পরবতাঁকালে প্রত্যক্ষদর্শঁ স্বয়ং কর্ণেল হাবিবুর রহমানের মুখ 
থেকে ঘটনার বিবরণ শোনা সত্তেও গান্ধীজী তাঁর নিজের বিশ্বাসে তেমান 
অটল, অনড়। তখনকার সময়ের প্রখ্যাত জননেতা শ্রীযান্ত শশাঙ্কশেখর 
সান্যালের লেখনন থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 

ণদল্লশীর কুনইস্‌ওয়েতে আজাদ হিন্দু সরকারের হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের 
বৈঠক। কর্ণেল হবিবুর রহম্যনের সঙ্গে মহাত্মাজীর মোলাকাতের ব্যবস্থা 
হয়েছে। কর্ণেল বস্তা, মহাত্মা প্রধান শ্রোতা । 

কর্ণেল নিপুণভাবে ীবমান দুর্ঘটনা একে দিলেন। আগাগোড়া সবটা 
শুনে গান্ধীজা বললেন_আউর ক্যা-বাতাও ! 

কর্ণেল চূপচাপ। সিংহ গর্জে উঠলস-_আ'ম তোমার একটা কথাও 
বি*বাস কার না- সুভাষ মরতে পারে না। 

মনে হল প্রবীণ নায়ক নিজহাতে স্বাধীন ভারতের স্বর্ণমৃকুট সুভাষের 
মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন। কিসে দীপ্তি! কিসেতৃ্তি! 
[ গান্ধী-স্মারক £ শশাজ্কশেখর সান্যাল £ সাপ্তাহিক বসুমতাী £ ১৫. ১০. ৬৯] 


গোটা পৃথিবী তখন সন্দেহের দোলায় দূলছে। 

তবে কি বিমান-দুর্ঘটনার খবর আদৌ সত্য নয়? তবে কি ইঞ্গ-মার্কন 
শান্তকে 'বিদ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এটা একটা সাজানো ব্যাপার মান্র ? 

বোধহয় তাই। নইলে অত সহজে ধরা দেবার পার সুভাষ নন। তাছাড়া 
গাম্ধীজণী যেখানে অত জোর 'দয়ে বলেছেন, তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন 
যৃন্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। 

কিন্তু এভাবে কতদিন তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব? আজ 
হোক, কাল হোক, ধরা যে তাঁকে পড়তেই হবে। তখন! তখন কি হবে! 
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সুভাষকে কি তখন রক্ষা করা সম্ভব হবে ইঞ্গ-মার্কন বাহনগর উদ্যত থাবা 
“থেকে ? 

জাতির ভাষা মূর্ত হয়ে উঠল আম্বালার কংগ্রেস নেতা লালা দুনাচাঁদের 
কণ্ঠে। এটা চুপ করে থাকার সময় নয়। কংগ্রেসকে আজ স্পল্ট করে বলতে 
হবে যে, সুভাষ লম্বন্ধে তাদের মনোভাব কি। 

সংবাদপন্ধ থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছ ঃ 

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস: "মন্রপক্ষ কর্তৃক বন্দী হইলে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের একজন প্রান্তন সভাপতির প্রীতি ভারতবর্ষ 'কিরপ আচরণ কামনা 
করে তাহা মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস সভাপাঁত মৌলানা আজাদ ও অন্যান্য শীর্ষ- 
স্থানীয় কংগ্রেসী নেতার এক্ষণে স্পম্ট কারয়া বলা উচিত-_আম্বালার লালা 
দুননচাঁদ এম. এল. এ. সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ইহা বাঁলিয়াছেন। লালা 
দুনণচাঁদ বলেন, শ্রীষুন্ত সুভাষচন্দ্র বস্‌ শন্ুদেশে গিয়া তাহাদগকে সাহায্য 
করিবার প্রস্তাব কাঁরয়া যত বড় ভুলই করুন না কেন, 'তাঁন সম্মানজনক শন্লু- 
রূপে গণ্য হইবার যোগ্য । [ আনন্দবাজার £ ২৩. ৮, ৪৫ ] 

জওহরলানের আভমত ঠিক তার বিপরীত । তান যুদ্ধাপরাধীর প্রত 
কোনরকম অনকম্পা প্রদর্শনের পক্ষপাতী নন। সংবাদপত্রের ভাষায় £ 


একজন মার্কন সাংবাদক পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরুকে স-ভাষচন্দ্ু 
বসুর প্রাত তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তান বলেন, বস;র 
প্রীত ফুন্ধাপরাধার ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। কারণ, তাঁহার লোকজন বহু 
আমোরকানকে নিহত কাঁরয়াছে এবং তান ব্ক্ষদেশ ও মালয়ে বহ; দাদু 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে জবরদাস্ত কাঁরয়া অর্থ আদায় করিয়াছেন। উন্ত 
সাংবাদক আরও বলেন, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত মারা যান নাই। জাবি- 
তাবস্থায় সাইগনে আছেন ।' [ আনন্দবাজার £ ২৯, ৮, ৪৫ ] 
একই বন্তব্য বিজয়ী পক্ষের বড়কর্তা মার্কন য্যস্তরাষ্ট্ররে। অননকম্পার 
প্রশ্নে তারা তখন রীতিমত ক্ষুন্ধ। তারপরই জোর কোফিয়ং তলব। আঁম 
পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 
'সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাত অনুকষ্পা প্রদর্শন কারবার জন্য কোন কোন মহল্‌ 
যে পাঁণ্ডিত জওহরলালকে অনুরোধ করিয়াছেন, উহাতে আমোরকা ক্ষুব্ধ 
হইয়াছে বাঁলয়া জনৈক মার্কিন সাংবাদিক মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছেন। উত্ত 
মার্কন সংবাদদাতা অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীর মতই কেন শ্রীবসূব বিচার করিয়া 
তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দীণ্ডত করা হইবে না, তাহা জানতে চাঁহয়াছেন এবং 
বালয়াছেন, জাপ-রেডিও শ্লীবস;র মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার কয়াদন পরে 
তাঁহাকে সাইগনে দেখা গিয়াছে এমন প্রমাণ আছে।' 
[ সানডে অবজারভার £ লণ্ডন £ ২. ৯. ৪৫ ] 
মাল্লিকা, তখনকার সময়ে আমাদের দেশে আর কিছ; না থাকলেও 'নিভাঁঁক 
সাংবাদকের কোন অভাব ছিল না। আর যাই হোক, আজকের মত দলা 
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চশমা পড়ে সবাঁকছু বিচার করতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁদের সাংবাঁদ- 
কতার অথই 'ছিল দেশের সেবা করা, দলবাজকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। 

স্পর্ধা দেখে এবার শন্তহাতে চাব্‌ক হাঁকলেন সাংবাঁদক-শ্রেম্ঠ রামানন্দ 
চট্রোপাধ্যায়। যে ভাষায় সৌঁদন তিনি এই মাকিন ওদ্ধত্যের জবাব 'দিয়ে- 
ছিলেন, আজকের এই স্বাধীন দেশেও তার তুলনা মেলা ভার। খানিকটা অংশ 
তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি £ 

'সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে এদেশে শোকোচ্ছবাস উঠিয়াছে দেখিয়া এক 
মাঁক্নী সংবাদ-প্রেরক খবর পাঠাইয়াছেন যে, তীহার দেশ হইতে অনেকে রুচ্ট 
হইয়া জানতে চাহিয়াছেন যে, সুভাষ যৃত্ধকালে যে কার্ষপন্থা লইয়াছিলেন 
সেজন্য তিনি যাঁদ জীঁবত থাকেন তবে তাঁহার দ:জ্কীতর চার হইবে না 
কেন ১ 

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রশন এই যে, সে অপরাধের বিচার করিবে 
কে? 

এই মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, তাহা এশিয়াবাসী এতাঁদনে অল্পে অল্পে 
বাঁঝতেছে, যুদ্ধকালে 'মন্তরপক্ষ যে সকল ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন, তাহা যাঁদ 
যথাথ ই সত্য হইত, তবে যুদ্ধে দৃক্কৃতির বিষয়ে এত উচ্চকণ্ঠে কেহই কথা' 
বাঁলতে পারিত না। 

এই যুদ্ধে কোনও দঃচ্কতি- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে-করে নাই এমন কোন 
দেশ জাত বা যাঁদ থ'কে, তবে যেন সুভাষের বিচার সে-দেশের বচারকেই করে, 
অথাৎ বাইবেলের কথায় যে নিম্পাপ, সে-ই যেন প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ কবে। 

চীন-জাপানেব যুদ্ধে অস্ত 'নর্মাণের মাল-মশলা টাকার লোভে 
যোগাইয়াছিল কোন্‌ দেশ এবং সৈন্য ও মাল সরবরাহের জন্য আট লক্ষ টন 
জাহাজ ভাড়া দিয়াছিলই বা কোন্‌ দেশ » ফিনল্যান্ডের উপর অকাবণ আব্ু- 
মণ আবম্ভ করিয়াছলই বা কোন্‌ দেশ, বাংলার পণ্চাশ লক্ষ অসহায় নরনারীকে 
“যুদ্ধের কারণে সাহায্য অসম্ভব বাঁলয়া মৃত্যুর পথে চালান দেয় বা কোন্‌ দেশ ? 
ভাবে পোড়াইয়া মারার আদেশ দেওয়াটা সুকাতি, না দুত্কাত ?, 

[প্রবাসী £ আশ্বিন, ১৩৫২ সাল] 

ওঁদকে তখন হন্যে হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে বিম্বের সেরা সেরা সব গোয়েন্দার 
দল। িমান-দর্ঘটনা ন' আরো কিছু! ওসব কায়দায় এবার আর ভুনলে 
চলবে না। যে করে হোক, খুজে তাঁকে বের করতেই হবে। গত পাঁচ বছরে 
অনেক বে-ইজ্জত হতে হয়েছে নোকটার কাছে। আর নয়। 

কিন্তু কেন? সত্যই যদি বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটে থাকে, 
তাহলে সে খবর নানাভাবে প্রচারিত হবার পরেও কেন ইত্গ-মাকিন গোয়েন্দা- 
বাহনীর এই অহেতুক তৎপরতা ? কোথায় এই রহস্যের উৎস ? 

জানি, একটা চিরন্তন প্রশ্ন তোমার মনকে তোলপাড় করে তুলেছে। 
সেটাই তো স্বাভাবক। তবে এখন নয় মাল্লকা। এ সম্বন্ধে তোমাকে আম 
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বলতে চেষ্টা করব আরো পরে। ততক্ষণে অন্যাদকের কথাগুলো বরং শুনে 
নাও। 


যুদ্ধ শেষ। জার্মানী আগেই পরাজয় স্বীকার করেছে। এবার জাপান। 

যে জাপানী কোনাঁদনও ক।রো কাছে মাথা নত করোন, তারা যে এই 
পরাজয়টাকে সহজে মেনে নতে পারবে না, সেকথা বলাই বাহূল্য। তাই 
অংস্মসমর্পণের নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঞ্গেই শুরু হয়েছে তাদের হাঁরাকারি 
(আত্মহত্যা) উৎসব। প্রাণ যায় যাক, তবু পরাধীন জীবনকে মেনে নেওয়া 
সম্ভব নয়। 

সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়, টোকও সবন্ধ সেই একই দৃশ্য। সর্ব হারি- 
কিরি উৎসব। যেন নিজের হাতে প্রাণ দেওয়া একটা খেলা মান্র। 

রা সেপ্টেম্বর সকালগ ১০-৩০ মানটে মারক্ন জাহাজ মিসৌরীতে 
আত্মসমপ্পণ উৎসব অনুষ্ঠিত হল আনুষ্ঠাঁনকভাবে। জাপানের পক্ষে চুস্তি- 
পত্রে স্বাক্ষর করলেন বৈদেশিক মন্ব্ী' 'সাঁগামংস; এবং সম্রাটের ব্যান্তগত 


প্রাতানীধ ইয়োশিহিরো উমেজু। ব্জয়ী পক্ষে মার্ক সেনাপাঁত জেনারেন 
ম্যাক আর্থার। 


&ই সেপ্টেম্বর মাঁকর্ন বাহিনী প্রথম পা দিল টোকিওতে। একই দিনে 
1সঙ্গাপুর অংক্সসমর্পণ করল 'ব্রাটশ বাহনীর কাছে। 

তার আগেই সিঙ্গাপুরে এক ভোজসভার আয়োজন করে পাঁচশো জাপানী 
আঁফসার প্রাণ দিলেন হারাকার করে। পরাধঈন হয়ে বেচে থাকার চাইতে 
মৃত্যুই শ্রেয়। 

হাঁরাকার করলেন সমর-সচিব কোরোঁচকা আনামী। তারপর সেনা- 
বাহনীর সর্বাঁধনায়ক জেনারেল সুগিয়ামা। স্বাধীনতাই যাঁদ না৷ রইল তাহলে 
বেচে থেকে লাভ কি 2 

১১ই সেপ্টেম্বর হারাকরি কবতে চেম্টা করলেন প্রান্তন জাপ-্প্রধানমন্তী 
জেনারেল তোক্তো, কন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। তার আগেই তানি 
আহত অবস্থায় বন্দী হয়ে গেলেন মাঁক্কন বাহনীর হাতে। এ প্রসঙ্গে তখন- 
কার সময়ের সামায়ক পান্রকায় €ি মন্তব্য করা হয়োছল দেখা যাক £ 

'তোজোকে মরতে না 'দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হল মারবার জন্যই, কারণ, তিনি 
যুদ্ধাপরাধী । যুদ্ধাপরাধীদের নিজেকে মারবার আঁধকাব নেই-মৃত্যু সেও 
দেবে বিজয়ীরা যেমন খুশি তেমন করে। 

পরাজিত জাতির যদ্ধাপরাধ_নৃশংস বর্বর হত্যাকাণ্ডের চেয়েও যে বড় 
অপরাধ, একথা গণতান্পমিক আমোরকাই পাঁথবীকে শেখালে। 

[ সাপ্তাহিক দেশ ৪ ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫২ সাল ] 


এত করেও কিন্তু বিজয়ী শীন্তগালির পক্ষে তাদের লুপ্ত সাম্রাজ্য প*রো- 
পুর উদ্ধার করা সম্ভব হল না মল্লিকা। কারণ, জাপানীদের কুটবাদ্ধি। 
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আত্মসমর্পণের প্‌বেই নিজেদের সমস্ত অস্মশস্ল তারা 'বালয়ে দিল সেসব 
রাস্টের জাতীয়তাবাদী তরুণদের মধ্যে। আমরা পাঁরান, অ বলে তোমরা 
কিছুতেই নাত স্বীকার করো না যেন। এই অস্ব হাতে নিয়ে বিদেশী' শশুর 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। মনে রেখো, এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য । এখানে 
'্বেতাঙগদের কোনো স্থান নেই। 

কাজেও তাই! হল। রুখে দাঁড়ালেন ডঃ সোয়াকর্ণণ ডঃ হোত প্রমুখ 
ইন্দোনোশিয়ার নেতৃবৃন্দ। খবরদার! জাহাজ থেকে নামতেই দেব না কোন 
ওসন্দাজ বা বিদেশী সৈন্যকে । এ দেশ আমাদের। এখানে তোমাদের কোন স্থান 
নেই। দর হটো।* 

একইভাবে রুখে দাঁড়ালেন মহান বিশ্লবী হো চি 'িন। ইন্দোচীন 
আমাদের। গো হোম হোয়াইটস। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ 'বিদেয় হও। 

ফরাসী সরকার সেকথা শুনতে রাজা নন। তাঁদের বন্তব্য যুদ্ধের 
আগে ইন্দোচীন আমাদের দখলে ছিল, এখনো তাই থাকবে । হো চি মিন যা-ই 
বলুক না কেন, আমাদের অধিকার আমরা কোনরকমেই ছাড়তে রাজী নই। 

মাল্লকা, আর একবার প্রমাণিত হল যে, ভালবাসা 'দয়ে কোন দিনও 
সাম্রাজ্যবাদী চারত্র পালটানো যায় না। একমান্র সশস্ত্র বিগ্লবের দ্বারাই 
তা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সোঁদন আমাদের দেশের সাময়িক পান্রকায় ক মল্তব্য 
করা হয়েছিল তা তোমাকে পড়ে শোনাচচ্ছি ঃ 

“বেশি দিনের কথা নয়। নাংসী জার্মীনীদের রণোল্মাদনায় ভনত ও 
পড়োছিল। তারপর অপরের সহায়তায় বহু কম্টে সে আজ উঠে দাঁড়য়েছে। 
অপমান ও লাঞ্ছনার ধুলো এখনও হয়তো 'নিঃশেষে তার গা থেকে দূর হয়নি, 
পরাধীনতার দুঃসহতা এখনও তার ভুলে যাওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু উঠে 
দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই অপরকে শায়ত করার স্পৃহা তার মধ্যে মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছে। [ সাপ্তাহক দেশ ] 


জাতভাইদের আঁধকার সংপ্রাতাম্ভত করার জন্য প্স্তে ছুটে গেল 'ব্রাটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীর দল। এবং বলাই বাহূল্য যে, সঙ্গে ভাড়াটে ভারতীয় বাহনী। 
না, আমার কথা নয়। তাই লেখা রয়েছে সাময়িক পান্রকায়। পড়ে শোনাচ্ছি £ 

২৪শে অক্টোবর- সাইগনের সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীনে আনামীদের 
স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করবার জন্য মিন্রপক্ষের তৎপরতা পূর্ণ রূপ পাঁর- 
গ্রহ কাঁরয়াছে। 'ব্রাটশ এবং ভারতীয় সৈন্যদল আনামীদের বিরুদ্ধে ফরাসশী- 
দের সহিত সহযোগিতা করিতেছে ।' [ দেশ £ ৩০. ১০, ৪& ] 


* সোয়াকর্ণের প্রতি নেতাজীর নির্দেশ ছিলঃ 'মযান্তফৌজ গঠন কর। যত 
পার অস্ম সংগ্রহ কর। তারপর জাপান বা ওলল্দাজ যে পক্ষই জয়ী হোক না কেন, 
সময় বুঝে রুখে দাঁড়াও ।” পরবতাঁকালে সোয়াকর্ণ বার বার একথা স্বীকার করেছেন 
সকৃতজ্ঞ চিত্তে। বলেছেন--নেতাজশর শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা।, 
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পরবতা কালে এই ইন্দোটনকে যে ভাবে উত্তর ভিয়েতনাম, দাঁক্ষণ' 
ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস-_এই চারটি আলাদা রাম্ট্রে পারণত করা 
হয়েছিল এবং সবশেষে ভ্লাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স:সভ্য মাঁকন 
যুস্তরাষ্ট্র যে সেখানে কি বর্বরতার হীতহাস সাঁন্ট করেছিল, সে কাহনী তো 
তুমিও জানো। ্ 

আর জেনারেল আউঙ্গাসান ! কাঁমউীনস্টদের পরামশশে গোপনে ব্রিটিশের 
সঙ্গে হাত মালয়ে যিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করোছিলেন, বর্মার সেই 
বিদ্রোহ নায়কের কি হল ? 

কি আবার হবে! অপাঁরণত এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে পৃঁথবাঁকে বিচার 
করতে গেলে সচরাচর যা হয়ে থাকে, তাঁর বেলায়ও তাই হল । যতক্ষণ প্রয়োজন 
ছিল ততক্ষণই আদর, তারপর রেঙ্গুন পুনর্দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ- 
প্রভুদের অন্য চেহারা। আঁবিলম্বে তোমাদের এই বর্মা জাতীয় বাহনী ভেঙে 
দিতে হবে, আর সমস্ত অস্শস্ত জমা দিতে হবে আমার কাছে। 

শবদ্রোহশ নেতা অবাক! বন্দে ক! কই, এমন তো কোন কথা ছিল না! 
এদিকে আমাদের সেনাবাহনীর বেতন দেবার জন এক্ষুণি বিশ লক্ষ টাকা না 
দিলেই যে নয়! 

বিশ লক্ষ টাকা! 'ব্রীটশ কর্ণেল হোল্ডেন হেসেই খুন, হাজার দুয়েক 
টাকা পেলে যাঁদ খাঁশ হও তো দিতে পার। তার বোশ আর এক পয়সাও নয়। 
নেভার। 

কিছুটা সদয় ব্যবহার করলেন ব্রিটিশ বাঁহনীর সর্বময় কর্তা লর্ড 
মাউন্টব্যাটেন। চাও তো িলিটারীতে একটা ব্রিগোঁডয়ারের চাকার দিতে 
পারি। কি, রাজশী 

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ত্রিশ বছর বয়স্ক' বিদ্রোহী নেতা আউঙ্গসান। 
এই ফি বিশ্বাসের মূল্য? এই কি ব্রিটিশের প্রাতশ্রণতি রক্ষার নমুনা ? 
অকৃতজ্ঞ এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দল কবে বুঝবে যে, বর্মা এখন আর সে 
বর্মা নেই। সদ্য-ঘুম-ভাঙা এই বর্মাকে পদানত রাখার সাধ্য শু; ব্রিটিশ 
কৈন, কারোরই নেই। 

প্রত্যাশা মিথ্যে হয়ান। শেষ পর্যন্ত বর্মা থেকেও একদিন হাত গোটাতে 
হাল 'র্রাটশ-প্রভুদের। তবে আউঙ্গসান কল্তু আর বৌশাঁদন বাঁচেনান মাল্লকা। 
পরবতর্শকালে তানি যে একদিন আততায়ীর হাতে 'নহত হয়েছিলেন, সে 
কাঁহনী তো তুমিও জানো। যাক, চল্মে আবার আমরা ফিরে যাই সেই আগে- 
কার কাঁহন'তে। 


যুদ্ধ শেষ। তখনো সবার মনে সেই একই 'জিজ্ঞাসা-সুভাষ কোথায় ? 
ঘুম নেই বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের চোখে। আশ্চর্য, কোথায় যেতে পারে 
মানুষটা! কোথায় যাওয়া সম্ভব! গাম্ধীজশী কোথাও লুকিয়ে রাখেনাঁন 
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তো! নিশ্চয়ই তাই। নইলে অত জোরের সঙ্গে বার বার তিনি তাঁর বেচে 
থাকার কথা বলছেন কি করে ? 

গান্ধীজনী তখন স্বভাবত 'চাকৎসা নিকেতনে। তাইহোকু নাটকের দর্ঘ 
পনেরোঁিন বাদে (২রা সেপ্টেম্বর) হঠাং সেখানে বিরাট একদল পালিশ গিয়ে 
হাঁজর। শিগগীর ঘরে ফেল বাঁড়টাকে। খুব সাবধান। কিছুতেই যেন 
পালাতে না পারে। যেমন করে হোক গয়লা নম্বর যুদ্ধাপরাধ সুভাষ বোসকে 
এবাধ ফাঁসকাঠে ঝোলাতেই হবে। 

কোর্থায় সুভাষ বস আর কোথায় বা কি! দেখা গেল সব ফাঁকা। 

ইতিমধ্যে অন্যান্য যম্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা শুর্‌ হয়েছে 'বাভন্ল 
স্থানে। বিচার করবেন বিজয়ী পক্ষ। পরাজত পক্ষের সেখানে কোন বন্তব্য 
নেই। কোন ভূমিকাও নেই। কারণ--তারা পরাজিত। 

যুদ্ধ শেষে এ ধবনেব বিচাব-ব্যবস্থা এর আগে কোনাঁদনও দেখা যয়ানি। 
কন্তু এবাব সব িছ'ই আলাদা । তাই ঠিক হয়েছে, একটা আল্তজরাতিক 
সামাবক আদালত গঠন করে পরাজত জার্মানদের বিচার কবা হবে নুবেম- 
বার্গে। জাপানীদেররটোকিওতে। আর আজাদী বাহনীর-ঁদল্লীতে। 


জার্মানদেব মধ্যে আসামীব তালিকায় রয়েছেন মার্শাল গোয়োবং, 
বৈদোশক মন্ত্রী রিবেনস্রুপ, ফিজ্ড-মার্শাল কাইটেল, ফ্র্যাঙক, ফ্রিক, রোজেল- 
বার্গ, সোকেল, জে।ডল প্রমুখ চব্বিশজন নাৎসাী নায়ক। 


টোকিওতে প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী জেনাবেল তোজো, জেনারেল মাসাহ।বু 
হোমা প্রমুখ আটাশজন। তবে টোকিওর বিচার-ব্যবস্থা একটু অন্য ধবনেব। 
আসল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে লোকদেখানো ভাবে সেখানে 'িচাবক 
নর্বাচিত কবা হয়েছে ভারতসহ মোট এগারোটি দেশ থেকে । ভারত থেকে 
নর্বাচত হয়েছেন প্রখ্যাত 'বিচারপাঁত ডঃ রাধাবনোদ পাল। 


আজাদ-হিন্দু ফৌজের বিচাব হবে 'দল্লীর লালকেল্লাতে। 'আসানীৎ 
সংখ্যা প্রথম কিস্তিতে মোট তিনজন। মেজর জেনারেল শাহনওযাজ খান 
কর্ণেল সেইগল এবং মেজর ধাীলন। অপরাধ- সম্াটের বিরদ্ধে যুদ্ধ, নব- 
হত্যা এবং নরহত্যায় সহায়তা করা। 

শুধু শাহনওয়াজ খান, সেইগল বা ধাঁলন নন, হীতিমধ্যে আবো হাজার 
হাজার আজাদী সৌনক বন্দী হয়েছে বিজয়ী পক্ষের হাতে। ১৩ই আগস্ট 
[সিঙ্গাপুরে বন্দী হয়েছেন মেজর জেনারেল কিয়ানী। ২৬শে আগস্ট জেনা- 
রেল ভোঁসলে- ব্যা্ককে। 

মেজর জেনারেল চ্যাটাজাঁ, আবিদ হাসান, প্রীতম সিং এবং গুলজাবা 
সিংহ্যানয়ে। দেবনাথ দাস বন্দী হয়েছেন আরো অনেক পরে সেই 
হ্যানয়েই। আয়াব সাহেব এবং কর্ণেস হবিবুর রহমান-টোিওতে। তারপব 
একে একে সবাইকে নিয়ে আসা' হয়েছে "দিল্লীর লালকেল্লাতে। 

ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর তিনশো মেয়েরও ঠাঁই হয়েছে সেই লালকেল্লাতে। 
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সম্মাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধে সবাই তারা অপরাধণ। সবাইকে চরম দণ্ড মাথা 
পেতে নিতে হবে৷ বিচারকের আদেশে । এখন শুধু তার জন্য অপেক্ষা মান্ন। 
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পৃথিবীতে এমন কোন শান্ত নেই. যা ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখতে 
পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। আচরেই হবে। 


সুভাষের কথা । ঠিক এই কথাগুলোই সুভাষ শুসাদন (১৫ই আগস্ট) 
বলেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নেবার কালে। 

তাই হয়নি কি? অক্ষরে অক্ষরে কি মিলে যয়ান সুভাষের এই কথা- 
গুলো 

অবশ্য সুভাষ নিজে দিল্লী যেতে পারেনান একথা সত, কিন্তু দিল্লী 
যাবার সমস্ত পথই কি সোঁদন তান উন্মুক্ত করে দেনাঁন ভারতবাসীর কাছে ? 

আর শুধু ক দিল্লী! এশিয়ার বহু পরাধীন জাতির উপর থেকেই দি 
সৌদন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্‌ঢ়মূষ্টি আলগা' হয়ে যয়ান সুভাষের সেই অনু- 
সত নীতির ফলে ? 

মল্লিকা, আজ আমরা স্বাধীন, এবং এ স্বাধীনতা নাকি অ'মরা অঙ্জন 
করেছি সম্পূর্ণ আহংস পন্থায়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং বিনা রন্তপাতে। 

কথাটা ি ঠিক; ঠিক হলে বলার কিছ 'ছল না। আপাত্তরও কোন 
প্রন ছিল না। কিন্তু সাত্যই ক তাই লেখা রয়েছে সোঁদনের ইতিহাসের 
পাতায় 2 

অবশ্য একথা ঠিক যে, এ স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত আমরা সংগ্রামের বান- 
ময়ে পাইনি, পেয়েছি আপস-আলোচনার মাধ্যমে । এ লাপারে ইংরেজ দাতা, 
আমরা গ্রহীতা মান্র। গ্রহীতা হিসাবে আতর" আমরা স্াবধেমত যা-ই ব্যাখ্যা 
করিনে কেন, দাতা হিসেবে এ ব্যাপারে অদের বন্তব্যেরও একটা মূল্য রয়েছে 
বৈকি। 

ইংরেজ চাঁরন্রের মস্তবড় একটা গ্‌ণ এই যে, যুদ্ধ শেষে শত্রুর সঙ্গে করমর্দন 
করতেও তাদের বাধে না। দেখা যাক, তাদের ক বন্তব্য এ সম্বন্ধে। আম 
ঘটনাগুলো পরপর বলে যাচ্ছি, তারপর কোন্টা সত্য, কোন্টা বাস্তব সে 
বিচারের ভার তোমার উপর। 

সৈনানায়কদের মধ্যে মেজর জেনারেল শাহনওয়:জ খান, কর্ণেল সেইগল 


গ্রেপ্তারের পূর্বে দেবনাথ দাস সতর্কতা হিসেবে নেতাজণর হেড-কোয়ার্ার্সে 
ব্যবহৃত সেই জাতীয় পতাকাট হো চি মিন হেড-কোয়ার্টাসের প্রিন্স সফানোভং- 
এর কাছে গচ্ছিত রাখেন। ১৯৪৮ সালে ভিয়েতনাম থেকে একটি প্রাতনিধিদল 
ভারতবর্ষে মৈত্রণ সফরে আসেন। সঞ্জো নিয়ে আসেন সেই. জাতীয় পতাকাটি। 
তাঁরাই তখন আবার সেই পতাকাটি তুলে দেন দেবনাথ দাসের হাতে। 


৫৫ 


এবং মেজর ধীলনের বিচারের কথা তোমাকে আগেই বলোছ। এঁতহাসিক 
সেই বিচারের 'দিন ধার্য হয়েছে ৫ই নভেম্বর। ১৯৪৫ সালের ৫&ই নভেম্বর । 


[বিচার ! 

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা' ভারতবর্ষ । কিসের বিচার! 

এ যে অভাবনীয়! অকল্পনীয়! চিন্তাই যে করা যায়' না। 

এতকাল 'ব্রাটশ এবং তাদের বম্ধৃদের মূখ থেকে কত কথাই না তারা 
শুনেছিল সুভাষের বিরুদ্ধে। সুভাষ ভ্রাম্ত। সুভাষ দেশের শত্র_এমনি 
কত কথা! সেই সুভাষ যে সবার অলক্ষ্যে এক নতুন মহাভারত সাম্টর 
তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তা কে জানত! 
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বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই শুরু হল তীর প্রাতীক্রয়া। এ হয় না। 
হতে পারে না। আজাদী সৌনিক জাতীয় বীর। তাদের সাজা দিলে কিছুতেই 
আমরা মুখ বুজে থাকব না। এই আমাদের শেষ কথা । 

ওঁদকে সুভাষের কথাই ঠিক হল। রেঙ্গুনে আগত ব্রিটিশ-ভারতীয় 
বাহনীর মধ্যেও তখন সেই একই প্রশ্ন। 

ইতিমধ্যে হাজার হাজার আজাদী সৈনিক বন্দী হয়েছে তাদের হাতে। 
ওরা কারা? কেনই বা ওরা লড়াই করোছল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে? 
ওদের নেতাই বাকে? 

উত্তর পেতে দেরী হয়নি। ওরা তাদের মত ভাড়াটে সৈনিক নয়, আজাদী 
সৈনিক। নেতাজী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ওরা লড়াই করোছিল দেশের 
আজাদীর জন্য। দেশের মুন্তর জন্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য। 

হিউ টয়-এর ভাষায় £ ধারে ধারে তাদের মধ্যে সম্প্রণীতর ভাব গড়ে 
উঠল। এড়াবার কোন উপায় ছিল না। এর ফলে ভারতাঁয় 'সপাহণীদের মধ্যে 
রাজনোৌতিক চেতনার উন্মেষ হল, যা তাদের কোনাঁদনই ছিল না। তাদের 
ধারণা হল--আই. এন. এ. নিপীড়ত বীরের দল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
আতাঁথবংসল এবং ইদানীং পুরোপ্যীরভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন 
বেসামারিক ভারতীয়দের কাছে' বসে তারা সাগ্রহে শুনত আজাদ 'হন্দ সরকার 
ও সুভাষচন্দ্র মীল্দিসভার গোরব-গাথা। 
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মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে মোট দশ হাজার আজাদী বন্দীকে নিয়ে 
আসা হল ভারতবর্ষে । রাখা হল লালকেল্লা এবং 'বাভন্ন বন্দীশানবাসে। ফল 
হল মারাত্মক। সামারক তথ্য হিসেবে এতাঁদন চেপে রাখা হলেও কিছুই আর 
তখন গোপন রইল না ভারতবাসীর কাছে। 

দেখতে দেখতে ঝড় উঠল ভারতবর্ষ জুড়ে। দুরন্ত ঝড়। 

পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে সর্বত্র এক বর-জয় হিন্দ! নেতাজী 'জন্দাবাদ ! 
হিন্দু-মুসলমান শখ-্রীষ্টান_সবার কণ্ঠে এক দাবী-আজাদশ সৌনকদের 
বিচার করা চলবে না। এ আমরা সইব না। 

সে দাবী আরো জোরদার করে তুলল জার্মানী থেকে আগত আজাদী 
বন্দীর দল। কাউকে বিচার করা চলবে না। এ বিচার আমরা মাঁননে, মানব 
না। 

বাভন্ন সেনানিবাসগুলোতেও সেই একই চণ্চলতা। আজাদী সোনিকরা 
আমাদের ভাই। আমাদের আত্মীয়। ওদের সাজা দিনে আমরা তা মেনে নিতে 
পারব না। কভি নোহ। 

“ভারতবর্ষে আই. এন. এ-কে কেন্দ্র করে যে গণদাবী মাথা তুলে দাঁড়াল, 
ভূতিশীল হয়ে পড়ল । 
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'র্রটিশ ভারতীয় বাহন যে সোদন আই. এন. এ.-র প্রাত কতখাঁন 
সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল, তার সামান্য দ্যাট নিদর্শন আমি তুলে ধরছি 
মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান এবং কর্ণেল সেইগলের ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা৷ 
থেকে। 

কলকাতা থেকে একটি রিজার্ভ কামরায় সোঁদন মেজর জেনারেল 
শাহনওয়াজ খানকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দিল্লীতে । বাইরে 
বোর্ড ঝূলছে--প্রবেশ নিষেধ, সাংঘাতিক বন্দী যাচ্ছে। ভেতরে উমীগান- 
সহ একদল গোর্খা সৈনিক এবং তাদের সুবেদার। সবাই তটস্থ। একট, 
নড়লেই অমনি টমীগান। 

পরদিন আস্তে আস্তে সুবেদার সাহেব জানতে চাইলেন সব কিছু। কি 
ব্যাপার? কেন তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে সরকার বাহাদুর ঃ কি 
অপরাধ তোমার ? 


২৫৭ 
স'ভাষ য়)--১৭ 


গুনতে শুনতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সুবেদার সাহেব। তার" 
পর! তারপর শাহনওয়াজ খান সাহেবের মুখ থেকেই শুনে নাও? 

'সব কথা শোনার পরে সুবেদারের মনের গাঁতি পালটে গেল। তানি তাঁর 
সৈন্যদের বন্দুক থেকে গুলী বের করে নিতে আদেশ দিলেন এবং আগের 
দনের রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলেন।! 

এর চাইতেও মারাত্মক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন কর্ণেল সেইগল। 

'বর্মার আলামাও নামক স্থানে বন্দী হবার পরে আমাকে একটা ট্রাকে 
করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাহারায় ছিল দুজন ব্রিটিশ এন. সি, ও একজন 
পাঞ্জাবী মুসাঁলম নায়েক এবং ১২শ ফ্রুণ্টিয়ার ফোর্স রোজমেণ্টের চারজন 
গিপাহশী। যেতে যেতে মুসাঁলম নায়েকটি সব কথাই জেনে নিল আমার কাছ 
থেকে। বিশেষ করে সে যখন শুনল যে, আমারই একজন ব্যাটেলিয়ান কম্যা- 
শ্ডার বাণ্টা সং এককালে তারও ট্রেনার ছিল, তখন সে এক অন্ভুত প্রস্তাব 
করল আমার কাছে। বলল- আমার নির্দেশ পেলে এই মুহূর্তে সে এ দুজন 
ব্রিটিশ এন, সি. ও.কে হত্যা করে সিপাহীদের নিয়ে আই. এন. এতে যোগ 
'দিতে প্রস্তৃত। আম সম্মাত দিইনি। কারণ, তখন আর তার কোন সার্থকতা 
ছল না;: 
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পাঁরাম্থাতর আরো অবনাতি ঘটল নালগঞ্জ মিলিটারী ব্যারাকে গলা 
চালানোর সংবাদে। ্‌ 

প্রায় এক হাজার বন্দী আজাদী সোনককে তখন রাখা হয়োছল 
কলকাতার 'নিকটবতরণ নীলগঞ্জ ব্যারাকে। 

২৫শে সেপ্টেম্বর তাদের মধ্যে পাঁচজনকে হত্যা করা হল পৈশাচিকভাবে। 
আহত হল আরো অনেক বেশি। 

বক্ষোভের যে স্ফুলিঙ্গ এতাঁদন এখানে-ওখানে টিমাঁটম করে জব ছিল, 
দেখতে দেখতে এবার যেন তা দপ্‌ করে জবলে উঠল। 

শদুর; হল এখানে-ওখানে সেনা বিদ্রোহ আর ধর্মঘট। সেই সঙ্গে ডাক 
ও তার বিভাগ এবং বৈমানিক ধর্মঘট। এমন কি চিরদিনের রাজভন্ত বলে 
পারচিত দেরাদুনের গোর্খা মাঁলটারী বাহনী পর্যন্ত একাঁদন বিদ্রোহ করে 
বসল সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। নেতাজা জিন্দাবাদ! আংরেজ দূর হটো ! 

কি লাভ এ বিদেশশ সরকারের জন্য প্রাণপাত করে! আজ সারা দেশে 
আজাদী সৈনিকের তুলনায় তাদের মর্যাদা কতটুকু? দেশবাসী তো' দূরের 


২৮ 


কথা, অকৃতজ্ঞ ইংরেজ সরকারই কি তাদের এই রন্তদানের জন্য এতটুকু মূল্য 
শদয়েছে কোনাঁদন ? 

সংখ্যার দক থেকে শতকরা পণ্চাত্তর জন হওয়া সত্তেও জাপানের আত্ম- 
সমর্পণের পরে যে বিজয়-উৎসব পালিত হয়োছল, সেখানে একজন কালা 
আদমাকেও তারা প্রবেশাঁধকার দয়োছল 'কি ? লন্ডনের হইয়কর্শায়ার পোস্ট 
'গান্রকার ভাষায় £ 
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তাহলে কেন তারা প্রাণ দেবে অকৃতজ্ঞ এ বিদেশন সরকারের জন্য ? না, 
আর নয়। লড়াই যাঁদ করতে হয় তো আজাদীর জন্যই এখন থেকে তারা লড়াই 

সেদিনের সেই আঁঞ্নগর্ভ পাঁরাস্থাঁত লক্ষ্য করে 'বালাত পান্নুকা 'লণ্ডন 
অবজারভার-এ ক মন্তব্য করা হয়েছিল তার দিকে একবার চোখ বূলিয়ে 
নাও £ ্ 
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ওদকে সুভাষের ভাঁবষ্যৎং-বাণীই সত্য হয়েছে। 

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের মাল্পসভায় অনেক পারবর্তন ঘটেছে। নর্বাচনে 
এতাঁদনকার রক্ষণশীল দলের ভরাডুবি হয়েছে। ক্ষমতায় এসেছে শ্রীমকদল। 
চার্টলের পারিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের মিঃ এট্লী। 

সেখানেও সেই একই ভাবনা । যুদ্ধে জয়লাভ করলেও অর্থনোতিক দিক 
থেকে ইংল্যান্ড এখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তার উপর ভারতবর্ষের 
বর্তমান পাঁরাস্থিতি। এতকাল সাম্রাজ্য রক্ষার সবচাইতে বড় হাঁতয়ার ছিল 
ভারতীয় সেনাবাহনী। তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে কোনাঁদন কোন প্রশ্নই 
ওঠোন। 

ণকল্তু সুভাষ বোস ও তাঁর আই. এন. এ.কে কেন্দ্রে করে তাদের এত- 
দনকার বিশ্বস্ততার মধ্যে আজ যে একটা বিরাট ফাটলের সাঁন্ট হয়েছে, সে 
সত্যকে কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। 

এর পরেও সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহনীর উপর আর 
নিভ'র করা চলে কি? 


২৫৬০) 


প্রধানমন্মী এটলী, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, প্রধান সেনাপাঁত স্যার 
আঁকনলেকের মধ্যে ঘন ঘন বার্তা-ীবনিময়ও শুরু হয়েছে এই নিয়ে। ভারত- 
বর্ষে বিস্ফোরণ আঁনবার্ধ। সে' পারাঁস্থাততে সেনাবাহনীর উপর নিরব; 
করাটা ঠিক হবে কি? তাদের বি*বাস করা চলে কি? 


কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সামনে তার 
না আছে কোন 'নার্দস্ট কর্মসূচী, না নতুন কোন পারিকজ্পনা। 

সাঁত্য বলতে কি, আগস্ট-আন্দোলনে হিংসাত্বক আচরণের জন্য জন- 
সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানকে কথায় কথায় নিন্দে করা, আর কারণে-অকারণে 
মৃসালম লশীগ-প্রধান জিন্নাকে তোষণ করা ছাড়া তখনো পর্যন্ত কংগ্রেস এমন 
কছুই করোন, যা উল্লেখ করার মত। 

অধ্না সবচাইতে বড় প্রশ্ন_নিরবাচন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল শিগগীরই 
নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছেন। তারপরই নাক 'বাঁভন্ন রাজনোতিক দল 
ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিবেচিত হবে ভারত- 
বর্ষের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন । 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী এট্লীও সেই সাঁদচ্ছার কথা 
ঘোষণা করেছেন 'ব. 'ব. সি. থেকে। 

কি করা যায় এখন! সামনেই নির্বাচন, অথচ ১৯৪২ সালের পর থেকে 
জনসংযোগ বলতে কিছুই নেই। কি করা উচিত এ পরিপ্রেক্ষিতে ? 

বাঁচিয়ে দিল আই. এন. এ.। বন্দী-মুন্তর দাবীতে সারা ভারতবর্ষ 
তখন উত্তাল। আকাল দল, 'হিন্দ্‌ মহাসভা, এমনাঁক মুসালম লীগের কণ্ঠে 
পর্য্ত সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই একই দাবী । আই. এন. এ. বন্দীদের বিচার 
করা চলবে না। তাদের সাজা দিলে ভারতবাসী তা মেনে নেবে না। 

পারাস্থাত লক্ষ্য করে নিজের প্রয়োজনেই এবার এাঁগয়ে গেল কংগ্রেস। 
এ জনমতকে উপেক্ষা করলে আর কোনাঁদনই দলের মধ্যে সংহাতি' রক্ষা করা যাবে 
না। সুতরাং এ সুযোগ কোনরকমেই পাঁরত্যাগ করা চলবে না। 

সুবিধাও রয়েছে। বন্দীদের তিনজন তন সম্প্রদায়ভূত্ত। শাহনওয়াজ 
খান মুসলমান। সেইগল হিন্দু। ধঈলন শিখ। নতুন করে জনসংযোগ করতে, 
হলে এর চাইতে ভাল ইস্য আর ক হতে পারে ? 
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প্রায় একই বন্তব্য অপর ব্রিটিশ মুখপাত্র ?হউ টয়-এর | 

'ভারতবর্ষে কংগ্রেসের হাতে আই. এন. এ. হয়ে দাঁড়াল মোক্ষম একাঁট 
রাজনোতিক অন্দ্র। এই অস্ব্র হাতে পেয়ে কংগ্নেস স্বভাবতই এক ব্যাপক চাণল্য, 
সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে গেল জনসাধারণের মধ্যে। তাও এমন একটা সময়ে, 
যখন ভারতীয় সেনাবাহনীকে কাজে লাগানোর মত সাহস সরকারের নাও 
থাকতে পারে।” 
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২০শে তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল সর্ধপ্রথম এক বিবৃতি প্রচার করলেন 
এ সম্পকে ঃ 

'বর্তমানে আজাদ হিন্দ ফৌজের আফসার এবং সৈন্যদের বিরাট একাঁট 
অংশ বন্দী-জীবন যাপন করছে এবং তাদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক লোককে 
'অন্ততঃ ফাঁস দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে যাঁদ সাধারণ বিদ্রোহণর মত 
ব্যবহার করা হয়, তাহলে অত্যন্ত গরুতর রকমের ভূল করা হবে এবং তার ফল 
হবে সুদূরপ্রসারী । তাদের দণ্ডিত করব অর্থ হবে সমগ্র ভারতবাসপকে 
দণ্ডিত করা ।, 

মল্লকা, সেই জওহরলাল, 'যাঁন মাত্র কয়েকাদন আগে এই বল আঁভমত 
প্রকাশ করোছিলেন যে, সুভাষের প্রাত যুদ্ধাপরাধনর ন্যায় ব্যবহার করা উঁচত। 
তাই হয় মল্লকা। তাই নিয়ম। জাগ্রত জনমতেব বিরৃদ্ধে যাওয়ার 
অর্থই হল জনমানস থেকে নিশ্চিহু হয়ে যাওয়া। কোন রাজনোতিক নেতার 
পক্ষে সেটা যে নিছক আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

এ-প্রসঙ্জে সোদনের বিখ্যাত সরকারী ভাষ্যকার ফিলিপ মেশনকে বরং 
এবার অনুসরণ করি। 

“কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পারস্থাতি পালটে গেল। স্বদেশী ভাবের 
জোয়ারে আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা বলে অভিনান্দিত 
করা হল। নিজের ভাবষ্যতের কথা ভাবেন এমন কোন রাজনৈতিক নেতাই 
গনজেকে দূরে সাঁরয়ে রাখতে পারলেন না। সবাই ছুটে এলেন নিপীঁড়ত 
বীরদের উদ্ধার করতে । আই. এন. এ বন্দীদের সাহায্যে তহবিল খোলা হল 
এবং আই. এন. এ. পতাকা দিবস পাঁলত হল।, 
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গঠিত হল আই. এন, এ. ডিফেন্ন কামটি। নদণানংখ্যা মোট ছজন। 
ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজ;, জওহরলাল নেহরদ তেজবাহাদ*র সপ্র 
রঘুনন্দন শরণ এবং আসফ আলা। 

কিন্তু আঁহংসা! কংগ্রেস আঁহংস নীতিতে আস্থাবান। আহংসাই 
তাদের সংগ্রামের একমাত্র হাতিযার। তাদের পক্ষে আই' এন. এ-কে সমর্থন 
করা কি করে সম্ভব! তার পেছনে য্যস্তিই বা কোথায় ? 
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শেষ পর্য্ত তারও একটা সহজ লমাধান পাওয়া গেল। পথ 
আলাদা হলেও লক্ষ্য দুপক্ষেরই এক, এবং একই ব্রত সাধনের জন্য তাদের 
লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে।...15 ০৮০৫ ৮93 005 99078 8৪ 0186 01 019 
(0006:555 16591) 2100. 105 9982089 505 10 008 59106 021055. 

সৌঁদক থেকে আই. এন. এ.র সংগ্রাম ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতার সংগ্রাম ॥ 
সৃতরাং কাঁমাট আশা করে যে, বন্দীদের প্রাত স্হীবচার করা হবে। অন্যথায় 
ভারতবাসশর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর হবে। 

এমন কি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর কণ্ঠেও সোঁদন সভাষের 
কথারই প্রাতিধ্বানি £ 


সহয়তা নেওয়াটা নতুন কিছু নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও ষে 
তাই করবে, তাতে আর বিচিত্র কি! 

1) 811 16590010 ঠ51765 0১6 70210 0৬61: 108001015 10955 80026 
0105196 10610 10 1069 (18610 000৮ (01 06 1076167 ০016. 
১০০54510106 853 20151622019 15969 10. 12019) 0801065 1 099. 
[58000 11] 796 0011890. 00 59810 £09160 18619. 


আজ ১৯৭৪ সালের প্রান্তে দাঁড়য়ে সোঁদনকার ভারতবর্ষের কথা তু 
চিন্তাও করতে পারবে না মল্লিকা । ঠিক যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। শুধু 
1বস্ফোরণের অপেক্ষা মান্ু। 

হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ, সবাই ষেন তখন একাত্ম হয়ে গেছে একটি 
মান্র দাবী নিয়ে। আজাদী সোনকদের বিচার করা চলবে না। এ আমরা সইঝ 
লা। 

সেদিনকার ভারতবর্ষের সুন্দর একটি ছবি তুম পাবে জওহরলালের 
কয়েকাট কথার মধ্যে। 

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল এ তিনজন 
অফিসার এবং আই. এন. এ.। অন্যান্য সব সমস্যা চাপা পড়ে গেল। ইংল্যান্ড 
ভার্সাস ভারত- এটাই যেন বিচারের মধ্য দিয়ে প্রাধান্য পেল । প্রকৃতপক্ষে 
শুধু আদালত-কক্ষের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ রইল না। তার পাঁরবর্তে হয়ে 
দাঁড়াল-_-ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে শাসকমণ্ডলীর লড়াই।' 

সাঁত্যই তাই মাল্লকা। একাঁট জীবন আ'র তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস যেন 
আগুন জবাদয়ে দিল প্রাতাঁট মানুষের বুকে। 

সুভাষ ফিরে আসেননি একথা সত্য, কিন্তু সর্বঘই যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন 
উপস্থিতি বিরাজমান। তাঁকে অস্বীকার করার সাধ্য কোথায় ? 

আর শুধু কি ভারতবর্ষ? কি ওয়াশিংটন, কি 'বিলেতের লর্ডস সভা, 
কি পাঁলয়ামেপ্ট, কি ভাইসরয় প্রাসাদ, কি লালকেল্লা-সর্বঘই যেন সুভাষ ॥ 
সব কিছুই যেন চলেছে সুভাষকে কেন্দ্র করে। 


২৬২ ). 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্লীর ভাবনা $ ভারতবর্ষে আজ আমরা আগ্নেয়- 
গারর উপর বসে আছ। 
“5 ৮9:59:08 ০00 025 10০ ০৫ 1008 010801 


কখন যে বিস্ফোরণ ঘটবে কে জানে! সেই আঁনবার্ধ দূর্যোগকে এড়ানোর 
উপায় কি? 


একই ভাবনা বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল 
আঁকনলেকের মনে। নূভাষ বোস হেরেও জিতে গেল। আজ তাকে কেন্দু 
করে ভারতবর্ষে যে ঝড় উঠেছে, তার শেষ কোথায় ? 


সবচাইতে বোঁশ ভাবনা ইস্টার্ণ কম্যাণ্ডের প্রধান সেনানায়ক জেনারেল 
টুকারের। সেনাবাহনীতে বিদ্রোহ আনিবার্ধ। খবর পাওয়া গেছে, রয়েল 
ইশ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বৈমানকগণ আজাদ হিন্দ: ফৌজের মামলা পাঁর- 
চালনার জন্য প্রকাশ্যেই প্রচুর টাকা তুলে দিয়েছে কংগ্রেসের হাতে। বোঝা 
যায় যে, এটা ভাবিষ্যতের সূচনা মান্। এভাবে গোটা সেনাবাহনীই ষে আই. 
এন. এ.র সমর্থনে তাদের পেছনে দাঁড়াবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। 

693 91817000106 207 002 10001:6... 0206 [& থা আ৪$ 
17591901006 00 00101919 00৬70 019 11019 60160 0৫ (198 [10191 
নে), 

মাঁক্ন সেনাপাঁত ম্যাক আর্থারের ভাবনা অন্যরকম। সুভাষ বোস 
এবারও পাীলয়েছে। আবার যাঁদ কোনাঁদন সে ফিরে আসে তাহলে গোটা 
এশিয়াই সোঁদিন আমাদের হারাতে হবে। 

এ79 1589 9291 8509150) 16500101793 01881)018 13038 ০001)99 
9£91) 99 11] 10056 0018 01 4১919. 

আর ভারতবর্ষের তো কথাই নেই। এ যেন আর এক ভারতবর্ষ। চেনাই 
যায় না। 

প্রাতটি মানুষের ভাবনা-চন্তা' দেহ-মন সব কিছু যেন অচ্ছন্ন হয়ে আছে 
একটি মান্ন প্রশ্নে। 

সুভাষ কোথায় ! তুমি কি আর ফিরে আসবে না সুভাষ! আর মামলার 
ফলাফল কি হবে? ওরা কি ফাঁস দেবে গুদের তিনজনকে! না' কি গলা 
করে হত্যা করবে ? 

এমন ক যে সরোজনী নাইড়ু কিছাঁদন আগেও 'হিংসাত্মক কার্ষের জন্য 
আগস্ট-আন্দোলনকারাদের উদ্দেশে ঘৃণা প্রকাশ করোছলেন তাঁর মুখেও তখন 
অন্য বথা। | 

সুভাষ; ছেলে তো নয়, যেন জবহলন্ত তরবার। আর আমাকে যাঁদ 
1তনাট সন্তান বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি বেছে নেব 
শাহনওয়াজ, সেইগল আর ধীলনকে। 
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আর গান্ধীজী! হরিজন পান্রকার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূ্তভাবেই তিনি 
দেশবাসীকে জানয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্তরের কথা । আই. এন. এ.র সম্মো- 


হনের মায়াজালে আমরা সবাই সম্মোণহত হয়ে গিয়োছ। 47126 12510001092 
01 1005 1. . 4, 11095 0890 15 5091] 900 95. 


সোঁদনকার সেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষকে খুজে পাওয়া যাবে কংগ্রেসের 
ইতিহাস-রচাঁয়তা ডঃ পষ্রীভি সাঁতারামাইয়ার কয়েকটি কথার মধ্যে £ 

“আই. এন. এর বন্দীরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও মেঘাব্ত করে 
ফেলেছে এবং মনে হচ্ছে, গোটা কংগ্রেসকেই যেন তারা সয্রহণের মত ঢেকে 
দয়েছে। বিদেশে তাদের এই সংগ্রাম, স্বদেশে আমরা আঁহংস পন্থায় যেটুকু 
পেয়েছি, তাকে যেন একেবারেই নিষ্প্রভ করে দিয়েছে । 

,,0561910900/60 1116 7890765 ০01 11260101021 169.0615. 1 
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আর আসামী-পক্ষের প্রধান আইনজশীবী বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই 
দেশাইয়ের তো কথাই নেই। দেহ' অসংস্থ। খুবই অসংস্থ। তবু ডান্তারের 
নিষেধ অমান্য করে রাত-দিন 'তাঁন ডুবে রয়েছেন আই. এন. এ-র বা 
ফাইল ও নথাীপত্রের মধ্যে। 

কত দলিল। সভাষের নিজের হাতে লেখা কত চিঠিপন্র। কত বিশেষ 
হুকুমনামা'। কত ছাঁবি। 

একট? একট; করে কোথায় তঁদিয়ে যান শ্রীষদন্ত দেশাই। ডুবে যান 
অশ্রঃসজল করুণ মধুর এক হাতিহাসের মধ্যে। 

সুভাষ! সুভাষ | সৃভাষ! তুমি কি সেই সুভাষ, যাকে আমি একাঁদন 
ভুল বুঝেছিলাম ! দলে পড়ে লোকের কথা শুনে তোমার নিন্দে করোছলাম ! 

আজ আমার চোখের পর্দা সরে গেছে। তাই আজ তোমাকে দেখাঁছি এক 
সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, আজল্ম বাস্তববাদী, খাঁষ-দৃম্টিসম্পল্ল এক আদর্শবাদী 
মহানায়করূপে। বিপ্লবের হীতহাসে তুমি শুধু একজন স্বাশ্নিক শিল্পীই 
নও, শ্র্টাও বটে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইীতিহাসে সঙ্জাঁতমখর 
'আলোকস্তম্ভের মতই তুমি নেতাজীরূপে বে'চে থাকবে চিরকাল। 
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কাঁমউনিস্ট পার্ট অবশ্য এসব সস্তা উচ্ছৰসের মধ্যে নেই। পার্ট 
সেকেটারী পি. সি. যোশী আগেই সেকথা জানিয়ে 'দয়েছেন স্পন্ট ভাষায়। 
সুভাষ বোস' অক্ষশান্তর সমর্থনের আশায় বাইরে গিয়োছল। এই আকাশ- 
কুসুম ক্পনায় অবশ্য খুব কম লোকই বশ*বাস করত যে, ফ্যাঁসস্টদের দ্বারা 
'আমাদেব কোনরকম সাহায্য হওয়া সম্ভব। সুভাষ বোসের এই প্রচেষ্টা সার্থক 
হলে লাভ হত এই যে, ভারতবর্ষ ব্রীটশের হাত থেকে জাপানের হাতে চলে 
যেত। 

03099 ৮0 06 01 17019 0 56072 (115 5010000 0৫ 118 
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নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ মাল্লকা। ভাবছ-কেন কাঁমউীনিস্ট 
পার্টর এই বিপরীত মানাসকতা ? কেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামেব 
প্রশ্নে বার বার তাদের এই দ্বিধাজাঁড়ত পদক্ষেপ? উল্লেখযোগ্য যে, কি 
অসহযোগ আন্দোঙ্গন, কি আগস্ট-আন্দোলন- কোনটাতেই তারা অংশ গ্রহণ 
করোনি সা্রিয়ভাবে। 'কি এর কারণ? 

উত্তরে শ্রীঅমলেন্দু ঘোষের বহ?-আলোচিত গ্রন্থ 'মারকসবাদই শেষ কথা 
নয়' থেকে কয়েকটি লাইন আম তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। তারপর বশবাস 
করা বা না করা তোমার ইচ্ছে ঃ 

'জার-এর আমলের রাশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ছল। ওখানকার কমিডীনস্ট 
পাঁটকে তাই কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হয়নি। 
সরকার প্রীতষ্ঠা করেছেন তাঁরা । তাঁদের কাছ থেকে তাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
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কোন পাঠ নিতে পারেননি আমাদের দেশের কমিউনিস্টগণ। অনেকের মতে 
হয়তো এ কারণেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে 
কোনসময়েই খুব একটা' গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়নি। [পৃঃ ১২৯] 


৫&ই নভেম্বর, ১১৪৫ সাল। 

সারা ভারতের দৃষ্টি সোঁদন লালকেল্লার দিকে । আজ লালকেল্লায় আজাদণী 
বাহিনীর 'তন বার সেনানায়ক শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল সেইগল ও. মেজর' 
ধশলনের বিচার শুরু। সেই লালকেকল্লায়, যেখানে একদিন তাঁরা বিজয় উৎসব 
পালন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন ব্রিটিশ শীন্তকে পরাজিত করে। ধূর্ত ব্রিটিশ 
তাই তাঁদের বিচারের আয়োজন করেছে সেই লালকেল্লাতে। 'বিচার করবে 'বিজয়+' 
শান্তর প্রতীক হিসেবে ব্রিটিশ নিজে। 

এদিকে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের ডাকে একই দিনে পালিত 
হচ্ছে আই. এন. এ. দিবস। সরবত সভা-সমাতি। সবন্্ বিক্ষোভ। এ বিচার 
অন্যায়। আজাদণী বন্দীদের সাজা' দিলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত গুরুতর, 
এবং তার জন্য দায় হবে 'ব্রাটশ সরকার। 

ওঁদকে লগন আসন্ন । এবার বন্দীদের নিয়ে আসা হবে বিচারসভায়। 
শুর্তেই জনৈক ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এক প্রস্থ হাতাহাঁত হয়ে গেল 
ধশালনের। 

ঘটনার সূত্রপাত 'জয় হিন্দ, এবং নেতাজী 'জিন্দাবাদ' ধ্বান থেকে। 
কোর্ট থেকে আগত প্রহরী দলকে দেখেই হাজার হাজার বন্দী আজাদী সৈনিক 
তখন ধ্যান তুলেছে-জয় হিন্দ! নেতাজী "জিন্দাবাদ ! 

প্রতিধ্বনি তুলে সাড়া দিয়েছেন মেজর ধীলন- জয় হিন্দ! নেতাজ? 
জিন্দাবাদ ! 

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরী দলের শ্বেতাঙ্গ ক্যাপ্টেন সাহেবের মেজাজ 
গারম। তারপরই ধাীলনকে সজোরে এক ধান্কা। একদম চুপ! আমার হুকুম । 

রুন্ট বাঘের মত ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর ধশলন। সাবধান! ফের যদি এমন 
দুঃসাহস দেখাবে তো তার পাঁরণাম খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি! 

কেন, কি করবে ? বলেই ক্যাপ্টেন সাহেব আবার ধাক্কা দিলেন ধীলনকে। 

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই বেধড়ক মার। দেখে নাও। খুব ভাল 
করে দেখে নাও যে, আজাদী সৈনিক পাল্টা জবাব দিতে জানে 'িনা। 

হেজ্প! হেল্প! মার খেয়ে সমানে চীংকার করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন 
সাহেব, িল্তু আশ্চর্য, সামনে দণ্ডায়মান তাঁরই অধানস্থ গোর্খা দেনাণীরা 
নিঃশব্দ, নিশ্চুপ । এমন কি সঙ্গী অপর একজন শ্বেতাঙ্গ মেজর সাহেব 
পর্যন্ত তেমনি নিশ্চপ। ক্যাপ্টেন লাহেব যতই চীৎকার করুন না কেন, 
বার্দের স্তৃূপে অগ্নিসংযোগ করতে কেউ রাজশ নয়। 

শেষ পর্যন্ত মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্ণেল সেইগল। ব্যস, আর নয়। 
অনেক হয়েছে। এবার ওকে রেহাই দাও। 
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এবার বিচার। 


বিচারকের সংখ্যা মোট সাতজন। মেজর জেনারেল ব্যাকল্যাণ্ড, ব্রিগ্রোডয়ার 
হার্ক, লেঃ কর্ণেে স্কট, লেঃ কর্ণেল স্টিভেনশন, লেঃ কর্ণেল নাঁসর 
আলা খাঁ, মেজর প্রীতম সিং এবং মেজর বনোয়ারীলাল। সবাই ব্রিটিশ- 
ভারতীয় বাহিনীর আঁফসার। 

আইনজাবাীদের মধ্যে সরকার পক্ষে রয়েছেন এ্যাডভোকেট জেনারেল 
স্যার এম. পি. ইঞ্জিনীয়ার এবং মেজর ওয়ালস। 

বন্দীদের পক্ষে কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ভুলাভাই দেশাই, স্যার 
দিলীপ সিং, কৈলাসনাথ কাজ? আসফ আলা, রায় বাহাদুর বদ্রদাস, 
প্রশান্তকুমার সেন, রঘুনন্দন শরণ এবং পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরু প্রমূখ 
মোট সতেরো জন। উল্লেখযোগ্য যে, আইনজীবী হিসেবে গত বাইশ বছরের 
মধ্যে গাউন পরে 'বিচার-সভায় হাঁজর হওয়া জওহরলালের পক্ষে সেই ছিল 
প্রথম। 

সর্বপ্রথম বন্দীদের পক্ষে পর পর দুদিন সাক্ষ্য দিলেন লেঃ ডি. সি. নাগ। 
নিভন্কভাবে তিনি তাঁর বন্তব্য রাখলেন আদালতের কাছে। আজাদ হিন্দ্‌ 
সরকার সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত সরকার। সেনাবাহিনী আমাদেরই নিজস্ব 
বাহিনী। আমরাই তাদের পাঁরচালিত করোছি মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের 
উদ্দেশ্যে। তার সঙ্গে জাপানের কোন সম্পর্ক নেই। 

পর পর দাঁদন শুনানীর পর মামলা মুলতুবী রাখা হল দূ সপ্তাহের 
জন্য। ঠিক হল- আবার আদালত বসবে ২১শে নভেম্বর লালকেল্লায়। 

ততক্ষণে বিদ্রোহী ভারত মাথা তুলে দাঁড়য়েছে এখানে-ওখানে সর্ঘ। এ 
বিচার আমরা মানিনে, মানব না। গো ব্যাক ব্রিটিশ। কুইট্‌ ইন্ডিয়া! জয় 
হিন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ ! 

বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মাদুরাতে দুজনকে প্রাণ দিতে হল পাঁলসের, 
গুলীতে। বোঝা' গেল ঝড় আসন্ন। 

১১ই নভেম্বর বিদ্রোহের ডাক শোনা গেল পাঁণ্ডিত জওহরলালের কণ্ঠে। 
ভারতবর্ষের এখনই খবদ্রোহ করা উীঁচত। না করলে বুঝতে হবে যে, এটা 
একটা মৃত জাতি। 
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২১শে নভেম্বর আবার শুনানী শুরু হল লালকেল্লাতে। 

কলকাতা-বম্বে-এলাহাবাদ-বেনারস-করাচী-পাটনা-রাওয়ালাপণ্ডি প্রভাত 
প্রতিটি স্থান তখন জবলছে বিক্ষোভের আগুনে । জয় হিন্দ! নেতাজী 
জিন্দাবাদ ! ইংরেজ দূর হটো ! 

কলকাতায় পাঁলশের গুলীতে নিহত হল ৩২ জন। আহত দু-শ। 
অপরপক্ষে 'ব্রটশ ও মার্কিন 'মাঁলিটারী এবং পুলিশ আহত হল ১৮৮ জন। 
নিহত ১ জন। মিলিটারী আর্মীডকার ধৰংস করা হল ৪৯ট। ক্ষাতগ্রদ্ত হল 
আরো ৯৭ট। 

ওঁদকে মামলা তখন চলছে পুরোদমে। প্রধান আইনজনীবী ভুলাভাই 
দেশাই অসহস্থ, কিন্তু সোঁদকে এতট.ুকুও ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। 

শক হবে আমার বে'চে থেকে! আমার প্রাণ যায় তো যাক, কিন্তু তোমবা 
পতনজন তো বেচে থাকবে। তোমাদের চাইতেও বড় কথা-নেতাজী এবং 
আজাদ 'হন্দ ফৌজের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। তা যাঁদ করতে না পার, 
তাহলে নেঅজী এবং আই. এন. এ.-র সম্মান রক্ষার্থে তোমাদের মৃত্যুববণ 
কবাই সবাঁদক থেকে শ্ররেয়। 
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অসংস্থতা সত্ত্বেও লালকেল্লায় দাঁড়য়ে বোধহয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সওমাল 
সোঁদন করেছিলেন ভূলাভাই দেশাই। 

'এই 'বিচারশালায় যাচাই হচ্ছে আজাদ হন্দ ফৌজের মান-মর্যাদা ও 
শীবাধ-বিধান এবং পরাধঈন দেশেব পক্ষে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবার নিরঙ্কুশ 
অধিকার । 

এ যুদ্ধ নামেমান্র সম্রাটের বিরুদ্ধে, কিন্তু আসলে এটা হল পরাধীন 
জাঁতর স্বাধীনতা অ্নের জন্য যুদ্ধ। এ আঁধকার যে কোন পরাধীন 
জাঁতর আছে। এখানে সম্াটের বিরুদ্ধে আনুগত্যের প্রশ্নটা বড় কথা নয়। 
তাহলে তো তাকে শুধু দাসত্বই মেনে নিতে হবে যুগ যুগ ধরে।। 
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'ব্াটিশ প্রোস্টজের খাঁতরে সাজা দেওয়া হল যাবজ্জখবন কারাদশ্ড। 
কিন্তু সে আদেশ কার্যকরী হল না। প্রধান সেনাপাঁত ফিল্ড-মার্শাল স্যার 
রিলিলর রাবার পর্যন্ত তিনজনকেই দেওয়া হল-_ 
দান্ত। 

কিন্তু কেন? সহসা বন্দীদের প্রাত প্রধান সেনাপাঁতর এই উদারতা 
প্রদর্শনের কারণ কি ? 

এর উত্তরে পাবে প্রধান সেনাপাঁতি ফিজ্ড-মার্শাল আঁকনলেকের কাছে 
লেখা বড়লাট লর্ড ওয়াভেল-এর একাঁট শসক্রেট' চিঠির মধ্যে। চিঠিতে তিনি 
লিখেছেন_আদালত যা-ই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, প্রধান সেনাপাঁত ইচ্ছা করলে 
তাদের মযান্ত দিতে পারবেন নাজ আঁধকার প্রয়োগ করে। 

এ চিঠি কিসের হীঙ্গত 2 কেন বন্দীদের জন্য সরকারের এত মাধা ব্যথা ? 
কি এর কারণ? 

ভয়! ভয়! ভয়! পরাস্থাঁত লক্ষ্য করে ভেতরে ভেতরে তখন দারুণ ভয় 
ধরে গেছে মহামান্য 'ব্রাটশ সরকারের। স্পম্টই তারা বুঝতে পেরেছে যে, এবার 
পাততাঁড় গুটানোর সময় হয়েছে। নইলে কাউকে আর শান্তিতে ঘরে ফিরতে 
হবে না ভারতবর্ষ থেকে। 

গান্ধীজকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। কারণ, হিংসাত্বক কার্যাবলীকে 
প্রাতহত করাই তাঁর মূল নীতি। জওহরলাল সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। 
কারণ, মানুষ হিসেবে তান আঁতমান্রায় ভদ্রলোক। ভয় এঁ সুভাষ বোসকে। 
ওকে বিশ্বাস নেই। 
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এ প্রসঙ্গে আমি বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, প্রধান সেনাপাঁত 'ফিল্ড- 
মার্শাল আকনলেক এবং 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের মহামান্য সেক্রেটারীর তখনকার 
সময়ের সিক্রেট নোট থেকে কিছ কিছ; অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি মাল্লকা। 
লক্ষ্য করো যে, সবারই একমান্র ভাবনা তখন সুভাষ এবং আই. এন. এ.কে 
নিয়ে। 

প্রথমে শোন প্রধান সেনাপাঁত ফল্ড-মার্শাল আকনলেকের কথা । এ চিঠি 
তন সৌঁদন লিখোছিলেন বড়লার্ট লর্ড ওয়াভেলকে £ 

'এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, অধিকাংশ আই. এন. এ-র 
লোক এবং তাদের নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করত যে, সুভাষ বস? একজন সত্যিকারের 
দেশপ্রেমিক এবং তাঁর নেতৃত্বকে অনুসরণ করে তারা ঠিকই করেছে। যে সমস্ত 


৬৯ 


প্রমাণপন্ন পাওয়া গেছে তাতে স্পন্টই বোঝা যায় যে, সুভাষ বসু তাদের উপর 
একটা অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর ব্যন্তিত্ব খুবই বিরাট 'ছল 
সন্দেহ নেই।' 

590707089 (012811075. 8088 2০0191760. ৪. (09009500103 11000121005 
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এখানেই শেষ নয়। এর পরের অংশটুকুও তুমি শুনে নাও ঃ 

'দীর্ঘ 'দনের আভন্ঞতা থেকে আম দেখোছ যে, ভারতীয় সৈন্যদের 
মনের কথা অনুধাবন করা 'মোটেই সহজসাধ্য নয়। কোন ব্রিটিশ আফিসারই 
আজ জানে না যে, আই. এন. এ. সম্বন্ধে তাদের সাত্যকারের মনোভাব কি 2 

তবে আম যেটুকু বুঝেছি তাতে বলতে পাঁর যে, আই. এন. এ.-র প্রাত 
তাদের খুবই সহানুভূতি রয়েছে এবং ব্মশঃ তা বেড়েই চলেছে । আই. এন. এ.-র 
অপরাধ সম্বন্ধেও তারা কোনরকম গঃরত্বে দিতে রাজী নয়। এ-ক্ষেত্রে আমাদের 
চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব।' 
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এখানেই থামেননি 'ফিজ্ড-মার্শাল অকনলেক। ইতিমধ্যেই তিনি সেনা- 
বাহনীর পিনিয়ার ব্রিটিশ আফসারদের কাছে একাঁট গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে 
দিয়েছেন আত সঙ্গোপনে। 

গতিক স্যাবধের নয়। যে কোন ম্হূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। খুব 
সতর্কভাবে ভারতায় সেনাদের উপর নজর রাখো । তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে 
গোপনে খোঁজ-খবর নাও। সাবধান, আমার এই গোপন নির্দেশের কথা কাক- 
পক্ষীতেও যেন টের না পায়। 

ফিল্ড-মার্শাল আঁকনলেকের লেখা সেই গোপন শে থেকে কিছু 
কিছু অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 

“আম মনে কাঁর- প্রাতাটি ভারতবাসী আজ জাতাঁয়তাবাদ।...তারা যে 
অপরাধই করে থাকুক না কেন, দেশপ্রেমিক হিসেবেই করেছে । কাজেই তারা 
যাঁদ ভুল পথেও চালিত হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের সাত্যিকারের সন্তান 
গহসেবে তাদের 'কিছ;টা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। 

তাদের শা'স্তকে কার্ষে পারণত করার চেষ্টা করা হলে দেশে অরাজকতার 
রাত এবং সেনাবাহনী ভাগাভাগি হয়ে ভেঙে যাওয়া 

/+ 1 
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একই সতর্কবাণী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কণ্ঠে। বিলেতে অবাঁস্থত 
সেকেটারী অফ স্টেটস্কে তিনি জানয়েও দিয়েছেন তাঁর আশঙ্কার কথা। 


'ভারতাঁয় সৈন্যদের দিয়ে তাদের দেশবাসীকে দমন করার চেস্টা করলে 
বিস্ফোরণ অনিবার্ধ। কারণ, বত দিন যাচ্ছে, ততই যেন ভারতীয় সেনা- 
বাঁহনী এবং পুলিশের আনুগত্যের ব্যাপারটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
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লক্ষ্য করো মল্লিকা, যেখানে ঘা কিছ; ঘটছে, সবই যেন একটি মান্র মানুষ 
এবং আই. এন, এ.কে কেন্দ্রে করে। তাছাড়া আর সবাঁকছুই যেন সোঁদন 
গৌণ হয়ে গিয়োছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে। 

এর পরেও কেন যে সোঁদন মহামান্য সরকার বাহাদুর তাঁড়ঘাঁড় করে 
বন্দীদের ম্যান্তর ব্যবস্থা করেছিলেন, তার সদুত্তর খজে পেতে খুব একটা 
দেরী হয় কি? 

ভয়ে। ম্রেফ ভয়ে। নইলে জার্মানী বা জাপানের য্দ্ধাপরাধীদের বেলায় 
এ হেন মহত্ব প্রদর্শন কোথায় ছিল ? 

জার্মানীতে গোয়োরং কাইটেল, 'িবেনট্রপ প্রমুখ বারো জনকে দেওয়া 
হয়েছিল মৃত্যুদশ্ড। জাপানের প্রান্তন প্রধানমন্মী জেনারেল তোজো, জেনারেল 
মাসাহারদ হোমা প্রমখদেরও ভাগ্যে জুটোছল তাই। তাঁরা পরাজিত, সুতরাং 
তাঁদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। মৃত্যুই সেখানে একমান্ন 
শাস্তি। | 

শুধ; একমত হতে পারেনান ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচিত বিচারক স্বনাম- 
ধন্য ডঃ রাধাঁবনোদ পাল। তাঁর মতে- এটা একটা বিচারের প্রহসন ছাড়া আর 
কিছুই: নয়। কারণ, যুদ্ধাপরাধী কে নর? কে বলতে পারে যে, এ যুদ্ধে 
তারা কোনরকম অন্যায় বা নৃশংসতার আশ্রয় নেয়ান? তা হলে একা জাপান 
যুদ্ধাপরাধ হবে কেন? 

বলাই বাহুল্য যে, ডঃ পালের সেই মতামত গৃহীত হয়ান। হবার কথাও 
নয়। বিজয়ঈপক্ষের দম্ভের কাছে তাঁর সেই মানবিক আবেদনের মূল্য আর 


কতটুকু | 


৪ঠা জানয়ার (১৯৪৬) তিনজনকে ম্যান্ত দেওয়া হল লালকেল্লা থেকে। 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোট কন্ঠে রব উঠল-জয় হিন্দ! নেতাজী জিন্দা- | 


ডি চি 


২৭১ 


বাদ! খাহনওয়াজ খান, সেইগল, ধীলন জিন্দাবাদ! তোমরা জাতীয় বর । 
তোমাদের আমরা আমাদের মধ্যে বরণ করি। 
ব্রাশ মুখপান্ন হিউ টয়-এর ভাষায় £ 
“বচার-পবের আকস্মিক পারণাঁতিতে বোঝা গেল, সুভাষচন্দ্র কতখানি 


প্রভাব-_তাঁর এত প্রভাব এর আগে কোনাঁদনও দেখা যায়নি। সুভাষচন্দরের এই 
বিপুল প্রভাব কংগ্রেসের খুব কাজে লেগে গেল। একথা মানতেই হবে যে, 
সুভাষচন্দ্রে প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল।' 
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কংগ্রেসের তখন জয়-জয়কার। 

একাদকে সুভাষ এবং আই. এন. এ-র ভাবম্াার্তকে সামনে রেখে নতুন 
করে জনসংযোগ স্থাপন, অন্যাঁদকে নর্বাচনে জয়লাভ, দুটোতেই' কংগ্রেস 
উতরে গেল চমংকারভাবে। 

নির্বাচনে কংগ্রেসের এই বিরাট জয়লাভ উপলক্ষে সোঁদন সামায়ক পাঁন্- 
কায় কি মন্তব্য করা হয়েছিল শুনে নাও £ 

কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতার খণ অপরিশোধ্য। ১৯৪২ 
শ্রাষ্টাব্দেরও পূর্ব হইতে দলাদলিতে কংগ্রেস দূর্বল হইতোঁছল। একাদকে 
যেমন তাহার সেই দৌর্বল্য বাধত হইতোছিল, অপরাদিকে তেমনই ভেদ-নীতি- 
উঠিতেছিল। 

..এই অবস্থায় এবার ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে যে কংগ্রেসের জয় 
অনাবিল হইয়াছে, তাঁহার একমান্র কারণ- কংগ্রেসপন্থী নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
সম্ট ভারতীয় জাতীয় বাঁহনীর- আজাদ হিন্দ: ফৌজের আদর্শ। নেই 
আদর্শের প্রেরণায় দেশবাসী অন:প্রাণত হইয়াছে । [সাপ্তাহিক দেশ] 


কিন্তু তারপর! না থাক, সেকথা তোমাকে ব্গাব আরো পরে। এখন 
বরং আগের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। 

শাহনওয়াজ খান, সেইগল এবং ধাঁলনকে ম্যান্ত দেবার কথা তোমাকে 
আগেই বলেছি। ম্যান্ত দেওয়া হল না অন্য একটি মামলার আসামী আই, এন. 
এ.-র ক্যাপ্টেন রাঁসদ আলীকে । ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁকে দেওয়া হল সাত বছরের 
কারাদণ্ড। 

শুধু তাই নয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি শোনা গেল একটি মারাত্মক খবর, যা 


২৫২ 


এতাঁদন চাপা ছিল ভারতবাসীর কাছে। তখনকার সময়ের সামাঁয়ক পত্রিকা 
থেকেই তার বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছু : 

'৭ই ফেব্রুয়ার-কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পারষদে আজাদ 'হন্দ ফৌজ সংকান্ত 
কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সমর-বভাগের সেরেটারী 'ফাঁলপ মেশন বলেন যে, 
আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজের অনুমান ১৯,৫০০ লোককে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে ৬ হাঁজার লোককে দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ায় আটক কাঁরয়া রাখা 
হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাতাশজন সোনক আটক থাকার সময় মারা 
গিয়াছেন এবং নয়জনকে ফাঁস দেওয়া হইয়াছে। 

| সাপ্তাঁহক দেশ ১২. ২. ৪৬] 
মান্র নয়জন! অত্যন্ত অসত্য উীন্ত। 

প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক বোৌশ লোককে সোঁদন গোপনে ফাঁস দেওয়া 
হয়েছিল ভারতবর্ষের 'বাভন্ন কারাগারে । 

সাবমৌরণযোগে আগত সত্যেন বর্ধন, আব্দুল কাদের, এস. আনন্দম এবং 
ফৌজ সং এই চারজনকে মাদ্রাজ ফোর্টে ফাঁস দেবার কথা তোমাকে আগেই 
বলেছি। ২৭শে' সেপ্টেম্বর (৯৯৪৩) আরো নয়জনকে ফাঁস দেওয়া হয়োছল 
মাদ্রাজ ফোর্টে। এরা সবাই মাদ্রাজ উপক্ল-রক্ষীবাহনীর লোক। এ প্রসঙ্গে 
তখনকার সময়ের সামায়ক পান্রকায় কি লেখা হয়েছিল শোন ঃ 

'যুদ্ধের সময় মাদ্রাজ কেল্লায় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নয়জন সৈনিক 
জমাদার মানকুমার বসুঠাকুর, এন কে. দে, হাবিলদার ডি. ভি. রায়চৌধুরী, 
হাবিলদার এস. কে. মুখাজর্ঁ, হাবিলদার এন. বড়ুয়া, নায়েক পি. চক্রবতর্ঁ 
নায়েক সি. মুখাজাঁ, গানার কে. পি. আইচ ইহাঁদগকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। 

আর গানার আবদুল রহমান, গানার আর. এন. ঘোষ ইহাঁদগকে যাবজ্জীবন 
দণ্ডে এবং গানার এ. কে. দে-কে সাত বংসবের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা 
হইয়াছে বলিয়া নয়াঁদল্লী হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে। 

ইহারা সকলেই তরুণ। ইহাদের বয়ম ১৭ বংসর হইতে ২৪ বংসরের 
মধ্যে। প্রকাশিত নামের তালিকা হইতে ইহাও মনে হয় ইহারা সকলেই, 
বাঙালী। বাহর হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহাঁদগ্কে কোনরূপ লুযোগ্ন 
প্রদান করা হয় নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাকক্ষের মধ্যেই সবাক? 
সমাধা হইয়াছে ।, 

এবার আজাদ বাঁহনপর পরবতাঁ কুঁড়ি জনের নামের তালিকাটির দিকে 
চোখ বুলিয়ে নাও। এ ছাড়াও কিছু-সংখ্যক লোককে সৌদন গোপনে ফাঁসি 
দেওয়া হয়েছিল এখানে-ওখানে, 'িল্তু অনেক অন:সম্ধান করেও তাদের কোন 
খোঁজ পাওয়া যায়নি। যাক, শোনঃ 


নাম প্রাণদন্ডের তার কোথায় 
১। ছত্তর দিং ২৯.৭,৪৪ দিল্লী 
২। নাজির দিং ” এ 
৩। ক্যাপ্টেন দূুর্গামল ২৫.৮:৪৪ 
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সুভাষ (৩য়)--১৮ 


নাম প্রাণদণ্ডের তারিখ কোথায় 


৪1 হাবিলদার হাজরা সং *২৫.১০.৪৪ লালকেললা 

&। সর্দার সিং (এস. এ. গ্রুপ) ২৩,৩,৪৫ কলকাতা 

৬। নগাীন্দর সিং (বাহাদুর গ্রুপ) ২৮.৮.৪৩ ১৫ 

৭। কেশরী চাঁদ শর্মা ৩.৫.৪৫ দল 

৮। চরণ সিং ২৮.৮.৪৩ ম'লতান 

৯। ক্যাঃ দল বাহাদুর থাপা ৩.৫.৪৫ দিল্লী 
১০। ক্যাঃ দলবারা সং ৩.৫.৪৫ 


১১। হাবিলদার ছমন সং (বাহাদুর গ্রুপ) 

১২। হাবিলদার গুরুচরণ সং / 

১৩। প্রীতম সং টারা্রান ফায়ারং স্কোয়াড 
১৪। টি. পি. কুমারণ 

১৫। খোদ্দের ৫ 

১৬। কর্তার 'সিং ৪.১২.৪৫ শিয়ালকোট 
১৭। রামু থেবর (এস. এস. গ্রুপ) ৭.৭.88 

১৮। রামস্বামণ এ 5848 

১৯। আজইব সং 2 লালকেল্লা 
২০। জহর আমেদ ২৩.৮.৪৩ ৮ 

খবর শুনে সঙ্গে সঞ্জো গর্জে উঠল ভারতের বিদ্রোহী যৌবন। এ 
আমরা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করব না। এর জবাব আমরা দেব। 

সতর্কবাণী উচ্সারত হল মার্ক মুখপান্ন শনউইয়ক্ক টাইমস'+এর 
পাতায়। হঠশয়ার! খুব হধশয়ার ! আই. এন. এ.কে 'বশ্বাস*নেই। ওরা 
সব পারে। 

জাপানের সাহায্যে ভারতকে মস্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে যাঁদও 
আই. এন. একে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তবু আবেগে ভরপুর এই আই. এন. 
এ. ইসন্ই বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রধান এবং সাঁহংস ভুমিকা নেবে বলে মনে 
হচ্ছে। 
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আশঙ্কা অমূলক হল না। আই. এন. এ-তে সংখ্যার দিক থেকে 'হন্দু- 
ম:সলমান দুই-ই প্রায় সমান সমান। তাই ক্যাপ্টেন রাস আলীর সাজার কথা 
ধানে কংগ্নেসের সঙ্গে সঙ্গো মুসালিম লাঁগও এবার এগয়ে এল পাল্লা দিয়ে। 
১১ই ফেব্রুয়ার 'রাসদ আলণ 'দিবস' পা্সিত হল ভারতবর্ষের সর্বন্ত। 


২৭৪ 


সবন্ত বিক্ষোভ। সবন্র প্রতিবাদ সভা। সবর পাশাপাঁশ উড়ছে 
কংগ্রেস এবং লীগের পতাকা । নর্বঘ্ এক দাবী। রাঁসদ আলখকে সাজা 
দেওয়া চলবে না। তাহলে আমরা বদলা নেব। 

বদলা তারা সাত্যই 'নিয়োছল মল্লিকা। বৃকের বারুদে জ্বলে উঠে 
প্রাণ যেমন "দিয়েছে, নিয়েছেও ঠিক তেমনিই। নীতি সেখানে একটাই। মারের 
বদলে মার। আঘাতের বদলে আঘাত। 

কলকাত-বন্বে-দল্লী সর্বত্র এক চেহারা। হাতের সামনে পেলে আব 
রক্ষে নেই, তা ব্রিটিশ বা মার্কিন যে-ই হোক। সেই সঙ্গে সরকারণ সম্পান্ত 
যে কত 'বিনম্ট করা হল তার বোধহয় কোন গোনাগুন্ঠীত নেই। 

কলকাতায় নিহত হন ৪৫ জন। আহত &২৭ জন। তার মধ্যে ৮২ 
জনই হল পাঁলশ। শেষ পর্যন্ত মার্শাল ল জাঁর। 

আক্ষেপ শোনা গেল বড়তরফের কর্তা মাঁকন যুত্তরান্ট্রের কন্ঠে। একি 
তাজ্জব ব্যাপার! 'হন্দু-মুসলমান পরস্পর মারামার কাটাকাটি করবে, তবেই 
না ডিভাইড এ্যাণ্ড রূল-এর সার্থকতা । 

আর সেই হিন্দু-মুসলমান ক না আজ ভেদ ভূলে গিয়ে 'ব্রাটশের 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়যেছে জাপ-সমর্থক সূভাষ বোসের নাম নিয়ে! এ যে 
চিন্তাও করা যায় না। 

40179101000 09 01000100101017015106 9185819 10965261) [176 
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8150. 17011001759 19560097 58650. 51:98 10066919 2110. 71005 2691090 
009 7371051) 17) 0921001069১ 80101085210 [9৬/ 1)611)1. 
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অবশ্য আক্ষেপের আসল কারণ রযষেছে অনান্। ভাবতবাস নাঁক এঁর 
মধ্যেই সৃভাষ বোসকে জজ" ওয়াঁশংটন বানাবার জন্য রাত-দন চেষ্টা করে 
চলেছে। কি অন্যায় কথা ! 
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পাঁরাস্থাতর আরো অবনাঁত ঘটল সুবেদার সিজ্গারা সং, জমাদার ফতে 
"খাঁ এবং জমাদার পুরণ 'সং-এর 'বিচারকে কেন্দ্রে করে। 
সুবেদার সিঙ্গারা সিং এবং জমাদার ফতে খাঁকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। 


৭৫ 


১৩ই মার্চ প্রধান সেনাপাঁত ফিজ্ড-মার্শাল আঁকনলেকের আদেশে শেষ পযন্ত 
১৪ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড । ১৮ই মার্চ জমাদার পুরণ সিংকে দেওয়া 
হল ৭ বছরের কারাদৃণ্ড। 

এঁদকে শুরু হল এীতহাসিক নোৌশীবদ্বোহ। সেই সঙ্গে রয়েল ইন্ডিয়ান 
এয়ার ফোর্সের (আর. আই. এ এফ.) বৈমানিক-ীবদ্রোহ, জব্বলপুরের সেনা- 
দ্রোহ, দেরাদূনে অবাঁস্থত গুর্খা রোজমেন্টের বিদ্রোহ ইত্যাদ নানাবধ 
বিদ্রোহের ঘটনা । 

নৌশবিদ্রোহ প্রথমে শুরু হয়েছিল বম্বেতে। তারপর একে একে করাচী, 
মাদ্রাজ, 'বিশাখাপত্তম, কলকাতা ইত্যাঁদ প্রাতাঁট নৌ-বন্দরে। 

ব্টিশ মুখপান্রের ভাষায় £ 

'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে নৌ- 
বহরে সাংঘাতিক বিদ্রোহ ও অন্যান্য দুটি বাহিনীতে ফেটে-পড়া অসন্তোষের 
পেছনে আই. এন. এ.র বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল।, 

১, ০2086776082, 109 11015 9006 009% 08 59110119199] 100010193 
800. 002 0107651 21) 00০ 01155 (০ 96175109999] 1 1946, ০৮760. 
50175600106 00 10 (0.4) 10859009. [এ] 7০56: 170] 


একই সুর শোনা গেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্লীর কণ্ঠে। ভারতবর্ষের 
সব আজ জাতীয় ভাবধারা ছাড়িয়ে পড়েছে। যে সব ভারতীয় সৌনক যুদ্ধে 
আশ্চ্য' কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, তাদের মধ্যেও এর সংক্মণ বোধ হয় কম নয়। 

£, , 10019, 19 20 9. 90906 01 07096 021251010 9100 0015 15 1006990. & 
0116091 00701776101, ,০-095 1 010 (091 006 090101591 1068, 1825 
90755011610 00100511100 005 16956 10971181009 21000208 90008 ০01 
07098 90101675 57100 1790. 161009160. 5001) চ/0206100] ৩০7০5106 11 
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ভাবত-সাঁচব লর্ড পোঁথক লরেলন্সের বন্তব্য আরো স্পস্ট। 1946 111 105 
2. 01019] 992]: 10. 10101979 10196075., 

নৌশীবিদ্রোহীদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে দুটি দাবী ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য । 
এক-সমস্ত আজাদী বন্দীদের আবিলম্বে ম্যীন্ত দিতে হবে। আর 
ইন্দোচীনের স্বাধবনতা' হরণের উদ্দেশ্যে ফরাসীদের সাহায্য করার জন্য যে সব 
ভারতাঁয় সৈন্য পাঠানো হয়েছে, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে। 

প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক রেডিও অপারেটার 
বলাই দত্তকে। অপরাধ-তিনি নাকি নৌ-শিক্ষাসংস্থা 'তলোয়ার-এর এখানে- 
ওখানে “জয়' হিন্দ” ধনিটি লিখে রেখোছিলেন নিজের হাতে। 

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা সে খবর অন্যান্য জাহাজে ছাড়িয়ে দিলেন বেতারের 
সাহায্যে। সংগ্রাম আসন্ন । সবাই প্রস্তুত হও। 

বয়েসের দিক থেকে সবাই তরুণ। কারোরই বয়েস কুঁড়-বাইশের বেশি 
নয়। রাজনীতি সম্বন্ধেও কারোরই ধারণা খুব একটা স্পম্ট নয়। তাদের 


০৬ 


মধ্যেই একটি মসালিম তরুণ এম. এস. খানকে - 
৮৬৯৮৭ করা হন সংগ্রাম-পারষদের 

প্রথমেই সমস্ত জাহাজ থেকে ইউনিয়ন জ্যক নামিয়ে তার জায়গায় তোলা 
হল কংগ্রেস, লীগ ও কাঁমউনিস্ট পাঁট'র পতাকা । রয়েল ইস্ডিয়ান নৌভর নাম 
পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হল-হীঁণ্ডিয়ান ন্যাশনাল নোৌভ। হেড- 
কোয়ার্টার্স করা হল সবচাইতে আধানিক ক্ল্যাগাশপ- নর্মদাতে। 

মোট চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী নৌ-সেনা। সবার মুখে এক কথা। কামানের 
জবাব আমরা কামান 'দিয়েই দেব। বাঁঝয়ে দেব যে. এ ভারত সে ভারত নয়। 

তাই দিয়েছিল মাল্পকা। বম্বে-করাচী সব্কত্রই ওরা জবাব দিয়োছল 
সমানে সমানে । মরেছে। মেরেছেও। 


টি. রি বলাই দত্তর লেখনী থেকেই তার কিছ বিবরণ তোমাকে 


গক-ইয়র্ডে অথবা ক্যাসেল ব্যারাকে প্রবেশ করার জন্য ব্রিটিশ টমশদের 
সব রকম প্রচেষ্টাই প্রাতিহত করা হল । যে-সব জায়গা থেকে আক্রমণের আশংকা 
ছিল, জাহাজ থেকে সে-সব জায়গায় বিশেষ করে ওয়ার্লকান কামানের গোলা 
ছোঁড়া হল। বেলা আড়াইটা অবাঁধ 'বাক্ষিগ্তভাবে ছোট আগ্দেয়াস্ত্ থেকে গুলী- 
গোলা চলাছল- মাঝে মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোঁড়া হচ্ছিল। 

সেই সময়ে গডফ্রের (নৌ-বাহিনীর সর্বোচ্চ আফসার) গলা শোনা গেল 
অল ইপ্ডিয়া রোডও থেকে । তিনি বললেন ঃ সরকারের সমস্ত শান্ত নিয়োগ 
করা হবে বিদ্রোহ দমনে, তাতে সমস্ত নৌ-বহর ধবংস করতে হলেও 'দ্বধ; করা 
হবে না।" [নৌ-বিদ্বোহ £ বলাইচন্দ্র দত্ত ৪ পৃঃ ৬০] 


দ্রক্ষেপও কবলেন না নৌ-বিদ্রোহগণ। মেট আটাত্তরটা জাহাজ তখন 
তাঁদের দখলে । প্রাঁটশের হাতে রয়েছে মান্ন দশটা । তাহলে ভাবনার কি 
আছে ? 

“5 10060) 71 1906১ 10501560009 10016 1085 (চন), 
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(1509: ০,232] 

কিন্তু জাহাজে পানীয় জল নেই। খাবার-দাবারও যথেষ্ট নেই। এ অব- 
স্থায় কতাঁদন আর লড়াই চালানো সম্ভব ১ উত্তর দিয়েছিল বদ্বের সাধারণ 
মানূব। শ্রীযান্ত দত্তর ভাষায় £ 


২৭৭ 


করেছে। জনসাধারণ ছুটে এল আমাদের বিপদ থেকে মস্ত করতে । নবস্তরের 
লোক এসে' জড় হল সমদদ্রুতীরে, কারো হাতে খাবারের প্যাকেট, কারও হাতে 
খাবারজল ভরা পান্র। 

রেস্তরার মালিকরা জনগণকে অনুরোধ করতে লাগল-যত খাঁশ খাবার 
ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাওয়া 
গেল-সে এক বিস্ময়কর দ্য ! 

সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যরা টহল দিয়ে ঘূবছিল। ব্রিটিশ 
সৈন্যরা তৈরি হয়েছিল একটু তফাতে। হাজার হাজার বন্বের নাগারক: 
খাবারের প্যাকেট সঙ্গে এনে সমদ্রুকুল অবরোধ করে ফেলল। কাঁধে বন্দুক. 
ঝৃঁলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা এ সব খাবারের প্যাকেট, জাহাজ থেকে পাঠানো ছোট 
নৌকোয় তুলে দিতে সাহায্য করছিল। '্রাটিশ সৈন্যরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে 
দেখাছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে “তলোয়ার'-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে 
আসা এত খাবারের পার্শেল পেলাম যে, আমাদের ১,৫০০ সোৌনকের কয়েক- 
দিন খাবার পক্ষে যথেস্ট। [পৃঃ ৫৯-৬০] 

সেকি ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন বম্বে মহানগরীতে ! শুধু জাহাজেই নয়. 
লড়াই চলছে পথে-ঘাটে, আঁলতে-গলিতে সর্বব্ন। একাদকে ব্রিটিশ বাহিনী, 
অন্যাদকে জনসাধাবণ। 

'ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সাঁরয়ে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। 
মোঁসনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমীঁদের ব্যাটেলিয়ানগ্লি রাস্তায 
টহল 'দিয়ে বেড়াচ্ছল। জনসাধারণের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা 
৯.০ ব্যারকেড তোর করে তার পেছন থেকে পাথর 
ছংড়ছিল। 

.জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বম্বের খেটে-খাওয়া লোকগুলি সবাই রাস্তায় 
বোরয়ে পড়েছিল। একটি দোকানও লুঠ করেনি। একটি ঘবও জবালানো 
হয়ান।...তারা কামানের গোলার সম্মুখীন হয়োছল পাথর নিয়ে--তারা গুলীর 
আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কখনো 
প্রকাশ করা হয়ান। মৃত ও আহতের সংখ্যা ছিল চারশত থেকে আটশতের 
মধ্যে। বম্বেতে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণ বিসজন দেয়ান।, 

[পৃঃ ৬৬-৬৭ ] 

বেগতিক দেখে সাদার্ণ কম্যান্ডের জি. ও. স. ভার গ্রহণ করলেন বম্বে 

মহানগরীর । ব্রিটিশ প্রধানমন্তী এট্লণ ঘোষণা করেছেন_ কোন ভয় নেই। 

বিলেত থেকে রয়েল নেভির জাহাজগুলো পূর্ণ গাততে এগিয়ে আসছে 
বম্বের দিকে। সতরাং মাভৈঃ ! 

ওঁদকে তখন পহন্দস্থান, জাহাজ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে চলেছে 
করাচাঁতে। 

তারে অধাপ্ধত গোর্থা বাহনী নার্বকার। দরকার বাহাদুর যা-ই বলুক, 


২৫৮ 


না কেন, ওদের প্রাত পাল্টা-গোলাবর্ষণ করতে তারা | 

সারয়ে এবার আনা হলো ব্রিটিশ বাহনণকে। সি পার 
পরাস্থাত লক্ষ্য করে রীতিমত ভর পেয়ে গেল সামাজাবাদণ দল। কি 

ভননসকর কথা! এতবড় নৌ-বিদ্রোহ, এ যে চিন্তাও করা যায় না। চিরাদনের 

শান্ত নির্বিরোধী মানষগহাল এত শান্ত আজ কোথা থেকে পেগ ; 

উত্তর পাওয়া গেল “টাইমস অফ ই্ডিয়'র পাতায়। এসবের মূলে 
রয়েছে আই, এন. এ.। এ আই. এন. এ.-ই হল যত নষ্টের শনিঠাকুর। 
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01701658100. 218170106 080025895 ০1 দে] ড2০016006 1) 08108109, 
130001085, 1991001 200. 6156.71)670:.. . [1ম 193 0৫ 17019 : 18.2.45 ] 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্তব্যও তাই। তাদের অভিমত, সব কিছুর জন্য 
দায়া হল জাপ-সমর্থক সুভাষ বোস। এ লোকটাই হিন্দ-মসলমানকে এক 
করে দিয়ে এসব গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। 

“58000190690 05 ৮5৪ 000828099, 01 0990019 80959, 1006 
070- 919911556 16206: 7100 190. 0৫, 10110/79 8100106 110916773 
210. 17017010059 8111095., *? [5৮7 ১০010 ুখা2)55 2 18.:2.46] 

এদিকে তখন সংগ্রাম-পরিষদের সভাপাঁত এম. এক্স. খান এবং অন্যান্য 
প্রস্তুত। আপনারা এগিয়ে এসে আমাদের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিন। 

দেখা গেল, ছোট ছোট বামপম্থী দলগুলি রাজী থাকলেও বড় দলগীলর 
মধ্যে কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজা নয়। সবাই যেন পাশ কাটিয়ে যাবার 
জন্য ব্যস্ত। | 


প্রথমেই তাঁরা গেলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলনের নায়িকা শ্রীমতী অরুণা 
আসফ আলনর কাছে। কিন্তু জরুরী কাজের দরুন তাঁর পক্ষে বম্বে অবস্থান 
করা সম্ভব হল না। বলাই দত্তর ভাষায় £ 

'এক নেতা থেকে অন্য নেতার কাছে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগল খান এবং 
এন-স-এস-সি-র কিছ সভ্য । লাভ হলো কিছ; শুকনো উপদেশ ।' 

উপয্য্ত নেতৃত্বের অভাবে নৌ-বিদ্রোহগণ তখন কিছ;টা দিশেহারা। কি 
রা যায় এ পারাস্থাতিতে। কার কাছে যাওয়া যায় 2 
১৬ স্াগ উনৃ্ঞ্পিউল দির বিনর বা রায, 
প্যাটেলের কাছে। আপাঁন আমাদের নেতৃত্ব দিন। আমাদের সমর্থন করন । 

তি জবাব দিলেন সর্দার প্যাটেল! শ্রীযুন্ত দত্তর মূখ থেকেই সেকথা 
শোনা থাক ঃ 

'সর্দার প্যাটেল আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন, ষেন আমরা 
একদল উগ্রমাস্তচ্ক যূবক এসে জগ্াাঁখচাঁড় পাকাচ্ছি এমন সব ব্যাপারে 


২৭৯ 


যাতে আমাদের নাক গলাবার কথা নয়।-9100) ০? 5০808 170016909 
1)959106 7108 021065 0065 1090. 180 10005128299 10. 

উল্লেখযোগ্য যে, সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ সৌঁদন এতটুকু 
সহানুভূতি জানানাঁন নৌ-বিদ্রোহীদের প্রাত। কি গান্ধীজী, কি জওহরলাল 
_কেউ না। 

নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বম্বেতে হরতাল ডাকা হয়েছে শুনে জওহরসাল 
তখন রাীতমত "ক্ষস্ত। 

তাঁর বন্তব্য ঃ স্ট্রাইক কাঁমাঁটর এভাবে ধর্মঘট ডাকার কোন আঁধকার নেই। 
আবেদন জানায় ? যাঁদও এর আগে কারো দরজারই ধর্ণা দিতে বাকী 
রাখেনাঁন সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ। 

নন্দা করলেন গাম্পশীজশও 2 “05 5209180 0055 ০0001116 109 
9616১ 3 9675106 19 101712011190005 101 00001 ০0৮ 10019. সোজা 
কথায়-_অসম্মানজনক মনে হলে চাকার ছেড়ে দিলেই তো হয়? 

তবে আসল কথাটি 'কল্তু নৌ-বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিতে ভোলেনান 
সর্দার প্যাটেল। তোমরা সবাই ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মসমর্পণ 
করো। তোমাদের দাবী-দাওয়া এবং যাতে তোমাদের কারো সাজা না হয়, 
সেটা আমরা অবশ্যই দেখব। 

কলকাতা থেকে প্রায় একই ধরনের বার্তা পাঠালেন মুসালম ল'গ-প্রধান 
মহম্মদ আলণ জিন্না। 

“আর. আই. এন.এর লোকদের উপর যাতে ন্যয় বিচার হয়, তার জন্য 
আম অকুণ্ঠভাবে লক্ষ্য রাখব। তারা যাঁদ আইনসঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ উপায় 
অবলম্বন করে থাকে-এবং তারা যাঁদ আমাকে জানায় িসে' তারা সম্তুম্ট হবে, 
তাহলে তাদের আশ্বান 'দাঁচ্ছ, তাদের আঁভিযোশ পূরণের জন্য আমি আমার 
যথাসাধ্য চেত্টা করব। আর. আই. এন.-এর লোকদের কাছে আম আবেদন 
জানাচ্ছি ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য। বিশেষ করে মুসলমানদের অনুরোধ করাছ 
ধর্মঘট বন্ধ করতে । 

লক্ষ্য করো মাল্লকা, ভাষা খুবই সহানুভূতিপূর্ণ। আন্তারকতারও 
অভাব নেই। কিন্তু এ শেষের লাইনাট কেন? 'বিশেষ করে মুসলমানদের 
কাছে আবেদন করার অর্থ কিঃ তাহলে পরস্পরের প্রাত ঘৃণা এবং আঁব*বাস 
সাম্টর জন্য দায়ী কে? সহজ সরল হিন্দু-ম:সলমান, না কি তাদের নেতৃবন্দ 2 

উল্লেখযোগ্য যে, সংগ্রাম-পারষদের সভাপাঁত এম. এস. খান নিজেই এক- 
০ । কই, তাঁর মনে বা অন্য কারো মনে এ নিয়ে' তো কোন প্রশ্ন 
ওঠেনি! 

যাক, আনচ্ছাসত্বেও আত্মসমর্পণের সেই নরেশ মেনে নিতে হল বিদ্রোহ 
গণকে। না মেনে উপায়ও ছিল না। কারণ, কংগ্রেস এবং লগ উভয় দলেরই 
নিদেশ ছিল তাই। 


২৮০ 


এীতহাসিক নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮ই, ফেব্রুয়ার। শেষ হল 
২২শে ফেব্রুয়ারি। তার আগে জনগণের উদ্দেশে একটি বিবৃতি প্রচার বরা 
হল সংগ্রাম-্পারষদের পক্ষ থেকে ঃ 

“কেন্দ্রীয় নৌখর্মঘট কাঁমাঁট ভারতের জনগণকে-িবশেষ করে বম্বের জন- 
গণকে জানাতে চান যে, ধর্মঘট কাঁমাঁট ধর্মঘট তুলে দেবার 'সষ্ধান্ত নিয়ে- 
ছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই 'সধ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়েছে। তান (প্যাটেল) তাঁদের প্রাতশ্রাত দিয়েছেন যে. কোন 
প্রকারেই কোন ধর্মঘটীকে পরে যাতে শাঁস্ত পেতে না হয়, কংগ্রেস তা দেখবে, 
তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কংগ্রেস তাদের 
পাশে এসে দাঁড়াবে। মিঃ 'জন্নার সহানুভূতিপূর্ণ বিবৃতির পরে মুসালম 
লগের সমর্থনের 'নিশ্যয়তার ওপরে নির্ভর করেও কাঁমাট "স্থির করেছে 
ধর্মঘট উঠিয়ে নিতে ।, 

কিন্তু তারপর! সে কলাঁঙ্কত অধ্যায় বস্তু করার ভার আম নৌ- 
বিদ্রোহের অপর অংশীদার শ্রীষ্স্ত ফাঁণভূষণ ভট্টাচার্যের ওপরই ছেড়ে দিলাম £ 

“বেতার-সঙ্কেতে সমস্ত সেন্টারে সংবাদ দেওয়া হলো যুদ্ধ বন্ধ করতে। 
সদত্রাইক কাঁমাটর ওপরে সকলের আস্থা 'ছিল। তাঁরা যখন বললেন, তখন 
আর দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধ থামানো । 

জাতীয় নেতারা দাঁয়ত্ব নিয়েছেন। বিদ্রোহীরা তো পূর্বেই তাঁদের 
আহবান করোছল দখাঁলকৃত সমস্ত নৌ-বহরের দায়িত্ব নিতে। যে কারণেই 
হোক, প্রথমে তাঁরা আসেনান। এখন এসে যখন দায়ত্ব নিয়েছেন, তখন 
আর তাদের (বদ্রোহদের) আনন্দ ধরে না। 

সবাই তখন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। ি্টি এনে বিতরণের ব্যবস্থা 
হচ্ছে। সকলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল স্ট্রাইক কাঁমটির 
সভাপতি মিঃ এম, এস, খানকে কাঁধে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। 
চতুর্দিকে আনন্দের 'হল্লোল বইছে। আজ যে আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে। 
গোরা সৈন্য বোঝাই করে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী জাহাজগ্‌লোকে ঘরে ফেলতে 
লাগল। এ জাহাজগুলোতেও শান্তর পতাকা উল্ডীন 'ছল। 

.. প্রথমে ভুল করে সকলে মনে করল দূরে যে-সব আমাদের সমসাথী 
বদ্রোহণ জাহাজ ছিল তারাই এবারে শান্তির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে তাঁরের 
দিকে এগিয়ে আসছে। তীরের 'দকের সকলেই তাদের সাদর সম্ভাষণ 
জানাচ্ছিল। 

হ্যাঁ, তারা বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে এ সাদর 
সম্ভাষণ গ্রহণকারণ জাহাজগুলো প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো কামানের গোলা 
আর বড় বড় ম্যাসকেট্রির অজন্্র গুলীর দ্বারা । 

সবাই তো হতবাক, একি! নেতাদের কথার মূল্য কোথায় ?...আম্চর্ষ, 
এই বিপদের সময়ে কোন নেতাই এলেন না !... 


২৮১ 


মাঁরয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেস্টা করলো তাদের পূর্ব মোহকে কাটাতে ॥ 
আবার তারা গেল কামান-বন্দুকের কাছে। আবার ধরলো দূরে সরানো অকস্র- 
গুলো- ভাঙা হাট জোড়া লাগাতে । কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ আক্লমণে বিদ্রোহী- 
দের দেড়শ” জন মারা গেলেন। 

মিঃ মদন সিং ঝড়ের বেগে খাইবার জাহাজের বেতার-যন্্ের কাছে ছুটে 
গিয়ে আবার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বদলেন- পেছনে 'দিয়ে 
অতাঁকতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমদের আক্রমণ করেছে । ওদের ক্ষমা নেই। 
শান্তির পতাকা এখন গড়াগণ়ি যাচ্ছে। প্রাতাট গোরা সৈন্যকে খতম করার 
সঙকজ্প নাও। ড্‌ অর ডাই! 

তারপর তিনি একদিকে দূঢ়হস্তে 'খাইবার'-এর দূরপাল্লার বড় কামানের 
চাবিকাঠি হাতে নিয়ে চার্জ 'দিয়ে ঘন ঘন কামান' দাগাতে থাকেন,_-থি 'ডিগ্রিস 
অব রেঞ্জ ওয়ান জিরো টু অট-অট্‌২-অট্‌ রি রেড-শ্যালভো...১ আবার 
মাইক্লেফোনে লাউড-স্পীকারে দেশের জনগণের উদ্দেশে উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন 
রাখেন £ 
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[ নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা $ ফণিভূষণ ভ্রাচার্য £ পৃঃ ১৪৫-১৪৭ ] 

ভাবার্থ ঃ হে আমার প্রিয় দেশবাসিগণ, আমাদের জাতীয় নেতৃবৃজ্দকে 

তোমরা চিনে রাখো । ওরা বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের 
তোমবা চিনে রাখো-চিনে রাখো-চিনে রাখো। 


অপ্রন্তুত থাকা সত্তেও শেষ পর্য্ত লড়াই চাঁলয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ 
করতে বাধ্য হলেন বিদ্রোহগণ। পরের কাহনী শ্রীযুন্ত বলাই দত্তর লেখনী 
থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি £ 

'কেউ কখনো জানতেও পারেনি কত হাজার জনকে কারারুদ্ধ করা 
হয়েছিল, কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়োছল তাদের। এমন কি রোটংরাও 
জানতে পারেনি একে অনোর ভাগ্যে কি ঘটেছিল। আমার হিসাবমতে, দু 
হাজারেরও বোঁশ রেটিংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহাজ ও ব্যারাক থেকে_ 
কয়েক মাস ধরে তাদের বিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল। পাঁচশতের মত লোককে 
কারাবাসের শাঁস্ত দেওয়া হয়োছল। সাধারণ কয়েদণদের মত তারা ভোগ 
করেছিল কারাবাস। এমন কি রাজনোতিক কয়েদীর মর্ধাদা থেকেও তাদের 
বণ্চিত করা হয়োছিল। সমস্ত ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বাত করে জেল 
থেকে তাদের যার-যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা নিমাঁজজত 
হল বিস্মৃতির অতলে ।' 

কোথায় তখন কংগ্রেস বা লীগ! কোথায় তাদের প্রাতিশ্রাতি ! না, প্রাতি- 
শ্রাতমত কেউ সোঁদন এসে দাঁড়ায়ান এই হতভাগ্যদের পাশে। বরং ১৫ই. 


৮৭ 


মার্চ কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমিটি কর্তৃক এক প্রস্তাব গৃহসত হল এসব হিংসাত্বক 
কাজের নিন্দা করে। 

কিন্তু কেন? সুভাষ এবং আই. এন. এ.কে কেন্দ্র করে সোঁদন ভারতবর্ষ 
সত্যই যে একটা বৈশ্লাঁবক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেকথা তো 'মধ্যে 
নয় । 

শুধু জনসাধারণ নয়, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী-কেউ তার বাইরে ছিল 
না। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপাঁত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিজেও স্বীকার 
করেছেন একথা । বলেছেন ঃ 
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তাহলে সুভাষ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই অসাম্প্রদায়ক বৈশ্লাঁবক 
ভাবধারাকে কেন এমন করে প্রাতিহত করা হল? যে কংগ্রেস দ্াদন আগেও 
বন্দীমান্তর প্রম্নে প্রশংসন'ীয়ভাবে প্রচেম্টা চাঁলয়েছিল, হঠাৎ কেন তার এই 
বিস্ময়কর পাঁরবর্তন 2 কি এর কারণ? 

কারণ-র্রাটশ প্রধানমন্মী এটলন প্রদত্ত একাট রঙীন টোপ! এ টোপ 
ফেলা হয়োছল আরো মাস দুয়েক আগে ডিসেম্বর মাসে। নেপথ্যে অনু- 
ম্ঠিত সেই নাটকটাকে বুঝতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে 
মাল্লকা। 

বিক্ষোভের আগুনে ভারতবর্ষ তখন জবলছে। সবন্র এক রব। আজাদী 
বন্দীদের মাস্তি চাই। তাদের সাজা দিলে কোনরকমেই আমরা তা সহ্য করব 
না। 

দেখে-শুনে ঘুম ছুটে গেছে বিটিশ মন্ত্রিসভার সদসাদের। এ যে 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এ যৌবন জলতরঞঙ্গ রোধিবে কে ? 

সবচাইতে বোঁশ ভাবিয়ে তুলেছে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং প্রধান সেনা- 
পাত 'ফিল্ড-মার্শাল আঁকনলেক-প্রোরত সিক্রেট 'িপোর্টগালল। বড়লাট স্পম্টই 
জানয়েছেন যে, পাঁরাস্থাত ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ব্রিটিশ 


সরকারকে অত্যন্ত আপ্রয় করে তুলেছে । 3৩ 017810660. 51079001010) 
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প্রধান সেনাপাতি ফিল্ড-মার্শাল আকনলেক-প্রোরত 'রিপোর্টটি আরো 
মারাত্মক। 

যদ্ধের আগে সেনাবাহিনীতে ভারতীয় আঁফসারের সংখ্যা ছিল মান্র ৩৯৬, 


২৮৩ 


জন। য্যদ্ধের প্রয়োজনে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৭০৪ জনে। 
সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। আফসার এবং সৈনা মিলিয়ে ২২ লক্ষ 
&০ হাজার। 

তাছাড়া ৫,২০০ জন রয়েছে 'বিমান-বাহনীতে। নৌ-বাহনীতে ৩৩ 
হাজারের চাইতেও বোশি। গোপন সমীক্ষায় জানা গেছে যে, এদের মধ্যে প্রাত 
৮০ জনের ৭৬ জনই নাকি আজাদী সৈন্যদের বিচারের বিরোধী । আরো জানা 
গেছে যে, সেনাবাহিনীর আঁফসারদের মধ্যে প্রায় সবাই নাকি মত প্রকাশ 
করেছেন স্বাধীনতার পক্ষে । সৈন্যদের মধ্যেও শতকরা ৭৫ জন। 

এই বিরাট সংখ্যা নিয়ে আজ যাঁদ 'তারা' সবাই রুখে দাঁড়ায়, তাহলে তাকে 
প্রীতিহত করার মত শান্ত বিধবস্ত প্রায় বাটিশ বাহিনীর এখন কোথায় , ঝড়ের 
মুখে খড়কুটোর মত উড়ে যেতে হবে না? 

সেই আনিবার্য দূর্োগকে এড়াতে হলে আজ হোক বা কাল হোক, শাসন- 
ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতেই হবে। 

কিন্তু কার হাতে ? 

বিচার করে দেখতে হবে যে, কবে, কিভাবে, কার হাতে শাসনক্ষমতা 
হস্তান্তারত করলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ অপেক্ষা- 
কৃত নিরাপদ। এমনভাবে এগ্দতে হবে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। 
তার জন্য আপাতত চাই একটি রঙীন টোপ, যার বাইরের চাকচিক্যময় রূপ 
দেখে সবার যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। 

৪ঠা ডিসেম্বর সেই রঙাঁন টোপটির কথা প্রচারিত হল 'বিলেতের হাউস 
অফ লর্ডস ভবন থেকে। 

শিগগীরই আমরা একট পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন পাঠাচ্ছি ভারত- 
বর্ষে। তাঁরাই ওখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক 
করবেন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অংশনদার "হিসেবে কিভাবে ভারতবর্যকে 
আত্মনিয়ন্ণের পূর্ণ আঁধকার দেওয়া সম্ভব। 

থমকে দাঁড়াল কংগ্রেস। ডেলিগেশন! পূর্ণ আঁধকার! কথাটা তো 
শুনতে মন্দ নয়! ঠিক আছে, দেখাই যাক না! 

৫ই জানুয়ার (১৯৪৬) সেই ডেলিগেশন এসে হাজির হল রবার্ট 
'রচার্ডের নেতৃত্বে। বলো, তোমাদের ি চাই? কি পেলে তোমরা খাঁশ হও ? 

কংগ্রেসের উত্তর £ আমরা চাই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা । 

লীগের দাবী $ উহ, ডিভাইভ এন্ড কুইট্‌। আগে ভারতবর্ষকে ভাগ করে 
'আমাদের ন্যাধ্য পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দাও, তারপর 'বিদেয় হও। 
কংগ্রেস যা-ই বলুক না' কেন. পাকিস্তান আমরা চাই-ই। 
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আঁত নাধ্য দাবী। সমর্থন জানাল ভারতের কামউনিস্ট পার্ট। লাগের 
«৪ দাবী খুবই য্ান্তসশাত। আসলে ভারতব্াপী এই অসল্তোষের জন্য 


২৮৪ 


কংগ্লেসই দায়ী। কমিউনিস্ট পার্টর জেনারেল সেক্রেটারী পি. দি. যোশখর 
ভাষায় £ 

কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায়, লীগ চায় তাদের নিজস্ব মুসাঁলম 
দেশের স্বাধীনতা । একাঁদকে ব্রাটিশের কাছে স্বাধশনতা দাবণ করা, অন্যদিকে 
আমাদেরই স্বদেশবাসীর সেই স্বাধীনতা থেকে বাণ্চিত করা অত্যন্ত আঁবচার। 

কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দোহাই 'দিয়ে মুসলমানদের 
নিজস্ব মুসাঁলম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করতে আনচ্ছক। অখণ্ড 
ভারতের অজঃহাতে কংগ্রেস দুটি রাজনৌতক দলকে পৃথক করে রেখেছে। 
আমাদের মতে অখণ্ড ভারতের নামে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে লড়াই করাটা 
বাদ্ধিত্তার পরিচয় নয়। 
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অপরপক্ষে একেবারে ভনম্মের প্রতিজ্ঞা করলেন পণ্ডিত জওহরলাল। 
কংগ্রেস কিছুতেই লীগের পাকিস্তান দাবী মানবে না, এমন কি 'ব্রাটশ সরকার 
রাজী থাকলেও না। পৃথবীতে এমন কেউ নেই, এমন কি রষ্ট্রসংঘেরও এমন 
শান্ত নেই যে, 'জিন্নাকে তাঁর খাঁশ মত পাঁকস্তান এনে দিতে পারে। 

“05 0:0106555 19 7506 £01176 ০ 87:68 10 (106 146909 ০.6 
10810. 101 1805091) 01706] 2110 01:001179690069 ৬1১81 50 18৬০: 
5৮610 11 006 910091) 00৮61001020 92595 (০ 1. 

00105 00 99100) 000 2৮61 0.1.09-15 £০108 00100705 8008 
72109000290 00. এ10]020) 91009, 


১০ই ফেব্রুয়ার ডেলিগেশন ফিরে গেল নিজের দেশে। চোখে-মুখে 
তাদের বিজয়ীর হাস। টোপ ফেলা সার্থক হয়েছে । দেখা যাক, এবার কোথা- 
কার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়। 

লর্ডস হাউসের পরবর্তাঁ আঁধবেশনে বিদ্তর সহানুভূতিপূর্ণ বাণী 
বার্ধত হল ভারতবর্ষের উদ্দেশে । 

আমরা তো কবে থেকেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য প্রস্তুত। 
এখন শুধু্‌ তোমাদের নেবার অপেক্ষা মান্র। 

সেই সঙ্গে করা হল ছোট্ট একটি অর্থপূর্ণ ইশ্গিত, যার ভাবার্থ হল-__ 
বাপ? হে, একটু সমঝে চলো। কি কংগ্রেস, কি মুসালম লীগ- দুই-ই আজ 
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'আই. এন. এর সম্মোহনে প্রভাবিত। এ সময়ে একটু বুঝে-সঝে না চললে 
'সমস্ত ক্ষমতা যে গাম্ধীজীর হাত থেকে এ ন.ভাষ-সমর্থকদের হাতে চলে 
যাবে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি ? 

£,,100100 001052553 220. 006 1111181170) 1598£56 25 1091186 ০০ 
22217865075 00০ 100190, 1800091 এলো 20050826,, 

1101917, 91009010)0, 13 ৪98 0096 106601:5 1006 05 10161961৬৩ 
০0810 70955 016 170 006 1797305 0: 08001) 00 05096 0০ 10611559 
20 75059+3 0000086. [19 দ60০2975, 1946] 

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল কংগ্লেস। তাই তো! কথাটা ভেবে দেখার 
মত। ভারতবর্ষে সুভাষ এবং আই. এন. এ.-র বৈপ্লবিক ভাবধারা যে দিনকে 
দিন ক্লমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে একথা অনস্বীকার্ষ। 

এঁদকে স্বাধীনতা আগতপ্রায়। এ সময়ে ওদের সমর্থন জানাতে গেলে 
শেষে যে শাসন-ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে না, তা' কে বলতে পারে! না, 
আর সুভাষ নয়। আই. এন. এ-ও আর নয়। 

তা ছাড়া দরকারই বা কি! নির্বাচন এবং জনসংযোগ--দুটোতেই কংগ্রেসের 
এখন জয়জয়কার সুতরাং_হটাও। সুভাষ, আই. এন. এ._সবাইকে 
হটাও। 

পরবতর্শকাল্নে কাজেও যে তাই করা হয়েছিল সেকথা তো তুমিও 
জানো। প্রাতাঁট ক্ষেত্রে, প্রতিটি ব্যাপারে সেই একই প্রচেস্টা। সুভাষকে 
ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তাকে জনসাধারণের মন 
থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে। সর্বতোভাবে তকে দেশ থেকে নির্বাসিত 
করতে হবে। 

এমন 'কি সভাষের ছবিটার উপর পর্যন্ত রাগ। 'তার ওপরও হরেক 
রকম বিধি-নিষেধ । সরকারী ক্যানূটিন, কোয়ার্টার্স রিক্লিয়েশন রূম- কোথাও 
সূভাষের ছাঁব রাখা চলবে না। হটাও। 

এ আমার মনগড়া কথা নয় মাল্লকা। একটি মান্র নজীর আম এখানে 
তুলে ধরাছি তোমার সামনে £ 

0301090610119] 
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€০919108) 80121985-6 
110) 5৮. 1949 
5410)০০/--2707093 

[619 7:90017077)60060. 03৪৮ 15005 01 160931190101593 00291709, 
83056 09 1006 0151019550. ৪6 02010106121 1019069 17 [00 1106) 020- 
9625, ০7270215 90920. ০0: 86507596020. 0002735. 

501 --118101 06059] 90, 
ঘি ভিত, . বব, 2070800092, 
[9], 85081 দস), 41 
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সুভাষ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম রেখোঁছলেন স্বরাজ- 
ক্বীপ এবং শহীদদ্বীপ। উহ, ও নাম চলবে না। তার চাইতে আগেকার 
নামই ভাল। 

আর এ আজাদী সৌনকের দল ? 


না, ওদেরও আর সেনাবাহিনীতে 'ফারয়ে নেওয়া হবে না। কোন সরকারণ 
চাকুরিতেও ঢুকতে দেওয়া হবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ওদের মাথা তুলতে 
দেওয়া হবে' না। সব হটাও। 
বদ্ধ 1দয়েছেন প্রধান সেনাপাঁতি ফিল্ড-মার্শাল আঁকনলেক। আজাদণ 
সোনকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। শুধ্‌ সেনা- 
বাহন নয়. রয়েল হীশ্ডিয়ান নৌভ, রয়েল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোস+- সবাইকে 
সামলানো তখন কষ্টকর হবে। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ 
থা 0525 00101020000, 1 10091 106 2:6918200. 17911115009 01019 
1116 101] 01 (116 4177)5 100 10805 91060069070 ৪150 07052 0: 
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* *21)81009117176 006 01501011076 2110. 15119101111 0: 006 4107099 
02095 6506120615 0100016,, 
পরামর্শ বৃথা যায়নি, তাই একই অভিমত ব্যস্ত করেছেন পাণ্ডিত জওহর- 
লাল। ওরা পাবাঁলক ওয়ার্ক করুক। গ্রাম-পণ্টায়েতে কাজ করতেও বাধা নেই। 
তবে রাজনশীতিতে কিছুতেই নয়। আর সেনাবাহননতে ফিরিয়ে নেবার তো 
প্র“নই ওঠে না।* 
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এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধরীর বন্তব্যও 
তোমার সামনে তুলে ধরছি ঃ 

“আই. এন. এ-র নোকজনকে সশস্ত্র বাঁহনীতে 'ফারয়ে নেওয়ার ব্যাপারে 
পণ্ডিতজণ জেনারেল চৌধুরী সমেত তিনজনের পরামর্শ চান। আমরা বলে- 
ছিলাম, ওদের সশস্ত্র বাহিনীতে ফেরত নিলে ফল ভাল হবে না। পণ্ভডিতজী 
বলেন, আম আপনাদের য্যান্তর সঙ্গে একমত নই। তবে 'সদ্ধান্তের সঙ্গে 
একমত ।, | আনন্দবাজার £ ১৪. &* ৭৩ ] 


* উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজীও সোৌঁদন আজাদী সোনিকদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে চাষ- 
আবাদ করার জন্য পরামশ* দিয়োছলেন। 
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রেখে-টেকে কথা বলার মানুষ সর্দার বল্পভডাই প্যাটেল নন। পরবতর্ঁ- 
কাঙ্গে স্পত্টই তান স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, সুভাষ বোসের আই, এন. এ.-র 
কোন লোক যাতে সরকারী চাকরিতে ঢুকতে না পারে সে সম্বন্ধে আম খুবই 
সতর্ক ছিলাম। আমার আরো লক্ষ্য ছিল, 'ওরা যেন কোনমতেই রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে মাথা তুলতে না পারে। 

59091 7961, [00189 250 100006-11101905 5300191050. 00 
706 1. 1950 0190 108 1080. 1093 ০7০ 85101] 200699. 1১0 £0 76- 
1096519 2105 0৫6 0059 01080675 57150 1080 69776 0562 10 90101293 
18309595114. 
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কিন্তু কেন? আজাদ হিন্দ ফৌজের অপরাধ কি? 

অপরাধ__তারা আনুগত্য ভঙ্গ করেছে। 

কাদের প্রাত আনুগত্য ভঙ্গ করেছে ? 

'ব্রাটশ সরকারের প্রাত। 

আর যারা আজাদ 'হন্দ: সরকারের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রাটিশ- 
পক্ষে যোগ [দয়েছিল- তারা ? 

না, তাদের বেলায় সে-সব প্রশ্ন থাকবে না। চাকরির ক্ষেত্রে তাদের 
উন্নতিও অব্যাহত থাকবে যথারীতি । বরং যারা পালাবার উদ্দেশ্যে আজাদ 
শহন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল, তাদের 'দিকটাই িচার-বিবেচনা করে দেখা হবে 
সর্বাপ্রে। কারণ, আর যা-ই হোক, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য ভঙ্গ 
করেনি। 

ফিলিপ মেসন-এর ভাষায় ঃ 

"91950601090 072 10 085 ি9 101902 60092 100 1820 
10177501186 1..4. ভা) 005 20660110001 92956006 0:00 10 950019. 
705 19956ন 89 25119 220 2:9500259. 60 1091 :6015706] 
10115118525.,*, 

মল্লিকা, মাতৃভূমির মুক্তি সাধনের জন্য যাঁরা বুকের রন্তে ইম্ফলের মাটি 
ভিজিয়ে দিয়েছিলেন, এমাঁন করেই সোঁদন তাঁদের অতাঁত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ 
সব 'কছু তাঁলয়ে দেওয়া হয়োছল বিস্মৃতির অতলে । স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের 
প্রতি এমন হৃদয়হশন আচরণ পাঁথবীর আর কোথাও তুমি দেখছ কি ? শুনেছ 
কি কোনাদন ৯ 

শুধু কি তাই! কি হয়েছিল সোঁদন সিঙ্গাপুরে! মেজর জেনারেল 
শাহনওয়াজ খান তাঁর বইতে লিখেছেন ৪ 

১৯৪৬ সালে পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরদ যখন মালয়ে যান, তখন 'তাঁনও 
আজাদ হিন্দ: ফৌজের শহাদদের স্মৃতিস্তম্ভ যেখানে ছিল, সেই স্থানাটিতে 
পুজ্পমাল্য দিয়ে এসেছেন। পাণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ কম্যাপ্ডার- 
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-০৪/৬584 শোনা যায় তিনিও নাকি সেখানে পৃষ্পমাল্য 


উল্লেখযোগ্য যে, বইটির ভূমিকা লিখেছেন পাঁণ্ডিতজণ স্বয়ং। কিন্তু সাত্যই , 


দি সোঁদন এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল সঙ্গাপে 
রা গাপুরে! হাতিহাস কিন্তু বপরীত 


মার্চ মাসে' পশ্ডিতজী মালয়ে গিয়েছিলেন একথা ঠিক। সেখান থেকে 
বন্ধু মাউন্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে সিঙ্গাপুর। কিন্তু কোথায় তখন স.ভাষের শেষ 
আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন সেই শহীদ বেদী! না, নেই। তার আগেই, মাউণ্টব্যাটেন 
বেদীটাকে চর্ণ-বিচূর্ণ করে ডীঁড়য়ে দিয়েছিলেন ডনামাইট দিয়ে 

0106 ০0৫ 026 95 0£ 052 31105191020 19091069109. 
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শহশদ-বেদীর প্রাতি সম্মান প্রদর্শন করা যে কোন সভ্য জাতির রীতি। 
মাউণ্টব্যাটেন যে সেই সভ্য জাঁতরই একজন তাতে আর সন্দেহ ক! 


1কছুই ভোলোন সিঙ্গাপুরের মানুষ, তাই রোজই তারা সেই ধবংসস্তপের 
উপর রাশ রাশ ফুল ছাড়িয়ে দিয়ে যেত শহাদদের কথা স্মরণ করে। 


দেখে-শুনে জও্হরলালও চেয়েছিলেন সেই ধ্বংসস্তূপের উপর একটি 
মালা দিতে । "কল্তু এঁ পর্যন্তই। 

তার আগেই বুঝিয়ে-সুবিয়ে তাঁকে নিরস্ত করোছলেন বন্ধ, মাউণ্ট- 
ব্যাটেন। কাজটা মোটেই সঙ্গত হবে না। কারণ, আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ' নাকি 
টি সারাকানানি ব্যস, সমস্ত সাঁদচ্ছার সেখানেই 

ত। 

সোঁদন খুবই খাঁশ হয়োছিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। স্পস্টই তন বুঝে- 
ছিলেন যে, জওহরনালই একমাত্র লোক, যাঁর বিচক্ষণতার উপর 'নর্ভর করা 
চলে। 
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২৮৯ 
সুভাষ (৩য়)_১৯ 


মল্লিকা, এই একটি-দুটি মান নজার নয়, ইচ্ছে করলে এমন বহ্‌ নজশরই 
দেখানো যায়, যা সত্যই খুব বেদনাদায়ক। 

কিন্ত কি লাভ তালিকা বাঁড়য়ে! তার চাইতে আমি বরং ঠিক এর 
বিপরীত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি মাল্লকা। এ ঘটনা ঘটোছিল ১৯৪৩ 
সালের শেষভাগে টোকিওতে অন্যাষ্ঠত বৃহত্তর পূর্বএঁশিয়া সম্মেলনে । 

সৃভাষকে সংবর্ধনা জানাতে শিয়ে জাপ-্্রধানমন্ত্রী তোজো সোঁদন বলে- 
ছিলেন-ভারতবর্য স্বাধীন হবার পরে হিজ একসেলেল্সী চন্দ্র বসুই হবেন 
সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক । 

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়য়ে উঠে প্রাতবাদ করেছিলেন সুভাষ । বলেছিলেন 
মাননায় প্রধানমন্ত্রীর এ উীন্ত অত্যন্ত অসঙ্গত। নাজেকে আম ভারতবর্ষের 
একজন দীনতম সেবক বলেই মনে কার। ভাবষ্যতে ভারতর্ষে কি হবে-না-হবে 
সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমান্র সেখানকার জনগণের । তাছাড়া 
এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পন্ডিত জওহরলান্গ 
প্রমুখ নেতৃবন্দকেই আম যোগ্যতম লোক মনে কাঁর। 
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ম'ল্লকা, এই সহজ সরন স্বীকৃতির মধ্যে কোথাও সনভাষকে এতটুকু 
ক্ষমতালোভী বলে মনে হয় কিঃ আছে কি এর মধ্যে কোথাও এতটুকু ক্ষুদ্রতা 
বা সংকীর্ণতার পাঁরচয় 2 তাহলে কেন সুভাষকে কেন্দ্র করে এই অহেতুক 
সতকর্তা? কেন পদে পদে এই অকারণ ভয় 2 সত্যই তার কোন প্রয়োজন 
ছিল কি? যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। 


প্রথম রঙীন টোপাঁটর কথা তোমাকে আগেই বলোছি। এবার শোন পর- 
বতাঁ টোপাঁটর কথা। 

১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বম্বেতে। ঠিক তার পরাঁদনই 
সেই টোপটি ফেলা হল বিলেতের হাউস অফ লর্ডস থেকে। শান্ত হও। 
'শিগগণীরই আমরা মাল্িসভার তিনজন সদস্যকে পাঠাচ্ছি ভারতবর্ষে । এবার 
আর ডোলগেশন নয়, মিশন। এই মিশনই ঠিক করবে ভারতবর্ষের নিজস্ব 
শাসনতন্ত্র 'কভাবে গঠিত হবে। 


৯০ 


এবার আরো সতর্ক হল কংগ্রেস। বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
গেখন আর কল্পনার বস্তু নয়। সতরাং, এ সময়ে কোনরকম আন্দোলন নয়। 
শবদ্রোহও নয়। বিগ্লব তো নয়ই। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাই এখন শান্তি- 
পূর্ণ আপস-আলোচনা। 

কিন্ত এ নৌ-াবদ্রোহ ! না, কোন প্রয়োজন নেই। এসব ঝটঝামেলা 
এখন হটাও। সব হটাও। 
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১৯৪৬ সাল আর ১৯৭৪ সাল এক নয় মাল্পকা। 

সোঁদনের পারপ্রোক্ষিতে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আজ ১৯৭৪ সালের 
মাঝখানে দাঁড়য়ে অতীতের পানে অকাতে গেলে এ প্রশ্ন তোমার মনে 'নশ্যয়ই 
আসতে পারে যে, যে 'ব্রাটশ নিজেই তখন পালাবার জন্য ব্যস্ত, তার সঙ্গে এই 
আপস-আলোচনার সার্থকতা কোথায় ? 

আপস মানেই তো নানাবধ শর্ত এবং শন্ত ফাঁসের ব্ধনী। সভাষের 
ভাষায় £ গ6৪902 065০7 00810. 08 ৪. £10 0809038 975 8 
081195 105 01011696105, 165 6199. 


তাহলে কেন এই আপস-আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; একট; ধৈর্য 
ধরতে পারলে এসবের আদৌ কোন প্রয়োজন হতো কি 2 

পরের ইতিহাস সেই চিরন্তন আপস-আলোচনা ও দর-কষাকাঁষর হীতিহাস। 
খুব সংক্ষেপে মে কাহনী আম তুলে ধরাছ তোমার কাছে। 

২৪শে মার্চ সেই গমশন এল ভারত-সাঁচব স্যার পৌঁথক লরেন্সেব নেতৃত্বে 
অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হল, ভাগাভাঁগ নয়, আঁবভন্ত ভারতবর্ধকেই 
বাধীনতা দেওয়া হবে কয়েকাঁট শর্তের ভিতিতে। 


শরগূলো হল, আপাততঃ কেন্দ্রে একাঁট অন্তর্বতর্ণ সরকার গণিত হবে। 
কংগ্রেস এবং লঈগ- দুপক্ষই সে সরকারে যোগ দেবে সংখ্যার গভীত্ততে। 

আর ভারতবর্সকে 'ঞ', ণঁব' ও শঁস'-এই তিনটি গ্রথপে ভাগ করা হবে। 
“এ গ্রুপে থাকবে হিন্দু-সংখ্যাগারি্ঠ প্রদেশগুলি। মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠদের 
নিয়ে গঠিত হবে শীব গ্রুপ । সেখানে থাকবে পাঞ্জাব, সম্ধ উত্তর-প।শ্চম 
স"মান্ত প্রদেশ এবং বিটিশ বেলচিস্তান। আর পস' গ্রদপে থাকবে বাংলা এবং 
আসাম। 

সবার উপরে থাকবে কেন্দ্ৰীয় সরকার। তার হাতে থাকবে প্রধানত 
'দেশরক্ষা, বৈদৌশক এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার দায়িত্ব। 

তই মেনে নিল কংগ্লেস এবং লাগ। গঠক আছে, আমরা রাজী। দু 


২৯১ 


পক্ষই আমরা যোগ দেব এই অন্তর্বতর্ঁ সরকারে । নতুন সংাবধান রচিত না 
হওয়া পর্যন্ত আমরাই শাসনকার্য পরিচালনা করব যৌথভাবে। 

গান্ধীজনী মোটামুটি খুশি । তাঁর আভমত £ বর্তমান পারাস্থিতিতে এর 
চাইতে ভাল প্রস্তাব দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে 
শজন্না সাহেবও কম খাঁশ নন। তাঁর বন্তব্য ঃ পাঁকস্তান না পেলেও এ 
ব্যবস্থার ফলে আমরা যা' পেয়োছ তা পাঁকিস্তানেরই প্রায় কাছাকাছ। 

খুঁশিমনে মিশন ফিরে গেল নিজের দেশে । যাক বাপু, তবু রক্ষে। এখন 
পাততাড় গুটিয়ে যত শিগগীর সম্ভব চলে যাওয়াই সবাঁদক থেকে মঙ্গল । 

সব ভেস্তে গেল নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপাঁত পাঁণ্ডত জওহরলালের 
একাঁট অসংষত উত্তির ফলে। ১০ই জনুলাই এক পাংবাঁদক সম্মেলন তিনি যা 
বললেন, তার ভাবার্থ হল-মিশন যা-ই বলুক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঞতার 
জোরে সবাঁকছ আমরা ইচ্ছামত পাঁরবর্তন করে নিতে পারব অন্তর্বতর্ট 
সরকারে গিয়ে। 

তার মানে! তবে কি কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস মেনে নেবে না ৫ 
নয়। আমরা যেভাবে করব, সেইভাবে। 

ব্যস, সঞ্গে সঙ্গেই 'জিন্না এ্যাবাউট টার্ণ। জওহরলালের কথায় কংগ্রেসের 
সত্যিকারের মনোভাব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আসলে ওরা আসেম্বালতে গিয়ে 
সংখ্যাগারষ্ঠতার জোরে আমাদের দাবিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং আর কংগ্রেস 
নয়। অন্তর্বতর্ঁ সরকারও আর নয়। এখানেই সব কিছুর হীতি। 


একটিমান্র অসংযত উন্তির জন্য ইতিহাস পাল্টে গেল চিরদিনের মত। 
পাঁরাস্থাত লক্ষা করে বেদনাহত চিত্তে বলেছেন প্রখ্যাত রাজনৌতিক 
ভাষ্যকর িওনার্ড মোসলে £ 

“নেহরু নিজেই বোধহয় বোঝেনান তিনি কি বলছেন। কোন আভজ্ঞ 
রাজনীতাবদের এ ধরনের কথা মোটেই শোভা পায় না। ভারতের ভাগ্য 
তখন দুলছে । একটু ভূলে সব তচনচ হয়ে যেতে পারে। সেই সম্িক্ষণে 
নীরবতার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই হয়তো লাভ করা যেত। আর নেহরু 
দিনা ঠিক সেই সময়টাই বেছে নিলেন অমন একটা প্ররোচনামূলক উীস্তর, 
জন্য।' 
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18170, 01056 10791 107070)61 60 19001) 1700 চ71280 1019 1010- 
£791012217 01101096] 737:5015675 1095 09501119090. 29 4018 ০1 036 32009 
ঠিান্যে 8130. 0:0009:055 8(90922091769 110. 1019 00 59818 01 10810110 
11667 [7106 15956 0859 ০0৫ 026 31109) 88] 2 159000870. 110318% : 
০721] 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদও কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেননি 
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ঘন্ধ; জওহরলানের সেই অসংষত উীন্ত শুনে। 'দৃঃখের সঙ্গে একথা আমাকে 
বলতেই হবে যে, মাঝে মাঝেই তিনি (জওহরলাল) আবেগের জোয়ারে ভেসে 
যেতেন। শদধ তাই নয়, সময় সময় তত্বকে বড় করে দেখতে গিয়ে বাস্তব 
থেকে দূরে সরে যেতেন। তাঁর ১৯৪৬ সালের এই ভুলের জন্য খুবই মূল্য 
দিতে হয়েছিল সন্দেহ নেই ৪৬818911913 10190516 1) 193? 9৭ 
05৪5 1980. 6000181. 01)6 1015651 01 1946 0০৬৪0. ৪৮০2, 2208 
00905. 

১৮ই জুলাই বিলেত থেকে তীব্র প্রাতবাদ জানালেন স্যার পোঁথক 
লরেন্স, স্যার স্টমফোর্ড ক্লীপস প্রমুখ গমশনের সদস্যগণ। কংগ্রেস সভা- 
পাঁতির এ ধরনের ভীন্ত অত্যন্ত অসঙ্গত। 'মশনের প্ল্যান পাঁরবর্তন করার 
কোন আঁধকার তাঁর নেই। 

তারপর ওঁদক থেকে মিশনের সদস্যবৃন্দ, এঁদক থেকে বড়লাট, এমন 
ক স্বয়ং জওহরলাল পর্যন্ত 'জন্নার বাসভবনে গিয়ে কত অনুরোধ, কত 
সাধ্য-সাধনা, কিন্তু জিন্না সাহেবের এক কথা-না। কংগ্রেসের সঙ্গে িলে- 
'মশে আর কোন কাজ নয়। অনেক শিক্ষা হয়েছে। আর নয়। 

বাধ্য হয়েই বড়লাট তখন আহ্বান জানালেন কংগ্রেসকে। এত করে বলা 
সাত্বেও লীগ যখন রাজী হল না, তখন ক আর করা! নাও, তোমরা একাই 
বরং গঠন করো অন্তর্বতাঁঁ সরকার। 

সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রামের আহবান জানালেন কায়েদ-ই আজম 'জন্না। 


আর কোন কথা নয়। কোন আলাপ-আলোচনাও আর নয়। এতকাল 
আমরা শুধু নিময়তান্ত্িক উপায়ে আমাদের দাবী জানিয়েছি। এবার আমাদের 
নতুন পথে পা বাড়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই। 

£ব০জ 2612 25 00 12001001016 ৫00 0010107020155, 166 93 
17870) 00. 10656] 1886 76 110 086 71019 10156015 ০01 78 1697 
5008 00126 20510010560 105 20100566511009] 10900)0903. * 1086 
10057 76 815 10709010160 11719 100510101. [019 085 76 1010. £0০- 
079 (0 ০01550100101)91 170961)09. 

সুতরাং চাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তবে এ সংগ্রাম আমাদের হিন্দুদের 
বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরৃদ্ধে। কংগ্রেসকে তোয়াজ করতে 1গয়ে ব্রিটিশ 
মুসলমানদের সঙ্গে বেইমানী করেছে। তার ক্ষমা নেই। “7:0-085 ৮7০ 
1155 9150 107569. ৪ 17015601 8120 8::817) 2. 0051000 €0 056 1 আজ 
আমরা পিস্তল সংগ্রহ করোছ এবং কি করে তা' ব্যবহার করতে হয় তাও আমরা 
জান। 


লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। 
কিন্তু একি! এ যে উন্মত্ত পাঁগ-সমর্থকদের অহেতুক নরহত্যা, ল্টপাট 
এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া কিছুই নয়। সাময়িক পান্রিকার ভাষায় £ 
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মুসলিম লীগ কর্তক ঘোঁষত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ১৬ই আগস্ট 
শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে কলিকাতা ও শহরতলন অণলের 'বাভন্ন স্থানে 
ঘোরতর! দাঙ্গা শুরু হয়। বেলা বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় হইয়া উঠে। সবর বেপরোয়া লুঠতরাজ, আঁগ্নকাণ্ড ও হত্যার 
তান্ডবলীলা শুরু হয়। দ্রীম, বাস এবং অন্যান্য যানবাহন বন্ধ হইয্লা এবং 
কাঁলকাতা বাঁহজগতের সহিত সম্পর্ণভাবে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। গোলযোগের 
দরুন বি. এন. রেলওয়ে এবং ই. আর. রেলওয়ের লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ 
হইয়া যায়। বাঙ্গলা সরকার রান্রি ৯ ঘাঁটকা পর্যন্ত শহরে সান্ধ্য আইন জার? 
করেন। 

১৭ই আগস্ট শানবার দাঙ্গার অবস্থা চরমে ওঠে। এই দিন আধকতর 
ব্যাপকভাবে কাঁলকাতা মহানগরীর বুকের উপর দিয়া নারকাঁয় হত্যাকাণ্ড ও 
বেপরোয়া লণ্ঠন এবং গৃহদাহের অনুষ্ঠান চাঁলতে থাকে । উহার ফলে যে কত 
লোকের জীবন বিনস্ট হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। ১৮ই 
আগস্ট রাঁববার পর্যন্ত কাঁলকাতার অবস্থা সমভাবে ভয়াবহ ও অপাঁরবার্তত 
থাকে ।, 

তৃতীয় দিনে শুর] হল পাল্টা-আক্রমণ। এবার সেনাবাহিনীকে তলঝ 
করলেন লগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সুরাবদাঁ সাহেব। খুব হয়েছে। 
এবার ক্ষান্ত দাও। 'ব্রাটশ মুখপান্রের ভাষায় ঃ 

এ 98 0015 71160. (16 1710009 8110 51019 1780. 00106 00 
1) 18691916701) 10056 056 00191 11117015167 1890. 091160. 107 101116215 
910... [1005 17991105595 0৫115980091 29] 21590250810. 11099155 : 
৮.93 ] 

মল্লিকা, এই হল ব্রাটশের বিরুদ্ধে প্রতাক্ষ সংগ্রাম। কতজন 'ব্রাটিশ 
সোঁদন নিহত হয়েছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে? না, একজনও নয়। বরং 
তারাই ছিল সোঁদন সবচাইতে নিরাপদ। 

“1, 51010812180. 091089. 0064017690৮ 40100 10855 08120125- 
1850100 269105% 006 80091 1001 00611 7600591 00 1900£10128 79109 
09051009601 81] 0106 20105121065 10 09106690006 005 11000£ 10929, 
05 3010191) ৮7915 055 02015 0059 7150 ৮791: 989. [10102 18950 
10859 01 606 311097% 199] 2 152015810 0005195  ৮,91] 

কোথায় তখন পঁশ্ডিত জওহরলাল ? কায়েদ-ই-আজম জিন্না সাহেবই বা 
কোথায় 2 কেউ কি সোঁদন একবারও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিপল্নদের পাশে ? 
না, আসোন। দুজনেই তখন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন নিজের নিজের কাজ 
নিয়ে। 'জিন্না সাহেব তখন পরবতাঁ সংগ্রামের পারকম্পনা নিয়ে বস্ত। আর 


জওহরলাল ব্যস্ত 'ছলেন অন্তর্বতাঁ সরকার গঠনের ব্যাপার নিয়ে । 
43800000165 765 100 10855 102 0790 1 12021 
৮729 21) 2006679000 %/10) 006 ড/0100715 001020016196 01 036 1/05117) 
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2459£06, 0191010106 109/7 180003 1) 1015 2216 710: 0০7 | ৃ 
[৩070 929 10010106106 75 রা 6০ 7010 পুল 
(001009 006 1109117779) 0৫ 0009 064 1160010 03091000267 
[. 2010: 36] 
শব কত হাজার লোককে সৌঁদন প্রাণ 'দিতে হয়েছিল সেই প্রত্যক্ষ 
লংগ্রামে 


দশ হাজার। 

না, শিউরে উঠলে চলবে না মাল্পকা। সর্বনাশের খেলার এই তো সবে 
শুরু। এর শেষটাও তোমাকে শুনতে হবে বৌক। 

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়োছিল ১৬ই আগস্ট। দেখতে দেখতে একাদিন ' 
সে আগদন গিয়ে ছাঁড়য়ে পড়ল ঢাকাতে। তারপর নোয়াখালিতে। না, বোঁশ 
সময় নেব না। সামান্য একট; উদ্ধৃতি তুলে দেব মান্র। 

'নোয়াখালি জেলায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে গৃণ্ডামীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
বাঙলা সরকারের প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, উত্তোজত জনতা মারাত্মক অস্ত- 
শস্ত্র লইয়া বিভিন্ন গ্রামে হানা দিতেছে এবং গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পাঁতিবার 
হইতে ব্যাপকভাবে খুন, আগ্ন-সংযোগ এবং লুণ্ঠন চালাইতেছে। বলপূর্বক 
ধর্মাল্তরিত করা, নারীহরণ এবং ধর্মস্থান অপাবন্র করার সংবাদও পাওয়া 
'গিয়াছে। 

সদর এবং ফেনী মহকুমার দুই শতাধিক বর্গমাইল পাঁরমিত স্থানে 
হাঙ্গামা চলিতেছে । উপদ্রুত অণুলের প্রবেশসমূহে সশস্ন গৃণ্ডাগণ পাহারা 
দিতেছে। বহু লোক নিহত অথবা জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে-তাহাদের মধ্যে 
জেলা উকিলসভার সভাপাতি ও তাঁহার পাঁরবারবর্গ এবং জেলার একজন 
বাশম্ট জামদারও আছেন। 

সমস্ত রায়গঞ্জ থানা এবং লক্ষীপুর থানা, রায়পদ্র থানা, সেনবাগ থানা, 
ছাগলনাইয়া থানা, সন্দবীপ থানা এবং বেগমগঞ্জ থানার কিয়দশ উপদ্ুত 
অণ্ুলের অন্তরভুন্ত। উপদ্রুত অণ্চলে সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করা 
হইয়াছে । [দেশ £ ২১. ১০. ৪৬] 

সরকারী মতে ক্ষয়ক্ষাতর পারমাণ-নোয়াখালি জেলার মোট ৪,৪৩৬টি 
গৃহ লৃশ্ঠিত এবং ২,৫৯৯টি গৃহ ভস্মীভূত। আর ন্রিপুরা জেলায় ভস্মীভূত 
৬,৫২০টি গৃহ। 


চট্‌ করে একবার পেছনের দিকে তাকাও মল্পিকা। মান্ন এক বছর অগে 
ক আমরা দেখেছিলাম দক্ষিণ পূর্ব এঁশয়ায়! হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই! 
সবাই সবার 'প্রয়জন। সবাই এক ও আভন্ন। 

মুসলমান দ্বিধাহীন চিত্তে গিয়েছে হিন্দু-মন্দিরে। হিন্দ? গিয়েছে 
মসাঁজদে মুসলমানদের উৎসবে যোগ দিতে। ্রীস্টান, শিখ. জৈন, বৌদ্ধ সবাই 
সবার উৎসবে যোগ দিয়েছে দলে দলে। .. 

ছাড়া একই মাটিতে দাঁড়য়ে তারা লড়াই করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। 
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একই লক্ষের জন্য তারা প্রাণ দিয়েছে দলে দলে। সে প্রাণ তারা "হন্দস্থান 
বা পাঁকস্তান কায়েম করার জন্য দেয়ন। ক্ষু্র প্রাদেশিকতা বা ভাষা- 
আন্দোলনের জন্যও নয়। প্রাণ 'দয়েছে--অথণ্ড ভারতের জন্য। দেশের মৃত্তির 
জন্য। আজাদীর জন্য। 
সবাই প্রায় মূসলমান। মেজর জেনারেল এম. জেড. 'কিয়ানী, মেজর জেনারেল 
শাহনওয়াজ খান, মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ, কর্ণেল গিলানী, কর্ণেল 
ইশান কাঁদর, কর্ণেল হুসেন, কর্ণেল এস. এ. মালিক প্রমুখ সবাই মুসলমান। 

আরো লক্ষ্য করো, বান থেকে টোকিও-এই বিপদসঙ্কুল পথে সুভাষ 
যাঁকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন, সেই আবিদ হাসান মুসলমান। 
আবার শেষ রহস্যময় যান্লাপথে যে একজন মান্ন সঙ্গীকে তিনি বেছে নিয়ে- 
ছিলেন, সেই কর্ণেল হাঁববুর রহমানও মুসলমান । 

কই, সেখানে তো কে হিন্দ. কে মুসলমান এই নিয়ে কারো মনে কোন 
প্রন ওঠোন! মনেই হয়ান কারো কছু। 

সেই 'হিন্দু-মুসঙ্গমান তাদের নিজের দেশে পরস্পরের প্রাতি এমন মার- 
সখা হয়ে উঠল কেন? 

মাত্র এক বছর আগে ভারতের বাইরে স,ভাষের নেতৃত্বে যা সম্ভব হয়ে- 
ছিল, ভারতবর্ষে তা সম্ভব হল না কেন? 

শুধু বাইরে কেন, ভারতবর্ষেরই বাকি ছবি আমরা দেখোছলাম মান 
িছাাদন আগে। 

আজাদ 'হন্দ ফৌজ, নৌ-বিদ্রোহ, সেনা-বিদ্রোহ, বৈমানিক, ডাক-তার এবং 
পুলিশ ধর্মঘট-কোথাও এতটুকু সাম্প্রদাঁয়কতা বা 1হন্দ্‌-মুসলমানের প্রশ্ন 
ছিল না। 'হিন্দস্থান বা পাকিস্তান প্রশ্নও নয়। থাকার কথাও নয়। কারণ, 
বৃহত্তর বৈপ্লবিক উদ্থানের মধ্যে কোনাঁদনই এসব সং্কীর্ণতার স্থান থাকে না। 

কেন সেই উজ্জ্বল ছবিটা হঠাৎ এমন করে নিষ্প্রভ হয়ে গেল? কার 
অদৃশ্য ইতঙ্গত ? আজ না হলেও একাদন-না-একাঁদন নিরপেক্ষ এ্রীতহাসিক- 
গণ এ প্রশ্নের সদত্তর খইজে পেতে চাইবেন বৈকি! যাক, আগেকার কথায় 
ফিরে যাই। 

নোয়াখালি তখন জবলছে। জবলছে ঢাকা, ন্রিপুরা ইত্যাদ পূর্ববঙ্গের 
অসংখ্য জায়গা । 

খবর পেয়ে গান্ধীজী ছুটে গেলেন নোয়াখালির 'বিপল্নদের পাশে। দু 
চোখে তাঁর অপাঁরসীম শূন্যতা । এই কি তাঁর স্বখ্নের ভারত! ভারতবর্ষের 
এই বাঁভৎস রূপ দেখার জন্যই কি তিনি তপস্যা করেছিলেন সারা জীবন! এ 
দুঃখ তান রাখবেন কোথায় ! 

কেন এমন হল? কেন? কেনঃ কেন? 

কই, সুভাষের বেলার তো এমন হয়মি। সুভাষ অনন্য। সুভাষ 
অসাধারণ । 
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সুভাষের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ 'হন্দু-মুদসলমান যেভাবে তাদের সাম্প্র- 
দাঁয়কতা এবং আণ্লিক মনোভাব বিসর্জন দিয়ে একই পতাকাতলে, একজাতি- 
একপ্রাণ মন্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তার নজীর কোথায় ॥ 
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“সত্য যে কঠিন, 
কাঠনেরে ভালবাসসাম 
সে কখনো করে না বণনা ।, 
_রবান্দ্রনাথ 


দনের পর 'দিন। রাতের পর রাত। 
গাদ্ধীজী তখনো নোয়াখালতে। আজ এ-গাঁয়ে। কাল ও-গায়ে। 
পরশু হয়তো বা দূরবতর্ট অন্য কোন গ্াঁয়ে। 


সঙ্গে রয়েছেন কিছ_-সংখ্যক সহকমঁ। আর রয়েছেন বেসরকারী দেহ- 
রক্ষী হিসেবে লালকেল্লা থেকে সদ্যমুস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল জীবন 
সিং ও তাঁর অধীনস্থ চারজন আজাদী সৈনিক। 


এমাঁন একাঁদনের কথা। তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। কুঁটরের 
সবাই তখন সংষ্ত, নিদ্রামগ্ন। 

সহসা ক দেখে চমকে উঠলেন জীবন সিং। আশ্চর্য, বাপুজী কুঁটিরে 
নেই! কোথায় গেলেন তিনি! কোথায় ! 

একটা অশুভ চেতনায় ভয়ে আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন জীবন সং। 
বাপুজণীর কিছ: হয়ান তো! তাঁর ভাল-মন্দ কিছু হলে তান পৃথিবাঁর কাছে 
মুখ দেখাবেন ক করে ? 

উন্মত্তের মত কুটিরের বাইরে ছুটে গেলেন জীবন শীসং। কিন্তু না, এ 
তো বাপুজী ওখানে চুপচাপ বসে আছেন নিজের মনে। ক ব্যাপার! এত 
রান্নে ওখানে বসে তিনি কি এত ভাবছেন মনে মনে! 

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন গান্ধীজণী। তারপরই 'স্নগ্ধ প্রশান্ত স্বরে 
বললেন-কে ? জাবন সিং! 

জশবন "সং জ্তাম্ভত। এ ধক 'দবাস্বগ্ন, না দক কোন অসস্থ ীচত্তের 
মীয়া বিদ্রম! আবার তাকালেন পরিপূর্ণভাবে । না, ভুল নর। এত কাছে 
থেকে ভুল হবার কথাও নয়। বাপুজীর চোখে জল। 
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-বাপুজী, আপনি কাঁদছেন! নিজেরই কেমন যেন কান্না পেতে থাকে: 
জীবন 'সিং-এর। 

সস্নেহে জীবন 'সং-এর গায়ে একখানা হাত রাখলেন গাম্ধীজী। আরপর, 
বললেন_ আমার তপস্যা ব্যর্থ হয়েছে জীবন 'সং। সব স্নগ্ন আমার মিথ্যে 
হয়ে গেছে। আজ 'হন্দূল্সসলমান ভ্রাতৃ-হত্যায় মেতেছে। অস্পশ্যতাও 
তেমান রয়ে গেছে। কেউ আমাকে বুঝল না জীবন সিং, কেউ না। 

_ কেউ না! জীবন সিং হতভঘব, কেন, পশ্ডিতজ, সর্দার প্যাটেল, বাবু 
রাজেন্দ্র প্রসাদ-_ 

না, কেউ না। একটা তীব্র হাহাশ্বাস বোরয়ে এল গান্ধীজীর বুক 
চরে, ওরা কেউ আমাকে বোঝোনি। বুঝত শুধ্‌ একজন। আজ সেও কাছে 
নেই। 

কাছে নেই! জীবন 'সিং-এর চোখে মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, কার কথা 
বলছেন বাপুজী ? 

- সুভাষ! 

আর কোন কথা নয়। কোন উত্তরও নয়। সব কথা, সব উত্তরই বুঝ 
হারয়ে গেল মৌন রাতের অধ্থকারে। 


ওদকে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে গোটা ভারতবর্ষে । অনেক সাধ্য-সাধনার' 
পরে অবশেষে (১৩ই অক্টোবর) 'জিন্না সাহেব রাজী হয়েছেন অন্তবন্তাঁ 
সরকারে যোগ 'দিতে। 

কিনতু কেন? কিব্যাপার? হঠাৎ কেন এই মত- ? 

উত্তর পাওয়া গেল তাঁর নিজের কথা থেকেই। “কেন্দ্রীয় সরকারের পুরো 
শাসন-ব্বস্থা কংগ্রেসের হাতে থাকাটা রীতিমত বিপজ্জনক। তাই আমাদের 
উদ্দেশ্-_ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্তর্ল্তর্ঁ সরকরে যোগ 
দিয়ে কংগ্রেসকে সবপ্রকারে বাধা দেওয়া ।, 

গঠিত হল মিলিত অন্তর্বন্তর্ঁণ সরকার, কিন্তু কোথায় শান্তি, কোথায় 
কি! ততাঁদনে নোয়াখালর আগুন ছিটকে এসে পড়েছে 'িহারে। 

কলকাতায় না এলেও বিহারে কিন্তু জওহরলালই ছুটে এলেন সর্বাগ্রে। 
সেই সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেসী এবং লীগ নেতৃবৃন্দ। 
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হারের আগুন থামতে-না-থামতেই মারাত্মক খবর এল পাঞ্জাব থেকে। 
লাহোর, অমৃতসর, মূলতান, আম্বালা, রাওয়ালপিশ্ডি- প্রতিটি জায়গা ভয়া- 
বহভাবে জব্লছে সাম্প্রদায়কতার আগুনে । সে বাঁভংসতর কথা কল্পনাও 
বাঁঝ করা যায় না। 

একাঁদকে অন্তর্ধন্তাঁঁ সরকারেও তখন প্রচণ্ড খেয়োখোঁয় শুরু হয়েছে 
দুপক্ষের মধ্যে। কংগ্রেস বলছে এক কথা, লাঁগ বলছে অন্য কথা। সাঁত্য 


২৯৮ 


বলতে কি, একটা মেছো হাট ছাড়া আর 
রা | ৰ কিছুই ব্াঁঝ বলা যায় না সোঁদনের' 

বিরোধ চরমে উঠল অন্তর্বন্তর্ঁ সরকারের বাজেট নিয়ে। 

অর্থমল্মী লীগ নেতা 'িয়াকং আলণ খানের তখন একমান্র লক্ষ্য এক 
টিলে দুই পাখা শিকার করা, তাই বেশ মোটা হারেই তিনি ট্যাক্স চাপিয়ে 
দিলেন দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপর। তাঁর প্রস্তাব ঃ যে-সব ব্যবসায়শ 
বছরে সাত হাজার পাঁচ পাউণ্ডের বোৌশ লাভ করবে, তাদের শতকরা পশচশ- 
ভাগ ট্যাক্স দতে হবে এখন থেকে। 

বেকায়দায় পড়ে গেলেন কংগ্রেসের প্রধান সংগঠক স্বরাষ্ট্রন্্ী সদার, 
বল্লভভাই প্যাটেল। এ 'ক ভয়ঙ্কর প্রস্তাব! ব্যবসায়ীদের এভাবে ঘায়েল 
করা হলে টাকা আসবে কোথা থেকে ? আর টাকা না পেলে সংগঠন চলবেই বা 
কিসের জোরে 2 না, এ হয় না। হতে পারে না। এ প্রস্তাব জুলম ছাড়া 
আর কছুই নয়। 

অথচ বলারও ছু নেই। কারণ দোষ তাঁর নিজেরই। এ সম্বন্ধে বড়- 
লাট তাঁকে সতর্ক করেছিলেন বার বার। বলোছিলেন- কেন্দ্রীয় সরকারে 
স্বরান্ট্র-দপ্তরের চাইতে অর্থ-দপ্তর অনেক বোঁশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ-দপ্তর 
মঞ্জুর না করলে সামান্য একটি পিয়ন নিযুন্ত করার আঁধকারও কারোর নেই। 
তাই এটা আপাঁন নিজের হাতে রেখে স্বরাষ্ট্র-দপ্তরটা বরং লীগকে ছেড়ে 
গদন। 

পন্রপাঠ সে প্রস্তাব বাঁতন করে দিয়েছিলেন সার প্যাটেল। তাঁর 
এক গোঁ না, স্বরাম্ট্র-দপ্তর আমার চাই-ই। অন্যথায় আমি পদত্যাগ করব 
অন্তর্বন্তঁ সরকার থেকে । আজ নিজের সম্ট সেই জালে নিজেই তান 
আটকে পড়েছেন কঠিনভাবে। পাকে পাকে জড়ানো এই দুঃসহ অবস্থা থেকে 
পারন্রাণ পাবার উপায় কি? 

বাঁচিয়ে দিলেন সেই বড়লাট। বিবদমান দঃ পক্ষকেই তিনি তখনকার 
মত থামিয়ে দিলেন ভেটো প্রয়োগ করে। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! দুই 
যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা থাকলে এক রাগণীতে আলাপ করা যে সত্যিই বড় 
কম্টকর। 

দেখেশুনে তাঁতবিরন্ত হয়ে উঠলেন সর্দার প্যাটেল। না! লীগের 
সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা অসম্ভব। এর একটা বাহত করা দরকার। 

হ্যাঁ, এর একটা' 'বাহত চাই। জওহরলাল, কৃপালনী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, 
রাজাগোপালাচা'রয়া, সবাই এ ব্যাপারে একমত। আর অসম্ভবের পেছনে ছনটে 
কোন লাভ নেই। তাই চাইতে যে-যার অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়াই 
ভাল। তবে খুব সাবধান। এগৃতে হবে খুব সন্তর্পণে। আগে থেকে কেউ 
যেন টের না পায়। 

ভয় গাম্ধশজণ এবং মৌলানা আজাদকে । জানতে পারলে িছন্তেই তাঁর 


২৯৯ 


সম্মত দেবেন না এ ব্যাপারে। তাই কাজটা করতে হবে তাঁদের অগোচরে, 
আত গোপনে। 

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৪৭ সালের ৮ই মার্ট তারখে। আতন্নাণের 
কাজে গান্ধীজী তখন বিহারে। মৌলানা আজাদ হাসপাতালে । সেই সুযোগে 
চমৎকার একাট প্রস্তাব ওয়াকিং কাঁমাট থেকে পাশ করিয়ে নেওয়া হল দ:- 
জনের অজ্জতে ৷ 

ি সেই প্রস্তাব, যার জন্য এত গোপনীয়তা ? 

চমকে উঠো না যেন মাল্লকা। ওটা ছিল-_পাঞ্জাবীবভাগের প্রস্তাব। 
আম তার বয়ানটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছ £ 
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না, মাউন্টব্যাটেনের দোহাই দলে চলবে না। এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল 
১৯৪ সালের ৮ই মার্চ। মাউণ্টব্যাটেন তখন কোথায় ! বড়লাট হিসেবে 
তিন তো ভারতবর্ষে এসোছলেন আরো পরে, ২২শে মার্চ তাঁরখে। 

তবে এই প্রথম নয়। পাঁচ বছর আগে ১৯৪২ সালেই সর্বপ্রথম ভারত- 
বিভাগের দাবী তুলেছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মাস্তজ্ক চক্রবতাঁ রাজাগোপালা- 
চারিয়া। শুধু মুখেই নয়, সংখ্যাগারষ্ঠতার জোরে এই মর্মে এক প্রস্তাবও 
তান পাশ কাঁরয়ে নিয়েছিলেন মাদ্রাজ কংগ্রেস িধানমণ্ডলশী পার সভা 
থেকে। বয়ানটা শোন £ 
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মল্লিকা, এর পরেও মাউন্টব্যাটেনের দোহাই দেওয়া চলে কি ? মাউণ্ট- 
ব্যটেন তো নিমিত্ত মান, নইলে এঁদকে ভেতরে ভেতরে সবই তো' দেখাঁছ 
প্রস্তুত। এখন তো শুধু মাউশ্টব্যাটেনের আসার অপেক্ষা মান্র। 


আর কমিউনিস্ট পার্টিকেও এর পরে খুব একটা' দোষ দেওয়া যায় কি? 
কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা আর কতটুকুঃ কে শোনে তখন তাদের কথা ! 
বিশেষ করে সুভাষের কাহিনী জানাজানি! হবার পরে। 

একথা ঠিক যে, কমিউনিস্ট পার্টি মূসলিম লাঁগের ভারতশাবিভাগ প্রস্তাব 


৩০০ 


সমর্থন করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস নিজে রাজ না হলে ধক মুসলিম ল'গ 
কি কমিউনিষ্ট পার্টি, কি মাউন্টব্যাটেন_ কারো পক্ষে ভারতডার পাচ্ছ 
করা সম্ভব হতো কি? ও নী 

অথচ তখনো জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে অন্য কথা। ওরা এপ্রল 
আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করলেন সদর ব্তভাই 
প্যাটেল £ ভারত-বিভাগ! এ তো একটা বিরাট পাঁরহাস মান্র। এমন কথা 
আমরা চিন্তাও করতে পাঁরনে। 


খবর শুনে সোঁদন বোধহয় জীবনের দুঃসহতম আঘাত পেয়েছিলেন 
গান্ধীজনী। প্যাটেল, জওহরলাল, কৃপালনী, রাজাগোপাল-_-তাঁর সবচাইতে 
নিকটতম সহকর্মীরা যে তাঁর অনুপাঁষ্থীতর সুযোগ নিয়ে এমন একটা 
মারাত্মক ক্ষীতকর প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারে, একথা বোধহয় তাঁর 
স্বপ্নেও অগোচর 'ছিল। 

কি বলবেন! বলার আছেই বা ক! বললেই বা আজ আর কে শুনবে 
তাঁর কথা ! না, কেউ শুনবে না। আজ তাঁরা সবাই নতুন পথের পাঁথক। 
বাপুজীকে আজ আর তাঁদের প্রয়োজন নেই। 

কাছে থাকলে একজন ঠিকই শুনত। কিন্তু আজ কোথায় তাঁর সেই 
অবাধ্য সন্তান ! 

আর কারো নজর না পড়লেও এর ক্ষাতকর দিকটা কিন্তু বারেকের জন্যও 
তার নজর এড়ায়ান। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়য়েও এ 
সম্বন্ধে ভারতবর্ষের উদ্দেশে সে সতক্বাণী উচ্চারণ করোছল বার বার। 
কখনো বার্পন থেকে, কখনো বা দীক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ্‌ রেডিও 
থেকে। 

“আমার বিন্দুমান্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষ শবভন্ত হলে তার ধ্বংস আঁন- 
বার্য। মাতৃভূমির এই বিভীন্তকরণের আম তার বিরোধিতা কার। আমাদের 
পাবন্্র জন্মভূমি যেন দবখাণ্ডিত না হয়।" 

ণ 1086 100 00010 0196 10 [17019 19 0151060, 919 57111 108 
01090. ] 55116006000 000096 0:9 চ8109(2]। 90132276 20 036 
81515500000 0? ০080 01009112900) ০০], 0151506 20001511817. 91091] 
1006 106 ০0 1), 

কে শোনে তখন এসব তত্্বকথা! সামনে উজ্জবল ভবিষ্যৎ, এ সময়ে এর 
ভয়াবহ পাঁরণামের কথা চিন্তা করার মত অবকাশ কোথায় ? 

সর্বভারতণয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যতিক্রম শু গান্ধীজন, মৌলানা আজাদ 
সমাল্ত-গান্ধখ আব্দুল গফ্ফর খান আর শরৎচন্দ্র বসু। তাছাড়া আর সবাই 
তো দেখাছ এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত। 

অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে গান্ধীজশী তখন দুটি চিঠি লিখে পাঠালেন জওহর- 
লাল এবং সর্দার প্যাটেল্পের কাছে। 


৩০১ 


“..প্রস্তাবাঁট পাশ করা হন্ন কেন আম জানতে চাই। কৃপালনশ নাকি 
মাদ্রাজে বলেছে যে, এই নাতি বাংলাদেশের পক্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে ।...এ 
প্রস্তাব গ্রহণ করার পেছনে ওয়ার্কিং কাঁমটির ফি কারণ 'ছিল তা আঁম জান 
নে। জানার সুযোগও আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক আর 'দ্ব-জাতি তত্ের 
ভীত্ততে ভারতবর্ষকে ভাগ করার 'বিরুদ্ধে আমার নিজস্ব আঁভমত ক তাই 
শুধু বলতে পারি। জোর করে সব কিছুই হয়তো করা যায়, কিল্তু স্বতঃস্ফূর্ত 
অনুমোদন পেতে হলে যান্ত আর হদয়ের কাছে আবেদন জানাতে হবে।' 

বেশ কিছুদিন পরে উত্তর দিলেন সর্দার প্যাটেল £ 

“কেন এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তা 'িস্তাঁরতভাবে বুঝিয়ে বলা কম্টকর। 
তবে এটুকু বলতে পাঁর যে, গভশীরভাবে চিন্তা আর আলোচনা করেই এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হয়েছে। ভালভাবে চিন্তা না করে তাড়াতাঁড় কিছু করা হয়ান। 
আপাঁন যে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, তা সংবাদপত্র থেকেই জানতে পারলাম। অবশ্য 
আপাঁন বেটাকে ঠিক বলে মনে করেন, সেটা বলার আঁধকার আপনার রয়েছে, 
তবে পাঞ্জাবের অবস্থা বিহারের চেয়েও খারাপ। সেনাবাহিনী তলব করা 
হয়েছে। তার ফলে বাইরে থেকে অবস্থা িছ-টা শান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু যে 
কোন মুহূর্তে আবার সেটা জলে উঠতে পারে।' 

প্রায় একই সরে জবাব দিলেন জওহরলাস £...এওয়ার্কং কামাটর অনে- 
কেই আমার সঙ্গে একমত যে, এখনই আমাদের পাঞ্জাব-বিভাগের উপর জোর 
দেওয়া উঁচত। তাহলেই আমরা বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হতে পারব। এটাই 
হবে আমাদের জিন্নার পাকিস্তান দাবীর একমান্তর উত্তর।: 

এ তো গেল পাঞ্জাব-বিভাগের কথা । কিন্তু নতুন কংগ্রেস সভাপাঁতি আচার্য 
কৃপালনী মাদ্রাজে এ সঙ্জো বাংলাশীবভাগের কথা বলতে গেলেন কেন? 

উত্তর পাবে চক্ুবতাঁ রাজাগোপালাচারিয়ার একাঁটি কথার মধ্যে £ 

£917591 8100 77017)910 9৪৪ 009 ডো০ 86000101106 010015 (0 
(76 100191 [0061067092506. অর্থাং_বাংলা এবং পাঞ্জাবই হল ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা লাভের .পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ । 


মল্লিকা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা এবং পাঞ্জাবের মত এত 
বোঁশ রন্ত অন্য কোন প্রদেশ 'দয়েছে কিনা সে প্রশ্ন আমি তুলব না। কিন্তু 
একটা কথা! বাংলা এবং পাঞ্জাবের মত মাদ্রাজ, বিহার বা উত্তর প্রদেশও যাঁদ 
ভগাভাগর প্রস্তব উঠত, তা হনে কি হতো? 

পারতেন কি সোঁদন কেউ এতখানি উদ্বারতা দেখাতে 2 তোমার কি মনে 
হয়? 

বড়লাট ওয়াভেলের কার্যকাল শেষ হল। ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ 
কার্যভার গ্রহণ করলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। সেই মাউন্টব্যাটেন, যিনি সংগা" 
পুরের সেই শহাঁদস্তম্ভ ধবংস করোছিলেন 'ডিনামাইট চার্জ করে। 
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পরের হীতহাত খুবই সধাক্ষপ্ত। সে কাঁহনীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের | 
ইাঁতহাস না' বলে দেশবাসীর প্রাত ববাসভঙ্গের ইতিহাস বলাই বোধহয় : 
আঁধকতর সঙ্গত। 

ঘরে ফেরার জন্য 'ব্রাটশের তখন বন্ড তাড়া। আগে ঠিক ছিল ১১৪৮ 
সালে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে, িন্ত এখন আর ততাঁদন দেরী করতেও 
তারা রাজা নয়। তাই ১৯৪৭ সালেই তারা ভালোয়-ভালোয় ঘরে ফিরে যেতে 
চায় ভারতবর্ষ থেকে। 

কারণ সুভাষ । অশরারী সুভাষ নাক হ্যামলেটের তার মত সংরাক্ষত 
লালকেল্লার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর সহসা আঁতপ্রসারত রুপ আসন্ন 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে আয়োঁজত বৈঠকগলোকে নাক রীতিমত ভ্রাস-নহল 
করে তুলেছে। 
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হ্যাঁ, এটাই সত্য। গ্রহীতা হিসেবে আজ আমরা সুবিধেমত যা-ই ব্যাখ্যা 
করনে কেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আজাদ হন্দ্‌ ফৌজই জাত দ্রুত 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য-বিড়ম্বনার 
মধ্য দিয়ে নয়, বন্দ্র-নির্ঘোষে ভেঙে যাবার মধ্য দিয়ে। অন্তত দাতা 'ব্রূটশের 
আঁভমত তাই। 
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বাঁদ্ধমান লোক মাউন্টব্যাটেন। লোক চিনতে তার দেরী হল না। তাই 
প্রথম দিনেই তিনি জয় করে ফেললেন জওহরলালকে। তিনঘণ্টা আলাপ বরে 
স্পম্টই তিনি বুঝতে পারলেন যে, জওহরল।ল একট, খোসামোদীপ্রয়। তাঁকে 
স্বমতে আনা মোটেই কম্টকর নয়। লু ০০91৭ 02 09006:60. 76 ০9919 
106 70915599060.) [ 11009155 : ০1017 


একট; সুযোগ পেলেই জওহরলাল অনর্গল কথা বলে যাবেন এবং তার 
মধ্যে সহকর্মাদের সম্বন্ধে নানাবধ সমালোচনা থাকবেই। সেই কোশলে 
বড়লাট প্রথম দিনেই তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে সবাঁকছ; জেনে 
নিলেন এবং সেইভাবেই তাঁদের দূর্বল প্থানে ঘা দিয়ে কার্যোদ্ধারে ব্রতী হলেন। 
প্রকৃতপক্ষে জওহরলাল সোঁদন থেকেই মাউন্টব্যাটেনের লোক হয়ে গেলেন। 
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কিন্তু গান্ধীজী! গান্ধীজী কোথায় ১ তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সে 
একান্ত প্রয়োজন। 

গান্ধীজ? তখন বিহারের দাঙ্গাশীবধবস্ত অণ্চলে। আমল্ণের উত্তরে 
সেখান থেকেই তিনি চিঠি লিখে পাঠালেন বড়লাটের উদ্দেশে ঃ 

শবহার ছেড়ে যাওয়া বর্তমানে আমার পক্ষে কঠিন, এটা আপাঁন ঠিকই 
বুঝেছেন। বর্তমানে আম বিহারের একাঁট গোলমেলে জায়গায় যাত্রা করাঁছ। 
সেইজন্য ঠিক কবে আমি দিল্লীতে যেতে পারব তা এখনও জানাতে পারাছ নে।। 
আঠাশে তাঁরখের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে পারব আশা কাঁর।' 

উত্তরে এতাঁদনের পুরনো সহকর্মা আচার্য কিপালনীর কণ্ঠে শোনা গেল 
রীতিমত বাঁকা সুর £ 'গাম্ধীজন সারা ভারতের জন্য বিহারে হিন্দ-মুসলমান 
এঁক্য সমাধানের চেষ্টা করছেন, কিন্তু 'ি উপায়ে সেই সম্ভব হবে তা বোঝা 
কম্টকর। তাঁর আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোন নার্দন্ট কর্ম- 
সূচী নেই।' 
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৩১শে মার্চ গান্ধী প্রথম সাক্ষাৎ করলেন বড়লাটের সঙ্গে। পর পর 
দুদিন। 

'দিবতীয় দিনে তিনি একটি অভাবনীয় প্রস্তাব রাখলেন বড়লাটের কাছে। 
আপাঁন জিন্না সাহেবকে বরং সরকার গঠনের ভার দিন। সে সরকার কেবলমান্ন 
মুসলমান সদস্য নিয়েই গঠিত হবে, অথবা 'হন্দু সদস্যও কয়েকজন থাকবেন, 
সে সব দায়িত্ব আপনি তাঁর উপরেই ছেড়ে 'দিন। আপনার ক্ষমতার তাতে কোন 
হেরফের হবে না। 

পত্রপাঠ সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল কংগ্রেস' ওয়াঁক্ৎ কমিটির বিচারে । 
না, এসব অর্থহীন কথার কোন মানে নেই। 

১২ই এপ্রিল গান্ধীজণী বড়লাটকে এক চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন তাঁর 
সিদ্ধান্তের কথা । ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যা করার ওয়ার্কং কাঁমাঁটই 
করুক, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। 

এবার নিশ্চিন্ত মনে কাজে হাত দিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। পাঞ্জাব- 
বিভাগের প্রস্তাব তাঁর অজানা ছিল না, তাই প্রথমেই তিনি চোখ ফেরালেন 
সর্দার প্যাটেলের 'দিকে। এবার তাহলে একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে শুভকাজটা 
সেরে ফেলা যাক, কি বলেন সর্দারজী! 

গোবেচারার মত মাথা নাড়লেন সর্দার প্যাটেল। যেন বড়লাটের কথাটা 
তাঁর মোটেই বোধগম্য হয়ান। 

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এবার জওহরলালের দিকে তাকালেন মাউন্ট- 
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ব্যাটেন। বন্ধু জওহরলাল কি তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন না? 
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প্রত্যাশা পর্ণ হতে যে দেরী হয়নি সেকথা তো তুমিও জানো। হবার 
কথাও নয়। মাউন্টব্যাটেন নিজেও জানতেন সেকথা । কারণ, সবাঁকছূই তো 
আগে থেকে প্রস্তুত। [তান তো নিামত্ত মান্ন। 

কিন্তু গ্ান্ধীজী! না, তাঁকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর 


মতামতেরও কোন আবশ্যক নেই। এসব কাজে তাঁকে টেনে আনাটা মোটেই 
সঙ্গত হবে না। 


তবু দ্বিধা যায় না ইংরেজ রাজপুরুষ মাউণ্টব্যাটেনের। হাজার হোক, 
গান্ধীজী ভারতবর্ষের মুকুটহাঁন সম্মাট। তাঁকে না' জানিয়ে, তাঁর সম্মাত না 
নিয়ে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সঙ্গত হবে 
কি? 

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সর্দার প্যাটেল। পাছে সব ভেস্তে যায়, তাই 
তাড়াতাঁড় বলে উঠলেন-যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, এটা 


ঠিক যে, গান্ধীজী নিষ্ঠার সত্গে তার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে চলবেন। 
42001) ০০০ 20196 10958115105 21) 000191013., 


বলেছেন বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গ প্রখ্যাত রাজনোতিক ভাষ্যকার 
ক্যাম্বেনে জনসন। অবশ্য সামনে উপাবিষ্ট কায়েদ-ই-আজম জন্না, 
লিয়াকং আলী প্রমূখ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তখন অন্রহাস্যে ভেঙে পড়ে- 
ছলেন কিনা সে সম্বন্ধে তান কিছ; উল্লেখ করেনান তাঁরা বখ্যাত বইতে। 

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তামভত হয়ে গেলেন মৌলানা আজাদ। তার পরই 
তান ছটে গেলেন গান্ধীজনীর কাছে। 

_আপনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা বাপুজাঁ। আপান যাঁদ দেশ- 
[বিভাগের বির্ম্ধে দাঁড়ান, তাহলে এখনো আমরা সামলে নিতে পারি। 

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন গান্ধীজী। তারপর একসময়ে বললেন-- 
দেশ-বিভাগ যাঁদ হয়, তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে। আম 
যতক্ষষ বেচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই দেশ-ীবভাগে সম্মাত দেব না। 
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কিন্তু বাধা দেবেনই বা কি করে ? 
ভাবনার পর ভাবনা । অস্থির চণ্ল সব ভাবনা । দিনে রারে। সময়ে 


৩০৫ 
স,ভাষ (৩য়)-২০ 


অসময়ে । কিন্তু সমুখের পানে তাকাতে গেলে কোথাও যে আলোর রেখা 
চোখে পড়ে না। 

কিছুই ভাবতে হতো না, যাঁদ সেই অবাধ্য ছেলেটা এখন কাছে থাকত। 
শহন্দুস্থান-প্রাকস্তান বা দেশ ভাগ্গাভাঁগর কোন প্রম্নই হয়তো উঠত না। 
নকন্তু সে যে এখন কোথায়, কে জানে? 

“আজ আমি একা । সম্পূর্ণ একা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, আমরা 
ভুল পথে চলোছ। ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো তার পারণাম আমরা উপলান্ধ 
করতে পারছি না. কিন্তু স্পম্ট বুঝতে পারছি যে, এই মূল্যের বানময়ে স্বাধী- 
নতা পেতে হলে তার' ভাবষ্যং হবে অন্ধকার । 

কি হবে না-হবে তা দেখবার জন্য আমি হয়তো বে"চে থাকব না, কিন্তু 
যে অশুভ আশঙ্কা আম করাছি, তা যাঁদ সত্য হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা 
বপল্ন হয়, উত্তরকাল জেনে রাখুক, এই বদ্ধট সেকথা চন্তা করে কি 
যন্্ণার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। একথা যেন না বলা হয়, ভারত-বিভাগে 
গ্রান্ধখীর সম্মাত ছিল। 

আজ সবাই স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য। কংগ্রেস দেশ-াবভাগ প্রস্তাব 
মেনে নিয়েছে। এ প্রস্তাবে তাদের হাতে একাঁট করে কাঠের রুট দেওয়া 
হয়েছে। খেলে পেটের যল্দ্রণায় মারা যাবে। না খেলে অনাহারে শুকিয়ে 
মরতে হবে। 
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মীল্লকা, গান্ধীজী একশ পশচশ বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন এ কাহিনী 
তুমিও হয়তো শুনে থাকবে। শুধু একবার নয়, একাধিক বারই তানি এ 
'আশা ব্যন্ত করোছলেন বাঁভন্ন সমাবেশে । 

সেই গান্ধীজীর কণ্ঠে সেদিন কি মর্মান্তিক খেদোন্তি! 'ভারতবর্ষা 
ীবভট হলে-_তার 'বিষময় ফলাফল দেখার জন্য আমাকে যেন বেচে থাকতে না 
হয়। 

নিয়তর কি নিম্তুর পরিহাস! সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে কি 
অভাবনীয় পরাজয়! পরাজয় বৈকি। নিজের হাতে দেশজননীর অশাচ্ছেদ 
করার চাইতে বড় পরাজয় আর 'কি থাকতে পারে মানুষের জীবনে ? 

ক্ষমতা অর্জনের রঙীন মোহে সবাই আজ আচ্ছন্ন । কিন্তু হীতহাস ! 


৩০৬ 


ইাতহাস যে কছুই, ভোলে না। কাউকে ক্ষমাও করে না। সেখানে 
একটি কথাই শুধ; চিরাদনের জন্য মুদ্দুত হয়ে থাকবে যে, শুধু লণগই নয়, 
দেশ-ীবভাগের জন্য কংগ্রেসও সমানভাবেই দায়শী। 
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পরের ইতিহাস তো তুমিও জানো। 

১৫ই জুন দেশ-বভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল কংগ্রেসের আধবেশনে এবং 
সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন স্বয়ং গান্ধীজী। তাঁর বন্তব্য ঃ “ওয়ার্কং কীমাঁট 
যখন দেশ-বিভাগের প্রস্তাব মেনে 'নয়েছে, তখন 'নাঁখল ভারত কংগ্রেসের পক্ষে 
সে প্রস্তাব গ্রহণ করাই সঙ্গত হবে। অন্যথায় ক মনে করবে পৃথবীর মানুষ ! 
হয়তো দেশের নেতৃত্ব তখন নতুন লোকের হাতে "গিয়ে পড়বে, তার ফলে দেশ 
কংগ্রেসের আভজ্ঞ লোকদের সহায়ত থেকে বাত হবে। সেটা কোন দক 
থেকেই কাম্য নয় 


নিশ্চয় তুমি খুব অবাক হয়েছ মাল্লকা। ভাবছ-এ কি আশ্চর্য ব্যাপার। 

যে গান্ধীজী দুদিন আগেও দেশ-বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করোছিলেন, 
এমন ?ক 'দেশ বিভাগ যাদ হয় তো আমার মৃতদেহের উপর দয়েই হবে' বলে 
ঘোষণা করোছিলেন, হঠাং তাঁর এ কি বিস্ময়কর পাঁরবর্তন! কেন তিনি দেশ- 
বিভাগের প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন সৌদনের সেই আধবেশনে £ কেন প্রাতি- 
বাদ করলেন না ? 

প্রাতিবাদের পদ্ধাতি তো তাঁর অজানা নয়। যেমন-অনশন। অনশন তাঁর 
জীবনে নতুন কিছু নয়। নিজের দাবী আদায়ের জন্য জীবনে এমন বহদ্বাবই 
শতাঁন অনশন করেছেন। সোঁদন কেন এই অনশনের কথাটা তাঁর মনে এল 
নাঃ কেন তিনি অনশনে মৃত্যুবরণ করলেন না দেশ-বিভাগের আগে ? 

সর্বোপরি তাঁর নিজের সেই স্মরণায় ডীন্ত। সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন সৌঁদন তাঁকে কটাক্ষ করে হেসে বলোছলেন £ 'আজ 
থেকে কংগ্রেস আর 'আপনার সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে । 

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়োছলেন গাম্ধীজী ঃ ণকল্তু ভারতবর্ষ এখনো আমার 
সঙ্গে। 
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তাই যাঁদ হয়, তাহলে কেন এই সর্বনেশে পথ বণ্ধ করার জন্য সৌঁদন তিনি 


৩০৭ 


] 


্‌ 


ভারতবাসশর উদ্দেশ্যে সংগ্রামের আহবান জানালেন নাঃ কেন তান তান 
করে আত্মসমর্পণ করতে গেলেন প্যাটেল-নেহরু চক্রের কাছে? 

এই কেনর কোন সঠিক উত্তর আম তোমাকে দিতে পারব না মাল্লকা । 
তবে বলা ফত সহজ, কাজটা বোধ হয় সোঁদনের পরিপ্রেক্ষিতে তত সহজ 
ছিল না। 

গান্ধীজীর দূরদৃন্টির অভাব ছিল না। একথা তিনি ভাল করেই জানতেন 
যে, ১৯৪২ সাল আর ১৯৪৭ সাল এক নয়। 

সৌদন সহকর্মাদের আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু দেশ- 
1বভাগের প্রশ্নে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, চক্রবতর্ট রাজাগোপাল আচারিয়া, কুপালন?; 
প্রমুখ সবাই তখন বিপক্ষ শাবরে জোটবদ্ধ। 

এমন 'ি একান্ত স্নেহের পান্র সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলাল পর্যন্ত 
দূরে সরে গেছে অসীম উপেক্ষায়। এ অবস্থায় কাকে তানি বাধা দেবেন ? 
দিলেই বা সেকথা শুনবে কে? 

না, কেউ শুনবে না। ক্ষমতার লোভ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তার রঙীন 
স্বগ্নে বিভোর হয়ে আজ যারা তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে দুরে সরে গেছে, ইচ্ছে 
করলেও এখন আর তাদের ফেরানো যাবে না। হাজার ডাকলেও না। গান্ধীজনর 
নিজের ভাষায় £ 

'সবাই আমার ফটোতে মালা দেয়, প্রণাম করে, কিন্তু কেউ আমাকে অনু- 
সরণ করে না।...আজ আমি বড় একা । এমন কি সদগর প্যাটেল এবং জওহর- 
লাল পর্যন্ত মনে করে যে, আমার ধারণা ভুল। দেশ-বিভাগই নীক সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা সমাধানের একমান্র উপায় । 
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এ তো গেল দলের নকটউতম সহকমারঁদের কথা। অপরাদকে কংগ্রেস 
কর্তৃক ক্রমাগত চাপ সৃম্টির ফলে জাতীয়তাবাদী বামপল্থী দলগদলি তখন ছত্র- 
ভঙ্গ। আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজের ভাবধারা নিয়ে যারা মাথা তুলে দাঁড়য়েছিল, 
একটার পর একটা ঘা খেয়ে খেয়ে তারাও তখন বিধবস্তপ্রায়। তাহলে লড়াই 
চালাবেন তান কাদের নিয়ে ? 

'যাঁদ তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে.... 

ব্যন্তগত জীবনে একলা চলতে হয়তো কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু গণ- 
আন্দোলন চালাতে হলে যে সমণ্টি চাই। কোথায় সেই সমাম্ট ? কোথায় এক- 
জাতি একপ্রাণের সেই মিলিত কণ্ঠ 2 

না, নেই। আঁকড়ে ধরার মত কেউ নেই আজ কাছে-কিনারে, কেউ নেই। 
সামনে এগিয়ে যাবার মত কোন স্ীনার্দ্ট পথও নেই। তাই চোখের সামনে 


৩০৮ -« 


ভারত-বিভাগ হতে দেখলেও এক্ষেত্রে তান নিরুপায়। ভগবানের পায়ে 


আনিবৌদত এক অসহায় দর্শক ছাড় এ ব্যাগারে আর তাঁর কিছ; করণাঁ 


কিন্তু সীমান্ত গাম্ধন 2 

ভারত-ীবভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়ে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদশী নেতা বাদশা 
খানকে যেভাবে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হল, তার সান্তনা কোথায় 2 

সারা জীবন কি না তিনি করোছলেন কংগ্রেসের জন্য ? কি করতে বাকণ 
রেখোঁছলেন ? দধর্ধ পাঠান জাতকে আঁহংস মন্ত্রে দঁক্ষিত করে যেভাবে 
তান কংগ্রেসের মধ্যে টেনে এনোছলন, তার তুলনা কোথায় ? 

অথচ ভারত-বভাগ প্রস্তাব গ্রহণের ফলে তাঁর সেই সাঁমান্ত প্রদেশকে 
কনা ঠেলে দেওয়া হল পাকিস্তানের 'দিকে। তাও দিনা তাঁর সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতসারে। 

বাদশা খান চিরাদনই স্বল্পভাষা। সোঁদনও তান কোন বিতর্কের ঝড় 
তোলেনান এ নিয়ে। শুধু সজল নয়নে গাম্ধীজীর পানে তাঁকয়ে একবার 
মান্র বলৌছলেন-_“বাপুজী, আপাঁন আমাদের নেকড়ের মূখে ঠেলে দিলেন 
“০০ 10858 1127070 89 (0 1009 1015, 

বাদশা খানেব এই ক্ষোভ মোটেই অযৌকন্তক ছিল না মাল্পকা। এ ক্ষোভ 
প্রকাশের আঁধকার সোঁদন নিশ্চই তাঁর 'ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মুখ 
থেকেই বরং কিছু শোনা যাক £ 

“দেশ-ীবভাগ বা উত্তর-পূর্ব সাঁমান্ত প্রদেশে 'রেফারেন্ডাম' ইত্যাদ 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি। 
আমরা একথা জেনে হতব্দ্ধি হয়ে গেলাম যে, হাই কম্যান্ড এ দুটি বষয়ে 
আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। 

ওয়ার্কং কামাটতে আমারই পাশে মৌলানা আজাদ বসে 'ছলেন। 
আমার হতাশা লক্ষ্য করে তিনি বললেন_আপনাদের এখন উচিত মুসাঁলম 
লীগে যোগ দেওয়া । 

আজাদের উীন্ত শুনে আম ব্যাথত চিত্তে ভাবলাম যে, আমাদের এই 
সতশর্থরা এতাঁদন আমরা কি বলেছি, কিসের জন্য সংগ্রাম করেছি তা কত 
অজ্পই না বুঝেছেন। গুঁরা কি ভেবেছিলেন যে, ক্ষমতার লোভে আমরা 
আমাদের আদর্শ পারত্যাগগ করব 2 
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এসবর কিছুই হতো না। আক্ষেপ করে বলছেন বাদশা খান, শমধন 
নুভাষের দামায়ক অনুপাস্থাতর জন্যই এভাবে ভারত-ীবভাগ করা সম্ভব 


৩০৯ 


হল। জনসাধারণকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া হল যে, এটাই নাকি সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার যথার্থ সমাধান। পাছে সুভাষ আবার ফিরে আসে, সেই ভয়েই 
নেহরু এবং জিন্না সোঁদন তাড়াতাড়ি শাসন-ক্ষমতা হাতে তুলে নিলেন এবং 
দুজনেই সমানভাবে ব্যর্থতার পারচয় দিলেন। 
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১৮ই জুলাই ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা বরা হল 
[িলেতের পালামেন্ট ভবন থেকে । আগামী ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাঁকস্তান 
নামে দ্ঁট স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে ভারতবর্ষে । 

4১9 ০ 006 7:0561011) 0895 ০0: 48236) 1011060920 1/000150 
250. 10:৮5 92560, (০ 11106060210 1)012101710205 91791] 109 996 0০ 
10 [10019 60 106 1000 5976৫01৬615 99 [12019 2100. 09109191.5 


একবারও কি জিন্নাসাহেব ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জাবন্দশায় 
[তিনি কোনাঁদন পাকিস্তানের মুখ দেখতে পাবেন ? 

না, পারেননি। প্রমাণ তাঁর নিজের মুখের স্বীকাতি £ ] 09৮৪: (002 
1 9010 19910020. ] 706৬6. 650060650. 10 999 791019627 2 20 
1162, 

লোভ এবং ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সেই পাকিস্তানই তাঁকে উপ- 
ঢোঁকন দেওয়া হল ভারতভূঁমকে বিভন্ত করে। 

কে এর জন্য দায়ী মল্লিকা! সুভাষ! আজাদ হিন্দ ফৌজ! মাউণ্ট- 
ব্যাটেন ॥ জিল্না! না কি আমাদের ক্ষমতাপ্রয়াসণ নেতৃব্ন্দ ! 


ওঁদকে শিয়ালকোট, গুজরানওর়ালা, শেখপুরা, লায়ালপুর, মন্টোগোমারাঁ, 
লাহোর, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, হোসিয়ারপদর, জলম্ধর, ফিরোজপুর ইত্যাদি 
প্রীতিট স্থানে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে ভয়াবহভাবে। যাঁদও বড়লাট 
দূঢ় প্রাতিশ্রাত দিয়েছিলেন যে, কোথাও কোনরকম হাঙ্গামা বরদাস্ত করা হবে 
না। সেনাবাহনী তো থাকবেই, আধিকন্তু দরকার হলে ট্যাঙ্ক এবং বিমান- 
বাহিনণও হাঙ্গামা দমনের কাজে ব্যবহার করা হবে। 

কিন্তু কোথায় বিমান আর কোথায় বা ট্যাত্ক! রন্তের নেশায় মানুষ তখন 
রসাল শুধু একমান্র লক্ষ্য- খুন চাই। রন্ত চাই। বদলা 

1 


৩৯০ 


মোট কত লোককে সৌদন প্রাণ দিতে হয়েছিল হিংসার আগছনে? 

ব্রিটিশ সরকারের মতে একমার পাঞ্জাবেই ও লক্ষ। 

কিচ্তু কিভাবে ? 

না, খুব একটা মেহনত করতে হয়ান তার জন্য । এ পর্যন্ত কোন সভা 
দেশে যা হয়নি, তাই সোঁদন সম্ভব হয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষে । 

শিশুদের শুন্যে তুলে আছাড় মেরে শেষ করে দেওয়া হয়োছল। মেয়ে 
দের স্তন কেটে দেওয়া হয়োছল পাশাবক অত্যাচার করার পরে। আর গর্ভ 
বতাঁদের গর্ভপাত করে দেওয়া হয়েছিল একান্ত নশংসভাবে। | 
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না, মুখ ফেরালে চলবে না মাল্লকা। পুরো তালিকাটা একবার শুনে 
নাও। 

সরকারী হিসেবে নিহত--৬,০০,০০০ ; গিহহারা--১১৪০১০০১০০০ ; 
ধার্ধতা নারী--১,০০,০০০ ; ধর্মান্তরত বা নীলামে যে কত মেয়েকে বিক্রি 
করা হয়েছিল তার কোন সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি। 

মল্লিকা, এর পরেও যে আমরা বিনা রন্তপাতে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
স্বাধীনতা অঙ্গন করোছ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি? 

বনা রম্তপাতেই যাঁদ হবে, তাহলে বিগ্লববাদের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ইতি" 
হাসে যে শত শত শহাঁদের কথা লেখা রয়েছে, ওরা কারা ? 

বংশ শতাব্দীর দুঃসহ অভিশাপ থেকে দেশকে ভারমুন্ত করার জন্য এই 
যে ইম্ফলের রণাঙ্গনে ওদেরই উত্তরপ্রূষ, হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী 
তরুণ প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘাময়ে রয়েছে, ওরাই বা কারা ? 

আর চরম অবিমৃষ্যকারতার মাশুল দিতে গিয়ে এই যে পাঞ্জাবে ৬ লক্ষ 
লোককে প্রাণ দিতে হল, এই যে লক্ষ লক্ষ নারীকে চরম মূল্য দিতে হল-- 
ওরাই বা কারা ? 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ওরা ি বিগত, বিস্মৃত, মৃত কতগুলো 
ফাঁসল মান? 

ওরা দি সাধ করে সৌঁদন ঘাতকের সামনে গলা বাঁড়য়ে দিয়োছিল নিহত 
হবার জন্যঃ তোষণনীতি এবং দৌর্বল্যের মাশুল দিতে গিয়েই কি সোঁদন 
ওদের প্রাণ দিতে হয়নি এমনি করে 2 

ভারতব্যাপণ সেই বৈস্লাবিক ভাবধারাকে এভাবে থাঁময়ে না দিয়ে উপযদ্ত 
নেতৃত্ব দিতে পারলে কোনাঁদনও ভারতবর্ষ দ্বিখশ্ডিত হতো কিঃ এমন লোম- 
হর্ষক বাঁভংস কাণ্ড কোনাঁদন অন্যাষ্ঠত হতে পারত কি? 


৩১১ 


সবাক ছাপিয়ে সাম্প্রদ্দায়ক প্রশ্নটাই হঠাৎ এভাবে বড় হয়ে দেখা 
দেবার কোন সুযোগ থাকত কি ? 

কি সম্কটময় অবস্থা তখন ব্রিটিশের! আত্মরক্ষার তাঁগদে তারা তখন 
রীতিমত ভীত, সন্পঙ্ত। বড়লাট লর্ড মাউশ্টব্যাটেনের প্রিয় সঙ্গী ক্যাম্বেল 
জনসনের ভাষায় £ 

ভারতে আমাদের অধিকার আর কিছুদিন রাখতে হলে পাঁচ লক্ষ 'ব্রটিশ 
সৈন্য নিয়ে গঠিত একটা দখলদার বাঁহনঈ গঠনের প্রয়োজন হতো। তাছাড়া 
মেরে ফেলারও প্রয়োজন হতো। অন্য কোন ব্যবস্থায় ভারতকে আমাদের 
অধীনে রাখা আর সম্ভবপর হতো না। 

[ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন £ পৃঃ ১৯৭ ] 


সেই চরম সঙ্কটময় মূহূর্তে একযোগে সবাই রুখে দাঁড়ালে কিছুটা বন্ত- 
পাত হয়তো বা ঘটত, 'কল্তু তার জন্য ৬ লক্ষ লোককে অহেতুক প্রাণ দিতে 
হতো কি? 

গত বিশ্বযুদ্ধে প্রধান দেশগুলো বাদে ক্টা যুদ্ধরত রাষ্ট্র ৬ লক্ষ প্রাণ 
বাল দিয়েছে, যা আমরা দিয়েছিলাম নিজেদের আঁবমৃষ্যকারিতাব ফলে ? 

আপস-আলোচনার ফাঁদে পা না 'দিলে এমন নারকীয় কাণ্ড কোনদিনও 
অনুষ্ঠিত হতে পারত কি? কিন্তু সে যে কিছুতেই হবার নয়। স্বাধীনতা 
নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সে স্বাধীনতা অন্য কোন পন্থায় পেলে চলবে না, পেতে 
হবে শান্তিপূর্ণ আপস-আলোচনার মাধ্যমে, বিনা রন্তুপাতে। 
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তাই হয়েছে কিঃ সে কাহনীই ক লেখা রয়েছে সোদনের ইতিহাসের 
পাতায় ? 

বরং সে আগুন আজৌ ধাঁক-ধাক জব্লছে এখানে-ওখানে। জবলবেই। 
পাবস্পারক ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্যে যে আগ্‌নের সৃন্ট, অত এত সহজে নেভানো 
যায় না। 

জাতিগত 'বরূপতা থেকে আসে জাতিগত ঘ্‌ণা। জাতিগত ঘৃণা থেকে 
জল্ম নেয় অন্ধ আক্রোশ ও জাতিগত বরোধ। শুধু মুখের কথায় তাকে দূর 
করা যায় না। পুঞ্জীভূত অসন্তোষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তোলা 
একমান্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি নিজে যথার্থ অন্তরের এম্বর্ষে এম্বর্বান। 

হ্যাঁ, সে যোগ্যতা সভাষের ছিল । বলেছেন সাঁমাল্ত-গান্ধী বাদশা খান। 
ল,ভাষ মানুষকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন দরিদ্র জনসাধারণকে । একমান 
তিনিই পারতেন ভারতবর্ধ এবং পাকিস্তান থেকে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
গুছে ফেলতে। 


৩৯২ 
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ভারতবর্ষের দূভীগ্য, লক্ষ লক্ষ কোটি কোট ছিনমূল নরনারীর দূভাগ্য 
-যা হতে পারত, তা হল না। 
তব হয়তো এ দন্ভাগ্যকে এড়ানো যেত, যাঁদ আমাদের নেতৃবৃন্দ একট. 
ধৈর্য ধরতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতার মোহে নেহর-প্যাটেল এবং তাঁদের বন্ধু- 
গণ নাকের ডগায় ঝুলতে-থাকা মাউণ্টব্যাটেন-প্রদত্ত গাজর খন্ডের লোভ সংবরণ 
করতে পারলেন না। ওটা তাঁরা গোগ্রাসে গিলে ফেললেন। 
কথাটা আমার নয় মল্লিকা, জওহরলালেরই বন্ধু, রাজনোতিক ভাষ্যকার 
িলওনার মোসলের £ 
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আরো বলেছেন মোসলে 3 "শুধু একটু ধৈর্য। একট. ধৈর্য ধরতে পারলে 
অনেক দুঃখ পাঁরহার করা যেত। পন্রপাঠ মাউণ্টব্যাটেন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই 
ছিল গান্ধীজীর উপদেশ। ভারতের দিক থেকে সেটাই হতো সঠিক পথ- 
ধনদেশ।॥ 

দেশের মুখ চেয়ে আর কটা দিন ধৈর্য ধরলে কি এমন ক্ষাঁচ হতো 2 

পরবতাঁকানে ব্রিটিশ ভাষ্যকারের এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ খোলাখাঁল- 
ভাবেই বলোছলেন পণ্ডিত জওহরলাল £ 

'আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়োছিলাম। বয়েসও হয়েছিল। আমাদের মধ্যে খুব 
কম লোকেরই আবার বন্দীজনীবন সহ্য হতো। অথচ আঁবভন্ত ভারত চাইতে 
গেলে ওটা ছিল অপরিহার্য । 

পাঞ্জাবে দাখ্গা-হাত্গামা লেগেই ছিল। রোজই শুনাছলাম মান্ষ-হত্যার 
কাঁহনী। এ অবস্থায় ভারত-ীবভাগ পাঁরকজ্পনা মান্তর পথ দেখালো । আমরা 
তাই মেনে নিলাম? 
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সহজ এবং সরল স্বীকাঁত। এ স্বাকীতির মধ্যে কোথাও এতটুকু অস্পন্টতা 
নেই। বেচে থাকতেই স্বাধীনতার মুখ দেখতে কার না ইচ্ছা হয়? কার না 
সাধ জাগে ? 

তবদ একটা প্রশ্ন থেকে বায়। ব্যন্তগত সাধ আহমদের চাইতে দেশের 
স্বার্ঘটাই কি বড় নয় 2 

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৭ সালেই বাংলা দেশে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক- 
প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মান্মসভা গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করে- 
ছিল। সে প্রস্তাবে রাজী হলে ভাগাভাগির কোন প্রশ্নই উঠত না। কার্যত তা 
হতে পারেনি জওহরলাল্লের জন্য। তাঁর এক গোঁ, কিছুতেই কোয়ালশন নয়। 
তার ফলে বাংলা দেশ সহ কয়েকটি প্রদেশে গঠিত হয় মুসলিম লগ মান্রিসভা, 
যার আনবার্য পাঁরণাঁত এই ভারত-ীবভাগ। 

সুভাষ তখন ইয়োরোপে। ফিরে এসে দেশের এই শোচনীয় পারাস্থাত 
লক্ষ্য করে তিনি স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গেই 'তাঁন ছুটে গেলেন আসামে । কারণ, 
সেখানেও লীগ মান্মুসভা। কয়েকজন নিলয় সদস্যকে দলে টেনে এনে লীগ 
মাল্তসভার পতন ঘাঁটয়ে অচিরেই সেখানে তানি গড়ে তোলেন কংগ্রেস মন্তি- 
সভা, যার ফলে আসাম বেচে গেল অল্পের জন্য। 

মল্লিকা, কেউ কি আজ একথা মনে. রেখেছে যে, গোটা আসাম প্রদেশকেই, 
যে সোঁদন আমাদের হারাতে হয়ান, তার সবখানন কৃতিত্ব একমান্র সুভাষের ? 


অবশেষে সুভাষের বহু-আকাকক্ষ্ষিত সেই লালকেন্লার শীর্ষে খণ্ডিত 
ভারতের জাতীয় পতাকা উঠল ১১৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। 

সংগ্রামের বিনিময়ে নয়। আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিশ্লব বা গণ-অভ্যুর্থানের 
মধ্য দিয়েও নয়। শান্তিপূর্ণ আপস-আলোচনার মাধ্যমে । 

ধকল্তু ক শর্তে 2 

না, সেসব এখন বলা হবে না। পাছে আমরা দন্$খ পাই, তাই সেসব শর্ত 
প্রকাশ করা হবে স্বাধীনতপ্রাপ্তির বাহাল্ন বছর বাদে-১৯৯৯ সালে। অর্থাং 
মনে সংাশ্ল্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ যেদিন বেচে থাকবেন না-সেই 

। 
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কিন্তু কেনঃ আজাদী বাহিনীকে সরকারী চাকুরিতে পুনর্বহাল করা 
চলবে না- এটা অনুমান করা ঘায়। 'ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শু সুভাষ বসুর 
ভাবমার্ত ম্লান করে দিতে হবে_ এটাও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। তাছাড়া 
আর কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য এতখানি সতর্কতা ? 


৩১৪ 


এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে আম আকর্ষণ 
করছি মঙ্লিকা। রিনি রি 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ নালের ১৫ই আগস্ট। তা' বলে 
মাউপ্টব্যাটেনকে কিন্তু তখনো আমরা ছাড়ান। তাই তানিই হয়েছিলেন 
আমাদের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। 

পরবতাঁ গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তান-্রস্তাবের সবচাইতে বড় সমর্থক 
চক্তবতণ রাজাগোপাল আচারিয়া। কিন্তু কি শপথ-বাক্য সৌঁদন (তান পাঠ 
টিরিির দ্লান কারান তার বয়ানটা ি 

নি 

শুনোছ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক প্রকৃত ইতিহাস নাক 
দিল্লীর ভূগর্ভে কালাধারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। জানিনে, স্বাধশন 
ভারতের গভর্ণর জেনারেলরূপে চক্ুবতরঁ রাজাগোপাল আচারয়ার এই শপথ- 
বাক্যাট তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কিনা! 

উল্লেখযোগ্য যে, এ শপথ তান নিয়োছলেন স্বাধশনতাপ্রাপ্তরও অনেক 
পরে-১৯৪৮ সালের ২১শে জুন তারখে। আমি তার বয়ানটা তোমাকে 
পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 

'আমি চক্ষবতাঁ রাজাগোপাল আচারিয়া যথাবাধ প্রতিজ্ঞা করছি যে, 
আম সম্রাট ষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের প্রাত 
আইনানুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব এবং আমি চক্রবতা রাজাগোপাল 
আচারিয়া শপথ নাচ্ছ যে, আম গভর্ণর জেনারেল পদে আধষ্ঠিত থেকে 
সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের সূচারু ও যথাযথভাবে 
সেবা করব।' [ ফ্রীঁডম অফ হণ্ডিয়া ঃ এ হোকস ]* 

১৯৫০ সালে নতুন সংবিধান রচনা কালেও সেই একই কথা। সেখানেও 
রাজানুগত্যের প্রশ্ন সেই একইভাবে বিদ্যমান। তাতে বলা হয়োছল ঃ 

* ভারত সরকার কমনওয়েলথ্‌-এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে রাজাকে সদস্য- 
রাষ্ট্রগলর স্বাধীনতার প্রতকরূপে এবং প্রধান হিসেবে মেনে নেবার অঙ্গী- 
কার করছে । 

মাল্পকা, সেদিন সভাষের ভাবধারাকে এভাবে বর্জন না করলে এসবের 
আদৌ কোন প্রয়োজন হতো কি? যাক, চলো আবার আমরা শফরে যাই সেই 
আগেকার কাহিনীতে । 

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল। 

দিবস। একাঁদকে ঘরে ঘরে সোঁদন উৎসবের বন্যা। ছোট- 

বড়, ধনশ-দীরদ্র, সবাই সোঁদন আনন্দে ভরপুর। সবার চোখে-মুখে নতুন 


আশা, নতুন 'দনের স্বগ্ন। আমরা স্বাধীন। আমরা মুন্ত। দাসত্বের আভিশাপ 
থেকে আজ আমরা মযুন্ত পেয়োছ। 

অন্যাদকে আবার বহ্‌ ঘরেই সোঁদন সন্থ্যাপ্রদীপ জবলেনি। রাম্নাঘর 
'অন্ধকার। উনোনও ধরানো হয়নি। 

১৯০৫ সালে হাজার চেম্টা করেও লর্ড কার্জন যে বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টাকে 
শেষ পর্যন্ত সার্থক করে তুলতে পারেনান, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে 
তুলেছেন ৯৯৪৭ সালের জাতীয় নেতৃব্ন্দ। তার মাশুল 'দিতে গিয়ে কোট 
কোটি ছিন্নমূল নরনারীকে আজ শ্যাওলার মত ভাসতে ভাসতে কোথায় হারিয়ে 
যেতে হবে কে জানে ? 

কোথায় তাদের আশ্রয়? কোথায় সান্বনাঃ কে দেবে তাদের পথের 
নদেশি ? 

না, কেউ নেই। চোখের সামনে অন্ধকারের তরল ম্লোত। তল তিল 
করে নিশ্চিহ হয়ে যাচ্ছে পায়ের নীচেকার মাঁট। চাঁরাদকে অথৈ জল। 
কোথাও কূল নেই। 

ি মর্মান্তিক পাঁরাস্থাত সোদন 'ডাভিশনাল কম্যান্ডার এম. জেড. 
কয়ানী, কর্ণেল হাবিবুর রহমান, কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী, কর্ণেল ইশান 
কাদর, কর্ণেল এস. এ. মালিক প্রমূখ আজাদী বাহিনীর আঁধকাংশ সেনা- 
নায়কদেব সামনে! 

এদকে আজাদী বাহিনীর জন্য সমস্ত সরকারী দরজা বন্ধ, ওদিকে 
1জন্না সাহেবের সাদর আহ্বান তোমরা সবাই ঘরে ফিরে এসো, আম তোমা- 
দের সেনাবাহনীতে স্থান দেব উপযন্ত মর্যাদা সহকারে। 

ক করব আমরা এখন ! কোথায় যাব। ঘটনাচক্রে আমরা সবাই সীমান্তের 
ওপারেব অধিবাসী, তা বলে নেতাজীর নেতৃত্বে কেউ তো আমরা হিন্দ্‌স্থান 
বা পাকিস্তান কায়েম করার জন্য লড়াই কারনি। 

লড়াই করোছি আজাদীর জন্য । অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য । আজ 
ভারত কি পারে না আমাদের এখানে একট; ঠাঁই দিতে ? না কি আমাদের চলে 
যেতে হবে নেতাজীর স্বপ্নের এই ভারতভূমি থেকে £ 

_ম্যয় নোৌহ যাউজ্গা! হা-হা করে কেদে উঠলেন ইনটেলিজেন্স 
বিভাগের দূর্ধর্ষ আঁধনায়ক কর্ণেল এস এ. মালিক। 

হায় নেতাজী! এরি জন্যই কি তোমার নির্দেশে আমি সেদিন ইম্ফলের 
'ময়রাং-এর মাটিতে নিজের হাতে অখণ্ড ভারতের পতাকা তুলেছিলাম ! আর 
আজ কি না আমাকে দুরে সরে যেতে হবে তোমার এই ভারতভূমি পরিত্যাগ 
করে? 

কিন্তু কেনঃ তোমরা কি পার না এখানে আমাকে যে কোন রকম একটা 
কাজ জোগাড় করে দিতে ? মাস গেলে দেড়শো টাকা পেলেই আমার চলে 
বাবে। না না, অতও লাগবে না। একশো টাকাই যথেন্ট। এটুকুও কি আম 
আশা করতে পারিনে তোমাদের কাছে ? 
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মাল্লকা, মালিক সাহেবের সেই কান্না তোমরা দেখাঁন। দেখলে বুঝতে 
যে, পাঠানের কান্না ক জিনিস। কিন্তু নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন সংসারে কতটকুই বা 
তার দাম ! তাই তাঁকেও সোঁদন চোখের জল ফেলে বিদায় নিতে হয়োছল তাঁর, 
একাল্ত "প্রয় নেতার এই ভারতভঁম থেকে। 

দেশপ্রেমের শাস্তি! হ্যাঁ, তাই। সোদনের সেই বণনাকে দেশপ্রেমের 
শাস্তি বলেই মেনে নিয়েছিলেন হতভাগ্য এ আজাদী যোদ্ধার দল। 
এ. মি &" 996 0050 005 599৪. 00109770906 20৮ 0751 08000 
03100. 

সুভাষ সোদন কোথায়, যাঁর একমান্র স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারত ? 


সকাল থেকে সোঁদন বিশ্রাম ছিল না দিল্লার আকাশবাণণ প্রতিষ্ঠানের। 
যাঁদের নেতৃত্বের বানিময়ে এই খাণ্ডত ভারতের স্বাধীনতা এসেছে. তাঁদের 
নামে সোঁদন কত প্রশাস্ত! কত খণ-স্বীকার! কত শ্রদ্ধা নিবেদন! 

একবারও কি সোঁদন আকাশবাণী থেকে উচ্চারিত হয়োছিল সৃভাষের 
নামটা ? 

যে সুভাষ এবং আই. এন. এ.-র গৌরবকে মূলধন করে মাত্র কিছাাদন 
'আগে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়োছল, স্বাধীনতা দিবসের পণ্য লগ্নে সেই 
কংগ্রেস ভুলেও 'কি একবার উল্লেখ করোছল তাঁদের কথা ? 

না, করেনি। ভুলে নয়, ইচ্ছা করেই করেনি। সোজা কথায়_স্বাধীনতা 
অর্জনের জন্য কেউ যাঁদ কিছ. মূল্য দিয়ে থাকে তো আমরা, আহংসপণ্থীরাই 
দিয়েছি। বাদ বাঁক সব তফাৎ যাও। দূর হটো। 

এ তোমার-আমার কথা নয়, এ ব্যন্তব্য রেখেছেন দেশবরেণ্য এ্রীতিহাসিক 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার £ 
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অথচ ইতিহাস' কিন্তু এর 'বিপরাতটাই প্রমাণ করে মাল্পকা। 

কি শোচনীয় পারাস্থাত ছিল সোঁদন ভারত ! একাঁদকে 'ভারত- 
ছাড় প্রস্তাবের ফলশ্রীত হিসেবে গান্ধীজ? থেকে শুর করে সমস্ত নেতৃবৃন্দ 
কারারুদ্ধ। অন্যাদকে প্রচণ্ড দমননীতির ফলে সেই আন্দোলনও তখন 
স্তন্ধ। 


* উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধণনতাপ্রাপ্তির পণচশ বছর পার্ত উপলক্ষে স্বাধীনতা- 
সংগ্রামণদের তাম্পন 'দয়ে সম্মানিত করা হলেও আজাদ 'হন্দ্‌ ফৌজ বা নৌবিদ্রোহী- 
দের কোনরকম সম্মানিত করা হয়ান। 
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সেই বন্ধ্যা দিনগুলিতে কেউ যদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই 
করে থাকেন, তবে একা সুভাষই তা করেছেন। সোঁদনের পারাস্থাতিতে দেশে 
থেকে কিছু করা সম্ভব 'ছিল না, তাই করেছেন দেশের বাইরে থেকে । এমনাঁক 
শত্রু ব্রিটিশ পর্ত সুভাষের সেই একক সংগ্রামের কথা স্বীকার করেছেন 
ক্পজ্ট ভাষায় £ 

৮১5 8296 102 11005875 10550020 ৮795 200৬ (0 1815 01909 
07219196 [10018, 2120. 105 9000109 01 006 10080 ৮6:6 60 10859 10. 
10100 601 20010 109 100076. [ 11101096] 7/0579105 : 796] 


আশ্চর্য তবু এতটুকু স্বীকৃতি নেই। বরং অপপ্রচার করা হয়েছে প্রচ্র। 
শুধু ক্বদেশে নয়, বিদেশেও । বিশেষ করে 'বাভন্ন দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে । 
শুধু একাঁট মাত্র ঘটনার কথা বলাছি। 

১৯৫৩ সালের কথা। ঘটনাস্থল-মার্কন য্য্তরাম্ট্রী। 

সেঁদন বিশিষ্ট মাকিনি নাগরিকদের উপাস্থিতিতে ভারতবর্ষের স্বাধাী- 
নতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে একটি তথ্যাচত্র দেখানো হচ্ছিল ভারতীয় দূতাবাসে । 
মার্কন নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্টনোৌতক প্রাতানধিগ্ণও উপাস্থত 'ছিলেন 
সোঁদনকার সেই অনুষ্তানে। 

প্রথমেই দেখানো হল গান্ধীজীকে। তারপর জওহরলাল, প্যাটেল, 
রাজাগোপাল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ সবাইকে । অবশেষে আধা নেতা, সাক 
নেতা, হবু নেতাদের ছাবও দেখানো হল একে একে। 

কিন্তু সুভাষ! সুভাষ কোথায়! না, একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। 
শেষের দিকে এক পলকের জন্য দেখানো হয়োছল বোৌক। 'কন্তু কি উদ্দেশ্যে ? 
কোন: পরিচয়ে 2 

না, 'জয় হিন্দ ধৰনির উদ্‌শাতা হসেবে নয়। আজকের এই: স্বাধীন 
ভাবতের গ্ন্যানিং কমিশনের শ্রম্টা হিসেবেও নয়। আজাদ হিন্দ সরকারের 
প্রধান বা ফৌজের সংপ্রীম কম্যান্ডার হিসেবে তো নয়ই। শুধু বলা হল-- 
ইনি সেই লোক, 'যাঁন গান্ধীজী আঁহংসার মাধ্যমে ষা করতে সক্ষম হযেছেন, 
তা করতে পারেননি । 
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ব্যস, এইটুকুই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এইটুকুই শুধু 
সুভাষের অবদান। তাছাড়া আর কিছুই সুভাষ করেননি দেশের জন্য। 

অবাক হবার কিছু নেই মাল্লকা। বরং এটাই স্বাভাবিক। কারণ, 
স্বাধীনতা আন্দোলন আর স্বাধীনতা সংগ্রাম এক জিনিস নয়। ভারতবর্ষে 
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সোঁদন যা হয়েছিল, সেটা হল মূলতঃ আন্দোলন। যেমন-লবণ আন্দোলন, 
সতঃগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন ইত্যাঁদ। 

আর সুভাষ যা করোছলেন, সেটা হল সংগ্রাম। সৃতরাং এই দৃই-এর 
শচন্তাধারার মধ্যে ফারাক তো ছু থাকবেই। 

তব তকেন্র খাঁতরে তাই মানলাম। মানলাম যে, গাম্ধীজী আঁহংস 
পণ্থায় যা করতে সক্ষম হয়েছেন, সন্ভাষ তা করতে পারেনান। কিন্তু বাদ 
উল্টোটা বলা হতো? 

তথ্যাচত্রে নেতৃবৃন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে কারো কারো বেলায় এককথাই 
যাঁদ বলা হতো যে, এখ্রাই সেই স্বনামধন্য পুরুষ, যাঁরা ক্ষমতার লোভে 
শীন্ধীজীকে অস্বীকার করে, তাঁর সম্পূর্ণ অমতে, তাঁকে গোপন করে দেশ- 
বিভাগের মত একটি মহৎ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন'--তাহলে খুব ভুল বলা 
হতো' কি? 

আর সুভাষের বেলায় যাঁদ বলা হতো, 'ইনিই সেই নির্লোভ, আঁগ্নশন্ধ 
'মহানায়ক. যিনি গাম্ধীজীর অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করার 
জন্য শেষ পর্্ত আপসহান লড়াই চালয়েছিলেন'__তাহলে সেটাই খুব মিথ্যে 
বলা হতো কি? 

€কালম্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।, 

কোথায় আজ গান্ধীজী ! কোথায় বা তাঁর সোঁদনকার সেই সহকমাীঁর 
দল ! অনেকেই বে'চে নেই। 'কিল্তু ইতিহাস! মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু ইতিহাস 
যে কোনাকছুই ভোলে না মল্লিকা। 

আজ আমরা কথায় কথায় গাম্ধীজীর নামে জয়ধ্বান দিই, কিন্তু কত- 
খানি মর্মান্তিক দুঃখে যে সোঁদন এ সাতান্তর বছরের নিঃসঙ্গ মানুষাঁটর 
চোখে জল এসোছিল, সে কথা ভাবতে পার একবার! কে তার জন্য দায় 
সুভাষ ! সুভাষ তখন কোথায় ! 

ওরা আমার ফটোতে মালা দেয়, কিন্তু আমাকে মানে না"-এই নির্মম 
খেদোন্তি যোঁদন গান্ধীজীরু মুখ থেকে শোনা 'গিয়োছল, সোঁদনই বা সুভাষ 
কোথায় ? 

নীতিগত কারণে সুভাষ গাম্ধীজীর অমতে নির্বাচনে দাঁড়য়োছলেন, 
একথা সত্য। কিন্তু এ বিরোধিতা তো তান প্রকাশ্যেই করেছিলেন। এর 
মধ্যে ছল-চাতুরি বা গোপনীয়তার স্থান কোথায় ? 

বরং অন্তধধানের পূর্বে নিজে থেকেই তো 'তাঁন গাম্ধীজীর কাছে 
বান্ত করোছলেন তাঁর পাঁরকজ্পনার কথা । বলোছলেন, 'আমি একবার বাইরে 
গিয়ে আঘাত হানতে চাই। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।' 

উত্তরে গাম্ধীজশ বলেছিলেন, 'আমার পথ আলাদা, তবু তুঁম যাঁদ কৃত- 
কার্য হও, তাহলে আমিই সোঁদন তোমাকে আঁভনন্দন জানাব সবার আগে 

মল্লিকা, আছে কি কোথাও এর মধ্যে গান্ধজণকে অস্বীকার করার মত 
সামানাতম নজীর ? 


৩১৯৯ 


আর আঁহংসা! কই, আহংস-মন্বের খাষি স্বয়ং গাম্ধীজী তো এমন 
দাবা কোনাঁদনই করেনান যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে যা কিছু অবদান, সবই 
আঁহংসবাদীদের ! বরং যা সত্য, যা বাস্তব, তাই তো তিনি স্বীকার করে- 
ছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। বলেছিলেন ঃ 

'ভারতবর্ষে আহংসার উপযস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোনাদনই করা হয়ান॥ 
তবে আশ্চর্য এই যে, আমরা এ পর্য্ত হিংসা-আহংসার 'শ্রণেই এত কিছু 
লাভ করোছি।' 
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তহলে কার কথা আমরা [বিশ্বাস করব মাল্লকা 2 স্বয়ং গাম্ধীজীর কথা, 
না 'ক তাঁর পরবতর্ঁ কালের ভাবাশষ্যদের মন-গড়া কথা ? 

তবু সেই অপপ্রচারের অন্ত নেই। বছরের পর বছর ধরে চলছে তো 
চলছেই। প্রাতাদন, প্রাতমূহূর্তে একমান্ন চেষ্টা, তোমরা যেন স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে জানতে না পারো। তোমরা যেন 
সৃভাষকে ভূলে যাও। 

কিন্তু কেন? সুভাষ আজ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা সব কিছুর 
আড়ালে । কে তাঁকে স্বীকৃতি দিল, কে দিল না, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় 
না। তাহলে কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য ? 

জান কিছুটা অসুবিধে রয়েছে। কারণ, আজ সুভাষকে স্বীকাতি দিতে 
হলে পরোক্ষভাবে একথাই স্বীকার করতে হয় যে, সুভাষ ভ্রান্ত নন, প্রকৃত- 
পক্ষে আমরাই সোদন ভ্রান্ত পথে চলেছিলাম দিশেহারা হয়ে। 

আরো স্বীকার করতে হয় যে, ১৯৩৯ সাল থেকে আমাদের লড়াই 
িববুদ্ধ। একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, হাজার বিরোধিতা সত্তেও 
সোদন সুভাষ একা যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আমরা সবাই মিলেও তা 
পাঁরনি। 

এ কি স্বীকার করা সম্ভব! কেউ কি তা পারে কখনো! সুতরাং 
চেপে যাও। সব চেপে যাও। 

কিন্তু ইতিহাস! সংসারে একদল বাঁজ বপন করে, আর একদল সেই 
ফসল ঘরে তোলে এটা নতুন ছু নয়। তা বলে যা সতা, যা শাশ্বত, ইচ্ছা 
করলেই কি সেই গৌরবোজ্জবল ইতিহাসকে চেপে রাখা যায় ? 

না, যায় না। তাই স্বদেশে একাদকে যখন সুভাষ ভ্রান্ত, সুভাষ 
অপরিণামদর্শ এমনি হরেকরকম অপপ্রচারের কথা শুনি, ঠিক তখনই আবার 
অন্যাদকে বিদেশীদের কণ্ঠে শোনা যায় বিপরীত কথা । 

মান দু-একজনের কথা তোমাকে বলছি। প্রথমে শোন আলেকজান্দার 
ওয়র্থ-এর কথা £ 


৩০২০ 


"এমন একদিন আসবে, যোদন নেতাজশ সংগ্রামী নায়ক গ্যারবাঁজ্ডর 
মতই ইতালীতে সম্মানত হবেন, যান গত শতাব্দীতে আস্টীয়ার হাত থেকে 
নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করোছিলেন। কম্যানস্ট চনে 
সান-ইয়াত-সেনের মতই বিরাট বলে প্রাতপন্ন হবেন, যিনি জাপান থেকে চেষ্টা 
করে চীনকে মস্ত করতে পেরেছিলেন রাজবংশের অনাচার থেকে । আজ হোক 
বা কাল হোক ডি ভ্যালেরার মতই তান স্বীকৃতি পাবেন, যান আয়ার- 
ল্যাণ্ডকে মুন্ত করতে চেস্টা করোছলেন ব্রাটশের হাত থেকে। এবং শেষ 
পর্যন্ত ইয়োরোপের অধিকাংশ রাস্ট্ে তাঁকে তুলনা করা হবে ম্যাসারকের 
সঞ্চো, যিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন ব্রিটেন 
থেকে।' 
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একই  প্রশাস্তি আজ নুভাষের [চিরশন্ ব্রীটশের কণ্ঠে ঃ 

'ধারণার বিশালতা, দুরন্ত উৎসাহ, যা অন্যকে আকৃষ্ট করে, ব্যাপ্তগত 
প্রাণশান্ত-__আত্মোৎসর্গকারী দেশভান্তর এীতিহ্- এই সব কিছ? 'মালয়েই 
সুভাষচন্দ্র বসুর মহত্বের পাঁরমাপ করতে হবে। ভারতের হীতিহাসে তাঁর 
স্থান অনস্বীকার্য। তাঁর দুরন্ত সাহস, বারত্বব্ঞ্জক চালচলন, বিপদ অগ্রাহ্য 
করা বেপরোয়া ভাবের জন্য সারা ভারতবর্ষের হৃদয় তান জয় করোছিলেন। 
[নজের দেশকে "তাঁন অনেক 'কছ 'দয়ে গেছেন। 
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৩২১ 
স*ভাষ (৩য়)-২১ 
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খুব সংক্ষেপে মোক্ষম কথাটি বলেছেন শরুপক্ষের অপর ভাষ্যকার 
মাইকেল এডোয়ার্ডসঃ ভারতবর্ধ অন্য যে কারো থেকে তাঁর কাছে অনেক 
বোঁশ খণী। 

0018, 05695 120016 60 ডে (90095 0058:505) 29 00 
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আর স্বদেশে ! লক্ষ্য করো মাল্লকা, আহংসার নবান ভাষাকাররা সুভাষকে 
যেভাবেই চিন্নিত করে থাকুন না কেন, আঁহংসার উপাসক স্বয়ধ গান্ধীজাী 
কল্তু এ ব্যাপারে তাঁদের বন্তব্যের সঙ্গে মোটেই একমত নন। বরং এ বিদেশশী- 
দের মতই তাঁর বন্তব্য হল$ 

'সূভাষ ইীতিহাস-পুরুষ। ইতিহাসে তাঁর কথা সোনার অক্ষরে লেখা 
থাকবে চিরকাল ।' 
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আর সুভাষ ক ভ্রান্ত? স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাইবে গিয়ে 
তান কি 'কিছুমার ভুল বা অন্যায় করোছলেন ? 

না, সে-কথাও গান্ধীজশ' স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর আভমত ঃ 
ততুলসাঁদাস বলেছেন, যান সাঁত্যকারের বার্ধবান, তান সব কিছ: অন্যায়ের 
উধের্ব। সূভাষ বীর্যবান পুরুষ। তাকে কোন অন্যায়ই কোনাঁদন স্পর্শ 
করতে পারে না।' 
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কই, চেপে রাখা গেল না তো! যাবেও না কোনাদন। কারণ, মানুষের 
মৃত্যু আছে, কিন্তু হীতহাসের মতুযু নেই। তাকে মুছে ফেলা যায় না। চেপে 
রাখা যায় না। বরং সেই চেপে রাখার হাঁতহাসই পরবতাঁকালে একটা হাসা- 
কর ইতিহাস হয়ে দাঁড়ার জনসাধারণের কাছে। 


৩২২ 


তাহলে কেন এই হান প্রচেষ্টা ঃ 

মা্পিকা, তুমি জানো, জীবনে আমি কোনাঁদনও রাজনশীতি কাঁরান। কোন 
দলের সঙ্গেও যাস্ত ছিলাম না কোনাদন। তাই দলবাজণীর কচকচির মধ্যে না 
য়ে সোজা সরলভাবে একটা প্রশ্ন রাখাছ তোমার কাছে। 

সুভাষের ইতিহাস জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। তাকে বর্জন করলে 
আসলে কার ক্ষতি? সুভাষের, না দেশের ? 

আজো অনেককে বঙ্গতে শোনা যায় যে, আমাদের জাতীয় চাঁরত্র নাকি 
এখনো উপয্স্তভাবে গড়ে ওঠোন। 

দুঃখের হলেও একথা নির্মম সত্য। কিন্তু কেন? স্বাধীনতার বয়েস 
1তো কম হয়ান! এতাঁদনেও কেন আমাদের জাতীয় চাঁরঘ্র উপয্যন্তভাবে গড়ে 
ওঠার সুযোগ পেল না? 

অন্যদিকে সূভাষের বালসেনাদের কথাই ধরো। কতই বা সোদন বয়েস 
শছল তাদের। কারো বয়েসই চৌদ্দ-পনের বছরের বৌশ নয়। অথচ সেই 
অপাঁরণত কিশোরের দল সৌদন যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পান করোছিল, 
তা ভাবতে গেলে স্তীম্ভত হতে হয়। 

একবার সাইরেন বেজেছে 'কি ব্যস। অমনি সবাই আজাদ 'হন্দ্‌ ব্যাঞ্ফের 
দরজায় গিয়ে হাঁজর়। আমরা রোঁও স্যার । 

নিমেষে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো রাশি রাশ লোহার ক্যাশ বাক্স । 
যাও, যে যেদিকে পার ছুটে গিয়ে আশ্রয় নাও। অলং-ক্রিয়ার ধ্বনি শুনলে 
আবার এসে' এগুলো 'ফারয়ে দিয়ে যেও ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে। 

ক থাকত এঁ সব ক্যাশ বাক্সের ভেতরে 2 থাকত তাল তাল সোনা আর 
জনসাধারণের গাচ্ছত রাশ রাশ অলঙ্কার। 

খুবই দুঃসময় চলছিল তখন আজাদী সরকারের । একটানা বোমাবর্ষণ 
চলছে. তো চলছেই। এ সময়ে কে-কার খবর রাখে! কেউ একটা বাক্স নিয়ে 
গা-্ডাকা দিলেও তখন বলার কিছু ছিল্ল না। এট।ই তখন মলে করা স্বাভা- 
বক ছিল যে, হয়তো সে 'নাশ্চহ হয়ে গেছে বোমা বিস্ফোরণের ফলে! 

আশ্চর্য, তা সত্তেও একটা বাজও এঁদক-ওদিক হয়ান কোনাঁদন। একটাও 
খোয়া যায়ান। একটাও হারায়নি। যাঁদও তারা ভাগ করেই জানত যে, কি 
অমূল্য সম্পদ রয়েছে এ ক্যাশ বাক্সের অভ্য্তরে। 

এই তো জাতীয় চারন্। এই তো জাতীয় ?শক্ষা। “কিন্তু কি দেখাহ 
আজ আমাদের স্বাধীন দেশের পানে তাকিয়ে ! পর্ব লোভ, দুনীীতি আর 
ক্বার্থপরতা। নর্বপন সৃবিধাবাদের জয় জয়কার। 

এই কি স্বাধীন দেশের চেহারা? এই স্বাধীন্তাই কি সেদিন চেয়ে- 
ছিলেন জাতির জনক গান্ধীজশ 2 এই স্বাধীনতার জন্যই কি সৌদন সুভাষের 
নেতৃত্বে সাতাশ হাজার তরুণ প্রাণ 'দয়ৌছলেন ইম্ফালর বূণাঞ্গানে £ 

কেন এমন হলঃ কেন ১৯৪৪ সালে সুভাষের নেতৃত্বে যা সম্ভব হয়ে- 
ছিন আজ ১৯৭৪ সালে স্বাধীন ভারতে তা সম্ভব নয় ? 
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কেন আজ তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত 2 কেন আজ দেশের ভবিষ্যং ছাত্রু- 
সমাজ দিশেহারা? জাতির এই চরম অবনতিব জন্য কে দায়ী ? 

উত্তর পাবে পরম শ্রদ্ধেয় বিদ্লবী নায়ক স্বগয় ভূপেন্দ্রুকিশোর 
রক্ষিত-রায়ের। কয়েকটি মূল্যবান কথার মধ্যে £ 

/এত দরদদশায়ও কিছমমার নিরাশ হবার কারণ থাকত না, যাঁদ জাতির 
তরুণ-শান্ত বিভ্রান্ত ও 'বিপথগ্রামী না হতো। তাব গাতধারা যে মাথা খুডে 
মরছে প্রকাশিত হবার আবেগে । কিন্তু অন্ধ আবর্তের প্রাচীর ভেঙে ছুটে 
চলার আহবান তাকে কেউ শোনায় না। দুঃসহ সণ্দরের পথ-সঙ্কেত তাকে 
কেউ দেয় না। ভুয়ো নেতৃত্ব অথুবা অসং-এর প্রলোভন ভবা হীঙ্গত তাকে 
স্বভাবচ্যত করে ফেলেছে। 

স্বাধীনতার পূর্বে পঞ্চাশ বছর ধরে এই 'মানুষ' গড়ার ভার নয়োছিলেন 
বিদ্লবীরা। কাজেই তাঁদের লোক মানুষেরই মত দুজর্ম আঘাত হানতে পেরে- 
ছিলেন 'অন্যায় যে করে' তার বিরুদ্ধে। 

কিন্তু বিগ্লবের এ শিক্ষা আহংস কংগ্রেসীরা নিলেন না। তাঁরা 'হংসার 
দোহাই 'দিয়ে বীর্কে তাঁড়য়ে দিলেন। বারত্বকে বন করে মেকী-আহংসাব 
পথে তাঁরা যাকে পূজা দিলেন, সে ক্লীব'। শোর্কে বধ করে "মানুষ গড়া'র' 
কাজ হয় না। যথার্থ আহংসালন্ধ দুর্জয় আঁত্মক-শাস্তকে বাদ দিয়ে কপট 
আত্ম-বিলাসে মগ্ন থেকে তরুণকে সঠিক পথ দেখানো চলে না। 

বিপ্লবের যে শাশ্বত অবদান, তাকে ব্যাস্ত বা জাঁতর জীবনে অগ্রাহ্য 
করতে নেই। চিরকাল জাতির যুব-শান্তর কাছে' তুলে ধরতে হয় তার দেশের 
শৌর্যশালশী এীতহ্যের কথা এবং বিপ্লবের বাণী। যে গুণাবলন পরাধনীনকে 
প্বাধীন' করে, সেসব গুণাবলণী হারিয়ে ফেললে আঁজত স্বাধীনতাকেও হারাতে 
হয়। 

বিগ্লবের শাশ্বত অবদান-_আত্মদান, সাহসিকতা, মৃত্যুভয়শন্যতা, এক- 
নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা, পরার্থবোধ এবং সবাঁকছু জাঁড়য়ে নিয়মানুবার্ততার শিক্ষা। 
...জাঁতির জীবনে এ সব গুণাবলী সাদরে বরণ না করলে তার 'যৌবন' দেউলে 
হয়ে যাবে এবং শুরু হবে দুর্দীন। সে দ্বা্দন চরমে পেশছতে দেরী হবে 
না। তখন পুনার্বশ্লব ঘটাবার জন্য জাঁতকে আবার নতুন করে শুরু করতে 
হবে সেই ক্ষাদরাম-পর্ব থেকে । 

কাজেই আজই তাদের বশেষ করে শোনানো প্রয়োজন বিশ্লবের শাশ্বত 
বীর্ধবর্তার কাহিনী, আত্মদানের কীর্তি। মৃত্যুহীন বিপ্লববাদ-বাংলা তথা 
ভারতের অমর এীতহ্য--তারা জানুক এবং বুঝুূক। আপন প্রাণের তারে 
তারা অনুরণিত করুক সোদিনকার বিপ্লবীদের কর্মইতিহাসের শোর্যবাণী। 
আজকের যারা পূর্বগামীদের উদ্দেশে বলুক যে, তাঁদের তারা ভোগোনি।, 

[সবার অলক্ষ্যে ঃ ভূপেন্দুকিশোর রক্ষিত-রায় ঃ পৃঃ ২৯৭-৩০৩ ] 
কথাগুলো খুবই সত্য মল্লিকা। সেদিন আর কিছ? না থাকলেও গর 
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করার মত চরিত্র আমাদের ছিল। আজ কোথায় সেই চারন্ঃ কোথায় বা 
সেই জাতীয় শিক্ষা? এর শেষই' বা কোথায় 2 

আগামী দিনের সেই অশুভ ছবিটা চোখে পড়তে দেরি হয়নি দেশবরেণ্ 
বি্লবী নায়কের। তাই অল্তরের প্রেরণায় কন্ঠে তাঁর ব্যাকুল আহ্বান। আর 
সময় নেই। ওঠো, জাগো। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন, 
দুঃখকে জয় করে দঃখাতাঁতের ম্যান্তর সন্ধানে আভষান্রী হয়েছিলেন, তাঁদের 
তোমরা স্মরণ করো। স্মরণ করো নেতাজী স:ভাষকে। 

অবাক হবার কিছ: নেই মাল্লকা। এটাই নিয়ম। ইতিহাস এমনি করেই 
যূগে যুগে ফরে আসে। ফিরে আমে নিজের প্রয়োজনেই । হাতহাসের 
সেই শিক্ষাকে 'নষ্ঠাসহকারে গ্রহণ করতে পারলে লাভ আমাদেরই, ইতিহাসের 
নয়। তাই যা সুন্দর, যা শিক্ষণীয়, সেই কল্যাণকর ইতিহাসকে বার বার স্মরণ 
করা প্রয়োজন। 

1বশেষ করে সুভাষের হীতহাস। 

শান্তি বা ভোগ-বিলাসের দিনে হয়তো তার ততটা প্রয়োজন নেই, কিন্তু 
যোঁদন সাত্যিই ঘরে-বাইরে ঝড় উঠবে, যোদন দাার্দনের অন্ধকার গাঢ় হয়ে 
উঠবে, চোখের সামনে ঘাঁনয়ে আসবে শুধু হতাশার কালো অন্ধকার, সেই 
কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিনে সর্বত্যা্ী এ রুদ্র সম্নযাসীর কথাই যে মানুষের 
মনে পড়বে বার বার। 

মনে পড়বে তাঁর সেই দুরসাহসিক প্রচেষ্টার কথা। মনে পড়বে তাঁর 
আঁবস্মরণীয় সংগ্রামেব কথা । মনে পড়বে সেই এঁতিহাসিক ইম্ফল রণাঙ্গনের 
কথা, যেখানে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায় রাঁচত হয়োছল রন্ত- 
ঝরা ১১৪৪ সালে। 

এই সেই ইম্ফল রণাঙ্গন। 

আশ্চর্য, সব যেমন ছিল, তেমাঁনই রয়েছে। কোথাও কোন পাঁরবতন 
নৈই। সবই চলছে আগেকার মত। সবই চলবে সংসারের অপাঁরবর্তনীয় 
নিয়মের নিদেশে। 

কাছে নেই শুধ্‌ সুভাষ। আর নেই মনুন্তি-পাগল সেই হাজার হাজার 
আজাদী সৈনিকের দল। 

কোথায় গেল ওরা! মনে হয়, কাছে-কনারেই কোথাও হয়তো রয়েছে। 
এখুনি হয়তো ওরা হাজার হাজার কণ্ঠে রণধনি তুলবে- চলো দিল্লা! চলো 
লী ! চলো দিল্লী! 


প্রণাম কর মার্কা, প্রণাম কর। 

প্রণাম কর এই ইম্ফলের মাটিকে, যার প্রাতটি স্তূপের নীচে চিরনিদ্রার 
ঘাময়ে রয়েছে কত নাম-না-জানা মানুষ, কত চাপাকান্না, কত আকাঙ্ক্ষা, কত 
স্বপ্ন আর প্রাণদানেব কাঁহনা। 
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প্রণাম কর এই হীতিহাসের নায়ক মহাক্ষন্রিয় নেতাজী সুভাষকে, যিনি 
সৌঁদন রুদ্র তেজে জবলে উঠে বলেছিলেন, “আমাকে রন্ত দাও, আমি তোমাদের 
স্বাধীনতা দেব। 

প্রণাম কর হাজার হাজার উৎসগাঁকৃত-প্রাণ শহাঁদকে, যাঁদের অসংখচ 
কঙ্কাল এখনো তুমি খু'জে পাবে ইম্ফলের প্রান্তরে। সবাইকে প্রণাম কর। 


“েনেছ 'ক-- 
অনেক ছিন্ন বিচ্ছিত, অনেক উপোক্ষিত 2, 
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২৩শে জানুয়ারি, ১৯৭৪ সাল। 


আজ সভাষের জন্মদিন। ঠিক দশ বছর আগে এমনি এক ২৩শে জানব 
য়ারিতে তোমাকে আমি এ কাঁহনী বলতে শুরু করোছলাম মাল্পকা। আজ 
আবার তার সমাপ্ত-রেখা টানাছ সেই ২৩শে জানুয়ারিরই পৃণ্যলগ্নে। 

না, তোমার সেই প্রশ্নটা আম ভূলিনি। তবে প্রশ্নটা আজ শুধু তোমার 
একার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের। তাদের সবারই সেই একই 'জিজ্ঞসা-সৃভাষ 
পক বে'চে আছেন, না কি সত্যই তিনি নিহত হয়েছিলেন 1বমান দুর্ঘটনার 
ফলে ? 

প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তরটা তত সহজ নয় মাল্লকা। সহজ হলে দরর্ঘ 
উনন্িশ বছর ধরে এ প্রশ্ন অমীমাংধসত থাকত না। বিশ্বেষ সেবা সেরা 
গোয়েন্দার দলকেও এভাবে পদে পদে নাজেহাল হতে হতো না। 

হয়তো বলবে-কেন, অনেকেই তো বলেছেন যে, সভাষ বেচে আছেন। 
তাঁদের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য নয় ? 

[বশ্বাস-আঁবশ্বাসের কথা নয় মাল্লকা। সুভাষ বে'চে থাকুন এটা সবারই 
কাম্য। কিন্তু যতক্ষণ পর্যান্ত তিনি সশরীরে আত্মপ্রকাশ না' করবেন, তহক্ষণ 
ক করে এর একটা সর্বজনসম্মত মীমাংসা হতে পারে, তুমিই বলো'। 

মৃত্যু সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রমাণ কোথায়! না নেই। যেযা-ই 
বলুক না কেন, কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। বরং আদৌ কোন বিমান 
দুর্ঘটনা ঘটোছিল কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যথেন্ট। 

সাত্য বলতে গেলে ীবরাট এই ভারতবর্ষে পশঁবমান-দরর্ঘটনায় সুভাষেব 
মৃত্যু ঘটেছে" একথা বিশ্বাস করেন মানত দুজন। এক-_পাশ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু, আর মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান। 

না, কথাটা ঠিক হল না। যোদ্ধা শাহনওয়াজ খান বিশ্বাস করেন না; 
শ্বাস করেন ভারত সরকারের পালমেন্টারী সেক্রেটারী শাহনওয়াজ খান। 
প্রমাণ_তখনকার সময়ের সংবাদপন্র। যোদ্ধা শাহনওয়াজ খান স্পন্টই সোঁদন 
বলেছিলেন, আম 'বিশবাস কার, আগামী জল্মাদনে তিনি স্বয়ং আমাদেব মাঝে 
উপাস্থত থাকবেন ।' [ আনন্দবাজার £ ২৫. ১. ৫১] 

মতটা' বদলে গেল কিছাঁদন বাদেই। গসিপ 
ব*বাসভাজন ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ পার্লামেন্টারী সেররটারণী। 

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের আচরণ আগাগোড়াই দুর্ভাগ্যজনক। 
সুভাষ তাঁর পুরনো সহকর্মা। সে 'হসেবে সুভাষের তদন্তের ব্যাপারে 
নিজে থেকে তান উদ্যোগী হবেন এটাই তো সোদন সবাই আশা করেছিল 
তাঁর কাছে থেকে। 

খুবই দুঃখের কথা যে, কার্যত তা হয়নি। বরং তদন্তের প্রস্তাবে 

তান করেছিলেন বার বার। তাঁর এক কথা- সুভাষ বেচে নেই, 
সুতরাং তদল্ত নিষ্প্য়োজন। 
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আবার দাবা, আবার 'বিরোধিতা। হ্যান্তঃ এ দায় আমাদের নয়, 
জাপানের। তারা যাঁদ তদন্ত করতে চায় তো করতে পারে। আমরা তখন 
চেষ্টা করব তাদের সাহায্য করতে। 

চমৎকার যুন্ত! সুভাষ সম্বন্ধে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, সে দায়ত্ব 
কনা জাপানের! যেন সুভাষ ভারতবাসী নন, একজন জাপানী মান্্র। 

অনেক টালবাহানার পরে অবশেষে কমিটি গঠনে সম্মাত জ্ঞাপন এবং 
শেষপর্যন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য সনভাষের অগ্রজ শ্রীয্ত সরেশচন্দ্র বসু 
একমত হতে না পারলেও বাঁক দুজন যে তাঁদের রায়ে জওহরলালের বর্তব্যই 
সমর্থন করোছিলেন, সে' কাহিনী তো তুমিও জানো। অর্থাং_সৃভাষ বেচে 
নেই। তাঁর মৃত্যু সন্দেহাততভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। 

আঁত উত্তম কথা । কিন্তু একটি প্রশ্না তদন্ত কাঁমাট যা-ই র'় দিক 
না কেন, জওহরলাল নিজে একথা বিশ্বাস করতেন কি? পেরোছলেন কি এ 
সম্বন্ধে তিনি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দাখিল করতে ? 

না, পারেননি। বরং পরবতর্টকালে শ্রীযুন্ত সুরেশচন্দ্র বসুর "জিজ্ঞাসার 
জবাবে এক চিঠি দিয়ে স্পম্টই তান স্বীকার করেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর 
কাছে কোন প্রত্যক্ষ ও স্বানার্দন্ট প্রমাণ নেই। 

আর কামিটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান! তিনিই 
কি পেরেছেন এ সম্বন্ধে কোন স্মানা্ট প্রমাণ দাঁখল করতে ? 

তাঁর ধারণা_তিনি পেরেছেন। দুর্ভাগ্য, একমান্র জওহরলাল ছাড়া 
দেশের আর একটি মানুষও তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। তাদের 
ধারণা ঃ কাঁমিটর এই সিদ্ধান্ত আসলে হিজ মাস্টারস: ভয়েস ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

জনসাধারণের এই ধারণা কি খুবই অযৌন্তক 2 

শুরুতে হরেক রকম টালবাহানা । তারপর তদন্ত কমিটি গঠন। অবশেষে 
রায়। না, সুভাষ বেচে নেই। 

সবশেষে আবার প্রধানমন্ত্রঁ জানালেন কিনা এ ব্যাপারে কোন প্রন্তক্ষ ও 
সাঁনীর্দষ্ট প্রমাণ নেই। এসব পরস্পর-ীবরোধাী উীন্তর ফলে কমিটির প্রত 
আস্থাহণনতার জন্য জনসাধারণকে খুব একটা দোষ দেওয়া চুলে কি? 

প্রত্যক্ষ এবং স্নানা্দন্ট প্রমাণ যাঁদ না-ই থাকে, তাহলে কাঁমাঁট এতবড় 
একটা সিদ্ধান্ত নিয়োছলেন 'িসের উপর ভীত্তি করে? কোন্‌ য্যান্ততে ? 

ঠিক একইভাবে পাল্লা "দিয়ে চলেছেন আমাদের সরকার পক্ষ। সাত্য 
বলতে ক, সরকার পক্ষের রহস্যময় কার্যকলাপও এ ব্যাপারে কম ইন্ধন 
জোগায়ান দেশবাসীর মনে। 

শৌলমারর সাধ্র কথাই ধরা যাক। তাঁকে নিয়েও একাঁদন কম 
শবন্রাঞ্তর সৃন্টি হয়নি দেশবাসীর মনে। কে এই শৌলমারীর সাধু সারদা" 
নন্দ? কি তাঁর প্রাক্‌-সন্ন্যাসী জীবনের পাঁরচয় 2 

অন্তরঙ্গা সহকর্ম” মেজর সত্য গুপ্তর বন্তব্য 8 ইন নেতাজা ছাড়া আর 
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কেউ নন। এমন কি জশবনের শেষ মৃহর্ত পষ্ভ 'তান এই একই কথা বলে 

গৈছেন বার বার। “ 20. ০00510060 109 1 106 1519]1 10 26 
£0155 0 9007096 991590908005]1 8 51590127097 489100910 
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কেউ বিশ্বাস করেছেন। কেউ বা করেননি । বলা বাহল্য যে, সরকার 

পক্ষও করেননি। তাঁদের আভিমত £ শৌলমারীর সাধু আসলে কুমিল্লার জিতেন 

চক্তবতর্” ছাড়া আর কেউ নন। [ আনন্দবাজার £ ১. ৪. ৬২] 


মশাই অনেকাঁদন আগেই গত হয়েছেন বোলপুরে। 

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষ চুপ। বোধহয় বোবার কোন শশ্লু নেই 

। 

এঁদকে জনসাধারণের মনে তখনো সেই একই জিজ্ঞাসা । তাহলে কে এই 
শৌলমারীর সাধু? তিনি কি ভারতবাসী নন ? ভারতাঁয় সাবধান কি তাঁর 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়? নইলে কি করে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন আদা- 
তের সমনকে ? কোথায় তাঁর এই শান্তর উৎস ? 

না, এ জিজ্ঞাসার আজো কোন সাঁঠক উত্তর পায়নি সাধারণ মানুষ । 

তারপর ধরো, জওহরলালের মৃতদেহের পাশে দণ্ডায়মান সেই রহস্যময় 
সানুষাঁটর কথা, ধাঁর সঙ্গে সুভাষের চেহারার সাদৃশ্য কোনরকমেই অস্বীকার 
কবাব উপায় নেই। সিনেমার নিউজ রিলে তুমিও তাঁকে দেখেছ । অথচ দ্ঁদন 
বাদেই দেখা গেল, সে অংশটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে সরকারী নির্দেশে । 

শকন্তু কেন? এভাবে কেটে দেবার অর্থ কি জনসাধারণের সন্দেহকে 
আরো ঘনীড়ুত করে তোলা নয় ? 

প্রত্যক্ষদ্শ বলে বর্ণিত সাক্ষীদের সম্বন্ধেও সেই একই কথা । আগা- 
গোড়া বিদ্রান্তি। আগাগোড়া অসঙ্গাতি। আগাগোড়া পরস্পর-ীবরোধী উীস্তি, 
যা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া কোনরকমেই সম্ভব নয়। 

এ সম্বন্ধে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছে 'বাভন্ন পৃস্তক-পৃস্তিকায় । 
যুন্ত-তর্কও দেখানো হয়েছে প্রচুর । সে সবই তুমি জানো। সবই তুমি পড়েছ 
বাভন্ন সময়ে। তাই নতুন করে সেসব বাদান্বাদের মধ্যে না গিয়ে আম শুধু 
প্রধান প্রধান কয়েকটি অসঙ্গাঁতর কথাই তুলে ধরাছ তোমার কাছে। তারপর 
1বশ*বাস করা, বা না করা, তোমার আভরুচি। 

মারা গেলেন অজাদ "হিন্দ ফৌজের সংপ্রীম কম্যান্ডার এবং রাষ্ট্প্রধান 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু_-অথচ ডেথ-সার্টীফকেটে নাম লেখা হল--কাটাকানা। 

একবছর বাদে সাংবাদিক হারিনশা ঘটনাস্থলে গিয়ে যে সব রেকর্ড এবং 
ফটোস্ট্যাট কপি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তা আরো বিজ্রান্তিকর। 

দেখা গেল, হাসপাতালের রেকডে এ তাঁরখে কাটাকানা বলে কোন মৃত 
ব্যান্তুর নামই' নেই। কাটাকানা' নাম পাল্টে কয়া হয়েছে 'ওকারা ইচিরো”। 
তারিখটা পাল্টে গেছে। ১৮ই আগস্টের জায়গায় করা হয়েছে ১৯শে আগস্ট। 
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আর ডান্তার! সেখানেও গলদ। আগের বার ডেথ-সাটশীফকেট 'লিখে- 
ছিলেন-ডাঃ যোশিমশী। এবার-ডাঃ ছুলকা তোয়েজী। 

ডাঃ যোশিমী-প্রদত্ত। সেই ডেথ-সারটীফকেট তাহলে কোথায় গেল? ' 
নামটাই বা পাল্টে গেল কি করে? তারিখটাই বা মিলছে না কেন? সুভাষের 
আসল নাম বাদ দিয়ে কতগুলো মনগড়া নাম লেখার পেছনে উদ্দেশ্যটাই বা 
কিঃ 

গোপনায়ত ! আতি হাস্যকর যা্ত। অত বোকা জাপানীরা নয়। দুদিন 
বাদেই যে বিজয় শান্তর কাছে সুভাষ সম্বন্ধে তাদের অনেক রকম 
করতে হবে, সেকথা অজানা নয়। সেই অবস্থায় সুভাষের মৃত্যু হলে, গোপন 
না করে উল্টে আরো সে খবর তারা জোর গলায় প্রচার করতো-যাতে ইঞ্গ- 
মার্কন শান্ত একথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের পয়লা নম্বর শন্রু সভাষ 
বোসকে তারা আত্মগোপনের সুযোগ করে 'দিয়েছে। 


তাছাড়া সত্যতা প্রমাণের জন্য মৃতদেহের 'বাভন্ন ধরনের ফটো তুলে 
রাখতো। সেটাই সবচাইতে বড় প্রমাণ হতো সোৌদনের পাঁরপ্লোক্ষতে। কিন্তু 
কোথায় সেই' বিশ্বাসযোগ্য ফটৌগ্রাফ ? 

আরো কত ফি অসঙ্গাত দেখো । আন্তর্জাতিক রশীত অনুযায়ী কোন 
াষ্ট্প্রধানকে স্বাগত জানাতে হলে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সামারক আঁফসারকে 
উপাস্থত থাকতে হয় শিম্টাচার হিসেবে। সংভাষের বেলায়ও তাঁরা তাই করে- 
ছেন বরাবর । 

যতবার সুভাষ এঁ পথ দিয়ে যাতায়াত করেছেন, ততবারই ফরমোসা 
সেনাবাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ জেনারেল ইশামায়া শিষ্টাচার প্রদর্শন, 
করেছেন নিজে বিমান-বন্দরে উপাস্থত থেকে। 

তথাকথত এ ১৮ই আগস্ট তারিখে উপস্থিত ছিলেন কি ? না, ছিলেন 
না। কিন্তু কেন? 

উল্লেখযোগ্য যে, টোকিওর সেই 'বিচার-সভায় যতবার সুভাষের নাম উচ্চা- 
রিত হয়েছে, ততবারই প্রান্তন জাপন্প্রধানমল্ত্রী জেনারেল তোজো এবং অন্যান্য 
সামারক আঁফিসারবৃন্দ হিজ-একসেলেল্দী চন্দ্র বসুর প্রতি শিল্টাচার প্রদর্শন 
করোছলেন দণ্ডায়মান হয়ে। 

সেই জাপান শুধুমান্তর বিশেষ একাট 'দিনে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে ভুলে 
যাবে, একথা কি বিষ্বাসযোগ্য ১ তাহলে কেন সোঁদন জেনারেল ইশামায়া 
অন্ুপাঁস্থত 'ছিলেন বিমান-বন্দর়ে ঃ কার নির্দেশে? কোন রহসাময় কারণে £ 

তারপর তদন্ত। দর্ঘটনা ঘটেছে জেনারেঙ্জ ইশামায়ার এলাকায়। সে' 
দুর্ঘটনায় শুধু পুভাষই মারা যাননি, মারা গেছেন আরো কয়েকজন। 
বিখ্যাত জাপ-সেনাপাঁত জেনারেল দিদেয্ণ তাঁদের অন্যতম। আণ্টাঁলক সেনা 
বাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল ইশামায়া এ সম্বঙ্ধে কোনরকম তদন্তের 
ব্যবস্থা করেছিলেন কি? 
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হ্যাঁ, করেছিলাম। এ সম্বন্ধে আমি আমার অধীনস্থ আঁফসার লেঃ 
কর্ণেল শিবুয়াকে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জাপ-ইীম্পিরিয়াল জেনারেল হেড- 
।কোয়া্টণর্সে পাঠিয়ে দিতে নিশি 'দিয়োছলাম। 

প্রেফ অস্বীকার করেছেন অধীনস্থ আফসার লেঃ কর্ণেল শিব্ুয়া। না, 
এমন কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি, তাই 'রিপোর্ট পাঠানোর কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। 

এবার সভাষের একমান্র সঙ্গী প্রত্যক্ষদর্শ্ঁ কর্ণেল হবিবুর রহমানের 
কথায় আসা যাক। হাঁববুর রহমান বরাবরই ধার 'স্থর এবং শন্ত স্বভাবের 
মান্ষ। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়ার মত মানূষ কোনদিনই 'তান নন। 

অথচ পরবতর্শকালে সোঁদনের কথা বলতে গিয়ে এই শন্ত মানুষাঁটই কিন্তু 
খেই হারিয়ে ফেলেছেন বার বার। যেমন- নেতাজীর মাথায় চার ই পাঁরমাণ 
একটা ক্ষত সাঁন্ট হয়ৌছল। রন্ত ব্ধ করার জন্য আম রুমাল 'দয়ে ক্ষতস্থানটা 
চেপে ধরেছিলাম। 


ঠিক তার বিপরীত কথা বলেছেন হাসপাতালের 'চাকংসক ডাঃ যোশিমী। 
না, তাঁর মাথায় কোন ক্ষতচিহ ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই আমার নজবে 
পড়তো । আমই তো সেদিন 'চাকৎংসা করেছিলাম! তাঁর। আমি কয়েক 
ইনজেকশন 'দয়েছিলাম মান্র। 


-ইনজেকশন। সব ভেস্তে গেল নার্স সিস্টার ছান পি সা-এর জবান- 
বন্দীতে। ওসব বাজে কথা। তাঁর দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়োছল যে, 
ইনজেকশন দেবার মত কোন জায়গাই ছিল না। 

শবদাহের তারিখ নিয়েও কিন্তু কম বিভ্রান্তির সৃন্টি করেননি কর্ণেল 
সাহেব। কখনো বলেছেন_১৯শে আগস্ট, কখনো ২০শে, আবার ২১শে 
ভগস্টও একবার খল ফেলোছলেন হুল করে। অথচ এ ব্যাপারে তিনিই ছিলেন 
একমান্ন প্রত্যক্ষদর্শীঁ। 

অসঙ্গাতর এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। দূর্ঘটনার পূর্বে সুভাষেব 
হাতে 'ছল একটি গোলাকার ঘাঁড়। 

সাইগন বিমান-বন্দরে তোলা ফটোতেও তাই দেখা যাচ্ছে। অথচ কর্ণেল 
হবিবুর রহমান নেতাজশীর ঘাঁড় বলে যেটা দাখিল করেছেন, সেটা চতুষ্কোণ । 
ডাঃ যোশিমী নাক ওটা তাঁকে দিয়োছিলেন মেতাজ'ঁর ঘাঁড় বলে। 

- কক্ষণো না। প্রতিবাদ করেছেন ডাঃ যোশিমী। আমি কোনাঁদনই ফোন 
ঘাঁড় দিইনি কর্ণেল হাবিবুর রহমানকে। 

রহস্যের পর রহস্য! সে' রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছে ফরমোসা সেনা- 
দপ্তরে পাওয়া চারাট টেলিগ্রামকে কেন্দ্র করে। 

প্রথমটি এসেছে টোকিওর জাপ-ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। 
তাতে স্থানীয় সেনাদশ্তরকে নিদেশ দেওয়া হয়েছে-শবদেহ টোকিওতে 
পাঠিয়ে দাও। পরেরটি তারই উত্তর £ বিমানে কয়ে শবদেহ পাঠিয়ে দেওয়া 
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হয়েছে। তৃতীয়া আবার টোকিও থেকে। না, থাক। তাইহোকুতেই দাহকার্য 
সম্পন্ন করো । 

কি এর মানে! তবে কি শবদেহ একবার পাঠিয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা 
হয়েছিল সুদূর টোকিও থেকে 2 নইলে ি উদ্দেশ্য এই রহস্যময় টেলিগ্রাম- 
গুলোর ? 


[লোর : 

উদ্দেশ্য-াব্রাটশ বাহনীকে বিভ্রান্ত করা। রায় দিয়েছেন মার্কন মাঁল- 
টারী ইনটোলিজেল্স বভাগ্। চ্ছে করেই ওগুলো ওখানে এমনভাবে রেখে 
দেওয়া হয়োছিল, যাতে ব্রিটিশরা সহজেই খজে পায়। বোস যে এখনো বেচে 
আছে, এ সম্ভাবনাকে একেবারে ডীঁড়য়ে দেওয়া বায় না। 

ফাইলে রক্ষিত চারটি টেলিগ্রামের মধ্যে ছিল একাঁট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা 
থেকে স্পম্টই অনুমান করা যায় যে, কিভাবে তাঁর পালাবার ব্যবস্থা করা হয়ে- 
ছিল আর 1কভাবেই বা সে কাহিনী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়োছল।' 
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আর কর্ণেল হাববুূর রহমান! না, মাকর্নি গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকেও 
বিশ্বাস করতে রাজী নয়। এ সম্বন্ধে তারা তাদের সদরদপ্তরে কি রিপোর্ট 
পাগিয়েছিল দেখা যাক £ 
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অর্থৎ_হাববুর রহমানের বন্তব্য বিশবাসযোগ্য নয়। বোস সত্যই চির- 
তরে মারা গেছে কিনা সেকথা জানবার জন্য আমরা যে কতখাঁন উৎসুক, তা 
নিশ্চয়ই আপাঁন' উপলান্ধ করতে পারছেন ।...এ পর্ষ্ত যতটুকু পরাঁক্ষা করে 
দেখা হয়েছে তাতে এটুকুই শুধু বলতে পার যে, বোস' যাঁদ উচ্চপদস্থ কয়েক- 
জন জাপানী আঁফসারের সাহায্যে তার ধূর্ত পাঁরকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করতে না পেরে থাকে, তাহলে এবার সত্য-সত্যই মরেছে। 

না, হল না। আবার সেই 'বিদ্রান্ত। আবার সেই তালগোল পাকানো 
ব্যাপার। গোয়েন্দা বিভাগের মেজর ইয়ং-এর ভাষায় ঃ 
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'এই 'সিম্খান্ত নির্ভূজ যে, বোস শেষ পর্যন্ত একাঁট 'বিশেষ বিমানে সাইগন 
থেকে নিরুদ্দেশ বান্রা করেছিলেন এবং খুব সম্ভবত তাইহোকুতে একাঁট বিমান- 
দূর্ঘটনাও ঘটোছিল। কিন্তু এটা এমন 'কছ7 অসম্ভব নয় যে, বোস সেই 
বিমান থেকে অক্ষত অবস্থায় বোরয়ে আসেন এবং হয় নিজের চেষ্টায় আত্ম- 
গোপন করেন, আর নয়তো স্থানীয় জাপানীরা' তাঁকে আত্মগোপন করতে সহা- 
য়তা করে। এ ছাড়া অন্য কোন কিছ আম চিন্তা করতে পারাছি নে এবং এ 
শনয়ে অন্য কোন পথে তদল্ত চালানোও নিরর্থক  [৩. 9,01551] 

বড়লাট লর্ড ওয়াভেলও নিঃসন্দেহ নন। ঘটনায় ছয়াদন পরে--২৪শে 
'আগস্ট তিনি তাঁর জার্ণালে ফি লিখেছিলেন দেখা যাক ঃ 
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অর্থাৎ আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, জাপানীরা সৃভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে 
যা ঘোষণা করেছে, তা সত্য কিনা! বোস আত্মগোপন করতে চাইলে এ ধরনের 
খবর রটনা করাই স্বাভাবিক।...যাঁদ এ খবর সত্য হয়, তাহলে খুবই স্বাস্তর 
কথা । নইলে তাকে নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা দেখা 'দিত। 

২১শে সেপ্টেম্বর। প্রায় এক মাস পরের কথা । তখনও বড়লাটের মনে 
সেই একই সংশয়। 

44১00010106 00 096 9809 81918880055, 0. 8085 06991016615 
19 0690, 20 1 51791] 06 5০900108] 01] 10110761 00129108110. 

[০174] 

অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে অবাঁস্থত জাপানীদের মতে সুভাষ বোস মৃত। তবে 

"আরো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আম নিঃসন্দেহ নই। 


হার মানলেন বিশ্বের বাঘা বাঘা গোয়েন্দার দল। না, কিছুই জানা গেল 
না। কিছুই বোষা গেল না। 

ঘটনাস্থলে এবং দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাতটি সম্ভাব্য স্থান তন্ন-তন্ন 
করে খংজে দেখা হয়েছে, তব রহসোর দ্বার এতটুকুও উন্মৃন্ত হল না। তবে 
শ্ঘটনাবলণী বিশ্লেষণ করে মৃত্যুর চাইতে বেচে থাকার সম্ভাবনাটাই যেন স্বাভা- 
বিক বলে মনে হয়। এ নিয়ে শুধু শুধু তদন্ত চালিয়ে আর কোন লাভ নেই। 

হার মানলেন না আমাদের তদন্ত কা্সটি। তাই ঘটনাস্থল থেকে শত 
'সহম্্র মাইল দূরে থেকেও তাঁরা বঝে ফেলেছেন যে, লুভাষ বেচে নেই। যত 
নাত থক না কেন, কাটান, ওকারা ইচিরো এবং সূভাষ, আসলে 
এ লোক। 
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'আশ্চর্য, তদন্ত কামটির এ হেন সিম্ধান্তের পরেও কিনা মাঁকিনি গোয়ে- 
ন্দার মুখে সেই একই কথা । 
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অর্থাংমার্কন সরকার বা ওখানকার জনসাধারণ কেউ বিশ্বাস করে 
'না' যে, তথাকথিত এ বিমান-দূর্ঘটনায় চন্দ্র বোসের মৃত্যু হয়েছে। পরব” 
কালে জনৈক ফিল্ড নার্ঁস এবং আরো 'কিছা-সংখ্যক শ্লোক তাঁকে দেখেছেন। 
সম্ভবতঃ তান বে'চেই আছেন। 

মল্লিকা, আমরা সাধারণ মানুষ । রাজনশীত থেকে শত হস্ত দূরে থাকতেই 
আমরা অভ্যস্ত। তুমিই বল, আগাগোড়া এই বিভ্রান্তি সত্তেও কাঁমাঁট যেভাবে 
সভাষকে মৃত্যুদণ্ড ঈদয়েছেন, সাধারণ ব্যাম্ধ 'দয়ে তাকে মেনে নেওয়া যায় 
কিঃ তুমি নিজে একথা বিশ্বাস করো কি? আর কেউ করে কিঃ 


না, করে না। তা যাঁদ করতো, তাহলে এতাঁদন বাদে আবার নতুন করে 
তদন্তের প্রয়োজন হতো না। কিন্ত তাতেও কোন সহজ সমাধান হবে বলে 
মনে হয় না। কারণ, একবার মানুষের মনে সন্দেহের বীজ অঞ্কুঁরত হলে 
এত সহজে তাকে দূর করা যায় না। 

তাহলে সবই ফি মিথ্যে? সবটাই 'কি সাজানো ব্যাপার ? 

না, তা নয়। নেপথ্যে ছু একটা নিশ্চয়ই ঘটোছল! কিন্তু কি 
'ঘটোছল ? 


কে এই প্রশ্নের জবাব দেবে? প্রত্যক্ষদ্শ কর্ণেল হবিবূর রহমান ! 
অসম্ভব। তান আজাদ সোৌনক। আজাদ সৌনকের পক্ষে কোনাদনও 
কর্তব্ত্রন্ট হওয়া সম্ভব নয়। 


প্রমাণ ! প্রমাণ তো তুমি আগেই পেয়েছ। এমন কি গান্ধীজীর মুখো- 
মুখি দাঁড়য়ে পর্যদ্ত কর্ণেল তাঁর নিজের প্রাতিজ্ঞায় অটল, অনড়। 

তারপর ভুলাভাই দেশাই। সেই দেশবরেণ্য আইনজীবী ডুলাভাই দেশাই 
তখন মৃত্যুশয্যায়। সেই আন্তিম মুহূর্তে কর্ণেলকে লক্ষ্য করে একাঁটমানত 
কাতরোন্তই তাঁর ঝরে পড়েছিল বার বার। একবার বলো কর্ণেল, বলো যে 
সুভাষ বেচেই আছেন। 

মৃত্যুপথযারীর সেই ব্যাফুলতার জবাবে 'কি উত্তর সৌদন দিয়েছিলেন 
কর্ণেল হবিবর রহমান! বলোছিলেন, 'আমি সৌনক, আমাকে আদেশ মেনে 
চলতে হয়।' 

হ্যাঁ, এই তো সাঁত্যকারের সৈনিকের কথা । সৌনক-জশীবন আঁত কঠিন 
কঠোর। তুচ্ছ ভাবালতার সেখানের কোন স্থান নেই। তাই হাজানন চেষ্টা 
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করলেও যে কর্ণেল সাহেব তাঁর সৈনিক-জীবনের আদর্শ থেকে এতটুকুও 
বিচ্যুত হবেন না, সে তো বলাই বাহুল্য। 

তাহলে কি ঘটেছিল? সবার অলক্ষ্যে কি নাটক সোঁদন অনাষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল তাইহোকু বিমান-বন্দরে ? 

সবটাই অনুমানের ব্যাপার। সেই অনুমানের কথাটাই তোমাকে বলছি। 
হয়তো তাই ঘর্টেছিল। আবার অন্য কিছ; ঘটাও বিচিত্র নয়। তোমাকে যে 
এর সঙ্গে একমত হতেই হবে তার কোন মানে নেই। 

১৬ই আগস্ট হাজার মানুষের চোখের ওপর দিয়ে সৃভাষ সিঙ্গাপুর 
ত্যাগ করেছিলেন- একথা সত্য। ব্যা্কক থেকে সাইগন- এটাও মিথ্যে নয়। 
তারপরই সুরু হয়েছিল আসল নাটক, যার স্রপাত হয়েছিল পিঙ্গাপ্রে। 

এ নাটকে অংশগ্রহণ করোছলেন প্রধানতঃ জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা 
গহকারী 'কিকান-এর প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল ইসোদা, রাষ্ট্রদূত হাচাইয়া, 
দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার জাপ সেনা-বাঁহনাীর প্রধান কাউন্ট তেেরোউচির নির্দেশে 
তাঁর একজন স্টাফ আফসার, কিছুটা আংাঁশকভাবে কর্ণেল হবিবুর রহমান 
এবং সুভাষ স্বয়ং। 

সাইগনে সুভাষের সেই ব্যস্ততার কথা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে। 
শানজের ভবিষ্যৎ পাঁরকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আবলম্বে একটি 
বিমান চাই। সহকমাঁদের জন্যও কয়েকাঁট আসন চাই। 

এই নিয়ে জেনারেন ইসোদা, রাষ্ট্রদূত হাচাইয়া এবং কাউন্টতেরাউাঁচর 
একজন স্টাফ আঁফসারের সঙ্গে রূদ্ধদ্বারকক্ষে আলাপ-আলোচনাও হল কয়েক 
দফা। 

শেষ পর্যন্তি পাওয়া গেল দুটি মাত আসন। একটি নিজের, অন্যটি 
বিশ্বস্ত সহচর কর্ণেল হাবিবুর রহমানের জন্য। অগত্যা তাই সুভাষকে মেনে 
নিতে হল নিরুপায় হয়ে। 

কদ্তু কেন? আজাদ হিন্দু ফৌজের কোন বিমান ছিল না একথা সত্য, 
কিন্তু তার সপপ্রণম কম্যান্ডার নেতাজী বসুর তো' ছিল। বংসরাধিক কাল 
পূর্বে জাপ-সরকারই তো “আজাদ হিন্দ নামে তাঁকে একাঁট বিমান উপহার 
দিয়োছলেন প্রীতির নিদর্শন হিসেবে। 

হ্যাঁ একথা সত্য। 'বাভন্ন দেশের বাঁভন্ন ভাষ্যকারই একথা স্বীকার 
করেছেন যে, ১৯৪৪ সালের মে মাসে জাপ-সরকার তাঁকে একটি এগারো 
আসনযুস্ত বিমান দিয়েছিলেন উপহার 'হসেবে। 
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একই বন্তব্য রেখেছেন জাপ-ভাষ্কার হায়াসিদা। এ সময়ে জাপ- 
সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজীকে একখানি বিমান উপহার দেওয়া হয়। 
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দুরবতর্ঁ কোথাও যেতে হঙ্গে সুভাষ যে মাঝে মাঝেই সেই এগারো 
আসনযুন্ত নিজস্ব বিমানটি ব্যবহার করতেন, তারও প্রত্যক্ষদর্শী" সাক্ষীর 
অভাব নেই। ২৯শ জাপানী ডিভিশনের চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল 
মাস্‌জ্‌ ফুজমূরা তাঁদেরই একজন। সোঁদনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 
1তাঁন বলেছেন £ 

১,১০0 00000921944) 80590007895 015815975 3058, 91181) 
205 7000 1019 0015909 1019176) ড251060. 0)৪ 2900 101515101 17690 
00910575, ডা00675 ] 5095 83512060., [1019 2.71741] 

অর্থাং-১৯৪৪ সালের অক্লোবর মাসে সুভাষচন্দ্র বস; যখন তাঁর 
ব্যান্তগত বিমানে করে ২৯শ জাপশীডাভিশনের হেড-কোয়ার্টার্স পাঁরদর্শন 
করতে এসেছিলেন, তখন আম সেখানে কর্মরত ছিলাম। 

ব্যান্তগত সেই বিমানাট কি শন্রু-আক্রমণে বিধবস্ত হয়ে গিয়েছিল ? না, 
তারও কোন প্রমাণ নেই। তেমন কিছু ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই কারো না-কারো 
শরপোর্টে সেকথা উল্লেখ থাকতো । 

তবে কি উপহার দেওয়া সেই 'িমানাট জাপ-সরকার আবার 'ফীরয়ে নিয়ে 
গিয়েছিলেন 2 আতি হাস্যকর য্বান্ত। একথা চিন্তাই করা যায় না। 

তাহলে নিজস্ব একটি বিমান থাকা সত্তেও এই চরম মৃহূর্তে সুভাষ 
বার বার জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছে 'বমানের জন্য আবেদন জানাতে গেলেন কেন 2 
নিজস্ব বিমানটি তাহলে কোথায় গেল ? তাকে এমন সন্তর্পণে আড়াল করে 
রাখার উদ্দেশ্য কি 2 

উদ্দেশ্য- সবাইকে বিভ্রান্ত করে তথাকাথত এ বিমান-দুর্ঘটনাকে বিশবাস- 
যোগ্য কবে তেলা, যা একান্তই অপাঁরহার্য ছিল সোঁদনের পাঁরাস্থাতিতে। 

এবার চট করে একবার সাইগন বিমান-বন্দরের সেই ছবিটার দিকে চোখ 
বুলিয়ে নাও। 

বিকেল পাঁচটা । আয়ার সাহেব, দেবনাথ দাস, গুলজারা সিং, আবিদ 
গ্িসান প্রমূখ সঙ্গীরা এসেছেন সুভাষকে শেষ 'বদায় জানাতে । 
:. ঠিক পাঁচটা পনেরো মিনিটে 97. স্যাল+ বম্বারাট আকাশে মালয়ে 
গেল সুভাষ এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহচর কর্ণেল হাবিবুর রহমানকে নিয়ে। 
সঙ্গীরা সবাই শহরে ফিরে গেলেন ভারাক্রান্ত মনে। 

কন্তু তারপর! পাঁরকল্পনা মত সেই 97.% স্যালী বম্বারাঁট যে সবার 
'অগোচরে কিছুক্ষণ বাদেই আবার সাইগন বিমান-বন্দরে ফিরে আসেনি তাকে 
বলতে পারে! 

হয়তো হাজার সতর্কতা সত্বেও এই ফিরে আসার ব্যাপারটা কারো কারো 
চোখে পড়ে থাকবে। সেটাই স্বাভাবক। এ ভুবন-ভোলানো পৌরুষদীপ্ত 
রূপ তো মানুষের ভাড়ে হারিয়ে যাবার মত নয়। তারই প্রকাশ হয়তো তখন 
দেখা গেছে 'বাভন্ন দেশের পর্র-পত্রিকায়। 

যেমন- জনৈক মাঁক্ন সংবাদদাতা । যেমন- লণ্ডনের "সানডে অবজার- 
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ভার' পান্নকা। তাদের খবর, সূভাষকে নাক সাইগনে দেখা গেছে পরবতী 
কালে। 

একই বন্তব্য রেখেছেন সাইগনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী রমণী গোঁসাই। 
দুঢ়তার সঙ্গে তিনি কামাঁটর কাছে বলেছেন- হ্যাঁ, নেতাজীকে আমি দেখোঁছ। 
মান্র দুজন জাপানী অফিসার-সহ তান বাংলোতে এসেছিলেন। খ্দুব জড় 
লিগার তি রানি বান রচনা 

। 

সাইগন থেকে তাইহোকু। এবার আর সেই 97.2 স্যালী বম্বার নয়, 
নিজস্ব বিমান। 

অন্যতম সাক্ষণ তাইহোকু বিমান-বন্দরের বম্বার মেকাঁনক সাতো কাজো" 
কে এবার বরং এগিয়ে দেওয়া যাক। কামাটি অবশ্য তাঁকে উপেক্ষা করেছেন, 
ণকল্তু তিনিও যে একজন প্রত্যক্ষদর্শাঁ। স্যাবধামত তাঁকে এাঁড়য়ে যেতে 
চাইলে চলবে কেন ? 

তথাকাঁথত এই বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছিল অপরাহ দুটো বেজে পণ্ন্িশ 
মিনিটে, অথচ সাতো কাজো বলেছেন অন্য কথা। তাঁর বন্তব্য ঃ ওদিন সকাল 
সাতটায় আম একাঁট বিমানে জনৈক জাপান জঙ্গাঁ আফসার এবং একজন 
অ-জাপানীকে দেখোছিলাম যাত্রী হিসেবে । শেষো্ত ব্যান্ত দেখতে ছিল অবিকল 
চন্দ্র বোসের মত। পরে আমি জেনোছলাম যে, তিনিই চন্দ্র বোস। 

ঠিক এর পাশাপাশি একটি চিঠি আম তুলে ধরছি তোমার সামনে। 
সুভাষের নিজের হাতে লেখা 'চিঠি। দূঘটনার আগের দিন (১৭ই আগস্ট) এ 
চিঠি তিনি লিখেছিলেন লীগের ভাইস চেয়ারম্যান জন এ. থিাবকে। আম 
পড়ে শোনাচ্ছি ঃ 

“আম বিমানে সুদীর্ঘ পথ পাঁড় দিতে চলোছ। তাই আপনাকে এই 
চিঠি 'লিখাছ। কে বলবে আমি দুর্ঘটনায় পড়ব না! 

মল্লিকা, তুমিই বলো যে, এ চিঠির মানে কি! কিসের ইঞ্গিত রয়ে 
সুভাষের নিজের হাতে লেখা এ চিঠিখানর মধ্যে! 

লক্ষ্য করো যে, আগেও নয়, পরেও নয়, এই 'বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছিল 
ঠিক তখনই, যখন সুভাষের পক্ষে আত্মগোপন করা ছিল একান্তই প্রয়োজন। 

ঠিক সেই মুহূর্তে এই বিমান-দূর্ঘটনার ব্যাপারটাকে পূরবপারকীজ্পিত 
ঘটনা ছাড়া আর কিছ মনে করা যায় 'কি! 

হয়তো প্রশ্ন করবে তাহলে সুভাষ কোথায় ১ সেই রহস্যময় 'নিজস্ব 
বিমানাট কোথায় গেল সুভাষকে নিয়ে ? 

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন মান্ন একজন। তান হলেন স্বয়ং সভাষ। 
না, আর কারো' পক্ষেই এ প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দিলেও 
সবার পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে যতই রায় দিক না কেন, জনগণের 
বদ্ধমূল ধারণার তাতে এতটুকুও পাঁরবর্তন হবে না। 

ফলে প্রশ্নটা সোদিন যেমন ছিল, আজ উনন্রিশ বছর বাদেও তেমনিই রয়ে. 
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গেছে মানুষের মনে। তাই আজো কোট কোট ভারতবাসী খাজে বেড়ায় 
সুভাষকে। সুভাষ কোথায়! কবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন নিজের জন্ম- 
ভূমিতে 2 তাঁর রান্নির তপস্যা কি এখনো শেষ হয়ান? সংবাদপত্রের ভাষায় ঃ 

'বাঙালাদেশে একাঁদন স্বদেশ প্রেমের বন্যা দুকূল ছাপাইয়া ফূলিয়া 
উঠিল। জাতির 'বিশীর্ণ প্রাণধারায় আনিল চলার চণ্চল আবেগ। অচলায়তন 
সমাজ নাড়া খাইয়া চোখ মোঁলয়া দোখল ; তাহার ঘরে নবষগের নূতন 
মানুষ দেখা 'দিযাছে। 


ভীরূতা অপবাদে কলাঁঙ্কত শাল্তশিম্ট বাঙ্গালীর নিশ্চেম্ট জীবনের 
কোমল সমতল ক্ষেত্রে সহসা আগ্নাগারর বিস্ফোরণে শাসক ও শাসিত দুই-ই 
চমকাইয়া উঠিল। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এমন অকুতোভয় আত্মোৎসর্গ 
এক কহ্পনাতীত বযাপার। 'আদর্শবাদী স্বাধীনতাকামী তরুণ শান্তর সাহত 
রাজশান্তর প্রচণ্ড দমননীতির আঘাত সংঘাতে আলোড়ত মাঁথত বাঙ্গালী 
সমাজের জঠর হইতে বাহর হইয়া আসলেন সুভাষচন্দ্র 


...স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞাঙ্নতে পর্ণাহ্দাত দিয়া আপ্তকাম সাধক 
অন্তাহ্হত হইলেন। বর্তমান ভারতের সেবকগণ আজও তাঁহাকে খৃশঁজতে- 
ছেন, তাঁহার কথা ধ্যান কাঁরতেছেন, 'বাঁস্মত হইয়া প্রশ্ন কারিতেছেন-_স্বীয় অমর 
জীবনের বরমাল্য দেশজননীর কণ্ঠে পরাইয়া "দিয়া তান কোথায় আত্মগোপন 
কারলেন ? [ আনন্দবাজার ২৩. ১. &৪] 

এইখানেই তো স:ভাষের সাত্যকারের জয়। কোথায় আজ সূভাষের সম- 
কালীন সেই সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ! একটু একটু করে ঝাপসা হতে হতে 
তাঁদের অনেকের ভাবমর্তই আজ বিলঃপ্তপ্রায়। কিন্তু সুভাষের স্মাত 
আজো জনমানসে তেমন উজ্জল, তেমান অম্লান, তেমাঁনই মধুময়। 

তাই লক্ষ লক্ষ প্রাণের তারে সেই আজো একই িজ্দরাসা- সুভাষ 
কোথায়! সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়! 

শুধু আজ বলে নয়। দ্ভাগ্য যখন আরো চরম হবে, অন্ধকার যখন 
হয়ে উঠবে আরো সূচীভেদ্য, চোখের সামনে সমস্ত আলো যখন এক এক করে 
নিবে যাবে, তখন আরো বৌশ করে সোচ্চার হয়ে উঠবে এই একই ব্যাকুলতা ! 

সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়! কবে তুমি ফিরে 
আসবে আমাদের মাঝে? কবে? 

জীবন আজ দর্বহ। প্রাণ ধারণের গ্লান অসহ্য। ফিরে এসে এই 
দুঃসহ জীবন-যল্প্রণা থেকে তুমি আমাদের মান্ত দাও। আমাদের বাঁচতে 
দাও। 

মল্লিকা, এই যাঁদ মৃত্যুর নিদর্শন হয়, তাহলে বেচে থাকা কাকে বলে 
বলতে পারো ? 

অবশ্য সুভাষ এখনো আত্মপ্রকাশ করেনাঁন একথা পত্য। তা বলে নিরাশ 
হবার মত কিছ নেই। বদ্লবী সংগ্রাম করে। কখনো জেতে কখনো বা 
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হারে। তবু হার মানে না। তবু নিঃশেষ 'হয় না। অন্যায়ের সগো আপসও 
করে না। বিশেষ করে সুভাষ তো নয়ই। "তাঁর নিজের বথায় £ 

পু 90৪00 00802018888] 206 ৪000 9898 0006 
87 00010992085. তআমি আজম্ম আশাবাদী। কোন অব্থাতেই 
আ'ম হার মানতে রাজী নই। 

তাই কে বলতে পারে যে, আবার একাঁদন তাঁর আবির্ভাব ঘটবে না জনতার 
মাঝে? কে বলতে পারে যে, আবার একাঁদন তাঁর বন্ুহ্‌জ্কার শোনা যাবে না 
শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ? 

ইতিমধ্যে বহুদিন কেটে গেছে। পৃথিবীর রূপও অনেকখাণন গাল্টেছে। 
তাই এবার হয়তো তাঁর আবির্ভাব ঘটবে নতুন রূপে, নতুন ভাবে, নতুন 
আলোকে। | 

সেই নতুন দিনের ভোরে আগলভাঙা পাঁথকের কণ্ঠে আবার হয়তো শোনা 
যাবে সেই পৌর্ষদীপ্ত টীন্ত-'আম কারো প্রাতিচ্ছাব নই, গ্রাতধ্যানও নই, 
2 27 105991 

সেই দিন, সেই শুভগপ্ন কবে আসবে! কবে! 

ধৈর্য ধরো, রহসোর দ্বার উল্মৃন্ত করবেন-ফ্বয়ং মহাকাল। 


॥জন্বতু সূভাষ। 


